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বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র 


স্রীতীন্দ্রমোহন বাগচী 


আধাড়ের অমারাত্রি। শিবাকণ্ঠে ঘোষিল প্রহর 
স্চিতে দ্বিতীয় যাম। শিশব্যাপী বর্ষণের পর 
ক্ষণিক ক্ষীস্তিতে যেন বাঁরিধর পভিন বিআম । 
ঝিশ্লীন্বনে শোনা যাঁয় ভেকের সঙ্গত-ম্বর গ্রাম 
আধারের রঙ্গমঞ্চে । মেঘভারে স্তস্তিত আকাশ । 


নক্ষত্রের নাহি দেখা । ক্দ্ধপ্রায় বিশ্বের নিঃশ্বাস ১-- 


বছে কি না বহে বাযু_ মুচ্ছার লক্ষণ যেন তাঁর ! 
মুহম্মু'ু বিহ্যু্দীপ্ত তপোবনে আঅমের দ্বার 
বন্ধ সব চারিধারে-যেন-বা তাঁরাও যোগাসনে 
রুধি” বত চিত্তবৃতি-ধ্যানমগ্ন এ নিশি-নির্জনে | 
॥ বশিষ্ঠ-কুটারে শুধু একটা আলোক দেখা যাঁয় 
* উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, রশ্মি য ফুটে না কুষায়। 


উঠিলা ব্রহ্মাধিবর সদ্ধ্যাপূজা করি” সমাপন 
রাত্রির বিশ্রীম লাগি” ॥ শ্রীস্তদেহে ছাড়ি' দর্ভাসন 
সম্তাধিল! ক্সি্ধ কঠে--"অকুদ্ধতি। কোথা অরুত্ধতি ? 


(পরক্ষণেই ৬ৎখাত হট পড়াছ নন্দ পদগোে দেবীর 
পাঙ্বে গম ও ভীমতলেই উপবেশনান্তে), 
অন্ধকার কোণে হেথা একান্তে বমিরা ফেল দৃর্তী, 
কুষ্টিত বিষঃ হি? শোন? কথা, কহি পুনর্বব!র, 

পুত্রশে।ক বক্ষে পুযি' কতদিন কাঁটাইবে আর 
অঞ্চলে বঙ্ছির মতো ?__সমঙ্ডে সকলষঠ যদি যাঁধ, 


. ভোমারই এ চিন্তভার-_-মেহ কি অনন্ত এ ধরাধ? 


জানো তে নিয়তিধর্শে ! দেহ্ধর্পে অবহেগা করি" 
কেন তবে অনুক্ষণ ছঃখ পীঁও পুনংপুনঃ শ্মরিঃ 

গত শোচনাদ“কথা 1--ব কাঁধ্য মানবজীবনেঃ 
খবি-পরী তুমি শুভে, শীস্ত হও, পৈর্ধা ধরো মনে ।, 


_ উর্ধে এ দেখ চেয়ে দিগ্বিদিক-তেরা অন্ধকার, 
মুক্তকেশী মহামারা কাঠি জুড়ি অপিকার বারঃ 
আপ্দিকার বুহবাতে ; তা বগিয়া ভাবিছ কি মশে, 
লব শৃধ্যোদয় আর ছেরিবেনা পুনঃ এ নয়নে ? 





খ ূ 
-সবই হেথা ক্ষণন্থায়ী-_বিচিত্র লীলা! এ ধরিত্রীর, 
সত্য-শুভ-মুন্দর সে ব্রহ্ম ছাঁড়া সকলই অস্থির__ 
সকলই অনিত্য তবে_-দেই কথা ধ্রুব জানি? ষনে 
তারই ধ্যানে আত্মজ্ঞান লাভ, কর কর্তব্যসাঁধনে ।” 


গুনি+ সে সান্বনা-বাণী সতী-চক্ষে দিগুণিত ধারা 

বছিল নয়ন-পথেঃ নদী যেন সেতুবন্ধহাঁরা ! 
একসঙ্গে শতপুত্র একে-একে গেল যে আমার ! 
মোর মতে। অভাগিনী এ জগতে কে-বা আছে আর? 
কহ, প্রভু,” 








রুদ্ধক্ঠে আঁর বুঝি ফুটিলনা শ্বর।__ 

গুমরি+ উঠিল যেন ভগ্ন বক্ষে বিদীর্ঘ পঞ্জর ! 

_ সেই ক্ষণে পর্যপ্যেরও আর্ত বক্ষ গেল যেন ফাটি*,__ 
ভীষণ বজ্রের শব্দে দিগ্দিগন্ত, নদী, গিরি, মাটি 
কাপিল নিখিল পৃষ্থী বিছ্যুতে ধ'ধিয়া চরাচর ! 

মহাবীর বিশ্বীমিত্র” সেই শবে তাহারও অন্তর 

উঠিগ কীপিয়া__ যেথা, লুকাইয়া গবাক্ষের নীচে 

উক্ত কুপাণ-হস্তে মুহূর্তের যোগ মাগিছে 

চিরপক্র বশিষ্টের হত্যাপণে চিত্ত করি, স্থির; 
4 মহৃতপা বিশ্বীমিত্র, মহারাজ! যে-বা পৃথিবীর ! 


(কহিল বশিষ্ঠ-খধি পত্ীশিরে নেহ'হস্ত রাখি”ঃ 
“ভাবিওন। তুমি সতী, এ জগতে তুমিই একাকী 
সহিছ এ অরুস্তদ বহপুত্র-বিয়োগের ব্যথা 7 
ভেবে দেখ, ক্ষণকাঁল, ভোমারই সম্মুখে পতিখতা, 
আমিও ঘে অংশভাগী! এ জগতে সর্বহারা যে-বাঃ 
মায়াব্ধ,_-সে জনও যে নিত্য করে নিয়তির সেবা। 
তোমার অজ্জাত নয়-_এ বিশ্বের ছুঃখ-ইতিহাস ) 
বিশ্বতঞ্ঠা_জানো তুমি শীস্তরপাঠে, তিনিও যে দাস, 
আপন নিয়মবন্ধ বিধিনিষেধের চক্রতলে? 
কর্ম্মাকন্দ ছুঃথ-মুথ-রহস্টের দুর্ব্বোধ্য শৃঙ্খলে |” 
উত্তরিলা অবুন্ধতী-স্বামীপদে রার্ধিয়া নয়ন, 
পকিস্ক কেন তুমি প্রভু, ছেন শক্র করিলে স্জন।? 
সমগ্র ভারত যারে শ্রেষ্ঠ মানে সভয়ে অন্ধায়, 
অস্বীকার করি? সেই তপশ্থীর ব্রশ্মধি-আখ্যায় 
করনি কি অসশ্বান বারম্বার সভমৈধ্যুখানে? 
সে দুঃসহ জপমানে বন্ধুরও শক্রত৷ জাগে প্রাণে 9 


ভ্ঞান্সভব্ব্র 


[৩৫শ বর্ধ-_১ম খণ্ড-১৭ সংখ্যা 


“সত্য, সত্য, অরুন্ধতি, বাক্য তব সত্য অনুমানি ১ 
ভক্তির না হোক্‌, তীর শক্তির তপস্তা-তেজ জানি। 
তাই তো বন্ধুরে বরি, রাজধির যোগ্য প্রতিষ্ঠায় 

নন্দিত করেছি তারে আধ্ধযাবর্তে তপনস্বী-সভায় )-- 
তথাপি ব্রহ্মধি বলি' সম্মানিতে পারিনি যে তীরে, 
সেই অভিমানে বুঝি অনিষ্ট সাধিছে বারে বারে ।” 





উৎকর্ণ আগ্রহভরে বিশ্বামিত্র শুনিলেন কাঁণে 
উভয়ের বাক্যাঁলাপ বাতায়নমাত্র ব্যধধানেঃ 
অন্ধকার অন্তরালে । ৮ 

শক্রর সে উগ্র তপোব্ল 
শুনিয়৷ স্বামীর কণ্ঠে, তারই লাগি” আতঙ্কবিহবল 
কহিলেন পতিপ্রাণা_ 

“তবু কেন করনা শ্বীকার 
ব্রঙ্মধি মানিতে তারে? শতপুত্র-নিধন আমীর - 
সেও এই কর্পাফলে ! হায়, প্রভূ, নিষুর দেবতা, 
সংশয় জাগে যে চিত্তে,কহ এর রহত্য-বারতাঃ__ 
একাস্ত অধীরা আমি*__ 

ছুটি চক্ষে ভরি” এল বারি। 
কহিলেন খষিবর সে বেদনা সহিতে না পারি” 
“শোন? তবে অরুন্ধতী, বুদ্ধিমতী তুখি, আমি জানি ৮ 
নহে মোর অহস্কার,--এ আমার অন্তরের বাণী__ 
-বিশ্বামিত মিত্র মোর ; কে যে শক্র;বুঝিনাঁক তাই, 
সত্বগুণে বঞ্চিত সে, তাই বুঝি ঈর্ষা ভোলে নাই ! 
তবুতার তপস্তার গুণমু্ধ-_আমি তারে বড় ভালবাসি 
সর্ধগুণে শ্রেষ্ঠ তারে দেখিবারে তাই তো প্রয়াসী ! 
থে রাজসি শক্তি তার পূর্ণতার গ্রতিবন্ধ কামী, 
তীরই প্রতীকার তরে ব্রন্মধি বলিনি আজও আমি । 


অদূরে বিপুল শব্দে কি যেন পড়ি ভূমিতলে ১ 
চমকি” উঠিলা দৌহে সহসা বিন্ময়ে-কৌতুগলে ! 
মুহূর্তে করিয়া চূর্ণ ুর্বল সে উটজের দ্বার 

উম্মার্দের মতে| ঘে-বা প্রবেশিল” _যোদ্ধবেশ তাঁর,_- 
দন্ু বা তন্কর নয়, চকিতে চিনিল পৌছে চোখে; 
_ মহারাজ বিশ্বীসিত্র ! কুটারের হব দীপালোকে। 
বিমুঢ় দম্পতীঘয়ে মুহূর্ত না দিয়া অবসর 

বশিষ্ঠের পদতলে মুক্ত অসি রাখি” যুক্তকর 


আাঢ়--১৩৫৪] 


লুভল লাক্গালা শদেস্পেল সলিকক্ন্মা 


পা্পিস্পা স্পা ব্কিন্পা সা নানা বানা স্পা পিক পাবা জাম্প বাতা কান্ত বক্তা ক্ষ স্থান ন্ষা খা খে ঘা ব্হশপা স্ানপ প্র গা গালা 


কহিলেন আগন্তক১-_“যে কথা শুনিম্থ, আজ কাঁণে, 
ধর্ম জানে, কোনও ইচ্ছা নাই আর এ লাঞ্চিত প্রাণে 
বহিতে পাপের ভার। প্রত মোর, এই অসি লহ, 
নিজ হস্তে হানো মোরে_-এ জীবন হয়েছে অসহ! 
প্রভু মোর, বন্ধু মৌর, এত দয়! তোমার অন্তরে 
মহাশক্র পরে তব !-- নতুবা এ অভিশপ্ত করে 
নাশিব এ ঘ্বণা প্রাণ, শেষ পাপ সমাপ্তির লাগি”! 
__অরুত্ধতি, সাত! মোর, পুত্রহারা হায় রে অভাগি ! 
--আর নয় গুরুদেব; অসহা এ জীবন-ন্থণা 

দূর কর এ মুহূর্তে, রুতম্বের এ শেষ প্রার্থনা ।” 


কহিলা বশিষ্ঠ-খবি বিশ্বামিত্রে দিয়া আলিঙ্গন, 
বন্ধুবর, আজি তুমি রাঁছমুক্ত হ্র্যোর মতন 


বর্ষ-খষি একস, তপন্যার বিশ্বে তুমি রাঁজা। 
একান্ত প্রার্থনা যদি,_-এই তব দিস 

যোগ্য সান্ধা ! 
প্রিয়তম, আজি তুমি অনুতাঁপ-দহনে নির্মল, 
সত্বগুণে বিভূষিত নবধর্ণ্ে উদার উজ্জল। 


আষাঢ়ের অমারাত্রি পুনরায় ঘনতর মেঘে 
ঘনাইল চারিধারে । বর্ধাসাথে বায়ু 

বহে বেগে। 
উর্ধে মেঘাঁজিনে বসি? তপস্বী যতেক ব্যোমচর 
ধারা-উপবাতধারী বৃষ্টিমস্ত্রে হইল মুখর । 
বিছ্বাতের দীপ্ত আখি ঘন-ঘন দৃষ্টি মেলি তার 
মর্তালোকে দেখে চাহি, যুগামুত্তি সত্য-সাধনার ! 


নৃতন বাঙ্গাল! প্রদেশের পরিকম্পনা 
ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি 


মাজ বাঙ্গালী হিশ্ু দাঝি করিয়াছে__বাঙ্গালার নিরাপত্তা, শান্তি, কল্যাপ 
'গবং সাংস্কতিক ও অর্থনেতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি পৃথক 
প্রদেশ চাই। পশ্চিম ও উত্তর বান্গালার বে সকল অংশ ভারতীয় ঘুক্ত- 
রাষ্ট্রের শস্তভু্ত থাকিতে চাহে, ভাহাদের লইয়া এই নুতন প্রদেশ 
গঠিত হইবে। ইহার দীমা কি হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ অংশ ইহার 
অন্তর্গত হইবে, এসন্ধে ইতিমধ্যেই জল্পনাকল্পনা আরগ হইয়াছে। 

বঙ্গদেশের আয়তন ৭৭,৪৪২ ব্গ মাইল। মোট লোকসংখ্য। 
৬*,৩০৬,৫২৫ জন। ইহার মধ্যে মুমলমানের সংখ্যা ০৩৩,০০৫,৪ ৩৪ 
(শতকরা ৫৪ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সবই হিন্দু ) ২৭,৩০১১০1১ 
(শতকরা ৪৬ জন )। 

মুসলমানেরা দাবি করিয়াছেন যে, চাহার! ভারতীয় জাতির অন্তর্গত 
নহেন__পৃথক জাতি। স্থতরাং বাঙ্গালার যে অংশে এইরাপ মনোভাবাপন্ন 
লোকের সংখ্যাই বেশী, সেই অংশ হইতে হিন্দু-'প্রধান অংশের বিচ্ছিন্ন 
হওয়া ছাড়া উপায় নাই। বঙ্গবিভাগের উদ্দেশ ইহাই। বাঙ্গীলার 
জাতীয়তাবাদী হিন্দু-প্রধান অংশ বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
একটি প্রদেশ ও তাহার অংশ হইবে। 

স্বায়সঙ্গতভাবে প্রদেশ বিভাগের কোন পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে 
হইলে, প্রথমে আমাদের কতকগুলি মূলনীতি মানিয়া লইতে হইবে । 

(ক) বিভাগের ভিত্তি ;শালনবিভাগের যে-কোন বর্তমান 


ইউনিট, যেমন বিভাগ, মহকুমা বা থানাক ভিত্তি করিয়! পাটিপন 
করিতে হইবে। 

(খ) ভৌগোলিক ইকা :--নবগঠিত প্রদেশ ভৌগলিক হিদাবে 
এক ও অথণ্ড দেশ হওয়! আবশ্যক, কারণ কু ক্ষাদ খণ্ডে বিভক্ত দেশের 
শাসনকার্ধা পরিচালনা ও উহার জস্ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর! 
অন্থবিধাজনক। 

(গ) সামাজিক, ধন্ধু ও সাংস্কতিক এক্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়! পার্টিনন কর! উচিত। অধিকস্ত এক সম্প্রদায় অন্য লপ্প্রদায় 
অপেক্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণে মংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া আবষ্ঠক ; কারণ, অস্তথায় 
সমস্ত শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের অনর্থক প্রতিযোগিতাতেই 
অপব্যয়িত হইবে এবং 'জাতিগঠনমুলক কোনো কার্দ্যই সম্ভবপর 
হইবে না। 

(ঘ) জনবিনিময়ের প্রয়োজন যত কম হয় ভালো; কারণ বিরাট 
আকারে জনবিনিময় কোন দেশেই সফল হয় নাই। [ও 

(ও) সীমান্কে অবস্থিত কোন স্থানে শত্রভাবাপন্ন সপ্রদায়ের অবস্থান 
বিপজ্জ্বনক। প্রাকৃতিক মীনার তথাকাণত সুবিধার মোহে মুললিম- 
বঙ্গের পার্ববর্তী জেলাগুলির মধ্যে কোন মুদলিম-প্রধান অঞ্চন রাগা 
আদে। যুক্তিপঙ্গত নয় :*এবং এইরপ -স্কানগুলিকে ই সকল জেল! 
হইতে বাদ দেওয়াই হবিধাজনক। তনে চতুর্দিকে হিন্দু অঞ্চল 


ভাল্রভনম্ত 


[৩৫ বর্ষ_১ম খশ--১ম সংখ্যা 


স্পাাস্কি পা প্িস্পা কক বগা এপ্স কব স্পা পপ কস কলা প্পস্পা ব্ান্পা পকপা স্থগাক্পা পি কপ বাতা প্থনা ও খুলা প্রাণ স্ক্রল কা স্বাগ গা সান বট 


হারা পরিবেষ্টিত মৃসলিমপ্রধানঅঞ্চল হিন্দু বঙ্গের মধ্যে আসিতে বাধ্য 
হইবে। 

(৮ "বাঙ্গাল! দেশের মোট জমি (৭৭,৪২বর্স মাইল) হিলু ও 
মুসলমানের জননংখ্া অথবা স্থাবর মম্পান্তর অনুপাত মন্ুমারে বিভক্ত 
হওয়াই শ্যায়পঙগত। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জমিরই মালিক হিন্দু ? 
সুতরাং সেই হিদাবে হিন্দুর বেশী জমি পাওয়া উচিত। জনসংগ্যার 
দিক হইতে হিন্দু শতকরা ৪১ জন ; অতএব জমির বগরা এ্রভাবেও 
হইতে পারে। জনসংখ্যার অনুগাতে হিন্দুর পাওয়া উচিত ৩১০*৪ 
বর্গমাইল জমি। 

(ছ) অস্থায়ী বিভাগের পরে সীম নির্দারণ কমিটির দ্বারা উভয়- 
প্রদেশের সীমা স্থির করা চলিবে । 

বঙ্গ বিভাগে বিএম আস্থুবিধ। হইবে ন!, কারণ এই প্রদেশের 
পশ্চিঘাংশে হিন্দু এবং পুর্ধবাংশে মুদলমানর। অন্যধিক বাঁ করে। 
তাহার উপর হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ হিনুস্থানের বাকি অংশের সহিত 
সংযুক্ত ; ঈত্রাং ইহীও বিশেষ সৃবিধা। 

পার্টিগনের ভিত্তি কি হইবে? বর্তমান (বিভাগ, জেলা! বা থানীকে 
ভিত্তি করিয়! বর্দেশ গা্টসন "করা যাইভে গাছে। আরা যদি 
বিভাগকে (ডিতিসন) ভিত্তি ধরি, ভাহা হইলে মুসলিমপ্রধান 
'ম্নীজশাহী জেল! হইতে দাক্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দাবি করিতে পারি 
না। ,ক্লাবার জেলাকে যদি ভিন্তি ধরা মায়, তাহ। হইলে ই দুইটি 
দেলা/পাওয যাইবে বটে, কিন্তু মুশিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহ্‌র ড্রেলা 
বাঁদ "গড়িবে, কারণ এইগুলিতে মলমানের সংখ্যাই নেশী। এই 
সমন্তার সমাধান হইতে পারে, একমান্র যদি থানাগুলিকে পার্টিনের 
ভিত্তি ধর! যায়। কয়েকটি জেলা মুমলিম-প্রধান হইলেও উহাদের 
অন্তর্গত কতক অংশে হিন্দুর! সংখ্যাশরিষ্ঠ এবং এই সকল অঞ্চল 
পার্বর্তী হিন্দুপ্রধান অংশের সংলগ্ন থাঁকায় সহজেই হিনদুবজের 
অন্তর্গত হইতে পারে। সৃহরাং মুসলিমপ্রধান থানাগুলিকে বাদ দিয়া 
এবং হিন্দুপ্রধান থানা নকল লইয়া এইরাপ জেলাগুলি পুনর্গঠিত করিতে 
হইনে। নবগঠিত জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান হইবে। বঞ্ঠপান হিন্দু-প্রধান 
জেলাসমূহ এবং পুনগঠিত জেলাগুলির সমন্বয়ে যে হিন্দুপ্রদেশ গঠিত 
হইবে তাহা হইবে এক খণ্ড 'প্রদেশ। এই পরিকল্পন! অনুমারে 
গঠিত প্রদেশে বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৭* জন হিন্দু থাকিবে। থানা" 
হিসাবে বিভাগ পরিকল্পনাও প্রকৃতপক্ষে জেলা অনুসারে বিভাগ : 
পার্থক্য শুধু এইট যে ইহাতে কেবলমাত্র বর্তমান হিন্দু-প্রধান জেলা- 
-গুলিকেই ধরা হয় নাই, মেই স্গে অন্য কতকগুলি জেলাকে পুনর্গঠিত 
করিয়া হিন্দু বঙ্গের অন্তগত কন্দিবার প্রন্তান কর। হইয়াছে। 

থানাকে যাঁদ পার্টিঘনের ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে নুতন 
বাংল! প্রদেশের মধো ম্পূর্ণ বর্দমান বিভাগ এবং কলিধাহ| শহর, 
২৪ পর্গণা ও খুলনা! জেলা তো আসিবেই, অহ] ছাড়া ব্টমানে মুস্লিম- 
প্রধান আরও কয়েকটি জেলাও পাওয়া যাইবে । 

বর্তমান দিনাজপুর, মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর 


এবং বাখরগঞ্ভ জেল| যেভাঁবে গঠিত তাহাতে সেখানে মুসলমানের 
মংখ্যাই বেশী। এইজগ্য শ্রীরাজাগোগালাচারী এইগুলিকে মূনলিম 
বঙ্গে ফেলিরাছিলেন। কিন্তু একণ! আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, 
এই জেনাগুলির প্রতোকটির মধো এমন অঞ্চল আছে যেখানে হিন্দু 
সংখ্যায় অধিক । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার মধ্যে পশ্চিমাংশে হিন্দু- 
বেশী, আর পূর্ব দিকে বেশী মুপলমাঁন ; ঠিক যেমন পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের 
আস্থা । হতরাং প্রদেশ বিভাগের পূর্বে এইরূপ জেলীগুলিকেও 
বিভক্ত করিতে হইবে। বর্তমান গেলাগুলির গঠন দোষের জন্য হিন্দু- 
প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা কেন অঙ্থবিধা ভোগ করিবে? এইরাপ 
হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুরিকেও যদি পাকন্থানে ফেলিয়া দেওয়! হয়, তাহ 
হইলে অবিচার করা হইবে। জেলাগুলির সীমা কৃত্রিম এবং অতীতে 
বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে । সুতরাং এইরূপ জেলামপাস্থ হিন্দুপ্রধান 
থানাগুল বাগাতে হিন্দু বঙ্গে যোগদান করিতে পারে তাহান্র ব্যবস্থা! 
করিতেই হইবে। ঘুমলগান বঙ্গের পার্শ্ববর্তী জেলার মুমলিম-প্রধান 
থান।গুলি অনায়ামে পাকস্থানে ফাইতে পারিবে। এই সকল জেলার 
হিন্দুপ্রধান থানা গুলির হিন্দু অধিবামীর! আত্মনিযন্ত্রণের যুক্তিবলে এই 
স্থায়সঙ্গত দাখি নিশ্চয়ই ককিতে পারে। জেলার সমা-পরিবর্ধনের 
জন্য বড়লাট ব। পার্লামেন্টের নিকট দর্ধার করিলার প্রয়োজন হইবে 
না। প্রাদেএিক সরকারই ইচ্ছা! করিলে ইহ! করিতে পারেন! নিয়ম- 
তান্ত্রিক কোন অস্থবিধা ইহাতে নাই। 

লেগকের পরিকল্পনা 'অনুসারে বাংলার 'নিয়লিখিত স্থানগুলি হিন্দু 
বঙ্গের অন্তত হইবে 2 

বর্দমান বিভাগ (মনপূর্ণ) 

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে সমগ্র কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা 
জেলা? এতদ্যতীত মুশিদানাদ, নর্দীয়া এবং যশেহর জেলার হিন্দু প্রধান 
অঞ্চলগুলি। 

রাজনাহী বিভাগের মধ্যে :-সনগ্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি 
জেলা ; :এবং ইহা ছাড়! দিনাজপুর ও মালদহ লেলার হিন্দু-প্রধান 
অঞ্চলগুলি। 

ঢাকা বিভাগের মধ্যে £- ফরিদপুর এবং বাথরগঞ্জ জেলার হিন্দুপ্রধান 
অধ্চল। 

উপরে লিখিত জেলাগুলিকে গ্রথিত করিয়া যে নূতন প্রদেশ 
গঠিত হইবে, তাহ! এক 'অথও্ড ও অবিচ্ছিন্ন দেশ হইবে। ইহা উত্তরে 
হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পরাস্ত বিস্তৃত হইবে। 

নৃতন বঙ্গ হইবে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রদেশ। ইহার উত্তরে থাকিবে 
হিমালয় ও ভুটান; পূর্বে আনাম ও মুযলিম বঙ্গ ; পশ্চিমে নেপাল, 
বেহার ও উড্ভিগ্ব।! ; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপমাগর ॥ 

এই নুতন প্রদেশের ীমান| হইবে ৩৬,৬১* বর্গ মাইল ॥ মোট লোক 
মংখা। আড়াই কোটি; ইহার মধ্যে মাত্র ৭৬ লাখ মুদলদান (শতকর! 
২৮ জন) এবং অমুগলমান ( প্রায় সকলেই হিন্দু) এক কোটি চুরাশি 
লক্ষ (শত্র! ৭২ জন) । 


আধাড়--১৩৫৪ ] 





এই সংখ্যায় বঙ্গদেশের যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে 
মূমলিসপ্রধান প্রদেশটিকে কালো করিয়া (90800) দেখানে! 
হইয়াছে। জেলার মধ্যে যে সংখ্যা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে খোলা 
(90 ৮০8৩৫) সংখ্যাটি বর্তমানে প্র জেলায় হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত 
বুঝাইবে, এবং  জেলাটিকে পুনর্গঠিত করিবার পর হিন্দুর জনসংখ্যার 
যে তনুপাভ হইবে তাহা নির্দেশ করিতে চতুক্ষোণের মধ্যে প্রদত্ত 
(৮০89) সংখ! । যথা, উপস্থিত যশোহর জেলায় হিন্দু শতকরা 
মাত্র ৩৯ জন ; কিন্তু যশোহরের হিন্দূ-প্রধান থানাগুলিকে যদি পৃথক 
করিয়া লওয়া যা, সেই অংশে হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত হইবে প্রত 
শতে ৫৪ জন্»। 

খান! ভিত্তি করিয়। বিভাগের অহৃবিধ! এই যে, থানাগুলির সীগ! 
অধিকাংশক্ষেত্রেই মনগড়। 7 ছতরাং ইহাদের মংযোগে ঘে প্রদেশ হট 
হইবে তাহার সীমাও যে খুব সুবিধাজনক হইবে না তাহা টিক। তবু 
গার্টনন ।তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই পদ্ধতিই মর্ধাপেক্ষা সুবিধা, 
জনক। বঙ্গ দেশের থানাপমুহের সীমা যুক্ত 'একথানি মানচিন এবং 
লোকগণনা কার্ধা বিবরণী (সেন্গদ্‌ রিপোর্ট ১৯৭১) মন্ুগে থাকিলেই 
ইহ! কর! যাইবে। পরে সীমা নিদারথ কমিটি উপযুক্ত সীমার স্যবস্থা 
করিবেন। 

বর্ধুমান দিন।জপুর, মালদহ, মুপিদা নার, নদীয়া, ঘশোহর, ফরিদপুর 
ও বাগরগঞ্জের অন্তর্গত হিলুপ্রধান অঞল লইয়। নুতন জেলা গাড়িতে 
হইবে। এইরূপ করা হইলে বিশ লক্ষের বেণী হিশু নুতন হিন্দু 
প্রদেশে আসিতে পারিবে । এইবার এই জেলাগুলিকে কিরূগে 
পা্টিদন কর! স্থবিধাঙ্জনক, তাহ! আলো।চন! করিব। 

দিনাসপুর জেল।-দিনাজপুর দেলায় হিন্দু অপ মুঘলমানের 
সংখ্যা সামান্য বেশী (৫৮4% ), মণিও তিনটির মধ্যে ছুটি মহবুমায় 
হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ । এই জেপার পূর্বাংশে রংপুর সীমান্তে মুমলমানের 
বাম খুব বেশী। এই সাঙান্ঠ স্থান ব্যহীত দিনাজপুর জেলার বাকি £ 
অংশে হিন্দু সংখায় আধক। কিন্তু তথাপি সারা গেলার জনমংখা। 
দেখিনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া যায়। এই দুদ্র অংশের 
মুমলমানদের ধরিলে এই লম্প্রদায় ধিনাজপুরেন হিন্দুর সংখ্যাকে 
ছাপাইয়! যায়। শুধু এই কারণে দিনাজপুর জেল। মুসলিম বঙ্গে 
যাইবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয়। সর মহকুমার মুসলিম-গ্রধান 
চিরির বন্দর, পাক্ধতীপুর, নবাবগঞ& ও ঘোড়াঘাট থানা বাদ দিতে 
হইবে; এইগুলি মুললিম বঙ্গে মুক্ত হইতে পারে। 

পরিবর্তিত দিনাজপুর জেলার মধ্য নিয়লিখিত অঞ্ণগুলি পড়িবে 
বাগুরঘাট ও ঠাকুরগাও মহধুন। ( সপ্পুণ)। মদর মহকুমার দিলাজপুর, 
বিরাল, বংশীহাটা, কুশমণ্ডি, রায়গঞ্জ» কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও 
ইটাহার থানা। নূতন দিনাজপুরের আয়তন হইবে ৩৪২৮ বর্গ 
মাইল। জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ অর্থাৎ শতকর! 
৫৩ জন হিন্দু। যদি স্বাভাবিক সীমার প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে পরে 
যমুনা নুদীকে পূর্ব মীম! ধরা! চলিতে পারে । 


মুন বাল্ষান! শুছেস্পের শলিকল্লরনা 


স্উপ্ডালা ব্যান্তপা প্থনপা পা প্ন্ষপা প্রন ্গান্ষশ বালা পতাকা জা ন্প ব্লাক বা ক্কলা 


স্পা স্কাক্া 








মালদহ জেলা__মালদহ জেল! পূর্নিয়া, দিনাজপুর ও রাজশাহীর 
অংশ লইয়া সথষ্ট হয়; এবং ইহা ১৯০৫ পর্যাত্ত বিহারের ভাগলপুর 
বিভাগের অন্তর্গত ছিল। হিল? বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী, গৌঁড়ের 
ভগ্নাবশেল এই জেলায়। মালদহের উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং পশ্চিমাংশে 
হিন্দুর ঘন বনতি। মুসলমান থানাগুলির অবস্থান এমন যে বাদ 
দেওয়া সন্ভতর নয়। উহাদের মধ্যে হরিশ্তন্পুর, খরবা এবং রতুয। 
থানার চারিদিকে হিন্দু অঞ্চল ; হৃতরাং ইহাদের হিন্দু বঙ্গে বাধা 
হইয়াই থাকিতে হইবে। সমস্যা হইয়াছে এই কয়টি থানা-_তোলাহাট, 
কালিয়াচক, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ। এই থানাগুলি ঠিক মু্পিদাবাদ 
হইতে উত্তর বঙ্গে যাত্রার পথে অবস্থিঠ। চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ 
দিলেও বাকি চারট থানা আমাদের চাই। ইহাদের মুসলিম জনমংখা। 
কেবলমান শাঁড়ই লক্ষ। ম্যালিম-প্রধান থানাগুলির মধো গোমস্তাপুর 
ও চাপাইনবাবগ8 বাদ 'দেওয়া যাইভে পারে । কেবলমাত্র চাপাই- 
নবাবগঞ্ভ ও খোমস্বাপুর থান বাদ দরিয়া নুতন মালদহ গঠন করিজো 
তাহাভেও মুললমানের সংখা। সামান্ত বেশী থাকিবে। দশলক্ষ জনসংখ্যার 
মধ 65৪৩৯ (শতকর! ৪৭ জন) হইবে হিন্দু। হিন্দু বঙ্গের 
অথওত্ব রক্ষার জন্য ভোলাহাট, কালিয়াচক ও শিবগঞ খান! নৃতন 
মালদহের অন্তর্গত করায় এই মামান্য মুসলিম সংখ্যাধিকা হইতেছে, 
এই তিনাট থানার আড়াই লক্ষ মুসলমানকে স্থানান্তর গমনের হয়ো? | 
দিলে মালদহ জেলায় হিন্দুর অন্থপাত লক্ষন হইয়া শতকরা প্রায় 
৫” ভান হইবে। 4 

খোদাগরিঘাট ও তাহার সন্সিকটন্থ রেল লাইন ঝাদ যু, কিন্ত 
দর্গিণ বঙ্গ হইতে মালদহ জেলায় যাইবার ইহাই পথ। স্থতরাং 
এই রেলগণ নূতন মালদহের পূর্ব সীমা হওয়। উচত। সার! সেতু 
পথে উত্তর বঙ্গে যে রেল লাইন গিয়ান্ে তাহা মুয়লিম বঙ্গের ভাগে 
গড়িবে। স্থতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে 
গারে না। 

মু্িদাবাদ গ্কেলা_মুমিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমা ও ভাগীরথী 
নদীর পূর্ননতীরে অঞ্পপরিদর স্থানে হিন্দু বাদ বেশী। মুশিদাবাদ 
হস্তে উত্তর বঙ্গে যাইবার পথে পাড়ে জঙ্গীপুর মহবুমা। এই*মহকুমার 
মধ্যে সাগরদাঘি খানা বাদে সকল স্থানেই মুসলমানরা সংখ্যাধিক। 
দঙ্গিণ ও উত্তর বঙ্গের মধ্যে পথ উচ্ুক্ত রাখিবার জন্য এই অঞ্চলের 
২ লক্ষ নুমগমানদের স্থানত্যাগের হুযোগ দিতে হইবে। 

নবগঠিত মু্সিদাবাদ জেলায় বগিবে £-কানি মহকুমা (সম্পূর্ণ); 
সমগ্র জঙ্গীপুর মঠকুম! (মালদহের, পথে আবস্থিত মুলিম খান।গুলি 
নহিত ) ; লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম ও প্িয়াগঞ্জ থানা এবং সদর 
মহকুমার অন্তর্গত বহরমপুর শহর ও বেলডাঙ্গা থান।। বেলডাজ। 
সামা মুদলিম-প্রধান হইলেও নদীয়া হইতে মুশিদাবাদের পে গড়ে। 

এই নুতন জেলার জনসংগ]| হইবে ১৩ লক্ষ; তাহার মধ্যে 
হিন্দু ৭ লক্ষ (শতকরা ৫১ জন)। যদি তঙ্গীপুর মহকুমার মুদলিম 
অঞ্চলের ২৩৮, ৩৮৮ জুন মুমলমান স্থানান্তরে গমন করে, তাহ হল 


৬ 


স্পা পাপ ব্লাক নল -্ানলা স্থবপা 





স্পিন কষ পাকা 


এই জেলার মুসলমান সংখা আরও কমিয়! মাইবে এবং হিন্দু হইবে 
শতকর! ৬২ জন। 
নদীয়া পুর্ব সীমার জঙ্য বর্তমানে পলাণী হইতে লালাগালাঘাট 
পর্য্যন্ত রেলপথটি স্বাজে আসিতে পারে। সীম! নির্ধারক কমিটি যদি 
নিদুক্ত হয় তখন তৈরব লদকে পূর্ব সীমা করিবার জন্য বাবস্থা 
করিলে বোধহয় স্থুবিধা হইবে । 
নদীর! জেলা নদীয়! 'জেলার মধ্যে আছে বাঙ্গালার বারাণসী নবর্ীপ। 
ভাশীরথীর উভয় তীরবর্থী স্বানেই হিন্দুর বাস বেশী। নদীয়। জেলার 
পূর্বাংশে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা! ও কৃষি! মহকুমায় মুসলমানরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । মৃতরাং এই জেলার হিন্দু অঞ্চজকে হজেই মু্লিম 
" অঞ্চল হতে পৃথক কর! যাইতে পারে। চুয়াডাঙ্গ! মহকুমার মধ্যে 
কেবলমারর কৃ্ণগঞ্জ থান £হন্দু প্রধান। যুনলিম-প্রধান অংশ বাদ দিলে 
নুতন নদীয়। জেলায় গাকিবে-_-সদর বা কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাট মহকৃম। 
(সমগ্র) ; এবং চুয়াডাঙ্গা! মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্কগঞ্জ থানা। মোট 
জনসংখ্যা হইবে ৬৪৯, ৪৯২ ; উহার মধ্যে ৩৪৮, ২৫৭ ( অর্থাৎ শতকরা 
৫৪ জন) হিন্দু। 
যশ্বোহর জেল।--যফশোহর জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক; 
হধিকত্তব ইহার কোন সহকুমাই হিন্প্রধান নয়। থানাগুলির মধ্যে 
কালিয়া, নড়াইল, অভয় নগর ও সালিগ! হিন্দু প্রধান। সালিখা 
॥ খাঁন! মুমলিম অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত : হুতরাং উহাকে কিনদু বঙ্গের 
অন্তর্গত কর! অসস্তব। বাকি তিনটি থাঁনাকে খুলনা জেলার সহিত 
সংযুক্ত করা, চঙ্সিবে। ঘশোহর জেলার সীনা। পূর্কো বছবার পরিবর্তিত 
হইয়াছে এককালে 'হুন্দরবন পর্ান্ত যশোহরের অন্তর্গত ছিল। 
বর্তমান ঘশোহর সহরের সহিত মহারাজা গ্রতাপাদিতোর কোন মন্বদ্ধ 
ছিল না। প্রাপাদিতোর রাজধানী ঈশ্বরীপুর বর্তমানে খুলন। জেলার 
অন্তর্গত | 
যশোহরের হিন্দু-প্রধান অংশে পড়িবে নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত 
নড়াইল ও কালিয়। থানা এবং সদর মহকুমার অভ্রয় নগর থানা। 
আয়তন ৩৬১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০৪, ২০০) ইহার মধ্যে 
১৬৪,০৬৭ (শতকরা ৫৪) জন হিন্টু। এইরাপ হুদ স্থান লইয়া জেল! 
গঠন হয়তো অসম্ভব হইবে। কিন্তু যশোহরের এই অঞ্চলের সহিত 
খুলনা জেলার ভৈরব নদের পূর্ষেধ বস্থিত অংশ যোগ করিয়। একটি 
নূতন যশোহর জেল! গঠন করা স্থবিধাজনক হইবে বলিয়। আমি মনে 
কার। ভৈরব এবং মধুমতী নদীর মধ্যবত্ী স্থান লইয়া এই নুতন 
জেল। গঠিত হইতে পারে র 
ফরিদপুর জেল।-ফরিদপুর 'জৈলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহার 
ক্ষিণ-পশ্চিন অংশে হিলু সংখ্যাগরিষ্ঠ । গোপালগঞ্জ মহকুমায় নমংশূদ্র 
সম্প্রদায়ের বাঁস। এই গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং উহার সাহত সংলগ্ন 
হিনুপ্রধান রাজইর থান। লইয়াই একটি নুতন জেল। অনায়াসে গঠিত 
হইতে পারে; এবং উহার নাম গোপালগঞ্জ" টঁজল। দেওয়া যায়। 
মোট লোকসংখা। ৭৪২, ১৯৭ : ইহার মধ্যে ৪১৬, ২১৯ (শতকর। 
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৫৭ জন )হিন্ু। প্রন্নোজন হইলে বাথরগঞ্জ' জেলার গৌরনদী 'থান। 
এই “তন জেলার অন্তভূক্তি কর ঘাইতে পারে। 

বাখরগঞ্জ জেলা__বাখরগঞ্জে মুমলিম সংখ্যাধিক্য খাকিলেও, উহার 
উত্তর-পশ্চিম অংশ হিন্দু-প্রধান। এই অংশ গোপালগঞ্জ মহকুমা ও 
খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন থাকায়, হিনু বঙ্গের অন্তডুক্ত হওয়া উচিত। 
হিন্দুপ্রধান থানাগুলির মধো নাজিরপুর স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি এবং 
বরিশীল পরম্পর-সংলগ্র। গৌরনদী থান! এই সকল হইতে বিচ্ছিন্। 
কিন্তু গোপালগঞ্জ মহকুমার সহিত সংলগ্ন । 

বাখরগঞ্ভ জেলার নিম্নলিখিত থানাগুলি হিন্দু বঙ্গে আসিবে :_- 
(ক) সদর মহকুমার অন্তগ্তি গৌরনদী, ঝালকাঠিও বরিশাল থানা 
( বরিশাল সহর ইহার মধ্যে পড়িবে); (খ) পিরোজপুর মহকুমার 
শন্তগত নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি থান।। এই অংশের মোট জনসংখা 
৭৮৪, ৮৩৫ ; ইহার মধ্যে 8৪8, ২৮৭ (শতকরা ৫৭) জন হিন্দু! 
গৌরনদী থানা যদি গোপালগঞ্ঠের মহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহ! হইলে 
ঝালকাঠি, বরিশাল, নাঁজিরপুর ও স্বরূপকাঠি এই চারিটি খানার মোট 
জনমংখা। হইবে ৫৭২, ৫৯১; উহার মধ্যে ৩২৩, ৪১০ জন হিন্দু। 
এই অংশ লইয়া একটি পৃথক জেলা গঠন অঙস্তব হইবে না; অন্থগায় 
ইহাকে বর্তমান খুলন! জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিতে পারে। 

নুতন বরিশাল জেলার প্রাকৃতিক সীমার ব্যবস্থা সইজেই কর! যায়। 
মুদলিম-প্রধান উজিরপুর ও বানরিপাড! থানা এবং পিরোজপুর ও 
বাবুগঞ্জ থানার কিয়দংশ যদি গাওয়া যায়, তাহা হইলে এই আশ নদী 
বেষ্টিত ও অধিকতর 'হুরক্গিত হইবে। ইভাঁর সীমানা হইবে £_পূর্বে 
আড়িয়ল খা, কাপুর -ও কীর্তনখোলা নদী ; চশ্চিমে হিন্দু বজের 
খুলনা ।জেল! : উত্তরে--হিন্দু বঙ্গের গোপালগঞ্জ ; পৃর্বা- ঝালকাঠি 
নদী, গাফখান্‌ খাল ও পুরাতন দামোদর নদী। 

উপরে ষে জেলাগুলির সীমানা পরিবর্জনের প্রস্তাব কর! হইয়াছে, 
উহাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত এন: প্রস্তাবিত পরিবর্জনের 
যে অনুপাত হইবে, তাহা নিয়ে পাশাপাশি প্রদশিত হইব ।* 





বর্তমানে হিন্দুর পরিবর্তিত জেলায় হিন্দুর 
শঠকরা অনুপাত শতকরা অনুপাত 
দিনাজপুর $৯'৫ ৫৩ 
মালদহ ৪৩ ৪৭ 
মুশিদাবাদ ৪ ৫১ 
নদীয়। ৩৯ ৫৪ 
যশোহর ৪ ৫৪ 
ফরিদপুর ৩৬ ৪৭ 
বাখরগণ্জ ২৬ ৫৭ 


উপরে লিখিত জেলাঙুলির হিন্দু অধিবাদীগণের নিকট আমার 
অনুরোধ তাহার যেন এ বিষয়ে ঠাহাদের মতামত জানান। দাঞ্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, গোপালগঞ্জ ও বরিশালের হিন্দুরা 
নিশ্চে্ট থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। 


আষাঢ় ১৩৫৪] 


জি 





বর্ধমীন বিভাগের সকল জেলাই হিন্দু প্রধান। কলিকাতা, ২৪ 
পরগণা, খুলনা, দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলারও কোনে! অদল 
বর্দলের আবস্াকতা নাই । | 


হিন্দুর শতকর! মুঘলমানের 
অনুপাত শতকরা অনুপাত 
বন্ধমান বিভাগ ৮৬ ১৪ 
কলিকাতা শহর প্‌ ২ 
২৪ পরগণা ৬৬ ৩৪ 
থুলন৷ জেল! ৫০৭৪ ৪৯1৬ 
দাঞ্জিলিং জেন্তা ৯৭ 
জলপাইগুড়ি জেল! গণ ২৩ 


কুচবিহার রাজ্য-কুচবিহার হিপ রাজ্য এবং ইহ হিন্দু বঙ্গের 
সহিহ সহযোগিত| করিবে। ইহার আয়তন ১৩১৮ বরমাইল। জনসংখ্যা 
৬৪০,৮৪২) ইহার মধো ৪৮১,৫৯৪ (শতকর। ৬৩) জন হিপ এবং 
কেবলমাত্র ২৪২, ৬৪৮ জন মুললমান। 

ঢাকা শহর__ঢাকা শহরের মোট জন সংগ্য। ২১৩,২১৮ জনের মধ্যে 
১৩০,৫২৫ জন হিন্দু এবং মুমলমানর। সংখ্যা মাত্র শতকরা ৩৯ জন। 
হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ঢাক] শহর হিন্দু বঙ্গের, অন্তর্গত হওয়া 
উচিত। অনেকে আপত্তি করিবেন যে, এইরূপ বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী শহর 
কিরপে রক্ষা করা যাইতে পারে? ভীহাদের আপত্তির উত্তর- 
ফরামী চন্দননগরের উদাহরণ । ভাগীরথী তীরবর্তী এই গু্র শহরটি 
গদূর পঞ্ডিচেরী হইতে শামিত হয়। ইহাতে যখন অগ্থবিধ! হয় না, 
তখন বুড়ীগঙ্গা তীর জ্মবস্থিত ঢাক বন্ধর নুতন বাঙ্গালার অধীনে থাকার 
পক্ষে কোন মস্থবিধাই হইতে পারে না। বঙ্গেপদাগর হইতে নদীপথে 
ঢাকা গমনের বাধা নাই। মূদ্রিম বঙ্গের নিজস্ব বড় বর্দর রহিয়াছে 
চট্টগ্রাম ; সুতরাং হিশ্ু-প্রধান ঢাকা শহর উহারা কোন কারণেই 
ধাঁবি করিতে পারে না। হিন্দু বঙ্গের অধীনে ঢাক! শহর স্বায়ন্রশাসনাধীন 
শ্বতন্থু (80090910118 ) শহর হইবে। 

হিনু বঙ্গের আঘতন হইবে ৩৬,৬১০ বগমাইল। মোট জনগংখ্য। 
২৫,৮৫৪,৯৪৯ জন; তন্মধে] মুনলমান ৩৮৯,৮৪৭ (শতকরা ২৮) 
জন এবং অমুসলমানের (প্রায় দবই হিস্বু) সংখ্যা ১৮১৪৬৫,৯০২ 
(শতকর| ৭২) জন। ইহার মহিত ঢাকা শহর যুক্ত হইলে মোট জন 
সংখ্য। হইবে ২৬,৬৮,১৬৭ 7 উহার মধ্যে ১৮,৫৯৬,৮২৭ জন হিণুু। 


বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল 


বিহারের অন্তগত পুণিয়া, সাওতাল পরগণা, মানতূম ও সিংভুম 
জেলার কিয়দংশের অধিবানীগণ বঙ্গভাষাভাবী। ভাবা অনুদারে 
অঞ্চলিক বিভাগের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করিয়। লইয়াছেন এবং এই 
অঞ্চলগুলির ধাবি সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে বলিয্। আমাদের মনে 
হয় না। বর্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনষরণের এই সন্ধিক্ষণে এই 
বিষয়ে দাবি তুলিক্। সমন্তাকে জটিলতর কর! সমীচিন হইবে না। 


/ 


সুল্ডন লাজ্চাললা দেশে সন্লিকল্গন্যা 


কপ ্ান্পাস্থপিন্া পান্পা স্থল জান্তা কাকা স্কিপ ব্পক্ষা স্কান্ডা পান্তা বস্তা স্পিন্লা না প্পিক্তা স্প্পা আভান্তা স্পা ্িন্া ব্ 


৪ 


উপযুক্ত সময়ে. পরে গণপরিষদের সন্মুখে এ বিষয়ে দাবি করা চলিবে। 
বিহারের এই চারটি জেলার মোট লোক সংখ্যা ৭৭৯৯,৪৬৫ ; ইহার 
মধ্যে হিন্দু ৬,৩৮৫,১১৪ এবং মুসলমান মাত্র ১,৪১৪,৩৫১ জন 1" 

লেখকের পরিকল্পন| অনুসারে পার্টিন হইলে মুসলিমবঙ্গে নির্গালখিত 
স্থানগুলি পড়িবে 

ঢাকা বিভাগে £-_নয়মনসিংহ জেল! (আংশিক শান বহিতি 
উপজাতি অঞ্চল ব্যতীত) ঢাকা জেল! (টাকা শহর বাদে) ; ফরিদপুর 
জেলা (গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজইর খান! বাদে )। 

চট্টগ্রাম বিভাগে :--সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা ; নোয়াখালি ও ত্রিপুরা 
জেলা (জিপুর। মহারাডের রোশনাবাদ জামদারী বাদে)। ( পার্ধতা, 
চট্টগ্রাম মুমলিম বঙ্গে পড়িবে না) 

প্রেসিডেশি বিভাগে 2 মুশিদাবা। জেলার অশ্রগত সদর মহকুমা 
। বহরমপুর ও বেলডাঙ্গ। থানা বাদে ) এবং লালবাগ মহকুম! (জয়া8 
ও নবগ্রাম থান! বাদে); নদীয়া জেলার মধ্যে সমগ্র মেছেরপুর ও 
কৃষ্টিয়। মহকুমা এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুম। ( কৃষ্ণগঞ্জ থানা বাদে); 
যশোহর জেলার মধ্যে সমগ্র মাগুরা, বনগ। ও ঝিনাইদহ মহকুমা, 
নড়াইল মহকুম। ( নড়াইল ও কালিয়! থানা বাদে) এবং মদর মহকুম। 
( অভয়নগর থান। বাদে )। এ 


রাজশাহী বিভাগে £-সমগ্র রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা% 


দিনাজপুর জেলার অন্তরগত চিঁরর বন্দর, পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ ও 
ঘোড়াখাট থানা; মালদহ জেলার অন্তগত গোমস্তাপুর ও চাপাই- 
নবাবগঞ্জ থানা। রা 

মুসলিম বঙ্গের আয়তন হইবে ৪,,+** বগ মাইল। লোক সংখ্যা 
৩৪,২০৪,৫১৩ ইহার মধে। মুগলমান ২৫,৬০৯১১১১ ( শতকরা 5৫) 
জন এবং হিন্দু ৮,৫৯৫,৪*৬ (শতকর| ২৫) জন। 

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় মুলমানের সংখ্যা মান +২৭* জন এবং 
এবং অধিকাংশ আঁধবা্ীই উপজাতীয় ও বৌদ্ধধন্্ীবলমবী। আদম 
অধিবাদীগণের স্বার্থের খাতিরে এই জেলাটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে 
কেন্দ্রীয় ভারত গতর্ণমেপ্টের অধীনে থকা উচিত। 

ত্রিপুরা রাজা তিপুরার হিনু রাজা হিন্লু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও 
আপামের মধা দিয়া যোগাযোগ রক্ষার সবিধ! আছে। এই রাজোর 
আয়ঙন ৪,০১৬ বগ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৮২,৪৫৭ জন। নোয়াথা(ল 
জেলার ফোন মহকুমায় এবং ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লা শহর ও সদর 
বিভাগের কিয়দংশ জিপুরার মহারাজার রোণনাবাদ জমিদা রীর অগ্তগত | 
এই আশ পুর্বে পুরা রাজ্যের", অন্তভুজি ছিল এবং কৃটিশের 
ক্ষমতা হস্তাস্তরকালে ইহা পুনরায় মহারাজাকেই প্রত্যপণ করা 
উচিত। 

(ক) লেখকের পরিধঞ্সনায় সর্বাপেক্ষ। দুর শাসন অঞ্চল 'খানাকে 
ভিত্তি কর। হইয়াছে। 5 ধে-সকল জেলায় মধ্যে কয়েকটি হিন্দুত্রধান খানা 
একন্থানে একত্রে রহিয়াছে, সেখানে এ খানাগুলিকে পৃথক করিয়। নুতন 


ক্ষেলা গঠনের প্রস্তাব কর হইয়াছে। ধত্ঠমানে যে দ্বেলাগুলি হিনুগ্রধান 


দল 


চু , শাল ভবহ্ব 


খপ ক্যাড খর স্থল ২৬ দক সহ খা সে বা খাদ ব্রাক - পট পা “ব্যাশ সানা ান্তলা সা বা - চা পা স্জাক্তা -্হানযালা বা খালা স্থচ্ডাপা গা -বহচ প আআ 


সেইগুলির সহিত এই নল নবগঠিত জেলার সমন্বয়ে হিন্দু বঙ্গ গঠিত 
হ্ইবে। 

(খ)* ভৌগলিক রক ইহাতে অঙ্ক থাকিবে। সাধারগ পারিবারিক 
ভাগবাটোয়ারার “সময় একজন সরিকের সম্পত্তি যদি সামান্ত একটু 
ধোঁচের জগ্ঘ খণ্ডীভূত ও পরল্পর-বিচ্ছিন্ন হয়, তাহ! হইলে সেই অংশ- 
টুকু উহারই ভাগে দিয়। :একটি অথণ্ড হোলডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। 
সেই নীতি অনুনারে মালদহের দক্ষিণে ও মুশিদাবাদ জেলায় উত্তরে 
অবস্থিত মোট আটটি মুগলিম-প্রধান থানাকে হিন্দু-গ্রধান বলের অন্ততূক্তি 
করিতেই হইবে। এই থানাগুলি মালদহের ভোলাহাট, কালিয়াচক 
ও শিবগঞ্জ ; এবং মুশিদাবাদের অন্তর্গত সামসেরণপ্, সুষ্তি, রবুনাথপুর 

 লালগোলা ও ভগ-'নগোনা। এই কয়টি থালায় ৫৮৫,২৬৬ জন 
মুসলমানের বাদ। এ: পাচ লক্গ মুনলমানের জন্য হিশ্ুু বনে কায ও 
শ্রায় ৩ কোটি লোকের শ্বার্থহানি হইতে কখনই দেওয়া যাইতে পারে 
ন। এই মুষ্টিমেয় মুদলমানদের স্থানান্তর গমনের সুযোগ ও ক্ষতিপূরণ 
দান সহজসাধ্য হইবে। 

(গ) নবগঠিত হিন্দু বজে বাঙ্গালার সমন্ত হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে 
শতকরা ৭* জন থাকিবে । হিন্দুবঙ্গে শতকরা «২ জন হইবে হিন্দু; 
সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বার! সদাসর্ধবদ| উত্যক্ত হইয়া থাকিতে 
হইবে না এবং দিশ্চন্ত মনে দেশের মঙ্গলজনক উন্নয়ন-পরিকলন। 
কাধ্যক্করী করিবার সুযোগ লাভ করিবে। 

(ঘ) জন-বনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হইলেও এইরূপ জনসংখা। 
সর্ব্বাপেক্ষা "কম হইবে। হিন্দুবঙ্গে মুসলমান থাকিবে ৭,৩৮৯, ৪৭ 
ঞজন ;. অগ্থদিকে মুদলিম বঙ্গে হিন্দু 
জন।' 

(ও) হিন্দু বঙ্গের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কোন জেলায় মুমলিম 
প্রধান কোন স্থান থাঁকবে না। ভবিত্যতে আমান অভিষানের অনুরূপ 
কোন আক্রমণ হইলে হিন্দুবর্গের ভিতরে বিপক্ষের সহিত সহানুত্ৃতি 


থাকবে ৮১৫৯৫,৪০৬ 


[৩৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১৭ সংখা! 





সি 
সম্পন্ন প্রবল সম্প্রদায়ের বাস বিপজ্জনক | এক্ষেত্রে দেই বিপদের ভয় 
নাই। 

(5) হিন্দু বঙ্গ পাইবে ৩১,৬১* বর্গ মাইল। এই জমির পরিমাণ 
বাংলাদেশে হন্দুর সংখ্যানুপাতের অনুরূপ । কিন্তু বাংলার প্রায় শতকর। 
৭* ভাগ জমির মালিক হিন্দু; সুৃতিরাং হিন্দু ন্যায়সঙ্গতভাবে আরও বেশী 
জম দাবি করিতে পারে । 

হিন্দু বঙ্গ উন্ুরে দার্সিলিং হইতে দক্ষিণে ২৪ পরগণা। পর্যন্ত 
বিস্বত একটি অথণ্ড প্রদেশ হইবে । আয়তন ও শাসনতন্ত্র পরিকল্পনার 
জন্ত এই গ্রদেশকে মুমলিম বঙ্গের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে ন। অগ্থান্ঠ 
গপরিকঞ্পনায় বিচ্ছিন্ন দাউিং ও জলপাইগুড়ি জেল! সম্বন্ধে এই 
অন্থবধা আছে। 

নুতন প্রদেশে হিন্নুর সংখ্যা ইইবে শতকর ৩ জন। 

ইহার মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়। ভাবী গেরযোগের 
মগ্তাবনা থাকবে না) যে সকল পররক্মনায় সপূর্ণ প্রেমিডোনি বিভাগ 
দাবি করা হহয়া.. তাহাতে এই অস্থবিধ! আছে। 

জনবিনিময় অবশ্ঠন্তাবী হইলে, এহ পরিকল্সনা অনুমারে গঠিত 
প্রদেশ বেশী সবিধাজনক | 

অস্তান্ত পরিকল্পনার তুপনায় ইহাতে মুলিম বঙ্গে কমনং্যক 
হিন্দু থাকিয়! যাইবে । 

এই পৰ্িকঞ্পন! অনুদারে পার্টিমন সহজমাধা। বঙ্গদেশের যে 
মানচিত্রে থানাগুলি দেখানো হইল তাহার সাহায্যে মেট।মুটি 
অস্থায়ী পার্টিঘন কর। সম্ভবপর হইবে । 

এই পরিকল্পনার একমাত্র আপত্তি পুৰধদিকে প্রাকৃতিক সীমার 
অভাব। বৰ্তনান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে অতীতকালের স্থায় নর্দীর 
ধার! অদো দুত্েগ্ত ন়। তথা।প সীম। হিসাবে নদী 2ুবিধাজনক এবং 
উভয় প্রদেশের সীমানিগ্ধারণ কালে যাহাতে এ সন্ধে বিবেচনা করা হয় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত । 





দীক্ষা 


শরীন্থধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস 


শ।তবাশসমাচ্ছ কুথটিকাজড়াত্বের ভায়া ছুয়ার 
আসে দুর্নিবার । 
চাঁকত অন্বরে হেরি তার আবিভাব 
চপল, চঞ্চলগভি, অকম্মাৎ, অমত-গ্রভাপ ! 
বনে বনে বাজে আগমনী, 
বিহঙ্গ-কাকলী'গীতে চরণের নুপুরের ধ্বনি । 
অরণ্য ক্ষণিক-দ্িধ। নিঃশেষে সন্বরি 
বাহমেলি' নিল তারে বরি' । 
জরাজীর্ণ রিকভার বহির্বাস করি পরিহার 
ধরিত্রী ধরিল বক্ষে অশোক-কিংশুক ফুলহার, 
অনঞ্ যৌবনথানি 
মুক্তি পেল দুদিনের ছ্সধেণীঅরা-গ&' হানি। 


বর্ণগধ্ধ-ছন্দ নিয়ে অজস্রবিলাসে 
এই মতে নিত্য মবুমামে 
চলে ভার আবর্তিয়। অনন্ত যৌবন 
বাদ্ধক্যে বিদ্রুপ করি, তুচ্ছ করি মৃত্ু-আক্ফালন। 
হে ফান্ধন, থে অগ্রিতে ধরিত্রীর পুক্রিত জড়িমা, 
ঘালায়ে জাগায়ে দাও নবীনের মৌন মধুরিমা, 
যে অগ্নি ঘ্বেলেছ বনে বনে 
মে অগ্নির ম্পরশ দাও মনে-_ 
আসারে হবলিতে দাও জরামুক্ত অন্ৃত-বহিতে 
ক্েদরিক্ত গ্রানিরিস্ত চিতে, 
তীক্ষ করি শুল্ক অনুভূতি, কদর্ধ্ের শেষ লেশ মুদি 
আগ-মন্ত্ে দীক্ষা দিয়ে করো মোরে শুচি ॥ 


একচিত্ত 


শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


একটা বিরাট শৃন্যতা-রিক্ত প্রাণের ক্ষুধা-কাঁতর একটি 
সকরুণ নীরব রব চিত্ত হলে ধ্বনিত হয়ে উঠে প্রতি মূহূর্তে 
জীবনের অনারত্ব সপ্রমাণ ক'রে দেয়। জীবনটা 
বাস্তবিকই যেন মনে হয় একটা মরুভূমির মত ! সংপ্রকার 
পরিপূর্ণতীর দাঝেও যেন কোথায় একটা প্রকাণ্ড ফাকা। 

চন্দ্রা, ভাবে-সত্যিই কি নারীজন্ম এমনিভাবে 
বয়ে যাবে তার? ভগবান কি তাঁকে মা হবার অধিকার এ 
জন্মে দেবেন না? কামনা তো তার বেশী নয়_-একটি, 
মাত্র একটি সন্তান । যাঁকে বুকে জড়িয়ে সে তাঁর জীবনের 
সকল বেদনা ভুলতে পাঁরবে। সেই উদ্বেলিত স্রেহ-পারাবাঁর 
মন্থন করা অমূল্য সম্পদ কি তার জীবনকে ধন্ত ক'রে দেবে 
না? কল্পনার মোহন তুলিকাঁয় যাঁর প্রতিমৃতি সে মনের 
মণিকোঠায় গোপনে 'অংকিত ক/রেছে- প্রতি মুহূর্তে ঘার 
মৃছু-মধুর আহ্বান তার মর্সের কাঁনে কানে গুঞ্জরিত হচ্ছেঃ 
সেকি তাঁর একান্ত আপন হ'য়ে বাম্তবে রূপ পরিগ্রহ 
করবে না? উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন! চন্ত্রীর চোখে 
শ্রাবণের বারিধারা নেমে আসে। 

এই পনেরো” বসরের বিবাহিত জীবনে চন্দ্রা কি না 
করেছে? একটি সন্তানের কামনায় উন্মা্দিনীর মত ছোট 
বড় সকলের আদেশ উপদেশ মাথা পেতে নিয়েছে মে.'- 
কত দেবতার ছারে সকাতরে মানম-পূর্ণের মানসিক 
জানিয়েছে__দৈব-শক্তিসম্পন্ন অসংখ্য মাছুলী তার অংগের 
ভার বর্ধন করেছে'''গোপনে কতো সাধুর চরণ-ধুলি 
পরম ভক্তির সংগে সে মাথায় তুলে নিয়েছে । কিস্ক 
দেবতা কোন কিছুতেই প্রসন্ন হলেন নাঁ। অথচ এই 
সমস্ত ব্যাপার তাঁকে কত সাবধানেই না করতে হয়! 
পাছে ঘামী জানতে পারেন, তাই প্রত্যেক বিষয় অত্যন্ত 
সতর্ক থাকতে হর তাকে। যা কিছু সে করে সমন্তই 
স্বামীর অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে। কারণ স্বামী তার ডাক্তার 
এবং এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া প্ররুত্ির লোক। তুকৃ- 
তাকু, দৈব-টেব বা মান্সিক-ফান্দিকের পরে তাঁর 
মোটেই আস্থা নেই। তিনি বলেন--ও সব বাঁজে। 


৯ 


বরাত ছাড়া পথ নেই-বরাতে যদি সন্তার্ন লাভ থাকে তো 
হবে, নইলে একরাশ মাছুলীই অংগে ধারণ করো, আর 
সাধু সঙ্ধ্যাদীর পায়ের ধুলো যুঠো মুঠো করেই গেলো, 
কিছুতেই কিছু হবে না” চন্ত্রার প্রতি তীর কড়া আদেশ 
_সে যেন ওনব নিয়ে মাতামাতি না করে। বিজ্ঞানের 
মুগে এ সব যত আজগুবী করণ-কারণ শো! পায় না। 

ডাক্তার স্বামী, সুতরাং চিকিৎসার ক্রটিও চন্ত্রার 
হয়নি; কিন্ত তাতেও কোন সুফল হল না। স্বামী বলেন 
_ক্ষিতি কি''নাই বা হল ছেলে! পৃথিবীর সকল 
নরনারীর ভাগ্যেই যে সন্তান লাভ ঘটবে তার কি মানে 
আছে !...অর্থাৎ স্বামীর সন্তানের কামনা খুব বেশী নয়। 
তীর মতে, ও সব না হওয়াই ভালো৷। ছেলেপুলে হলে 
তার অনেক ঝঞ্চাট। তার চেয়ে এই বেখ। 

চন্দ্রার মন কিন্তু এ কথায় সায় দেয় না। সে যেন 
আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাশুড়ী তার মুখের পানে 
চেয়ে তার দুঃখ নিজের অন্তরে উপলদ্ধি করেন। মাঁঝে 
মাঝে কোথাও থেকে একটু জলগড়া নিয়ে এসে চু চুপি 
তাঁকে ডেকে বলেন-__“বৌমা, ঢুক্‌ করে এটুকু খেয়ে ,ফেলো 
তো মা। এ গ্যাকেবারে সাক্ষে« ধম্বস্তরি! আয় এই 
মাছুলিটি শনিবার সকালে চান করে কোমরে ধারণ 
করবে। অনেক ঝলে কয়ে, ও-বাড়ীর বামুনদিকে ধ'রে 
রামরাজাতনা থেকে এ ওষুধ আনিয়েচি। বামুনদি বললে 
_এ ওষুধ ডাকলে সাড়া দেয়! দত্তদের মেজবোয়ের 
ব্যাপার কে না জানে? বাইশ বছর ধরে একটি ছেলের 
পিত্বেশে ছড়ি কি কাঁতই না করেচে! তারপর যেই 
বামুনদিকে ধরে এই জলপড়া আনিয়ে খেলে আর মাছুলি 
ধারণ করলে, অমনি--আহা কি চমৎকার ফুটুফুটে ছেলে 
থে হয়েছে বৌমা, ত। আর তোমাকে কি বলবো !, 

সাগ্রঙ্ে হাত বাড়ায় চক্র, 'কিন্ধ পরক্ষণে মনে পড়ে 
যায় স্বাদীর কঠিন আদেশ-_ধিজ্ঞানের যুগে ও-সব দৈব- 
টৈবর ধাপ্পাবাজি অচল । কোঁন বিবেচক শিক্ষিত লোক এই 
সব বাজে জিনিযেরঞ্মমর্থন করে না। হৃতরাং দে চায় ন! 


০ 


জ্ঞাল্পভম্বঞ্ 


[ ৩৫শ বর্---১ম খণ্ড--১ম সংখা" 


৬ পা বি ব্জাস্ডপ স্ব কপ ন্যাপ ডি কা স্পা ্ভান্তলা পাতা কান্ট পা কপ প্িনলা স্যাক্ডল সিল স্কাস্ত সচল আটা? সা ভাপা চাখিলা ব্জাছপা জান্তা সা বলা সজল সাকা স্ড 


যে, তার স্ত্রী & সব নিয়ে মাতামাতি করে এবং কতকগুলো 
ফুল বেলপাতা বা শেকড়-মাকড় পোরা মাছুলি পরে দেহের 
শ্রী নষ্ট করে। 
হাতথানা কেঁপে ওঠে চন্ত্রীর। নিমেশে তার সকল 
ব্যগ্রতা অস্তহিত হয়ে যাঁয়। শীশুড়ী বধূর মনের কথা 
বুঝতে পেরে খাটো গলায় বলেন-_-“অরুণ বকবে ভেবে 
ভয়পাচ্চো মা? তা দ্যাখো মা, অরু 'আামার ডাক্তার 
মানুষ, তার ওপর চিরকাঁলই ওর স্বভাব এ রকম-_এ সবে 
বড় অবিশ্বাস! ঠাকুর দেবতীও মানতে চাঁয় না। কতা তো 
তাই অনেক সময় ছুঃখু করে বলতেন__-আঁমাঁদের ছেলে 
হয়ে ও অমন নাপ্িক হ'ল কি করে? সবই কপাল 
বৌমা, সবই বপাঁল! নইলে অত নেকাপড়া শিখে এটুকু 
ও বোঝে না যে, একটা ছেলে বিহনে বংশটা শেষে 
লোপ পাবে।, 
চমকে ওঠে চন্ত্রী। একটু কি ভেবে নিয়ে সে কাতর 
.ভাবে বলে_ “মা, আপনার পাঁয়ে পড়ি-যেমন ক'রে হোক 
আপনার ছেণের আবার বিয়ে দিন। আমার কোন দুক্ষু 
“ হবে নাঃ বরং তাঁর ছেলে হ”লে-- 
বাধা দিষে শাশুড়ী বলেন__“পোঁড়া কপাল! দে 
চেষ্টাও ঘি কমর করেচি মা। কিন্কু ছেলেকে রাজী 
করায় কে ?? 
শাশুড়ীর দেওয়া জলপড়াটুকু ভক্তিভরে পান করে 
নেয় চন্ত্রা। কত আশানিরাশার তরংগাঘাত, তার 
তার মনথানাকে চঞ্চল কারে তোনণে। বনু আয়াসপ্রাপ্ত 
কব্চটি সযদ্ধে মুঠার মধ্যে চেপে ধরে সে ধীরে ধারে 
স্থানত্যাগ করে । 


এমনি করেই আশার জাল বুন্তে বুন্তে দিনের পর 
দিন তার কেটে যায়। কত বিনিদ্র রজনীতে পুত্র 
কামনায় সে নৈশ-উপাধাঁন সিক্ত করেছে_কতো নিশিখ- 
স্বপ্পে পুত্রমথ চু্ঘন করতে গিয়ে সে স্বপ্রভংগে নিরাশ 
হয়েছে! কোথা হ'তে কৌন শিশুর ক্রন্দন তার কানে 
এলে সে ক্ষিপ্তার মত নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে। 
এমান করেই দীর্ঘ পনেরোটি বংসর তার জীবন হতে 
অতীতের দেশে সরে গেছে। 

কিন্ত. চন্ত্রা আশ্চর্য হয়ে যায় তার স্বামীর পানে 


চেয়ে। ভাঁবে__আচ্ছা পুরুষ মানুষের মন কী ধাতু দিয়ে 
ভগবান গড়েছেন ! তাদের প্রাণে কি সন্তানের মুখ দেখার 
সাধ জাগে না? মেয়েদের মত কি পুরুষরা সন্তানের 
কামনা মনে মনে পোষণ করে না? কই তার স্বামীর 
চিন্ত তো সন্তান কামনায় তার মত ব্যাকুল নয়! 


সেদিন চন্দ্রার শাশুড়ী চুগি চুপি চন্দ্রাকে ডেকে 


বললেন-__বৌমা, একটা খবর শুনেচ? গৌসাই গিশ্লীর মুখে 
শুনলুম__-কাঁলীঘাটে নাকি একজন মহাপুরুষ এসেছেন। 
অস্ভুত ক্ষমা তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে দী়ীলেই তিনি 
মুখ দেখে মান্যের মনের কথা বলে দেন। যেযা কামনা 
নিয়ে তীর কাঁছে বায়--তিনি তা পূরণ করে দেন। সাক্ষেৎ 
দেবতী বিশেষ লোক! গৌসাই গিম্নীর ছেলের চাকরী 
গেছলো-ঠাকুরের কেরপায় আবার কাঁল থেকে একটা 
ভালো চাকুরীতে বাহাল হয়ে গেছে । যেই সাধু ঠাকুরকে 
দেখবার জন্তে নাকি শহর শুদ্ধ, লো কাঁলীঘ]টে ভেঙে 
পড়েচে । যাঁবে বৌমা! একবার ঠাকুরকে দেখতে? যদি 
তার দরা হয়যদি আমাদের মনৌবাঞ্চী পূর্ণ করেন! 
দরকার কি অরুকে জানাবার_-কারুদের বাড়ী বেড়াতে 
যাচ্চি বলে এক ফাকে ঘুরে এলেই হবে।; 

প্রতিবারের মত এবার চন্দ্রাকে কেনধ্জাঁনি না-তেমন 
আগ্রন্গ প্রকাশ করতে দেখ! গেল না। এত বড় একট! 
সাধুর আগমন সংবাদেও অন্ত)ন্ত বারের মত সে আশাগ্িতা 
হয়ে উঠলো না। তার সারা মুখে কেমন একটা 
নৈরাশ্তের ছায়াই যেন ফুটে উঠলো। ম্লান একটু হেসে 
সে বললে_“কিস্ত ফল কী কিছু হবে মা? এই পনেরোটা 
বছর ধরে অনেক কিছুই তো করা হ'ল মা_কী হঃয়েচে?? 
একটা দীর্ঘনিশ্বীন ত্যাগ ক'রে পে বললে-_বাবা 
পঞ্চানন্দের দোরে হ,ত্যে পর্যন্ত দ্িয়েচি। ভেবেছিলুম__ 
বাধার কৃপায় এবার বোধ হয় আশা আমাদের সফল হবে। 
কিন্ত পোড়া ভাগ্যে কিছুই ফল্লে। না!” তার ঝড় বড় 
চক্ষু ছুটিতে মুক্তার মত ছু'ফোটা অশ্রু ঢল ঢল করে 
উঠলো। 

শাশুড়ী বললেন_-“দবই তো! বুঝতে পারি মাঃ তবে 
কি জানো-মন কিছুতেই বোঝে না। মনে হয়_-এবার 
বোধ হয় দেবতা মুখ তুলে চাইবেন। তাই বলচি মা 


আবাচ়--১৩৫৪ ] 


শা ক্পিন্যলা বাকল প্রগন্কা পান্প স্পাখতা বাতা সপ্ন কপ বগা 


একবার শেষ চেষ্টা করতে দৌষ কি? আমার মন কি 
জানি কেন--এবার যেন বাছা ভালে! গাইচে।+ 

-_ণবেশ, তবে যাবো ।+ 

হ্যা আমিও তাই বলি। আর কিছু নাহোক, 
একজন সাধুপুরুষ দর্শনও তো হবে। আজকের খবরের 
কাথজেও নাকি সাধুর গুণাগুণ আর কখন কি ভাবে তার 
দেখা মিলবে?,সে সন্বদ্ধে অনেক কথা লিথেছে। তুমি 
পড়ো নি বৌমা? 

_কৈ নাতো 

হঠাৎ চন্ত্রার মনে পড়লো...আজ সকালে স্বামীকে চা 
দিতে গিয়ে মে দেখেছে, আজকের কাগজ থেকে 
খানিকটা অংশ স্বামী যেন তাড়াতাড়ি ছিড়ে নিয়ে লুকিয়ে 
ফেললেন। সে তাই দেখে প্রশ্ন করেছিল--“কাগজটাঁর 
অতৌথানি ছিড়ে ফেললে কেন গো?” উত্বরে শ্বামা 
গম্ভীরকগে ব্লেছিলেন-ও কিছু নয় কথাটা চাপাই 
দিয়েছিলেন তিনি । এতক্ষণে চন্ত্রীর মনে সেহ কাগজ 
ছেড়া হেতৃটা যেন বেশ স্বচ্ছ হয়ে গেল। পাছে চন্দ্রার 
দৃষ্টিতে খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়ে এখং দে সাধুর দর্শন 
ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তাই তাড়াতাড়ি কাগজের সেই 
স্থানটুকু তিশি নষ্ট গ্ষরে ফেললেন । 

শাশুড়াম সংগে কথা শেষ করে চক্র ঘরে এসে 
কাগজথানা খুলে দেখলে_এক্রটা পাতার খানিকটা অংশ 
নেই। সে বুঝলে-_এইখানেই সেই সাধুর কথা ছিল। 

মুক্ত বাতীয়ন পথে স্বচ্ছ আকাশ হতে কিছুটা রৌদ্র 
ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল । নিণিমেঘ নেত্রে স্ইে দিকে 
চেয়ে চন্ত্রা ভাবতে লাগলো-তার স্বামীর অদ্ভুত প্রকৃতির 
কথা। উঃ, একটি সন্তান লাভ করার জন্য সে এই দীর্ঘ 
দিন কী না করেছে! আর তার স্বামী? বাস্তবিক 
পুরুষদের কি পিতা হওয়ার সাধ জাগে না প্রাণে? 


সেদিন ছিল অমাবন্তা তিথি-"* 

পূব পরামর্শ মত সন্ধার কিছু আগে গোপনে শাশুদ়ী- 
বধৃতে সাধু দর্শনে বার হয়ে পড়লেন। ভাগ্যগুণে সেই দিন 
চন্ত্রীর স্বামীও বাড়ী ছিলেন না_ প্রভাতেই কোথায় 
বেরিয়েছিলেন। বলে গেছেন 'আজ ফিরবেন না। স্বতরাং 


তাদেরপসনে কোনরূপ বাধার কৃষ্টি হয়নি। 


ঞাক্ক্ডিত্ত 





২৯০ 


যথাদময়ে শাশুড়ীসহ চন্ত্রা এসে পৌছালো-_কালীঘাটে 
সাঁধুর আশ্রম সঙ্িকটে। রাস্তার ধারে ধারে'অসংখ্য 
গাড়ী-মোটর, ঘোড়ার বাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি দাড়িয়ে 
আছে। সাধুর দর্শনাভিলাধী বু নরনারীর আগমনে সে 
স্থান যেন এক মেলার আকার ধারণ করেছে । এত 
লোকের ভীড় এর পূর্বে বোধ হয় আর কখনো দেখেনি 
চন্দ্রা। সে রীতিমত আশ্চর্ন হয়ে গেল । একটা লোককে 
দেখবার জন্ত এত ভীড়! তবে কিঃ তবে কি--এতদিনে 
প্রাণের আশা পূর্ণ হবে তার? ঠাকুর কি তবে মুখ তুলে: 
চাইবেন? একটা অজানা সম্ভাবনার আশায় তার গ্রাণটা 
ছুলে উঠলে।। 

ভীড় বাচিয়ে একটা আবছায়া প্রায়ান্ধকার গলি পথ 
ধরে আস্তে আখ এগিয়ে চলতে লাগলো চন্দ্রারা | 

মনেকটা পথ নীরবে চলে আসার পর এক সময় চন্দ্র 
শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে- “মীর কতটা পথ যেতে হবে মা ?, 
রাস্তাটা বড অন্ধকার । কিছু দেখা যা ন। এমন পথও 
শহরে আছে ?” 

_€আছে বৈকি মা. ককাতা শহরে নেই কি? 
একটু থেমে শাশুড়ী বললেন_“হবে কি জানো বৌম সব 
দেখে গুনে বড় ভাবনায় পড়ে গেচি। এই খ্যাত লোকের 
টীড় ঠেলে আমরা কি সাধুর কাছে পৌছাতে পারবো-_ 
গাথা কি পাবো তার? কিন্তু বৌমা এতদূর যখন এসেচি 
তখন যাই হৌঁক--গ্াথ! না করে ফিরচি না।” 


কথা কইতে কইতে অবশেষে এক সময় তীরা উভয়ে 
এসে উপস্থিত হলেন সাধুর আশ্রমে । একটা প্রকাণ্ড 
স্থান ঘিরে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে । চারিদিকে 
লোকজন গিম্‌ গিম্‌ করছে । একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে 
মহিলাদের আসা বাওয়! এবং বসা দাড়ানোর স্থান। 
কত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কে 
জানে তাদের আশা মফল হবে কি না! চন্দ্রাও শাশুড়ীর 
সংগে এসে মহিলাদের ভীড়ের মধো একস্থানে জড় সড় হয়ে 
বসে পড়লো । ৃ 

অদূরে দেখা গেল-_হোমাগ্ি জলছে, আর তারই সামনে 
শিল্প ও ভক্ত পরিবেিত দাধুজী বসে আছেন একটি মৃত্তিকা- 
নিমিত বেদীর উপর ব্যাম্রাসনে | অপূর্ব সে মুতি'"'মন্তকের 


স্রগস্পা সাস্জি পচ তাপ বিলাসী পাকা: প্সাখগা পপ টি আহ বশী বহি 


৯ 


ভ্ঞাব্র ভবন 


| ৩৫শ বর্ষ-১ম খও্ড--১ম সংখ্যা 


পা স্পা নান পাপী জি কতা স্পা -স্কিক্তপ ্াস্পা বলল স্থক্ষপা প্রান নক প্ান্ডপা ্রন্ডশ আ্ব্লো ্িক্তপা বাকল স্াকপা ্পাপ্প সক সা আপাস্ষা পানা ক্ষণ কজন 


সুদীর্ঘ জটা সপিল আকারে পৃষ্ঠদেশ বেয়ে মাটাতে এসে 
লোটাচ্ছে দীর্ঘ শ্শ্রু বক্ষদেশ প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে 
নয়ন যেন ধ্যান স্তিমিত__ভম্মাচ্ছাদিত সারা অংগে একমাত্র 
কৌপীন ব্যতীত অন্ত কোনও আবরণ নেই। আননে এক 
অনবগ্ভ হান্তের রেখা। হ্যা, সাধু বটে! অদ্ধায় 
অন্তরথানা যেন সাধুর চরণ পরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো 
চন্দ্রার। 
অন্ধ খঞ্ত অনাথ আতুর প্রভৃতি কত শত লোক ব্যাকুল 


. আগ্রহ নিয়ে সাঁধুর মুখের পানে চেয়ে বসে আছে । যদি 


তিনি কৃপারৃষ্টি করে” এই আশায়! 

সাধু মাঝে মাঝে চক্ষু উন্মীলিত করে সামনের দিকে 
প্রতীক্ষিত নরন1রীর পানে তাকাচ্ছেন এবং তাদের মধ্য 
হ'তে কথনও দা এক এক জনকে কাছে ডেকে কথাও 
বলছেন। তারা কেউ কেউ আবার অস্থরের অভিলাষ 
জ্ঞাপন করে সাঁধুর কাছে আণার্ধাদ প্রার্থনা করছে। 
সাধুও মধুর হাসির সঙ্গে পাশের ধুনী হ'তে একটু ছাই 


* ধ্কারো হাতে-_কণরো। হাতে বা একট] শুষ্ক বেলপাঁতা কি 


ফুল- আবার কাঁউকে এতটুকু একটু কি এক গাছের 
শিকড়, দিয়ে বলছেন_-িশ্বর তোমার আশা পূর্ণ করুন! 
ও শাস্তি... 

শ্রদ্ধানত মনথানি নিয়ে টুপ ক'রে বসে থাকে চন্দ্রা! 
অন্তরের কানায় কানায় তার হাঁসি-কামীর ফেনিলোচ্ছাস। 
কে জানে__সাধুর কপা লীভে তার পোড়া ভাগ্য সমর্থ হবে 
কিনা! বন্ধ্যার মন বেদনা কি সাধু উপলব্ধি করবেন! 
না সর্বক্ষেত্রের ন্যায় এবারও বিফল হবে ভার আরোজন ? 

চন্ত্রার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও হয়তো এমনই নানা কথা 
চিন্তা করছিলেন। এই সময় কি ভেবে বধূর কানে কানে 
বললেন_-“বৌমা, কি জানি-_-আমার কেমন থেন হঠাঁৎ ভয় 
ভয় করচে মা! অরুণ ঘদি জান্তে পারে থে, আবার 
আমর! এই রাত্তিক্রকালে এযাত দূরে মাধু দেখতে এসেচি, 
তাহলে আর রঙ্গে রাখবে না । বা রাগা ছেলে! একে 
তো দৈব-টেব সাধু-সজ্জন মানেই না সেঃ তার ওপর 
কাজ্জ নেই মা_চলেো। একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী 


ফেরা যাক। আর যা দেখচি, তাতে সাধু ঠাকুরের : 


স্থনজর যে চু করে আমাদের দিকে পড়বে তা তো মনে 


হয় না। অন্ত আর একদিন না হয় সুবিধে মত আসা 
যাবে, কি বলো? 

চন্দ্রারও মনটা কেমন ছাৎ করে উঠলো-সত্যিই যদি 
স্বাণী তার জানতে পারেন! ম্বামীর কঠিন চিত্ত তো৷ তার 
ব্যথা বুঝবে না। মনে পড়লো স্বামীর নিষেধাজ্ঞা-বিজ্ঞানের 
যুগে এসব শোভা পায় না । শীশুড়ীর কথার-উত্তরে কি 
যেন একটা বলতে গেল সে, কিন্ত সহসা একস্থানে দৃষ্টি 
পণ্ড়তেই তার কণ্ঠের ভাষা কঠেই রু্ধ হ'য়ে গেল। বিল্ময়ে 
তার চক্ষু ছুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল।-_ 
কিন্তু এও কি সম্ভব! 

ঠিক এই সময় সাঁধুজী ইংগিতে এক ব্যক্তিকে কাছে 
ডাকলেন। লোক্টির চক্ষদ্বয় অশ্রপপূর্ণ, যুক্তকর-_ধীরে 
ধীরে সাধুর কাছে এসে সম্র্ধ প্রণাম নিবেদন করলে। 
স্বল্প হান্যের সংগে সাধু আনার্বাদ ক'রে বললেন--“তোমার 
মনস্কামনা পূর্ণ হবে--'এক বত্সরের মধ্যেই তুমি ভগবানের 
দয়ায় পুত্র মুখ দর্শন করবে। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন 
গু শান্তি) বলেই কি একটা শিকড় তার হাতে তুলে 
দিলেন। লৌকটি গরম ভক্তির সংগে সাধুর সে দান 
বক্ষে চেপে ধরলো । 

-কে ও-কে 1? ত 

আনন্দে আত্মহাঁর! হ/য়ে উন্মাদ্দিনীর মত শাঁগুড়ীর গায়ে 
একটা ঠেল। দিয়ে চন্ত্রা বলেউঠলো-_ “মা, মা এ দেখুন, 
আপনার ছেলে, আপনার ছেলে'_আর সে বলতে পারলে 
না, আনন্দাঙ্রতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো । 

আর, আর চন্দ্রার শাশুড়ী? 

নাস্তিক পুত্রের গোপন আতন্তিকতা দর্শনে তিনিও 
গর্তীর বিস্ময়ে হতখাঁক। সর্ষের বিপরীত গতি যদি আজ 
তিনি চোখের ওপর দ্রেখতেনঃ তাহলেও বোধ হয় এত 
বিম্মিত হতেন না। তাঁর অরুণ-ডাক্তার ছেলে অরুণ_ 
ক্ষণপূর্বেও ধার অবিশ্বাসী অন্তরের কথা চিত্তা ক'রে তিনি 
ভীতি প্রকাশ করেছেন_-দেও পুত্রের কাঁমনায় আপনার 
আশৈশব দৃঢ় মতানতকে তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে__দৈবজের 
দরবারে! পুত্রের অভাবশীয় আচরণে হাসবেন না 

দিবেন) ঠিক করতে পারলেন না তিনি। নিমেষহারা 

দুষ্ট তার পুত্রের প্রতি স্থির হয়ে গেল। 





মূলধন ও যান্ত্রিক উৎপাদন 


শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ 


( পুর্ধ প্রকাশিতের পর) 


ধনিকবদের আ.্ান্তরীণ মংঘরের নমাধানের জন্ত ধুরদ্ধর ধনপতিগণ যে 
কতরকম ফঙ্দি-টফিকির টন্ভীবন করতে পারে, মাসের আমলে তার 
পুর্ণ পরিচয় গাওয়। বায় নি, তাই মার্কসের হিসাব থেকে মে সব ঝদ 
পড়েছে ।  0809130 ব! ধনিকবাদ স্বদেশে মথন পরিপন্ধ অবস্থায় 
(981185100 00104 ) গেল, তথনই তার নুতন বিগ্তারের পথ উদ্মুক্ত 
হল-_উপনিবেশিক প্রথায়, সাস্রাজ্যবাদে ও বিশ্ববাণিজ্যে। এর 
কোনোটাই মার্কসের আমলে দেখ! দেয় নি।% 
লেনিন বলেছেন ধণিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পাথক্য কেবল গরিণামগত 
08811680%9)1 ধনিক- 
তখুওও উভয়ের মধ) একটা 
কিন্ত মাকস তেমন ভাবে 


তেমন ভাবে 


(9980615015৩ ) নয়,-এটা। গুণগতও 
বাদের ঘনীভূত ও চ্রমরূপ হল গাস্্রাজ্যবাদ ; 
বিরোধী ভাবত (09879810070 ) আছে 


* মাকসের "ক্যাপিটেল” (08019] ) গ্রন্থে সাক়্াজাবাদের এই 
[দক সন্ষঙ্গে কোন কথাই নেহ। এমন 
& গ্রন্থ প্রায় নীরব। উপনিবেশ ও উপনিবেশপ্রথ। (09199168 & 
(91071885192) ম্ধন্ধে তাতে কিছু আছে ; কিন্তু 00107) পন্দটিকে তিনি 


ক 17000781187) সন্ান্ধে 





মৌলিক ল্যাটিন অরে ধরেছেন--আর্থীৎ অকধিত জমি 17810) ৪০1 
নবাগতরা। এসে টা করে শোষণ করছে। সাআাজ্যবাদের ষে বাপ এখন 
আমরা দেখছি-এর আশীথক রূপততা হ'ল উনবিংশ শতান্দীর শেষ 
চতুর্থকের স্থষ্টি। সাআ্রাজাবাদের এই রাপ সন্ধে 1. &5 [99807 
পিখেছেন--1009 9900017010 (৪7০০, 6109 010101 0156101776 
0000156 06 &]] 6116 1710091) 1001)0119118810 6310808100 19 00 
01988819 ০1 08010811810 10008907198 001 100818008--07 ৪01 
00]09 00878968, 101 10598600908, ৫ 89090081115 ৮০ 80101) 
চ190006৪ ০৫ 1001)0 10008৮9,--অথাৎ বর্তমান সামাজিক 
বিস্তারের প্রধান উত্স ও প্রধান আধিক ভাগিদ হ'ল বাজার প্রসারের 
চেষ্টা_-প্রধানত টাক! খাটাবার বাজার এবং দ্বিতীয়ত দেশের কারথানার 
উৎপন্ন মাল বিক্রির বাদার। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ মার্কস দেখতে 
পান নি। কমেই বিদেশে ও সীআজাজ্যের অধীনস্থ দেশে টাকা গাটাবার 
প্রথা বেড়ে চলছে। ১৯৫ সালে দেশে খাটাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের বরাদ 
ছিল ১, কোটি পাউও এবং বিদেশে খাঁটাবার জন্য ছিল ২ কোটি পাও 
মাত্র । ১৯১৩ সাজে এই অস্ক পধ্যায়ক্রমে হয় ৩ই এবং ১৫ ৮৭টি 
পাঁউও। ১৯১৫ সালে ব্রিটেনের বিদেশে শ্যন্ত মোট অর্থের পরিমাণ 
ছিল ৪** কোটি পাউণ্ড, ফ্রান্সের ছিল ১৮* কোটি এবং জার্েনীর ছিল 
১২* কোটি পাউগড। 


১৩ 


ইহা অনুভব করতে গারেন নি। উপনিবেশের আদিম অবস্থা-_অর্থাৎ 
কেবল কাচামালের ( প্রধানত-ভূঁমিজ ) জোগানদারের অবস্থা, মার্কসের 
আমলে পূর্ণ পরিস্ষ্ট ও উত্তীর্ণ হয়নি। উপনিবেশসমূহে নুতন নূতন 
ধন-সস্তার বের হল-খনিজ তৈল সম্পদ ও রবার চা, পাট প্রন্থৃতি কৃষিজ 
সম্পদ এর মধো প্রধান; অন্বপ্রকারের 01801651003 আছ্ে। তাতেও 
ধৃনিকপ্রথার ফাটা-চের। ঢাকা পড়ল। তারপর এল 
বিশবাপিজয (10897088908] 0806) ; ভার ফলে ধনিক প্রথা বিস্তৃত ক্ষেত্র 
পেল এবং নুন উদ্যমে বিশ্বকে শোষণ করতে লাগল। গত ঘুদ্ধের 
গর আবার এএ ফ্যাসিবাদ [88018 ; ধনিকবাদের ধনীভূত ও চরমরূপ 
যেমন সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি |সাস্রাজাবাদের ঘনীভূত ও চরমরণ হল 
ফ্যাসিবাদ। গত মহাঘুদ্ধে ও ফাসিনাদের অভ্যুথানে, শ্রমজীবীর! থে 
অভিনয় করেছে, ভাতে তাদের উপর মাকসের মতো ততটা নির্ভর কর! 
যায় না। মাক তাদের আহ্বান করেছিলেন--বিশের শ্রমজীবীয়! 
ভোমরা একত্র হও ; শৃছাল বাতীত তোমাদের হারাবার কিছু নেই।' 
-707918057198 0106 অ০1, 90469 5 590 ৪5৪ 004010% 
6০ 1986 7১9৮ ১০0] 00181” মাকসের এই আহ্বানের মর্ধাদ্ 
শ্রমজীবীর! রাখে নি। দেখা গেল মুনোলিনী ও হিটলারের হাতে তারা 
ফ্যাসিবাদের পরিপোধক ও বাহক হয়ে উঠল। ছুটা সাসরাজাবাণী যুদ্ধের 
কোনটাতেই তার] সেই ভাবে বিপ্লবের নামে সাড়া দেয় নি। সাজাজ্যবাদী 
নেতাদের অনুবস্তী। হ'য়ে একদেশের অমিক অপর দেশের শ্রমিককে হত্যা 
করতে, সামাজাবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতেও এরা পরাধুখ হয় নি। 
এই যুদ্ধে ভারতেও দেখা গেল 88890019] 8৫7%106 বা "অত্যাবন্যকীয় 
স্বেক” হিসাবে কিছু হখ-স্বিধা দিলে এর! লিজেদের স্বার্থকে আলাদা 
ক'রে বিপ্লব ব| বৃহত্বর সমাজের কথা বেশ ভুলে থাকতে পারে। 

ভাই গান্সী সহজ পম্থ। নিয়েছেন ;--তিনি যস্্কে একেবারে বাতিল 
না করলেও অত্যন্ত সঙ্ুচিঠ কারে রাখতে চান-_ অর্থাৎ মানুষের একান্ত 
অল্পগঠ মেবক হিনাখে তার কাছ থেকে যতটুবু সেব! আদায় করা যায় 
৬তটুকুই থুব সতকতার সহিত তার মঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ! মার্কন যখন 
বলেছেন যে মানুষের শ্রমই মুল সি করে_-“ুখন)90। 1890] 
0798698৪106” ব| মই হ'ল লব মুল্যের গোড়া--"185০" 9 (159 
৪019 80706 ০04 %৪1৮৩--তখন ,তার মনের সামনে যেন রয়েছে 
কারখানার শ্রমজীবিরা- যাদের দুখের" জীবন তিনি নিজ জীবনের অঙ্গ 
কারে নিয়েছিলেন। তাই কৃষকদের এমকে তিনি ভবিষ্ঠৎ বাবস্থায় প্রায় 
ভপেক্ষাই করেছেন। তার এই একান্ত একমুখী সহামুতৃতি তাকে 
শ্রমের সহজ স্বাভাবিক ও আদিমরাপ সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল। তিনি 
ভুলে গিয়েছিলেন-_মাধুধের শ্রমের নহজ, আদিম ও ষাভাবিক রূপ হ'ল 


অনেকটা 


শু 





স্কিপ স্থ খপ ন্যাল খাপ ব্চান্তলা ক্স “ব্য ডল ব্ান্ডপা বক্ষ 


তার স্বাধীন স্বাবলম্বী শ্রম_স্বাধীন কৃধক, স্বাধীন কারিগর ও স্বাধীন 
বুদ্ধিজ্জীবীর--সমাজসেবার উপচারের বাঁ সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন-দ্রব্যের 
উৎপাদনে যার স্ক,রণ। তাই তার সব ছুঃখ দরদ, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা 
সব কিছুই কারখানার শ্রমজীবীদের জঙ্গ। দেখানে গান্ধী ব্যাপকতর ও 
দুরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন; সেই জন্যই তিনি চেয়েছেন কারখানার 
অস্বাস্থ্যকর ও ব্যক্তিত্ববনীশা আবহাওয়া হ'তে সরিয়ে শ্রমিককে তার 
স্বাস্থ্য ও সবৃত্তিতে স্থাপিত করতে,--তার শ্রমের লাঘবের জন্য যন্ত্র দে 
আনবে ও খাটাবে-_কিন্তু প্রত্যেকের শ্রমের অধিকার ও দায়িত্ব অব্যাহত 
রেখে। শ্রমের যন্ত্র ও উপকরণের মালিক হবে শ্রমিক; অপরের 
ক্রীতদান হয়ে, অপরের মুনাফার জন্য অপরের ঘস্থ্রে ও উপকরণ নিয়ে সে 
শ্রম করবে না। 

মার্কস কেবল কারথানার শ্রসজীবীদের উপরই জোর দিয়েছেন এবং 
ভবিহতে সমাজ শাদের উপরই গড়তে চেয়েছেন। কিন্তু সমাডের একটা 
বৃহৎ অঙ্গ--এবং যাদের শ্রমের মুল্য সমাজের পোবণের পক্ষে সব চেয়ে 
বেশী, সেই কৃষকদের তিনি কাধত বাদ দিয়েছেন। তার সমাজ-দশনের 
এই একদেশদনিতার ক্রুটি বিশেষভাবে ধর! পড়ল রুষ-বিপ্রবের সময়, 
লেনিন ও টুটসক প্রথম নৈষ্ঠিক মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে হক 
করেছিলেন--আ৪ 09200000180 উ্ সাম্যবাদ ; (কস্ত কিছুদিন পরই 

. ভ্ীরা বৈনবিক সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিলেন এবং 

কৃষককে তার ম্যাধ্য স্থান দিলেন। ষ্টালিন এই কাযন্রমকে পূণ 
করলেন, তখন শ্রমিক ও কৃমকের ভোট-ক্ষমত! দমান ক'রে দিলেন। 

গজ মহাযুদ্ধের পর, প্রাচ্য ইউরোপ--বিশেষ করে বলকান 
রাজ্য-সমুহে “সবুজ সামাবাদ” (97980 90901911970) ) নামে 
কৃষক-মুলক সাম্বাদের আন্দোলন স্বর হয়। তাদের কথ ছিল 
“059889177৮8 01009 0:10, 00169”-_বিশ্বের কূষকগণ এককাট। 
হও । বুলগার কৃষক দলের নেতা ফ্টামবূলিসকী (9880001181৩ ) 
ছিলেন এই আনোলনের নেতা ; পরে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ 
ত্যাগ করেন। চার নেতৃত্বে এক প্রচার পত্রে বলা হয়েছিল 
“বুলগেরিয় কৃষক সংঘের এই কংগ্রেস সমস্ত জাতিসমূহের কৃষকদের 
আহ্বান করছে-_নিজেদের স্বার্ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা 
নিজেদের হাতে আহরণ করার জন্ত যেন একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। এই 
ভাবে সংঘবদ্ধ কৃষকদের পক্ষে একটা আন্তর্জীতিক কৃষক নংঘের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। মানব সমাজকে নৃতন ক'রে গড়বার কাজে এই বিশ্ব- 

ংঘ বিশেষ অংশ শ্রহণ করবে ।”* 
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| ৩৫শ বর্ষ---১ম খণ্ড- ১ম সংখ্য! 


কপ ক্াাসি্পা ককিস্পাস্লিন্পীসি 

কৃষকের চেয়ে শ্রমজীবীর নংখ্য। বরাবরই কম-_এবং হয়ত বরাবর-ই 
ত| খাকবে। কুষকরা-ই সমাজের আদিম ও মৌলিক অভাব-পূরণ 
করে। গান্ধী এটা উপলব্ধ করেছেন। তাই তার কার্ক্রমে ও সমাজ- 
ব্যবস্থায়--এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে কৃষকের দিকে-ই বেশী জোর দেওয়া 
হয়েছে। খাদ্যের পর-ই মানুষের প্রধান অভাব হ'প-বস্ত্রের। ইংরাজী 
বচন আছে--*৮/])01) 4১080) 09190 8100 [056 8781), ভা1)0 ০৪ 


0090 5 69100191080 1” 


ন্ 





আদিম মানন মার্দান যখন চাষ করত 
এবং তার পত্ঠী ইভ যখন কাপড় বুনত, তখন ভগ্রলেকে ছিল কে? পূর্বে 
বলেছি-ধনিকপ্রথার_-(0801091180)  হত্রপাত  হয়েছেবন্ 
উৎপাদন দিয়ে। এই ইতিহাসক তথ্যের হিমাব গান্ধী করেছেন কি 
না, জানি ন।। কিন্তু ধনিকপ্রগা ও ইত্তাষ্বীণাদের বিকুদ্ধে অভিযান তিনি 
সক করেছেন বন্্রউত্পাদন দিয়ো । ধনিকপ্রথার একেবারে গোড়ায় 
আঘাত ক'রে তিন সমন্ত ব্যাক্তিগত সম্পত্ভিকে অস্টায়, অসতা ও হিংসা 
মুলক ব'লে ঘোষণ। করেছেন। 

মাকসের পর বা সনমনয়ে অর্থবাণস্থায় আরও ছুটি নৃতন প্রথ। দেখা 
দিয়েছে-০106 8090] 0070])80 গর ০9-00901811%9 8001915,.-- 
যৌগ ও সমবায় কারবার। পূর্ধে যে সব যৌথ কারবার 19106 ৪1০0 
0০, ) ছিল, ত ছিল প্রায় সরকারা সন প্রাপ্ত (9১%71910৫ ) 
কোম্পানী-উৎপাদানগ চেয়ে বাণিজো।র প্রতিই খার লক্ষা ছিল বেশা। 
ইস্ট ইিয়। কোং (17288 [7018 0০.)-- এর প্রকু্ধ নদর্শন। 


ক্ন্থ 
দেশে খুচরা আয়ের পারমাণ বাড়বার সঙ্গে নঙ্গে মধাবিন্ত শেণা 
মমবেতভাবে ও সীমাবদ্ধ দাঁয়তর (11001000 1080০0/8101116) ) নিয়ে 
সম্মিলিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা স্থাপন করতে লাগন। 
বৃহৎ ধনপতিদের একাধিপত্যে-এক নুতন বাধার ৬দ্ভব হল। মান 
শতকর। ** ভাগ উৎপাদন প্রাতষ্টান ৪ কারথান। যৌথ কারবার--ব 
লোকের অর্থে তা গঠিত এবং বহুলোক এক লভ্ভাংশ পায়। এর ফলে 
অমজীবীরা! এবং নধ্যাবিভ্তরা-ও ছোট খাটে। ধনগতি (991691186) 
হবার স্যোগ পেল এবং স্বাস্ত খবার্থের মঙ্গে জাড়ত হল। এই হাবস্থা-ও 
মাকস অনুধাবন করেন নি। এন পর এল সমবায় প্রতিষ্ঠান । 00109] 
গ্রন্থে ০০-০%৩:৪৮০০ শব বাবহৃত হয়েছে--সং্পূ্ণ অন্থ অর্থে। সেখানে 
এর অর্থ হল--এক বিগাট কারখানায় শামকদের মধ্যে শ্রমের 
বিভাগ *। সসাজের অর্থ-ব্যবস্থায় শরমশাল গুনতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
পক্ষে এই সমবায় প্রথ। যে কতট। দহায়ক-__ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছে__সৌভিয়েট রাষ্ট্রে। এই বিনয়ে-ও সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক 
মার্কমীয়বাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে সমবাঁয় প্রথার আশ্রয় নিয়েছে। 

যৌথ কারবারে ও বড় বড় কারখানায় শ্রমজীবী ও ধনপতিদের 


ক ভা)৩০ 00100070008 0726৪ 1808] 00109515017 8106 
৮5 8109 80 1010761), 00 70796691 ৮1580067 10 0109700% ০1 
10 10097-9001380৮60 17998889801 1):0000%1000, %76 ৪1388]. 901 
601৪ 8৪ ০০-০97৪1০0.”--মথাৎ্ বাকে আমরা বাল 91%1810)) ০ 
18০০৪--শ্রমের বিভাগ । 


আষাট--১৩৫৪ ] 





স্বার্থের মামঞ্জন্ত সাধনের জন্য, অন্য অনেক রকম ফন্দি-ও উদ্ভাবিত 
হয়েছে। শ্রমজীবীর। যৌগ কারবারের অংশীদার হ'তে পারে এবং অনেক 
সময় তাদের সেই হুযোগ-ও দেওয়া হ্য়। লাভের একটা অংশ 
আজকাল অনেক কারবারেই শরমজীবীদের জন্য ভিন্ন ক'রে রাখা হয় ৮ 
0:97 ৪87108--লাভের অংশ এবং ১০০৪--বকসিস_-এই ছুই ভাবে 
এট। সাধিত হয়। এর ফলে কারথানায় বা কম্পানাতে ধাতে বেশ 
লাভ হয়, নে পিকে শ্রমজীবীদ্ের একট। ম্বাভাবিক আকাঙ্ষ! জাগে। 
অনেক যৌথ কারথ(নাঞ, পরিচালনায় (ম180880906এ ) আমকণের 
নহযোগিত। আহবান কর। হয়; বিভাগীয় পাঁরচালক বা তার কাজটি 
ভাদের ভোটে ৪ তাপের মধা হত নিবাচিত হয়| এমন ব্যবস্থাও 
২১ স্থানে হয়েছে নমস্ত ব্বদায়টি এদিকগণহ পরিচালনা করে এবং 
লাভও তার! পায় ;-কেবল ব্যবদায়ের মুন |হসাৰ কারে শরমিকগণ 
ধনপতিকে ( 98108156) মুলধানধ উপর (নারি হারে ইদ দেয় মাত্র। 
এই সব ফশিফকিরেম কলে ধশজীব। 
দ্বন্দ হা আনেকট। ভোত। হয়ে বাচ্ছে। 

এরনজাবা ও বপজাবা? নে মৌলিক ছন্ব--যাগ উপর মাঝন হার 
সমণ্ত সমাজ-বাণস্থ। গঠন করেছেন, ৩। আজ নানাভাবে প্রা তহত ও শুর 
হচ্ছে। এনজীনানণ এক একট কারখানায় ৰা হতাপ্্রীয অঞ্চলে জমাট 
হয়ে বান করে; কুবকপর মতে নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকে না। তাহ 
এমজীবীদের ছোটখাতি। হএহবিধার বাব্ছ। কারে, তাদেন খুদ্র সাথ 





ও শমজাবাপ মধো যে শেথানত 





বুদ্ধিকে উক্ষিয়ে দয়ে, তাদের হত কর। আনেক মহজ। বিশ্নেজ্ঞ ও 
অভিজ্ঞ আমকদের (80991911860 9০৭ 95[)970) এবং মাবারণ শামকদের 
মাধা বাবস্থার পাথক। স্থষ্টি কারে শ।নকদের মধোও কুলান ৫ ভঙ্গের 
পাথুক। সথট্রি করা হচ্টে। বেকার সমস্ত! বতমানে এমন প্রথন থে হার 
ক শমকাদহ মংঘনদ্ধতা অটুট রাখ। সন্তর হয় মা ১গোলমেলে 
বা অবাধ। আসকের স্থানে বেক আমক বিয়ে কাজ চালান 
ধনজাবাদের পক্ষে সাজ খুবই সহজ হায়ে উঠেছে | প্রথ্ মহাখুদ্ধে ও 
এই গত বুদ্ধের মনরও আ।নকগণ অনেক মনয়ই বি্নবএবারোধা পন্থ। 
নিয়েছে। ৪২ সাপের বিপ্লব প্রচেষ্ঠায়ও আমাদের দেশের আ।মকগণ 
(8800618) 8975109এর খুচরা! নথ হৃবিধা পেয়েই, বিপ্লবের অনুকুল 
না হয়ে বরং প্রা তকুলহ হয়েছিল। আজও বেতন বৃদ্ধি প্রস্ুতি আর্থিক 
ধ্ঘটের দিকেই এদের নজর বেশা ; দেশের বৃহন্থর জনতার মঙ্গল সাধনে 
বা রাজনৈতিক দ্বাধানত। পাভের প্রয়াসে এদের তেন উৎসাহ দেখ! 
যায় ন!। শরপর দিকে বরং কুবকগণ সরকারী প্রলোভনের বেড়।জ।লে 
ভত সহজে ধরা দেয় ন।। প্রথম নহাঘুদ্ষের সময় জারীয় (9291180 
সরকার এমিকদের হত রাগার অনেক ব্যবস্থা করে ১০18০15 
97090 ০£ 009 উঞা 1751880) (0০92)001%09 স্থাপন করার 
উদ্দেশ্য ছিল, ঞারীয় সরকারের ভদ্দেগ্য অনেকটা! মফলও 
হয়েছিল। এই ঘুদ্ধে আমাদের দেশে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল । 
কিন্তুকোন সময়হ কোন ধেশের মর্বত্রবিস্তও কৃষকদের তেণন ভাবে 
হাত কর।নরকারের পক্ষে তত সহজ হয় না। 


উহাস্ত। 


মুকসপ্রন্ন ও হবাস্িক ভৎস্পীদ্ন 


স্্ন ্গা্চপা ব্যান্ড স্পা তলা বায স্গ স্পা স্নপব্হ্প্য 
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১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপ ইতাস্্ীয় উৎপাদনে মেতে 
উঠেছিল। তার সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা' এই ইগ্ডাতরীয় উৎপাদনের উপরই 
গ'ড়ে তুলতে লাগল। কৃষিজ সম্পদ ও কাচামালের জন্য তারা নির্ভর 
করত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপর। তার! মনে করেছিল 
এমনি ভাবেই বরাবর চলবে। কিন্তু সাঞ্রাঙ্যিক রেধা-রেষি ও ঈর্যার 
ফাল এই ব্যবস্থায় বাধা পড়তে লাগ্লল। কীাচামাল সংগ্রহের, মূলধন 
খাটাইবার ও ডৎপন্ন মাল বিক্লীর ক্ষেত্র হিদাবে-_মামেরিকা, আফ্রিকা 
ও এয়ার মায়জ্যক ও উপনিবেশিক ক্ষেত্র আর তেমন প্রতিদবন্বীহীন 
রইল না। পুরে হপ্ডাপ্্ীয় উৎপাদন ও বেচাকেনায় ইংল্যাণ্ড, জ্রান্স ও 
ইল্যাত্ডের প্রায় একচেটিয়। অধিকার ছিল। কিন্ত্ব ৩1 আর সম্ভবপর 
হল না। ক্রমে হউরোগে জাঙণ, ইটালী প্রগতি দেশ প্রতিদন্দী . 
ইন। পরে অন্ত প্রতিদন্দীও এল। জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, 
চানের ও ভারতের কতক আংশ এবং ইউরোপের পরে আগত জামেগী 
ও ইটালী ইপাস্্ীয় ৪ৎপাদনে ও বেচাকেনায় পুরধাগত ইংল্যাগ, হল্যাগ 
প্রততির একটেটিয়। শোধণের বাধা হয়ে উঠল । সামজাজ্যিক যুদ্ধ এমন 
বিশ্ববাপা হয়ে চঠল এবং মারণ অন্্রও এমন গুরুতর হ'য়ে উঠল-_যে 
দুর দূর দেশ হাতে খাগ্ভ ঝা কাচ মাল আন। ঝ| চর দেশে উৎপন্ন মাল 
বিকি কাগে দমাঞ্জের পূর্ব ঠাট বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠল। তার 
ফলে মব দেশেরই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেরও আবার কৃষির দিকে নুতন 
কারে ঝৌক ধিতে হচ্ছে। ইতর উপর আতিরিক্ত ঝেক দিতে 
এবং কুগি ও কৃষককে এপোক্ষা কারে যে সমাজ বড় হ'তে পারে না 
শা আগ সকলেই বুঝতে পারছে । অর্থাৎ এক শতাব্বী পূর্বে মার্কসের 
আমলে হডরোগায় সমাজে কৃষি ও কুক যেমন কতকটা অনাবস্তুক 
বালে বিবেচিত হত, আজ আর তা নয়। প্রত্যেক দেশেই আজ কৃষক 
পলনমুহের শজর আকধণ করছে সোভিয়েট 
কমিয়। এঠ বিধায় পরার মশ্রণা। আজ গাধীও যাঁদ কুষকের দিকেই 
বেখা করে দুষ্ট দেন, তবে বাগডব সমগাম মযাদাই তিনি দিচ্ছেন। 
ননাজ ব্যবস্থার এই সব নুতন শক্তি 9 ঝোকের (890৫30৩3) উত্তব, 

গামাদের [হিসাব করা পরকার। সেভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক 
মাকসীয়বা থেকে কোথায়ও কোন বিষয়ে-ও কতটা সরে বা এগিয়ে 
গিয়েছে, তাদের গাষ্্রে ও দমাঞজে মার্কসীয় আশা ও আকাঙ্ষ। কতট। 
মফল হয়েছে বা কহটা ব্যর্থ হয়েছে--আাঞ ত। হিসাব ক'রে আমাদের 
গন্থ। নির্ণয় করা দরকার । লেনিন যে মনোবৃত্থির নিন্দা ক'রে বলেছেন 
71881090 ৮2 1০0 --২198০5 ৪০35158 ৮৮৩ 00186 11108 
19911” একমাত্র জীবন্ত বাস্তবকে অধ্যয়ন না৷ করে, পুঁথর মুখস্ত 
বিগ্তা--মেই মনোভাব নিয়ে তোতাপাখীর মতো মার্কসের বুলি আওড়িয়ে 
গেলে, আমাদের সমন্তার সমাধান হবে না।  মার্কসের আভিজ্ঞতা, 
অনুমান ও আশার অনেক ব্যতিক্রম শর্থব্যবস্থায় এই পৌঁণে এক 
শতাববীতে হয়েছে ; গোভিয়েট রাষ্ট্রও ত| কাধত স্বাকার ক'রে নিয়েছে। 
াষ্টরবাবস্থায় মার্কসের, এমন কি লোনিনের আশাও মোভিয়েট রাষ্ট্র 
পূরণ করতে পারে নি। লেনিন বলেছিলেন_ স্থারী সৈশ্ত, স্থায়ী পুলিশ 


মম রাজনৈতিক 
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ও আমলাতন্ত্র কমু[নিষ্ট-আদর্শমুখী রা থাকবে না (০ 8%90৫178 
৪107, 0০ 8৮৪০৫1০৪ 001196 ৪00 20 00798007803 1) 01)9 
106] ৪6৪৭, ) এই তিনটিই সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ প্রবলরূপে 
আছে। এর মধ্যে দোভিয়েটরা্নায়কদের দোষ ত্রুটির কথ! বলছি 
না,-বলছি বাস্তব অবস্থার অশ্রতিহত গতির কথা, যে গতির মামনে 
কেতাবী বাঁধি গৎ স্তান্তত হ'য়ে যায়। তাঁর উপর এসেছে ফাসিষ্ট 
রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক রাষ্ট্র (60811651180 80909 ) 
সমাজের সর্বায়বকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার যার কায়দ-নত্য মানুষকে 
শক্ষিত করেছে। 

এমনি অবস্থার এসেছেন গাস্বী-তার ব্যজি 'ম্বতগ্রবাদ নিয়ে। 
“ঘার্কদীয় ব্যবস্থার ব্যক্তি হল আত্ম-সত্া-হীন সমাজের অঙ্গ। তার 
বিষময়কনাপ আমরা দেখ৬-ফ্্যাসীবাদে, যার গঠনে ও প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী- 
দের অবদানও কম নয়। সমষ্টিগত সমাজের মঙ্গলময় রাপ ফুটিয়ে 
তুলবার প্রয়াস হচ্ছে দোভিয়েট রাষ্ট্রে। এর মধ্যে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান 
কতটা থাকবে-_-আজও তা সন্দেহের । ব্যক্তিকে সমষ্টিগত সন্ধার 
নিকট বিসর্জন দিয়ে মঙগলকর ব্যবস্থ। কি প্রতিত্ঠিত হ'তে পারবে, তাও 
সঙ্গেহজনক । তাই গান্ধী বাক্তির হ্বতন্ত্র তাধিক ও ন্লাষ্রক সন্বা মান্য 
ক'রে-_নূতন অর্থ ব্যবস্থার শুটনা করেছেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ধন 
মঞ্চ়কে তিনি চৌর্ঘ বলে অভিহিত রুরেছেন।* গান্ধীর ব্যবস্থার মধ্যে 
সমবায় প্রথার স্থান সন্কুলানও হতে পারে ;-এবং দর্বোপরি ব্যক্তির 
আঁধিক স্বতস্ত্রত্বা এতে স্বীকৃত হয়েছে। 

মার্কস এ্রতিহাসিক ডায়েলিকটীকের (10186011081 018190810 ) 
উপর একটু অতিরিক্ত নির্ভর ক'রে আগতপ্রায সাাজ্যবাদেকর আধিকরপ 
যৌথ-কারবার (30195 8০০৮ ০০) ও সসবায় সমিতির ( ০- 
টি রি সম্ভাবনা দেখতে পান নি,যদিও কার 
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ভ্ডান্পভন্হ 


₹প স্ -ক্কান্কপ ্চানলা ্ান্তপা 


[৩৫শ বর্--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


জীবিতকালেই এই সব দেখ দিয়েছিল। তিনি কৃষকের শ্রমকে উপেক্ষ। 
করেছেন বৃত্তিহীন শ্রমিকমের দুঃখে অভিভূত হ'য়ে এবং দর্ধোপরি 
কল কারখানার এমন তীব্র নিন্দা করেও (বোধ হয় গান্ধীর চেয়েও 
তীর ভাষা এই বিষয়ে কঠোর), তিনি কল-কারখানাকে বাদ দিবার 
প্রস্তাব করতে পাহস পান নি। আজ গান্ধী মার্ধসের এই সব ক্রটি 
শুধরিয়ে চলবার সুযোগ পেয়েছেন। আমর! মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
আমুরক্তির অভাব থেকে একথ। বলছি না ;__-এফথা বলছি এ্রতিহাসিক 
বিশ্লেণ থেকে । আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি মার্কস একজন 
বুগপ্রবর্তক ; সমাজের গতি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেউত' 
সর্বকালের জন্ত অত্রান্ত নন। কিন্তু তিনি যখন শ্রমজীবীর একাধিপত্য ব! 
41019190190010 9£ 0১9 ০196049%” এর জগ্ত আহ্বান দিয়েছেন, 
তথন তিনি যে সমাজের বিরাট শ্রঙ্শীল কৃষক জনতাকে উপেক্ষা করেছেন, 
তখন তিনি যে কারখানার বাইরে শ্রমিকের ম্বার্ীন ও স্বাবলম্থী 
রাপকে অসম্ভব ব'লে ধ'রে নিয়েছেন--তা ত তম্বীকার করার নয়। * 
অবগ্ মার্কস বহু স্থলে কৃষকের বিপ্রবী ভূমিকা ও সগ্তাবনার কথা পরে 
বলেছেন; কিন্ত প্রধানতঃ ইংলগ্ডের আবস্থাকে মনের সামনে রেখে শেষ 
সিদ্ধান্তে তিনি বত্তহীন শরমজীবীকে-ই বা 0:019878৮ কে-ই একমাত্র 
বিপ্লবের যন্ত্র হিনাবে নিয়েছেন । আজ গান্ধী যদি এই ক্রুটি সংশোধন 
করেন, তবে তা৷ ও স্বীকার ক'রে নিতে হাব। 1 


*  অবশ্থ পরবর্তী জীবনে জার্নেনীর কৃষক বিদ্রোহের সংবাদের 
পর, তিনি কৃষকদের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন থাকতে পারেন নি। 
কিন্তু তবুও তার ভবিষৎ সমাজ ব্যবস্থার শেষ কথা রেখে গেছেন-_- 
কারখানার শ্রমজীবীদের একাধিপত্যে (73146080821 ০£ 68৩ 
07015527186), তার মধ্যে কৃষকের কোন স্থান-ই প্রায় নেহ।. 

+ বাংলায় 10080 শবের প্রতিশব্দ হিসাবে চলছে শিল্প। 
10099৮181 819৮-এ বাংলা হ'ল- শিল্পাঞ্চল । আমার মনে হয় 
এটা ভাষার দৈন্ঠের পরিচায়ক এবং শিল্প শবটার প্রতি এতে জুলুম 
করা হয়। তাহ আমি বাংলাতে ইওাষ্ি শবাই রেখেছি। এমনি 
বিদেশী শব্দ ত বাংলায় বছ গ্রহণ করা হয়েছে। 


অরুণাচলের খষি 
ীস্থধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল 


রাত্রির ভূতীয় যামে তরুণ তাপম তড়িতাহত হয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে 
-ফে বেন ডাকে ডাকছে। কার ডাক তিনি শুনলেন, কে সে, 
কোথার সে-_হ্ষদ্দপুরাণে তিনি পড়েছেন, তীর্থপ্রেঠ অরুণাচলের কথ, 
যালারুণের মত প্রোঙ্ধল, ন্বয়ং ক্ষেমন্কর শিবযার কেন অধিষ্ঠান্‌। 
দিনের পর ছ্দিন আমে, রাতের পর হাত নিদদাতপ গ্রীষ্মের পর ধারধর 
বর্ধা, বর্ধার পয়ে শুভ্রশরৎ, আলোছায়্ার লুকোচুরি দিয়ে, হেমন্তের 


দিনাস্তে ঝলমল করে শন্তমালিনী পৃথিবী, আলে শীত, আমে নবমুকুলিত 
ব্নস্ত, পরিত্রীজকের পরিক্রমার কিন্তু শেষ নেই- ক্লাস্তিবিহীন পথ। 
বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, খোঁজার আর বিরাম নেই-ল 
কোথায় তুমি! উল্লাদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্‌ দেশে দেশে, অরণ্যে 
কাস্তারে__দেখা দাও দেখা! দাও। হঠাৎ এক গুভক্ষণে লগ্ন এলো-_ 
বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে উঠেছে নিবাত নিক্ষম্প দীপশিখার মত একটি 


চি 





আধাঢ--১৩৫৪ ] 


জন্সতণাচলেেন্ল খংজ্ি 


৯৭. 


ছিপ পন বাশ সাল খপ সি কক প্রলাপ টানা ব্বাপখজপা থকা ্থঙন্জলা কা স্কিপ ্পপাক্ছপা লাস বা পপ স্ব বলা: পচ বল “সপ মহ পপ আচে কা আগ পপ: লস খোল খপ প্রাপ্ত 


রেখা, সামনে ঈাড়িয়ে অরুণাচল- হাতছানি দিচ্ছে-_-এসো তুমি বন্ধ 
সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে আনার এই আশ্রয়ে। বিছবাব্দৃষ্টিতে 
দেখলেন তিনি পাহাড় বাঘুয়, প্রাণময়, তার অন্ুুতে অনুতে স্পনান্‌। 
ওই তে সেই শ্ঠামলনুন্দর, চিপ্ররাম রসিক, প্রশাস্ত মহেশ্বর। ঝর ঝর 
করে চোথ দিয়ে জল পড়ে-কি অপরূপ বেশেই তুমি দেখা দিলে প্র 
'ঠাড়ি রাহা মেরে আথনকে আগে। 

ইনিই তামিল দেশের বিখ|াত মহধি রমণ--আজও অরুণাচলের 
পাদপীঠে তপস্তাম। ভারত ইতিহাসের প্রথম পরিচিত পবেবে আমরা 
শুনেছি মানব কল্যাপ কাসনায় হিব্রু, স্থৃধী আরণ্যক খাঁষদের কথ| 
-কত নমিধোগ্ছল হোমধুমাদি কলরবমূখরিত ব্দগান।  ভারগর 
কতযুগ কেটে গেছে, ক শতাবা গার হয়ে মানুষ চলেছে, দেশে দেশে 
স্টির রাগ বদলেছে, সংস্কৃতির রাপাস্তপ, নতুন মত, নতুন রীতি চলত 
পথে ভিড় জমিয়েছে, কত দুঃখ বেদনা, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে 
পতন অভুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে সে যারা । শত বাধা বিপধ্যয় দ্বণ্ 


মৌনীমুনি, ধ্যানী অরুণাচল 

উদ্দাশীর্, বিলীনাক্ষ হে অতল 

উদয় অচল চূড়ার শ্তন্ধ উপা্ে 
সমীরিত আকাশের নিমীলিত সীমান্তে 
মুত মহাকাল অত আছ জাগি 


মমপ্রিয়, মসোমোহন্‌ 
তোমাতে আমাতে 
পরম গ্রীতিতে 


যুগ যুগ ধরি তব ভক্ত লাগি বঙ্ধনহান্‌ শিমস্ত্রণ 
কে বলে তোমায় শুধু পাথরে গড়া অঞ্চল মনপ্রাণ নিলে হরে 
নির্বাক পিশ্াণ, নিশ্চল রাপরসে দিলে ভরে 


ঙ 
নও তুমি নও তুমি 
পাষাণ তৃণগুন্ম গিপিদরীকূমি 
মগীলেপ! ধরণীর বুকে 


ধ্যান্মঃ সে তুমি 
সম গুঃথ গুথ শমী 
হাহ নিয়েছি শরণ, 
তুমি দিলে একে 

কালো! ঘেরি মরক তরেখা 
মালোক আলোর একটি লেখা 
মগ্ন আগ স্তম্ত 

হিরগয় হিরণাগভ | 


সবিতার ছ্যুঠি নবোক্ছুলা 
ভব অগ্গন্‌ হলে কড় হয়নি নিলা 


প্রতিটি ধুলিতে পা 


হে প্রভু, শ্বামল শোভন্‌ 


কি রীতিতে করিলে উন্মন্‌ 


মরণ জয়ী এ প্রা চরণ 

তোমার হয় পারে 

মোর নন আজি বন্দরে । 

আমি শুনেছি তব মঙ্কত ভাষা 
নীরব বীরাদ্রর অপ্রমন্ত আশা 
অরণাবীথির অনুতে বাণহ ম্পন্দনে 


ংঘর্ষের মধ্যেও ভারতবর্ষের সীধক কবি কন্মী মনীধীর। খধিকুলের 
সেই পুরাতনী বাণী বহন করে চলেছেন আজও এই বিংশশতাব্ষীর পঞ্চম 
পাদে গুহাগহবর আমের উপান্ত থেকে জনমধ্যুবিত প্রান্তরে, শগ্রাণোথ 
সবের সার্থকতায়। 
মহধি রমণ, গেই খোষ্ঠটারহই একজন। বাংলাদেশে অপরিচয়ের 
ব্যবধান হেতু ভার সমাক্‌ স্বীকৃতি হয়ত নেই। কিন্তু ধারাই এই তপোজ্ছল 
খষিকে ঠার চিরশান্ত সমাহত তগস্জার অপ্রগল্ভ আনে স্থির অচঞ্চল 
দেখেছেন তারাই মনে মনে নমক্পার জানিয়েছেন । বিগত লেখক পল্‌ 
ব্রনের লেখাতেই ভিনি প্রথমে প্রশীচির কাছে প্রচারিত হনু, & 
98801) 10 99016৮10019. 4 10768888970) 41008911819 
প্র্ঠতি পুস্তকে । 
মহাধ রমণ, স্বয়ং তাল ভাষায় হার লাধণ্‌ সম্ধানের গৃঢ় কথা, 
কয়েকটি হ্ন্দর ঝবতায় প্রকাশ করেছেন। তারই ভাবদমষ্টির একটু 
ক্ষীণ পারচয় নাচে লি/পবদ্ধ হল । 


রে 


শুনেছি তব সাদর সামগান 
আকুতি ব্যাকুল আহ্বান্‌ 
নিঃলীম নেশেবদ মাঝে 
অনাহত একতারার বাজে 
প্রতুুষে সায়াে 

প্রদীপ্ত মধ্যাঞ্জে 

রাত্রির গভারে উচ্ছাসি 
রিক্ত পুর্ণতায় মহীয়সী 
শান শিব কল্যাণের সে বাগা 
ছলে স্থলে বাপি বনানী 


গরের আখ দিলে খুলে 
ঝষ্টি করা দুষ্টি দিলে মেলে 
মনের মণিকোঠায় 
পৃথকের মন্! যেখা লুকায় 
বিপুপ্তির বিরামতটে 

চির চরমের ঘটে 

পরিপৃণ একটি প্রমাণে 


গপ্রাপের মন্দ দেই ভুমি প্রাণারামে । 





অর্ধেক মানবী তুমি 


রচনা _ শ্রীদেবেশচন্জ্র দাশ আই-সি-এস 


(১১) 

নীহারিকা সবই গুনল। বন্ধুমহলে বন্ধু ও বধধুপত্ীর এই 
রকম আলোচন! অতান্ত আপত্তিকর বলে মনে করল-_কিস্ত 
তার মুখ মে বন্ধ করবে এবং কি করে বন্ধ করবে? বাধা 
'দিলে হবে অগ্নিজে ত্বৃতাহতি। আর প্্রদ্যুয়টাও এমন 
বোকা; মুখের মব্ে যেন বুকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। 
রঘুবংশ পড়তে পড়তে যদি দেখল মে জানালার উপর দিয়ে 
মেঘ যেতে যেতে এক পশঙ! বৃষ্টি হয়ে গেল, ওর মুখ দেখেই 
মনে হবে বেন ও বলছে-_হায়, আজ আর আমার লিপি 
অলকাঁপুরাতে প্রিয়ার কাছে পৌছাল না। কীট্‌দ্‌ পড়া 
যখন হয়_-মনে হয় বেচারার হৃদয়ে শত কীট দংশন করছে। 
আহা এমন সরলহাদয় বন্ধুর প্রণয় পথ এত অসরল কেন? 
“একই শতাবীর ছুই যুগের মধ্যে আকাঙ্ষা ও মনোভাবের 
এত প্রভেদ কেন? 

ভাই সে ঠিক করল যে প্রছথায়কে যুদ্ধাভিমুখা করতে 
হবে, আর তাঁরই প্ররোচনায় স্থুরধূনীকেও জাগাতে হবে। 
তার ফলে মোক্ষদা যদি তীজ্জব বনে যাঁন তা বনতে দাও; 
তাঁর নিজের মতে নিয়ন্ত্রিত সংসারে বিপ্ব হয়ে যাচ্ছে বগে 
যদি মনে করেন ত করতে দাও। বিপ্লব? হ্যা, ওহ 
কথাটাই ঠিক। অতীত যখন বর্তমানের ক্রোধ করে 
ভবিষ্যতের সঙ্গীত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে তখন বিপ্লবই 
চাই। বিগ্লব। 

ওর মতে রবি ঠাকুরী মিইয়ে-পড়া হাল ছেড়ে দেওয়া 
ধিলাপের স্থরে আব চলবে না। সেদিন বন্ধু বহুক্ষণ তাঁর 
ঘরে বসেছিল। বেশা কথা হয় নি। কোঁন ভাব 
বিনিময়ও হয় নি। শুধু মে জানতে পেরেছিল যে বাড়ীর 
সবাই থিয়েটারে গেছে) তারও আহ্বান ছিল কিন্তু 
নীচের স্টলে (স্টেবল অর্থাৎ আত্তাবল নয় মশায়। 
ওটাকে স্টঈগ বলে, কারণ সেখানে সেটে বসতে হয়) 
তাকে একা বসতে হত আর সবাইকে_-অর্থাৎ যে নিজেই 
তাঁর কাছে সব) তাকে--ধসতে হত আর সবার সঙ্গে উপরে 


চিকের আড়ালে, পুরুষদের সঙ্গে আড়ি করে। কাজেই 
্রদ্যয় বদ্ধুর বাড়ীতে বিশেষ নিমন্ত্রণের অজুহাতে অভিনয়ের 
অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছিল। থিয়েটারে 
যাবার সময় অল্পক্ষণের জন্য সুরধুনীর সঙ্গে একা দেখা 
হয়েছিল শোবার ঘরে; সে তখন অভিমানে ঘর ছেড়ে 
রওনা হয়ে যাচ্ছে। দুজনে বেণী কথা হয় নিঃ বাইরে যে 
সবাই সোঁরগোল করে অপেক্ষা করছে। কাজেই সে 
জানায় নি অভিমাঁন, আর স্ুরোও বপতে পারে নি নিজে 
কি চায়। প্রদ্যয় টুপচাপ এসে বসেছিল নীহারিকার 
ঘরে। বাক্যালাপ হয় নি, হয় নি অভিযোগ বর্ণনা বা 
অভিমান ব্যঞ্জনা। শুধু নীযবতা সরব হয়ে ঘরটা 
ভরে ছিল। 

সেদিন রানে প্রথা চলে যাবার পর নীহারিকা অশান্ত 
উত্তেজনায় সাঁরা ঘর পায়চারী করে কতক্ষণ কাঁটিয়েছে 
তা সে নিজেই জানে না। রাত্রি গভীর হয়ে গেল, চাঁদ 
আকাশে হেলে গেল । সহরের শেষ "বাসে”র শব্দ দূরে 
মিলিয়ে গেল, আর সে একটী সনেট রচনা করে তাঁর পরে 
ধীরে ধীরে শান্তি পেল।  * 


বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বাস 
যদি ভারী হয়ে আসে ম্মরিয়া তোমায়, 
যদ্দি কতূ বিরহার্ড হৃদয়ের ভার 

ভুলে যেতে চায় তব বসন্ত সন্ধ্যার 
সীমন্ত সিন্টুর রাঁগ_সে হদয়থানি 
দূরাস্তরে রাঙাইব সাধনার বাণী 
গুঞ্রিয়া। যতটুকু তব স্পর্শডালা 
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা 
জীবন ভরাতে পারে, শুধু সে টুকুরে 
যদ্দি পাই-_তাঁর বেশী ব্যথাহত দুরে 
চাছিবি না, প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও, 
ধা বরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও 


আবাড-১৩৫৪ ] 


সস বত থপ স্থাপন বগা 


জবলিবে অনল হয়ে, তৃমি দিয়ো তাই ) 
দে আগুন ছানি” আলো লভিব সদ্দাই | 


কিন্তু আর এই উদ্দাস বিধুর আত্মবিলোপে চলবে না। 
এখন চাই বিক্রম, চাই আক্রমণ । চাই বিপ্লব, চাই 
বিপ্লাবন। মোক্ষদার মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যযস্ত অপেক্ষা করা 
চলে না । যৌবন যে যার। তার প্রত্যেকটা দ্দিন, 
ঘণ্টা, প্রত্যেকটা মুহূপ্ত €ব চায় বিকাশ ও বিস্তার; তাদের 
দাঁবীকে ঠেকিদয় নিজেদের বৃতুক্ষু তৃষ্ণান্ত করে রাঁথা চলবে 
নাআর। প্রদ্যুয়কে প্রয়াস করতে হবে যাঁতে স্বরধুর্নার 
মনে জাগে স্বরগুঞ্রন আর নিজের মনে আসে সাহস 
নিজেকে স্বীকার করবার। ভ্রক্ষেপে উপেক্ষা করো 
বাড়ীর চিরাঁচরিত ধারাকে । শ্বীশ্তড়ীর কারাগার থেকে 
উদ্ধার করে আনো নবধধূকে । নববিবাঞিত দম্পতী কি 
মিলবে শুধু রাত্রির ঘনিষ্ট অন্ধকারে প্রেমাবিষ্ট মোহের 
মধ্যেই । প্রতিটী ক্ষণের প্রতি চিন্তা কর্ম আশার 
সহভাগিনী বে-_তাঁকে কি পাওয়া যাঁবে না সব সময় ইচ্ছা 
মাত্রই-এই বয়সে-যখন মনে নিত্য ,দোলা লাগছে, 
জীবনে জাগছে উচ্ছীস? তা ত হতে পারে না। 
অতএব ব্রাউনিং পড়াও স্থরধুনীকে | 

ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকে প্রাচীনপন্থী পরিবারের 
কিশোরী বধূকে উদ্ধার করবার জন্য কেন ডাকা হল তা 
জানলে ইংরেজরা! এদেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ সন্দন্ধে নিশ্চিন্ত 
হবে নিশ্চয়ই । তার একটী কবিতাতে এক ইটালিয়ান 
ডিউক ফাডিনাগ্ড রিকাঁডি নামে আর একজন ডিউকের 
স্ত্রীকে ভালবাসতেন ; তাঁকে কামনা করে প্রত্যহ রিকাঁড়ি 
প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান- আর বধুও তাঁকে ভালবেসে 
জানালা থেকে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারা 
পলায়নের বন্দোবস্ত করেও পালাতে পারলেন না। 
জীবনে পেলেন শুধু দৃষ্টি বিনিময় | ক্ষণস্থার়ী যৌবন স্বপ্ন 
মলিন হয়ে আনতে লাগল; তাই বধু তার আবক্ষ মৃষ্ত 
স্থাপন করলেন বাতায়নে, আর নাচের উদ্যানে ডিউক 
গ্রতি্ঠা করলেন তার নিজের প্রতিমুস্তি। অনস্ত প্রেমের 
এই ক্ষুদ্র পরিণতিকে কবি বলেন পাপ। পূর্ণ মিলন হল 
না, প্রদীপ অলল না মণিকোঠীয় ; জীবনে ছড়িয়ে রইল 
অভিশাপ। সে কথা বুঝতে হবে গছায়কে, আর বুঝাতে 


হবে সুরধূনীকে | 





অক্জ্দেক্ষ সান্রী জুন 





৯৯ 


স্্তান্ষ ব্হচান্ষপা স্পা নাক জি 

বলা ত সহজ, কিন্তু করার পথ কই? বাগবাজারের 
উপর ব্রাউনিংএর বোমা ফাটালেও কোন ফল হবার আশা 
নেই। রক্ষণীলতা হচ্ছে সবচেয়ে কাঁধ্যকর * বিফল 
দেওয়াল, ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যাফল ওয়াল! 
আধুনিকতার কত বোমা কত গোলাগুলি এসে তাতে 
ঠেকে হঠে গেল, এমন কি গেঁথে গেল। সে দেওয়ালে 
ফাটল ধরল, গাথুনী হেলে পধ্যস্ত গেল। তবু পড়বার 
নামটা নেই। অতএব দূর থেকে গতিবেগ নিতে হবে। 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে ষাকে বলে মোমেণ্টাম । 

তাই সে প্রছ্যয়কে পরামর্শ দিল স্থুরধুনীর পিক্রাঁলয় 
থেকে আরম্ত করতে। শূন্য ঘণ্টা অর্থাৎ জিরো আওয়ার 
ঠিক হল রবিবার বিকেল বেলা, যে সময় বাপের বাড়ী 
থেকে সে ফিরে আসবে স্বামীর সঙ্গে । মোক্ষদার কবলে 
পড়বার আগেই একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে প্রচণ্ড 
ভাবে। 

বাপের বাড়ার কন্ঠা ও শ্বশুর বাড়ীর কনে একই প্রাণী 
হলেও একই মন নয়। তারা ছুজন সম্পূর্ণ পৃথক্‌ পৃথিবীর 
বাসিন্দা । একজন প্রভাত পদ্দ, আর একজন সন্ধ্যার 
্ামুখা । একজন জেগে থাকে সারাদিনের আলো! হাসি 
আনন্দের মধ্যে, অন্যজন মুদে আসে বিধগ্র সন্ধ্যার 
মৌনতায়। কাজেই স্ুরধুনীর জীবন প্রবাহের গতিমুখ 
ফেরাঁবার এই বন্দোবস্ত করা হল তার অজ্ঞাতে। 

(১২) 

কোন্‌ কবি বলেছিল ক্লান্ত দ্বিগ্রহর? সে নিশ্চয়ই 
আসলে কবি নয়। দ্বিগ্রহরের মত সতেজ সক্রিয্ম মন 
প্রত্যুষেও পাওয়া যায় না। মধ্যাহ্ন সঙ্গীতের মত উদাত্ত 
গভীর সুর সন্ধ্যার পুরধীতে কোথায় ? দুটা প্রাণ আজ 
যেন জীবনের সঙ্গে ঝুলন খেলায় মেতেছে--অবিরাম, 
আত্মহারা, আনন্দোচ্ছল। 

স্ুরধুনী। আজ তোমার কি হয়েছে বল ত? 

গ্রায়্। কই, রোজ যা' হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছুই নয়। 

স্ু। উহ মনে হচ্ছে হয়েছে অনেক কিছু। 

গ্র। যদি হয়ে থাকে ত হতে দাও। অনেক কিছু 
ও কোন কিছুই না এ ছুইয়ে মিলে যাক--যেমন করে 
আমরা মিলে যাচ্ছি) 

সু) নাকই? আমরা তমিলি নি। তুমিই তবল 





ই 


পা 





যে আমাদের ঠিক মিলন হচ্ছে না। তোমার সেই জার্দাণ 
“য় হাঁয় কবি কি বলে এ সম্বন্ধে? 

প্রী। ও) সেই “হাইনের কথা বলছ? প্রেমের 
প্রত্যেক পর্বব 'সন্বন্ধেই তার কবিতা তৈরী আছে। সথি 
তবে অবধান কর। 


তোমার নয়ন পানে চাহিয়াছি আমি 

ব্যথা অবসান হয়ে ঘুম গেছে দূরে, 
মধুর সরম মাপা অধরেতে চুমি 

পর্ণ হয়েছি আমি সর্বব স্ুথ পুরে) 
তোমার “কের মাঝে বক্ষ তার রাখি 

আমর! বিরাম স্থথ অলকার পা, 
বলো সবে আমি শুধু তোমা ভালবাপি 

আমি মে আখির জলে কাদিয়৷ ভামাহ | 


স্থ। থাকৃথাক্‌ ঞবিচৌকামণি, ওকথা শুনে আর 
কাউকে কাদতে হয় না। 

প্র। কেন? অতি আনন্দে মানুষ কারে না? তুমি 
*বলবে ষে তুমি আমায় ভালবাস, আর আমি কান্না 
সামলাতে পারব? 

। নাঃ তুমি একেবারে ছেলেমানষ। কলেজে 
পড়েও মানুষের কাগুজ্ঞান হয় না। নাহলে যেটা অবশ্যই 
পাবে তা পাচ্ছ জেনে কেউ কাদতে চায়? 

প্র। কে' বলে অবশ্যই পাব? ওই তোমাদের 
সেকেলে পাওয়া বিয়ে করে সিন্ধুকে চাবী দিয়ে গদীয়ান 
হয়ে সংসারে বপাটাকে আমি পাওয়া মনে করি না। 

স্ু। ও, তুমি বুঝি একেলে পাওয়া চাঁও? 
প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে ভেসে বেড়ান। কমুনিষ্ট পাওয়া 


না কি একটা নাম হয়েছে আজকাল লোকে বপে। আচ্ছা 
কমুন্ইি কি? 
প্র। সর্ধবলাঁধারণের অর্থাৎ কমন ইষ্টে সবার কম 


অনিষ্ট হবে বলে যারা মনে করে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট। 
আমাদের কলেজে কয়েক্চটা লন্ক। পায়রা আছে, লাল 
ঝাণ্ডাওয়াল৷ সব পাণ্ডা কম্যুনিষ্ট। কারণ প্রাণটা তাদের 
নিশ্চিন্ত আছে পৈতৃক সম্পত্তির পাকা ভিত্তিতে । যাক 
ওদের কথা। চল আজ তোমায় কান্। সাগর দেখিয়ে 
আনব গঙ্গার বুকে । 


ভ্ডান্সভন্রশ্ 


ত 
সিল পিস সাকা প্াসপা বকা ব্ান্তলা শপাস্পা ্গাছল কাপ ব্পশপ সকাল স্বান্লা বক্তা পাস বক্ষ স্কোপা কতা সচল বালা প্রা সাক সি 
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“আমার রোদন তুবন ব্যাপিয়া 
ছুলিছে যেন।” 

স্থ। কোথায় সেটা? আর কান্না সাগরই বা 
কেন? তার চেয়ে চল না, হাগি সাগর যদ্দি কোথাও 
থেকে থাকে । 

প্র। দুহ তোমায় দেখাব। সে কোন্‌ জায়গায় 
এখন তোমায় জানাব নাঁ। আমার্দের গাড়ীটা নৃতন 
এক ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে । সে সব জানে। চল 
আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। মাকে 
বুঝিয়ে রাজী কর। 

স্থ। বোঝাবাঁরই বা দরকার কী? ও বাড়ীতে 
বিকেলে কুটুমরা আসছে বলেই হবে। কেহ তআর 
খবর নিয়ে দেখছে না। তুমি কিন্তু কাউকে বলতে পাবে 
না বলে দিচ্ছি। আর শোন, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি 
বাড়ী ফেরা নেই। রাত্রে ফিরেও বাড়ীতে বলতে হবে 
যে এখানে অনেক লোক এসেছিল-.তাই বের হতে 
দেরা হয়ে গেল। 

্রস্থযয় ভাবছে এ কী পরিবর্তন হল আজ স্বরধুনীর। 
এযে নৃতন লোক, নব বিস্ময়ের আনন্দ ছড়াচ্ছে নিজের 
চারদিকে | নিজে থেকে সঙ্জে ধরা দিচ্ছে। সাবলীল" 
ভাবে কথা বলছে, স্বাধীন বাতাসে প্রঞ্গাপতির মত রস্ভীণ 
পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে তার মন। আজ তার মায়ের 
পুত্রবধূ নয় তার নিজের 'বধু-_ইটালিয়ানে যাকে বলে 
“কারা মিয়া” | 

“কারা মিয়া” | প্রিয়া মোর। কথাটী মধুমালতীর 
মত কেবল মিষ্টহ নয়, এতে ল্যাভেগ্ডারের গন্ধবৈচিত্র্যও 
আছে। এ যেন শুধু স্বদেণী সন্দেশ নয়, ভেনিসের লেমন 
কেক। সনাতনী বাঙ্গালিনী চিরন্তনী অভিসারিকাঁরূপে 
ধরা দিয়েছে আজ, কাছে আসতে চাইছে--ধুব কাছে__ 
সজীব সাজে-ুকের মাঝে। এ শুধু মন্ত্রের গ্রন্থিতে 
গৃহকোণে আবদ্ধ বিবাহিতা স্ত্রী নয়। এর মনজাগাতে 
হয়েছে, একে জযর করতে হয়েছে, একে পাবার জস্ঠ 
প্রয়াস করতে হয়েছে। সহন্্র জনের মধ্যে তুমি মাত্র 
সেই একজন--ঘে মান অভিমান লোকলজ্জা সব কিছুর 
পরীক্ষা পার হয়ে ওর মনের কাছে এগিয়ে এসেছে। 
তাই প্রাপ্তির পূর্ণতাও হয়েছে গভীর । বুকে ফুলের মালার 
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ব্যবধানটুকুও আজ সইছে না। দেহ সীমাবদ্ধ হয়ে 
রয়েছে কিন্ত আত্মা অসীমে এসে মিশাবে। বধু আজ 
হবে বধু। 

গঙ্গার উদার উন্ুক্ত তীরভূমিতে মোটর হাওয়ার মত 
উড়ে চলল। সঙ্গে পাল্লা দিল ছুটী উচ্ছল উন্মুখ প্রাণ__ 
বাসনাব্যাকুল, মিলনমুখর, অন্তরাগরঞ্জিত, পরস্পর সমাহিত । 
দেহের তটভূমিকে হৃদয়ক্োত এসে ছল ছল রবে স্পর্শ 
করে যেতে লাগল । আজ কাছে কেহ নেই। নেই কোন 
সংসারের বাঁধা বা সময়ের বন্ধন। জনমাঁনব বুঝি নেই 
পথে, জেট থেকে ফিরছে না থালাসী কুলীর দল । সামনের 
শ্তোফারটীও লোপ পেয়ে গেছে। তার মাথার ক্যাপ 
সামনের দিকে নীচু করে টানা, একমনে সে গাড়ী 
চালিয়ে চলেছে । সামনের সীট ছুটীও পিছনের মাঝখানে 
কাচের পর্দা টানা আছে । গঙ্গাবক্ষে ম্ত্ধ ্টামারগুলির 
শাদা ফানেল বাহির বিশ্বের অনস্তে ওদের হাতছানি দিয়ে 
ডাঁকছে। তাদের কোঁন একটার তিতর থেকে বেতারে 
নাচের বাজনা ভেসে আসছে-_-যেন মুগ্ধ সমীরণ লিগ 
সলিলম্রোত স্পর্শ করে ওদের এসে দোলা দিয়ে 
যাচ্ছে। আসন্গ কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘন হয়ে নত হয়ে 
নেমে এসেছে নদটুর উপর। ছিন্ন একটু মেঘের ফাক দিয়ে 
কনে দেখা আলো এসে পড়ছে স্থুরধুনীর লীলীচঞ্চল 
আনন্দোচ্ছল মুখে । শুধু গ্রদ্যায় আর সুরধুনী। ত্রিভুবনে 
আর কেহ নেই। * 

স্থ। গুনছ সেদিন থিয়েটারটা মোটেই ভাল 
লাগল না। 

প্র। কেন? থুব ভাল পালাই ত ছিল। শুনলাম 
মা নাকি ঠিক করেছেন আবার যাঁবেন সেটা দেখতে । 

স্থু। তা করুন। আমার ভাল লাগে নি। তবে 
থিয়েটারের আর এমন কি দোষ ছিল। ওরা ত 
ভালই করেছিল। 

প্র। কি? কিবললে? ওরা ভালই করেছিল? তবু 
তোমার ভাল লাগল না? পরিহামে তরল হয়ে সে 
আবার বলে উঠল-কেন? চিকের পিছনে এতগুলি 
চোখ--সবাই জমাট হয়ে বসে দেখছিলে, তবু ভাল 
লাগল না? 

কিন্ত স্থরধূনী আজ অন্যলোকে বিচরণ করছে। 


অঞ্গেেক্ মান্ন্বী ভুমি 


স্পকান্পাক্কিক্পা নিক্সন স্ম্পা ক্কোসা ক্াস্পা বাকা জাত সিন্স কপ পাকা পাস্তা 


চক 


স্ক্ষপা বচা গলা থাকল" পক “সাথ ্া 


পরিহীসকে সে হাসিমুখে সরিয়ে দিল। সহাম্ভৃতিতে 
কোমল ছুটী আখি মেলে বলল- তুমি ত জান না ওই চিকের 
ঢাকনা আমার মনকে পাথরের মত চেপে রেখেছে ॥ তুমি 
চাওনা এরকম, তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি সাহস করে 
বেকে দাড়াতে পার না কেন? পার নাকেন আমার ওই 
শত বাধা লৌকাচার আর সারাদিনের বিরহের হাত থেকে 
উদ্ধার করে আনতে? ওদের সামনে নিজেকে মনে হয় 
আফি নই, আর তোমাকেও দেখি এত অসহায়। কেন, 
কেন ভুমি পার না? 

ওর কঠে একটু উত্তেজনার ভান এসে গিয়েছিল। 
তাড়াতাড়ি সে বিহ্বল হৃদদয়াবেগে প্রদ্যুয্নর কীধে মাথা 
এলিয়ে দিল । কি নিশ্চিন্ত নির্ভর, কি পরম পরিতৃপ্ডি। 

ক্ষণপরে স্বরধুনী বলল_চপ, আজ আবার আমরা 
থিয়েটারেই যাই । আর সেট থিয়েটারেই যাব । 

গ্র। কেন, সেটা ত একবার দেখলে? চল, বরং 
অন্ত কোনটাতে যাওয়া যাক। 

হ। না, সেটাতেই যাব। আমাদের বিয়ের পর 
প্রথম অভিনয়-দেখা এমন ভাবে অঙ্গহান হয়ে থাকতে দেই 
না। সেদিন যা দেখেছি তা অভিনয় নয়, নিজের মনের 
অভিচার। আজ সেখানে গিয়ে ছুজনে এরুসজে 
নীচের হলে সবার মাঝে বসে সেদিনটার উপর প্রতিশোধ 
নিব। 

প্র। ঠিক, ঠিক বলেছ। চল, ওখানেই যেতে হবে। 
ড্রাইভার, চলো শ্যামবাজার। 

ক্রমে ভীড়ের পথে মোটর চলতে লাগল । চাঁর পাশে 
উৎস্থৃক প্রশ্নপূ্ণ দৃষ্টি, মোটরের কাচের জীনালার খুব কাছে 
্াড়াচ্ছে ট্রামের ঘাত্রীর দল। একবার পথে পুলিশ গাড়ী 
থামালে_মনে হল সবাই গাডার ভিতরের দিকে তাকাচ্ছে। 
আপনার অজ্ঞাতসারে স্বরধুনার মাথার ঘোমটা একটু 
নেমে এল। 

্রদথয় লক্ষ্য করল। ভয় হুল, এবার বুঝি তাঁর ক্ষণস্থায়ী 
নবলন্ধ জীবনের উচ্চ্াস ও স্বাধীনতার উপর যবনিকা নেমে 
আদছে। সারা দ্বিগ্রহরের অশিক্ষিতপটু প্রেমকুজনের 
পর গঙ্গাতীরের উদার প্রশত্ত বিস্তার ন্রধুনীর মনে যে 
প্রবাহ জাগিয়েছিৰ পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত স্পর্শ লেগে 
তার গতিপথ স্ষু্ণ হয়ে আসছে ; জনতার বালিতে জোতধারা 
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শু হয়ে যাচ্ছে) সংস্কার সংহার করতে সুরু করেছে সদ্য 
অজ্জিত স্বাধীনতাকে । 

লঘু পরিহাসে গুরু আবহাওয়াকে সহজ করে তুলবার 
জন্ত সে বলল-এই দেখ, এই রাম্তাতে কতগুলি গিনেমা 
নূতন গজিয়ে উঠেছে। এগুলিতে মেয়েদেরই এত ভীড় 
ছয় কেন জান? 

ক্াস্তঃ অনেকটা নিম্পৃহ সুরে স্ুরধুনী বলল-_না» তুমি 
বল, কেন? | 

প্র। দেশী ছবি দেখে ভবিষৎ আর অনন্ত যৌবন 
সম্বন্ধে সবারই আশা হয়। মনে হয়বে যাক, বস আর 
বাড়বে না। যত* মোটা হয়ে যাই, মুথে বয়সের রেখ! 
পড়ুক, তথ্বী তরুণী নায়িকা সাঁজা আমার আটকার কে? 
কায়কল্প চিকিৎসারও দরকার নেই। ওগো তুমি 
চিরপঞ্চদলী ? 

স্থ। বারে বেশত। আর তোমরা বুঝি হতে চাও 
না চিরপঞ্চবিংশতি ? 

গ্র। চাই বইকি। কিন্তু দেয়কে? নায়িকাঁরযে 
প্রেম খোলে না নায়কের বস বেড়ে গেলে। দশিকারা 
দেয় না হাততালি, আর দর্শকরা দেয় গাঁলাগালি। 
নারিকাদের অবস্ত সাতখুন মাপ। সিনেমার পার্দীয় পাবে 


ভডান্রস-্্ব 





[৩৫শ বর্ষ--১ম থণড--১ম সংখ! 


তাই ত দেশী ছবিগুলি 


কা থাস্ষপা সিনা বাসা 


থাঁটা শিত্যালরীর ' শিহরণ। 
অত কাপে। 

স্ব। আর থিয়েটারে কি হয়? 

প্র। থিয়েটারে গেলে মনে হয় সারাটা ভীবন শুধু 
অভিনয় করেই কাটিয়ে দেওয়! যাঁবে। নাঁচো কাদে কথা 
কও সবেতেই বীর রস। ভীরু বাঙ্গালী জীবনে বীরত্ব 
আমরা পুষিয়ে নিষ্বেছি ওইখানে । ভাবের অভাবকে ভরে 
দিয়েছি কথার ভারে । এই যে এসে গেল দেখতে দেখতে। 
চলো আমরা অভিনয়ের মুখোমুখী হযে বসি আজ। 

মোটরের ভিতর থেকে চারদিকে চকিতে একবার 
তাঁকিয়ে অবগুষ্ঠন একটু নামিয়ে নিল স্রধুণী। হাত 
ধরাধরি করে দ্রুত সাবলীল গতিতে প্ররেক্ষাগৃহের অন্ধকারে 
মিলিয়ে গেল ওরা । নামী জেগে উঠেছে আজ অর্ধেক 
মানবাতে; অর্দজেক কল্পনা এসে মিশে গেছে তার সঙ্গে । 
আজকের অভিনয় যেন না ভাঙ্গে ওদের জীবনে | 

ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে 'এসে ক্যাপটী খুলে 
চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে নীহাররগীন তখন শ্মিত 
প্রসন্ন মুখে থিয়েটারের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে 
আছে। 





সমাপ্ত 


০০০০ 


' ভানিয়া 


প্রীউমাশশী দেবী বি-এ, বি-টি, স্রম্বতী 


লোফার কুশনের মধ্যে দুখ লুকাইয়া মিলোচ.কা! ফু'পাইয়া 
ফু'পাইয়া কীদিতেছিল। সুন্দর গোলাপ ফুলের মত 
মুখখানি কাদ্য়া কিয়া লাগ হইয়া উঠিয়াছে। যে 
দিনটার জন্ত সে এই স্বুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অপেক্ষা 
করিতেছিল--সেই চির-আকাঁজ্িত দিনটী আজ তাহার 
দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছে ; কিন্তু অনৃষ্টের নিটুর 
পরিহাসে তাহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহীর নাই। 
প্রথান্যায়ী যোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাদের 


খুষ্টমাম উৎসবের নাচের মজলিসে যাইে গাচ.কা 
তাঁহার যৌবনের প্রথম প্রভাত তইতেই এই দিনটীর জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্ত আজ সকালে তাহার মা 
তাহাকে জানাইয়াছে যে, এ বছর টাঁকার টানাঁটানির জন্ত 
নূতন পোষাক কেহই পাইবে না এবং সেইজন্য নাচের 
আদরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, নাচে যাওয়ার 
জন্ত থরচ জোগাড় করা স্বপ্পের অতীত। এ নিষ্ঠুর 





টিটি ালাৰাটিটিটিটিটিশি 


আঘাতের জন্ঠ মিলোচ.ক! একেবারেই প্রত্তত ছিল না। 


*. একটা রাশিয়ান গল্প হইতে । 


আবাঢ়--১৩৫৪ ] 





সি কতপ স্থিত নকল গান চাপা 


বাল্যকাল হইতে সে ভোগবিপাসের ভিতর দিয়া লালিত 
হইয়াছে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে যাহা চাহিয়াছে তাঁগই 
পাইয়াছে তখনি । তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই 
সমন্ত সংসারটা যেন প্রবল ঝটকার ওলটপালট হইয়া 
গিয়াছে । মিলোচ.কাঁরও স্থথের জীবন শেষ হইয়াছে। 
তিনি যে সামান্ত কয়েক হাজার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা 
শেষ হইলে তাঁহাদের এখন নৃতনভাবে সাধারণ জীবনযাপন 
করিতে হইতেছে । 

্ষ্টমাসের ছুটাতে মিলোচ.কা প্রচুর আনন্দ, প্রচুর 
আশা লইয়া বোঁডিং হইতে ফিরিয়াছিল। সামাজিক 
নাঁচে সে তাহার মায়ের সহিত যাইবে বলিয়া ব্যাকুল 
হইয়াছিল, আশা আনন্দ সমন্তই এক মুহূর্তে মায়ের আদেশে 
ভাংগিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। খ্বীষ্টমাস উৎসবের 
জন্য বাড়ীতে সামান্য কিছু আয়োজন হইতেছিল বটে, 
কিন্ত তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। গে 
নিজের দুঃখ লইয়াই বিব্রত হইয়াছিল। এমন সময় ঘরে 
ঢুকিল তাহার উনিশ বছরের ভাই ভানিয়া। 

মিলোচ.কা তাহার স্বন্দর মুখখানি ভানিয়াঁর দিকে 
ফিরাঁইয়। বলিল,--টানিয়াকে তোমার মন আছে? সেই 
লাল চুল ছুষ্ট,মীভন্কা মুখ ।”-__ভানিয়া ঘাড় শাড়িয়া জানায়, 
মনে আছে। মিলোঁচকা আবার বলিতে নু করে, 
“টানিরা আর আমি কতদিন ধারে এই দিনটার জন্যে 
প্রতীক্ষা! করছিলুম। আমরা ঠিক করেছিলুম যে, সে 
পরবে তার গোলাপী রংয়ের ফ্রক, আর আমি পরব আমার 
সাদ! মস্লিনের ফ্রক, কিন্ত মা আজ দকালে বল্লে, মস্লিনের 
ফ্রক হয়ত আসতে পারে কিন্ত নাচে যাওয়! চলতেই পারে 
না, মা নাফি তার ভাল কাপড়-চোপড় সব বেচে 
ফেলেছে*। মিলোচ.কা কুশনে মুখ লুকাইয়া নাবার 
ফুঁপাইয়া কাদিয়! উঠিল। ভানিয়া অনেকক্ষণ দাড়াইয়া 
বোনটাকে কাদিতে দেখিলঃ তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর 
হইতে দালানে আসিল। দালনি হইতে সে সৎমা এন্ার 
কুদ্ধক্ঠ শুনিতে পাইল--"আমাকে জালাতন কোর না, 
বারবার বল্ছি না যে এবার শ্রীষ্টমাস ট্রী হবে না। যদি 
কানা বন্ধ না কর, তাহলে ঘর থেকে বের করে দেব।” 
একটু চুপচাপ কাটিল বটে, কিন্তু পরমূহূর্েই আবার এন্তার 
স্বর শোনা গেলো, “ফের কাদছে!'! শুনবে না আমার 


জ্ান্সিক্স। 





বুক, 





কথা! ওঠ, ওঠ, যাও নারীতে ।” এন্যা রোকুত্যমানা 
মেয়েটার হাত ধরিয়া টাঁনিতে টানিতে দরজ! খুলিয়। 
ধড়াইতেই চোখে পড়িল ভাঁনিয়৷ পিংশবে সুরিয়া গঁড়িবার 
চেষ্টা করিতেছে । নর 

এন্তা কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ "কোথায় বেরুনো 
হচ্ছে গুনি।” ভাঁনিয়া থতমত থাইয়া বলিল, "আমি 
এক্ষুণি ফিরছি |” 

এন্ঠ! কঠোর স্বরে জলন্ত দৃষ্টিতে পুবের প্রতি চাহিয়া 
বলিল, “আমি চাই না যে তুমি সব সময় বাইরে বাইরে 
ঘুরে বেড়াও। আমি বুঝতে পারি না, তুমি বাইরে সব 
ময় কোঁথার থাক। আজ ছ'মাস ধরে দেখছি, শুধু 
খাবার সময় বাড়ী আস। কোথায় থাক, কি করো! 
কিছুই বলো না, কিন্তু জানো ত যে তোমাদের সমস্ত 
দায়িত্ব আমার ওপর। আর লোকেই বা বলবে কী? 
বলবে, সত্ম! কিনা, তাই ছেলেটা কি ক'রে না ক'রে 
কোন খোঁজই রাখে না ।” 

ভানিয়া বলিল, “আমি তো অন্ত কোথাও যাই না মা 
আমি যাই আমার পড়া তৈরি করতে ।” 

এন্ঠা বলিল, “আজ তোমার না গেলেই ,ভাল হত, 
বাড়ীতে অনেক কাজ, তুমি থাকলে তবু কিছু সাঁহাধ্য 
পাওয়া যেত। হ্যাঃ, আজকাল তোমার ঘরে সব সময় 
তালা বন্ধ থাকে কেন?” | 

ভানিয়৷ তাড়ীতাড়ি বলিল; সোনিয়। আর মিটিয়া 
পাছে আমার বই থাভাপত্বর ছিড়ে দেয়, সেইজস্ে 
তাল! দিই ।” 

এন্ঠা শ্লেষের সুরে কহিল» “তবু ভাল এত সাবধানী 
হয়েছ ।” বলিয়া সে কন্ঠাকে লইয়া নারীতে ঢুকিল। 

খাবার ঘরে বসিয়া মিলোচ.কা তখনও কীদিতেছিল। 
নাসণরিতে সোনিয়া আর মিটিয়া চোথের জলে ভাদিয়। 
নার্নকে বলিতেছিল,ঃ আগে তাহাদের কত সুন্দর 
টান সরি হইত। ভগবান তাহাদের বাবাকে তাহাদের 
কাছ হইতে নি্সের কাছে লওয়ার দরুণ' এবার আর 
তাহাদের খ্রীষ্টমাস দ্রী হইগ না। বুড়ী নার্স ইথদের 
সান্বনা দিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্ট/ করিতেছিল। শত শত 
বর আগে এঞ্ষটী দেবশিশ্ড কেমন করিয়া আন্তাবলের 
ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই গল্প বুড়ী ইহাদের 


গু 


উপ কস থপ বর “আয ক্স সবধাল (প্যাচ খল স্পা টিকা 
গুনাইতেছিল। ছেলেরা নিজেদের দুঃখ ভুলিয়া, হাত 
দিয়া চোখের জল মুছিয়া সেই অদ্ভুত শিশুটার কথা 
শুনিতে*লাগিল। 
এপ্া বিবার উপর বসিয়া তাহার জীবনের স্থুখ, 
শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছিল। মনে 
পড়িতেছিল বাল্যের সেই আনন্দের দিনগুলির কথা__ 
এতদিন সে মনের আনন্দে সঙ্গিনীদের সহিত খেলা করিয়া 
বেড়াইত। কলেজের উচ্ছনিত লীলাচঞ্চল দিনগুলি । 
সহপাঠিনীদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া প্লিনগুলি কাটিয়া 
যাইত। অবশেষে সে ষোল বছরে পড়িল এবং সকলের 
মত লঙ্বা ফ্রক পরিতে পাইল। তাহারই মাত্র এক বছর 
বাদে অর্থাৎ সতের বছর বয়সে ভানিধার বাপের সহিত 
তাহার বিবাহ হইল। ভানিয়া তথন মাত্র এক বছরের 
শিশু । ম্বামীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং তাহাদের 
বিবাছিত জীবন সুখেরই হইয়াছিল । 
মাঝে মাঝে যে খু'টানাটী বাধিত, তাহা ভানিয়াকে 
উপলক্ষ করিয়া। এন্যা (কিছুতেই ভুলিতে পারিত না যে, 
শক্জন্ন কিছুদিন পূর্বেই তাহার স্বামী আর একজন রমণীকে 
তাহারই মত ভাঁলবাসিতেন এবং তাহাদের সেই 
ভালবাসার চিহ্ন, ভানিয়৷ আজো বর্তমান । আর এদিকে 
ভানিয়াও ছিল একরোখা--এন্তাকে সে কিছুতেই মা 
বলিয়া ডাকিত না, তাহার কাছেও আসিত না। সে 
তাছার যত অভিযোগ, অভিমান, আবার বাবার কাছেই 
প্রকাশ করিত। এই মাতৃহারা পুত্রটাকে পিতা-_পত্বীর 
চক্ষের আড়ালে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন। 
এন্ঠা ভানিয়াকে কোনদিন ভালবাপে নাই, 
ভালবাসিবার চেষ্টাও করেন নাই এবং তাহার জন্য 
কোনদিন তাহার মনে কোন অন্তাপই আসে নাহ। 
আজও তাহার চিন্তা ভানিয়াকে লইয়৷ নহে, তাহার নিজের 
পুত্র-সস্তানদের লইয়া। যে দারিদ্র্য রাক্ষসী হী করিয়া 
গিলিতে আসিতেছেঃ সে ভাহার করাল গ্রাস হহতে কেমন 
করিয়া তাহাদের বাচাইবে। করেক বছর আগেও সে ভাহার 
পরিচিত মহলে বূপবর্তী বলিয়া গরধিত ছিল। তাহার 
বিলাসিতার প্রাচূর্ধা ছিল। বিরাট বাড়ীতে ঝি চাকর 
পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীর মত থাকত।, . পুরুষের সহিত 
নারীর সমান অধিকার লইয়া কত তর্ক করিয়াছে। 


ভ্ান্রভম্ 
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স্াস্পী বনি 


কত জোরের সহিত বলিয়াছে, আজিকার যুগে পুরুষের 
নারীকে দাবাইয়। রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে । নর ও 
নারী, স্বামী ওস্ত্রীর সমান অধিকার । 

কিন্ত আজ! এন্া অশ্র-সজল চোখে ঠোঁট কামড়াইয়া 
ভাবে, ংস্বাধীনতা আর সমান অধিকারটুকুই আছে, আর 
সব কবরে গিয়াছে । আজ পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বাছিরে 
যত সৌন্দর্যাই থাক না কেন, ভিতরটা একেবারে বুড়াইয়া 
গিয়াছে। আজ সে তাহার স্বামার ভালবাসার দান- 
গুলিকে সমন্ত মনপ্রাণ শিয়া বাঁচাইবার চিন্তাই করিতেছে। 
এন্সার মনে পড়িল, তাহার স্বামীর বাচিয়া থাকিবার 
দিনগুলি। মনে পড়িল সেই মাম্ুষটার স্বহস্তনিমিত সেই 
বিরাট শ্রীষ্টমাস ট্রী। কত লোক আসিত উৎমবে যোগ 
দিতে, ঘটা করিয়া চলিত আহার পানের পর্ব। 

হঠাৎ এন্ার মনে পড়িয়া গেল খাবার সময় হইয়াছে। 
খাবার ঘরে আসিয়া এন্1। দেখিল ভানিয়া তখনও আসে 
নাই। সোনিয়া আর মিটিয়া পুরাণে! তোলা পোষাকগুলি 
পরিয়াছে। মিলোচকার মুখ তখনও গম্ভীর, কীদিয়া 
কাদিয়া চোখ ছুটী লাল হইয়া রহিয়াঙ্ছে। 

এন্তা ছেলেদের স্থুপ পরিবেশন করিতে করিতে 
অমন্তষ্ট স্বরে বলিলেন, “ভানিয়ার মন কেবল বাইরে 
বাইরেই থাকে ।” ছেলেরা মায়ের মেজাজের উষ্ণতা 
বুঝিয়। চুপচাপ থাইয়া যাইতে লাগিল । মাঝে মাঝে কেবল 
ছুরি কাটার টুং টাং শব্দই নীরবতা ভংগ করিতে লাগিল। 
হঠাৎ মিটিয়া তাহার গোলাপী গালছুটাকে দোলাইয়া এবং 
ফোলাইয়া ঘরের চারিদিকে অন্ুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টিতে খু'জিতে 
লাগিল এবং ঘরে কাহাকেও না পাইয়া চেয়ারের পশ্গতে 
দণ্ডায়মানা নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, পনিয়ানিয়া, ভগবান 
কি তার এঞ্জেলদের এতক্ষণে পাঠিয়েছেন?" নার্স বলিল, 
“হ্যা পাঠিয়েছেন বৈকি । তুমি চুপচাপ লক্মী ছেলের মত 
খেয়ে নাও» নইলে আবার তারা উড়ে পালিয়ে যাবে” 
হঠাৎ এঞ্জেলের নাম শুনিয়া এন্তার দমিত ক্রোধ আবার 
জাগিয়া উঠিল। সে বলিল-_“নিয়ানিয়া, থাবার টেবিলে 
আমি পরীর গল্প-টল্ল ভালবাসি না ।” 

নার্স বলিল, “না, না__-আমিতো পরীর গল্প বলছি না। 
আমি বলছিলুম ওরা যদি ঝান্নাকাটি না ক'রে, বেশ ভাল 
ছেলের মত থাকে তাহলে ওর! বেশ ভাল খ্রষ্টমাস্রী পাবে।” 


সন ক্স? বা 
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পস্নথপ ্হা স্ --্গ্ 


এন্ঠা রাগিয়! বপিল-_এশ্ীষ্টমাস ই পায় আর না পায়, 
তার সংগে এঞ্জেলদের সংগে কি সম্বন্ধ আছে ?” 

বৃদ্ধা নার্সের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিল, সে বলিল, 
“সেকি কথা মা, আপনি ওকথা বলছেন কেন? আপনি 
কি জানেন না যে খ্রীষ্টমাস উৎসবের আগের দিন ভগবানের 
দৃতেরা ধািক লোকদের উপহার দিতে আসেন।” 

এন্তা কিছু বলিবার আগেই সোনিয়া চেচাইয়া উঠিল,_ 
“মামা, ভানিয়া এসেছে।” মা রাগিয়াই ছিলেন, 
দোনিয়ার চীৎকারে আরো রাগিয়৷ কহিলেন, “এসেছে 
তে! এসেছেঃ তোমার অমন করে টেচানোর কি আছে ।” 
ইতিমধ্যে ভানিয়া ঘরে আপিয়! তাহার চেয়ারে বসিয়াছে। 
এন্তা ভানিয়ার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল-_ 
“এতক্ষণ কোথায় ছিলে?” তানিয়ার উত্তরের অপেক্ষা 
না করিয়া আবার বলিল,_-"আজকে বছরকাঁর দিনে 
তোমার অন্ততঃ একটু পরিস্কার ভদ্রভাবের কাপড় পরা 
উচিৎ ছিল। আজকের ডিনারে কোন অতিথি নেই 
বলে কি তোমায় একটু ভদ্রলোকের মত থাকতে নেই? 


কি অদ্ভুত তোমায় দেখাচ্ছে দেখ ত।” এন্তা তাহার, 


ছেঁড়া ছোট কোট্টার দিকে আঙ্গুল দেখাইতেই ভানিয়! 
লজ্জায় লাল হইয়া গেল। নিজের প্লেটের সামনে 
ঝু'কিয়া পড়িয়া! বাঁিল_“আমার যে আর পরার কিছু 
নেই, সবই ছোট হয়ে গ্যাছে আর ছি'ড়ে গ্যাছে ।» 

এন্তা৷ বলিল, *পাচ্চ তো ভুঁড়ি রুবলেরও বেশী। বলি 
পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?" ভানিয়া আহত হইয়া এন্ডার 
দিকে চাহিয়। মৃহ্ম্বরে বলিল--“কিস্তু আমি যা পাই তার 
সবই তো তোণায় এনে দিই” এন্তা ইহার কোন জবাবই 
দিল না, ছেলেদের খাওয়ানোর দিকে মন দিল। সোনিয়া 
আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করিল, বণিল__ “মা, ভানিয়ার ঘরে 
আমি একট। সুন্দর ছবি দেখেছি। তানিয়া সেটা মেঝেছে 
ফেলে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে কি সব আকছিল। 
ভানিয়া যদিও তার ঘরে আমার ঢুকতে দেয় না তবুও 
আমি সব জানি” 

এন্ঠা বিদ্রুপের স্বরে বলিল, “ভাঁনিয়া কি আর্রকাল ছবি 
স্বাক। ধরেছ নাকি? সিক্সথ ফরমের ছেলে, যাঁর পরীক্ষ| 
আঁসঙ্ন, তার পক্ষে পড়াশোনা ছেড়ে ছবি খকাই উপযুক্ত 
বটে। অবিশ্তি সেজন্ত আমি তোমায় ধন্তবাদ জানাচ্ছি ।* 


জ্ঞানিক্ষা 


সর 


ভানিয়া কোন কথা বলিল না, প্লেটের উপর আরে! 
ঝুঁকিয়া পড়িল। মায়ের বাক্য যন্ত্রণা তাহার কাছে নূতৰ 
নয়। জ্ঞান হওয়ার পর হুইতেই সে ইহা সঙ করিয়া 
আসিয়াছে । ভানিয়া যে আশা লইয়া বানী ফিরিয়াছিল 
তাহা ভাংগিয়া টুকুরা টুক্রা হইয়া গেল। একটা দিনের 
তরেও সে মায়ের স্নেহ পায় নাই, বাপের বাড়ীতে তাহাকে 
চির-অপরিচিতের মত কাঁটাইতে হইয়াছে। বাবা তাহাকে 
ভাল খুবই বাসিতেন, কিন্তু গতর্ণমেণ্টের একজিনীয়ার 
হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ সময় তাহাকে বাহিরে বাহিরে 
ঘুরিতে হইত। কাজে কাজেই বাপের সংগ পাওয়া 
ভানিয়ার ছুক্ধর ছিল। ভানিয়ার প্রতি তাহার গভীর 
ভালবাসা থাকিলেও বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেন 
না। যখন তিনি দেখিতেন ভানিয়া বিনাদোষে অন্তায় 
বাবার পাইতেছে তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট বথা দ্বার! 
আদর করিতেন, বুঝাইতেন। বড় হুইয়া ভানিয়। ঝুঝিল 
পিতার সংসারে তাহার স্থান কোথায়? সৎমার সহিত 
সম্পর্কের যদিও কোঁন উন্নতি হয় নাই তথাপি সে সংঘর্ষের 
আভাষকেও বীচাইয়া চলিত। প্রাণপণে চেষ্টা করিত 
তাহাকে খুশী করিবার । ইতিমধ্যে বাবা চিরদিনের মত 
তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া পৃথিবী ছাঁড়িলেন। 

সমস্ত পরিবারের ভিতরেই একট! বিরাট পরিবর্তন 
আদিল। সেই বিলাসবহুল জীবন, ধনী বন্ধুবান্ধব, দাসদাসী 
সবই যেন যাছুমন্ত্ের প্রভাবে কোথায় অনৃশ্ত হইল। বাবার 
বু টাকা রোজগার থাকিতেও মৃত্যুকালে পেনসনের অর্থ 
ছাড়! কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। . 

আজ তাহাদের বড় বাড়ী ছাড়িয়া একটা ছোট ফ্ল্যাটে 
বাম করিতে হইতেছে। ভানিয়৷ সংসারের এই ছ্ুঃখ কষ্ট 
দেখিয়া অবপর সময় কিছু কিছু রোজগার করিতে সুরু 
করিয়াছে, তাহাতে তাহার স্কুলের বেতন ও তাহীর ঘরের 
ভাড়াটা পোষাইয়া ষাঁয়। এন্তা অবন্ত প্রথমে ভানিয়ার 
রোজগারের কিছু লইতে চায় নাই, কিন্ত তাহার একান্ত 
অন্গরৌধে সে লইতে বাধ্য, হইয়াছে। ছোট ভাই 
বোনগুগিকে দে নিজের চাইতেও বেশী ভাল বাসিত। 
স্কুলের পড়া শেষ করার জন্ভ সে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। 
তানিয়া ঠিক করিয়াছিল, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সে 
কোন টেকুনিকাল স্কুলে শিক্ষা লইয়া বাপের চাকুরী গ্রহণ 





৬. 


ভান্পভশঞ্ধ 


[৬৫শ বর্ধ-_১শ খ্ড-১৭ সংখা! 
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করিবে, বাপের মত অর্থ ধৌজগাঁর করিয়া তীহাঁদের 
পরিবারকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ছিল 
তাহার্বপ্ন। এই ছিল তীহীর জীবনের আশা। . 
মায়ের পাছে অন্যায়ভাবে তিরস্কত হইয়া মনে সে 
অত্যন্ত ব্থ! পাইল কিন্ত মুখে কিছু বলিল না, যাইবার 
সময় তক্তিতরে মায়ের হাতে চুমা খাইয়া চলিয়৷ গেল। 
ভানিয়ার চুপচাপ শ্বভাব দেখিয়! এন্তা ভাবিতেছিল পিতার 
সহিত পুত্রের কোথাও মিলল নাই। ছেলেটা বোধ হয় 
তাহার মায়ের হ্বতাঁব পাইয়াছে। হঠাৎ ভানিয়ার মায়ের 
কথ! মনে পড়িতেই এন্ঠার বুকে হিংসার আগুন জলিয়া 
উঠিল, ইহাই এতদিন তাহার মনের অগোচরে তুষের 
আগুনের মত তাঁহাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করিতেছিল। 
এ্তা সকল কথা মন হুইতে ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের 
ঘরে যাইবার জন্য খাবার ঘরের দরজায় আসিতেই ভানিয়ার 
গলা শোনা গেল__“মা, মিলোচকা-_শীগগীর আমার ঘরে 
এসো । দেখ তোমাদের জন্তে একটা ভারী মজাঁর জিনিষ 
ফরেছি। সোনিয়া আর মিটিয়াকে ডাক, তাদের জন্তে 
শামি এইটমাস টা তৈরী করেছি, বাতিগুলো এখুনি জালিয়ে 
দিচ্ছি।” এনা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে 
পাক্িতেছিণ না । যেন সে কিছু তুল শুনিয়াছে, বিস্ময়ে 
জিজাসা করিল- “তুমি শ্ীষ্টমাস টী করেছ?” 
মারের কণ্ঠম্বরে লজ্জিত হইয়া ভানিয়া বলিল, "যা, 
মা। তৌমাঁদের আশ্চর্য করব ঝলে লুকিয়ে রেখেছিলুম, 
হলিনি।” বলিয়৷ সে নিজেই নাঁস্সারি হইতে সোনিয়া আর 
মিয়াকে আনিতে গেল। এন্তা তখনও বিল্ময়ের ভাব 
ক্ষাটাইর। উঠিতে পারে নাই। যে ছেলের দিকে সে 
আতঙ্গিন ফিরিয়াও চাছে নাই, যাহাকে সে সংসারের প্রতি 
উদ্দীসীন বণিয়া ভাবিয়াছে। সে ছেলে তাহাদের আনন্দের 
জন্ত গোপনে এমন একটা আয়োজন করিয়াছে। 
ভানিয়া ইতিমধ্যে না্সারিতে চেচাইতে সুরু করিয়াছে 
“সোনিয়া, মিটিয়া শ্রীগীর এসো) দেখে যাঁও ভগবান 
আমাদের খ্রষ্টমাস নী পাঠিমেছেন।” ঘরের ভিতর সকলে 
চুকিয়া দ্েখিল, আলোয় আলোকিত হইয়া একটা সুন্দর 
প্টমাস ট্রী সাজান রহিয়াছে । সোনিয়া ও মিটিয়া তাহার 
চারিগ্গিকে ঘুরিয়া ঘুয্িয়া নাচিতে লাগিল। দিলোচকা! 
নিজের ছঃখ তুলিয়া! ভাইয়ের কাছে ছুটি গিয়া বলিল, 


প্তানুয়া, ছুষ্ট, ছেলে, তুমি কি ক'রে এসব জোগাড় 
করলে ?” 

*আরো কিছু আছে” বলিয়া, ভানিয়া একটা প্যাকেট 
খুলিয়া একটা খুব স্থন্দর পৌঁষাক-পর! বড় পুতুল সোনিয়ার 
হাতে দিয়া বলিল-_”সোনিয়া এটা তোমার। আর মিটিয়া 
এটা তোমার চড়বার ঘোড়া" বলিতে না বলিতেই 
মিটিয়া চাকা-লাঁগানো! কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল এবং 
চাবুক মারিয়! চাঁকার সাহায্যে চালাতে লাগিল। 
ভানিয় কৃত্রিম ভয়ে বলিল, “সোনিয়া সাবধান, ঘোড়ার 
কাছে দীড়িও না-_এখুনি চাপা দেবে,” বলিয়া'মে নিজেই 
ভীতভাবে জড়সড় হইয়া একধারে সরিয়া ধীড়াইল। সারা 
ঘরে যেন আনন ফোয়ারা ছুটিয়া৷ গেল। 

এন্তার মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
ভানিয়ার প্রতি তাহার টিরাত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি কোমল হইয়া 
আসিয়াছে । হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকু্ট হইল, এ কি! 
এতদিন তে| সে ইহা দেখে নাই। আনন্দের উত্তেজনায় 
ভানিয়ার সুখ লাল হইয়া! উঠিয়াছে, ঘন আখি পল্লবের ভিতর 
দিয়া চক্ষুর দীপ্তি আনন্দে উত্তেজনায় উছলাইয়া 
পড়িতেছে ; ইহা যে তাহারই মৃত স্বামীর হব প্রতিমুস্তি। 
চোখ থাকিতেও এন্তা ইহা দেখে নাই বলিয়া মনে মনে 
নিঙ্গে বারবার ধিকার দিতে লাগিল। যে হিংসার বরফ 
জমা হইয়া তাহার মনকে শীতল কঠোর করিয়া 
তুলিতেছিল/-আজ বসন্তেঞ় উজ্জল হুর্যালোকে তাহা 
গলিয়া মাতৃন্সেছের রসে মনকে ভরিয়া দিল। সে' 
অধীরভাবে ভানিয়ার কাছে আগাইয়া গেল। ভানিয়া 
বলিল, “মাগো, তোমার জন্তে এইটা” বলিয়া এন্যার চাতে 
সে একটা ছোট ভেলভেটের কেস দিল। কৌতুছনী 
এন্ঠা সেটি খুলিয়া দেখিল, লাল রংয়ের ভেলতেটের তিতর 
একটা সোনার ব্রোচ$ তাহার মাঝখানে স্থামীর মুর্তি 
অংকিত করা । 

সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে এন্ডা এই প্রথম মাতৃল্লেছে 
ভানিয়াকে চুমা খাইলেন। ভানিয়া আনন্দে মাতার 
ছুইহাত ঠোটে চাপিয়া ধরিল। তাহীয় পর ছুটিয়া গিয়া 
টেবিলের উপর হইতে একটা প্যাকেট লইয়া মিলোচ.কার 
হাতে দিয়া বলিল, “আর কীদবে না তো? এইবার তুমি 
বল্‌ নাচের মজলিসে যেতে পারবে । আর মারের জঙ্বো 
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সাটিনও এনেছি” মিলোচ.কা ততক্ষণে প্যাকেট খুলিয়া 
জাহার অতি সাধের অতি হুল্্স সাদ! মস্লিন আবিষ্কার 
করিয়া ফেপিয়াছে.। মিলোচকা এইবার আনন্দে 
আত্মহারা হইয়! ভানিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 
“ভায়া, কত লক্ষী ভাই।” ভাইয়ের গলা ধরিয়া উচ্ছুসিত 
হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল সে, তাহার অত 
মাধের মসলিন মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, 
সেদিকে সে জ্ক্ষেপও করিল না । এন্তা হাসিতে হাঁসিতে 
আগাইয়া৷ আসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি একলাই তোমার 
ভাইকে আদর করবে, আর আমি বুঝি আমার ছেলেকে 
আদর করতে পাব না?” 

এন্যা জীবনে এই প্রথম বলিল, আমার ছেলে। তাহার 
চোঁথ ছুইটাতে মাতৃন্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার 
মাথাটা বুকের ভিতর রাখিয়| বলিল, “ভানিয়৷ বাবা 
আমার |” তাহার ছই চোঁখ দিয়া অশ্রধারা ঝরিয়া 
ভানিয়াকে মাতৃশ্নেহে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে 
তাহার বাল্যের আনন্দহীন দিনগুলির কথা! ভুলিয়া গেল। 
যে মাতৃন্সেহের জন্ত সে তৃষিতের মত ঘুরিতেছিল, তাহা 
পাইয়া আজ মে আনন, প্রীতির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে 
চাহিল। মা ও ছেলে নির্বাক আনন্দে পরস্পরকে জড়াইয়া 
ধরিয়া প্লেহ ও গ্রীতি দিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিল। 
বু্ধা নার্স নিয়ানিয়৷ এতক্ষ৫া দরজার কাছে দীড়াইয়া 
একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরিবারের এই আনন্দ মিলন 
দেখিতেছিল। সে চোখ বুজিয়।৷ হাত ছুইটি বুকের উপর 
রাখিয় ভগবানের উদ্দেশ্টে তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। 


ত্য সালে 


৮ 


এন্তা তানিয়াকে কাছে বসাইয়া বলিল, “তুমি এসব 
জোগাড় করলে কি ক'রে বাবা?” ভানিয়া বলিল, মা 
তোমার ছুঃংখ দেখে তাবতুদ কি ক'রে মি তাড়াতাড়ি 
টাকা রৌজগার করব। বাবায় এক বন্ধুর 'কাছ থেকে 
আমি কিছু 'কিছু প্র্যান আকার কাজ জোগাড় করেই 
আমি এসব করেছি।* এঞ্ঠা প্রশ্ন করিল, “সেয়া যাকে 
ছবি আঁকা বলছিল সেকি তোমার প্র্যান ?” 

ত্য মা” এন্তার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল 
অশ্রসজল কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর এতো থেটো না, এতে 
যে তোমার শরীর ভাল থাকবে না" তানিয়া ব্যস্ত 
হইয়া বলিল, "তুমি ভাবছ কেন মা। এতে আমার কিছু 
হবে না। দেখ না আমি বাবার মত শক্ত হয়েছি, আমি 
বাবার মতন কাজ শিখছি । আর বাবর মত টাকা রোজগার 
ক'রে তোমাদের সবাইকে স্থুখে রাখবো |” মিলোচ.কার 
দিকে চাহিয়া বলিল,“ঠিক কিনা বল মিলোচ.কা?” 

একটা সুনদর সুমিষ্ট অনুভূতি এন্যার মনকে আবিই 
করিয়া দিল! ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ঘে দুঃখ, ভয়, 
নিরানন্দ তাহাকে সর্বদা আচ্ছ্ করিয়! রাখিত। তাহা যেন 
হঠাৎ কোন্‌ যাঁছকরের মন্ত্রে দূর হইয়া আনন্ধ আলোয় 
তাহাকে ভরিয়া তুলিল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভানিয়াকে 
দেখিতেছিল, ঠিক তাহার বাপের মত শক্তিশালী 
পুরুযোচিত চেহারা, তেমনি পদবিক্ষেপে পিতার পদাঙ্ছ 
অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ় বাস তাহার 
দিকে আগাইয়া! দিয়া বলিতেছে, “তুমি ভয় খাচ্ছ কেন মা? 
আমি বাবার মতই শক্তিশালী হয়েছি ।*-_ 


মৃত্যুর পারে 
রায় বাহাছুর শ্রীতারকচন্দ্র রায় 


(২) 
আত্মা। যে অবিনশ্বর এ বিশ্বাস বর্তমানে প্রত্যেক ধর্মের জনগণের মধ্যেই 
বিশে ভাবে দেখা যায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে এই বিশ্বাসের উত্তব 
অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক । আদিতে সকল ধর্মে এই বিশ্বাস ছিল না। 
হিন্দুর প্রথন ধর্দগ্রস্থ বেদে অবস্থ পরলোকের কথা আছে। প্রাচীন 
মিশর ও আসিরিয়ার ধর্টেও ছিল। কিন্তু ইহদীদিগের সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ধর্মপৃত্তকে পরলোকের কথ! পাওয়া বায় না। মুনা পরলোক 
সম্বন্ধে কিছুই হলেন নাই। মুমার পরবর্তী প়গন্থরদিগের উপদেশের 


মধ্যে অতান্কু অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ থাঁকিলেও বন্দীভাঁবে বেবিলনে 
নীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত ইছদীদিগের খশা ও আন্মাজ্ষা পা ধিবঙ্সীবনেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। সাইরাস কৃ বন্দীদশ! হইতে মুক্ত হইয়া ক্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের পরে ইহুদীদিগের মধ্যে স্তাড়ুকি ও ফ্যারিসি নামে ছুই 
সম্প্রদায়ের উদ্তব হয়। সুলার উপদেশের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে কোনও 
কথা নাই বলির স্তাডুকিগণ পরলোকের অত্তিতবে বিশ্বাদ কাত না। 
কিন্তু ফ্যারিসিগণ উক্ত মত গ্রহণ করে এবং নেই !অবধি উহ! ইহুদী 
ধর্থবর একট! বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। 


ই, 








প্রাচীর তীসে মলেটো ও তাহার শিল্পগণ কেবল যে মানবাজ্সার 
মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বান করিতেন তাহা নয়, জন্ম-পূর্বব অস্তিত্বে 
বিশ্বাস ফরিতেন। কিন্তু সেবিশ্বীস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। 
রোমে প্রৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাধারণ মৃত্যুভয় দুর 
করিবার জন্য অনেক যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন-_বলিয়াছেন মৃত্যু 
মানবকে সংসারের ছুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি দেয়, কিন্ত স্বর্গে স্থখভোগের দ্বার 
উদ্ধত করিয়াষ্ীদেয়। একথা বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন মৃত্যুতে মততার 
বিনাশ হয়, যাহাদের সত্তা নাই তাহাদের ছুঃখভোগও নাই। গিবন 
বলেন, সিসিরে। এবং প্রথম কয়েকজন সম্রাটের রাজত্বকালে যে সমস্ত 
প্রসিদ্ধ লৌক আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, তাহাদের আচরণে কখনও 
পরলোকে বিশ্বাস এমন ভাব প্রতিপন্ন হয় নাই। 
কিরপে পরলোকে বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় দে সম্মন্ধে অনেক আলোচন। 
হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন ন্বপ্পে মুত মানবের দর্শন হইতে এই 
ধারণার উৎপত্তি। মানুষ যখন স্বপ্নে মৃত আত্বীয়কে দর্শন করে, 
তখন মৃত্যুতে যে আত্মীয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই, তাহার এক অংশ 
এখনও বর্তমান আছে, এই কথাই তাহার মনে উদিত হয়। তাহারা 
মনে করে মানবের একই আকৃতিবিশিষ্ট দুইটা দেহ, মৃত্যুতে মাত্র 
একটার বিনাশ হয়, স্বপ্নে দ্বিতীয়টির দর্শন পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় 
৮ অংশটাই কালক্রমে “আত্ম” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রমিদ্ধ দার্শনিক 
হারবাট মেপনসার (79১8 9090007) এই মতাঁবলম্বী। আচার্য্য 
মার্টিনো প্রতিবাদ করিয়া! বলিয়াছেন, “্বপ্রে তো কেব্ল মৃত মানুষই 
আমরা দেখি না, নশ্বর অনেক দ্রব্যও তে| দেখিয়। থাকি । শীতের সময় 
নিশ্ত্র বৃক্ষসম্থলিত উদ্চানকে যখন স্বপ্রে পত্রপুপ্পশোভিত অবস্থায় 
দেখি, তখন তো কল্পন! করি না, পত্র ও পুপ্পের দ্বিতীয় দেহ 
.আছে। বাস্তবিক জীবাস্মার উৎপত্তি হয় আমাদের স্বকীয়' অনুভূতি 
হইতে । আমাদের মধ্যে যে এক অপরিবর্তনীয় তত্ব আছে, 
গ্রতি মুহূর্তে আমরা তাহ! অনুভব করি। আমর! দেখিতে গাই, সেই 
অপরিবর্তনীয় সত্তা আমাদের সমগ্র জীবনে ক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
, আমাদের অনুতব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছা সমন্তই সেই অপরিবর্তনীয় 
জত্তাতে আরোপ করি। শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্য্যন্ত আমাদের দেহে ও 
মনে প্রভূত পরিবর্তন সত্তেও আমাদের [29:8009] 139015 অটুটই 
থাক্ষিয়। ষায়। এই অপরিবর্তনীয় সত্তাকে আমর! দেহ হইতে ম্বতস্্ 
মনে করিতে ততভ্যন্ত এবং ক্রমে বুঝিতে পারি আমাদের দেহ 
"আমি নয়, যিনি আমাদের মধ্যে “আমি” পদবাচ্য দেহ শ্তাহারই। 
দেহ হইতে বিমুক্ত করিয়া ধখন “আমি”কে দেখিতে আরম্ভ করি, 
তখনই আত্মার ধারণা হয় এবং তখনি প্রশ্ন উঠে_দৃত্যুর পরে 
“আমির ফি হয়? দেহের সঙ্গে চিতার আগুনেই কি তাহার লয় হয়, 
অপব! তাহার পরিণাম ভিন্ন?” 
জড়বাদিগণ বলেন, প্রত্যেক মানুষই, (মতি ত্র অনুবীক্ষণ দু 
প্রোটোম্যাজ.ম কণা (91680518810) হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রেটোল্যাজ.ম 
ক্ষণা ও জীমজগণ্র লিক্তম শুরে অবস্থিত এক কফোববিশিষ্ট 


স্ডানতহ্যহথ 





[৩৫শ বর্ষ-_১ম থণ্ড--১ম সংখা! 


স্ব সস্হপপ-্থ 





জীবের শীরীরিক গঠনে কোনও পার্থক্য নাই। সেই লৃক্ 
প্রোটোপ্ন্যাজম্‌ কণা মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বিকশিত হইয়। মানব" 
শরীরে পরিণত হয়। এই পরিণতি কালের মধ্যে ঠিক কোন সময়ে 
অবিনশ্বর আত্মা আসিয়া শরীরে অধিষ্ঠান করেন? তবে কি ভূমিষ্ঠ 
হইবার সয়ে আত্মা আসিয়া শিশুর দেহ অধিকার করে? অথবা 
পরবর্তীকালে শিশু যখন নিরাঁধার গুণের (8১৪08০$ 8০০৪$) চিন্তা 
করিতে সক্ষম হয়, তখনই আত্মার আবিপাব হয়? আত্মা কিবাহির 
হইতে আসিয়া দেহে প্রবেশ করে, না জণ অথবা শিশুর মধ্যে অবস্থিত 
কোন কিছু ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া আম্মায় পরিণত হয়? ইহা প্রত্যেক 
মানব শরীরে আম্মার আবিষভীবের কথা। প্রোটো প্ল্যাজমূএর আবির্ভাবের 
পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। আত্মা কি প্রাণের সঙ্গে আবি 
হইয়াছিল, না প্রোটোজোয়। হইতে মানবে পরিণতি লাভ করিতে থে 
বিপুল সময় লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও এক সময়ে তাহার 
আবিগীব হইয়াছিল? যদি মানবেই আক্মার প্রথম আবির্ভাব হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আত্মা কি সম্পূর্ণ নৃতন কোনও পদার্থ অথবা 
জীবশরীরে বর্তমান কোনও পদার্থের পরিণতি ?” 

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নান! ভাবে দেওয়। যাইতে গারে। 
ুষটায় মতদ্বারা প্রড।বিত পাশ্চাত্য জগতে মানবাত্মার জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্ব 
অনেকেই স্বীকার করেন না৷ ইতর জীবের আত্মা আছে, ইহা স্বীকার 
করিতেও গাহার। কুটঠত। স্থতরাং ভাহাদের বিরুদ্ধে উত্ত আপত্বি- 
গুলি সহজেই উত্থাপিত হইতে পারে। ভাহাদের পক্ষ হইতে এ সদন্ত 
আপত্তির উত্তর আছে, আমর! প্রথমে তাহীরই আলোচন! করিব। 
ভাহার। বলেন, ইতর জীবে যে চৈতন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মানবাস্মা 
তাহারই পরিণতি, ইতর জীবের চৈতন্থ তাহাদের প্রাণশক্তি হইতে 
উদৃভূত্ত এবং প্রাণশক্তি রাসঘানিক ( 0৮৩701081) ও ভৌতিক 
(6058৩91) শক্তির অভিব্যক্তি। ভৌতিকশক্তি বহুযুগ অতিক্রম 
করিয়া যখন মানবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তখনি মৃত্যুকে 
অতিক্রম করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয্লাছিল। এমন মময় ছিল, যখন 
পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি ছিল না। পৃথিবীর 
উত্তাপ তথন এত বেশী ছিল, যে য্াসায়নিক শক্তির প্রকাশিত 
হইবার অবকাশ ছিল না। তাপ বিকীরণ ভ্বারা যখন পৃথিবী শীতগাতব 
প্রাপ্ত 'হইল, তখনি রাপায়নিকরপে নূতন শক্তির আবির্ভীব হইল। 
ইহার পর যুগের পরে যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, অবশেষে 
উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবস্থা প্রস্তুত হইলে প্রাণশক্তিরপ আর এক নূতন 
শক্তির আবির্ভাব হয়। আবার যুগের পরে ঘুগ অতিক্রান্ত হয়, প্রাণ 
উদ্নত হইতে উন্নততররপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে যখন সময় পূর্ণ 
হইল, তখন প্রজ্ঞা, অহংকার ও নৈতিকজ্ঞান 'সৈহ মানবাস্বা আবিষ্কৃত 





. হইল। কিন্তু এই মতের সহিত অমরত্বের সামগ্রন্থ কোথায়, বুঝিতে 


হইলে “আকশ্সিক অথব| অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্কিবাদ" নামক নূতন 
দার্শনিক মতটি বুঝিতে হইবে। 
গ্যালিবিওর সময় হইতে বৈজ্ঞাদিকগণ পরমাণুবাদ দ্বারা জগতের 


আবাঢ--১৩৫৪ ] 





সি সান্তা খা সজাগ 


আতা সালে 


শে 


রি পসগরপবটিত ৪ 





সত ্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। তাহাদের মতে বর্ণ, কেন বহির্জগতের সহিত আমাদের দে অনুপম লব্বকে আমর 


তাপ, শব প্রভৃতি গৌণ গুণ সকল (8990088 00811068) 
পরমাণ, সমূহের অবৃষ্ কম্পনের ফল। জড় পদার্থ অনৃগ্য অণ.পরমাগ,র 
(ম001967198, 86০78, 0701008, 8199008 গ্রাভৃতি ) সমষ্টি, এবং 
অনুদিগের কম্পনের সক্কেত। জড়ের গৌণ গুণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
(£616978109 ) মন্বন্ধ যে আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রতি 
সেকেণ্ডে অণ,র নিদিষ্ট সংখ্যক কম্পন দ্বার নিদদিষ্টবর্ণ বা শজে, 
অথবা তাপের প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, তাঁহার যুক্তিনঙ্গত 
কোনও কারণ *খু"জিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবী সুর্যের চতুর্দিকে 
অগুঁকার (911105109] ) কক্ষে কেন ভ্রমণ করে, গণিতের সাহায্যে তাহা 
বোধগমা হয়।  9190118] [590790এর সতাতা। অকাট্য যুক্তি স্বারা 
প্রমাণ করা৷ যায়। কিন্ত বায়ু বা কম্পন দ্বারা শব্দের জ্ঞান কেন উৎপন্ন 
হইবে, ইথারের কম্পনে কেন আলোর প্রত্াক্ষজ্ঞান হইবে, তাহা 
এরূপ কোনও ঘুক্তির দ্বারা বোঝা যায় না, কেননা বাযু ও ইথারের 
কম্পন ও উত্তীপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ । তারপরে ভৌতিক 
বিজ্ঞানের নিয়মন্থারা রাসায়নিক (09701021) নিয়মের ব্যাখা 
করা সম্ভব লহে। প্নায়ন শাস্বের ঝুল দুই আয়তনের জলজীন 
(ম0£90) এবং এক আয়তনের অক্লজান (05890 ) 
মিলিত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য বলা হয় একটী 
অগ্নজান পরমাঁশ,র সহিত দুইটী জলঙজান পরমাণ,র (88015) 
আছে ; এইজন্য অস্নজানকে বলা হয় দ্বাণ,সংসক্ত এবং জলজানকে 
বলা হয় একাণসংসক্ত | কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞান অগ্নজান ও জলজান 
পরমাণ,র নৈছ্যুতিবী গঠন মহ্বন্ধে এমন কিছুই আবিষ্ষীর করিতে 
পারে নাই, যাহা দ্বারা জলজান একাণ,সংসন্ত হইবে এবং আজান, 
হাণসংসক্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। 

ভৌতিক নিয়ম দ্বারা ঘেমন রাসায়নিক কার্ধা নোঝ| যায় না তেমনি 
ভৌতিক ও রাদায়নিক নিয়ম দ্বারা প্রাণ ও চৈতচ্যের ব্যাপার নকল 
ব্যাখ্যা করা যায় না। ভৌতিক বিজ্ঞানে ও রসায়নে 'উদ্দেশোরণ 
কোনও স্থান নাই। কোনও ভৌন্তিক কার্ধ্য ব| রাসায়নিক কার্মা 
কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয় না। কিন্তু প্রাণের 
যাবতীয় কার্ধ্যই উদ্দেশ্ঠমূলক, প্রত্যেক কার্ধা নি্দি্ট উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই কৃত হয়। জীবজগতের যে জীবন সংগ্রাম [08710 
জীবন'অভিব্যক্তি ব্যাখ্যার প্রথম ছৃত্রে দেখাইতে .চাহিয়াছিলেন, 
তাহাতেই জীবন যে উদ্দেষ্টমুলক তাহা প্রমাণিত হয়। ভৌতিক ও 
রাসায়নিক বিজ্ঞান হইতে এই ব্যাপারের যে আলোচনা হয় তাহার মধ্যে 
এমন কিছুই নাই যাহা হইতে যুক্কি দ্বারা এই জীবন-সংগ্রামের 
অস্তিত্ব উৎপাদন কর! যার, যাহাকে জীবন-সংগ্রামের কারণরূপে 
উপস্থাপিত করা, সম্ভব হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান সন্বন্ধেও এ কথ 
খাটে। মস্তিষ্কের ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের 
মানসিক ব্যাপারের ঘে অবিচ্ছেত্ভ সম্বন্ধ-_অবগ্ত পর্যবেক্ষণ দ্বারা 
আগে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্ত কেন এ সন্বন্ধ-_ 


"জ্ঞান" বলি, মন্তিতবের পরমীপুর গতি স্বারা তাহা উঠল এ 
প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া খায় না। এই সমস্ত কারণে- 
881000] 4816580৫৩1 প্রমুখ চিন্তাশীল দার্শনিকেয়া জড় ও জড় পরমাণুর 
শ্্দন সারা সমগ্র বিশ্বের ব্যাখা করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন। 
তাহাদের মতে যদিও চৈতন্থের আবির্ভীবের জন্য দেহান্্র ও প্রাণের 
প্রয়োজন, প্রাণের আবির্ভাবের জন্য রাসায়নিক সংযোগের প্রয়োজন, 
রানায়নিক সংযোগের জনক পরমাণ,র প্রয়োজন , তথার্পি এই সকলের 
মধ কোন একটার আবির্ভাবেই তাহার পূর্ববর্তী ব্যাপারের ব্যাখ্যা 
করা যায় না। নৃতনের এই আবির্ভাবকে তীহারা [0008:89% 
[0৮)101০0 নাম দিয়াছেন। 

উপরে যাহ। বল হইল তাহ! হইতে বোধা৷ যাইবে চৈতগ্ক ও 
জ্ঞান জড়ের সঙ্গে সদদ্ধপুক্ত হইলেও জড় কতৃক উৎপন্ন হয় মাঁ। 
অনিব্যক্তির ইতিহাস ব্যক্িগঠনের ইতিহাস। অসীম শৃহ্য মধ্যে 
অমংখ্যপ্রটোন ও ইলেনী,ন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নির্িষ্ট সংখ্যক 
প্রোটন নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্ট-নের সঙ্গে গাঢ়ভাতব মিলিত হইয়া! মৌলিক 
পদার্থের (8190)606) যখন স্থষ্টি করিয়াছিল, তখন হইতে ব্যক্তিগঠন 
আরস্ত হইয়াছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে নৃতম 
ব্য স্ষ্টি ব্যক্তিগঠনের দ্বিতীয় ক্রম। বিভিন্ন রামায়নিক জ্রব্যের সমবান়ে 
উদ্তিদও জীবদেহ স্থষ্টি তৃতীয় ক্রম; সর্বশেষ ক্রম অহংকারিক একত্ব ছু 
নৈতিক জান সমদ্থিত মানবের আবির্ভাব। ইহার জন্ ঘুগবুগাত্তর 
ব্যাপী অভিবাক্তি ধার প্রবাহিত। যুগুগাত্তর ধরিমু| দারুণ যাতনা 
প্রকৃতি গর্ভে মানবক্গণ শীক্ষিত ছিল। পিতৃ শোশিত কণ! 
মাতৃগর্ডে মেন ক্রমশঃ বিকাশ লাশ করে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ 
পুষ্ট হইয়। ভূমিষ্ট হয়, মানব ভ্রাপ ও তেমনি লক্ষ লক্ষ বৎদর ধরিয়া 
প্রকৃষ্ঠির গর্ডে পরিপুষ্ট হইতেছিল। রাসায়নিক শক্তি ও প্রাণশক্তির 
আবিগ্াবে জের আবির্ভাবের ক্রম । ভূষিষ্ট হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত মাতৃ- 
গড শিশু যেমন মাতৃশরীরের অংশ মার থাকে, নাতি নাড়িস্বারা 
মাতার শরীর হইতে পুষ্টপ্রাপ্ত হয়। মানব জ্রণও তেমনি প্রন্কৃতি-গর্তে 
প্রকৃতির অংণ রাপে বদ্ধিত হইতে ছল, স্বাতন্তয লাভ করে মাই। 
অকল্পাৎ তাহার নাভি নাড়ি ছিম্ন হইয়। গেল, প্রকৃতির সহিত যোগগুত্র 
কাটিয়! গেল, স্বাতন্ত্য লাভ করিয়! পে প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞানসম্পনন 
মানবরপে দাঁড়াইয়া উঠিল। ব্যক্তিত্ব গঠন তখন মম্পূর্ণ হইলাছে। দেহ 
ও মস্তিষ্ক যথন প্রজ্ঞা ও অহংকারকে প্রকাশিত করিবার উপযোগিত! 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই প্রজ্ঞা ও অহংকার অবধি পূর্ণ হইয়া প্রকৃতির 
বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিল * শ্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করিয়া 
অবিনশ্বর অনন্ত জীবন দান করিয়াছিল । প্রজ্ঞা ও অহংকারের আবি- 
ভাবের পর হইতে দেহ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন হইল। সম্ভপ্রদৃত 
শিশুর শরীরের গঠনের সহিত সম্যক পুষ্ট ভ্রণের শারীরিক গঠনের বিশেষ 
পার্থক্য নাই; প্রীনবের অব্যবহিত পরেই শিশু সত্তার সম্পূর্ণ তিন 
সুয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেখানে সে মাতৃ শরীয়ের অংশ নয়, ম্ব-প্রতিষ্ঠ। 
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এই পরিষর্তন ভাহায় প্রগতির অন্ত অত্যাবস্ঠক। পৃথিবীতে মানবের 
প্রথম আবির্ভীবের সময়েও শারীরিক গঠনের পরিবর্তন তেমন বেশী কিছু 
ছিল নু, অভিব্যক্তি ধারায় যে জীবদেহ প্রাকৃতিক নির্বধাচন (109081 
861598190) ও আকম্মিক পরিবর্তন হুত্রে মানব দেহে পরিণত 
হইয়াছিল, তাহার সহিত নূতন দেহের হয়তো বেশী ভেদ ছিল না, মানসিক 
গঠনেও ভেদ হয়তে। সামান্ই ছিল, কিন্ত মানসিক জগতের যে স্তরে এই 
নূতন জীব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নৃতন এবং প্রগতির 
বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। বর্তমানে শিশুর জন্মকালেও অতীতে 
মানবন্তের প্রথম উন্মেষকালে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই নূতন 
শক্তিবিসিটি-নুষ্ঠন জীবের আবির্ভাব, পুরাতন জগৎ হইতে নূতন জগতে 
প্রবেশ, উচ্চতর কগতে জীগরণ। একমাত্র মানবই প্রকৃতি হইতে 
পৃথক জীবন ধারণে সমর্থ। পৃথক হইলেও প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নয়, 
প্রক্কৃতি গর্ভধারিগ্ী মাতা ন! হইলেও ধাত্রী বটে। মৃত্যু পর্যযস্ত 
তাহাক্ষে প্রকৃতির স্তম্ত পান করিতে হয়, মৃত্যুর পরে হয়তো পূর্ণ 
স্বতন্ত্রতা ৷ 

অহংকার অথব! আত্মজ্ঞানের মুল ব্যক্তিত্ব । প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীন্ন 





সংযোগ বখনি ছিঙ্ন হয়, তখনই অহংকারের উদ্ভব হয়। অহংকার 
হইতেই স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্ব বোধের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের 
সহিত স্বকীয় সন্বদ্ধের অনুভূতি এবং সীমাহীন উন্নতি লাভের সামর্থ্য জন্মে । 
ব্যক্তিত্বের অর্থ স্বতন্ত্র আত্মিক জীবন ও অমরতা। কোনও জীবঙস্ধর 
মধ্যে শিক্ষা ছারা যদি আমিত্ব জ্ঞান উৎপন্ন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে 
সেই মূহর্ডেই সে নৈতিক দায়িত্ব-বিশিষ্ট জীবে পরিণত হইত এবং 
অমরতা লাভ করিত। 

উপরি উক্ত আলোচনায় জড়বাদীদিগের প্রশ্্ের যে উত্তর পাওয়া 
গেল তাহা এই £- 

(১ ইতর জীবে আত্ম! নাই, অমরত্তের দাবীও তাহাদের নাই। 
তাহাদের চৈতন্ আছে সত্য কিস্ত আমিত্ব নাই, আমমত্ইই অমরত! দান 
করে। 

(২) শিশু তৃমিষ্ঠ হইবার গরে যখন আমিত্বের জ্ঞান প্রকৃতি 
হইতে স্বাতন্ত্যভাবে লাভ করে তখনি তাহাকে আত্মা বল! যায়। 

(৩ অভিব্যক্তি ধারাতেও যখন আমিত্বের আবিাব হইয়াছিল, 
তথনই আত্মার উদ্ভব হইয়াছিল__ভাহীর পূর্বে নয়। 


রাজসুয় যঙ্ঞান্ুষ্ঠান 


 শ্রীবিজয়রত্ব মজুমদার 


ধর্মরাঁজ যুধিষ্টিরের রাজসুয় যজ্ঞের গৃহিত এসির মহাঁসশ্মিলনকে সমপধ্যায়- 
ভুক্ত করিতে আমার এতটুকু সক্কোচ নাই। সাদৃশ্ত ও সামঞ্জত্তের 
নৈকটা লপ্রসাণ. করিতেও আমাকে আদৌ কষ্ট পাইতে হইবে ন। 
মূল মহাভারত পাঠকের ম্মণ থাকিতে পারে যে ধর্মমরাজ যুধি্টিরের 
হিতকামী বহু ব্যক্তি বহুবার রাজাকে রাজসুয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ 
করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছিলেন। সাবধানী 
স্বাজ। যুধিষ্ঠির তাহার দিশ্বিজয়ী সহোদরম্বয় ভীমাঙ্ুনের আগ্রহাধিক্যসতবেও 
মনস্থির করিতে পারেন নাই। দ্বারকায় াহার একগরন হিতৈষী বান্ধব 
বসতি করেন, তাহার পরামর্শ ব্যতিরেকে রাজনুয় যন্জানুষ্ঠানে প্রবৃত 
হুইবার সম্ভাবনা নাই এই সংবাদ প্রকাশ পাইবামাত্র দ্বারকায় দূত 
প্রেরিত হইল ; দ্বারকাঁবাসী বদ্ধুও অনতিবিলম্বে খাগুবগ্রন্থের নবীন 
রাজধানীতে উপনীত হইলেন। যুধিঠির তাহাকে বলিলেন, ভাই, সকলে 
আমাকে বলিতেছেন রাজনুয় যজ্ঞ, করিতে ; কিন্তু আমি যজ্জাধিকারী 
হইয়াছি কিন! তাহ! আমি বুঝিতে পাঁরি না। এই জনই আমি তোমার 
পরামর্শ বালন্তা করি। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। 

বন্ততঃ ধর্দরাজ বুধিত্তির তখন প্রবলপ্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন 
মত্য ; কিন্তু রাজনুয় বজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অধিকাস একমাত্র তাহার, বিনি 
অগ্রাতিদ্বন্ী, একছত্র সঞ্জাট। যুধিিয “দ্বারকাঁবাসীন্‌' বন্ধু-স্রীকৃ্ের 


নিকট তাখাই জ!নিতে চাহিলেন, আমি কি অপ্রতিঘবন্দী-_আমি কি 
সম্রাট? 

প্রীকৃষ্ণকে এ প্রশ্ন করার কারণ" ছিল। তদানীন্তন সমাজে তিনি 
ছিলেন সমাজপতি, রাজারও উপরে, সম্াটেরও উর্ধে; অধিকন্তু তিন্নি 
নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী ॥ জত্যাশ্রয়ী ধুরধষ্টিরর ঠাহার উপর 
অশেষ নির্ভর | 

প্রীকৃ্ণ বলিলেন, মহারাজ, মগধদযাট জরাসন্ধ থাকিতে আপনার 
বামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ত দেখি না। আপনার রাজনুয় যজের 
আহ্বান সাধুগণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া! মনে হয় না এবং আমার আশশ্ব! 
হয়, সঞ্াট জরাসন্ধও তাহাতে বিদ্বোৎপাদন করিতে পারেন। 

আমাদের এই ভারতবর্ষ একদা এসিয়ার অধিনায়কত্ব করিতেন। 
বহু মিথ্যার বেদাতি করিলেও ইতিহাস ইহ! অস্বীকার করিতে পারে 
নাই। তারপর, একদিন ভারতের মত এবং ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশাল 
এসিয়ার উপরও দুংখনিশার ঘনান্ধকার নামিয়াছিল। তথাপি, এসিয়া 
পরিব্যাপ্ত দুঃখ, দুর্ধ্যোগ ও পরাধীনতার মধ্যেও অশ্বদ্দেশে এসিয়া মম্মিলমের 
প্রস্তাব নানা সময়ে নানাভাবে উঠিয়াছে। পণ্ডিত মভিলাল নেহেরু, মৌলান! 
মহশ্মদালি, চিত্তরপ্লন দাশ, এমন কি পণ্ডিত জওহরলালও এসিয়া 
ফেডারেশনের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু 'ঘবারকাবাসী'র দম্মতির অভাবে 


জাবাট--১৩৫৯ ] 


ল্লীম্পুঞ্জ শভভান্ুটাল 


২৬৯ 


রন্তাব “উথায় স্বদিলীযন্তে' । হুতাষচন্ত্র বহর জীবনের সর্কাপরধান স্প্ 
ছিল, একত্রিত এসিয়া। 'দ্বারকাবাদী'র অনিগাফি-দরবারে তিনিও 
বার করিয়াছিলেন; কিন্তু গান্ধীজীর মুখ দিয়া ত্র একটি একাক্ষরের 
ছা বাহির করা সম্ভব হয় নাই। ত| না হৌক, হা ভাহার সাধনার 
বপ্নকে ক্গেত্রাস্তরে ও রপাস্তরে সার্থকতা দান করিয়া ধরায় যে কীর্তি 
স্থাপিত করিয়! অনন্ত কালসমীপে ষে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, অন্ত 
জগত অনন্ত কাল তাহ! শ্রণ করিয়া ধস্ক হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে 
শ্বারকাবাসী'র সন্মতি মিলিয়াছে ; জরাসন্ধ “কুইট ইঞ্ছিয়!” প্রতিজা বন্ধ, 
রাজস্য় যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিশ্ব স্ষ্টির সম্ভাবনা নাই। ১৯৪৭ সালের ২১এ 
মার্চ যুখিঠিরের ইন্পরস্থ সংলগ্র ক্ষেত্রে দি্ীর পুরাণ কেল্লায় এসিয়ার 
রাজন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। 


জওহরলাল রাজনুয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও এই রাজ্য *. 


করিয়াছে। লক্ষ্য এক, উদ্দেন্ত অভিন্ন; স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। বিশাল 
মহাদেশ এসিয়ায় আজ বৈদেশিক শীদন ও শোষণের অন্ত স্তর অক্ষমও 
অকর্মপ্য। সাসজাজ্যবাদের প্রতিমা নিরঞ্জনাস্তে এশিয়া আজ বিজয়! 
সন্মিজনীতে মিলিত হইয়াছে। বিঅয়া সশ্মিলনের সর্বাঞজধান অঙ্গ, 
শাস্ভিবারি সিঞ্চন। ॥পুরোহিত ভারতে ; তাই এলিয়ার সমাবেগ, 
ভারতবর্ষে। 

এ যেন সেই 

“ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?” 

প্রবাস-শেষে, এসিয়ার সম্ভান-সম্ততির উৎস-মুলে এই গুত-দমাগম | 
এসিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব ও অবিল্মরণীয়। এসিয়া এক ও 
অথণ্ড, এ তারই শুভ হৃচন!। 

এসিয়। মহাসন্মিলনের ক্ষেত্র ভারত ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে ? 





য্লাজনুয় যক্ঞানুষ্টান 


অওহরকে রাজচতরবর্তী সম্াটতথে অধিঠিত করিবার জন্য আহত হয় মাই। 
ইহাকে এসিয়ার রাজনুয় বলাই সঙ্গত। এসিয়৷ এসিয়ার রাজচজবর্তী ; 
এসিয়া এসিয়ার সঞ্াট ) এসিয়ায়' এসিয়ার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং 
এসিয়ারই এই যৌবন অভিষেক । দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আজ রবীন্দ্রনাথ 
মাই, যৌবনে রাজটাক। কেআর তেমন করিয়া দিতে পারিবে? এসিয়াকে 
ছাল, অসহায় ও নাবালক বোধে পাশ্টাতোর বৃভূক্ষ অপিচ শক্তিশালী 
্াষ্ট্রসমূহ কখনও একক, কখনও সঙ্ঘবন্ধভাবে এসিয়ার উপরে শাসন ও 
শোষণের করৃ্ বিস্তার করিয়াছিলেন । কালক্রমে, সাগরে জলোচ্ছসের 
মত, বর্ধাগমে নদীর বালির বাধের মত, যৌবনাগমে যুবতী নারীর লঙ্জ। 
সঙ্কোচের প্রাচীরের মত একটির পর একটি নাগ পাশ ছিন্ন করিয়া 
এসিয়া! তাহার লুণ্ড ্বাধীনত। পুনরুদ্বতি করিয়াছে। কেহ সম্মুখ যুদ্ধ, 
কেহ গেরিলা দুদ্ধ, কেহ কূটনৈতিক যুদ্ধ করিয়াছে, হয় তবা এখনও 
করিতেছে; আর কেহ বা জন্ভিনব ও অপূর্ব অহিংস যুদ্ধ পরিচালিত 


অন্তাতের কথ! না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, বর্তমানেও বিশাল বিশ্বে ভারত থে 
প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়াছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? 'তবু আজ 
ভারত পুরাপুরি স্বাধীন হয় নাই, তথাপি ভারতের দৌহাদাকামনায় 
বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আশ্রহাকুলত! কে না দেখিতেছে? আরমেরিকাঁ, 
চীন, রাপিয়া, ফ্রান্স ভারতের সহিত রাষ্ট্রূত বিনিময়ে যে তৎপরত! 
দেখাইয়াছে, পৃথিবী কি অন্ধ, তাহ। দেখে নাই? ভারতের আত্মিক গু 
নৈতিক বল যে শত হৃর্ধ্যের কিন্লণচ্ছটায় দিগেশ প্রভাসিত করিয়াছে । 
নমগ্র বিশ্বে যাহার বন্দনা গ্রীত হইল,ভারতের নিকটতম প্রতিবামী এসিয়ার 
দেশসমূহের নিকট কখনই তাহা অজ্ঞাত, অনৃন্ঠ ও অজ্ঞাত থাকিতে পারে 
নাঁ। পৃথিবীর সহিত এসিরাও প্রেম, সত্য ও অহিংসার(চিত সে মহা 
সঙ্গীত শুনিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বৃতির অভল তল হইতে পূর্ববস্ৃতি 
সোনার আখরে জার্গি/উঠিকলাছে ; ভারতের নেতৃত্ব তাহার কাম্য হইনা 
উঠিয়াছে। 


৬২ 
জপ সপ পভ" স্পা বাপ ব্যাগ স্পা স্পা সাপ বা 
ভারত এসিয়াকে দেখাইয়াছে, বিনা অস্ধে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাত, 
শুন্ধমাত্র নৈতিক বলে প্রবলের প্রভঞজন-সদৃশ অভিযানও ব্যর্থতীয় পর্ধ্য- 
বসতি-হয়। তারতই পৃথিবীকে দেখাইয়াছে ঘে অর্ধবিশ্ববিজয়ী সম্রাটের 
সাজাজ্যঃপ্রাসাদও নিঃসহায় নিরস্ত্র বাঁসনাবাস্পের ভর পহিতে পারে না, 
ভূমিকম্পে অট্রালিক্ষার মত ভূমিদাৎ হয়। যে যুগে এযাটম্‌ বন্ধের 
মন্তুপ্তির জন্ত অর্ধবিশ্ব সন্ত্রস্ত এবং অপরার্ধ অপহরশৌদ্ভোগে, উদ্গ্রাব 
অধীর, সেই ঘুগে সেই পৃথিবীতে এমন এক কটাবাসসন্থল শীর্ণকায় জীর্প- 
করনিন্ছে মন্ুয্যের উত্তব হইয়াছে-_যে লোক একত্রিত এপিয়াকে দিখ্বিজয়ের 
বয় দান করিতেছেনঅথচ কাহারও হাতে একথানি অস্ত্র দেয় নাই,মুখে হিংস্র 
ঝ| ধ্বংসাত্মক একটি শব দেয় নাই ! এসিয়া মেই বার্তা কাণ পাতিয়া 
শুনিয়াছে; ইয়োরোপ আমেরিকাও শুনিয়াছে। স্বর্গে ষদ্ঘপি দেবতার! 
আজও থাকিয়া থাকেন ভহারাও শুনিম্বাছেন। যে কালে প্রবল অহনিশ 
দুর্ধ্যলের সর্বব্থ অপহর- করিয়। রাজকীয় বিশুদ্ধ গালভর। অভিধান 
প্রয়োগে অপকর্ম্মগুলিকে রাষ্্রীক আভরণে আবরিত করিতেছে, যে 





প্রবেশ তোরণ-_পুরাণো কিল্লা 
ফটো--হরেন্জী ঘোষের সৌজন্যে 


কাঙ্লে নরপণুতে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, 
গৃহদাহ, ধন্মাস্তরিতকরণ প্রতৃতি মধাযুগীয় বর্ধবরোচিত পাশবিক অনুষ্ঠান 
করিয়া! প্রত্যক্ষে পরোক্ষে রাজনৈতিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হয় না, 
হায়! দেই কালেও, এবং দেই মনুম্বালয়েও অত্যাচারিত ও নিগৃহীত 
মানুষকে প্রেম ও অহিংসার শাস্ত শ্সিগ্ধ ও অভয় মঙ্ত্রে নির্ভয করিবার 
স্বানুষ যে কেবলমাত্র ভারতেই বিস্তমান, সেই ভারতে, মহামানবের দেই 
লীলাক্ষেত্রে এসিয়ার হ্থধীনমাগম হইবে না ত কোথায় হইবে? 
সহশ্রীধিক বর্ষ পূর্ব্ধে তথাগত বুদ্ধ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই 
কর্ধিত ক্ষেত্রে গান্ষীজী যে বীজ আজ বপন করিলেন, তাহাই একদিন 
অহামহীরুহের আকার ধারণ করিয়া ররান্ত লোডঙ্ষাস্ত পৃথিবীকে অভয় 
ও আশ্রয় দান করিবে, এসয়। মহাসম্মিলনের বসন্ত-সন্ধ্যায় ইমন কল্যাণে 
তাহারই পূর্কায়াগ সনদীত গীত হইতে গুনিলাম। 

বিজয়া সপ্মিলমী উদ্দোধন পরনে অওহ্রলাগ্‌ বৃলিযাছিলেন, “এখানে 
আমরা! রাজনীতি চর্চা করিধ ন1।” এত বড় কথা! বলিতে ইংলগের 


জ্ঢান্হ্তজ্রঞ্জ 
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বেভিন পারেন না, ক্রণাসের বিদৌলে পারেন না, মার্ষিন মার্সেল পারেন 
না, নোভিয়েটের মলোটভও পারেন না ; কিন্তু ভারতের জওহর নিঃ- 
সস্কোচ। ভারত নিলেভ, নিম্পহ, নিধ্ষিকার ; ভারতের ধর্ম নিক্ষাম। 
মিংহাসন অধিরোহণ ও বনবাঁস ভারতের নিকট তুল্যমূল্য ও অভিন্ন। 
ভারতের জওহরলাল স্াইকাউণ্ট মাউন্টব্যাটেনের টেবিলে বদিয়! খানা 
খাইয়া ভাঙ্গী বস্তিতে আসিয়া ছিন্ন চ্যাটাইয়ে বসিয়। চরকায় স্থৃতা কাঁটিতে 
দ্বিধা করে না। বিরাট ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ভার (যদিচ আংশিক ) 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এই জওহরলালই অহ্য়াবিচ্ছিন্ন ধরিত্রীকে অভয় 
বাণী শুনাইয়াছিল, ভারতের অপ্রেমেয় ধনবল, জনবল, ভারতের বক্ষে 
অফুরস্ত ধনরত্ব, মৃত্তিকাত্যন্তরে অপরিমিত খনিজ সম্পদ। অনুর 
ভবিষ্যতে দেদিন আসিবে যেদিন ভারত, শুদ্ধমাত্র এসিয়ারই নহে, সমগ্র 
বিশ্বের নেতৃত্বাধিকারও পাইতে পারে ; কিন্ত নেতৃত্বের যে মুর্তি আজ 
বিশ্বে গ্ুকট, ভারত কোন দিন সে নেতৃত্ব কামন! করে না। শক্তিমান 
ভারত অশক্তকে গ্রাস করিবে না, রক্ষা! করিবে ; বিশাল ভারত প্রতিবাঁসী 
রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া আত্মোদর স্ফীত করিবে না, প্রতিবানীকে 
সৌহার্দ্য বন্ধনে বন্ধ করিবে; শক্তিমত্ততার দাবা-খেলায় বড়ের চাল 
চালিবে না; আর্ত ভ্রৌপদীর ছুর্দশ| মোচনেই আক্মোৎদর্গ 
করিবে। 

বিপুলা চ পৃথীর মানুষের আজ ত আর এ সত্য আদৌ অবিদিত নাই 
যে ভারতের আশা-আকাম্থা কামন। বান। এই একটি মানুষের আনমনে ও 
নয়নে প্রতিবিন্িত ; ভারতের আত্মার ভাষা এই একটিমাত্র মানুষের 
ভাষণেই প্রতিধ্বনিত ! মহা-দন্মিপনে সম্মিলিত এসিয়া যে এই মানুষটির 
সান্সিধ্য কামনায় উৎসুক হইয়। উঠিয়াছিল, তাহাতে বিশ্মিত হইবার কোনই 
কারণ নাই। গান্ধীজীর অদর্শনে এসিয়া হু হইয়াছিল সন্দেহ নাই; 
কিন্তু এই সান্তনা ছিল থে গান্ধীর শাহত আদর্শে দিগন্ত হইতে দিগন্ত 
পথন্ত প্রভাসিত হইতে তাহার! /দখিয়াছে। বৃদ্ধকে কয়জন লোক 
দেখিয়াছে? তথাপি বুদ্ধ চিরপ্রদীপ্ত। প্রথম দিনের সভাধিবেশনের . 
শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল যখন আঙ্বাসিত করিলেন যে হয়ত মহাস্মাজী 
একদিন আসিতেও পারেন,|তথন সেই বিশাল সভাস্থল যেন আশাতীত 
কল্পনাতীত হর্ষোললাসে হতবাক্‌ হইয়া গেল। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কথ 
কেতাবেই পড়িয়াছি, বিদবাৎ প্রবাহে বাস্তবে জীবের কি দশ! হয় সেদিন 
প্রত্যক্ষ করিলাম। অকম্মাৎ এক সময়ে সম্থিৎ ফিরিয়া পাইতে সেই যে 
লক্ষ করতালি ধ্বনি ধ্বনিত হইল, তাহার আর বিরাম নাই। যেন বর্ধার 
বারি বন্ধ, খর খর কাপে, ঢল ঢল নাচে, খর বেগে ধায়__সে দৃশ্ত দেখি- 
বার, অনুভব করিবার । 

কিন্তু গান্ধী তখন কোথায়? জওহরলালই জানাইলেন, সামু 
মনুষাত্ব হারাইয়। পশুত্ব অর্জন করিয়াছে । ভারতের পথে প্রান্তরে সেই 
লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার মানসে নরোত্রম মানুষটি নগ্ন দেহে নগ্ন পদে ভারতের 
পল্লী পরিক্রমা ব্রত উদযাপন করিতেছেন। “ক্যাপ! খুঁজে ফিরে পরশ 
পাথর।' পৃথিবীর শক্তিমানগণ এযাটম-ধোরিয়াম খু'জিনা বেড়াইতেছেন। 
আর গান্ধী মানুষের লুণ্ত মনুত্ধব খুজিয়। ফিরিতেছেন |. কে জানে। কৰে 
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কোথায় ও কেমন করিক্লা হারাধন পুনঃপ্রাপ্তি ঘটবে; অথবা আদৌ 
ঘটিবে কি-না ! | 

শ্রীমতী সরোজিনী নায়ড়ু সভাধিটাত্রী দেবী। পূর্ধবদিন সন্ধ্যায় 
কন্ত! পন্মজার সঙ্গে তাহার শয়ন কক্ষে উপনীত হইয়! দেখিলাম, প্রবল 
ভবরান্রাস্ত। তখন ভাবিধ্াই পাই নাই শে ছুঃসহ হৃদয়বেদনায় কাতর 
এই বর্ধিয়সী নারী পরদিন সন্ধ্যায় পঁচিশ সহস্রাধিক নরনারীকে মেঘমন্দারবে 
ভারতের রূপরসগম্ধামোদিত ত্রিপথগা ভাগীরথীর পৃতপবিত্র বারিনম 
নির্মল আত্মার তীর্থ সলিলে অবগাহনে আহ্বান জানাইতে সমর্থ 
হইবেন! আমাদেরই তুল । ভারতের নারী, জৌপদীর অংশে উদ্ভূত, 





্ীযুক্তা সরোগিনী নায়ডু 


তপশ্থিনী”/ উমার বরে উজ্জীবিত, এত অল্পে কাতরতা| সম্ভবে না' পুরাণের 
ত্রৌপদী ও দুর্গাকে আমার বড় ভাল লাগে। একজন পাধগ জয়দ্রথ- 
দলনী, অপরজন মইহবমদ্দিনী। সীতা, দমযন্তী, কুন্তী, তারাকে আমি 
পুজা করিতে পারি; কিন্তু ছর্গা ও দ্রৌপদীকে আমাদের আজ বিশেষ 
প্রয়োজন ! দুঃখ এই যে সরোজিনী দেবী ও বিজয়লক্্ী জার ছু'টি। 
তবে ছুঃখই বাঁ করি কেন? এক ূর্ধ্য ও এক চন্ত্রকি পৃথিবীর 
তদিনা! দূর করে না? 

সব শতবর্ষকান বৃটিশ অসীম হব ও অনন্ত অধ্যবসায় সহকারে 


বিশ্বর বহু রামারণ মহাভাদ্গত রচজ। ও প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছে 
থে সত্যতাভবাতাবঞ্জিত ভারতে মারীতে ও গৃহপালিত গবাদি পণ্তীতে 
কোনই পার্থকা মাই। এসিয়৷ মহাসশ্মিলন বৃ্টশের সভবাদিতার 
যোগ্য উত্তর নছেকি? ই্রমতী সয়োজিনী সম্তানেত্্রীর আভিচাবণে 
দেই অপপ্রচারের প্রতি হুম্প) ইজিত করিতেই বোধ করি বলিলেন, 
আমি নারী; ভারতে নারীর আনন মঙ্োচ্ ; কারণ, ভারতে দারীই 
গৃহকত্রী। অতিখিকে আমন্ত্রণ দিবার, অতিথি লৎখকায় করিবার 
অধিকার একান্তরপেই আমার । অগ্য দেশে ঘাহাই হোক, ভায়তবর্ষে 
এ অধিকার চিরদিন নারীর । সেই অন্সই এত বিষ্বান। এত জ্ঞানবান 
লোকবিখ্যাত পুরুষ বর্তমানেও এই আসনে দায়ী উপবিষ্টা।” ইঞ্কার 
পরেও কি হালিষক্সের জ্ঞাতি গোঠ্ী ভারত নারীকে ধেম্কুপদবাচা 
করিয়। বেণু বাজাইবে? তবে আর বোধ করি তাহার প্রন্নোজন 
হইবে না। ১৯৪৮ সালেই অষ্টাদশ পর্বাবসান। 

“আমার শান্ত ও সনাতন অধিকার বলে আমি এসিয়াকে 
আহ্বান দিতেছি । আমার দেশে ঘাহা। সত্য, যাহ! শিব, যাহ! হুন্দর 
অতিথিকে তাহা দেখিবার, জানিবার, হুখিবায় ও প্রহণ করিবার 
আবেদন আমিই জানাইতেছি। তারত চিরদিন দাস স্ষপ্সি্াছে, 
কুষ্ঠাভরে নহে, কৃপণকরেও নহে, অকাতরে অবলীলায় সাগ্রছে গান করিয়া 
নিঃস্ব হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রসারিত বাছ সন্ভুচিত হয় নাই একদিন 
দানশোও ভারতের দানে এসিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, আজ আনাস মেইটি 
আসিতেছে, ভারত তাহার কুবেরের ভাঙার উদ্দুক্র কমিতেছে। রী 
আছ আর্ত, এসো অম্ৃতময় এই ভারতে ; কে আছ জানপিপান্ধ, দেখো 
জ্ঞানমন্দাকিনী প্রবাহিত এই ভারতে । আর কে. জাই* সত্যপ্রেমত্যাগ- 
তিতিক্ষান্ুরাগী, এসো এই ভারতে, দেখিবে, কৌগীনে লাজাজ্যের 
বড়েস্বধ্য ! সর্ব্হার! সর্বত্যাগী বিশ্বে মইহখধ্য বিলাইয়! ভাজড় ভোলার 
বেশে শ্মশানে মশানে গান্ধীর বিহার ।” এই উদ্বোধন সন্ধান খা কেহ 
কোনদিন তুলিবে না । ভারতের মারী যে মতই ভারতের প্ৃহকার্রী, 
তাহার কর্তৃত্বের উপরে কত্তৃতাধিকার যে কাহারও নাই, লরোজিনীতে 
নেই মহিয়সী সরা খিষ্া্রীমুর্িই ফুটিয়াছিল। ভাব ও ভাষায় কমনীয় মাধুর্য 
গান্তীধ্যের সহিত ভারতের অক্ষয় অব্যয় আত্মগ্যাতক্র্যের সঙ্গে ন্বতাবজ 
আদরসোহাগের কি সে ত্রিবেণী সঙ্গম। ছার রাজনীতি | য্লাজনীতি কি 
হিমালয়ের উচ্চত!, হিমালয়ের অপরিয়ান পবিত্রতা, হিমালরের মধুর শৈত্য 
দিতে পারে ! সার্থক নাম সরোজিনী ! আর সার্থক এসির মহাসশ্মিলন। 

এইখানে অগ্রাসঙ্গিক হইলেও ' একটা হাঁসির কথা বলি। 
মরোজিনীর ননেহ্‌সস্তোগের সুযোগ আমার দীর্ঘকাঁজের। লপ্মিলন শেষে 
একদিন বলিলাম, দিদিভাই, এই " সুভাষাবে তোমান্স বাঙ্গালী বলিয়া 
বন্দন! করিতে ইচ্ছা হইতেছে । ঞ্দতী হাসিয়া বলিলেন, খবরদার, 
ও কাজ করিও না, এখানে হায়্রাবাদের অনেক লোক আছে, তুমি 
কৃশকার ব্যক্তি তোমাকে অতিশর উত্তম মধ্যম দিগ্না ফেলিষে। হাসির 
কথা থাক্‌, “জের ৪. বুক ভর! মধু আমি জানি অন্তরটি ঘদারীর 
মতই মধুময় । 





২১৪ 


নরোজিনীর কণ্ঠম্বরে মেঘগঞ্জন করে, আবার সজলন্েহে রুদ্ধ হইয়া 
আসে। শেবকালে ঘখন বলিলেন, “এসে! এসিয়া, আমি আমীর জ্ঞানের 
ভাগ্ার, ধনের ভাগার, গুণের ভাগার খুলিয়া দিই, অবাধে অসস্কোচে 
পূর্ণানর্নে তোমার ঈপ্সিত রত্বরাজি আহরণ করো, আমি তোমায় সে 
অধিকার দিলাম” *তখন বিশাল সভাস্থল সত্যই চকিত চঞ্চল হইয়া 
উঠিল। এসিয়। আদ্ধাবনতশিরে মহান মেতৃত্ শ্বীকার করিয়া ধন্য জানিল। 

ঘুধিষ্টিরের রাজনথয় যজ্জের আখ্যান দিয়া আমি এই আখ্যায়িকার 
অবতরণিক! করিয়াছিলাম, ম্যায় করি নাই ; কথাটা আর একবার 
আসিয়। পড়িতেছে। হন্ডিনায় যুধিষ্টিরের ঘন্জরশালে শিশুপাল স্বভাবনূলভ 
ছুর্বদৃদ্ধবশে কিছু উৎপাত করিয়াছিল, আধুনিক হস্তিনায় যাহারা উপদ্রব 


ভান্পভল্হ্থ 


“স্লিপ 


[৩৫শ বর্ষ--১ম খণ--১শ সংখ্যা 








বুদ্ধ ও চৈতগ্দেষের ভারতও যে *তাহার ব্যতিক্রম এমন কথা খুব জোর 
করিয়| বলা যায় না। তবু যে শঁজ ভারতের একটি বিশাল ও বিশিষ্ট অংশ 
ঘাতকের ছুরির নামেই ধিক্কার দেয়, নিঃসনোহে ইহা গান্ধী-প্রভাবের 
অব্যবহিত ফল। গান্ধীবাদের অসামান্য শান্ত ও সিদ্ধ প্রভাব সত্বেও 
আজিকার হিন্দু-ভারতের ক্ষুদাংশ সাময়িকভাবেও ছুরিকার চাকচিক্যে 
আকৃষ্ট যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঘে অনেক দুঃখ, 
অনেক কষ্ট, অনেক নির্ধ্যাতন ও নিগীড়ন ভোগ করিয়াই সেই স্ব-ধিক্‌ত 
পথে তাহার! পদার্পণ করিয়াছে। কিন্ত ইহাও সত্য যে,তাহাতে সে সুখী 
নহে। দামায়ক প্রয়োজনে ও আগদ্ার্দে পশুবৃত্ত ইলেও পরমুহুর্তেই 
আত্মানুন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মধিক্কারে প্রাযিশ্তস্ান্ুশীলনে আত্মশুদ্ধির 





্রীুক্তা কুচেতা কুপালনী, প্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রন্থীতি 


করিল তাহারা শিশুপালের বংশধর কি-না বলিতে পারিব না বটে, তবে 
আকার প্রকারে অদ্ভুত নামপরন্ত। বিজয় সশ্মিলনে রাজনীতির স্থান 
নাই জানিয়াও যজ্ঞতঙ্গের পণ্ুএরমে শ্রান্তি দেখিলাম ন1। শেষ পর্য্ত 
বিফলঘত্ক হইয়া দৈত্যদানা হন্তে ছুরি দিয়! রাজপধে ছাড়িয়! দিল। 
দিম কয়েক ধরিয়া রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে গুপ্ত ঘাতকের কর্দ- 
কুশলতা প্রথর হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য জহনাদদলের সঙ্ঘ সংগঠন ] 
যেন টেলিগ্রাফের তানের টরে টন্কা ধ্বনি। দিল্লীর তারঘরে থটাখট 
করিলে কলিকাতা, যোস্ধাই, পাপ্রাব, আসাম, সীমান্ত, নোয়াখালি ও 
কানপুর একই সঙ্গে ছুরিক বলসে। 
াষটরতন্্ে ও রণশান্তে যান্তক ও ছুক্ির স্থান চিরদিন আছে। ্রীবৃফ, 


জন্ত জালায়িত হইয়াছে । ইহাও কথার কথা নহে, অন্তরেরই সত্য 
অভিব্যক্তি। ভারতের রাষ্ট্রনীতি মে ঠাহার জীবদাশাতেই ঘাতকের 
ছুরিকাগ্রে আবর্তিত হইবে ভারতের রাষ্ট্রনাধক কি কুন্বপ্নেও কঙ্গনা 
করিতে পারিয়াছিলেন? ইহা ছিল, তাহার 5:ন্বপ্রেরও অতীত। 
শিবহীন যক্ের কথা, গান্ধীবিহীন এসিয়। মহানম্মিলনের ছুঃখ 
আগেই 'বিবৃত করিয়াছি। গ্রক্ষেত্রে আসিয়া পুরুযোত্মের অদর্শনে 
মনস্তাপের অস্ত থাকে না। আশার ক্ষীণ হুত্র ধরিয়াই আলাপ 
আলোচন! চলিতেছিল এবং দিনাস্তে একটি করিয়। দীর্ঘনিঃশ্বান নিত্য 
সন্ধ্যাবায়ুতে লীন হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আরও 
একটি মানুষের অভাব মহাসন্মিলনকে পীড়িত করিতেছিল। সন্তঃ-্বাধীন 


রি আাড়--.১৩৫৪.] 


ভারতেনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারিয়রকে সাহ্গিধ্যে প্রাপ্তির 
আশা এক সময়ে এমনই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বয়ং ভারত-রাষ্ট্ে় 
ভাইস-প্রেসিডেন্টফেই একদিন হাওয়াই জাহাজের আফিসগুলির সামনে 
হাওয়াই জাহাজের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে দেখিলাম । বর্তমান পৃথিবীর 
শিলাখণ্ডে দুইজন সার্থক সাধকের নাম খোদিত হইয়াছে ধাহারা 
তাহাদের শ্বাধীনত-সাধনার সার্থকত! স্ঠাহাদের ম্ব স্ব জীবন্দশাতেই 
প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। ভারতে গান্ধীজী ও ভারতেনেশিয়ায় 
সুলতান শারিয়র নাহেব। সশ্মিলনের সৌভাগ্য, সার্থক সাধক্বন একই 
দিনে একই সন্ধ্যান্ম একই মঞ্চে উপাস্থত হইয়। এসিয়ার হথধী-দমাজকে 
সাদর সম্ভাষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেদিনের সে দৃপ্ত হাহার! 
দেখিয়াছেন, এ জীবনে তাহ! ভুলিতে পারিবেন না; আমি ত 
জন্মজনমাস্তরেও ভুলিব না। বলিতে লঙ্জা নাই যে, আমি পৌন্ুলিক হিন্দু 
পৌন্তুলিকের মনের বর্ণে মেদিনের পরিচয় আম নিথিতে পারি। ঘে গৃহ- 
বিগ্রহের আমি চিরপিন পুঁজ! করি, খামার ভাগ্যবশে যদি কোনদিন 
আমার পাথরের দেব! গ্রাণবন্থ হুইয়। আমার বিগ্রহ মন্দির ধশ্য করেন 
দেখি, তাহা হইলে আমার কি দশা হয় জানি-ন! বটে; তবে একটা 
কিছু যে হয় তাহা নিশ্চিত দানি । সেদিন প্রত্যেকটি মানুষের যদি শত 
চগ্্ থাকিত, ভাহা হইলে গান্ধীকে দেখ। সধূর্ণ হইত; ঘি সহত্র কর্ণ 
গ|কিত, তবেই গাক্দীর অমৃভবানী অবণ সার্থক হইতি। সহস্র সহস্মের 
পরিতৃপ্ত নবেজ্িয় শিঃশদদে ঘেন এক বাক্যে গুঞন করিতে লাগিন, 
এই সেই গান্ধী ! 

যাক্‌। বিজয়া সঞ্সলন জাগা। যণন দিয়াছি তখন মিট্টমুখ অথবা 
খানা-দানার কথ| নাঝ্জ। অশোভন হয়। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কৃখালনীর 
উদ্যান সভার কথ! বাল। আচানা-দম্পর্ঠীম “কুটারে' স্থানাভাব, বাবু 
রাজেন্সপ্রসাদের উগ্ভানে এমিয়া জলগানে আমানত হইলেন । 
সচিবের উদ্ভান হইলে কি হয়, খাগ্বাধিস্থা শোচনীয় । নদীমাতৃক বার তবধে 
জলের অভাব হইবার নহে, অনায়াসে প্রাপ্তব্য, শীতল, উষ্ণ কোনটাই 
দুর্লভ নহে। সভানেত্রীর অভিভামণে অন্তিথিপরায়ণা নারী সাধে ক্ষ 
আর কপালে করাদাত করিয়া ছুঃখ করিয়াছিলেন, হার, আঙ্গার সে 
ভারত কি আজ ন্মাছে! অম্নদাত্রী অন্নপূর্ণার অন্তর আজ নিএশেষে 
শূন্ত হইয়া গিয়াছে! সাগরেও আঙ্ বারি নাই ! পণ্ডিত জ্ওহপ্রগালও 
জলদত্র দিয়াছিলেন। বল! বোধহয় বাহুল্য, তথাপি বলিয়া রাখ! 
ভাল যে জল বলিতে সেই জল বুঝিতে হইবে, যে “নির্মল জলের 
কোন বর্ণ নাই, গন্ধও নাই।” এইখানেই 'ইম্প্রেধারিও' হরেন ঘোষ 
নয়নাভিরাম ছউ নৃত্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। জওহর-আবানে, 
জওহর-বিরচিত, ভারতাবিষ্কারের ছন্দোবন্ধে লীলায়িত বৃত্য বঙ্কার 
মহিয়সী ভারতের মহিমময়ী মুর্তিটরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল। 
সারাজীবন ভেলখাটা! জওহরের সহ্বিত ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও 
স্ছরুচির কি অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ! গ্রীদান হরেন্ত্র ঘোষের সাধনাও 
সার্থক। জওহরলাল আবিষ্কারের ইতিবৃত্তই জিখিয়াছিলেন-_ইতিহাদকে 
নৃতাচ্ছন্দে রূপায়িত করিতে হরেন্্রই পারেন! 








গাছ 
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ঘড়লাটপত্থী হুন্দরী লেডী মাউন্টব্যাটেন ও তাহাদের কন! সুন্দরী 
প্যামেলা পণ্ডিতজীয় ভবনে সাক্ধ্য-সভার শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া- 
ছিলেন। আমরা কতিপর় মূর্ধ লোক আশা করিতেছিলাম ঘে ভারতের শেষ 
ভাইদরয়ও হয়ত বা পেচকাতিজাত্য-সংস্কারের শ্রীমুখে লুড়ো জ্বালিয়! দিয়া 
“ভারতাবিফার' নৃতা বাসরে হাজিরা দিয়! ফেলিবেদ। কিন্তু, বৃথ। 
আশা । যদিচি মাউন্টব্যাটেন মহোদয় ছুইশত বৎসরের পুরাতন 
আভিজাত্য-গর্ধের গগমম্পর্শী বিফল প্রাচীরের ইষ্টক ভাঙ্গিতেই 
আসিয়াছেন, তবুও, প্রবাদের হিসাব অনুযায়ী লক্ষ্মী ছাড়িলেও 'চাল' 
ছাড়। সম্ভব হয় না। আমাদের আশ। করিবার কারণটি লর্ড 
মাউন্টব্যাটেনই যোগান্‌ দিয়াছিলেন | যে চন্রমাশ।লিনী মধুরহাসিনী 
শুরু। যারননীতে জণহরাবাসে অভ্ীতের থুমরোজের হুসংস্কৃত মেলা 
বসিয়াছিল, মেইদিন অপরাহে্ই বড়পাট এসিয়ার সুধী-সমাজকে 
মমাদরে মদ দ্ধত করিয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই? অনু্ধাম্পশী না 
হোকু অগ্তারতীয়্পর্শী সমগ্র রাঁজ-প্রাসাদটির অন্ধ রদ্ধ, পর্যান্ত দর্শনের 
ব্যবস্থাও ঠাহার ইচ্ছাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় যে আশা 


নাকাল জাতিসত্তা? 
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সুধীসঙ্গের একাংশ ফাটা-হারেজ ঘোষের সৌজস্কে 


আমরা করদিয়াছিলাম তাহ! কি খুবই আব্দারজনক অগ্ঠায়? লাট- 

ভবন প্রাঙ্গণে মলয়ানিলান্দোলিত বাসম্ী-সনধ্যায় সন্থঃসমৃদ্যত পূর্ণচল্লের । 
দিব্য বিজ্ভায় যিনি সর্ধবসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিলেল, লর্ড মাউন্টব্যাটেন 
এসিয়ার মেই বিজ্ঞতম সুখী জওহরলালের আতিথা গ্রহণে পরাঘুখ 
হইবেন না, ইহা মনে কর! আর যাহাই হৌক, মুঢত| নিশ্চয়ই মহে। 

এপিয়৷ মহীসম্মিলনকে লর্ড মহোদয় যদি আদৌ নব্যাৎ করিতেন, 

তাহাতেই বা কাহার কি বজিবার থাকিত? ভাছার 'পূর্বপুরুষ' লর্ড 

ওয়াভেল “দিদদীশ্বরো বা জগনীশবর়ে। বাঃ থাকিলে তাহাই যে করিতেন 

তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। মুন্লীম লীগ 'বন্জিত সম্মিলন 

পা। দিবেন, লর্ড ওয়াতেল এমন কঠোরহাদয় শাসক ,ছিলেন লা ইহা 

মকলেই জানে । প্যারিটি ক্লাখিতে তঙ্নলোক কি প্রাণাস্তই না হইতেন, 

আহা ! কিন্তু নূতন খের ত “বিস্মঙ্গল নাটকের” 'কোথ' চিন্তামণি' 

দশাপ্রাত্ির খবর আজও পাওয়া যাঁয় নাই ! 


টড 





সংস্কৃত দাটাশামমতে শেষ দৃষ্ট আলোকোজ্বল ও মিলনাপ্ত হইতে 
বাধা। ভারতবর্থীর অনুষ্ঠানে শাস্্াচারবিয়দ্ধতা না! হওয়াই স্বাভাবিক ; 
এবং শ্যেদিনে গান্ধীজী শান্তরাচারের সম্যক মর্যাদা রক্ষা! করিয়াই 
শ্ভারত বাক্য" উচ্চারণ করিয়াছিলেন, দিল্লীর স্মৃতি ভুলে না, ভুলো! না। 
হ্বতাবতঃ প্রশ্থ জাগে, দিল্লীর প্বৃতি কি? গার্ীজীই তাহার ব্যাখ্যা 
করিলেন। ভারতবর্ষ এসিয়াকে প্রেমের আমন্ত্রণ দিযাছে, এসিয়া 
প্রেমের আহ্দানেই ভারতে আসিয়াছেন। প্রেমের আদান প্রদানের 
জন্তই এই মহাসম্মিলন আহত হইল্লাছিল ; আবার ্েেমালিঙ্গনের 
ভিতয় ্িয়াই বিদায় সম্ভাষণ । ভারত এসিয়াকে প্রেম-বন্ধনে বীধিতে 
চাছিয়াছে, বিনিদয়ে চাহিয়ান্ছে, প্রেম। তাই গান্ধীজীর শেষ কথা, এই 
প্রেদমাথ! স্মৃতিটুকু ভুলিয়ো মা। আমার দুঃখ হইয়াছিল, এই সময়ে 
ফিজেলাল রায়ের 
“প্রেমে নর আপন হানায় প্রেমে পর আপন হয়, 
আদাদে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়। 
বর্গ মর্ত্যে আসে নেমে মর্ত্য হ্র্গে উঠে প্রেমে ; 


প্রেমের গান গগন ভর! প্রেমের কিরণ ভূবনময় |” 


০ শা ক ৮ 





দাক্ষিণাত্যবিজয়িনী- শাস্ত। 
ফটো-_হরেন্্র ঘোষের সৌজন্যে 


শীনটা কেছ গাহিল না! আমি অনেক দুঃখ সহিতে পারি কিন্ত 
আমার বড়েখর্ধাশীলিনী বঙ্গতাষার অনাদর (আমার দেশে) দেখিলে 
আঙ্রে সন্বরণ করিতে পারি না। এসিয়া সম্মিলনে গাহিবার পক্ষে 
বাঙ্গল! গানের কুবেরের ভাঙারে যে মহৈথর্ধায সঞ্চিত আছে, শুধু ভারতে 
কেন, লঙগঞ্র এসিয়াও তাহা কল্পন! করিতে পারে কি? কৃষ্টি সংস্কৃতি ও 
সমৃদ্ধির কত কখাই ত শুনি, কিততবাঙ্গলা সাহিত্য যে কোহিনূর সন্তারে 
মূজ্বল, এ কথাটা ত কেহ বলিল না। দুঃখ হয়, "লোনা বাইরে 
আচলে গেরো।” এসিয়াকে ঘস্তপি বলসাহিত্যের অমৃত প্রন্ববণের 
সন্ধানই ভারত না দেয়, তাহ! হইলে দান পূর্ণ হইবে কি? এসি! বদি 
বজ- সাহিত্যের হন্বাদই না পাইল, তাহার প্রাপার্ড মিটল কি! 

জাপ! ক্ষত্ধি আমার কথাত্তলির কার্খ কেছ ফরিষেল দা। সেই 


নিহরিনি 


(পশম ওলা 


ভরদাতেই সপরন্ধ নিবোদমে প্রশ্ন করিতেছি ভারতের মা, বৃ, সংাতি 
ও উরতিহোর ভাবমর়ী ভোগবর্তী-প্রবাহ বঙ্গমাছিত্যে ধেমম মুষ্, হে 
সমৃদ্ধ তেমন কি আরও কোধায়ও আছে! “বঙোদাতযস” সাজ 
ফি আর কেহ দিতে পারিয়াছে? রবীভ্রাদাথের মত ভায়তের আনার 
নিষ্কলূষ মহিমীর ঠিকানা কি আর কোথাও জন্তব হইয়াছে! বে 
বিবেকামন্দর সাধনার সিদ্বাফল শুভাষচন্্র, বাঙ্গলার সাহিত্য ইতিহাস 
নাটক উপগ্ঠাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই ঘে ভারতের উত্তর সাধন! সার্থক 
হইয়াছিল, ভাগ্যদোষে আজিকার ভারতে তাহার কোন স্থানই নাই! 
এসিয়া সেই 'মণি কোঠা'রই সন্ধান পাইল মা; কিন্ত এই ক্র ব্যক্তি 
এই দীন সাহিত্যদেবক অকুতোঁভয়ে এই ভবিত্যদ্বাণীই আজ করিতেছে 
ধে বঙ্গসাহিত্ের বর্ণ সিংহত্বার দিয়! গ্রবেশ না করিলে এসিয়ার ভারত 
পরিচিতি অসম্পূ্ণই রহিয়া যাইবে। ইহা দস্ভোক্তি নহে, সত্য দর্শন ! 

লক্ষবিছু)ৎ বর্তিকায় আলোকসমুদ্ল সভামণওপে লক্ষ ব্যগ্র ময়ন 
শীর্ণকায় তপঃক্লিষ্ট প্রেম সাধকের পানে যখন নির্নিনেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, 
ধীরে--অতি ধীরে সেই মোহাবিষ্ট মানব-সমাজ যে মুহূর্তে আনতশিরে 
সেই জ্যোতির্শয় পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধানতি জ্ঞাপন করিল-_ধীরে--অতি 
ধীরে রঙ্ষমঞ্চের রেশদী যবনিক! আনমিত হইল, রাজহুয় যজ্ঞাবসান 
ঘোষিত হইল । হয়ত হবপ্র-_দিবান্বপ্রও হইতে পারে, আশ্চর্য হে। তা 
হৌক, কোন ক্ষতি নাই। কিন্ত আমি আমার মানসনেত্রে মানসে 
মুদ্রিত থে মহা-ভারতের মহামহিমময় চিত্র অবলোকন করিলাম, সে 
নয়নাভিরাম মনোময় দৃষ্ঠ কি জীবনান্তকালেও ভুলিতে পারিব? 
এতদিন আমরা বোম্বাই হইতে ব্রদ্ষপুত্রতটে আসাম, হিমাচল হইতে 
নীলাচল, খাইবার গিরিবর্ হইতে কম্যাকুমারিক্ঠর বল্পনাতেই বিভোর 
ছিলাম, আজ রাজনুয় যজ্জাবদানের মিলনোল্ছবলদীপালোকে আরব সাগর 
হইতে ককেশাশ পর্বতমালা পর্য্স্ত বিস্তৃত মহা-ভারতের মহাসঙ্গীত 
বন্ৃত হইতে দেখিয়া চোখে জল আসিয়! পড়িল। সেই মহা-ভারতের 
ভিত্তি প্রন্তর মহাভারতের হস্তিনাতেই আজ প্রোথিত হইল । 

এই মহা-ভারত রচনায় এসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ 
উৎসাহই সমধিক। এসিয়ায় মুদলমীন রাষ্ট্রের সংখ্যা সত্যই অধিক। 
স্বাধীন ভারতকে ;নেতৃত্বে বরণ করিয়া এসিয়৷ মহারাষ্ট্রের অপরূপ রাপ- 
পরিকল্পনায় ভারতেনেশিয়া, ভারতচীন, তুরম্ব, পারত্য, আরব, 
আফগানিস্থান, কু্দিস্থান, ইরাণ, ইরাক, উজবেগীস্ানকে অবিচলিত দৃ় 
পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও, ভারতের কি অপরিদীম হুর্ভাগ্য 
যে ভারতের মুসলদান- সমাজেয় একটি বিশিষ্ট অংশ উদাসীন--বিরপ। 
রামা়ণের বিভীষণ, মহাভারতের শকুনি মাম! হইতে তুর ঝরিয়া 
একালের পরিচিত বন্ধুগখ পর্যন্ত অতাগিনী ভারতের ভাদ্য কি ঘুগে 
যুগে শতান্বীতে শতান্ধীতে, কলে কল্পে একই পক্ষিল আবর্তে আবর্তিত 
হইতেছে? মীরজাফরি-অনুশীসন কি ভারতের সঙ্গে সাথী? এই 
পাপ চত্রের অবসান নাই কি? 

মাসখানেক পূর্বে তাখি জায় একবার দিল্লী আসিয়াছিলাম। 
ভখদ আর এক সহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। শ্বাবীন ভারতের 








পামনভগ্র রচনার -প্রধ্ম পর্বে, রাজধানীতে সম্ঘমাহত গণতঙ্ 
পরিধনের দ্বিতীয়. অধিবেশন চলিতেছিল। আশায় আননো উৎসাহে 
উল্লাসে দিল্লী জুম্মরী ফেল বিবাহের বধুর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ভরা 
নদীতে বান আসিলে যেমন হয়, বসন্তের ফুললকুহ্ছমিতা উপবনে পুরিমার 
জ্যোত্সা ফুটিলে যে শোভা হয়, ্্ীবৃদ্দীবনে রাসলীলার নামে যে 
পুলকের প্লীবন প্রবাহিত হয়, সারা ভারতবর্ষের নরনারীর অগনে বসনে 
নয়নে আননে তাহাই প্রতিবিদ্বিত। আর তাহারই শ্লাঝে যান মলিন 
মুখে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিশ্বের করুণার দ্বারে কৃপাপ্রার্গী। রবীন্দ্রনাথের 
মেই "তখারিলী” সকবিতাটি যেন দীন মুষ্ঠি পিগ্রহ করিয়। দাঁড়াইয়া 
রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে মে যে কি মর্্স্তদ বাথা ও বেদনার 
পাষাণ শ্ত.প স্থগ্টি .করিতেছিল, বীঙ্গালী ভিন্ন কে তাহ! বুঝিতে 
পারে? 

বারম্থার কেবল এই কথাই মন হয়, কোথাকার কোন্‌ দৈতাদানার 
দানবীয় পেষণে ও পীড়নে মৃতকল্স ও মুমু! নঙ্গদেশ আজ জীবিতে 


এিভান্লা 


সি সাপ সখ পা ব্লগ ব্যপক কাপ স্হিাপা সা স্-পথ্তযি 


বর 
মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করিতেছে? বাঙ্গালীয় স্বয্নেশ-সীধমার সমুদ্রদস্থমে 
এই হলাহলই কি তাহার ভাগ্যফল? শ্যামল বঙ্গের দে শি স্াধলত। 
নাই ; মৃত্বিকার সে ্থুরভিত সরদতা! নাই । প্রাচু্ধান্তর! ব্গদেশে আজ 
নিত্য হাহাকার; বাঙ্গলার কুঞ্জবনে আজ পিক কুজন নাই : গীতি- 
বৃন্দাবন-বঙ্গে আজ গীতিরব স্তত্ধ হইয়! শিয়াছে। বাঙলার পুরুষের 
প্রাণে আজ প্রাণের স্পন্দন শুনি না; মধুর আধার নারীর অধরের 
মধু আজ শঙ্কায় শু হইয়াছে; বাঙ্গলার শিশু আজ মাতৃক্রোড়ে শুইয়া ও 
আজ আক্কাষ্ছ শাসে না, ভয়েও কাঁদে না, দপেও দেয়াল করে না। 
অভয় মন্ত্রের সিদ্ধ গীঠ নাঙ্গলার গানে ভারত আজ ভয়চকিত নেজে 
চাহিয়া থাকে ! অৃষ্টের এমম নিঠুর পরিহাল কি ইতিহাস অন্থেষগ 
করিলেও মিলিবে ? 

আঙ্গ এই মহা-টারতের স্থষ্টিকালেও পেই কথাই বার বার মনে 
হইতে লাগিল, আমাদের কোন্‌ মহাপাপে বাঙ্গলা আজ বিশ্বের . 
উপহামের সামগ্রী হইল? ইহার শেষ ফোথায় এবং কবে? 


০০০০ 


শ্রীপ্রবোধ ঘোষ ক 


সন্ধ্যায় আপিস এ্রেকে ফিরে সকালের কাগজখানা নিয়ে 
বসেছিলাম । সকালে কাগজ পড়ার সমর হয় না_-একবার 
চোখ বুলিয়ে নেওয়া চলে মাত্র । ব্রাস্তার দিককার ঘরের 
আমার খোলা দোর দিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে 
থগেন ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল-বাচা 
গেল--বাড়ী আছ তুমি ! 

আমিও বীচলাম তোমরা আসায়। কারণ কাগজ 
নাড়াচাড়া করে আর চলছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, খবরের 
কাগজে কোন খবর নেই-যত রাজ্যের বাঁজে কথ! বোঝাই। 

মেঝেয় পাতা মাদুরে বসতে বলতে ভোলানাথ বলল-- 
আমরা কিন্তু খবর এনেচি একটা । 

বাচিয়েচ ভাই। বঙ্গ এখন কি খবর আনলে, গুনি। 
বলে কাগজ রেখে উৎস্কভাবে আমি ভোলানাখের দিকে 
ফিরে বসলাম । 

সে আরম্ভ করল--শচীন একটা গল্প লিখেচে এবং 
ছাপার বেরিয়েছে তার সে গল্পটা । 

হেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েই আমি বলে উঠলাম--বল 


কি? শগীন গল্প লিখেচে? মিউমিউ কর! & লোক 
মধ্যে যে একজন কবি অজ্ঞাতবামে আছেন--কে, মনে 
করেছিল তা? এ ও 

কিছু না) আগি ওকে কবি বলব না-কিছুতেই না । 
বলে? ভোলানাথ জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল । 

কেন কবি বলবে না ওকে ? কি অপরাধ ওর? কারণ 
বল, কেন বলবে না। 

চোঁখে দেখে লেখা ওর গল্প-যত জানা কথা লিখেচে 
ও । 

নাসব জানা কথা নয় ভাই। 
দিল ভোলানাথকে। 

কিন্তু কি জানা কথাটা নিয়ে গল্পটা ও লিখল সেটা 
জানতে দাও আগে--শুনি আগে সে গোড়াকাঁর কথাট1।' 

মাণিকের বিয়ের কথা নিয়ে গল্প লিখেচে ও। জান! 
কথা নয়? 

হাঃ কিছুটা*,ওর জানি বটে, তবে হয়ত অনেকটা 
জানিনে। বিশেষ শেষের দিকের প্রা কিছুই জানিনে। 


থগেন সংশোধন করে 


পাস্তা 





"সা 


জানইত আমার সঙ্গে ও তেমনভাবে মিশত না কোনদিন-_ 
বেশ একটু আলগোঁচে থাকত যেন। যাঁক্‌ এখন বল কি 
হুল শেষটা । 
একবারে, গোড়ায় গলদ করে বসেচে-_ 
অর্থাৎ? 
৭ য। করবার ত| না করে, মাণিক করেছে যা করবার 
নয় তাই। 
ও যা হয় করুক-__শচীন কি করেছে তাই বল? 
সেই কথাই ত বলতে এসেচি--একবারে বিদ্ে চটকেচে 
যা হয়েছে তা লেখেনি_ যা লিখেচে তা হয়নি । 
তাতে দোষ হয়েচে কি? গল্প ত এ করেই হয়। 
কতক যাঁর থাকে ঘটনায়-_বাঁকিট, অর্থাৎ বেশির ভাঁগটাই 
বার থাকে লেখকের কল্পনায়। 
কিন্তু তাই বলে যে ঘটনাটা নিয়ে গল্প আরস্ত করল-_ 
যেমন যেমন ঘটল সেটা_তা৷ লিখবে না? 
আরে- ঘটবার যাঁ তা ত ঘটেই গেল--তাঁর আর 
লিখবে কি? কিন্তু ্ যা ঘটল তা ঠিকমত ঘটল না. 
' ঘটনার সংশোধন করে দিলেন কবি তীর গল্লে। এই হল 
গল্প--এ কবির নূতন স্থ্টি | এই করেই গল্প লেখা হয়। 
নইলে লেখার মানেই হয় না কোন! ঘটনায় যা হয় তা 
দিয়ে গল্প হয় না। চোখের সামনে ঘা! ঘটে, মন আমাদের 


ঠিক খুশি হয় না তাতে এবং মনকে খুশি করবার জন্তাই: 


সত্যের সঙ্গে ত্বপ্পের ময়ান দিতে হয়। 
কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে ত সবটা? খাঁপ খাইয়ে 
দ্বিতে হবে ত এটার সঙ্গে ওটার? 
নিশ্চয় । তা না হলে ত গল্পই হবে না। শচীন কি 
ভা পারেনি নাকি? কিন্তু গল্প যখন ওর মাসিকে ছাপ! 
হয়েছে, তথন অতটা গলদ হয়েচে বলে মনে হয় না। 
ইা-_গল্পট! ওর ছাপা হয়েচে বটে কিন্তু নিতান্ত বাজে 
একখানা কাগনে। 
তাতে দোষ হয়নি। কারণ অজ্ঞাতকুলশীলদের লেখা 
নামকরা কাগঞ্জ প্রায়ই গ্ছাপে না। তারা বরং জান! 
লোকের রাবিশ ছাপবে, কিন্ত অজানা লোকের ভাল লেখা 
ছাঁপবে না। 
অর্থাৎ ভূমি বঙ্গতে চাঁও ঠিকই হয়েছে শচীন য! লিখেচে। 
তা কেমন করে বলব? আগে শুনি ব্যাপারটা কি 


স্ান্রন্ঙ্ধ 
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হয়েচে আর এ বা কি লিখেচে, তাঁরগন্জে না ষতীমত খলব 
আমার? বল--ঘটনাঁটা বল--গুনি কি হয়েছে? 

জানো তার অনেক কথাই। কিন্তু তবু সংক্ষেপে বলে 
যাই ব্যাপারটা । শোঁন_ যে বছর মাণিক বি-এ দেয় সেই 
বছরের গোড়ার দিকে- সম্ভবত জানুয়ারি মাঁসে_-কি 
একটা খবর নিতে একদিন সকালে ওকে কলেজ আঁপিসে . 
যেতে হয়েছিল। বাইক চড়ে গিয়েছিল ও এবং রাস্তা 
থেকেই ও দেখল যে কয়েকটি মেয়ে আপিসের দিকে 
ধাঁবার পথটায় দীঁড়িয়ে জটলা করচে। গেটের বাইরে 
থেকেই কিড়িং কিড়িং করে মাঁণিক তাঁর বাইকের 
বেল বাজিয়ে দিল_-মতলব এই যে মেয়েরা সরে যাঁবে 
তাকে পথ দেবার জন্ত। কিন্ত মেয়ের! তা বুঝল না-_ 
কে যেন বাঁজাচে-_কেন বাঁজাচ্চে-কোঁন খেয়ালই করল 
না তারা এবং জটলা যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। 
এদিকে জানই ত, মাঁণিককি রকম ব্যন্তবাণীশ। তার 
ওপরে সকালের পড়া ছেড়ে আসতে হয়েচে তাঁকে। 
একটু লীড়িয়েই অধীর হয়ে উঠপ ও একবারে এবং বার- 
বার বেল বাজাতে লেগে গেল। কিন্তু যায়! ওর পথ 
আটকে দাড়িয়ে ছিল তাঁরা ঠিক বুঝতে পারল না যে 
তাদের পথ ছেড়ে দিতে বলচে মাঁনিক--তর্ক করতেই 
মশগ্তল ছিল তাঁরা, অন্ত কোন কথা তাঁদের মাথাতেই 
আসে নি। দেখতে দেখতে মাণিকের মেজাজ তেতে 
উঠল এবং বাইক চর্ডেই যেন ওদের ফুঁড়ে 
চলে যাঁবে এইভাবে গেটের ভেতরে ঢুকে একবারে 
ই মেয়েদের ওপরে চড়াও হয়ে উঠবার উপক্রম 
করল। তর্ক ওদের থেমে গেল, কিন্ত পথ ওরা ছেড়ে 
দিল না-বরং যুদ্ধং দেহির ভাবে ওর দিকে ঘুরে 
দ্লাডীল ওর! সকলে মিলে সংহত হয়ে। জোর কথা 
কাটাকাটি চঙ্গতে লাগল-মাঁণিক ইংরিজিতে--ওরা 
বাংলায়। 

মানিক ইংরেজিতে তর্ক করল ওদের সঙ্গে ? 

করবেই ত-_বাহীছুরি দেখাবার স্থযোগ ছাড়বার পাত্র 
ও নয়, জান না তুমি? 

আচ্ছা তারপরে কি হল? এসব খবর আমি জানতাম 
না। কি হল শেষ পর্যত্ত-_ 

শেষ পর্যন্ত আর গড়াল না কারণ ঠিক এ সময়ে 
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একজন প্রফেসার ওপর থেকে নীচে আসছিলেন। তাঁকে 
দেখে মেয়ের দল নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। 

তা না হয় গেল--কিন্তু এর মধ্যে গল্প এল কোথা দিয়ে? 

বলচি হে বলচি। এ যে মিনিট ছু'তিনের অন্ত ওদের 
দুপক্ষের তক্কাতক্কি হল তার মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে কড়া 
কথ! ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল-মাণিক করল কি--এক 
ঘটক লাগিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের ঠিক 
করে ফেলল। 

বলকি? একবারে রোম্যাটিক ব্যাপার যে! 

তা না হলে আর গল্প হল? 

কিন্তু এই সব কথা লিখেচে শচীন? 

সব লেখেনিঃ তবে কিছু কিছু লিখেচে-_খগেন বলল । 

এইবার তাহলে তুমিই বঙ্গ ভাই থগেন_আমি একটু 
জিরিয়ে নিই। 

আমি বলতে পারি) কিন্তু চা না হলে একটি কথাও 
বেরোবে না আমার মুখ দিয়ে__সাঁধ বলে দিচ্চি তাই । ঢাঁক 
ঢাঁক গুড় গুড় নেই আমার কাছে। 

নিমেষের মধ্যে উঠে পডভলাম আমি এবং শিজের 
কৈফিয়তে বললাঁম__একবাঁরে তুলে গিয়েছিলাম ভাঁই 
কথাটা । একটু বস, আমি এক্ষুণি আসচি_বলে বরাবর 
রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধাকে বললাম-টা করে দাও ত 
শিগগির তিন কাঁপ। 

কিন্তু চা যে কুরিয়ে গিয়েটে একবারে। 

ফুরিয়ে গিয়েচে? আগে বলতে হয় কথাটা । 

কি করে জানব যে এই রাত দুপুরে তিন কাপ চা 
চেয়ে বসবে তুমি ? 

কাণ সকালে দরকার হবে-_তা ত জানতে । 

সকালের এক কাপ হয়ে যাবে--এমন একটু আছে। 

এক কাপের যায়গাঁয় কাপ হলেও চলত উপস্থিতের 
মত। 

মুখ বিকৃত করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গ্লাধা বলল-_- 
এক কাপ কোন রকমে হবে। ছু*কাঁপ হবার মত নেই 
চা-_এই দেখ বলে কৌটো থেকে হাতের তোলায় ফেলে 
দেখাবেন--চা যা আছে। 

কিন্ত উপায় কি? চাযেচাই। 

কিনে নিয়ে এস--আর কি উপায় আছে? 





বঙ্গে 


ক সস টা পা স্থাপনা সা খাপা বাজ পচা বা বালা পানা থালা থপ পা শপ পাপ" পপ 


৩৯. 


ভাববার সময় ছিল না। রাঁধাকে ব্ললাম-_সব ঠিক 
করে রাখ তুমি-চা নিয়ে আসচি-_বলে বাক্স থেকে টাকা 
নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পেছনের দোর দিয়ে। 

গলির মোড়েই চাঁয়ের দৌকীন। যে চাটা আমি কিনি 
শুনলাম সেট! ফুরিয়ে গিয়েচে। তার চেয়ে বেশি দামের 
চা”্টাই তাই কিনতে হল_-তবে অবশ্ত কোয়াটার পাঁউণড 
এ ভাল চা কিনতেও খরচ আমার তেমন বেশি হল না। 
ভাবলাম, ভাল চা যে কিনলাম ভালই হল বরং সেটা । নাকের 
কাছে ঠোগাটা তুলে বুঝলাম গন্ধটা ভালই বোধ হল। 

চা নিয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম সামনের খাবারের 
দোকানে পিডীড়| ভাজে । থমকে গ্াঁড়িয়ে গেলাম. 
ভাবলাম শুধু চা থেতে দেব__না দুখানা করে সিঙাঁড়া দেব 
তার সঙ্গে? কিছু কচুরি ও সিঙীঁড়া কিনে ফেশললাম। 

বাড়ী ফিরে দেখি কেটলিতে জল নিয়ে রাঁধা বসে 
আছেন-_চামচে, ছ'কনি, ছুধ, চিনি, কাপ, ডিম সব 
হাতের কাছে নিয়ে। খাবারের ঠোঙাটা ওর দিকে 
এগিয়ে ধরে বললাম, আগে ছুখানা রেকাঁবে কচুরি লিঙাঁড়া- 
গুলো সাজিয়ে দাও । রসগোল। ছটো দিও না কিন্ত 
ও এনেচি কাল সকালে খোকা খাবে বলে। দাও 
নীগণীর করে দাও সাজিয়ে-_রেকাঁৰ দুখাঁনা 'ত দিয়ে 
আদি ওদের --ওরা খেতে থাক-_ততক্ষণ তুমি চা করে 
ফেল দু-কাঁপ। 

তবে বলছিলে তিন কাপ চা চাই? 

আমি একটু খাব ভেবেছিলাম । 

নাঃ তোমার আর চ। খেয়ে কাঁঞ্ নেই এই এত বাত্রে। 

নাআমি খান না 'আর। থেলে ত তিন কাপই 
করতে বলতাম। আর ছুটোর বেশি ত কাঁপ নেই-__আমি 
থেতে চাইলেই কি দিতে পারবে ? 

কষিপ্রহস্তে পনেকাবে খাবার সাঁজিয়ে দিলেন উনি। তাই 
নিয়ে বাইরের ঘরে ওদেক্স ছজনের সাঁননে ধরে দিলাম । 

একি? আমর! ভাবল!ম, চ আনবে তুমি ? ও 

চা আনটি। কথাটা যে তুলে গিয়েছিলাম এ তাঁরই 
কৈফিয়ৎ। 

অধিকন্ধ তাহলে? বেশ। 

কিন্ধু চায়ের "দলে এই সিঙাড়া কচুরি দেবার 
আইডিয়াটা কার? তোমার নয়_-বৌধ হয়? 
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ভোলানাথ জোর করে বলে উঠল-_নিশ্চয় নয়। আমি 
হলফ করে বলতে পারি সে কথা। তেষ্টার জন চাইলে 
এক গেলাস জল তুমি এনে দিতে পার, কিন্তু গেরম্তর পক্ষে 
তৃষ্ণার্তকে শুধু জল দিতে নেই__জল ভাল লাগবে বনে কিছু 
মিষ্টি অভাবে গুড়ও দিতে হয় সেই সঙ্গে। চা চেয়েচি 
বলেই মিঙাড়া! এসেচে-_-জল চাইলে আসত সনোশ । 

মাঝের দৌরের শিকল ঠন ঠন করে উঠল। আমি 
উঠে গিয়ে ছু'হাতে ছু-কাগ চা নিয়ে রাখলাম দুজনের 
ওদের সামনে। 

খাওয়া বদ্ধ করে ভোলানাথ ধলে উঠল-_বাঃ দিব্যি 
গন্ধ বেগিয়েচে ত তোমার চাঁয়ের। 

কাঁপটা মুখের কাঁছে তুলে তাতে এক চুমুক দিয়ে 
খগেন বপল-শুধু গন্ধটি ভাল নয়, স্বাদে বর্ণে গন্ধে যেন 
প্রতিযোগিতা চলচে এই চাঁয়ের মধ্যে- কোনটা যে বেশি 
ভাল-_তা বলা শত্ত। 

অতট! বলতে চাইনে কিন্তু চাঁ'ট! যে বেশ ভাল হযেছে 
তা বলচি। 

বিস্ত তুমি মনে করো না ভাই যে একটু বেশি দাম 
দিয়ে চা কিনেচ বলেই ভাল হয়েচে তোমার এই চা। এ 
ভাঁল হয়েছে তৈরির গুণে। 

যেমন গল্প ভাঁল হয় বলবার কায়দায়__খগেন বুঝিয়ে 
দিণ শী সঙ্গে । 

ঠিক মনে করে দিয়েছ ভাই। গল্পের কথা ত প্রায় 
ভুলেই গিয়েছিলাম । বণ কি হল তাঁর পরে। 

তার পরে শচীন প্িথেচে যে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে 
ক্ধরেচে মাণিক । আদলে কিন্ত মাণিক বিয়ে করেচে আর 
একটি মেদ্েকে এবং যতদুর বৌঝা যায়, টাকীর লেভেই 


সেকরেচে এ বিয়ে। আমরা বারণ করেছিলাম তাকে 
ও বিয়ে করতে এবং তাঁর বিয়েতে কেউ আমরা যাইনি। 

বটে! 

এখন কথা হচ্চে এই যে এ অবস্থায় ভূমি বল-_শচীনের 
কি উচিত ছিল না, বেশ করে ছুটো কড়া কথ! মাণিককে 
শুনিয়ে দেওয়া ? রর 

ভাতে অবশ্ত একটা আঘাত করা হয় মাশিককে, কিন্ত 
গল্প খেলো হয়ে যেত ভাই। 

কিন্তু অন্তায় যে করল তাঁকে আঘাত করব না? 

আঘাত ত ভোমরা করেচ। ওরবিয়েতে যে তোমরা 
ঘানি” কি বুঝতে পান্েনি তার কাক্সণটা ? 


বুঝতে পেরেছে, কিন্ত গ্রহ করেনি সে আঘাত। 
গল্পের মধ্যে লিখলে অবহেলা! করতে পারত না ভার 
আঘাতি। 

কে বলল? কে জানত যে কাকে লক্ষ্য করেবলা 
হচ্চে? সে পক্ষের কোন লাভই হত না--মাঁঝে থেকে 
গল্পটা বাজে হয়ে যেত। 

অর্থাৎ তোমার মত এই যে শচীন ঠিকই করেচে_- 
মাণিককে যে ও আঁঘাত করেনি_ভালই করেচে তা না 
করে। কেমন? 

ঠিক তাই। আঘাত যে শটীন করেনি ভাতে শুধু 
গল্পের নয়, মাণিকের পধ্যস্ত মর্যাদা বাচিয়ে গিয়েচে শচীন । 
আমার আরো! মনে হয় তোমাদের কথায় যা হয়নি হয়ত 
শচীনের কথায়__কিছু না বলার ফল তার চেয়ে ভাল হবে। 
কিন্ত সে আলাদা কথা-_গন্পের ভাল মন্দের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক নেই। 

তাইতে তুমি বলতে চাঁও যে ঠিক করেচে শচীন ? নূতন 
করে থগেন জিজ্ঞাসা করল। 

আমার ত তাই মনে হচ্চে ভাই তোমাদের মুখে শুনে। 
কিন্ত লেখা গল্প শুনে সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না-_ 
পড়ার দূরকাঁর। দাঁওন! পড়ে দেখি কি লিথেচে শচীন_ 
বলে হাত বাড়ালাম আমি ভোলানাথের দ্রিকে। 

মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব করল--না আমার কাঁছে 
নেই কাঁগজখাঁনা। ওরই* হাতে ছিল। নিয়ে আসছিল 
ও তোমাকে দেখাঁবে বলে। গলির মোড়ের এ দোকাঁনটায় 
সিগারেট কিনতে দীড়িয়ে গেল ও--আমরা আগিয়ে 
এলাম। খানিকদুর এসে পেছনে চেয়ে দ্বেখি ও আসচে 
না। আগিয়ে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর 
দিকে চলচে ও । ডাকলাম টেঁচিয়ে-_শুনতে গেল না 
বোধ হয়--অস্তত ফির্লত না সে ডাক শুনে । 


কিন্তু এলে ভাল করত হয়ত-- 

নিশ্চয়-_-এমন ভাল চা”টা খেতে পেত। ভাগ্যে 

ও এক রকমের মানুধ_নিন্না সইতে পারে কিন্ত 
সুখ্যাতি সইতে পারে না। 

ঠিক বলেচ-_ছুংখ হচ্চে বেচারার .জগ্-_বলতে বলতে 
খগেন উঠে পড়প- বলল-_-মার না! এইবার যাওয়া যাক, 
বলে কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল-_দশটা বাজে। 

ছুজনে ওয়া রাস্তার নেমে পড়ল। 


রারাগন্ারারুরাল। 
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. মোমবার বেল! দুটোর মধ্যেই ম্যাজিষ্টরেটের অর্ডার এদে গেল। 
তিনদিনের জন্য তিনি আমাদের মাউন্ট আবুতে মোটর নিয়ে ঘুরে 
বেড়াবার অন্গুসৃতি দিয়েছেন । আমর! ভারী থুশী। এইবার আরামে 
সব দেখে বেড়ানো যাবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতাপুর্ুষ যে তখনও 
মুখটিপে হাসছিলেন এ কথা আমর! কল্পনা করতে গারিনি। মনের 
আনন্দে ছুটে গেবুম আবু মোটর মাঠডিসের ম্যানেগারের কাছে। 
বললুম--এই নিন ম্যাজিষ্ট্রেট মাহেবের ঢালা হুকুম ! তিনদিনই গাড়ী 
চাই আমরা । আজ একনি বেরুবো 'দিলবারা মন্দির' আর 'অচলগড়' 
দেখে আনতে । 

প্ডিতত্জী বললেন__গাঁড়ী আমি এখনি দিচ্ছি আপনাদের কিন্ত, 
আমার গাড়ী নিয়ে তো আপনার! অষ্লগড় ঘেতে পারবেন না! 

বিশ্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম কেন? ও দুটো তো! একই পথে গড়বে ! 
আমরা 'দিলবারা' দেখে তারপর “অচলগড়' যাবে! ! 

পাণ্ডিতঞ্জী বললেন_-আমার সমন্ত গাড়ীর লাইসেন্স মাও আঁধু 
শিউনিসিপ্যালিটির সীমান! পরযস্ত। দিলবার! মন্দির মিউদিসিপ্যাল 
মীমানার মধ্যে। সে পর্যন্ত আমাদের গাড়ী যাবে। “অচলগড়' 
সিরোহী রাজের এলাকায়! ওখানে “সিরোহী বাস এগ মোটর 
সাভিস কোম্পানী” বলে পৃথক একটি কোদ্পানী আছে। তাদের সঙ্গে 
বন্দোবন্ত করুন অচলগড়ে যাবার গাড়ীর জন্ত। ওদের গাড়ীর অচলগড় 
যাঁবায় লাইসেন্স, আছে। 

কীফ্যানাদ 1! যদদব! তিনদিন পরে কর্তাদের কাছে আবেদন 
শিবেদনের ফলে মোটর চড়ে মাউন্ট আবু নুরে বেড়াবার আদেশ"নামা 
পাওয়া গ্রেল, মোটর কোম্পানী বলে কিন! কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল 
মীমানার মধ্যেই আমাদের গতিবিধি সীসাবদ্ধ রাখতে হবে ! 

অথচ, পুর্য্রেই বলেছি, অধিকাংশ ত্ষ্টব্য স্থান এখান থেকে দশ 
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বারে! মাইল দূরে, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাজ সীমানার বাইরে। স্বতরাং ; 
মোটর গাড়ী পাওয়াও ঘা, আর না-পাওয়াও তাই ! একেই ধলে 
ভবিতব্য ! 

তবে বিনা, আমরা কিছুতেই হাল ছেড়ে ব'সে পড়তে রাজী নই 
বলে শেষ পথ্যন্ত সেই ব্যবস্থাই করে ফেলা গেল! আবু মোটর 
সাঠসের গাড়ী আমাদের “দিলবারা' মন্দির পথ্যন্ত নিয়ে যাবে, দেখান 
থেকে পিরোহী মোটর সাঁগসের গাড়ী নিয়ে আমর! 'অচলগড়? 
দেখতে যাঝে।। 

বেরিয়ে পড়নুম আমর! সদলবলে বেল! তিনটে না বাজতেই ! 

পথে যেতে ঘেতে মোটর চালক বাঁমভাগের একটি মন্দিয়ের দিকে 
আসাদের দুষ্টি আকর্ষণ কায ব্ললে-_উটি নীলক্ঠ মহাদেবের মলার। 
মান্দরের মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মেয়েয়া 
শুনেই শিব-সনদশনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গাঁড়ী থেকে উকি মেরে 
দেগলুম অতি দাধারণ একটি মদদির। স্থাপত্যকনার কোনও বিশেষ 
আকধণ নেই। বলণুম--১ট! বাঁজলেই দিলবারা মন্দিরের বার বন্ধ 
হয়ে যাবে। আগে চলো দিলবাঁরা দেখে আসি। ফেরার পথে 
নীলকষ্ঠ মহাদেবের সধ্যারতি দেখে ফের! ষাবে। প্রস্তাবটা দর্ব্সপ্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হল। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো। 

আবু মোটর সাচিসের রিটায়ারিং রাম্‌ থেকে দিলবারা মন্দিরের 
দুরত্ব দেড় মাইলের বেশী নম়। অধিকাংশ ঘাত্রীই পদত্রজে হাতায়াত 
করে। আমর! গাড়ীতে মিনিট পনেরোর মধোই গিয়ে পৌছলুম। 

মা্মরের প্রবেশ পথের মুখেই “টেম্পেল নুপারিক্টেণ্ডেন্টের অফিস । 
এইথানে মাথাপিছু পাঁচসিক। দক্ষিণা দিয়ে যাত্রীদের মন্দির দর্শনের 
অনুমতি পত্জ নিতে হয়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা]! ৬টা পধ্যন্ত মন্দির 
দেখবার সময় নির্দিষ্ট ।* যে কোনও ভারতীয় বাত্রীকে মন্দিরে প্রবেশ 
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করতে দেওয়া হয়। জাতি ধর্পের কোনো বাধা নেই। কেবল 
অতারতীর় দর্শকদের আবুর ম্যাগিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ পত্র ম৷ আনলে 
মন্দিরের মধ্যে যেতে দেওয়া হয় মা। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি 
জিনিস নিযে যাওয়া নিষেধ--যেমন ভোজ্য, পানীয়, অন্ত্রশপ্র, লাঠি 
ছড়ি ছাতা, ভূতা, চামড়ার কোনও জিনিস, যেমন ক্যামেরা, 
বাইনোকুলার, মণিব্যাগ, চশমার থাপ, রিষ্টওয়াচ ব্যাও, ইত্যাদি। 
মন্দিরের মধ্যে ধূমপান ধু নিষেধ নয়-_অপরাধ বলেও গণ্য। 

ছঃথের বিষয় আমাদের সঙ্গে সমস্ত নিষিদ্ধ বন্তগুলিই ছিল। 
মনিরের দ্বারপালের কাঁছে আদর একাটি একটি করে সবাই সব কিছু 
জমা রাখতে তবে ত্আমাদের অগ্রসর হতে দিলে। কেবল টর্চগুলি 
নিয়ে যাবার অনুমতি পেদুম। বাবাজীর ক্যামেরাটীর খাপটি ছিল 
চাসড়ার, কিন্ত যন্ত্র: ছিল রৌপোরর স্তায় উচ্ছল ধাতু নির্শিত। দ্বার- 
পালের সঙ্গে তর্যফ ক'রে কেদ্‌টি তার কাছে জমা রেখে ক্যামেরাটি বার 





দিলবার! মন্দিরের মণ্ডপ বা! নাটমন্দির 


করে সঙ্গে নেওয়। হ'ল। ক্যোমের। নিয়ে যেতে দেবার আগে তিনি সেট 
নিয়ে বেশ করে উল্টে পাণ্টে পরীক্ষ! করে দেখলেন তার মধ্যে 
কোথাও চামড়ার কোনওপ্রকার কিছু সংশ্রব আছে কিনা; কারণ 
কোনও জিনিসের সংঙ্গ এতটুকু চর্ম মম্পর্ক থাকলেও তা নিয়ে যাওয়া 
নিষেধ। বুঝতে পারলুম--এদের প্রীচীন বর্ণ-বিদ্বেষটাই বর্তমানে এই 
চর বিছ্েষে পরিণত হয়েছে। . 

যেখানে আমাদের কাছে “দক্ষিণা নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়া হ'ল 
টিক তাঁর সামনেই একটি প্রাচীন মন্দিয় রয়েছে দেখে আমরা ভেবে- 
ছিলুম এইটিই বুঝি দিলবার মন্দির। বিশাল দেউল। প্রশত্ত 
পাঁধাণ দোপাঁন উঠে গেছে পথ থেকে প্রায় আধ তলা উঁচু পর্ধাস্ত। 
মপিরটির আকৃতি দেখে খুব পুরাতন বলেমনে হয় বটে, কিন্ত 
সো প্রথমতঃ মর্ম শিলায় নির্শত নয় এবং তার স্থাপতা কলা ও 


ভ্ডাল্লতন্্থ 


[৩৪৫শ বর্ষ-_-১ম খও--১% সংখ্যা 





কার কার্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই য| বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন 
করতে পারে । কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে এ মনির কখনই সেই 
জগদ্ধিথ্যাত দিলবারা মন্দির নয়। 
আমাদের অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ গাঁওয়। গেল একজন 
পথশ্রদর্শকের কাছে। অত্যন্ত পরিচিতের মতো কাছে এগিয়ে এসে 
নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার হিন্দীভাঘায় বললে-_আঞ্জন, মন্দির দেখতে 
যাবেন তে] আপনারা ? চলুন এই পথ দিয়ে। আমি সব মন্দিরগুলি 
আপনাদের ভাল করে দেখিয়ে দেব | 
'দব মন্দির ?' প্রশ্ন করলুম 'এখানে দিলবার|- মন্দির ছাড়! আরও 
অন্ত মন্দির আছে নাকি?” 
পথপ্রদর্শক হেসে বললে-_আজ্ে হ্যা, 'দিলবারা" বল্লে তে! কোনও 
একটি বিশেষ মন্দিরকে বোঝায় না। “ঁদলবার।' শব্দটির অর্থ হল 
“মন্দির তৃমি' বা তীর্ঘস্থান। এথানে পাশাপাশি পাঁচটি মন্দির আছে, 
তাই এস্বানের নাম 'দিলবারা” বা “মন্দির- 
তীর্থ । অবগ্ঠ পাচটি মন্িরই সমান নয়। 
ওর মধ্যে প্রধান হ'ল ছুটি--'বিমলশাহী 
মন্দির' আর “বন্তপাল-তেজপাল নন্দির' 
বুঝনুম দিলবার| সন্বপ্ধে আমরা কিছুই 
জানিন। লোকটিকে সঙ্গে নিতে হ'ল। 
মলদিরের সামনে গিয়ে একেবারে হতাশ 
হয়ে পড়পুম। ও হরি! এর নাম 
“দিবার? অতি সাধারণ চুণকাম কর! 
উচু পাথরের সাপাসিধা প্রাচীর । মধ্যে 
একটি মাঝারি রকম প্রবেশ দ্বার। কোনও 
বেশিষ্টা নেই, শিল্পকলার চিহ্ন মাত্র 
চখে পড়ে ন| কোথাও। আমাদের মনের 
অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। পরল্পরের 
£ -প মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। যাব কি যাব 
না ভাবছি। মোটর খান| ছেড়ে না দিলেই 
ভাল হ'ত। আমাদের নামিয়ে দিয়ে মে চলে গেছে। ৬টার পর 
আবার নিতে আবে বলে গেছে! 
পথপ্রদর্শক ডাক দিলে--ভিতরে আম্ুন। 
বলপুম--ভিতরে এর চেয়ে ভাল কিছু দেখবার আছে কি? 
লোকটি হেনে বললে-__এর ভিতর দিয়ে গিয়ে বহিরঙ্গন পার হয়ে 
তবে আদল মন্দিরে ঢোকবাঁর প্রবেশ দ্বার পাবেন। এটাত কিছুই নর়। 
মন্দিরটিকে বিধধ্মী শত্রদের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্ত বাইরে দিকে 
এ একট! ছলনার আবরণ মাত্র! এটি না থাকলে কি আপনারা 
কেউ আজ 'দিলবারা' এমন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেতেন? 
আহন্দাবাদের হুলতান মহম্মদ বেগরা অঙ্লগড় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। 
বার বার সিরোহী আক্রমণ করেছে তার] । দিলবারার মন্ধান পেলে কি 
রক্ষা ছিল? 


আবাড--১৩৫৪ ] 


কথাগুলে! নেহাৎ বাজে বা যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দেবার মতে] ময় । 
প্রবেশ করলুম তার পিছু পিছু। বহিরঙ্গন উত্তী্দ হয়ে আমর! যখন মূল 
মনিরের মর্্বর তোরণ দ্বারে এসে দাড়ালুম--আমর! একেবারে নিম্পন্দ ! 
বিশ্ময়-বিষুঢ্ অবস্থা থাকে বলে! 

প্রবেশ দ্বার খুব ঝড় বা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু শেত পাঁথরে 
গড়া দেই মঙ্দির তোরণের প্রতি ইঞ্চিটি এমন নিখুত ও শুঙ্ষম 
' শিল্প কারুর রম্য নিদর্শনে সমাচ্ছন্ন যে তা দেখে নির্বাক না হ'য়ে 
উপায় নেই! একটুও বোন যাগ না যে এব পাথর। মনে হয় যেন 
শাদা! মোমের ছবাচে গড়া মেই ছু টাতা পাতা ও মুর্তি্তলির কমনীয় 
সুষম! প্রথর বৌদ্রতাপে এখনি গলে যাবে হয় ত!-_এমনিই পেলব 
কোমল তার আবেদন ! 

মন্দিরের প্রতিঠাত! বিমল শাহের নামে এই মন্দিরটির নাম হয়েছে 
'বিমলশাহী মন্দির । ১*৩২ খৃষ্টাব্দ 
চালুক্যরা্ল প্রথম ভীমদেবের প্রধান 
সচিব শ্ত্রীগুক্ত ধিমলশাহ বারো কোটা 
টাক! বায় করে পৃথিবীর এই পরম 
নিশ্ময়কর মন্দবর দেল নির্ীণ করিয়ে- 
ছিলেন। কথিত আছে মে তদানীন্তন 
আৰু পর্বতের অধীগর প্রামারা রাজের 
কাছে তিনি যখন মন্দির শিশ্মা? 
উপযোগী ভুমি জয়ের জন্য প্রস্তাব 
করে পাঠিয়েছিলেন প্রামারারাজ 
উপেক্ষার হাঁসি হেসে * বিদপ করে 
বলেছিলেন--“ভীমদেবের উদ্ধত মন্ত্রীকে 
বোলে! যে প্রামারা রাজ জমী বেগুর 
ব্যবসা করে না। কতটাকাঁ আছে 
তোমাদের বিমল শাহের? সমস্ত 
জমীটা সে যদি রজত মুদ্রায় ঢেকে দিতে 
পারে ভাহ'লে আমি দিতে পারিএ 
জমী তাকে ।” 

মন্দির নির্মাণে দৃঢ় দংকল্প দিনলশাহ দেই মুলা দিয়েই জ্রমী সংগ্রহ 
করেছিলেন । 

কিন্তু কার! সেই যাদুকর শিল্পী_কঠিন:পামাণকে নিয়ে যারা এমন 
কোমল মাখনের ম্যায় যদৃচ্ছা রাপান্তরিত করে তাকে অপরগ রাপ 
দিয়েছিলেন? মহাকালের অতপ বিশ্ৃতির গর্ভে হারা আজ মিলিয়ে 
গ্নেছেন বটে, কিন্তু তাদের অসামান্থ স্থটি আজও অক্ষয় হয়ে আছে। 
মন্দির ভ্বার উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমর গিয়ে পৌছুনুম 
একটি মাথা! ঢাকা চকমিলানে! চতুক্ষোণ ।অলিন বা চত্বরে। সমন্ত 
মন্দিরটির চারিপাশ খিরে আছে এই প্রশস্ত চত্বর । চত্বরের কোলেই 
মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি গনুজ্াকৃতি মণ্ডপ এবং 
এই মণ্ডুপের সমুখেইণ প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত। 


ল্লাজপ্পুতের চেস্পে ৃঁ 
স্পা বকা স্ফাকতপা ব্ফা স্ফ্ক ব্কানপা জান্তা স্ফাপা ব্াপা স্জাা _াল চাপা বা বা বালা পানা বা সা স্থ 


ও 





মন্দির প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ হ'লেও আয়ত ক্ষেত্রের (0৮০88 ) 
আকার। চাব্রপাশের অলিন্দটি অঙ্গন থেকে আন্দাজ একফুট উচু। 
মণ্ডপের সমতল তৃমিও অঙ্গন থেক অন্ততঃ একধাপ অর্থাৎ প্রায় ৬ 
ইঞ্চি উচু। আর প্রধান মন্দিরের চত্বর প্রায় ছু কিট উচু। তিনটি 
ধাপ বেয়ে তবে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। অঙ্গলটি দৈর্ঘ্যে ১৪* 
ফিট এবং প্রস্থে »* ফিট । চারপাশের অলিন্দ আন্দাজ ফিট চওড়া। 
এই অলিনোর ছাদটিকে ধরে আহে ৪৮টি পস্ত। 

পূর্বেই বলেছি অলিনের কোলেই মন্দিরের প্রাণ, বিদ্তব অলিঙ্দের 
পিছনেই মন্দিরের উচ্চগ্াকার বেষ্টনী। বাইরে থেকে দেখলে অবস্ঠ 
প্রাকার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, কিন্তু মন্দিরে ঢুকে এই 
প্রাকারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উন্টে। পিঠে পূর্বোক্ত চতুষ্পার্থ পরিকৃত 
অলিন্দর পিছনে সানি সারি পরের পর ৫২টি ছোট* ছোট প্রাকারগাত্রে 





মওগের মধ্যে 


অন্বঃপ্রবিষ্ট মন্দির । প্রত্যেক মন্দিরের দর্জার দুপাশে জোড়া জোড়া 
অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাম। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে 
এক একটি জৈন তীরঘস্করদের প্রতিমূর্থি স্থাপিত রয়েছে। 

আমর! প্রথমেই এই দীর্ঘ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে চারপাশের 
প্রত্যেক ছোট ছোট মদ্দিরগুলিতে ঢুকে ঢুকে দেই ৫২টি তীর্থঘফরের 
ুষ্ধি দর্শন করপুম। অলিদোর ছাদের নিগ্ভাগ  01611008) এক 
একটি ছোট ছোট চতুক্ধোণ চন্দরাতপে বিভক্ষ। ছাদের এই অতান্থর 
ভাগের চক্সাতপতলে টৎকীর্ণস্থাপত্যকারুগুলি, প্রত্যেক ছোট বড় শিল্প 
মমুৎকীর্ণ স্্তটি এবং একন্তস্ত থেকে অপরল্প্তের লীর্ঘদেশে ঘে বিচিত্র 
কারুথচিত পুষ্পধনূ ত্মুকারের তোরপ-মালা সংযুক্ত সে দব দেখতে 
দেখতে বিশ্বয়বিমুদ্ধ ও মোহাভিতৃত হ'য়ে পড়তে হয়। 

স্বৃতিগথে তাম্বর হয়ে উঠছিল বহুকাল আগে পড়া ১০ 70018 


গু স্চাব্তব্্ 


[ ৬শ বর্ধ--১ম খ--১ম সংখ্যা 
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সে অনুভূতির তুলনা করা চলে না। পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় ভরা দে ষেন 
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হ 


এক লোকোত্বর গরমানন্দ ! 





অলিন্দের ছত্রতলের একটি চন্্রাতপ 





প্রধান মন্দির 


আলোক চিত্রে এ অলোকসামান্য 
মন্দিরের সমগ্র লৌনার্ঘয ধরা পড়ে 
না। কুন্দধবল তুষারগুত্র শিলায় গড়া 
সৌন্দর্যে ঝলমল দেউলটি এই। 
মর্ঘনর-ন্বপন তাজমহলের অনুপম কারূ- 
কাধাও এর পাশে যেন ম্লান হয়ে যায়। 
দিলবারার শিল্পীর! যেন সিদ্ধ কারমন্ত্রে 
জড় পাষাণকে জীবিত করে তুলেছেন । 
কঠিন পাথর যেন তাঁদের নিপুণ 
হাতের ছোয়া লেগে সগ্াবিকশিত 
পুশপগুচ্ছের মতে স্তরে স্তরে অপরাপ 
সৌন্দধ্য নিয়ে ফুটে উঠেছে! নবনীত 
কোমল যেন তার সুকুমার পরশ, 
পেলব কমনীয় যেন তাঁর লাবণ্যের 
সষমা। মনে হয় বুঝিবা-“সহেন 
ভ্রমর চরণ ভর !' 

প্রত্যেকটি " পাষাণ সস্তের মুলপ্রাস্ত 
থেকে শীর্ধদেশ পর্য্যন্ত এত রকমের 
বিচিত্র কারুকাধ্যে মণ্ডিত যে অবাক 
হয়ে ভাবতে হয়_না জানি শিল্পীর 
কত যুগযুগ্ান্ত কেটে গেছে এই এক 
একটি স্তস্ত উৎকীর্ণ করতে। প্রত্যেকটি 
ম্দর'তোরণ-মালিকাঁ এবং ছাদের 
নি্মভাগের প্রত্যেক ছত্রী বা চন্্রাতপতল 
(০61110% ) এমন বিজন কারুকার্য 
খচিত যে সেই শিল্প শোভার দিকে 
মাথাটি পিছনে হেলিয়। উর্ঘনেত্রে 
অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ঘাড় 
ব্যথ! হয়ে যায়, তবু যেন দেখে আশ 
মেটে না! সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও 
বিশ্বয়কর হল এই, যে- প্রত্যেকটি 
পরিকল্পনাই নুতন ওস্বতস্ত্র! 


শতাকী আগে ঘা লিখে রেখে গেছেন তার £গকবর্ণও অতিরঞ্জিত মনে কোমোর্টিই কোনোটির অনুকরণ ব! পুনযাবৃত্তি নয! | 


হয় না। বধার্থই এই মন্দিরের মোহিনীরপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য 


ক্রমশঃ 


গিরি 


প্রায় পঙ্গেপগ্যা্ 


০ 


_ ছয় 
নাঁজীপুর থানা থেকে রঞুর বাঁবা বদণি হলেন। 

চাঁকরীতে তার পদৌমতি হয়েছে । মফঃম্বপের একটি 
ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার ইন্‌-চার্ 
হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল বাঁধাছীদার 
পালা । লীলাঞ্চলা আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা ক্ঘণচুড়ার 
গাছটা, ক্বন্ধকাঁটার হাইতোঁলা মে-আসা আলেয়াদীঘি, 
রবিশস্তে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, 
কবিরাজের বড় আমবাঁগাঁনটা আর অবিনাশবাঁধুর ভাঙা 
আশ্রম ? বাঁদল, অশ্বিনী, ধনগ্জম পল্তিত, উ্ধা, নিশিগীন 
আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিৰ্দিশের মতো যণনিকা 
নেমে এল। 

ছেড়ে আনতে খুব কি ছুঃখ হয়েছিল রধীর? না। 
এই ছোট গ্রীম এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর 
একটা বিশাল গত বিশাল, যে রধণ কল্পনা'ও করতে পারে 
না--একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পুনে কারাঁকো রাম, 
হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাষ্জিয়া জযন্তীয়ার 'অলভ্ব্য বিস্তর, 
তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করাছে 
বঙ্গোপনাগর, আঁরব সাঁগর। কলকাঁতাঃ কী, দিল্লী, 
বোশ্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ গে দেশের 
নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নাঁনা রঙের ছাপ 
আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের 
নাম কোথাও খুজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাঁছে 


তাদের নাজীপুর কত ছোটো, কত নগণ্য ! 
মনে আছে রঞ্জু এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে 
পেয়েছিল। ডাক শুনেছিল হিমাঁলয়। হিন্দুকুশ, 


কারাঁকোরামের, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগরের । 
পৃথিবীর পথে যাত্রা সুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে 
পথটা উচু উচু তাঁপগাছের হাঁতছানিতে তার মনটাকে 
বারে বারে নিয়ে গেছে পাশাবতীর পুরীতে, শঙ্খমালার 
৪৫ 


দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোঁরুর গাঁড়ীতে করে সেই পথ 
দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রে আঁকা আশ্চ্ঘ দেশটার 
সন্ধানে। 
গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা 
জানগাট! দিয়ে ঘুম-ঘুম বিহ্বল চৌঁখ মেলে সে দেখছিল 
একটু একটু করে কেমনভাঁবে নাঁজীপুরের ছুটো-চারটে 
মিটণিটে আলো! ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে 
কবিরাগের আমবাঁগাঁনটাফে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে 
এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা 
যেন কী একটা কথা বলতে চাইছে রগুকে। রঙ্ুর গা 
ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল । মুহূর্তে সে ছইয়ের 
ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তাঁর প্র মার কোলে মুখ 
বুজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাঁগল অসমতল 
এলোমেলো! রাস্তায় গাঁড়িটা কেমন মাতালের, মতো! টলতে 
টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে 
চলেছে । 
অন্ধধণর আর অনির্দেশ পৃথিবী । কগ্াকুমারী থেকে 
ঠিমাঁলরের তুষার তীর্থের পথে । 
চি ০ 


০ চা 


শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ী আছে, মোটর আছে, 
রেলের ইস্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মন্ত 
মস্ত দালান? যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বীধানো, যেখানে 
রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জেলে দিয়ে ষায়। 
যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ ন! চললে তুমি গাড়ি 
চাপা পড়তে পারো, অগ্ মাষের সঙ্গে তোমার গায়ে 
ধাকা লাগতে পারে। রঞ্চুর জীবনে সেই প্রথম শহর । 
নাম_ধর! কি মুকুন্দপুর | 

নিতীস্তই মফঃম্বল শহর | শ্রী নেই, রূপ নেই, স্বাস্থ্য 
নেই। বর্তমানের চাঁইতে অতীতের জীর্ণ একটা সেশাদা 
গদ্ধই যেন চারঘ্লিকে পাঁক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর 


৪৬ 


ভাব্পভজ্শ্র 


[৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 





অপরিচ্ছননতা । কীচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাঁদা। পচা 
পুকুর আর অংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্তক 
ভাবে দুরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্িষ্টযেন একটা দেহকে টুকরো 
টুকরো করে .কেটে থামখেয়ালের বশে তাঁর অঙ্-প্রত্যঙ্গ- 
গুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 

কিন্তু রথুর কাঁছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ 
নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাঁকে জয় করে নিলে। 
নাজীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার 
কুন্দপুরের চাইতে বহু দুরের শহর কলকাতা অনেক বড়, 
অনেক আশ্চর্-- এ কথা তার বিশ্বাস হত না; এ কথা 
ভাবতে তার কষ্ট হত। 

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে 
একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে 
সংসারে । এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার 
গ্রন্থিবন্ধন অন্ভুভব করলে রধু। 

সেদিন সন্ধ্যাবেলাঁয় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে 
ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ থম থম করছে। শুভ্র 
বিস্তীর্ণ ললাটে কতগুলো কালে! কাঁলো৷ রেখা ফুটে উঠেছে, 
একদিনের মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে 
বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত টেঁচিয়ে 
কাদতে সাহদ পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়ার সহিসটার 
সিদ্ধি খাওয়া গলায় রামায়ণের সবুর শোনা গেল নাঃ বড়দার 
ঘরে সম্ধাঁবেলীয় নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা 
গলা খুলে একবারওটেচিয়ে উঠলেন না। একটা! অণ্ডভ আর 
অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমঘ্ত বাড়িটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে। 

কয়েক মাসের ভেতরেই যেন অন্বাভ/বিক দ্রুত গতিতে 
পাক খেয়ে গেল পৃথিবীটা । সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক 
লঠনের ছবির মতো (রঞ্জু তখনো! সিনেমা দেখেনি ) পর 
পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার 
পর আর একট! জড়ানো--সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে 
"বাবার চীকরী গেল। 

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ 
করে তাঁর চাঁকরী গেল। যতদুর মনে আছে এদ্‌-পির 
সঙ্গে কী একটা খুটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। 
বাঙালী পুলিশ সাহেবের আত্মমর্ধীদায়' ঘা লাগল এবং 
তার ফলে ঘা হওয়ার তাই হয়ে গেল। 


লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে 
মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে 
হল, বন্দুক রিভলবার রইল না, ঘোড়াট! বিভ্রী করে দিতে 
হল। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা 
ভাঙা বাড়িতে । 

ম| বললেন, এখানে থেকে আর কী হবে? চলো, 
দেশে চলে যাই। 

বাঁবা কঠিনভাঁবে বললেন, না। 

_কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে 
পারছ না? 

বাবা বললেন, না । অপমান এতদিন ছিল; এবার সে 
অপমানের হাত থেকে মুক্তি গেয়েছি। 

সেইদিন রাত্রে রঞ্চুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটন! 
ঘটল একটা । 

সন্ধ্যার পরেই বাঁড়ির যত বিলাতী কাপড়, পুলিশী 
ইউনিফর্সের অবশেষ, একগাদা টুপি, ছু-তিনখান! রাঁজভক্তির 
সার্টিফিকেট স্তপাঁকাঁর করে উঠোনে জড়ো করা হল। 

ঠাকুর ম! আর্তনাদ করে উঠলেন £ খোঁকা, এ 
তুই করছিস কী। এত দামি দামি সব কাপড় জামা__ 

বাবার গলার শ্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল £ তুমি 
চুপ করো মা। 

কিন্ত দু তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর-_ 

_অপমাঁনের শেষ চিহটুকুও রাখব না। অনেক 
আঁবর্জন! জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব। 

বাবার চৌখের দিকে তাঁকিয়ে চুপ করে গেলেন 
ঠাকুরমা । তারপর জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে 
উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে । তার আবার হাঁপানির 
টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে 
তার একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলীপ শোন! 
যেতে লাগল । 

বাবা কোঁনোঁদিকে ত্রক্ষেপ করলেন না । নিজের হাতে 
আধ টিন কেরোপিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্ত,পের 
ওপর, জেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন 
নেচে উঠল। 

অন্ধকার উঠোনটা উল্লসিত হয়ে উঠল অতি তীত্র 
খানিকটা আলোর দীষ্তিতে। উঠোনের বেঁটে পেয়ারা 
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গাছটার মাখা ছাপিয়ে শিখাগুলৌর সরীহ্প রেখা 
আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, 
পটু। তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুরগন্ধে বিশ্বাদ হয়ে 
হয়ে উঠল বাতাঁদ। অনেক অপমান, অনেক পাঁপ--এক 
সঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ হয়ে গেল। 

বাবা নিশচন একটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে 
রইলেন। আগুনের একটা লাল আভা এক একবার তার 
মুখের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্ম 
আর ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাকে । আর মাঝে মাঝে 
তার চোখ সম্মুথের ওই আগুনটার চাইতেও শাণিত হয়ে 
জলে জলে উঠতে লাঁগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ__ 
যে চোখ দে দেখেছিল অবিনাশবীবুক্__সেই তিরিশ 
সালের বন্যার সময়। বগ্ধুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন 
একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন অকারণে মনে হয়েছিল বাবা 
যেন আজ প্রক্ৃতিগ্থ নেই। তাকে যেন আজ ভূতে 
ধরেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। মেকি 
অবিনাশবাবুর প্রেতায্ম। ? 

যতক্ষণ আগুনটা জলল ততক্ষণ বাঁবা তেমনি নিশ্চল 
হয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একট! উত্তপ্ত 
অন্ধকারে উঠোনট] আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা রক্তাক্ত 
ক্ষতের মতো! কিছুক্ষণ ধরে দপ দপ বরতে লাগল 
বিস্তীর্ণ একট! অগ্নিশষ্যা, বাতানে পোড়া ছাইগুলো৷ এলো- 
মেলোভাঁবে উড়তে লাঁগল। * 

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। 

লষ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মৃতি মেই যেন 
প্রথম চোঁখে পড়ল রঞজুর। মেজেতে একখানা হরিণের 
চামড়ীর আসন পেতে তিনি বমেছেন। উজ্জল গৌরাজ 
দেহে শুভ্র জ্ঞোপবীত ধপ ধপ করছে, একটা অপূর্ব 
গুচিতায় প্রশস্ত কপাঁগ অল জল্‌ করছে তার। আঠারো! 
বছরের জমাট গ্রানি থেকে সতাই আজ মুক্তিল্নান হয়েছে 
যেন। আঠারো বছর ধরে বাঁবার এইরূপ, এই ত্রাঙ্মণোত্তষ 
মূতি কোথায় লুকিয়েছিল? 

সামনে বসে মা মহাভারতের ভান্মপর্ব পড়ছিলেন। 
ছেলেদের পায়ের শব্ষে তিনি বিষণ্ন চোখ তুলে তাকালেন। 
তারপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্ধ পায়ে ঘর থেকে 
বেরিয়ে গেলেন তিনি। 








শ্িলাজ্পিস্পি 
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বাবা বললেন, বোসো৷ ভোমরা । 

তিন ভাই সভয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালো । 
কেমন অভিস্থত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ অলছে, 
কোথা থেকে চন্দনের সুগন্ধ আসছে।' যেন ঠাকুর 
ঘরের পরিবেশ সষ্টি হয়েছে একটা । তিন ভাই কুঠাভরে 
দাড়িয়ে রইল। 

অন্তদিন হলে হয়তো বাঁবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। 
কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, গলার ওই ধবধবে 
পৈতেটা, চন্দন আর ঘৃপের গন্ধ__সব মিলিয়ে যেন সব 
কিছুর একটা আশ্চর্য রূপান্তয় হয়ে গেছে। প্রশস্ত ্বরে 
বাধা আধার বলেন, দীঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো 
মব ওখানে । 

সক্ষোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ 
নামিয়েই। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো 
শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওর! এ পর্যস্ত আয়ত্ব করতে 
পারেনি। 

তোমাদের একটা কথা বলবার জস্তে ডেকে 
আনিয়েছি। 

তিন জোড়া কাঁণ উতকর্ন হয়ে রইল। ৰ 

আস্তে আস্তে বাঁবা বললেন, আজ তোমাদের একটা 
প্রতিজ্ঞা করতে হবে। 

তিন জোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই 
আবার মাটির দিকে নেমে গেল। বিশ্ময়ে ওদের মন 
আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অন্বস্তি ওদেকস 
পীড়ন করছে। 

-খ্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের 
চাকরী করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাঁদের কাছে 
্বায় নেই, বিচার নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা! করবে না। 

ন্ত্রটাপিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, 
প্রতিজ্ঞা করলাম। 

প্রতিজ্ঞ! রঞুদ্রানে সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সব. 
চাইতে বড় সংকল্প সেদিন লে উচ্চারণ করেছিল। এয 
গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারে নি, সেদিন এর বিনুমাত্রও 
তার পক্ষে অনুমান করা সহজপাঁধ্য ছিল না। কিন্ত 
প্রতিজ্ঞাটা তুলতে গারে নি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার 
সামনে দীড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি 
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মিয়ার 
ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভর! গুচিতায় আবি সেই ঘরটিতে, 
হরিণের চাঁদড়ীর আদনে বসে থাঁক! সেই উজ্জল দীণ্চ 
মৃতিটির সম্মুখে দাড়িয়ে যে মংকল্প নে নিয়েছিল, তার 
অনিবার্ধ নির্দেশের লৌহ-তর্জনা প্রঘারিত হয়ে রইল তাঁর 
আগামী ভবিষ্যতের দিকে। 

শিললাণিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ন। 





এইবারে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিন রঙ্ু। 

এতদিন একটা গণ্ডি ছিন তার-_নিষেধের একটা! 
বেড়! টানা ছিল 'ারদিকে । এইবার খোল! পৃথিবী থেকে 
দম্ক! বাতাদের খাপউ। এল” একটা; ঘে বেড়ার আর 
চিহ্নমাত্র রইল না। প্রকগ জগহটাকে দেখতে চেয়েছিল 
রঞধ; তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মান্্যগুনে। তার চারপাশে 
এসে ভিড় করে দাড়ালো । 

ক্োতের মতো চলে গেছে সময়, ছু বছর বয়েস 
বেড়েছে রঞ্ুর। নতুন পরিবেঞ্টণীর সর্দে অভ্যপ্তত] 
পুরোণো হতে হতে মপ্পূর্ণ শ্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা 
একটা জমিদারী কাগীরীতে ম্যানেজার হয়ে বগেছেন 
মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের 
সঙ্গে গাওয়! ঘি না হলেও এখন রঙজুর খাওয়া হয়, ক্ষীরেখ 
মতো ছুধ না হলে এখন আর কানা পায় না, মাসে মাসে 
নতুন জাম! জুতো এন কিনা দে সম্পর্কে এখন আর সজাগ 
থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেড়া প্যা্ট, হাটু 
পর্যন্ত ধুলো_ পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেণেদের সঙ্গে সে একাকার 
হয়ে মিশে গেছে। 

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামট! হওয়ার একটা 
কারণ আছে। এই পাঁড়ীর চৌমাথার তিনকোণ। একটা 
দ্বীপের মতো একফালি জমি ছিল। কতদ্দিন আগে কে 
জানে--কৌনো৷ এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট অশ্বখের 
বিয়ে দিয়েছিলেন । সেই ছুটি গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি 
করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একট। বিশাল 
ছাঁয়াচ্ছরনতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রায় প্রতি বছর 
ঘটা করে মনসা পূজো! করা হয়, বিষহরির গাঁন হয়। তাই 
পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা । 

এই মনসাতলার শান্ত ছায়ার নীচে কী মনে করে 
মিউনিসিপ্যালিটি লঙ্ষা একটা সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরী করে 


স্ডাব্পভবরহী 
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দিয়েছে । ফলে এটা হয়েছে সকাল ছুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার 
সকলের একটা চমতকার আড্ডা দেবার জায়গা । কিন্তু 
দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে 
থাকে। বেঞ্চিট! যখন প্রথম তৈরী কর! হয়, তখন কাচা! 
সিমেন্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্ৎদ্রষ্ট। (ছেলেরা তার 
কাছে অদীম কৃতজ্ঞ) যোলো৷ ঘুটি বাঘবন্দীর গো! 
কয়েক ছক তৈরী করে রেখেছিলেন। ছেলেরা 
মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে 
সেখানে দলে দলে খেলতে বসে যায়, ছাগলের, চক্রব্যুহে 
বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। 
বেঞ্টার নীচে নাটিতে সারি সারি ছোট ছোট গর্ভ--বেশ 
যত্্পহকারে গর্তগুলোকে নিখুত গোষাকার করবার 
চেষ্টা হয়েছে । সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা 
দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে। 

মারেএ খের সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও 
ছুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব 
সদ্্যবহার বোধ হয় আর কোনে! ক্ষেত্রে কোনো দিন হয় 
নি। রবীন্দ্রনাথের “মিংগিল্‌ মেলালিং মেলালিং এও না। 

“উড্ড় কিপ৬-(মার্বেল মাটি উচু করে বসিয়ে 
দাও |)" 

“হাত ইস্টেট”__( হাত উন করে ইচ্ছেমতো মারো।) 

“ঠ্যাকাউন্ন্‌ বাই ফফুটি ফিপটি হাও”_-( আটুকে 
দিলেই মাধেন চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দুরে ছুড়ে দেওয়া হবে।) 
এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্ধেলের 
ঠকাঠক শ। কে কতটা মার্বেশ ফাঁটাতে পারত এই 
ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা । 

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় ছোঁক, 
বাঘধন্দীর “কোট' আর মার্বেলের গর্ভ ছেড়ে ছেলেদের 
বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনদাঁতপাঁয় এসে 
বনতেন পাড়ার অভিভাবকেরা । সাধারণ মফঃম্বল শহরের 
সাধারণ মধ্যবিভ্রদ্দের মতোই তারা আদালত আর কাছারী 
নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রান্ধ করতেন, 
স্থযৌগমতে| ফিম্ফাস করে পরের হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে 
গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল্‌ কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা 
পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা 
করবার পরিকল্পনা নিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল 
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ক ব্ন্া ্কাক্কান কিনা পা পা বগা 


খেলার গর্ভে পা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন 
তখন তাদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির 
এই মৰ অপোগপ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তারা 
দৈববাণী করতেন এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল 
খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে হাড় ভেঙে দেবেন। 

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দ্দিন ভাঁদের মনে 
থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ 
করে মার্বেল নিয়ে ছেলের দল এসে পড়ত। 

এই দলের যে পাণ্ডা ছিন তাঁর নাম ভোনা। 

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপরের দ্িকটার 
চাইতে নীচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাতা ছুটে 
এত বেশি বড় যে সেই বারো তেরো বছর বয়েমেই 
ভোনা তার বাবার একটা পুরোণো! ছেঁড়া চটি পরে আসত। 
খেলার সময় যখন দৌড়োন, তখন হাতীর চলার মতো শব 
উঠত থপ থপ করে। গালের ভানদিক দিয়ে সব সমসে 
বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাঁটা_মনে হত সারাক্ষণ যেন 
কাউকে ভেংচে চলেছে সে। 

আর মুখখানা । ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে 
একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নীচের ঠোটে কয়েকটা 
কালো কালো দাগ পড়েছিল তীর--ছেলেরা বলত ভোনা 
লুকিয়ে বিড়ি টানে । আর হিন্দষ্থানীরা খৈনি থেষে যেমন 
করে থুখু ফেলে, তেমনি ঝরে দাতের ফাক দিয়ে পিট, 
পিচ, করে থুথু ফেপত নে।* অভ্যেসটা কোথেকে আয়ত্ত 
করেছিল সেই জানে। 

মার্বেল থেলায় তোনার হাত ছিল পরিষ্কার । দৈনিক 
অন্তত ছুগণ্ডা করে দে মার্ধেন জিতত, যোলো ঘু'টি 
বাঘবন্দী খেলায় তাঁকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। 
ত। ছাড়া অজআ্র কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, 
আর কোমর ছুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আপলিবাবার 
গান গাইত £ 

“ছিঃ ছিঃ এন্তা জান 
এত্ত বড়া উঠানমে এন্ড জঞ্জাল--* 

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই 
গুণগুলোই যথেষ্ট । বাপের জুতে। জোড়। পায়ে দিয়ে 
বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ডোনা। কিন্ত সে 


গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য । 
রখ 
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্াপ্পস্্ 


রঙুর সপে প্রথম পরিচয়টা যেভাবে হওয়া উচিত সেই 
ভাবেই হল। একটা প্রকাগু লা নিয়ে বন্‌ বন্‌ করে 
ঘোরাচ্ছিন ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের 
তেলোতে তুলে নিয়ে মকলকে গুণমুগ্ধ করে তুলছিল। 
তারপর হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোৌথ পড়তেই প্রশ্ন এল £ এই 
গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কিরে? 

অপমানে কাণ লাল করে রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল তোনা 
এসে তার কাধে হাত দিলে। 

--আরে চট্ুছিদ কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, 
তুই না হয় আমাকে ভৌদড় বলবি। চটাচটির কী আছে 
ভাই? এই নে--কামরাঁঙা খাবি? 

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা 
ফেলল। 

_হাসি ফুটেছে? আঠ-বীচালি। কারো গোমড়া 
মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার । নে-_খা এই 
কামন্রাডাটা। ভয় নেই, টক নয়। পিটার সাহেবের 
বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি। 

ভাব হয়ে গেল। 

কিন্ত কোথায় যেন বাধে রগ্ুর। মনসাতলার অন্তাঁন্ত 
ছেলেদের মতো-_-ভোনাকে তার ভালো লাগে, একধরণের 
শন্কাও আছে তার পর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ওপরে । তবু 
কোথায় যেন মনের দিক থেকে মন্ত একটা বাধা আছে, 
ভোনাকে মে ঠিক গ্ুঃণ করতে পারে না। 

বৈশাখের দুপুর । ইস্কুণে গরমের ছুটি-বাড়ি থেকে 
পালাবার স্যোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আম- 
বাগানে খেপেদের আড্ড! জমেছিল । 

একরাশ কাচা আম জড়ো করা হয়েছে । ছুরি দিয়ে 
কেটে কেটে লঙ্কার গুড়ো আর লবণের সাহায্যে সেগুলোর 
সদশাতি কর চলেছে । টকে আর আরামে একধরণের 
মুখভঙ্গি করে ভোনা বলণে, এই খাছু, রায় বাড়ির বিম্লি 
কী করেছে জানিস? 

খাদু ভোনার প্রধান সহচর। 
জিজ্ঞানা করনে, কী করেছে রে? 

তারপর তেমনি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, 
জিভটাকে বিচিত্র ধরণে বের করে কতগুলো কথা বলে 
গেল তোনা। সে' কথাগুলো রঞ্জুর কাছে অপরিচিত-_ 





শক্ত। রঞধু হেসে 


আগ্রহভর! গলায় 


৪০ 
প্রপান্কাখা ব্রা স্পিন ক্জিকা 


সে দব কথা মনে করতে গেলে আঁজও সর্বা যেন কুঁকড়ে 
আর শিউরে আসতে চায়। তাদের অর্থ সে বুঝতে পারে 
নি, কিন্তু অল্প্ট ঝাপসা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার 
চেতনার ভেতরে শাড়। দিয়েছিল সেদ্দিন। বষ্ধুর কান 
গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, 
ভ্ংপিওটা যেন আচম্কা ভয় পেয়ে ধক ধকু করে উঠেছিল 
বার করেক। তারপর রগ আর সেখানে বসতে পারে নি, 
সোঁজা এক ছুটে পাপিয়ে এসেছিল বাড়িতে । বহুদিন 
পরে মনে হয়েছিল, আজ ধেন আবার পেছনে পেছনে সেই 
হাড়গিল! পাখিটা কক কক করে তেড়ে আসছে। 

গেছন থেকে “ভানাঃ খাছু এবং অন্টান্ত ছেলেদের 
অষ্টধাসি ডেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করেছে । 
বিজ্রপ করে ব্লছে : কাপুরুষ! 

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তথন লজ্জা হয়নি। 

বাড়ি ফিরে এল রঞু। খিড়কি দরজার পেছনে বেখানে 
ছাইয়ের মত্ত একট গাদা জমেছে; ব্লান্না ঘরটার দেওয়াল 
ঘেঁষে খে"ষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছ্যাত লা 
ধরা জমিতে যেখানে গঞ্জিয়েছে -ছোট বড় কতগুলো 
ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ডোবা 
কাটা সাপের মতে। লঙ্কা! লদ্থা বুনো ওলের ভাটা উঠেছে 
আর সবটা মিণে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা 
বড় বাতাবী লেবুর গাছট।--সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা 
আবর্জন।র মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঞ্ু। 

কাঁন ছুটো তখনো তার ঝাশঝণ। করছে তখনো কপাল 
বেয়ে তার টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। ক্রেদাক্ত, অপরিচ্ছ্ 
পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল 
মালঞ্চমালা, কণ্ধাবতী আর পাশীাবতীর সাত রঙে স্বাকা 
কল্পনার অপরূপ ছবিতে । নরনারীর ভেতরে সব চাইতে 
শ্থল। জৈবিক সখন্ধের কুণ্রী চিত্রটা কদর্য রূপ নিয়ে 
তার চোখের সামনে একটা বীভৎস ছুঃস্বপ্ের মতো 
ভাগতে লাগল। 








ভ্ঞান্পতন্বম্থ 





[৬৫শ বর্ব--১ম খও্ড--১ম সংখ্যা 


রঞধুর মনে হল আজ পে পাঁপ করেছে। মিথ্যে কথা 
বলা নয় পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মা-কে 
ফাকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্তায়, 
ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্ঠে তার ক্ষমা নেই--. 
কারো চোখের দ্রিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে 
পারবে না। রঞ্জুর কাল্া পেতে লাগল, হাতিজোড় করে 
বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর, আমায় মাপ করো, আর 
কোনোদিন আমি ভোনার সঙ্গে মিশব না। 

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই 
ছাই গাদার ওপরে বসে রইল রঞ্ু। তারপরে যখন 
খেয়াল হল তথন বাতাবী লেবু গাছটার হাল্কা ছায়া ঘন 
হয়ে এসেছে ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাড়িয়েছে, 
তিন চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ব্যাঙের ছাতার 
তলায় তলায় কেঁচো খু'জছে, আর একটু দুরের রেল লাইন 
দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং 
করে চলেছে কাটিহারের দিকে । 

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে মায়ের নজর পড়ল। 

এগিয়ে এসে মা কপালে হাত দিলেন: কি রে 
তোর হয়েছে কি? চোখ ছল ছল করছে কেন? জর 
আসছে নাকি? 

_না। 

মার তবু সংশয় যায় না।_না বললেহ শুনব? যা 
বাদর ছেলে হরেছে, সারান্ছুপুর খালি টো টো করে 
বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাচা আম 
থাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না। 





€ 


রঞ্জু আস্তে আত্তে বললে, না মা, আর আমি ছুপুরে 
বেরুব নাঃ ওদের সঙ্গেও মিশব না। 

মা হেসে ফেললেন ; খুব স্ববুদ্ধি হয়েছে দেখছি। 
ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা 
যাবে, এখন হাত পা ধুয়ে পড়তে বোমো৷ গে। 


(ক্রমশঃ) 





বঙ্গ-বিভাগ ও পশ্চিম 


বাঙ্গালার আধিক অবস্থা! 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯০৫ ্রীষ্টান্বের ২*শে জুলাই লর্ড কার্জস যখন পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালাকে 
পৃথক করিবার সম্থল্প ঘোষণ! করেন, সমগ্র বাজালাদেশ সেই ঘোষণার 
গ্রতির ৭ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর 
যখন সভ্য সত)ই বঙ্গবিতাগ হইয়া! গেল, সেদিন সারা বাঙ্গালার বিশ্মুন্ধ 
নরনারীর মুখে অন্ন উঠিল না। ১৩১২ শ্রীষ্টাব্ের.৩*শে আশ্বিনের সেই 
অরন্ধনের এবং বিদেশী শীসকসন্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মিলিত 
অভিযানের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসবের কথা বজ্বাসী আজও ভুলিতে 
পারে নাই। জাতীয় জীবন উধার প্রথম অরুণোদয়ের রক্তাক্ত সৃতি 
আজও জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর মনে দোনার অঙ্করে লিখিত আছ্ছে। 

সেই বাঙ্গালীই যে আবার বাঙ্গালাকে ভাগ করিধার জন্ত সংগ্রাম হুর 
করিবে, ইহা মতাই ভাব! যায় না। কিজ্ঞ বাঙ্গ লার সাম্প্রতিক 
রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ধাহাদের এতটুকু পরিচয় আছে, তাহারা 
বুঝিবেন যে কতখানি বেদনা এবং হতাশ! লইয়া বাঙ্গালার হিন্দুরা আজ 
নাঠঅঙ্চ্ছেদের খাবী জানাইভেছে। ১৯০৭ বরীটানে ব্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন বিদেশী শীসকসন্প্রদায়, বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে চেদিন 
কোন ভেদাভেদ ছিল না। বঙ্গভগ্জের আন্দোলনে সেদিন হিন্দুনেতা 
ঈরেন্জনাথ, গুরদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তেমন 
নেতৃত্ড করিয়াছিলেন মুসলিম নেএ| লিয়াকৎ হোসেন ও আবদুল র্থল। 
আজ হিন্দুরা এই প্রদেশে সংখ্যালধিষ্ঠচার লাঞ্ছনায় সকল দিক হইতে 
নিগৃহীত। ১৯৪) শ্রীষ্টান্দের আদমন্থমারী অনুসারে বাঙ্গালার মোট 
জনসংখ্যার হিসাবে মুদলমানের ঞসংখা| শতকর! ৫৪'৭ জন এবং 
এমৃসলমানের সংখ] শতকরা ৪৫*৩ জন (ইহার মধ্যে ৪১৬ ভাগ হিন্দু )। 
এই মামান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার হযোগে মুসলমান জনদাধারণের প্রতি 
সাজিয়া লীগদল বাঙ্গালার গর্দীতে গতি ১* বৎমর ধরিয়। কায়েমী হইয়া 
ব্সিয্নাছেন এবং মুসলিম জনগণের হাদয় জয় করিবার অস্ত্র হিসাবে হিন্দু- 
বিদ্বেষ মূলধন করিয়। সর্ধ্ববিষয়ে হিন্দুম্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। 
বাজ্জালায় জাতীয়তাবাদী মুদলনান নাই এমন নয়, এখনও এই প্রদেশে 
বহু মুললমান আছেন ধাহার! মনেপ্রাণে কংগ্রেসভক্ত এবং ধর্মুকে ব্যক্তিগত 
ব্যাপার মনে করিয়া ধাহারা ভারতবাসী হিসাবে হিন্দুকে ভাই বলিয়া 
স্বীকার বরেন ও অকৃত্রিম ভালবাসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ এই 
শ্রেণীর মুসলমানের বাঙ্গালার শীসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনই 
ক্ষমত| নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টা, অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ঞ্শশাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইবার প্রথম বৎসর হইতেই বলিতে গেলে'বাঙ্গা লাদেশ লীগ মন্ত্রীতার 
অধীনে রহিয়াছে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১৬ ভাগ হইয়াও 
গণতন্ত্রের মাহাত্মে এদেশে হিন্দুদের সত্যকার অধিকার বলিয়। গত দশ 
বৎমর কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে অবস্থা তবু একটু ভাল ছিল, মাঝে 


মাঝে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়৷ সংখ্যার সম্প্রদায়ের জুলুম 
সাময়িকভাবে একটু কমাইয়াছিল, গত বৎসর হইতে কিছু হিন্দুদের 
পক্ষে বাঙ্গালার পরিস্থৃতি একান্ত বিপজ্জনক হইয়! উঠিয়াছে। ভারতের 
শীমনতান্ত্রিক পরিবর্তন হইতেছে, পরিবর্তনের এই হৃযোগে ক্ষমত। লাভে 
লোভে আত্মহার! হইয়া লীগদ্ল যেখানেই নিজেদের কিছু প্রতিষ্ঠা 
আছে, মেখানেই গুরুতর অশান্তির শৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
হিন্দুরা নিশ্চিতন্তাবে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু তাহারা পুর্ধবঙ্গে। লীগ 
সচিবমজ্ের আমলে সমগ্রভীবে সংখ্যালধি্তার উদ্য বাঙ্গালার হিন্দুর! 
সর্বত্রই নিগৃহীত হইভেছে। লীগ সচিবসত্ের মুখপত্ধ ইত্তেহাদের পৃষ্ঠাতেই 
দেখা যায়, লীগ মন্ত্রীসভ। বাঙ্গালার দেওয়ানী বিভাগে দুললমানের জন্ত 
শতকর| ৮০টি চাকুরী রিজাভ' করিয়|ছেন, পূর্বাবঙ্গে শতকর। ৮* জন 
মুমলমান হাকফিন পাঠাইয়াছেন, পুলিস হিনানে দলে দলে পান্লাবী 
মুসলমান আমদানী করিয়াছেন, কোটি কোটি টাকার কনট্রা্ট বিতরণ 
ও দোকান বণ্টনের বাপারে মুমলমানদের প্রত যথেষ্ট সুবিচার 
করিয়।ছেন, কলিকাভার অধিকাংশ থানায় মুলগমান অফিদার বদাইয়াছেন, 
'ইসলাঙিয়া বাঁজেট' পাশ কন্সাইয়াছেন এবং মব্ধোপরি বিহারের 
মুললমানদের জন্য বাঙ্গালর মরকারী তহবিল হইতে অজন্ টাকা খরচ 
করিয়াছে. : বাঙ্গলার বাজেটে গত ৭ বতনর যাবৎ ঘাটতি চলিতেছে 
এবং যুদ্ধশেষ হইলেও ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ তরীষটান্ের বাজেটে এই 
ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি টাক] বেণী বলিয়া খানুমিত হইয়াছে। 
গেকমিশন রিপোঁ্ট এবং বর্তমান পরিস্থিতির ফলে ব্যবসাঁদির ক্ষতিতে 
রাজন্ব হ্রাস বিবেচন| করিলে মনে হয় ১৯৪৭-৪৮ বীষ্টাবের ঘাটতি 
বাজেটের অনুমান অপেঙ্গ! অনেক বেণী হইবে এবং উপরিউক্ত দুই 
বত্নরের মোট ঘাটতির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার কম হইবে না। 
প্রাদেশিক অর্থনীতির হিসাবে এই আস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা লইয়। 
আলোচনা ন! করিলেও চলিবে । বল। নিষ্প্রয়োজন, লীগ মন্ত্রীসত! যে 
মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণ ও [হনুদের গীড়নস্থচক ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাক। ব্যয় 
করিতেছেন, ইহার অধিকাংশই ঘোগাইতেছে বাঙ্গাগার হিন্দু, আমিতেছে 
শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম বাঙলা হইতে। পূর্ব বাঙ্গালা ঘুসলমানপ্রধান, কিন্ত ইহা 
কৃষিপ্রধান এলাকা । এই এলাকায় সরকারের এমন কিছু আয় হইতে 
পারে না যাহাতে সচিবসঙ্ঘ গৌরীসেনের মত টাকা উড়াইঠে পারেন। 
পূর্ববঙ্গে ঘেটুকু মায় হয়, তাহারও একটি বড় ঘংশ হিন্টু জমিদার, 
ব্যবসাদার এবং আঁড়তদারগণ যোগাইয়া থাকেন। পশ্চিদনঙ্গে হিন্দু 
মংখ্যাগরি হইলেও এখানকার হিন্দুর! মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত 
এত গণ্ডগোলের মধে]ও একরাপ দন্তাবে বাদ করিতেছে; কিন্ত পূর্ববঙ্গ 
যেখানে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে মুদলমানেরা রাড'কীয় মেজাজে 
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হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়া যে সব অত্যাচার করিয়াছে, পৃথিবীর 
ইতিহাসে সেই ব্যাপক অনাচারের তুলন। হয় না। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, 
ঢাকা ও ত্রিপুরা! জেলায় মোট জনসংগ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা 
যথাক্রমে ৮১৪৭ ৭৭*১ ও ৬৭৩ জন। এই নব জায়গার মুসলমানের! 
হিন্দু প্রতিবেশীর মহিত কিরাপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ 
আজ আর লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার লীগ নচিবনজ্ 
নম্র প্রদেশবাসীর অভিভাবক, কিন্তু এই সব জেলার দুর্গত হিন্দুদের 
রক্ষায় তাহারা, শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেকাজেই সবদিক 
হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু এখন এই স্থির দিদ্ধান্তে 
পৌঁছাইয়াছে যে, হিন্দুর কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা দামাজিক ও আথিক জীবনের 
মংহতি রক্ষা করিতে হইলে তাহাধিগকে নিজন্ব একটি ঝাঁমভূমি সংগ্রহ 
করিতেই হইবে। পশ্চিএণসে যথেষ্ঠ সংখ্যাগুরু হইয়াও শুধু হদয়াবেগ- 
জনিত দৌর্বল্যে তাহার! আর অণও বাঙ্গলায় বাস করিয়া চিরকাল 
নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে রাজী নয়। তা ছাড়া বাঙ্গালার হিন্দু 
জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিসংগ্রামে ভাহার। চিরকাল সত্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে ও বহু ত্যাগ স্বীকার কারয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 
তাহাদের বাসতুমির সম্পর্ক দৃঢ় ও [নধ্ড়ি হোক, ইহাই তাহারা চায়। 
মুনলীম লীগ যে এলাকার উপর প্রাধান্ঠ [ব্তার করিবে, সেই এলাকার 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সাঁহত মন্পর্ক পিষ্ঠ না হইথারই মগ্তাবনা। সে 
হিদাবেও বাঙ্গালী হিন্দুর পাশ্চমধনে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রদেশের 
প্রয়োজন। 

অবস্থা এখন ধেরূপ, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের আঁথক সঙ্গতি পুর্ব- 
বঙেব তুলনায় 'অবশ্ঠহ অনেক আশাগ্রদ। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ 
করিয়া কলিকাতার আশে পাশে বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই স্ব শিল্পাগারে অসংখ্য লোকের কম্মমংস্থান হইয়া থাকে। পশ্চিম 
বঙ্গ পৃথক রাষ্ট্র হইলে আশা করা যায় শিল্পাপির স্তথার্নীয়করণ সহজ 
হইবে বলিয়া এখানে আরও বহুসংখ্যক কলকাঁরথান! প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । পূর্ববঙ্গ কৃষির দিক হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই ; 
কিন্তু পশ্চিমবজে প্রবহমান নদন্দীর অভাবে চাষ-বাসের এখন কিছুটা 
অন্বিধা হইলেও এহ অঞ্চলের নদীগুলি সংস্কার করিয়। চাষের* অনেক 
স্থাবধা করিয়! দেওয়া! যাইতে পারে। একমাত্র দামোদর পরিকল্পনা 
কবার্াকরী হইলেই পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থ] 
হইবে। এইরূপ নদনদীরমংস্কার হইলে কারখামা৷ চালাইবার উপযোগী প্রচুর 
পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে । দামোদর পরিকঞ্সন! কাধ্যকরী হইলে 
৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমীণ জলবিছ্বাৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়। 
বিশেষজ্ঞগপ ধরিয়! লইয়াছেন। এই বৈছাতিক শক্তি দ্বারা অনেক 
কলকারখান! চলিতে পারিবে। ভাছাড়। কৃঁধএ দ্রিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ 
যদিইব। ঘাটতি অঞ্চল হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তরুক্ত থাকার 
ফলে তাহার সেই ঘাটতি প্রতিবেশী উড়িস্বাদি উদ্বত্ত প্রদেশ 
অবস্থাই পূরণ করিয়া দিবে। পক্ষাস্তরে পশ্চিম বাঙলার শিল্পসমুদ্ধির 
জন্ত এখানে সার্বজনীন কর্ণসংস্থান যেমন সহ হইবে, সেইরূপ 
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প্রচুর কাজকারবারের মধো অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়! 
জনদাধারণের আধিক শ্বাচ্ছল্য স্থষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রীয় 
মান উন্নীত হইবে। ব্রিটেন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ দেশ, 
কিন্তু ব্রিটেনও কৃষির দিক হইতে স্বাবলম্বী নয়। পূর্ববঙ্গ কৃষিসমৃদ্ধ 
হওয়। সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িলে এই রাষ্ট্রের 
কর্ণধারগণের পক্ষে রাষ্্রপরিচালনার সর্বববিধ ব্যরসন্ুলান করা অবস্থাই 
কঠিন হইবে। 

পশ্চিম বজের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ রাণীগঞ্জ--আসানসোল 
অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি। এই খনিগুলির কয়লার উপর শুধু 
বাঙ্গলার নয়, বোধ্াইয়ের কলকারখানাসমূহ পর্যন্ত বছলাংশে নির্ভর 
করিতেছে। ব্রিটেনের কয়ল। সম্পদই যে বরাবর তাহার শিল্পসমৃদ্ধির 
অন্ুপুরক হিসাবে কাজ করিয়াছে, একথা কেহই অম্বীকার করিতে 
গারেন 'ন1। শিল্পমপ্প্রসারণে লৌহ প্রতৃতি যেনব ধাতুর প্রয়োজন 
মেগুলি বাক্গালায় বিশেষ পাঁওয়! না গেলেও (ঝ্ৌহাদি যাহা পাওয়া 
যায় সবই প্রায় সঞ্চিত আছে পশ্চিম বাঙ্গালার বরাকর অঞ্চলে ) 
খনিজসম্প। মংগ্রহের বিক হইতে পূর্ববাঙ্গলার তুলনায় পশ্চিম 
বাঙ্গালারই সুবিধা বেশী । পূর্ববার্গলা আসামের সহিত সম্প্রাতি রক্ষা 
করিলে (এ (বিষয়ে বিশেষ সনেহ আছে) তবেই কিছু কিছু খনিজসম্পদ 
পাইতে পারে ; পক্ষান্তরে পার্থবত্তী ছোটনাগপুরের মঙ্জানিজ ও 
বকসাইট,  কোারমা, হাজারিবাগ ও গ্িরিডির অজ্র, ময়ুরভগ্রোর 
লৌহমাক্ষিক, হাজারীবাগ অঞ্চলের টিন,সিংহতূমের তামা প্রস্তুতি আল্লায়াসে 
পধ্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা পশ্চিম বাঙ্গালার পক্ষে মোটেই কঠিন 
হইবে না। পূর্ববাঙ্গালায় পাট জন্মায়, কিন্তু বা্গলায় যে ৯৯টি চটকল 
আছে তাহাদের সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাঁতার আশপাশে 
অবস্থিত। নুতন করিয়া! পূর্ধববন্গে চ্টকল বসাইয়া সমস্ত উৎপন্ন পাঁট 
কাজে লাগানে৷ শীস্্ সম্ভব হইবে ধলিয়া মনে হয় না। চটকল 
প্রতিষ্ঠার যন্ত্রপাতির সমস্যা ছাড়া চটকল চাঁলাইবার মত কয়লারও 
পূর্বববঙ্গে একান্ত অভাঁব। তাছাড়া কাচ পাটের জন্য পশ্চিম বাঙ্গালার 
চটকলগুলির ক্ষতি হয়তে। হইতে পারে, কিন্তু এই শিল্প এখনও এত 
অধিক পরিমাণে বিদেশীদের করায়ত্ত যে চ্টকলগুলি একটু ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেও তাহাতে পশ্টিমবঙ্গের অধিবাসীদের তেমন কিছু আসিলনা 
যাইবে না। 

কাপড়ের দিক হইতেও পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক 
সমৃদ্ধ । কাপড়ের হিসাবে শুধু পূর্ববঙ্গ নয়, প্রস্তাবিত সমগ্র পাকীস্থানী 
এলাকাই অত্যন্ত অশ্বচ্ছল। বাঙ্গলায় এখন যে ৩৯টি কাপড়ের গকল আছে 
তন্মধ্যে ৩১টি পশ্চিঘধঙগে । ইহা সেত্বেও কাপড়ের অভাব পড়িলে 
পশ্চিমবাঙ্গালার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজে বোম্বাই আমেদাবাদ হইতে 
কাপড় আমদানী কর! যাইতে পারিবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় সমরাস্ত্র 
উৎপাদন কারখানা যেভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে এই শিল্প 
ধু পশ্চিমবঙগীয় রাষ্ট্রের নয় সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মম্পদ বলির! 
শণ্য: হইতে পারে। ইছাপুর ও কাণীপুরের কামান এবং 


আবা-৮১৩৫৪ ] 


লা্পিশ্ান্কি্ষপা কালা ক্চাক্কাপা কা খা সচান্কপা সালা স্থাপা 


গালাবারূদের কারখানা পূর্ধববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকতর 
নরাপত্তার বিধান করিবেই। পূর্বববঙ্গে ইনজিনিয়ারিং কারখানার 
নংখ্যা যখন মাত্র ১৩ টি, তখন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ২০৩ টি কারখানা 
মাছে। এছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম জৌহ ও ইন্পাত শিল্পাগার টাঁটা 
কোম্পানী হইতে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধিক হ্থবিধা 
শাইবে। এক কলিকাত| পশ্চিমবঙ্গের এলাকাতুক্ত হওয়ায় ব্যান্ক, 
বীমা হইতে ছোট বড় নান| কাজকারবারের দিক হইতে গশ্চিমবঙ্গ 
ঘথেষ্ট মৌলিক হবিধা লাত .করিবে। রেলপথ ও বিমান পথের 
দক হইতেও একই কথা বলা চলে। কীচড়াপাড়ার রেলওয়ে 
ফারথানাও পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সম্পদ । 
মোটের উপর, মিঃ জিন্না হইতে শুরু করিয়। লীগের ছোটবড় 
নানা নেতা! যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলে পশ্চিম বাঙ্গালার 
হিন্দুরাও আথিক বিপন্ন হইয়। পড়িবে,._একথা। ঘুক্তিসহ বলিয়া মনে 
হয় না। সম্প্রতি ধিলাতের “ফনান্দিয়াল টাইমস' পত্রিকাও পাকিস্থানী 
এলাকাগুলির কৃষিসমৃদ্ধির উপর জোর দিয়া হিন্দস্বান ও পাকিস্থানের 
অধিবাদীদের সুবিধা অস্তবিধা প্রায় সমান সমান হইবে বলিয়া যে 
মভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কল্পনা বিলাদ ছাড়া মার কিছু 
নয়। শিল্প-প্রধান পশ্চিমলঙ্গের জনসাধারণের আধিক অবস্থা যেমন 
ভাল হইবার সম্ভাবনা, সেই শাঁচ্ছলোর জনক এবং কলিকাতা বন্দর 
হাতে থাকায় বাণিজ্যুক্ধ ও গায়ক থাতে প্রচুর অর্থাগম হইবে বলিয়া 
এই রাষ্ট্রের রাজস্ব তহবিলও বিশেষ আশাগ্রদ হইবে ! অবশ্ঠ ঘটনাচক্রে 
পশ্চিম বালা! সামগ্রিকভাবে অর্থাভাবগ্রন্ত হইলে যুক্তরাধ্ীয় কেন্তরীয 
নরকার আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়া তাহাকে বিপদ-মুক্ত করিবেন। 


অভিস্সস্স 
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এদিক হইতে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচমীয়। পূর্ববাঙ্গালার 
রাজন্ম তহবিলে উপস্থিত দীর্ঘকাল ঘাটতি হইবার সন্ভাবনা এবং 
পাকীস্থানী এলাকাসমুহের প্রায় সবগুলির অবস্থা একইযাপ হইবে 
বলিয়া পাৰীস্থানী কেন্ত্রীয় সরকার দুর্গত পূর্ববা্গালাকে বিশেষ 
সাহাধা করিতে সক্ষম হইবেন না। দীর্ঘকালের জন্ত এই তীর 
অনটনের সঙ্গুখীন হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আক্রাম খাঁ, 
ফঙলুশ হক হইতে হুরাবঙ্ি সাহেব পর্যাস্ত বাজনার লীগের পরম্পর- 
বিরোধী নেতৃবৃন্দ মকজেই বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে সমবেততাবে বাধ! দিতে 
আগ্রহশীল। 

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দু কংগ্রেসভাবাপন্ন, উপায় 
থাকিলে অখণ্ড ভারতে অথগ্ড বাঙ্গালাই তাহাদের একান্ত কাম্য। কিন্তু 
অবস্থাগতিকে ভারত বিভাগ যদি আনিবারধ্য হয় এবং স্বার্থবাদী লীগ 
নেতৃবৃন্দের হাত হইতে বহুসমন্তাগীড়িত বাঙ্গালার শাননদণ্ড সরাইয়! লইবার 
কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুর বিশাল দংস্কৃতি, 
সংহতি ও ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহৎ মর্ধ্যাদা 
বাচাইতে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। 
এক্ষেত্রে উপরিউক্ত আ.:লাচনা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, 
পশ্চিম বাঙ্গলার নবগঠিও প্রদেশের বা নেই প্রদেশের অধিবাসীদের 
আথিক অশচ্ছলতা বা নিরপত্তীর অভাবজনিত কোনপ্রকার দুঃখ সহ 
করিতে হইবে না । বর এইরাপ পশ্চিমবজে বর্শসংস্থানের এত বেশী 
স্থঘোগ থাকিবে ষে পূর্ববাঙ্গাল| হইতে যে সব শিক্ষা-সংস্কৃতি-অভিমানী 
ও রচিমান ব্যক্তি লিজন্ব বাঁসতৃমি জ্ঞানে পশ্চিম বাশালায় চলিয়া 
আসিবেন, এখানে অন্নসংস্থান কর! তাহাদের পক্ষেও কঠিন হইবে ন|। 





অভিনয় 
শ্রীকানাই বন্থ 


তৃত্তীয় অঙ্ক 
দ্বিতীয় দৃষ্ত 
মহেন্্রর বাটার বাহিরের দালান। বিক্রুম ও অবনী। 


বিক্রম। আজ্ঞে না, আর ছুটি পাবার আশা নেই। প্রয়োজনও 
নেই। আপনারা ্ইলেন, আমি নিশ্চিন্ত । 

অবনী। এখানকার চিন্তা অবস্থা আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। 
তবে নিশ্চিন্ত আপনি থাকতে পারবেন না। আপনার চেয়ে বড়ো! আত্মীয় 
এদের আর কে আছে। 

বিক্রম। যাবার আগে জয়স্তবাবুর সঙ্গে দেখ! হ'"; না। আজও 
তো ফিরলেন না। 


অবনী। জযত্ত-_য়স্তর ফেরবার কথা আর বগবেন না। 
বিক্রম। সেকী? কেন, ফিরবেন না? 
অবনী। মানে, ফিরতে দেবে ন! ওকে । যাক সে কথা। 
মধুর প্রবেশ 
মধু। বাড়ীওলাবাবু এসেছেন । 
অবনী। এসেছেন? চপ, যাচ্ছি। * 
মধুর প্রস্থান 
আপনাকে বলিলি বোধ হয় এ বাড়ীখাঁন! ছেড়ে দিয়ে এদের আমার 
ওখানেই নিয়ে যাৰ আজ। অবদীর প্রস্থান 
যিপরীতদিক হইতে রাধার প্রবেশ 
রাধা। ট্রেণ আপনার কখন বীরবাবু ? 


(০০০ 
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সময় নেই এটা জানি। 
রাধ!। দেরি করতে বলছি ন! আমি। 
তাড়। নেই নিশ্চয় । 
বিক্রম। না, না, ওসব করবেন না। ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না 
রাধা। ব্যস্ত হই নি। আর যদি হই, একটু তা হলুমই বা। আর 
তো কখনও এ সুযোগ পাঁব না। আপনি আমাদের জন্যে এতদিন ব্যন্ত 
হলেন, আমি না হয় একদিন__ 
বিক্রম । ও কথ! তুলো না র।- মাপ করবেন, মিসেস সেন। 
রাধা। মাপ করব কেন? আগনি আমার চেয়ে বড়ো, তুমি 
বলবারই তো কথ!। শাম ধরেই তে ডাকবেন। এবার থেকে এ 
সম্বোধন রইল। আমি আপনার ছোট বোন বইতো| নয়। 
বিক্রম নিরুত্তর 
রাধা । কিন্ত জেঠামশাই আজও এলেন নাঁ, কী হবে? 
বিক্রম। শেখরথাবু? নিশ্চয় আসবেন। আপনার বাবার চিঠি 
পেয়ে কি না এনে থাকতে পারেন ? , 
রাধা। চার বড়ে। মাধ ছিল বাবাকে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যান 
ভার কাণীর বাড়ীতে । কতবার 'বলেছেন। বাবারও এত ইচ্ছে ছিল 
তার কাছে গিয়ে শান্তিতে কাটাবেন কটা দিন। 
বিরুন। অবনীবাধুর সঙ্গে হ'একটা! কগ| মাছে, শেষ করে নি 
এইবেলা । 
বিক্রমের গ্রপ্থান। রাধা অন্তমণক্ষভাবে বিরূমের প্রশ্থান-পথের 
দিকে চাহিয়। দাড়াইয়া মাছে, পিছন হইতে প্রবেশ করিল সুমিত্রা ও 
তৎপশ্চাতে অনুরাধ]। 
সথমিত্রা। একলা চুপ করে ঈীড়িয়ে কেন মা? কী ভাবছ? 
রাধা ॥ জেঠামশাই এখনও :এলেন না, কী জানি ভিনি বদি চিঠি 
না পেয়ে ধাকেন--তাই তাবছি। 
স্থমিত্রা। তাতে ভাবনার কী আছে মা? নাই বাঁ এলেন তোমার 
জেঠামশাই। আমি তো রয়েছি, আর নিয়ে যাচ্ছি যেখানে সেটা কি 
তোমাদের বাড়ী নয়? 
ন্লাধা। সেই তে! ভাবনা মানীমা? আমি হতভাগী যে ডাল 
আশ্রয় করি সেই ডালই কাটা! পড়ে । এমনই কপালের ধার। আবার 
আপনা বাড়ী গিরে বী বিপদ টেনে আনব কে জানে। 
মিতা ছি রাধা! মায়ের সামনে অমন কথা মুখে আনতে 
নেই। তোমার ভ্বারা কখনও কারও ক্ষতি হতে পারে না। আহ্ুন 
ভোমার জেঠামশাই, দুদিন বিশ্রাস করুন আমাদের বাড়ীতে। তারপর 
ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্টঠ করে রেখে (এই কথা বলিতে বলিতে একহাতে 
অনুয়াধাকে বুকের কাছে জড়াইয়! ধারল)) খোকার আর আমার জক্ষ্মীমার 
হাভে ঘর-মংলার বুখিরে দিয়ে মায়ে-বিয়ে ভার দঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। 
অবনীর প্রবেশ " ? 
অবনী। ্বাড়ীওলার সরকার অসেছিলেন। 


কিন্তু না খেয়ে যাবার মত 


ভাড়াপত্তর চুকিয়ে 


ভাস্বর 





[ ৩৫শ বর্ঘ--১ম থও--১ম সংখ্যা 


স্পা স্থিগ লা স্রানথপ নথ 





বিজ্রম। ঠিক কটায় ভা জামিনে, তবে আর বেশি দেরি করবার দিলুম। আর বে দিলুম বিকেলে দারওয়ানকে পাঠিয়ে দিতে বাড়ীটা 


চাবি দিয়ে যাবে। 

রাঁধা। (সসক্কোচে) জ্যস্তবাবুর কোনও খবর এলো না 
মেসোমশাই ? 

অবনী। খবর? হা, না, জয়গ্তর কাছ থেকে কোনও খবর 


আসে নি। 
অনুরাধা ধীবে ধীরে বাহির হইয়৷ গেল। 


সুমিত্রা। তুমি বল না। খোকার কাছ থেকে না আন্ক, কী 


থবর এসেছে বল। আমার শোনবার দাহস আছে। 
অবনী। তাতে আমি সন্দেহ করি নি। সাহদ আমারও আছে 


বলবার। এই যে ক'টা দিন তোমার গোকা বাড়ী ছাড়া, এই ক'দিনে 
আমার দর কতখানি বেড়ে গেছে জানো? গবণমেন্টের সবগুলো চোখ 
আমার সদর দোরে পর্ণা দিলে পড়ে আাছে। পীচ হাজার টাকা 
পুরস্কার ঘোষণা! করেছে পুলিশ । 

রাধা। পুলিশ ? কেন, পুলিশ কেন 

সুমিত্রা। তাই আমার মন এদন ছউফট 
পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হল? 

অবনী। সেই জয়ন্ত বোসের খাপ আম। 
বল তো? জয়ন্ত বৌসের বাপ ! 

( মিত্রা নীরৰ নিষ্পন্দ দাড়াইয়। আছে, সেই বুির পানে চাহিয়া ) 

জয় ফিরে আসবে গো, আসবে । তবে দেরি ইবে। কতদিন তা 
জানি না, দেরি হবে। ভয় নেই। , 

সুমিজ।। ভয় কী? ফিরে আসবে খোকা, সেকি তুমি আমাকে 
বলে দেবে তবে জানব? আর তুমি ঘ। মনে কর তা! হবে না, দেরি 
হবে না। শিগগিরই ফিরে আসবে থোকা, দেখে|। 


বলিতে বলিতে বাহির হইয়। গেল। 

রাধা। আপনি সব কথ! ওঁকে বলেন কেন মেসোমশাই 1 যদি 
সত্যিই ধর! পড়েন জয়গ্তবাবু ? সেকি মাসীমা সহা করতে পারবেন ? 
এত কথা ওঁকে না বঙ্গলেই হোতো। 

অবনী। তুমি। তো ওঁকে চেনো না ম1। সত্যি খবর নহা করতে 
বরং পারবে, কিন্তু সহা করতে পারবে না মিথ্যে । মিথ্যে দিয়ে ওকে 
ভোলানে! অসম্ভব | রাধার প্রস্থান 

স্মিত্রা পুনঃ প্রবেশ করিল 


কৃমি । দেখ, মনে কোরো না আমি অহঙ্কার করে বঙ্ুম। 
আমার নিজের জোরে এ অহঙ্কার নয়। আমার জয়ত্বর জন্তে যে 
উমার মতো ভপন্ত! করছে ত্র মেয়েটা । তোমর| জানে! ন|, আমি তে 
জানি। ঘুরছে ফিরছে, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে মাথ! ঠুকছে। মা মা করে 
আমার পায়ে পায়ে ফেব, আমার কাছটিতে শোয়। ঘুমোর় না 
সারারাত। থাকে থাকে বিছানার ওপর উঠে বমে হাত "জোড় করে। 
দেখি আর মাহস বাড়ে আমার । 


খরতে। | খোকা। 


কত বড় গর্বের কথ। 


আবা--১৩৫৪ ] 


৬ ্ন্ -ব্হন্রাল “স্থান স্বর -প্রপন্র_ -্ ব্ _-স্ দয ্হাপ_. 

অবনী। কিন্ত ও প্রণীম প্রার্থনা কেন কার অন্ঠে, ভা জানলে 
কীকরে? 

হুমিত্র!। জানা ঘায়। আমি যে খোকার মা, আমার খোকার 
জন্যে কাঁর প্রাণ কাদছে তা পাশে থেকেও আমি বুঝতে পারবো না? 

বিক্রমের প্রবেশ । 

বিক্রন। একট! কথা বলখার ছিল। আপনার যথন সময় হবে 

অবনী। সময় তো আমার এখনও কিছু কম নেই বীরুবাবু। 
আপনি বহুন। | 

সুমিত প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া বিক্রম ঝলিল__ 


ধিক্রম। তা বলে এমন কোনও কথ নয় মা, যা আপনার সামনে 
বলা যায় না। 
সথমিত্রা । তার জন্যে নয় বাধা, আম যাবার আয়োজন করি গে। 


প্রস্থান 

বিত্রম। দেখুন মিসেস সেনকে বদি নি, মানে বলতে পারি নি, 
অভিলাষের কিছু টাক! আমার কাছে পড়ে রয়েছে, টাকাটা আপনার 
হাতে দিয়ে যাব । আপাঁন সময় মতো দিয়ে দেবেন । 


অবনী॥। ও) বেশ। কিন্তু আপনি রাধাকেই দিয়ে দান না। 
বিভ্রম। না, না । মে উন নিতে চাইবেন না। 
অবনী। কেন? (নতে চাতবে না কেন? আপি কিসেক্স? 


বিরম। (একটু হঠপ্তত৫ ঝরিয়া) মে ডন, মানে সেন্টিমে্টাল 
আপতি আর কি অর্থাৎ টাকাটা--আভলাযের পাহফ, ইন্িওগের 
টাকা, প্রার বিশের অস্ত সন্ধেও সে পাপন 'শয়েছিল ॥ 

অবনী। ৪1 হাবটে ! স্বামীর জীবন বিনিময়ের টাকা। 

বিক্রম । আজে হ্যা 

কথা কাহতে কতিতে উভয়ে বস ভিতর চায়! গেল। 
ক্ষণকাল পরে শেখপরনাথ প্রবেশ পবন | তাহার দঙ্গিণ ভাতের লাঠি 
স্বদ্ধের উপর রহিয়! প্রান্তভাখে একটি পুলিন্না রক্ষ। করিতেছে। 
বাম হাতে খাবাছের ঝুড়ি একাট । আজানু-ধুলি-ধুমর হইটি পা। 
শেখর । কই হে নাহন্দর, কোগায় গেলে? এখনও ঘুমুচ্ছ নাকি? 
বিঞমের প্রবেশ । 

( সাগ্রহে ) এহ যে আপনি এসেছেন । (নমস্কার করিল ) 
এসেছি তো বটেই। কিন্ত নদক্ষার ফিরিয়ে দেবার 





বিক্রম। 

শেখর । 
সামর্থ্য নেই, হাত জোড়] । 

বিরুম। এত দেরি ইল-চিঠি পেয়েছিলেন তো ?. 

শেখর । চিঠি পেয়েছি বই কি। কিন্তু দশ দিন পরে। ছিলুম 
না কাশাতে কিনা । হাইতেই তো এ দেবি হল। সে যাক, আমার 
মায়েরা গেলেন কোথা? ক্ষিদে পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাবার 
যোগাড় ষে। 

বিক্রম । আপনি বন্ুন। 
খাবারের জন্যে । 

শেখর ! শুধু খাবারে তে! আমার-_ 


আমি অনুরাধাকে বলে আসি আপনার 


অআভিন্বক্প 





চা 
স্কাা সাকা স্কিপ স্থল না সাপ স্পা 


বিক্রম। দেজানি। আপনার খোরাকও আনতে বলছি। ৃ 

পেখর। না, সে কথা নয়। তবে বলি শোনো। গেবারে পালিয়ে 
গিয়ে অবধি মনটা! অত্যন্ত খারাপ লাগছিল । শেষে মহিন্দরের চিঠি 
পেলুম, ভাল আছে, আমার সঙ্গে কাশী আনতে চায়। তবে নিশ্চিত 
হই। তা ভাবলৃম, কাশীর বরফি থানিকট। নিযে যাই। ' একদন্সে বনে 
গাওয়! যাবে'খন। মহহন্দরটা ঘুমুচ্ছে বোধহয় ? ততক্ষণ বরং এক কক্ষে-_ 

কলিকায় ফু' দিতে দিতে অনুরাঁধার ও পিছনে গড়গড়া ও গাড়, 

গামছা লইয়। মধুর প্রবেশ । 

এই দেখ! ভাগ্যবানের বোঝা শুধু ভগবান নয়, ভগবতীর়াও 
বয়ে থাকেন। এসে মা এসে! । 
মধু গাড়, ইতাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। অনুরাধা কলিকাটি 

গড়খড়ার মাথায় রাখয়। প্রণাম করিল। প্রণামান্তে নতমন্তকে 

চোখ মুছিতেছে দেখিয়া শেখর বলিল- 

শেখর। আআ, কেন তোরা কলকেয় ফু" দিতে যাস্‌ বলতো? 
ওসব কী তোদের কাজ? চোথে কয়লা পড়েছে তে? 

অনুরাধা । নীরবে মাথ| নাড়িল। 

শেখর। না তে। কী। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তবু স্বীকার 
করবে না। বুড়ো বলে ঠকাতে চাস ছোটমা, এখনও অত বুড়ে। 
হই নি। (হাসিতে লাখিল) 

অন্ুরাধা। হাত পা ধুয়ে নিন, জেঠামশাই। ওঃ, কী ধুলে। 
লাগিয়েছেন পায়ে। 

শেগর। ৩| রাস্তায় ঘা ধুলো তোদের । 

বিক্রম। আপান কি হেটে এসেছেন নাকি ? 

শেখর ছ। 

অনুরাধা । হাওড়া থেকে হেটে এসেছেন জেঠামশাই? 
গাড়ী নিলেও তো হতে।। 

খেথর। নিয়েছিপুম একটা রিকশ।॥ এক টাকা ভাড়া নিলে। 
তাতেই পুটিলিটা। ঝুড়িটা চাপিয়ে দিপুম। নইলে বোঝা ঘাড়ে করে 
কার কি চলতে পারি এ বয়েসে। 

অনুরাধা ও বিক্রম মুগ্ধ বিশ্ময়ে চাহিয়া রহিল শেণরের মুখের পানে । 

শেখর হ্যারে, বড় মা খুব রাগ করেছে, না? সেবারে না খেয়ে 
পালিয়েছিলুম বলে এবারে পেতেও দেবে না, দেখাও দেবে না বুঝি? 

অনুরাধা । আপনি আগে কিছু না খেলে দিদি আবে না বলেছে। 

বিক্রম । তুমি এইখানেই কিছু গাবার এনে দাও অনু & 

শেখর। না, থাবার 'মার আনতে হবে না। দুখানা গেকাব নিযে 
আয় ছোট মা। আর ডাক সেই ছোকরাকে। ছুটে: ছেলে বসে বসে 
থাই আর ছুটো মায়ে পরিবেশন কর। তিনটে 7ে-- .(.নস, 
তুমিও বসে ঘাও বাবা। 

অশ্রু গোপন করিতে অনুরাধ! প্রস্থান করিল। শেখর খাবারের 
পুটুলির বাধন খুপিতে প্লুবুত্ত হইল। দেখিতে পাইল না, ধীর নিঃশব 
পদে রাধা আসি! নিকটে দ্াড়াইল। বিব্ম সয়া গেল। 





একটা 


৬০ 


লাস্ট কপাল 





তা সপ সেল তা লা সান্তা বাবলা" 


শেখর। (প্রস্থি খুলিতে খুলিতে ) কই হে, উঠেছ? 

রাধা । ও সব রাখুন জেঠামশাই, বাব! দেই। 

শেখর। (মুখ তুলবার পূর্বেই ) নেই? কোথা গেছে? 

(বলিতে বঙ্জিতে অর্থ হৃদয়ঙম হইল। চকিত হইয়। মুখ তুলিয়! 
শেখর দেখিল বিধবা বেশধারিগী রাধাকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণকাঁল 
চাহিয়৷ থাকিয়া শেখর ভা থু'জিয়া পাইল) এই রাপ দেখাবার জঙ্ে 
আসতে চিঠি লিখেছিলি মা? আর এই কখ| শোনাবার জন্তে ? 

রাধা। যখন চিঠি লিখেছিপুম তখন ভাল ছিলেন_-( আর সে 
বলিতে পারিল না) 

শেখর । হঠাৎ পালিয়ে গেল? লিখলে তুমি এস, 
যাধ। সব মিথ্যে কথা। পালিয়ে গেল জগেই। 

রাধা। ভেতরে আহুন জেঠ'মশাই। হাত পা! ধুয়ে_- 

শেখর। না মা, আর নয়। আর আমাকে বলিসনি-_ 

একপাশে অর্ধ অবগু ঠত। সুমিত্রার প্রবেশ, সঙ্গে অনুরাধা 

হুমিত্া। বাধা, 'তোমার জেঠামশাইকে আমার প্রণাম দিয়ে বল 
ভেতরে না! এলে তে! চলবে না, বাড়ীর অপরাধ ফী? 

শেখর বিশ্মিত ও নীরব। 


নুমিত্রা। রাধু। আমাকে তোমার জেঠামশাই চিনতে পারছেন না। 
বল, আমি অনুরাধার মা। এখন এ আমার সংসার । যগ্দি বাড়ীর 
ওপর অভিমান করে এখানে ন্নানাহার ন| করেন তা হলে পামাকেও 
উপবার্সী খাকতে হবে। 


একসঙ্গে 


শেখর উঠিল। 


শেখর। চলমা। 

স্মিত, অনুরাধা ও শেখর ভিতরে গেল। রাধাও যাইতেছিল, 
এমন সময় বিক্রমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়। দাড়াইল। 

রাধ!। বীরুবাবু, যাবার দিনে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যেতে 
চান? না, চুপ করে থাকলে চলবে ন1। চলুন, ঝগড়া করতে চান? 

বিক্রম। ন|। 

রাধা। নিশ্চঃ চান। আর আপনি না চাইলেও আমি চাই। 
একী কাণ্ড আপনার বলুন তো? উনি কখনো ইন্সিওর করেন 
নি। আপনি মিথ কথ! বলে আমার জন্ঘ মেসে। মশাইয়ের কাছে 
গ্তগুলে৷ টাকা দিয়েছেন, কেন? 

বিক্রম । বাঃ, করে নি কী রকম? আমি সাক্ষী ছিপুম কাগজ 
পঙ্তরে। আপনি কী করে জানবেন! এব খবর কি আপনাকে 
বলতে গেছে? 

রাধা । করলে নিশ্চয়ই কলতেন। আর তাছাড়। আমার পাওনা 
টাক! যদি ২৯, এামার সই ছাড়া টাকা দিলে কী করে? 
, বিক্রম। গে কোম্পানীর ডাইরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু। 
ও রকম হয়। আপনি বুঝবেন না। 

রাধা। আমিই বুধেছি। আর মিখ্য কথা বলে আমার পাপের 


গাপ্কাজ্ব্য 
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বোঝ! বাড়াবেন না বীরুবাবু। আমি জানি তায় ইদ্‌সিওর ছিল না। 
ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, ও আমি নিতে পারবে! না। 

বিশ্রম। না নিতে পারেন, রাস্তায় ফেলে দিন, ভিথিরি কাঙ্গাল 
ডেকে দিয়ে দিন, আমি নেব কেন? 

রাধ। নেবেন, কারণ আপনার টাক|। 

বিক্রম। আমার টাঁক1? পাগল হয়েছেন আপলি? অত টাকা 
আমি পাব কোথায়? বিশ্বাস করুন, ব্যান্কের পাশ বই দেখুন, সীইত্রিশ 
টাকা ক আন! পড়ে আছে আজ কত দিন। তার ক্ষরও নেই, বৃদ্ধিও 
নেই। অত টাক! আমার আসবে কোথেকে ? 

রাধ!। নে আপনিই জানেন। এই সেদিন দেশে গিয়েছিলেন। 
হয়তে। আপনার ভিটের অংশটুকুও বেচে এসেছেন। আপনার অসাধ্য 
কিছু নেই। 

বিক্রম । না, না 

( তাহার প্রতিবাদের সুর ফুটিল না, ভাষাও থু'ছিয়! পাইল ন!।) 

রাধা। নিশ্চয় তাই করেছেন। বলুন, সত্যি কি না? 

বিক্রম। আপনার চোখে এক্সরে আছে। মানুষের বুকের ভেতর 
পর্যাস্ত দেখতে পান। 

রাধা। সকলের পাব কেমন করে। যারা বুকের কপাট খুলে দেয় 
তাদেরই বুকের ভেতর দেখতে পাই। কিন্তু কেন একাজ করতে 
গেলেন আপনি? আমার তো কিছু প্রয়োজন নেই। জেঠামশাইয়ের 
আঙমে খাকব। কিসের অভাব আমার? দেখছেন তো, বাবার চেয়ে 
উনি আমাকে কম ভালবাসেন না। তবে কেন? 

বিকম। ওর বয়েস হয়েছে। 

রাধা। সে অবস্থা যদি আমে, তখন 'আপনার কাছে চাইব। 
ততদিন__ 

বিক্রম। ততদিন আপনার কাছেই থাক না। (রাধ! নিরুত্র ) না, 
আপনাকে আমি গীড়াপীড়ি করব না। অগিলাব থাকলে আমার 
টাকা তার কাছে রাখতে কোনও কুঠাবোধ করত না? কিন্তু মে তো 
নেই। আপনার মনে যদি গালি বোধ হয়, তবে দরকার নেই রেখে। 
ফেরৎ দেবেন আমাকে । 

রাধা। ( একটুক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়া) না, ফেরৎ দেব না। 
ও টাকা আমি নিলুম। 

বিজ্রম। এ দয়া আমি ভুলব না কোনদিন। 

রাখা। দয়। বলবেন না। আমি আপনার স্লেহের দান মাথায় 
করে নিলুম। 

বিক্রম। আমি চলি। 

রাধা। সে কী? এখনই চল্লেন? অনুর সঙ্গে দেখ। করে 
যাবেন না? 

বিক্রষ। না, ও বিদা-টিদায় নেওয়! আমার আমে না। তাকে 
আমার আশীর্ব্যাদ জানাবেন। আর বলবেন, তার বিয়ের সময় আমি 
নিশ্চয় আসব। 


জাবা--১৩৫৪ ) 


রাঁধ॥। একটু দাড়ান । 
বলির! জানু পাতি! বসিরা প্রণাম করিতে উদ্ভত হইল 

বিক্রম। (ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়!) না, না, ও করবেন নাঁ_ 

বাধা । কেন করব না? আপনি আমার দাদা হন। দাদাকে 
প্রণাম 

বিক্রম । আগে দাদ হই, তার পরে প্রণামের যোগ্য হব। 

ঘলিতে বলিতে যেন ছুটিয়! পলাইল। রাধা! তাহার পলায়ন গ্রাহা 
করিল না, শূন্য ভূমিতলে উদ্ি্ট প্রণাম দাঙ্গ করিয়া উঠিয়! ধাড়াইল। 

অনুরাধার প্রবেশ 

অনুরাধা । দিদি, জেঠামশাই প্রস্তুত হয়ে নিভে বল্লেন। এই 
দুপুরের গাড়ীভেই উনি চলে যাবেন! আমি এত বঙগুস, এত কষ্ট করে 
রাত জেগে এসেছেন, একট! দিন বিশ্রাম ক%্ঠন। 

রাধা। মাশীমা কী বলছেন? 

অনুরাধা । মাদীমাও-_ 

রাধা । মাপীম। আমার, তোর নয়। 
বলেছেন তাই বলবি ! 

অনুরাধা । উনিও অনেক করে বললেন, জেঠ।সশাই শুনবেন ন!। 

রাধা । বলা বৃথা । বাবা পালিয়ে গেছেন, মেই অভিমানে উনি 
এবাড়ীতে একটা বেলা টিকতে পারছেন না। চ, প্রস্তুত তে। আমরা 
হয়েই আছি। 

অনুরাধা । দিদি। 

রাধা । কী? 

অনুরাধ| কথা কন্ধিল ন। লজ্জানত মুখে ধাড়াইয়া রহিল। 

রাধা। (সন্্েছে) কী বলবি বল? কী হয়েছে অনু? 

অনুরাধা । দিদি, আদাকে ভোমরা রেখে যাও এখাশে । 

রাধা । ( সবিম্ময়ে) এখানে? ধ্এখানে ফোথা থাকবি? 

অনুরাধা । এ বাড়ীতে নয়। 

রাধা। মানীমার কাছে? এখন কেন ভাই? ওই তো তের 
বাড়ী। কিন্ত জয়ন্ত ফিরে আস্ক-_ 

অনুগ্ধাধা। (নতমুখে) আমি এখানে থাকলে যর্দে শীগংগির 
ফেরেন। আমার ওপর রাগ করেই ওপথে প| দিয়েছেন। তোমর! 
জানে! না, আমিও তখন বুঝি নি--* 

রাধা। আর বলতে হবে না বোন। আচ্ছ। জেঠামশাইকে বলি। 

অনুরাধা । সকলে চলে গেলে ম! বড় একলা হবেন দিদি । 

রাধা। বুঝতে পেরেছি ভাই। তাই হবে। 

অনুরাধা। বীর্দা কোথায় গেলেন দিদি? 

রাঁধা। চলে গেছেন। না, চলে যান নি, পালিয়ে গেছেন! 

অনুরাধা । পালিয়ে গেছেন? কেন? 

রাধা। আমার পেম্তামের ভয়ে। 

অনুয়াধা। একট! কখ! বলব দিদি? বীরুদ! তোমাকে ভালবাসেন। 
তুমি দেখ নি ওর চোধ-_ 


৪ 





তোকে যা বলে ডাকতে 


অভিন্নঙ্ধ 


৩ 


রাধা। (বাঁধা দির) না, নাঁ, ও আমি দেখি নি। দেখতে নেই। 
ওকথা মুখে আনতে নেই। তুই থাম্‌। 

রাধার ভ্রত প্রস্থান । অনুরাধা দাড়াইয়। আছে। হ্ষণণরে নেপথ্যে 
ক শুনিয়া অনুরাধ। :তিতরে চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল" অবনী ও 
মজুসদার। | 

অবনী। ইম্পসিবল্। কেন তুমি একাজ করতে" গেলে? এ 
আমি হতে দেব না, আমি আসল কথ! প্রকাশ করে দেব | 

মনুমদার । ইউ উইল্‌ ডু নাখিং অফ, দি সর্ট। এ'তোমার 
প্রতিন্স, নয় অবনী, এখানে তুমি মাথ! গলিও না বলে দিচ্ছি। 

অবনী। কিন্ত এ আমি চুপ করে এলাউ করব কেমন করে? 
আমার ছেলের মুক্তির জন্তে তুমি জেলে যাবে, মিথ্যে করে, বিনা দোষে 

মনুমদার। ডোনট্‌ বি নো! দেলফিদ্‌ অবনী। স্বার্থে অন্ধ না হলে 
দেখতে পেতে যে এ আমি তোমার ছেলের জন্তে করছি না। করছি 
আমার ছেলের জগ্ভে, আমার মেয়ের জন্যে । আর সত্যি মিখোর প্রভেদ, 
দোষী নির্দোষের বিচার করতে লঙ্জ। করে না? ওসব সুপারস্টিশন 
তোমার শিকে তুলে রাখো । এই মরা শুকনো! বুড়োট! ফটকের 
এপারে বসে বদে দিন গুণবে, আর এ জ্যান্ত তাজ! ছেলেটা ফটকের 
ওপারে দিন দিন শুকিয়ে নিবে আদবে-_সেইটেই কি সত্যি কাজ 
হবে? ও কুসংস্কার আমার নেই। 

অবনী। কিন্ত তোমার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবেই তারই ব| নিশ্চনতা 
কোণায়? 

মজুমদার । মে ব্যবস্থা আমার। ওদের আসামী পেলেই হ'জ। 
বামাল পেলেই হ'ল। তাহলেই জয়ন্তের ওপর ওয়ারেন্ট, নাকচ হষে। 
বামালদমেত দে আসামীকে আজ ওরা পেয়ে গেছে। আমায় রেকর্ড 
আমাকে সাহায্য করেছে। আরে বুঝছ না, ওদের একটা আসামী 
নিয়ে কথা। আমারও ও পার্ট করা আছে, ষ্টেঞজে বেমানান 
হব না। (হাস্ত ) 


অবনী নীরবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়। রহিল । 
মজুমদার সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল-- 


মজজুযদার। তুমি ভেবে দেখ অবনী, একজন তোমার ছেলে, আর 
একজন তার মেয়ে। এর! আমারই ছেলেমেয়ে! এ ছাড়! আর কী 
উপায় আছে বলতে পার? আই কান্ট এলাউ হিস্টরী টু ক্লিপিটু ইট্‌ 
সেঙ্গ্ফ,-দি কয়েল ছিসটরী অফ. থারটি ইয়ারল্‌ এগো। সেই 
দুর্ঘটন। আবার আমার ছেলেমেয়ের জীবনে ঘটবে, আমি বাধা দেব না? 


অবনী তথাপি নীরব 


মনতুমদার। নাঃ, এই সব সেন্টিমেন্টাল ফুলদের নিয়ে আর পার! 
গেল না। হ্যা, ভাল বথ]। (হাত হইতে আংটি খুলিয়া) এটা 
ধর তো। নাও ধর।*(অবনী আংটি লইল। মদ্ুদদার পকেট হইতে 
নোটবুক্ধ বাহির করি পাতা উল্টাইতে উটাইতে বৰিল).তোমার 


৯৮ 


ব্ািঞ্খঞ [৬৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড--১ম সংখা 


কাছে আমার দেসা- দেনা হল-_( পাতা উলটাইতেছে এবং আঙ্গুলে তাহলে ভোমার দেনা--ঝুই জোভ, ! হাউ &্পিভ, অফ, মি! বেচতে 
গণিয়া হিলাব করিতেছে ) দূর কর ছাই। ঠিকে ভুল হয়ে যায় কেবল। হবে ন| তোমাকে । ওটা আমার ছেলেবউকে দিও। আমার দেয়ে 





ও অনেক আছে। তুমি এইটে বেচে শোধ করে নিও। 

অবনী। এই নীলা__ 

মন্ুমদার। (নুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল) আঃ, খাম। 
(হাত তুলিয়। থামাইয়। দিল ) 

অবনী। না, তোমার আংটি আমি বেচতে পারবো! না। কিছুতেই 
না। ফ্যাবসার্ড। 

মজুমদার । পারবে না? কিন্ত আর তো কিছু নেই এখন। 


জামাইকে দিও। আর তোমার দেনা? ও আমি শোধবার দুশ্েষ্টা 
করব না? আমি খণী থেকেই মরব। 
অবনী। ইউ আর গ্রেট, মজুমদার ! 
মজুমদার । (দুই হাত দিয়! অবনীর দুই হাত ধরিয়া) ফ্যাণ্ড ইউ 
আর এ সিলি ওল্ড, গুজ। হাঁঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ--( চক্ষে জল 
ঝারয়। পড়িল, তথাপি হাসিতে লাগিল ) 
যবনিকা! 





বাহির-বিশ্ব 


শ্রীঅতুল দত্ত 


মস্কো সম্মেণনে ব্যর্থতা 

মন্ধো-সম্মেলনে ইঙ্গ-মাকিণ-রুশ-ফরামী পররাষ্ট্র সচিব জার্মানীর ভবিস্বৎ 
সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই ; হদীর্ঘ দেড় মাসব্যাগী। আলোচন। 
ব্য হইয়্াছে। 

ছুই বৎসর পূর্বে গোট্স্ড্যাম্‌ সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, 
জান্দানীর সমর শিল্প কমাইয়া দিয়া তাহার আক্রমণ-শত্তি নষ্ট করিতে 
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জাঙ্দানীতে প্রয়োজনীয় জিনিসে ডৎপাদনে 
উৎসাহ দিয়া তাহাকে আত্মন্র্িরশীল হইতে সাহাধ্য করা হইবে। 
নাত্মী দলের আক্রমণমুলক নীতি সমর্থন করিয়। জার্মান এজাতি জগতেয় 
যে ক্ষতি করিয়াছে, মেজস্য তাহাদিগকে প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে; 
ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে জার্মানী সাধ্যান্যায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে। 
পোর্টসড্যামে নির্দীরিভ এই মুলনীতি অন্্যায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্তই 
মন্কোয় পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন। 

মন্োয় জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিস্তৎ সম্পর্কে মাকিণ প্রতিনিধি 
প্রস্তাব করেন--এই আক্রমণমুখী দেশটিকে আর অথণ্ড রাখা হইবে 
না) ইহাকে বহু বিভাগ্ধে বিভক্ত করিয়া যুক্তরাস্্ীয় শামনব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিতে হইবে। বিভিষ্ন স্বতন্ত্র অংশের (্টেটের) প্রতিনিধি লইয় 
গঠিত ষ্টেট পরিষদ, জনসাধারণের নির্ববাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ 
এবং যু্তরাষীয় গভর্ণমেন্ট হুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পাইবে; 
পক্ষান্তরে, স্বতন্ত্র ট্েটগুলির অর্ধবাধিক ক্ষমতা থাকিবে। 

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসরে বৃটেন এখন সর্ব্ঘ ব্যাপারে 
আমেরিকার অকু্ঠ সমর্থক । সুতরাং বল! বাহুল্য যে, এই রাজনৈতিক 
প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ বেভিন চৌথ বুজিয়া মিঃ মার্শালের কথায় সায় 
দিয়াছিলেন। / 

নোভিয়েউ প্রতিনিধি অথণ্ড জার্মানী তাঙ্গিয! দিবার বিয়োধিত| 


করেন; ভাহাঁর বুক্তি-জান্মানীকে হিট্লারনাদের প্রভাবমুক্ত করাই 
মিত্রশক্তির 'উদ্দেন্ঠ ; জান্মাণ জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়। দেওয়। 
তাহাদের উদ্দেশ্ত হইতে পারে ন|। মঃ মলোটভ, জার্মানীর রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ৮টি সর্ত সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রধান কথা-_জান্মানী অথণ্ড, শান্তিপ্রিয় ও 
গণতাগ্রিক রাষ্ট্র হইবে; সমগ্র জাম্মানীর প্রতিনিধি লইয়। গঠিত 
দুইটি পরিষদ হইবে জান্্ীরনীর গার্লাদেট। এই পার্লামেন্টের 
প্রতিনিধিরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবেন এবং গভপ্মেন্ট গঠন 
করিবেন। জাম্মানীর বিভিন্ন ষ্টেটের অন্তভূক্তি প্রদেশগুলির শাসন- 
তাস্ত্রক অধিকার রক্ষিত হইবে।* জার্মানীর পার্লামেন্ট সমগ্র জাঁ্দানীর 
জন্য এবং প্রদেশগুলি তাহাদের নিজেদের জন্ত গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। 

জাশ্মানীর জন্ত একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও হইয়াছিল। 
এই পরিষদ জমে জার্ঘানীর তস্থাযী। গতর্ণদেন্টে পরিণত হইবার কথা। 
সৌভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, কেবল বিভিন্ন ষ্টেটের ব্যবস্থা 
পরিষদের প্রতিনিধি লইয়াই নহে--বিভিম্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড, 
ইউনিয়নের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া! এই পরামর্শ 
পরিষদ গঠিত হইবে । 

মিঃ মার্শাল ও বেভিন্‌ জার্মানীর রাজনৈতিক ভবিস্যৎ সম্পর্কে 
সোভিয়েট প্রতিনিধির মুল প্রস্তাব এবং সামগ্িক ব্যবস্থা সম্পকষিত 
প্রস্তাব, ছুইয়েরই প্রবল বিরোধিতা করেন। 

জান্মানীকে খশ্ডিত করিবার পক্ষে ইঙ্গ-মাফিণ প্রতিনিধির 
ঘুদ্ি_ইহাতে জার্মানীর সমর-শক্তি নষ্ট হইবে; সে আয় জগতের 
শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। ইহার বিরুদ্ধে দৌভিয়েট 
প্রতিনিধির ঘুক্তি- একমাত্র বহু জাতি অধুধিত রাজোই যুকতরা্্ী় 


আবা--১৬৫৪ ] 


ও স্থল পাপা 


ব্যবস্থা! প্রযোজ্য । জার্মীনীতে বহু জাতি নাই-_জীর্্মাসরা একটি 
অবিভাজ্য রাজনৈতিক জাতি; এই জাতিকে খাঁগুত করা অন্তায়। 
সঃ মলোটভ, বলেন যে, এই অন্ঠায় ব্যবস্থা প্রবর্থিত হইলে জার্মানীতে 
পুনরায় একনায়কের উদ্ভব ঘ্টিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে; *রক্যবন্ধ 
ছার্দনী চাই”-_-এই সঙ্গত দাবী তুলিলে নূতন “হিটলার” অনায়াসে 
অমন্তষ্ট জার্মান জাতির সমর্থন পাইতে পারিবে। 

এই প্রদঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে-_ভার্সা ইয়ের অগ্ায়ই 
ছিল হিটলারের রাজনৈতিক শক্তির নৈতিক উৎন। জীর্দান রাজ্য 
খণ্ডিত করিলে প্রকৃতপক্ষে আর এক "ভার্পাই”-ই সি হইবে। 
এই মম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য__প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্মানীকে 
খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এবার মলোটভ, যে যুক্তি 
দেখাইয়াছেন, কতকট। এইরাপ ঘুক্তি দেখাইয়াই তখন বৃটেন ও 
আমেরিক! ফরাসী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল । 

প্রকৃত কথা এই-_প্রথম মহামুদ্ধের পর কশিয়াম বলশেভিক বিপ্লব 
ঘটে। পুর্ব দিক হইতে বলশেতিক প্লাবনের পশ্চিমযুণী গতি রোধ 
করিবার জন্য তথন এক্বদ্ধ শক্তিশালী জার্মানীর প্রয়োজন ছিল। 
আর, এবার সোভয়েট অধিকৃত পর্ব জাম্মানীতে ইতিমধ্যে জমিদার ও 
ধনিক শ্রেণর প্রভৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে ; সেখানে জনগণের হাতে 
সকল ম্বঘতা গরিয়াছে। এইট অঞ্চলের প্রভাব হইতে জাশ্মানীর 
অবশিষ্টাংখকে এন বাচান প্রয়োজন । বৃটিশ ও আমেরিকার আধকৃত 
পশ্চিম অঞ্চলে হিটলারী আম.লর জমিদার শ্রেণী, ব্যাঞ্কার ও 
শিল্পগতিদিগকে আয়াইয়। রাখা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ইউরোপের 
প্রগতি-বিরোধী ঘাটী নমগ্টে রচিত হইতেছে ; ইহাকে পর্ব জাশ্মানী। 
ছেয়াচ হইতে সর্বপ্রধ্ধে ঝাচাইবার আগ্রহ স্বাভাবিক । 

ইঞ্গ-মাকিণ শক্তি জান্দানীর রাজনৈতিক এঁক্য চায় না। কিন্ত 
জাশমানীর অর্থনৈতিক উকোর জঙ্ত তাহারা নুস্তীরাক্র পাত করিয়া থাকে । 
অথচ গণ ডিসেম্বর মাসে তাহারা পূর্বব জাম্মানীকে বাদ দিয়া বৃটন ও 
আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম জাম্মীনীকে অর্থ নৈতিক ব্যিয়ে এরক্যবদ্ধ 
করিয়াছে। ইঙ্গ-মাকিণ একটেটিয়! ব্যবসায়ীদিগকে জাম্মানীর অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রবেশের স্থযোগ দিবার জন্থা এবং জার্মান অর্থনীতিকে সংপুরণরপে 
স্ববশে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হয়। অঃ মলোটভ, দাবী 
করিয়াছিলেন_মমগ্র জাশ্বানীর অর্থনৈতিক মিলন ঘটাইবার 
জন্য শ্বতন্ত্রভাবে ইঙ্গ-মাকিপ অঞ্চলের মিলন বাতিল করিতে 
হইবে। বলা বাহুল্য_মিঃ বেভিন্‌ ও মিঃ মার্সাল তাহাতে সম্মত 
হন নাই। 

বৃটিশ ও মাফিণ পররাষ্ট্র সচিব জার্মানীর জগ্ঘ দরদে বিগলিত হইয়া 
বলিয়াছেন যে, রুশিয়। অপঙ্গতভাবে জার্মানীর চগ্তি উৎপাদন হইতে 
ক্ষতি পূরণ লইতেছে ; এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিবার শক্তি তাহার নাই। 
রুশিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সন্বন্ধে তাহার! প্রশ্ন করেন নাই। 
রুশিয়ার ১২ হাজার ৮ শত কোটা ডলার ক্ষতির জন্য জার্মানী দায়ী। 
রুশিয়। মাত্র ১ হাজার কোটা ডলার অর্থাৎ তাহার:ক্ষতির শতকরা 
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মাত্র ১* ভাগের অন্ত ক্ষতিগূরণ চাহিয়াছে। এই দাবীর বিরদ্ধে 
আপত্তি চলে না; তাই বেভিন্‌-মার্সীল বাকা পথ ধরিয়াছেন। 

এই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বুটেন ও আমেরিকা মোটেই 
অনাসক্ত নহে। বিদেশে অবস্থিত জার্মানীর বিপুল সম্পত্ধি 
তাহারা আত্মমাৎ করিয়াছে । স্থইজারল্যা্ড, সুইডেন ও মাঞ্ধিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জার্মানীর ৩ শত ৩* কোটা ডলারের 
সম্পত্তি তাহাদের কুক্ষীগত হইয়াছে । জার্্ানীর ২ শত ২* কোটা 
ডলার মুল্যের মালবাহী জাহাজ এখন ঈঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতে। 
জার্মানীর পেটেন্ট, বিভিন্ন আবিষ্কার বাধদ এবং স্বর্ণের মুল্য বাব? « শত 
কোটা ডলার ইঙ্গ-মার্ষিণ শক্তি পাইয়াছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে জান্মীণ 
জাতির এই দরদী! তাহাদের ১ হাজার ৫ শত কোটা ডলার সুলোর 
সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। যুদ্ধে ইহাদের ক্ষতি সোভিয়েট রুশিয্ার 
"ক্ষতি অপেক্ষা অনেক কম; অথচ ক্ষতিপূরণ বাবদ রুশিয়ার মোট 
দাবী অপেক্ষ। ৫ শত কোটা ডলার বেশী ইহার! লইয়াছে। 

জাগ্দানীর চলতি উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ 
দিতে আপতির প্রধান কারণ--এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্মানীর 
মমর-শিল্প নষ্ট করিয়। প্রয়োজনীয় জব্যের উত্পাদন বৃদ্ধি কর! দরকার, 
এমাশরন্দেত্র হইতে ধনিকদের প্রভাব ও ধনিকদের জোটের (0897001) 
উচ্ছেদ আবগ্গক। সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব গাম্মানীতে এই সব ব্যবস্থা 
সম্পাদিত হওয়ায় এখন সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা ৭* ভাগ 
পণ্য ডত্পন্ন হইতেছে । মি:মলোটভ বলেন যে, সমগ্র জান্মীনীতে এইয়াপ 
বাবস্থা হইলে এবং রপ্ানী-ধাণিজো উৎসাহ দিলে জার্মানী অনায়ামে চল্তি 
উৎপাদন হইতে তি পুরণ দিতে সমর্থ হইবে। ইঙ্গ-মাফিণ অঞ্চলে 
অধিকাংশ সমরশিল্প অটুট রহিয়াছে, ধনিকদের জেট ভাঙ্গা হয় নাই, 
রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ দেয়া হইতেছে না। কাজেই, সেখানে অমু- 
মোদিত পরিমাণের শতকর! মাত্র ৩* ভাগ উৎপন্ন হইতেছে । 

রুঢের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও মন্থোয় মতভেদ ঘটে । রশিয়! রুড়ে চতুঃ- 
শক্তির নিয়ন্্রণব্যবস্থ। চাহিয়াছিল। বৃটেন্‌ ও আমেরিকার তাছাতে 
আপন্ছি। এই অঞ্চলে জান্মানীর লৌহ, ইম্পাত ও কয়ল! শিল্পের ছুই- 
তৃতীয়াংশ অবস্থিত। এই অঞ্চলে চতুইশক্তির নিয়্্রণব্যবস্থা না৷ হইলে 
সমগ্র জান্মীনীর অর্থনীত্তিকে সংহত করা অসন্ভব। 

চীনের সঙ্গীণ অবস্থা 

গত ২৫শে মে চীনের ডিমোক্রেটিক লীগের মুখগা ডাঃ লো মন্তব্য 
করিয়াছেন, “মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অবিলম্বে চীনকে আরও সাহায্য না 
করে, তাহা হইলে চিয়াং-কাই-সেকের জাতীয় গভর্থমেন্টের পতন ঘটিবে।” 
ভিনি বলেন যে, আমেরিকা যদি আরও সঙ্গরোপকরপ সরবয়াহ ন। করে, 
চীনের সেনাবাহিনীকে শিক্ষ! দিবার কাজ চালাইয়। না যায় এবং আরও 
অন্যভাবে সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমেরিকার পক্ষে পতনোনুখ 
চৈনিক গভর্ণমেন্টকে টিকাইয়া রাখা সন্থব হইবে না। 

কমুনিষ্ট দেনাবাহির্নাঁ নান পরিত্যাগ করিয়া! যাইবার পর ফাকা 
মাঠে সৈল্ত পরিচালন! করিয়। চিগাং-কাই-দেকের সেনপতির। 
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কম্নিষ্টদের রাজধানী অধিকার করিয়াছেন বলিয়া! বড় বেদী আশ্ষালন 
করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কমুমিষ্ট বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালাইয়া উত্তর চীনে সান্সি হইতে স্তাণ্টাং পর্যন্ত রণক্ষেত্রে গর পর 
অনেকগুলি যুদ্ধে জয়নাভ করিয়াছে। মাক্চুরিয়ার রাজধানী চিয়ান্চুন্‌ 
এখন বিপন্ন। কমুযিষ্ট বাহিনীর চাপে অতিষ্ঠ হইয়। মার্কিণ দৌ-সেনা- 
দল উত্তর চীনের চিন্ওয়াংটাও ত্যাগ করিরীছে। 

সাময়িক অস্ত! যখন এইভাবে সরকার পক্ষের অত্যন্ত প্রতিকুল, 
সেই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থারও দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। গত 
$ মাসে সাংহাইর রাস্ত| হইতে ৮ হাজার নিরাশ্রয় শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া 
লওয়া হইয়াছে ; কেবল এপ্রিল মাসেই পাওয়! গিয়াছিল ৩ হাজার 
শিশুর মৃতদেহ। ছুপ্িক্ষ এত বাঁপক যে, অনেক জায়গায় অনসনকিষ্ট 
জদনাধারণ কিপ্ত হইয়! খাছ শস্তের দোকান লুঠন করিয়াছে। শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ। আমেরিক! আজ পর্যন্ত নানাভাবে 
চীনকে সাহাধ্য করিয়াছে & শত কোটা ডলার। ইহাতে চীনের 
অর্থনৈতিক অনস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মার্কিণ সাহায্যের একট! 
মোট! ।অংশ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও চীনের দুর্নীতিপরায়ণ 
সরকারী কর্মচারীদের পকেটে। 

চিয়াংকাই-মেক গভর্ণমেণ্টের অব্যবস্থা, দুর্নাতিপরায়ণতা এবং 
নিরর্থক গৃহ-যুদ্ধের বিরদ্ধে ছাত্র-সমাজ সঙ্ঘবন্ধভাঁবে প্রতিবাদ জানাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । গত ১৫ই মে সর্বপ্রথম সাংহাইয়ে ৫ হাজার ছাত্র 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ; তাহার! ধ্ষনি তোলে-_“গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ কর।” ক্রমে 
নান্কিং-এ এবং পিপিংএ ছাত্র আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 
নিষেধাক্ঞ| জারি করিয়া, কমু[নিষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়! ছাত্রদিগকে 
শান্ত করা সম্ভব হয় নাই। গত ২*শে মে নান্কিংএ ৬ হাজার ছাত্রের এক 
শোভাধাত্রার সহিত সশস্ত্র পুলিস দলের সংঘর্ধ ঘটে। তাহার পর 
হইতে ছাত্র-আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া! উঠ্িয়াছে। গভর্ণমেন্টের 
অত্যাচার, খান্ভাভাব এবং গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার 
অন্ত আগামী রা জুন চীনের সমন্ত বিশ্ববিস্ভালয়ের ধর্মঘট ঘৌষণ! করা 
হইয়াছে। 

সর্বশেষ সংবাদ (২৬শে মে)চীনের পিপলস পলিটিক্যাল 
কাউন্সিলের ১ শত সদন্ত সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, গৃহ-যদ্ধ 
বন্ধ করিয়া শাস্তির আলোচনা চালাইবার জন্ত কমুমনিষ্ট সদস্তদিগকে 
অনুরোধ জানান হইবে। এই কাউন্সিলের ২৫* শত সদস্তের মধ্যে ৭জন 
কমুযনিষ্ট ; তাহার! গত ২ বৎসর এই কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দান 
করেন নাই | 

মার্শাল চি্নাংকাই-সেক্‌ আজ .অসুবিধার গড়িয়া সময় লাভের 
জন্ত ঘুদ্ধ-বিরতির প্রন্তাব করিতেছেন কিনা বল| যায় না। নামরিক 
অবস্থা! প্রতিকূল হুইয় উঠিলে।তিনি মধ্যে মধ্যে শাস্তির কপট ইচ্ছা 
ব্ক্ত করিয়া থাকেন। তবে, এ কথা সতা, তিনি বদি কম্মমিষ্- 
দিগকে সাময়িক বলে দমন করিবার ছুরাপা ত্যাগ না করেন, তাহা 
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হইলে চীনা জাতির ছুঃখ ও লাঞ্চনাই বাড়িবে ; তাহার নিশ্চিত 
পতন তাহাতে বন্ধ হইবে না। 
জাতি-সঙ্জে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ 

নিউ ইয়র্কে জাতি-সজ্ঘের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গের 
আলোচনা হইয়া গেল। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৭টি শক্তির প্রতিনিধি 
লইয়া একটি তখা-নংগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী সেটেম্বর 
মাসে জাতি-মজ্ঘের অধিবেশনে এই কমিটার রিপোর্ট মম্পর্কে আলোচনা" 
হইবে এবং প্রয়োজনানুরাপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। 

ইঙ্গ-মাফিণ দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিয়া! দেখানে পরোক্ষ 
ইঙ্গ-মার্চিণ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া! রাখিতে চায়। তাহার৷ জাতি-সজ্মের 
বর্তমান অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, প্যালেষ্টাইন 
সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেগ্ঠে তাহারা হঠাৎ আরবদের 
জন্য দরদী হইয়। উঠেন এবং ইহ্দীদের বক্তব্য শুনিতে আপত্তি করেন। 
কোন রকমে একটি কম্িটা গাড়া করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট 
লওয়া এবং সেপ্টেম্বর 'মানে প্যালেষ্টাইন বিভাগ হুসম্পন্ন করা ইঙ্গ- 
মাঞ্লিণ দলের উদ্দেশ ছিল। ভারতীয় 'প্রতিভিধি মি: আসফ, আলি 
এবং নোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো "এই চাল ধরিতে পালিয়া- 
ছিলেন। তাহারা উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ বক্তব্য শুনিতে চাহেন। 
তাহাদের দাবীতে ইঙ্গ-মাঞ্চিণ দলের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
তথ্য-সংগ্রহ কমিটার আলোচ্য বিষয়ে প্যালে্টাইনের স্বাধীনতা! সংক্রান্ত 
প্রশ্নটি বাঁদ দিবার জন্ত ইন্জ-মার্কিণ দল ভিদ করেন। মিঃ আসফ আলি ও 
মঃ গ্রোমিকোর "প্রবল বিরোধিত৷ সব্বেও ভাবেদার রাষ্ট্রগুলির 
ভোটের জোরে ইঙ্গ-মাঞ্িণ দলের এই চাল সধল হইয়াছে। মিঃ আসফ, 
আলি এই সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রুলিকে উদ্দেশ কাঁরয়৷ বলিয়াছেন, “ভারত 
আজ কেবল দৃঢ়তার দ্বারাই জগতের সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী সাত্রাজ্য- 
বাদীর নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। প্যালেষ্টাইনবাসীরও 
প্রবল দৃঢ়তা আছে। কাজেই, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকারে বঞ্চিত 
করিবার শক্তি কাহারও নাই ।* সর্বশেষে, ইঙ্গ-মাফিণ দল প্যালেষ্টাইনের 
ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে দুরে রাখিবার জন্ত অত্যন্ত 
আগ্রহী হয়। এই জ্তই তাহাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব কর! হইয়াছিল-_ 
তথ্য-সংগ্রহ কমিটাতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির কোনও প্রতিনিধি থাকবে 
না। রুশিয়কে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মাঞ্িণ শক্তির ভাবেদার রাষ্ট্রগুলির 
মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়। কমিটা গঠন কর। তাহাদের উদ্দেহ ছিল। 
বৃটিশ ও মাফিণ প্রতিনিধি কমিটীতে ন! থাকিলেও এই ভাবেদাররা যে 
তাহাদের আকাঙ্ষা অন্যার়ী কাজ করিবে, ইহা জানা কথা। মিঃ 
আমফ, আলি এই ব্যাপারে বাস্তব রাজনীতিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণ 
গণতন্তপ্রিয়তারই পরিচয় বেণী দিয়াছেন। তিনি বৃহৎ ৫টি শক্তিকে 
বাদ দিয়া কমিটা গঠনের প্রস্তাবই সমর্থন করিয়্াছিলেন। শেষ পর্স্ত 
ইঙ্গ-মাফিণ দলের উদ্দেগ্ অনুযায়ী ৭টি ছোট রাষ্ট্র লইয়াই কমিটা গঠিত 
হইয়াছে। 
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অত্যুচ্ছুসিত সদাঁরঙ্গ বিহারীলালের নমঙ্কারের প্রত্যুত্তরে 
স্থশৌভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে 
বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারদ্রবিহারীলাঁল? নামটা 
শোনা-শোনা ঠেকছে । অনীতারই সম্পর্কে কোণায় মেন 
গুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না। 

“আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার 
ভূর্তাগ্য । আমার “তার/টা পেয়েছিলেন তো?" 

স্ুশোভনের আঁবছভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় 
অনীতাদের বাড়িতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে 
যেন বলেছিল সদপরঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না। 

*্যা, আপনার “তার, পেয়েছিলাম বই কি”--সাস্বনা 
জবাব দিলে। ্ 

প্যা) পেয়েছিলাম” সাঁয় দিতে হল সুশোভনকেও। 
স্বশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল স্থুরু করলেন 
তখন। 

“আপনার কথা অনেক শুনেহি* 

“আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি 

স্ট্যা আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তে! বটেই, আরও 
অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি 
লুকিয়ে থাকতে পারে কথনও-_হেঁ হে হে” 

এ কথা গুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল স্থশোভন। 
একটু ইতস্তত করে? চুপ করে” রইল, আড়চোখে সান্বনার 
দিকে চাইলে একবার। 

“আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার 
নাইট হ্থুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?” 


৬১ 


প্রশ্নের ভঙ্গীতে সাস্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে তরু 
নাঁচালেন সধারঙ্গবিহারীলাঁল। 

“ও,নাইটস্কুলে*_্সীণভাবে প্রতিধবনি করলে সুশোৌভন। 

“হ্যা, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা 
ছিল, কিন্তু কি একট! ব্যাপারের জস্কে আপনার আঁস। হয় 
নি। সম্ভবত কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন” 

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন ম্ুশোতনের 
দিকে, যেন কোন দেবদুর্সত ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি। 

বিছ্যুৎ-চমক-বত স্থশৌভনের হঠাৎ মনে পড়ল এদের 
চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী 
কংগ্রেদকন্মী হয়ে উঠেছেন )_-অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে 
হয় নি, হয়েছে সান্বনার সঙ্গে ! অপ্রত্যাশিত নেপধ্যলোকে 
সহসা গরকীয়া লাভ করে” স্থুশোভনের অবচেতন মানসে 
বেশ একটু পুলক সায় হল। মন্দ কি! উৎসাহী 
কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবাঁয় সথ নেই তার, 
কিন্তু সাস্বনার স্বামী হওয়াট|__অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও-_ 
লোঁভনীয়। বেশ, অভিনয় যদ্দি করতেই হয় ভালভাবেই 
করতে হবে। বিব্রতভাঁবট! ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে 
উঠল স্থশোভন। 

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। 
কিন্ধু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। 
গৌঁসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম 
অধ্যাপক ব্রজেস্বর দে, কথাবার্তী থেকে এ-ও বুঝলেন যে 
ইনি একজন কংগ্রেস*কন্মী। অনেকদিন থেকে সদীরজ- 
বিহারীলালের একটি বন্ধ ধারণ! ছিল যে মহাত্যা গান্ধীর 
পাল্লায় পড়ে ধ্দিও অধিকাংশ কংগ্রেসকন্্ী অহিংসাকেই 
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ত্বদেশ-উদ্ধারের পন্থ। বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন কিন্ত 
সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ 
পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে খুসি তৃলতে প্রস্তুত অর্থাৎ 
মনে মনে সবাই সহিংস। তাঁই যদিও রাত অনেক হয়েছিল 
এবং তীর মোটর বাইকে “মোবিল” ছিল না তবু এমন একটা 
স্থযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন 
নাম-জাদা ক'গ্রেসকর্থীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে 
যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে? কি ছাড়া 
যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরণ থেকেই কি উত্তর 
তিনি প্রত্যাশা বরেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য । বিশেষ 
বেগ পেতে হল না স্থশোভনকে । 

পআচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস 
করেন ন! কি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। 
কাগজে অবশ্ত আপনাদের পৌষাবী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, 
কিন্ত কাঁজ হাঁসিল করবার জঙন্তে বক্তৃতীয় অনেক সময় 
অনেক কথাই বলতে হয়--ত্যা, কি বলেন__কিস্ত সত্যি 
কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাঁতেই আমাদের 
দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?” 

“মোটেই না*_একটু হেসে স্ুশোভন উত্তর দিল-_ 
“কিন্ত ও কথ! বল! ছাঁড়া আঁমাঁদের এখন গত্যস্তর কি 
আছে বলুন” 

পাট্স্‌ ইট! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় 
তাঁহলে- কিছু মনে করবেন না উপমাটায়__মানে-” 

পনা, না মনে করবার কি আছে” 

“আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনৌভাঁব 
তাহলে ওই” 

“আমার তো তাই বিশ্বীস 

“সত্যি? বাঃ! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে 
এসেছি। প্রকাশ্তে আপনারা অবশ্ঠ হ্বীকার করবেন না, 
করতে পারেন না” 

“তা পারি কি” 

“চমতকার, চমতকার যাঁক সন্দেছটা মিটে গেল। 
অবশ্ত ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে 
ভগ্ডামিই বলতে হবে_-গ্রীজ এক্স্কিউজ মি-ঠিক জুতসই 
কথাটা মনে আসছে না। মানে? বুঝতে পেরেছেন 
আশাকরি আমায় মনের ভাবটা 


স্ুশোভন শ্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার 
ইচ্ছে আর তার ছিল না। 

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে, হঠাৎ 
প্রশ্ন করলেনঃ “আচ্ছা, স্ভাষরাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির 
আসল মনোভাবটা কি বলুন তো” 

“আমি-_ আমি ঠিক জানি না" 

“আপনি জানেন না? বিশ্বান করলাম না। অবশ্য 
বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে না কি* 

“তা আঁছে একটু । মাঁপ করবেন আমাঁকে* 

পনা, না, তাহলে জৌর করতে চাই না । সাঁয়টেন্লি--” 

সদারঙগবিহীরীলাল উদ্ভাসিত মুখে সাঁত্বপার দিকে 
চাইলেন-__চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন। 

“সত্যি ভারী আঁনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে 
আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন 
সরলঙাবে যে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। 
বাঃ_বধাঃ_ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থাহ তাহলে 
মনে মনে বাঁমপন্থী_বাঁঃ চমত্কার । রাগ করলেন না কি?” 

“না রাগ করবার কি আঁছে এতে_ঠিকই তো 
বধেছেন” 

প্বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। আচ্ছা এবার চলা! 
যাঁক। গৌঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু 
হলেই হবে” 

“সর্ষের তেণ হলে হবে ?” " 

“সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুরিকেটিং 
অয়েল চাই” 

“আজ্ঞে না, আমরা! গেঁয়ো লৌকঃ ওসব রাখি নাশ 

সাস্বনার দিকে চেয়ে করুণ কে সদারঙগবিহারীলাল 
বললেন, “বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। 
কিন্ত বিপদ্দ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। 
একটু মোবিন না৷ পেলে মারা যাঁব যে একেবারে । মাঁইল 
খানেক হেঁটে আছি । বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা । 
ছুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অন্ভুত শব 
হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়__শেষকালে কি 
- এইথানেই রাতটা--» 

“আপনার হাজার অন্থবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে 
জায়গা দিতে পারব না আপনাকে*__একটু গলা-খাকারি 


াহা়-_১৩৫৪ ] 





স্ক্ 


দিয়ে গৌসাইজি বললেন-_ “আপনার সৎকার করতে 
অক্ষম আমি আপাতিত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি 
ব্রজেশ্বয্নবাঁবুরা নিয়েছেন” 

স্থুশোভন অস্বত্তিবোধ করল একটু। 

“আপনি যাবেন কোথা”__সাত্বনা জিগ্যেস করলে। 

*ছিপ-ছররামারি। ছিপছররাঁমারিতেই থাকি আমি। 
ওই যে বললাম না ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ 
চৌবে লোকটা! সুভাষ বোদের খুব প্রশংসা করত তাই 
ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস 
করেছিলাম গ্রথমে। তারপর জনাদ্দিনাবু আমার চোঁথ 
খুনে দিলেন__এখন দেখছি যদিও একটু ঘু'তঘুংতে ধরণের 
তবু বৈজ্ধুপ্রসাদ লোৌকটাই ডিজভিং ক্যাণ্ডিডেট। তুল 
সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল। তা 
হোঁক। ব্রজেশ্বরবাঁবু আপনারও এ 'অঞ্লটা। একবার ঘুরে 
দেখা উচিত_-এতিহাঁপিক মানব আপনি এদিকের 
ইট্িরিয়ারে চমৎকার চমতকার পুরোনো মন্দির আছেঃ 
কতকগুলি মুর্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? 
আস৷ মুস্কিল অবশ্য । কাছে-পঠে কোনও স্টেশন নেই 
কিনা। আপনার। বাই রৌড এপেছেন নিশ্চয়_” 

“হ্যা, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক 
মাইল দুরে। আমর। ছেটে এপেছি এখানে খাতটা 
কাটাবার জন্তে” 

“আমাকেও আপনাদের সঙ্গী না হতে হয়ঃ কি বিপদ 
দেখুন তো” 

*ন| আপনি ঠিক পৌছে বাবেন” আশ্বাস দেওয়ার 
ভঙ্গীতে বলে? উঠল সাস্বনা। 

“আমিও আপনার সৎকার করতে অক্ষম আপাতত: 
গৌদাইজি বললেন। 

“তা-ও বটে, থর থাঁলি নেই আপনাঁর। যদি থাকতেই 
হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো-_কিন্বা বাইরে__ 
হা-হা-হা”হা” 

প্হাহা-হা-হা*জোর করে হেসে উঠল স্থুশোভন। 
লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়! 

গৌঁপাইজি ভ্রকুটি করলেন। 

“পীচ মাইল তো মোটে*_-সাত্বন! বললে। 

ক$-স্বরে প্রায়-অকুত্রিম আন্তরিকতার সু ফুটিয়ে 


ভীসশল্লঞ্্রী 





৬২৩ 
উৎসাহ দিল সুশৌভন--্ঠ্যা, ঠিক পৌছে ধাবেন 
আপনি” 

সদদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আম্বীসজনক। 
"যা, মোটে পাঁচ মাইল পৌছে যাওয়া! উচিত তো। 
তাছাড়। গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাপ্ডাও হয়েছে খানিকটা, 
গর্ে ছিল ভয়ানক । বেরিয়ে পড়। যাঁক তাহলে, কি বলেন” 

“হ্যা, রাত হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নর» 

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার । নমস্কার সান্বনা দেবী। 
অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম । সমন্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল 
যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে 
গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্ত ঘাবড়ে দিয়েছিল 
বেশ। মনে হচ্ছিধ ইন্লেট ভালতের শ্রিংই গেছে বুঝি 
একটা । এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড, হয়েছিলাম । 
মিকশ্চারটা আর একটু রেগুপেট করে নিতে হবে তার 
মানে। একটু রিচ, হয়ে গেছি সন্তবত। আচ্ছা, 
নমস্কার তাহলে, নমস্কার__* ও 

ঝুল-কালি-মাথ! হাত তুলে মবাইকে নমস্কার করলেন 
সদারন্গবিহারীসাল । 

“বড় আনন পেলাম । আবার আলাপ আলোচনার 
সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির । আপনাদের মতো 
লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রংই বদলে যাঁয়। 
চমৎকার । আচ্ছা চপি, নমস্কার | নমস্কার সাত্বন! দেবী” 

“নারায়ণের কপায় পৌছে যান ভালয় ভালয়। আমার 
এখানে স্থান নেই মোটে 

গলা-থাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে গ্িলেন 
আবাঁর গৌসাইর্জি। 

“থানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও 
দেবেন না” ূ 

“আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, 
মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোত্ব। থেকেই 
বলছি আপনার সতকাঁর করতে অক্ষম আমি আপাতত ।” 

"তাহলে যা থাকে কপালে" বলে+ বেরিয়ে পড়া যাক 
এইবার। কি বপেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর 
বেগ দেবে না বোধ হয় আশ! করি 

সদারজবিহান্নীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন ছারের 
দ্বিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার । 





০০ 





প্আচ্ছা তাহলে নমস্কার সাম্বনা দেবী, নমস্কার 
ব্রজেশ্বরবাবু। বাবা চমৎকার কুকুরটি তো-_খাসা। কি 
সুন্বর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সাত্বনা দেবী__বা£” 

সান্তনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুনু তারই কুকুর। 

“্বাঃ_» 

সদারঙ্গবিহীরীলাল একটু ঝুকে ঝুঙ্কে আদর 
ফরলেন। ঝুঙ্ধ সন্দিগ্ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নিজের 
মনিবের দিকে তাকালে একবার । তারপর হাঁচলে। 

“বান সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, 
নমস্কার । ঝুছ, চলি বুঝলে? নমস্কার” 

গৌঁসাইজি গলা-খাঁক।!র দিয়ে দ্রতপদে এগিয়ে 
গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে” । 

“এতক্ষণে গাড়ি! ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া 
উচিত অন্তত, আচ্ছ! চলি এবার, নমস্কার তাহলে” 

গৌসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল । একটি 
কৃথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অন্গগমন করলেন। 
জ্বশোভন সাত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাঁসি হাসলে একটু। 
ভোজকাজের বাড়িতে থাঁওয়াদাঁওয়া চুকে যাবার পর 
বাড়ির গিঙ্গির যে রকম মুখভাঁব হয় সাম্বনার মুখভাঁব 
অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল । দড়াম করে, সদর 
দরজা! বন্ধ হবার শব পাঁওয়া গেল। গোৌঁসাইজি ফিরে 
এলেন। তার ছুই ভ্রর মাঝথানে গভীর ছুটি রেখ! ফুটে 
উঠেছে দেখা গেল । 

“আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন" 

স্থশোভন ক্ষমালটা বার করে? নাক ঝাঁড়তে লাগল। 
সাস্বনাই জবাব দিলে। 

“যা, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্মী* 

"ও, আমি ধরতে পারিনি ঠিক। আপনি কোন 
দিকে?” 

শকিসের কৌন দিকে মানে আপনি যে দিকে__মানেশ 

শত)পনি অফিস আ্যাক্সেপ টাঁন্ের ন্বপক্ষে না বিপক্ষে” 

"অফিস আযাক্সেপ টান্সের? 

শোভন জর কু্িত করে, গৌসাইজির দিকে চকিতে 
টৃ্টিপাত করলে একবাঁর। তাঁর মনে হুল গোৌসাইজির 


মতে৷ লোকের অফিস আযক্সেপ টালের ব্রপক্ষে হওয়াটাই: 


স্বাভাবিক। 


[৬শ বর্ষ_১ম খত--১* সংখ্যা 





“আমি স্বপক্ষে 

“ও) দ্বপক্ষে ! বটে” 

ওঠ দ্বারা অধরকে নিম্পিষ্ট করে গুম হয়ে গেলেন 
গৌসাইপ্রি। তার চক্ষুর দৃষ্টি থেকে বা বিচ্চুরিত হতে 
লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অশ্বস্তিজনক সমন্বয় । 

“সিংহাসনে সবাই বসতে চাঁয়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক” 
এইটুকু বলে” একটু থেমে “হা” বলে? গৌঁসাইজি তার 
বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হুল হঠাৎ ঘুরে 
বললেন_“সিংহাসনে বসছেন বসন, কিন্তু ঘুস নেওয়াটি 
বন্ধ করতে পারবেন? এই যে আপাদমন্তক সবাই চোর, 
দিনছুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি 
তাঁহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা” 

"আজে হ্যা,ঠিক ওই উদ্দেশ্ত নিয়েই আমি ঢুকতে চাই» 

“ভাল। আমার আআডমিশন রেজিস্টায়ে যখন নাম 
লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়! করে? । 
একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকম্মী আমার হোটেলে পদার্পণ 
করেছিলেন এ নজির পাচজনকে দেখাবার মতো” 

পুনরায় অধর দিয়ে ওকে চাপলেন। স্থুশোভন 
সাত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সন্কচিত 
হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে 
নাঠিক। 

সান্বনার দিকে চেয়ে গৌঁসাইজি বললেন, “আপনার! 
শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল 
শোওয়াই নিয়ম” 

বেশ তোঃ বলেন তো এখনি যেতে পারি* 

সান্থনা ঝুকে ঝুম্বকে কোলে তুলে নিলে । গৌসাইজি 
শিউরে উঠলেন। 

“ও কি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা 

পণ্ডতে” 

ও আপনার সঙ্গে শোবে !” 

পহ্যা, কেন” 

“এক বিছানায়?” 

গৌনাইজির কন্বরের গ্রাম ভরত পরিবর্তিত হচ্ছিল। 

“তাই তো শোয় বরাবর” 

“আপনি ব্রজেশ্বরবাঁবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় 
শোয় বরাবর 1” 


আযাঁড--১৩৫৪ ] 


শনিশ্চয় । এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার 
আপত্তি আছে না কি* 

“আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন !” 

তার পর স্থশোভনের দিকে ফিরে প্রার চীৎকার করেঃ 
জিজ্ঞাসা করলেন_-“এই কুকুরটাঁর সঙ্গে শোন আপনি !» 

"আমি-__মানে হ্যা, তা শুই বইকি। বাঁচ্চাবেলা 
থেকে পুষেছি কি না__* 

গৌসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্িস্বুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। 
অষ্টধাতু-অন্কুরীশোভিত তর্জনী তুলে বললেন__“এখানে 
শোবারঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না । এ খুষ্টান হোটেল 
নয়+ হিন্দু পাস্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক 
বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিপ আমার-_ 

স্থশোভনের ধৈধ্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে 
উঠছিল, এ কথা গুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল। 


সীমাভ্তে লীগ আমস্মোজ্লন্ন 


ক্ষান্ত স্পা সা সেনা সান্তা স্বপ্পা স্থপা ব্তাষ স্কাছা ব্যান 


৬ 





ববে উঠল-_“আপনার ধারণার সীম! সন্ধে কোনও 
কৌতুছল নেই আমাদের । আমাদের কুকুর নিয়ে 
শোয়াই অত্যাঁস* 

“অভ্যাস? এই শ্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোরগলায় 
বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেপকর্থ্নী না? এ 
কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার” 

“কেন, কংগ্রেসকর্ীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি” 

“এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার 
সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে 
দেব না সোজা কথ” 

“অদ্ভুত ভোটেগ আপনার !» 

“এটা হোটেল নয়, হিন্দু পাস্থনিবাস_দয়া করে? মনে 
রাখবেন. সেটা” 

ং (ক্রমশঃ) 


সীমান্তে লীগ আন্দোলন 


ভ্রীগোপালচন্দ্র রায় 


গত ২০শে ফেবুয়ারী হইতে উওর পশ্চিম সীমান্তে লীগের আহন এমা 
আন্দোলনের প্রথম হুত্রপাত। প্রাদেশিক মুনালন লীগ মীনা গ্রএর্দেনে 
কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের অধানে ব্যক্তিঙ্থাবীনতা বিগর, এইরূপ প্রচার করিয়া 
তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রীনগুল বিষ্টোধা আন্দোলন সুর করে। শীগ 
সমর্থকরা মর্ধানে জেলা ম্যাজষ্ট্রেটের ১৪৪ ধারার আদেশ অমাগ্ত করিয়া 
শোভ|যাঙজা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদশন করিতে থাকে । এহ খোভা- 
যা্রার নেতৃত্ব করিতে গিয়া সীমাপ্ত পরিষদের বিরোধী দলের নেতা বান 
আবছুল কোয়াযুম খান, প্রাদেশিক মুসণিন লীগের সভাপতি গান না(দন 
জান খান ও অপর চার জন লীগ নেতা প্রথম [দনেই গ্রেপ্তার হন। 

পেশোয়ারের লীগপন্থীর। ইহাতে ক্রি হইয়। পন আগ্রেয়ার, 
বর্শা, ছোরা প্রতি লইয়া (বিক্ষোভ প্রনরশন করিতে করিতে পু'এশ খেষ্টনা 
ভেদ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাংলোর নিকটে গিয়। উপস্থিত হয়। গ্রস্ত 
নিক্ষেপ করিয়া বাংপোর জানালা ও শাপির ক্ষতি করে এবং বাংলোর 
অলিন্দে দণ্ডায়মান প্রধান মন্ত্রী জাঃ খান সাহেব ও শিক্ষা মন্ত্রী মহত 
ইাহিয়া জানের প্রতি কটুক্তি বর্ণ করে। লীগপন্থীদের এই বেপরোয়। 
উচ্ছছলতার জন্য পুলিশ শ্রদিন সীমান্ত প্রাদেশিক লীগের প্রান্তন 
সভাপতি থান বথৎ জামাল খান ও পেশোয়ার নিটি লীগের মম্পাদকনহ 
হিঅপর ১৪ জন লীগনেতাকে পুনরায় খ্রেপ্তার করে। 

কমে এই আন্দোলন ডেরাইসমাইলখান, বারুধ টক্ গ্রনৃতি লহ্‌রে 

রঙ 


হঢ়াহয়। পড়ে ও নহর ছাড়াইয়। গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং লীগের 
সগ্্রামগ্ল বিরোধী আন্দোলন সান্প্রদায়িক আন্দোলনেও পরিণত হয়। 
মাসাস্তের মংগণালবু সম্প্রদায় হহাদের হাতে নিহত হইতে লাগিল, 
আহাদের সম্পান্ত পুষ্ঠিত ও ভক্মীূত হইল, ধশ্বন্থান কলুধিত হুইল এবং 
তাহাদিগকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত কর! হইল। 

মা মাসে পাঞ্জাবে সাং্্রদায়িক হত্যাকা দেখা দিলে সীমান্তের এই 
উ্মাদন। আরও বাড়িয়। গেপ। লীগপন্থীর। মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরদ্ধে 
বিক্ষে(ের মাজ। আরও চড়াইয়া দিল। »ই মার্চ পেশোয়ারের টেলিগ্রাফ 
ও টেলিফোনের তার কাটিয়। এবং স্থলপথেরও যোগাযোগে বিদ্ব উৎপাদন 
কাপয়। কয়েক দিনের জন্ত পেশোয়ারকে বহিজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাগিল। ইহার পর হইতে বিক্ষোভকারীর! সরকারী আদালত ও 
অফ্ষিন দমূহের সন্খুে পিকেটিং সরকারী ভবনে লীগ পতাকা! উত্তোলন, 
অফদের নথিপত্র বিনষ্ট করা, রেল লাইন তুলিয়। ফেল, ট্রেনের গতিরোধ 
করিয়া সংগ্যালধু সম্প্রদায়কে হত্যা করা, ষ্টেশনে জোরপূর্বক প্রবেশ 
কারয়া পাকিস্থানী টিকিট বিক্রর করা, "গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ প্রস্তুতি 
বে-আইনী কার্য করিতে থাকিপ। মাঝে মাঝে বোর্থা পনিহিত 
মহিলারাও শোভাযাত্রা! বাছির করিয়া! বিক্ষোত প্রদর্শন করিতে লাগিল 
এফং কোথাও কোথাও পিকেটিং আরম্ভ করিল। 

₹১শে মার্চ নমাজ্জের পর এক জনতা হাজারা জেলার মনসেরার একটি 


৬৬ 
পা স্বান্ষ ব্ডা তপা স পলা বটে বা এট ২ সখ খল ৭ -স্রট খ ব্য লা থান বগলা 
বাজারে অগ্লিসংঘোগ্ণ করে। তাহাতে একশত দোকান ভন্মীভূত হয় 
এবং করেক ব্যক্তি হতাহত হয়। 

১৫ই এপ্রিল এক অগ্নিসংযোগের ফলে ডেরাইদ্মাইলথান বাজারে 
প্রায় চারশত দোকান ও গৃহ ভশ্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া একটি সিনেমা 
হুল, টাউন হল, দুইটি ধরশস্থান, একটি কলেজ, একটি খিস্তালয় ও একটি 
মরাই ভগ্ীভূত হয়। ডেরাইসমাইলখান জেলায় ১৫ই হইতে ২৫শে 
এপ্রিলের মধ্যে ১১৮ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হয়। ডেরাইসমাইল- 
খান নিটি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীধুক্ত ভগবান দত্তওয়াধা বলেন 
যে ২ংশে এপ্রিল পযন্ত ডেরাইসমাইলখান সহরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 
২ কোটা টাকা এবং মালপত্রসহ ভঙ্মীভূত দোকানের সংখ্যা এক হাজার । 
ডেরাইদমাইলথান জেলা; কোল সাহাম, শের কোট, বৃন্দ, খান্দুখেল, 
টাকওয়ারা, হাখালা, পোরা পহৃতি গ্রামে হত্যা, লুষ্ঠন। অগ্রিসংযোগ ও 
ধশ্মাস্তরিতকরণ চলিতে থাকে । আন্দোলনকারীর! কয়েকজন মন্ত্রীর 
প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে। 
সীমান্তের অবস্থা এইভাবে চরমে উঠিলে ২৮শে এশ্রিল বড়লাট লর্ড 
মাউন্টব্যাটেন একদিনের জন্ত সীমান্ত সফরে বাঁহর হহলেন। তিনি 
সীমান্তের আন্দে।লন সম্পকে গবর্ণর স্তার ওলাফ ক্যারো, মন্ত্রীমণ্ডণী 
এবং স্থানীয় লাগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিলেন। এমন কি 
কয়েকজন বন্দী লীগ-নেতাকে বিমানযোগে নয়াদরী। গিয়া হাঙ্গাম। 
সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত পরামর্শ করিবারও ব্যবস্থ। কিয়া দিলেন। 
মিঃ জিম্নার সহিত লীগ নেতৃবৃন্দের পরামশ সত্বেও কিছুই হইল না। মে 
মানের প্রথম দিকে সীমান্তের লাগ নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহার ন 
কারবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিঙ্লাও নয়াপলী হইতে এক 
বিবৃতিতে এই প্রস্তাবে মমথন জানাইলেন। 
লীগের আইন অমান্ত আন্দোলন মন করিবার জন্য সীমান্তের 
ংগ্রেস মন্ত্রীমভা স্থানীয় লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। 
উপক্রত স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিশ ও সৈস্ত মোতায়েন করিয়া! এবং 
খোদাইখিদমদ্গার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আনাইয়৷ শান্ত স্থাপনের চেষ্! 
করিলেন। কিন্তু সীমান্তের এই ধ্বংসাত্বক বেআইনী কাধকলাপ অতি 
সহজেই দমন করা যাইত, যদি না সীমাণ্ড গভর্ণর স্তার ওলাফ ক্যারে 
মন্ত্রীমগ্লীকে ডিঙাহয়। নিঙ্ের প্রভাব বিপ্তার করিতে যাইতেন। তিনি 
মন্ত্রীদের কাজে বরাবর বিপব স্থ্টি করেন। এমন কি বর্ধমান মস্ত্রিমগলী 
ভাঙগিয়। পিরা প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্ট। করিতে থাকেন এবং 
লীগের সম্তুষ্টিমাধনের জগ্ত প্রদেশে পুনরায় নূতন নির্বাচনের যাহাতে 
ব্যবস্থা করিতে পারেন, বড়লাটের সহতও এসম্পর্কে বিশেষ আলোচন৷ 
করেন। সপকারী কারীর এক দিকে মন্ত্রীমওলীর, অপর দিকে 
শবর্ণরের এই দ্বেত আনুগত্য প্রদশন করিতে যাওয়ায় দুক্ৃতকারীরা 
তাহাদের কাজে আরও স্থবিধা পাইল। ইহা ছাড়া আন্দোলনকারীদের 
অনেকে উপজাতি এলাকায় আস্রয় লইয়া সেখান হইতে সীমান্তে আক্রমণ 
চালাইতে লাগিল এবং নিজেদের প্রচারের দ্বার! অনেক উপজাতিকেও 
বিজ্রান্ত করিয়। দলে ভিড়াইল। এই উপজাতি অঞ্চলে সীমান্ত গবর্ণরের 


ভাবত 
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এক বিশেষ ক্ষমতা! রহিয়াছে, এখানে মন্ত্রীসভার কোনও হাত নাই। 
পলিটিক্যাল এজেন্টেরা এই সকল উপজাতি এলাকায় খোদাইখিদ্মদগার 
বাহিনীকে মোটেই প্রবেশ করিতে দেয় না, অথচ লীগপন্থীদের প্রচারের 
সুযোগ দিয়া থাকে। - 

সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীভাকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্জিয়া ৯৩ ধার! 
প্রবর্তনের চেষ্ট। চলিতে থাকিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
এমম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন এবং সমগ্র দেশব্যাপী ইহা * 
লইয়! আন্দেরলন করিবারও আভাষ দিজেন। কারণ মাত্র একবৎসর পূর্বে 
যাহার নির্বাচনে বিপুল মংখ্যক ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছে, সেখানে 
পুনরায় নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই থাকিতে পারে ন|। তাহা ছাড়া সীমান্তের 
ব্যবস্থা পরিষদে ৫* জন সদস্তের মধ্যে ৩* জন কংগ্রেমী সদহ্য, ২জন 
স্বতন্ত্র, জন আকালী শিখ ও মাত্র ১৭ জন লীগপস্থী। এখানে 
ংগ্রেস অস্তদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ । 

গবর্ণর স্তার ওলাফ ক্যারোর নুতন নির্বাচনের আগ্রহ মন্প্কে 
খান আবদুর গফুর খান বলেন যে, থুটিশ গবর্ণসেণ্ট ঘদি সত্যই আগামী। 
বৎদরে ভারত ত্যাগ করে তাই গভর্ণর .লীগের খান ও নবাবদের 
হাতে ক্ষমতা হপ্তান্তর করিতে ইচ্ছা! করেন। কারণ খোদাই 
খিদ্দ্গার আন্দোলনের সময় উহারাই বুটিশকে সধোপায়ে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। লীগবন্ধু স্তার ক্যারে, বড়লাট পেশোয়ারে 
যাইলে লীগপন্থীদের্র দ্বারা সন্বদ্দনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খান 
আবছুল গফুর থান আরও বলেন যে ১৯৩* সালে পেশোয়ারে “কিস্থানি' 
হত্যাকাণ্ডের সময়ে এই ক্যাগোই তথন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। 

পাগুত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে কংগ্রেসের সাধারণ 
সম্পাদক আচাদ্য যুগল কিশোর ও দেওয়ান চমনলাল সীমান্তের 
অবস্থ! পধবেক্ষণ করিবার জঙন্ত তথায় গমন করেন। াহার! 
সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়। যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে 
ডাহার! বলেন, সীমান্তে লীগের আন্দোলন আর্স্ত হইবার পর হইতে 
শত শত লোক খুন হইয়াছে, শত শত দোকান ও গৃহাদি শ্মীভূত 
হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থানে বহুলোক ধশ্বান্তরিত হইয়াছে। তাহার! 
বিবৃতিতে আরও বলেন যে, বর্তমান মন্ত্রীষগুলার সহিত সহযোগিতা 
করিয়। কাধ করিতে পারেন, স্তার ওলাফ ক্যারোর পরিবর্তে 
সীমান্তে এখনই এরূপ একজন গবর্ণর নিয়োগ করা অত্যন্ত আবগ্তক | 

সীমান্তে কংগ্রেদ মন্ত্রীমগুলীর বিরুদ্ধে লীগের আন্দোলন 
চলিতে থাকিলেও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব সীমান্তের লীগ 
পশ্থীদের উদ্দেশ করিয়! বলেন, আমর। যখন বুটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন উহারাই বৃটিশের সহায়ক 
হুইয়া আমাদের বিরদ্ধে মতলব আটিত। তাহা সত্বেও আমি এখন 
বলিতেছি যে উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। 
আমর! সকলেই পাঠান সন্তান, আমাদের লক্ষ্য বৃটিশকে ভারত হইতে 
ভাড়ান, তখন সেই স্বাধীন ভারতে প্রতোকেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক 
ও শিক্ষ। ব্বিয়ে সমান অধিকার থাকিবে । 


] 


আবাট--১৩৫৪ ] 
পা স্থল স্গানপ স্থান স্থ্শ সস  স্ বথাবথদ 
এই সময়ে ভারতে [সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনেয় জন্ত বড়লাটের 
উদ্ভোগে গান্বী-জিন্না আবেদন প্রচারিত হইলে সীমান্ত সরকার প্রদেশের 
নকল লোককেই এই আবেদনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদানের কথা বলেন 
এবং জানান যে, যে সকল রাজনৈতিক 'বন্দীর বিরুদ্ধে কোন হিংস 
কার্ধকলাপের [অভিযোগ নাই, অবস্থা একটু শাস্ত হওয়া মাত্রই 
তাহাদের মুক্তি দেওয়! হইবে। এরূপ রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা প্রায় 
৫ হাজার। কিন্তু সীমান্তের লীগ আন্দোলনে গান্ধী-জিন্নাী আবেদন 
কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না এবং দাঙ্গাও এতটুকু শাস্ত 
হইল না। সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়াই একপ্রকার হত্যা, বুঠন, অগ্রিসংযোগ, 
ধর্াস্তরিতকরণ প্রস্থুতি লাগিয়। রহিল। 
কংগ্রেদ মন্ত্রীসভা বরাবরই অহিংসায় বিশ্বাসী। ইহা দেখিয়া 
সীমান্তের জনসাধারণ লীগের ধ্বংসাত্মক কার্কলাপের হাত হইতে 
রক্ষ! পাইবার জন্ত একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে এবং উহার নাম 
দেয় “জালেমি পাখতুন” (তরুণ আফগান)। ইহার লক্ষ্য হইল 
শুধু আত্মরক্ষা, আক্রমণ নহে। ইহা অহিংসায় বিশ্বাসী খোদাই 
খিদ্মদ্গার বাহিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। জালেমি পাথতুনের পান্টা 
জবাব হিসাবে জীগও এক সশন্ত্রধাহিনী গঠন করিল এবং তাঁহীর 
নাম দিল গাজী পাখতুন। 
মিঃ জিন্না সীমান্তের লীগ নেতাদের আন্দোলন প্রত্যাহার না করার 
প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমর! হিন্দু | শিখদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করিতেছি না, আমর! সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের প্রকৃত 
অভিমত গ্রহণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি । কিন্তু 'মি: জিনা 
ভুলিয়! যান যে মার এফবৎসর পূর্বেই সীমান্তের অধিবাসীর! ভাহাদের 
প্রকৃত অভিমত 'জীনাইয়। দিয়াছেন। নির্বাচনে লীগকে আরধকাংশ 
স্থলেই পরাজিত করিয়। তীহারা « প্রসাণ করিয়া দিয়াছেন তাহারা 
ংগ্রেসেরই মমর্থক। আর মিঃ জিন্না ও তাহার অনুচরেরা মীমান্তের 
লীগ আন্দোলনকে শুধু মস্ত্রমগ্ুল বিরোধী আন্দোলন বলিয়া! প্রচার 
করিলেও ইহা স্বত:ই প্রমাণ্তি হয় যে ইহা সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক 
আন্বোলনও বটে। তাহা না হইলে ভারতের মধ্যেষে প্রদেশে হিন্দু ও 





দেক্তিক্স। ৬৭ 





শিখকা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অল্প ও মুমলমানরাই সর্বাধিক সংখায় গরিষ্ঠ 
সেখানে এত হিন্দু ও শিখকে হত্য। করা হইল কেন। লীগ সীমান্তের 
হিন্দু ও শিখদের হত্যা করিয়া বিহারের প্রতিশোধ বলিয়৷ হয়ত কিছুটা 
আত্মগ্রসাদলান্ত করিতে পারে কিন্তু ভুয়া ও মিথ্যা প্রচারের দ্বার! 
তাহারা সহজে বীর পাঠানদের উপরে নিজেদের প্রভাব বিশ্তার করিতে 
পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রি 

ওরা জুনের বৃটিশ পরিকল্পনা প্রকাশিত তইলে, লীগ সভাপতি 
মিঃ জিন্না ই দিন নয়াদিল্লী হইতে তাহার বেতার বক্তৃতায় সীমান্ত 
প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে আইন অমান্থ আন্দোলন প্রত্যাহীর করিবার 
নির্দেশ দেন। তদনুযাী &ঠা জুন সীমান্ত লীগ সমর-পরিযদ 
আন্দোলন প্রভাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

এই ভাবে গত ২*শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরস্ত করিয়া! প্রায় সাড়ে 
»তিনমান কাল সীমান্তে লীগের আইন অমান্ত আন্দোলন চলিবার পর 
তাহা বন্ধ হইল। লীগ শানোলন প্রত্যাহার করিবার দিনই &** 
বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আরও বন্দীদের মুক্ধি দাম 
করা হয়। 

ওরা জুনের । বৃটিশ প্রস্তাবে উত্তর পশ্চিম সীমাপ্ত প্রদেশ সন্থন্ধে বলা 
হইয়াছে ঘে, যদিও উত্ত প্রদেশের নিরধাচিত ৩ জন সদন্তের মধ্যে ২ জন 
ইতিমধ্যেই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; তথাপি 
পাঞ্জাবের আধকাংশ সদন্ত বর্তমান গণপরিষদে যোগদান না করায় এই 
প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থা ও অন্যান্য বিময় বিবেচন| করিয়।, সীমান্তের 
জনসাধারণ বর্তমান গণ-পরিষদ না পাকিস্থান গণ-পরিঘদ কোনটিতে 
যোগদান করিবে তাহা জানিবার জন্থ গণ-ভোট গ্রহণের ব্যবন্থ। করা 
হুইবে। 

লীগ ইতি মধ্যেই সীমান্তের গণ-ভেটে যাহাতে জয় লাভ করিতে 
পারে তাহার তোড়জোড় স্বরু করিয়! দিয়াছে। লীগ নির্বাচনে 
জিতিবার জন্য হিংসা পথ অবলম্বন করিতেও কিছুমাএ কুষ্ঠিত হয় না। 
তাই এই লইয়া মীমাস্তে আবার না একটা হাঙ্গাম। হয়, ইহাই আশঙ্কা 
হইতেছে। ৬1৬৪৭ 





দেউলিয়া 


শ্রীশচীন সেনগুপ্ত 
মনের আড়ালে বিচারক হ'য়ে সঞ্চিত যাহা 
যাহা কিছু মোর বসিয়াছি আজ ছিল এতদিন 
সঞ্চিত হ'য়েছিল, সঞ্চিত স্মৃতি মাঝে। সারা জীবনের দাথে। 
এক এক করি পরফ করিতে কিছুই তাহার 
আজি এ প্রভাতে পাথের বলিয়া লাগিল না কাজে 
নব সাজে দেখ! দিল। কোন্‌ শ্বৃতিটুকু আছে। ওপারে যাবার রাতে। 


5) 


শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ 


১৫ 


আমরা সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্রাবশেষের সম্মুখে আসিয়া 
দেখিলাম যে, ধ্বংস স্তপের মধ্য দিয়া একটা সন্থীর্ণ পথ 


নিষ্মদিকে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়াছে । পথটি এই" 


ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতদুর সম্ভব পরিষারঃ কিন্তু এত 
সন্বীর্ণ যে কেবল একজনব্যক্তিমাত্র সহজে এই পথ দিয়া গমন 
করিতে পাঁরে। ছুই পার্খে প্রস্তর ও ইষ্টক থণ্ড বালুকা ও 
ধৃূলারাশি উচ্চ প্রাকীর রচন! করিয়াছে । আমরা একৈক 
শ্রেণীবিষ্তন্ত হইয়া এই পথ বাহিয়া ভগ্ন দুর্গের মধ্যে 
আমাদিগের অগ্ীগারাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সর্বাগ্রে 
ছিল নায়ক কীর্ধিবর্ণ, তাহার পশ্চাতে ছিলেন আর্ধ্য 
অর্থতপাঁদ মহাস্থবির, তৎপরে ছিলাম আমি এবং আমার 
পশ্চাতে গ্রজ্ঞা-শেখর-প্রমুখ নীয়কগণ। আমরা সকলে 
এই সন্থীর্ঘ পথ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। 
অনতিবিগ্্ধে আমরা একটি নাঁতি-ুদ্র চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে 
উপরীত হইলাম। এই অঙ্গনের তিন দিক অতক্সত 
প্রীচীন ধ্বংসম্ত,প পরিবৃত। 

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে সাতটি প্রকোষ্ঠ পরিস্বৃত ও 
ব্যবহীরোপযোগী করিয়া অন্ত্াগারে পরিণত করা হইয়াছে । 
কক্ষগুলি দীপালোকে উত্তাসিত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ 
দিকের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গ্রশশ্ততম কক্ষে আমরা 
সকলে প্রবেশ করিলাম। সমগ্র কক্ষতল পশুলোম নিশ্মিত 
পেলব স্ুফৌমল আন্তয়ণ বিমণ্তিত। আমরা সকলে কক্ষ 
অধ্যে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলীম। আমাদের 
সম্মুথে কীর্তিবর্মণ বসিল। তাহার পার্থ পড়িয়াছিল 
কুগুলীকত ছুইটা মনুস্ত নামধেয় জীব। , তাহাদের হত্তপদ 
রক বারা দৃড়বন্ধ এবং তাহাদের চু বন্বদারা অতি সতর্কতার 


চে 


সহিত সম্পূর্ণদ্ধপে আবৃত--অন্ুমান হয় বাহিরের আলোকের 
ক্ষীণ রেখাঁও তাহাদের নয়ন স্পর্শ করিতে পারে নাই । 
আমি বীর্তিবর্মণকে জিজ্ঞাস! করিলাম, প্যাঁপার কি?” 
যে কক্ষে আমরা বসিয়াছিলাম তাহার দ্বারদেশে 
বাহিবীর দুইজন সদশ্য কোৌঁষমুক্ত অসি হস্তে প্রহবীর কা্যে 
নিঘুক্ত ছিল এবং আরও নয়জন সদস্য সশস্ত্র হইয়া সম্মুথের 
প্রাঙ্গণে পাঁদচারণ করিতেছিল। তাহারাও প্রহরীর কার্যে 
ব্যাপৃত এবং বাহিরের অবাঞ্ছিত আগন্তকদের অনধিকার 
আগমন প্রতিরোধে সম্যক্‌ প্রস্তুত ও সম্পূর্ণ সজাগ। 
আমার প্রশ্নের উত্তরে কীর্ডিবন্ম্শ বলিল, "আমি মন্ত্রণা 
সভায় বথা সময়ে যাইতেছিলাঁম, পথে এই ছুই ব্যক্তিকে 
সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রথমে একজনকে 
বনের মধ্য দিয়। আমাকে অন্থসরণ করিতে দেখিতে পাই। 
আমাদের বাহিনীর মন্ত্রক্ষামণ্ডণী সর্বত্র, বিশেষতঃ এই 
অরণ্যের মধ্যে এবং সর্ব সময়ে, কয়েকজনকে যে কোনও 
প্রকার কাধ্যের জঙ্ত প্রস্তুত রাখিয়া থাকে। আমি 
ড়াইলাম এবং পিছনে চাহিয়া দেখিলাম কে-_যেন একটা 
বৃক্ষের উপর হইতে একটা ভগ্ন শাখা নাঁড়িয়া আমাঁকে 
সঙ্কেত করিল যে, এই গুধীচর আমাদিগের সগ্ডলী নিযুক্ত 
গ্রহরীর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। আমি একটা দীর্ঘ 
বৃক্ষশীথা ভাঙ্গিয়া আনোলন পূর্বক আমাদের মগ্ডলী- 
নিযুক্ত সঙ্কেতকাঁরী প্রহরীকে আমার নিকট ডাকিলাম। 
সে নিঃশব্দে আমার নিকটে আসিয়া! অন্ুচ্চত্বরে আমাকে 
জানাইল যে, দূরে আরও একজন চর বনের মধ্য দ্দিয়া 
অগ্রসর হইতেছে; তাহাকেও একজন প্রহরী লক্ষ্য 
করিতেছে । আমি তৎক্ষণাৎ বন পরিবেষ্টন করিয়া 
ফেলিতে ও চরদ্রিগকে বন্দী করিতে আজা! দিলাম। 
আমাদের রক্ষামগুলীর সদস্যগণ বন ঘিরিয়া ফেলিল এবং 


আবাড--১৩৫৪] 


এই ছুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। ইহাদের 
বন্দী করিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্বক 
হইয়াছিল।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহারা ব্যতীত আর কেহ 
ইহার্দের যে সহকর্মী কোথাঁও লুক্কাইত ছিল না বা নাই, 
" তাহার নিশ্চয়তা আছে কি?” 

- আমাদের মন্ত্রক্ষীমণ্ডলী সমগ্র অরণ্য পরিবেষ্টন 
পূর্বক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অন্রসন্ধান করিয়া আর 
কাহারও সন্ধান পায় নাই। 

_ইহাঁদের বন্দী করিবার সমস্ত ব্যাপারটা আমরা 
শুনিতে চাই । কিঞ্চিৎ বিশদন্চাবে বর্ণনা করিলে ইহাঁদের 
বিচাঁর কার্য আরন্ধ হইবে। 

ইহারা সশস্ত্র ছিল এবং ধৃত হইবার পূর্বের আন্ত্র বাহির 
করিয়া আমাদের মণ্ডলীর সদস্তগণকে আক্রমণ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল, কিন্ত আমরা স্বয্ায়াসেই ইার্দিগকে 
নিরন্ন করিয়া বন্দী করিতে সঙ্গম হইয়াছিলাম। 
ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিতা ও হন্ত-পদ রক্জু দিয়া দুঢ়কূপে 
কাধিযা এখানে আলিয়া ফেলিয়াছি। ইহারা আমাকে 
অন্তসরণ করিবার সমায় গমন পথে ও বনের মধ্যে যে সকল 
নিদর্শন নিজেদের *সপক্ষ কর্তৃক ইচাদের অগ্নসন্ধান স্বগম 
করিবার জন্ব, অথবা ইহাদের আপনার পথ চিনিয়া 
বন ভইতে বাহির হবার জন ইতন্ততঃ বিক্ষিঞ্ করিয়াছিল, 
ভাহাও আমরা! সধত্বে ও সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছি | এই বাপারের ক্ষন্ধ আমাকে অনেকক্ষণ 
বাঁপৃত থাঁকিতে হইয়াছিল এব এই কারণেই আমি 
অগ্যকাঁর সন্ধ্যার মন্রণা সতীয় উপস্থিত হইতে অক্ষম 
হইয়াহিলাম। 

আর্য মনাস্থবির বলিলেন, “প্রথমে নায়ক বীর্কিবর্াণের 
মন্্রণী সভায় অনুপস্থিতির বিচার হউক। আমার মতে 
বর্তমান চর প্রতিরোধ কাধ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় 
কীর্ডিবর্মণের অগ্যকার মন্ত্রণী সভায় অনুপস্থিতি 
মার্জনীয় | 

সকলের ীক্যমতে কা্চিবর্মণের মন্ত্রণা সভায় 
অনুপস্থিতি অপক্ষীধ বলিয়া গণনা করা সমীচীন হুইল না। 
সকলেই বলিল যে, বীর্টিবর্শণ গুরুতর কর্তব্য পালনের জন্য 
মন্ত্রণা সভীয় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেহেনু 





লিজ 





উই, 


পা ক পা পা বলা 


সে কোনও অপরাঁধই করে নাই, তখন তাহাকে মার্জনা 
করারও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। 

এই প্রস্তাব সর্ববামোদিত হইলে শেখর বলিল, প্ৰীর্তি- 
বর্ণের সতর্কতার স্বারা এবং সে তাহার কর্ডব্যের গুরু 
সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়ায় সংঘ একটা ঘোর 
বিপদ হইতে আজ মুক্তিলাভ করিল। এই ঘোর আকম্মিক 
বিপদ হইতে সংঘকে মুক্ত করিবার জন্য সংঘ কীর্তিবর্মণের 
নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিল এবং অত:পর কীর্ডিবন্মর্প 
মন্্রক্ষণ মণ্ডলীর সর্ধাধ্যক্ষরূপে বত হউক |” 

সংঘকর্তক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং 
মহাস্থবিরের অনজ্ঞা ও উপদেশ মত, সর্ধাক্রমতিক্রমে আমি 
নায়কের কপালে শ্বেতচন্দনের টীকা রচনা করিয়া 
দিলীম। 

আমি আর্ধ্য মঠস্থবিরকে বলিলাঁম “এখন চরদিগের 
বিচারকার্ধ্য আরম্ভ হউক ।* 

মহাস্থবির বলিলেন হা, তাহাই হউক!” নায়ক 
কীর্তির, ইচ্নাদিগকে সংঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া 
দাও এবং ইহাদের স্বগ্রথান্যারী সংঘকে অভিবাদন করিতে 
আদেশ কর! ও | 

একজন সংঘসৈন্ক বীর্ডিবর্মণের ইজিতে বন্দীদিগের পদ 
রঙ্ছুমুক্ত করিল এবং দুইজনের এক একটা পদে এক একটা 
লৌহবলয় দৃঢ়রূপে পরাটয়া দেওয়া হইল। তাঁহার পর & 
বঙগয় দুষ্টটি একটি সার্ধ একচন্ত দীর্ঘ শৃঙ্ঘণ ছারা যুক্ত করিয়া 
এ শঙ্থলের মধ্যভাগে আর একটা! দীর্ঘ শৃঙ্খল সংযুক্ত করিয়া 
উঠার অপরপ্রাস্ত গৃহপ্রাচীরে প্রোথিত একটা দৃঢ় লৌহ্‌- 
শলাঁকাঁয় সংলগ্ন করা হইল । 

ইগার্দিগকে নগ্ডামাঁন হইতে আদেশ করিলে ইহারা 
তাহা পালন করিতে অন্বীকাঁর করিল। তথন বীধ্রিবর্দণ 
সংঘের অন্ুমতিক্রমে লৌহশলাঁকা অন্সিতে উত্ত% করিয়া 
ইহাদের দেচে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার 
ফলে অতি অল্লক্ষণ পরেই বীরত্ব উঠিতে বাধ্য হইল এবং 
হবতঃগ্রবৃত্ত হইয়া াবনিকপ্রথায় সংঘকে অভিবাদন করিন। 
আমরা হাসিলাম। 

আমি আধ্য মহাস্থবিরকে অহ্থারোৌধ করিলাম বন্দীগণের 
পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্ত। দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান 
দীর্ঘাকার ব্যক্তি আমার পরিচিত এবং আমার প্রান্ষন 
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গৃহশিক্ষক | সে পুরুষপুর নগরে ডেমি্রীঅস নামে খ্যাত। 
তাহার সমগ্র ইতিহাস সভায় জ্ঞাপন করিলাম । 

মহাস্থবির প্রশ্ন করিলেন, “কি হে, বনদীগণ, এখন 
তৌমরা কি শ্মতপ্রবৃত্ত হইয়া! ভদ্রভাবে তোঁমাদের পরিচয় 
মংঘের নিকট জ্ঞাপন করিবে? না, তাহার জন্ত আবার 
কীর্ডিবদ্ণকে একটু কষ্ট শ্বীকার করিতে হইবে?” 

বন্দী ডেমিট্টীঅস্‌ বলিল, “আপনারা যাহা জিজ্ঞাস! 
করিতে চাছেন তাহা করিতে পারেন আমরা আপনাদের 
প্রশ্নের উত্বর দিতে গ্রস্তত রহিলাম ।” 

মহাস্থবির বলিলেন, "বেশ! তোমাদের স্বমতি হইয়াছে 
দ্বেখিতেছি ! আচ্ছা, বলত ভাই তোমাদের নাদ কি ।” 

ডেমিটীঅস্‌ বলিল, ণ্সাপনি কি আমাদের সকলকে 
একত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেছেন? আমরা 
কয়জন এই অবস্থায় আছি তাহা ত আমিজানি না। আমার 
চক্ষু খুলিয়া দ্রিলে আমি বুঝিতে পারিব আপনি কাহার 
উদ্দেশ্তে আপনার প্রশ্ন করিতেছেন ।” 

মহাস্থবির বলিলেন, “চক্ষুর বন্ধনী এখন খুলা! হইবে 
না। আমি তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি। তোমার নাঁম বল।” 

- আমার নাম “জেনোঁফিলস্‌ পলিক্রিষ্টস্‌।” 

মিথ্যা বলিতেছ। 

না মিথ্যা বলি নাই। 

_আমরা ভোমার বথার্থ নাম জানি। তুমি তাহা 
বলিবেকি? না, তোমাকে তোমার যথার্থ নাম আমরা 
বলাইব? কিন্তু, তাহা তোমার পক্ষে, অন্ততঃ তোমার 
শরীরের পক্ষে বড় গুভ বা স্বস্তিগ্রদ হইবে না। 

- আমি আমার নাম গোপন করি নাই। 

আমরা তৌমার পরিচয় জানি। 

-আমার যে পরিচয় আপনার! জানেন তাহাই যে 
আমার যথার্থ পরিচয়, তাহারই ঝা নিশ্চয়তা কি? 

তাহা পরে জানিবে। এখন সহজে তোমার বথার্থ 
নাম সংঘকে জানাইবে কি? না, তাহায় জন্ত কিঞ্চিৎ 
অন্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে? 

_ন্সামি আমার যখীর্থ নামই বলিয়াছি। 

__ তুমি যে ডেমিস্রাঅস্‌ নামে পুরুষপুরে অনেকের নিকট 
পরিচিত আছ তাহ! কি তোমার যথার্থ নাম নহে? 





-আমি নগরে কাহারও নিকট ডেমিট্রীঅস্‌ নামে 
পরিচিত নহি এবং ছিলাম না। 

__ভুমি কি এই নগরে কোনও বৌন্ধ গৃহপতির বাটাতে 
তাহার পুত্রকম্থার গৃহশিক্ষকরূপে কখনও নিযুক্ত ছিলে ন!? 

-না, ছিলাম না। 

মনে করিয়া দেখ দেখি--পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা। 
তাহার পর সেই গৃহপতিই তোমাকে আবার ক্ষত্রপের শাসন- 
বিভাগে এক মগ্ডলেশ্বরের অধীনে এক কর্মে নিষুক্ত 
করাইয়া! দিয়াছিলেন। এখনও অবধি সেই কার্য্যেই তুমি 
নিযুক্ত আছ। 

নাঃ সেরূপ কোনও কথা আমার ম্মরণ হয় না। 

_এই চারের কর্ম তোমার অন্সসংস্বানের জন্য সর্বরজন- 
বিছিত কাধ্য নহে; তুমি চারের কাধ্য তোমার অবকাশ 
মত করিয়া থাক এবং তাহার জন্য তুমি দ্বতন্ত্র বেতন ও 
পুরস্কার পাইয়া থাক। কেমন? ঠিক না? অন্বীকার 
করিবে কি? 

_না, ঠিক নহে) ইহা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র। 

বনের মধ্যে ঢুকিয়াছিলে কেন? 

উদ্দেশ্য ছিল মুগয়! এবং এই বনভূমি মৃগয়ার উপযোগী 
কিনা তাহাই আমরা পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত 'ছিলাম। 

-তোমরা সশস্ত্র ছিলে, কেমন? 

_ছিলাম। 

-কি কি অস্ত্র তোমাদের ছিল? 

-শরপূর্ণ তৃণ, ধশ্ট, ভল্ল, শুল, পরশু ও তরবারি । 

--এই সকল অন্ত্রকি মৃগয়াতূমি পধ্যবেক্ষণ বা মৃগয়ার 
অন্ত আবশ্যক হয়? 

না হইতে পারে, কিন্তু অপরিচিত বনভুমিতে 
প্রবেশ করিতে হইলে একটু সতর্ক হইতে হয়, তজ্জন্ত 
আমরা অজ্ঞাত ও আকম্মিক কোনও বিপদের আশঙ্কায় 
বিশেষভাবে সাবধান হইয়া আসিয়াছিলাম। বনতূমিতে দ্য 
ত থাকিতে পারে) আমাদের এরূপ সম্পূর্ণরূপে সশস্ 
হইয়া আসার উদ্দেশ্ত বন্তপণ্ড, দস্যু ও অপর কোনও 
অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে 
রক্ষা করা। 

ক্রমশঃ 


আধা--১৩৫৪ ] টব্দন্লো ক্রব্বিভা। ১ 





এই সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শপস্োমকুমার মুখোপাধারের-নুতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা নামক প্রবন্ধের ম্যাপ 


(মিনতি ) 
শ্রীলীলাময় দে 

অধরের সনে অধর মিলনে ওষ্ঠের রেখ! সাদরে সোহাগে 

কিল যে প্রেমচিহ্ » অন্তরে নিও টালি। 
সেই ত আমার পুজার কুনু সে থে সরমের শস্কিত শিখ! 

করো ন| তাহাগে ছিন্ন । হ্বপ্পে জাশিয়া রয় 
অবদর ক্ষণে মুকুরের মুখে আমার প্রেমের চিন্ধ যেন গো 

তুলিয়া! অধরখানি তোমারেই করে জয়। 


শহ ভান ভহ্ [৩৫শ বর্₹-১ম থণ--১ম সংখ্যা 


খিল সস স্নপ ন্যাপ নল পান্ছণি পাপা ডাক পা খল সভা বা আপা চে ঘা ডা ক্কপা টা খল কবল উপল হচা্ডিপ আচ ওলা ্তান্কা * বাট স্জান্জা ্ সল বন্ড বড 





"  আচাধ্য প্রকু্চন্্র রা়ের স্রোগ্রমুদঠি 
(বেঙ্গল কেমিকেল এও ফার্্ানিউটক্যাল ওয়ার্কের অন্ধ প্তত) শিজী-্জীতেবীঞমাঘ রাবী ধুীস্্যাজান 





ড়ুভ্শীতেল্ল কমলা 

বড়লাট লর্ড দাউন্টবাটেন কয়দিন বিলাতে থাকিয়। বুটাশ সস্ত্রদভার 
মদহাদের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্্রব্যবন্থা সন্ঘন্ধে আলোচনা করেন। 
তিনি ভারতে ফিরিয়! ২রা জুন ভারতের ৭ জন নেতার সহিত পরামশের 
পর ওর! জুন নিম্লিখিত ঘোষণা! প্রচার করেন-- 

“গত মাঞ্চ মাসের শেষে এদেশে আসিয়। পৌছিবার পর আমি প্রায় 
প্রত্যহই নানা সম্প্রদায় ও দলের বহগংখাক প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ 
ও আলোচন। করিয়াছি। ভাহারা আমাকে যে নকল তথ্য এবং 
পরামরাদি দিয়া সাহাধ্য কাঁরয়াছেন তাহার জ্ত আন বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
পরস্পরের প্রতি উপধুক্ত পরিমাণে মদ্ভাব সহকারে (বিভিন্ন নম্্রধায 
যদি একটি আবভক্ত ভাঁরতীয়রাষ্ট্র বজায় রাখিন্ডেন তবে তাহাই হইত 
সমন্তার সব্বোতকৃষ্ট সমাধান__ইহাই আনার দৃঢ় বিগান। গত কয় 
সপ্তাহে আমি ধাহ। কিছু দেখিয়াছি বাঁ শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই 
বিশ্বাস কিছুমাত্র শিখিন হয় নাই। গত একশত বদরের উপরে 
আপনারা ৪* কোটি লোক এক সঙ্গে বসবাদ করিতেছেন এবং ভারতিধন 
একটি গোট। দেশ হিসাবেই শাসিত হইতেছে । ইহার ফলে এই দেশের 
জস্ত একই চলাচল ব্যবস্থা, একই দেশরক্ষা, ডক ও মুদ্ানীতির ব্যবস্থার 
কাজ চলিতেছে। ইহার ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধে) শখ ও 
ধাণিজ্যঘটিত কোন বাধার স্থষ্টি হয় নাই ; ইহার জন্যই একটি অবিচ্ছিন্ন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়িয়। উঠিয়াঞ্থে। দাশ্্রদামিক কলহের ফলে এই 
সমন্ত নষ্ট হইয়া! যাইবে ন|_-আমার মনে এই প্রত্যাশ! প্রথল ছিণ। 
দেইজন্তই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ মালের ১৬ই 
মে তারিথের প্রস্তাবটি পুরাপুরিরপে গ্রহণের জন্ত পাজনৈতিক 
নেতাদের বিশেধভাবে অনুরোধ করা। প্র প্রন্তাবটিকে অধিকাংশ 
প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মানিয়া লইয়াছেন এবং আমার মনে হয় 
ভারতবর্ধের সমুদয় মপ্জরদায়ের দ্বার্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে ন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 
মন্ত্রী মিশনের কিংব! ভারতের সামগ্রিক প্রক্য রক্ষার অনুকূলে অন্ত 
কোনও পরিকল্পন। সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কিন্ত কোন 
একটি বৃহৎ অঞ্চ-_যেখানে এক সন্তরদায়ের লোকেরা সংগ্য/-গরিষ, 
সে অঞ্চলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অন্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্থবিশ্ 
গন্র্মেন্টের অধীনে বাদ করিতে বাধ্য করিবার কোন প্রগ্নই উঠিতে 
পারে না। ক্কাপ্রয়োগে বাধ্য করার পরিবর্তে যে উপায় আছে তাহা 
হইল অঞ্চল বিভক্তকরণ। কিন্তু মুদলীম লীগ যখন ভারত বিভাগের 


দাবী তুলিল তখন কংগ্রেসের ভরফ হইতে ঠিক একই ঘুক্তির দ্বার! 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশ বিভাগের জন্য দাবী উঠিল। আমার 
মতে এই মুক্তি অথণ্তনীয়। বন্ততঃ কোন পক্ষই নিজেদের মন্প্রদায়ের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ একট। বৃহৎ অঞ্চলকে অগ্য সম্প্রদায়ের গতর্দমেন্টের অধীনে 
রাখিতে সম্মত হন নাই। অবস্থা আমি লিঞ্জে ভারত বিভাগেরও 
যেমন পক্ষপাতী নই, প্রদেশ বিভাঁগও তেমনি সমর্থন করি, না। উভয় 
ক্ষেত্রেই না করিবার কারণ এক এবং মৌলিক। সাপ্প্রদায়িক ষত- 
বিরোধের উদ্দধে, যেমন ভারভীয় মনোভাব আছে বলিয়া আমার ধারণা, 
তেমনি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী মানমিকতা বলিয়া একটা মনোভাষ 
আছে যাহা প্রদেশের প্রতি জনগণের আনুগত্য বোধ আগাইয়াছে। 
এই অবস্থায় আদার সনে হয়, ভারতবাসীদের নিজেদেরই ভাগাভাগি 
ঘন্পকিত মমতার সমাধান করা উচিত। বুটিশ গমুরমেন্ট কর্তৃ্ষ. শীমন-* 





বড়লাট ভবনে নিদগ্সিত গণপরিষ্দের সদন্ত ও মরস্তাবৃন্দ 


ক্ষমত। এক ঝ| একাধিক গভর্ণমেন্টের হাতে দেওয়! উচিত: দে সম্থন্ধে 
স্তাহারা যাহাতে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন তাহার উপায় এক 
বিবৃতিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহ। পরে দেওয়! হইল। কিন্তু মে 
সম্পর্কে দুই একটি বিষয়ে একটু ব্যাধ্যা কর। প্রয়োলদ। 

পাল্লা, বাংলা ও আংশিকভাবে আসাদেব লোকের মনোভাব 
জানিয় লইবার জন্য এ সকল প্রদেশের মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বাকী 
অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি 
পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে, সীমামির্ধারণ কমিশনই উভয় এলাকায় 
মধ্যে চূড়ান্তকাবে সীমা নির্দেশ করিয়া দিবেন। সাময়িকভাবে 


৭ 


5৪) 


পা স্্কগান্ষপা পথ 


“নির্ধারিত এই সাম্প্রতিক লীমারেধা এবং চুড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত 
নীমারেখা একই হইবে ন| ইহা প্রায় নিশ্চিন্তরাপেই বলা যায়। শিখদের 
অবস্থ! ভালভাবে পর্যালোচনা করিয়! দেখা হইয়াছে! এই বীরজাতির 
জনসংগ্যা সমগ্র পাঞ্জাবের অন্সংখ্যার প্রায় এক অষ্টমাংশ। কিন্ত 
তাহারা এমন ছড়াইয়৷ আছে যে, গাঞ্জাবকে যেমনভাবেই ভাগ করা 
হউক ন| কেন, সকল অংশেই কিছু না কিছু শিখ থাকিয়! ঘাইবেই। 
আমর! যাহার! অন্তরের সহিত শিখ সপ্প্রধায়ের মঙ্গলই কামনা করি, 
তাহার! ইহা ভাবিয়া দুঃখিত যে শিখমশ্রদায়ের নিজেদেরই অভীপ্সিত 
গাঁঞ্জাব বিভাগের ফলে তাহার। নিজেরাই অল্লাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন 





স্ান্পাভজ্বঞ্ধ 





[৬শ বর্ধ--১ন খ্--১খ সংখ ৪ 





প্র সস্স্কপা-স্ 


শাদনতগ্র গঠনের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে যথেষ্ট বিল 
হইয়া বাইবে, বিশেষতঃ যদি প্রদেশ বিভাগেরও দিদ্ধান্ত হয়। পক্ষান্তরে ' 
গণপরিষদগুলি শাসনতন্ত্র বলচনার কাঙ্জ শেষ করিবার পূর্বেই যদি 
শাসন ক্ষমতা হস্তাত্তর কর! হয়, তবে দেখ! যাইবে যে, দেশে কোনও 
শাসন্তন্ত্রই নাই। এই সঙ্কটপূর্ণ সমস্তার সমাধানের জন্ত আমি এইরূপ 
প্রস্তাব করিয়াছি যে, আবগ্ক ব্যবস্থাদি কর! হইয়া গেলে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট এখনই এক বা একাধিক উপনিবেশিক 'স্বায়ব্বশাসনশীণ 
গবর্ণমেন্টের হাতে বৃটিশ ভারতের শাসনতার হস্তাস্তর করিবেন। আশা কর. 
যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্োই ইহা সম্ভব হইবে। ম্থখের বিষয়," 


র 


পেশোয়ারে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটন-_পার্থে ডাঃ থাপ সাহেব 


হইয়া! পড়িবেন।-ভীঁহার। কত কম বা কত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িবেন 
নীমানির্ধীরণ কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। 
অবস্থ এই প্রতিনিধি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি থাকিবে । আলোচ্য 
পরিকল্পনার সবটাই একেবার নিখুত নাও হইতে পারে, অন্তান্থ 
সকল পরিকল্পনার গ্যায় এই পরিকল্পনার সীফল্যও ইহার পরিচালনার 
অদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। শাসন ক্ষমতা হস্তাত্তরিত করিবার 
পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে তাহা! যত তাড়াতাড়ি সন্ঠব কর! উচিত, ইহাই 
আমার মত। কিন্ত দুশ্ষিল এই যে, যদ সবর ভারতের জন্ত সর্ব্বনগ্ধত 


বৃটিণ গভর্রমেন্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং পার্লামেন্টের 
বর্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করিবার জন্ত এই সপ্পর্কে আইন প্রণ্ল্নন 
করিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইওয়৷ অফিদের আর বিশেষ কিন্তু 
কাঞ্জ খাকিবে না। ভবিস্ততে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও ভারত গতর্ণমেন্ট 
মম্পকিত কাজকর্ট্ের ভার কোন নূতন দপ্তরের উপর দেওয়া হইবে। 
মমগ্র ভারতের কিনব! বিভক্ত হইলে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে 
এবং বুটিশ কমনওয়েলথের অন্ততু'জ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার 
হাপারে বুটিণ পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত আইনে কোনগ্রকার বাধা নিষেধ 


আধাড়--১৩৫৪ 1 


আরোপ কর! হইবে না ইহা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই। 
আমাদের মধ্যে চরম আশাবাদীদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক 
ভাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তাস্তরের ব্যবস্থা করিবার পথ এখন পরিষ্কার 
হইয়াছে ; অথচ ভারতবামীগণের উপরেই তাহাদের ভবিস্ৎ নির্ধারণের 
ভার রহিল। ইহাই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ঘোষিত নীতি। বৃটিশ 
গভরমেণ্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত বৃটিশ ভারতেরই ক্ষমতা হস্তাস্তর সম্পর্কিত 
বলিয়া আমি দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে কোন বিছু বল নাই। 

শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে ক্ষমতা! হস্তাস্তরের কাঁজ শেষ করিতে হুইলে 
আমাদের প্রতোকেরই এ বিষয়ে যত্রণীল হইতে হইবে। গত কয়েকমাস 
যাবৎ যেভাবে বিশৃংখল! ও বে-আইনী ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে তাহা 


আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিংএর আগমনে হাওড়া স্টেশনে বিপুল জনতা 


আর চলিতে দেওয়া ত দূরের কথা, এ দময়ে কোন প্রকার ছন্দের বা 
মনোমালিল্রের প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হইবে না । আমর! কিরাপ খাস্ত- 
সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি তাহা তৃলিয় যাঁওয়৷ কাহারও উচিত নয়। 
হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া ত চলিতে পারে না। এবিষয়ে আমরা নকলেই 
একমত ভারতবাদীদের সিদ্ধান্ত যে প্রকার,হউক ন| ফেন, আমার 
স্থির বিশ্বাস, বুটিশ অফিদারদিগকে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে 
বলিলে ডাহারা এদেশে থাকিয়! ভারতবাসীদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্ধ্যে 
পরিপত করিতে তাহাদের বথাশক্কি সাহায্য করিবেন । মহামান্ঠ সঙ্জাট 
ও বৃটিশ গতর্ণমেন্ট ডাহীদের পক্ষ হইতে আমাকে ভারতীয়দের প্রতি 
শুভে্ছ! জানাইতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের -তবিত্ৎ সম্পর্কে আমার 


সাসস্ষিকী 


পা স্রাব স্থাবর নস পা সাবা আপনা বালা ব্হচা্ছপ ব্যাথা সা বাপ আপ প্যাড 


শি 





বিশ্বাস আছে। বর্বমান তিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমি ভারতীয়দের মথো 
আছি বলিয়া আমি গর্ব বোধ করি। ভারতবাপিগণ বিশেষ বুদ্ধি 
বিবেচনা সহকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন এবং মি: গান্ধী ও জিল্নায 
মিলিত আবেদনের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া ই সিদ্ধান্ত শাস্তিপূর্ব 
আবহাওয়ায় কার্ধ্যকরী করিয়! তুলুম--আমি এই কামনা করি। 
সল্তিকল্সনা 

(১। গত ২*শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) বৃটিশ গভর্ণসেন্ট ঘোষণা 
করেন যে, ১৯৪৮ সনের জুন মানের মধো ভারতীয়দের হাতে কুটিশ- 
ভারতের শাননভার তুলিয়া দিবেন। ১৯৪৬ সনের '১৬ই মে মন্ত্র 


€ কেবিনেট ) মিশন যে পরিকল্পন। প্রস্তাত কয়েন, ভারতীয় প্রধান 


রশ 





ফটো-_প্রীপায়া সেন 

রাজনৈতিক দলনমূহের সহযোগিতায় তাহা কার্যকরী কর! যাইষে এবং 
ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্ববজনগ্রাহা শাসনতশ্থ গঠন কর! সম্ভবপর হইবে 
এরপ আশা বৃটিশ গভতর্ণমেন্ট করিয়াছিলেন। ভাহাদের মে আশা 
ূর্ণ হয় নাই। (২) মাপ্রাজ, বোদ্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধাপ্রদেশ, 
ও বেরার, আসাম, উড়িস্কা, উত্তর-পশ্চিম দীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ 
প্রতিনিধি এবং দিলী, আঁজমীঢ়-মাড়বার ও কৃর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ 
ইতিমধোই একটি নৃতন শাদনতন্ত্র গঠনের কার্ধেয কিছুটা অগ্রদর 
হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাংলা, পারগ্াব ও সিন্ধু প্রদেশের 
অধিকাংশ প্রতিনিধি 'এবং বৃটিশ বেনুচিগ্তানের প্রতিনিধিমহ 
মুমলিষ লীগ দল গণপরিষদে যোগ না৷ দিবার সিদ্ধান্ত: করিয়াছেন। 


শড 


স্ডাব্রতচঅহ্ 


[৩৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা 





৩। ভারতীয় জনগণের অভিপ্রায় অনুযারী ক্ষমত। হস্তাস্তর করাই 
ঘুটিণ গতর্ণমেন্টের ইচ্ছ!। ভারতীয় রাজনৈতিকদলদহহ একমত 
হইতে পায়িলে এই কান অনেক সহজ হইতে পারিত। রূপ 
ক্যোর অভাবে ভারতীয় জনাধারণের ইচ্ছা যাহাতে জানা যাইতে 
পারে সে উপায় নির্ধারণের ভার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উপরেই পড়িয়াছে। 
সেই উদ্দেশে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শ 
করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নিম্লিখিত পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেম। একথা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্পষ্টরপে জানাই! 
স্লাখিতেছেন যে, ভারতবর্ষের চরম শাসনতগ্র গঠন .সম্পর্কে কোনও 
হ্যবস্থা করিবার অস্িগ্রার ভাহাদের নাই; ভারতীয়েরা নিজেরাই 
তাহা করিযেন। এই পাঁরকল্পনায় এমন কিছুই নাই যাহা দ্বার! 





আমেরিকায় ভারতীয়গণ কর্তৃক সন্বদ্ধিত মিঃ আসফ আলি 


ভারতে অবিভক্ত রাশিবার জন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যধ্যে আলাপ 
আলোচনার পথ বন্ধ হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধো আলোচন! ছার] একা স্থাপন এবং ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখার 
পথও এই পরিকল্পনাতে খোলাই রাখা হইল। ৪। বর্তমান গণপরিষদের 
কাজে বাধ! দেওয়ার কোন ইচ্ছা বৃটিশ গতর্ণসেণ্টের নাই। বৃটিশ গবর্ণ- 
. মেন্টের বিশ্বাস, নিয়ে বনিত কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে যথন বিশেষ বাবস্থা 
করা! হইতেছে, তখন এই ঘোষণার পরে ঘে সকল প্রদেশের অধিকাংশ 
এ উমিধি বর্তমান গণ-পরিষদে ইতিমধোই যোগদান করিয়াছেন সেই 
সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ-প্রতিনিধিরাও উহাতে ঘোগ দিয় উহার 
কাজে যথাযখ অংপ গ্রহণ করিবেন। সেই সঙ্গে ইহাও লুম্পষ্ট 


যে, এই গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত কোন শামনতন্ত্র দেশের যে-দকল 
অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। এসকল অঞ্চলের জন্নাধারণ তাহাদের শাসনতন্ত্র (ক) বর্তমান 
গণ-পরিষদ কর্তৃক রচল| করিবার পক্ষপাতী কিনা (খ) বর্তমান গণ- 
পরিঘদে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুজির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত 
নৃতন ও পৃথক একটি গণ-পরিষদের মারফতে তাহাদের শাসনতন্ত্র 
প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহ! নির্ধারণের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় 
হইল নিনে সর্নিত পন্থাটি,-_এবিষয়ে বৃটিশ গভ্ণমেন্ট সম্পূর্ণ নিংসংশয়। ৷ 
এই বিষয়টি স্থির হইয়া গেলে পরে কোন্‌ এক কিম্বা একাধিক 
কর্তৃপক্ষেত্ন হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তর করা হইবে তাহ স্থির করা সম্ভব 
হইবে। ৫। বাংল ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনপরিষদকে 
( ইউরোগীয় সদস্তদের বাদ দিয়া) ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন 





চিনির অভাবে কলিকাতার একটিঞবিশিঞ্ট খাবারের দোকানের অবস্থা 
ফটো গ্রপান্ন। সেন 


করিতে বলা হইবে ;এক অংশে থাকিবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জেলাগুলির প্রতিনিধিগণ, অন্য অংশে থাকিবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের 
প্রতিনিধিবৃন্ব । জেলার :লোকসংখ্যা নির্দীরণের জন্ভ ১৯৪১ সনের: 
আদমহ্মারিকেই প্রামীণা বলিয়া ধর! হইবে । ( এই ঘোষণার পরিশিষ্টে 
ংলা ও পাঞ্জাবের মূন্লমান-প্রধান জেলাগুলির উল্লেখ করা. 
হইয়াছে )। ৬। প্রদেশ বিভক্ত হইবে কি নাদে সম্বন্ধে, মতামত 
দিবার ক্ষমত। উভয় প্রদেশের ব্যবস্থ। পরিষদের পৃথকভাবে মিলিতাঃ 
প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে। বিভক্ত ব্যবস্থা পরিষদের কোন একটি 
অংশ সাধারণ :ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ 
করিলেই প্রদেশ বিভত্ত হইবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলগ্বন 
করা হইবে। ৭। পরিণামে যদি প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্তই 
গৃহীত হয়, তবে এ অবিভক্ত প্রদেশ কোন্‌ গণ-পরিবদের অন্ততুক্ত 
হইবে তাহা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে প্রাদেশিক আইন 'সভার 
মুসলমান-প্রধান ও অন্তান্ত জেলার প্রতিনিধিদের জানা দরকার । 


আফাট--১৬৫৪ ] 


স্পা 





স্পা 


হৃতরাং উভয় আইন পরিষদের কোনও প্রতিনিধি ষদি দাবী করেন, 
তাহা হইলে, ইয়োরোগীয় সদস্তগণ বাদে আইন সভার সমূদয় সদস্তাদের 
লইয়া এক পূর্ণ অধিবেশন বসিবে এবং সেখানে ভোটের হারা স্থির 
হইবে--প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমগ্র প্রদেশটি 
কোন্‌ গণ-পরিষদে যোগদান'করিবে। ৮| প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত 
গৃগত হইলে প্রদেশের নিজ নিজ অংশের প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন, 
: উপরে লিখিত ৪র্থ অনুচ্ছেদে বণিত (ক) ও (থ) এইব্যবস্থার মধ্যে 
কোন্টি তাহার! শ্রহণ করিবেন। ৯। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে, সিদ্ধান্ত 
করার স্থবিধার অন্য বাংশা ও পাঞ্জাবের আইন, সভার দদস্তগণ 
মুদলমান প্রধান ( পরিশিষ্টে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) ও অবশিষ্ট 


৬ 


সামন্ষিকগী 





৭ 


গায়ে গায়ে সংযুক্ত অঞ্চলগ্ুলি জন্য অংশে পড়ে। ইহা ছাড়া জনতা 
বিষয় সপদন্ধে, বিবেচন| করিতেও কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইবে। 
বাংলার সীম! নির্ধীরণ সম্পর্কেও সীমানির্ধারক কমিশনকে অনুরূপ 
নির্দেশ দেওয়া! হইবে। কমিশনের রিপোর্ট কাধ্যে প্রযুক্ত ন! হওয়া পর্যন্ত 
সম্প্রতি যে রূপ (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) ভৌগলিক সীমা নির্দেশ করা 
হইয়াছে তাহাই সানিয়া চলা হইবে। ১*। সিঙ্কুর প্রাদেশিক 
ব্যবস্থা পরিষদের দদন্তগণ ( ইয়োরোগীয় সদস্গণ বাদে) এক বিশেষ 
বৈঠক করিয়া পূর্বোন্টিখিত ছনং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) বিকল্প 
প্রস্তাব ছুইটি মম্পর্কে তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিষেম। ১১। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থ। স্বতন্ত্র ধরশের | এই প্রদেশের নির্বাচিত 


স 


সস স্যা আসল 








কলকাতায় জেনারেল মোহন সিং_'আইহ এন এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা 


জেলার প্রতিনিধি হিদাবে স্বতস্ত্রজবে আইন সভায় বসিবেন। উহা 
প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং নিছক সাময়িক ব্যবস্থ। মাত্র। উভয় প্রদেশকে 
পাকাপাক্ষি বিভাগ করিতে গেলে ভৌগলিক সীমা নির্ধারণের কাজে 
খুটিনাটি বিচারের প্রয়োজন হইবে। প্রদেশ দুইটির যে কোন একটি 
বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই মাননীয় বড়লাট একটি সীমা নিদ্ধারক 
কমিশন বসাইবেন। এই কমিশনের বিচাধ্য বিষয়গুলি এবং নদস্ত 
নির্বাচন প্রভৃতি সং্লিষ্ট পক্ষসহূছের সহত পরামশ করিয়া স্থির কর! 
হইবে। এই কমিশনকে পাঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমানা নির্দেশ 
করিতে হইবে হাহীতে যে নকল অঞ্চল জনসংখ্যায় মুসলমানপ্রধান 
ও গানে গাক্জে আছে সেগুলি এক অংশে এবং অমুদলমান প্রধান ও 


ফটো- জ্রীপান্গ। সেন 

তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে ছুই জনই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান 
করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্থাস্ 
বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পটুই বোঁষা যাইবে যে, সমগ্র 
পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের কোনও অংশ বদি বর্তমান গণ-পরিষদে 
যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তাহা! হইলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে 
আর একবার পুনর্বিবেচনার সুঘোগ দেওয়া প্রয়োজন ৷ সেই অনুযাী 
অর্থাৎ পাঞ্জাব কিন্বা পাঞ্জাবের অংশ বিশেষ বর্তমান গণ-পন্রিযদে 
যোগ না দিলে পূর্বেধো্গিখিত হনং অনুচ্ছেদে বণিত বিকল্স প্রস্তাব 
দুইটি মন্বম্ধে, উততর-পুশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্তমান আইন 
ভার নির্ববাচনে ভোটদাতাদের মতবাদ জানিবার ব্যবস্থা হর! 


১০০০ 


মা 


০ জল, ০৪০ এ ২০০ টির 





হইবে) প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের স্ছিত পরামর্পকমে বড়লাটের 
ষ্ৃত্বাধীনে এই গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। ১২। 
হর্জমান গণ-পরিহদে বৃটিশ বেলুচিস্থানের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
পকজম থাফিলেও তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। ভৌগোলিক অবস্থান 
বিবেচম! করিয়। এই প্রদেশকেও তাহার অবস্থা পুনর্ধষবেচনার এবং 
ূর্য্োরিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের বিকল প্রস্তাব মদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
ছুযোগ দেওয়! যাইবে।. কী উপায়ে ইহা সর্ধ্বাগেক্ষা হুষ্ঠডাবে সম্পন্ন 
হইতে পারে তাহা বড়ঙাট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। 
১৩। আসাম বহলরপে অমুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার অন্বর্গত 
বাংলাদেশের সংলগ্ন হট জেলাটিতে যুদলমানের! সংখ্যায় বেশী। 
বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে শ্রীহটকে বাংলার মুসলিম অংশের সহিত যুক্ত 
করিতে হইবে বলিয়া দাবী উঠিযাছে। নৃতরাং বাংল! বিভাগের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইলে গ্হট জেলাটি আসামের সহিতই থাকিয়া যাইবে অথব! 
না ধন প্রদেশের স্তর ই দেশের সহিত সু হইবে 





উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চলে প্রতিগৃহে খানাতন্লাসীরত সৈম্যদল 

ফটো-শ্রীপান্ন সেন 
এ বিষয়ে প্রীহটের জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। 
প্রাদেশিক গভমেন্টের নহিত পরামর্শমে বড়লাটের কর্তৃতত্বাধীনে ইহা 
করা হইবে। জনমত যদি স্্ীহটকে পূর্ব-বঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করার 
অসুকূল দেখা! যায় তাহ! হইলে পাঞ্জাব ও বাংলার সীম! নির্দীরণের জন্য 
দিযুক্ত কমিশনের ভ্তায় শ্রীহট গ্েলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও উহার 
সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্তান্ত অঞ্চলগুলির সীমা নির্ধারণের অস্থ 
কমিশন নিযুক্ত কর! হইবে। তাহার পরে এ অঞ্চলগুলিকে আসামপ্রদেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব-বজের সহিত যুক্ত করা হইবে। সকল 
অবস্থাতেই আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্তমানে গশ-পরিষদের কাজে যেরাপ 
যোগ দিতেছেন সেরাপই যোগ দিতে থাকিবেন। ১৪। বাংলা ও 
গাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থাই হদি সাব্যপ্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমিশনের 
১৬ই মে (১৯৪৬) পরিকল্পনার নীতি অনুযায়ী বিভক্ত অংশের জনসংখ্যার 
প্রতি দশ লক্ষের জন্ত একজন করির! প্রতিনিধি পুনরায় নির্বাচন করিতে 


[৬৫৭ বর্ষ--১ ৪৬--১ম সংখ্যা 


হইবে। খ্ীহট জেলাকে পূর্ব-বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহী 
হইলে সেখানেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে ইইবে 


এলাকা! হিসাবে মিলিখিত হারে প্রতিদিধি নির্বাচন হইবে ২ 

প্রদেশ সাধারণ মুনলমান শিখ মোট 
প্রীহট জেলা ১ পা ৩ 
পশ্চিম বঙ্গ ১৫ রঙ সা ১৯ 
পর্ধ্ব-বঙগ ১২ ২৯ - ১ 
পশ্চিম পাঞ্জাব ৩ ১২ ২ ১৭ 





বাকুড়া হিন্বুমিলন-মন্দিরে অধ্যাপক প্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় 
ফটো-_পি-দালাল 


১৫। বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিগণ প্রাপ্ত নির্দেশ অনুমারে হয় 
বর্তমানের গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন অথবা পৃথকভাবে নৃতন গণ- 
পরিষদ গঠন করিবেন । ১৬। বিভক্তকরণ স্থির হইলে যখাসস্তব সত্বর 
বিভক্ত অংশগুলির শাসন পরিচালন সম্পর্কে নিম্নলিখিত পক্ষগুলির মধ্যে 
আলাপ আলোচন| স্বর কর! দরকার হইবে :__(ক) দেশরক্ষা, অর্থ, 
চলাচল ও কেন্দ্রীয় গভর্রমেন্টের পরিচালিত অস্তান্ত বিষয়ে কেত্রীর 
সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কতৃপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ; 
(খ) ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চুক্তির জন্ত কেনরীন 
সরকায়ের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন£শাসন কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ গতর্ণমেন্টের 


আবাট়_-১৩৫৪ ]. 


: মধো 2 (গ) যে প্রদেশগুলি বিভঙ্ক হইবে সেগুলির বেলায় প্রাদেশিক 
কত ত্বাধীন বিহয়গুলি খা দেনা-পাওনার অংশ বিভাগ, পুলিশ, 
হাইকোর্ট, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান প্রন্থৃতির পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে 
আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৭ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
উপজাতিদের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পর্কে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের 
উত্তরাধিকারী যথাযোগা শাসন কতৃপিক্ষের মারফতে আলাপ আলোচনা 

, করিতে হইবে। ১৮1 বৃটিশ গতর্ণমেনট স্পট করিয়। জানাইয়া দিভেছেন 
যে উপরোক্ত দিদ্ধাত্তগুলি শুধু বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য । দেশীয় 
রাজাগুলির সম্বন্ধে ১৯৪৬ দলের ১২ই মে তারিখের মন্তীমিশনের শ্থারক- 
লিপিতে যে নীতি নির্দেশ কর! হইয়াছে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে 
না। ১৯। যাহাতে পরবর্তী শাসন কর্তৃ পক্ষেরা ক্ষমত| গ্রহণের জন্ত 





আগামী ১৯৪৮ মনের জুন মাসে অথবা লন্ভব হইলে তাহার আরও 
পূর্বেই ভারতবর্ষে এক বা একাধিক হ্যাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া শাসন 
ক্ষমত! হস্তান্তর করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন। তদনুবায়ী যথাসম্ভব সত্ব 
ক্ষমত। হস্তান্তরের সর্ব্বাপেক্ষা ক্রুত এবং প্রকৃতপক্ষে একমার কার্যকরী 
উপায় হিদাবে ভাহারা এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে (এই 
ঘোষণার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরাপ স্থির করিবেন) উপনিবেশিক 
্বায়ত্ত শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা হত্তান্তরের বন্য চলতি বওপরেই 
আইন রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশ বৃটিশ 
কমনওয়েলখের অন্তভূক্তি রহিবে কিনা তাহা স্থির করিবার যে অধিকার 
দেই অংশের গণ-পরিষদের আছে এই আইনের দ্বারা তাহা কু হইবে 
না। ২১। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্ধাকরী করিবার জন্ত অথবা অন্তান্ত 








্ীযু্ত ক্ষিতিমোহ্‌ন সেনশান্্ীর পৌরোহিত্যে জোড়াদাকে। ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কলিকাতাবাসীদের শ্রদ্ধাগলি 
ফটো-_ঞ্রপান্ন। সেন 


বিষয় সম্পর্কে বড়লাট প্রয়োজনমত মাঝে মাধে এইরাপ ঘোষণ! প্রচার 
করিবেন। 


যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন, সেজত্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব স্বর 
কার্ধ্ে পরিণত করা প্র-াজন। সময় সংক্ষেপ করিবার অন্ত এই 
পরিকল্পনার সর্তদমূহের বাতায় না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ বা উহাদের 
বিভক্ত অংশগুলি ধথাসন্তব স্বাধীনভাবে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু 
করিতে পারিবে। বর্তমান গণ-পরিষদ এবং নূতন গণশ-পরিষদ (ঘি 
শঠিত হয়) ও নিজ নিজ এলাকার জন্থ শাসনতন্ত্র রচনা করিতে 
পারিবেন। নিজেদের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অধিকারও ভাহাদের 
খাকিবে। ২*| প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অবিলম্বে ভারতে 
ক্ষমত] হস্তাত্তরের দাবী বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানাইয়াছেম। 
এই দাবীর গ্রতি বৃটিশ গকর্ণমেন্টের পূর্ণ মহাম্ৃভৃতি জাছে। তাহায়া 


পরিশি 
১৯৪১ সনের আদমহ্মারী অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের 
মুলমানপ্রধান জেলাগুরির নাম: 
পাঞ্জাব-_লাহোর বিভাগ :-_-গুজরাণওয়ালা। গুরুদাসপুর, লাহোর, 
শেখপুরা ও শিয়ালকোট। 
» রাওয়ালপিওি কিছাগ-_এটক, গুজরাট ও বোলাম, হিয়ানওয়াজি, 
সাগুয়ালপিখ্ি, ও শাহপু্ন | . 


/৮০ 


মূলতান ও মন্্ঃফরগড়। 
বাংলা-চট্টগ্রাম বিভাগ +- চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ব্রিপুর!। 
*.. ঢাকা বিভাগ- বাথরগঞ্জ, টাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ । 
».. প্রেপিডেন্সি বিভাগ-_যশোহর, মুশিদাবাদ ও নদীয়!। 
».. রাঞ্জনাহী বিভাগ--হগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, 
রাজসাহী ও রংপুর । 


ভাত 


খর প-্্্-স্া_্গ্্্ম-সথ-স্বযস্প্পস্প বানা _স্হা খা না বাল স্স্লা 


* মুলতান বিভাগ-_ডেরাগাজিথান, ঝাং, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, 


[৬৫শ বধ--১ম খণ্ড--১ম সংখ্যা 


সা ্হিপকিপ 


পরিবর্তে আমাদের পাথর দেওয়া হইয়াছে । আমরা যে 
পাকিস্থান চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই।” এখন 
বড়লাট প্রদত্ত এই “সোনার পাখরবাটী” লইয়া দেশবাসা 
ভবিষ্ততে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার বিষয় |। 


লাত্ষাল্ল। ভিভ্ভাগ সুন্নিষ্পচি- 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে বড়লাটের ঘোষণা মত ছুই 











রবীলানাথের জন্মবা কী উতপব গোড়ানাকো। ঠাকুরবাড়ীতে বিশকবির জন্স্থানের বিশেষ নঙ্জা 
ন্যডতশীক্রেল্র চেবোআপী। ও ০ত্বন্দ্র 


নৃত্তন শাসন ব্যবস্থা সম্পকিত বড়লাটের ঘোঁষণায় 
দেশবাসী কেহই ফন্ধষ্ট হইতে পারেন নাই) তবে সকলেই 
“মনোর ভাল” হিসাঁষে এই ঘোষণ। মানিয়া লইয়া কাজ 
করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত 
ফরোয়ার্ড বকের সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেদের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত কে-এন-যৌগলেকার 
বলিয়াছেন--“নৃতন ব্যবস্থার ফলে ভারতবাঁপীকে আরও 
বহন সাঁজাজ্যবাদীদের করতপগত হইয়া থাকিতে হইবে ।” 
আর বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ মোতাজ্জেদুদ্রীনা হোসেন 
বনিয়াছেন--"আমরা! মাংস চাথ্যাছিলাম, কিন্তু তাহার 


ফাটে শ্রীপানা নেন 
ভাগে বিস্তক্ত করিলে পশ্চিম বাঁঙলায় যে অংশ হইবে 
তাহার সদন্য সংখ্যা নিক্ললিখিতরূপ হইবে। কাজেই 


বাঙ্গালা বিভাগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে। 
হিচ্দু সদহ্য__সাধারণ__ ৪২ 
জমীদার ( প্রেসিডেম্নি ও বর্ধমান 
বিভাগ )-- ২ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়-_ ১ 
শ্রমিক ( দাজ্জিলিং চা-বাগান ও 
রেল শ্রমিক প্রতিনিধি (কম্যুনিষ্ট) 
ব্যতীত-- ৬ 
বশিক-_ ৪ 
মহ্লা-- ১ 


মে6--৫৬ 





৮৯ 





আবাঢ_-১৩৫$ ] সাসক্সিবনি 

ভারতীয় থু্টান__ ১ সভাপতি হইয়া সকলকে সম্থর্ধন| করেন। শ্রীযুত 
এংপ্পো-ইত্ডিয়ান_ ৪ যাদখেম্রনাথ পাজ! জেলা ভাগারের জন্ভ ২ লক্ষ টাকা 
মুসলমান সদন্ত--সাধারণ-_ ১৮ সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের জন্ত সম্মেননে আবেদন 

শ্রমিক__ ২ করিয়াছেন। 

রি দিইানীনএগির ভা কপার ভুব্রন্স্থা- 

ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে কোথাও কাঁপড় পাওয়া যায় 
মহিলা না। চাঁউলের দাম ভীষণ রকম বাড়িয়া গিয়াছে_ অগ্তান্ত 
মোট--২২ থাগ্যদ্রব্যও ছুর্লভ হইয়াছে । তাহার ফলে গত ৬ মালে 
শীস্সুভড ভি-ভি-গিল্ি ঢাকার গ্রামাঞ্চল হইতে অর্ধেকেরও বেশী লোক বাঙ্জালার 


প্রীফুত এম-এস-মানে সিংহলে ভারত গভর্ণমেন্টের 
প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তীহাঁর কাঁধ্যকাঁপ শেষ 
হওয়ায় মাদ্রাজের ভূত পূর্ব মন্ত্রী শ্ামুত ভি-ভি-গিরি এ পদে 
শিষুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত গিরি খ্যাতনীম। কংগ্রেন 
নেতা ও বন্ধ বৎসর শ্রমিক আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন। 





ভারত সেবাশ্রম-স"ং পরিচালিত বীকুড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে 
রক্ষিদল পরিবৃত ডক্টর চ্যামাপ্রপাদ মুগোপাধ্যায় 
ফটো-_পি-দালাল 


অর্জন জেল সম্িমভ্ননন_ 
গত ১৭ই ও ১৮ই মে বর্দমান জেলার বৈগ্যপুরে গণ- 
পরিষদের সদন্ত খ্যাতনামা কংগ্রেস করা গ্রীযৃত প্রফুল্লচন্্ 
সেনের সভাপতিত্বে বর্ধমান জেল! সন্মিরন হইয়া গিয়াছে। 
স্থানার় জমীদার প্রীযূত কুমরকৃষ্ণ নন্দী অভার্থনা সমিতির 
৯৯ 


অন্যান্য জেলায় বা বাঙ্গালার বাহিরে পলাইয় যাইতে বাধ্য 
হইয়াছে । তাঁহাতে শুধু বাসগৃহগুলি জনশৃন্ঠ হয় নাই_- 
চাষের কাজও কমিয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর; নারায়ণগঞ্জ 
ও সদরের গ্রামে চাঁউলের মণ কমপক্ষে ২৫ টাকা। 
কোথাও বা ৩০ টাকা। চিনি ও আটা ৬ মাঁস যাবৎ 
কোথাও পাওয়া যায় না। 


7 





শসা, 4২ 
ঢাক “পোনারঃবাংলার* দহকারীয সম্পাদ কণ্ গর্তি" বীরেন্্রচ্ত্র মেন 


ফটো-_কে-ভন্ 

হজালালাভলাল্লেল স্কান্ন_ 
গত ওরা জুন মঙ্গলবার নয়। প্রিরীতে প্রার্থনাস্তিক সভায় 
মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতে চোঁরাবাঁজারের ক! 
বলিয়াছেন। তিনি বলেন-_-"ভারতের কমেকজন ব্যবসায়ী 
শুধু চোরাবাজারে্ কার্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নে, 
আদল চোরাকারবারীদের সন্ধান আঙ্জ দরকারী অফিসেও 


শুই 





স্কিন 


পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেন্ট সত্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা আজ দুর্ণীতিপরা়ণ, 
তাহারা ইউরোপীয় অথবা ভারতীয়, হিন্দু অথবা মুসলমান 
হউক না, তাহাতে কিছু আপিয়া যায় না। যদি সরকারী 
অফিসে এইরূপ ছূর্ীতি ও ঘুসের কারবার চলিতে থাকে, 
তবে দেশের ভবিষ্যৎ সত্যই সন্দেহজনক | দেশবাসী যদি 
এ বিষয়ে পরম্পরকে সাহাধা না করে, ভবে রাজাজী বা 
রাজেন্্রবাবুর পক্ষে এই ছুর্ণীতি দূর করা সম্ভব হইবে না। 





এত পি পাশ পাত শীত 


ওরিয়েনট]াল সেমনরী স্ুলের প্রাঙ্গণে নববর্ধ উৎসবে বালিকাদের প্যারেড ফটো-_জে-কে-সান্তাল 


সে জন্য সত্য ও ন্ায়ের পথে সকলের সকল শক্তি নিয়োগ 
করা প্রয়োজন হইয়াছে ।* চোরাবাজারে কারবার করিয়া 
ও তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহাষ্য দান করিয়া 
ভারত আজ ধ্বংসের পথে জ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
গান্ধীজির কথান কেহ কর্ণপাত করিবে কি না, কেজানে ? 
স্পব্রৎচকরক্র প্যুত্ডি ব্যনবক্কা 

ন্বর্গত অপরাজেয় কথাশি্লী শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় স্থৃতি 
রক্ষা কমিটা' হইতে সম্প্রতি কপিকাতা বিশ্ববি্ঠালয়কে ৩০ 
হাজার টাঁকা প্রদীন করা হইগ়াছে। এ টাকার সদ 
হইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর বাঙ্গালা ব্তৃতা এবং পুরস্কার 
ও পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যিনি বক্তা নিযুক্ত 


ভান্স্ন্যহ্ 


সপ সন্ডপ ব্কান্চল বক ক 





[ ৩৪শ বর্ধ-_১ম খণড--১ঈ সংখ্যা 


হইবেন, তাহাকে অন্তত ৩টি বক্তৃতা দিতে হইবে ও তজ্জনঠ 
€ শত টাঁকা পারিশ্রমিক পাইবেন। বাঙ্গীলা ভাষায় 
সর্ধশ্রেষ্ঠ কথাশিল্লীকে এক হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার 
দেওয়া হইবে। এত দিন পরে যে শরৎচন্ত্রের স্মৃতির 
প্রতি সীমান্ত শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হইল, ইহাই আনন্দের 
কথা। 
ভোল্কাজ ভক্টউল্র শ্যামাশ্রসলাদি- 

ডক্টর শ্রীযুত শ্ঠামাপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে মে 
শ্রীধুত মাথনলাল সেনকে সঙ্গে 
লইয়া সকালে বিমানযোগে 
ঢাকায় গমন করেন। তিনি 
সারাদিন তথায় নেতৃবৃন্দের ও 
জনসাধারণের সহিত বঙ্গ-ভঙ্গ 
সম্থন্ধে আলোচনার পর সন্ধায় 
বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসেন। জগম্নাথ হলে এক 
জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন। 





আ্পুভলন্বা শ্েমক্পন্ন_ 
বাঙ্গালা*্র বিভাগ দাবী 
করিবার জন্য গত্ব ২৭শে সে 
খুলনা সহরে নীল হলে এক 
জেলা সম্মিলন হইয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত মাধনলাল সেন সম্মে- 
লনের উদ্বোধন করেন, মেজর 
জেনারেল অনিলচন্্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং 
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 
সকলকে সঞ্্ধনা করেন। অবপর প্রাপ্ত অই-সি-এস 
যুক্ত সতোন্্রনাথ মোদক; শ্রীযুক্ত হেমেম্ত্প্রদাদ ঘোষ ও 
অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্যোপাধ্যাঁয় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 
কহ্িন্াভাক্স কে্ন্নাল্লেল মাহ নিথর 
প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন 
সিং গত ২২শে মে প্রথম কলিকাতায় আগমন করায় 
তাহাকে বিরাটভাবে সম্বর্ধনা করা হইয়াছিল। তিনিই 
বিদেশে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং 
মুক্তিলীভের পর এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। 


, ০ শাপপাশপাপিশাশিপাশিাশিপাশিপাপিপাপিশাি 
কুনিনম্ীভাক্স মহিলা! শ্মেলম্ম- এসনভ্ভুম সাহিভ্য সম্মেলন 

গত ১১ই মে রবিবার উত্তর কলিকাতা বীডন স্ত্রীটে গত ওযা জো বীর, বাকুলিযায় দেনভূদ সাত 
খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী অনুন্পা দেবীর সভানেত্রীতে সন্েলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যুক্ত ফণীন্ত্রনাথ 
এক মহিলা! সক্মিলনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধা ংশুকুমার 
রি ২০ তত ২ ্পউ রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন 

| টু এ. তোরণ সম্মেলনের বৈস্ষ্টযি বাঁড়ায়। অভার্থনা সমিতির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরনায় সেনের ভাষণের পর 
্রমুক্ত রামশক্কর চৌধুরী সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ ঝরেন। 
শ্রীযুক্ত ভূপেন্তরচ্্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রমেন্্রক্চ সেনগুধ, 
্রীমক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত তারাপদ সেনগুধঃ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবি্ারী বন্পী প্রমুখ 
অনেকে আলোচনা করেন। মানভূম, মধুতটাতে আগামী 
বৎসর সম্মেমনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। টাটাঁনগর, 
আলাঁনসোল, ধানবাঁদ, পুরুলিয়া, র"াচি, বাকুড়াঃ বিষুঃপুর+ 
বার্ণপুর, কুলটি, ঝরিযা, হীঁজারিবাঁগ, রাঁশীগঞ্জ, সীতারামপুর, 
গিরিডি, মধুপুর ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি 
সম্মেলনে যৌগদীন করেন। 
আলাল সত্িত্ শেভুকশ শীজিল্ল গড়া 

গত ২৮শে মে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভার 
কাউন্দিলার শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাশ প্রকাশ করেন যে, 








জাস্ষকিন্তপা পা ব্চলা স্ান্কপা স্যার ্যা 





কলিকাতা! বীডন স্ত্রীটে অনুষ্ঠিত বঙ্গভর্দ আন্দোলনের মহিল! মভীয় 
মুক্তা অনুরূপা দেবী ও মুক্তা হেমপ্রভা মছুনদার 
ফটেজেকে-সান্তাল 


হইয়াছে । মহিলাকর্থ্া শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার 
সম্মিলনের উদ্ধোধন করেন। মাতৃজাতির সন্মান রক্ষার্থ 
যুবকদিগকে বন্ধ পরিকর হইতে আহ্বান করিয়া তথায় 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 
ল্ল্ট্রপভির ক্কাশ্ীল ভ্রম 

রাষ্ট্রপতি “আচার্য কৃপালনী কাঁশ্বার রাজ্যে ভমণের 
পর ২৭শে -মে তারিখে লাছোরে ফিরিয়া জাঁনাইয়াছেন__ 
গদ্ুই রাজনীতিক বন্দীরা ( কাশ্মীরে ) মুক্তি লাভ করিবেন 
এবং কর্তৃপক্ষের সহিন্ত জাতীয় দলের আপোষ হইবে। টি... 
রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরে মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ের সহিতই ছঁভবেশ দাশ 
সাক্ষাৎ করিয়া সকল রাজনীতিক সমস্তার আলোচনা সচরে আটা কম সরবরাহের ফলে আটার সহিত তেঁতুল 
করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ১* দিন কাশ্মার রাজ্যে বাস হীচির খাঁড়া মিশাইয়া বিক্রনন করা হইতেছে । তিনি একটি 
করিয়াছিলেন । কারখানায় তেতুল বীচি;গু'ড়াইতে দেখিয়া আসিম্লাছেন।, 








৬ 


পাপা সখ প্জপা ্গ 





স্ব ক্ষ ব্ফ কপ নি বা 


যে সকল কারখানা এ কাঁজ করে বা যে দোকান উহা 


স্ঞাপ্পভজন 





[৩৫শ বর্ষ-_১ম থণ্ড--১ম সংখ্যা 


স্ষ স্প স্ন্পা সফা কা স্পা 





ওটি থানার লোঁক ছাড়া অন্ত কোন থানায় লোক কি 


বিক্রয় করে, তাহাদের শাহ্তি দিবার জন্ত দেশে কি শাসক দা্গায় যোগদান করেন নাই ? 


নাই। দেশ কি আজ অরাজক হইয়াছে? 
মুক্ত সকলে ্ষাম্খ্যদকম্্ত1- 

কলিকাতা সহরকে বর্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা 
করিবার জন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত 
সুধীরচন্্র রায়চৌধুরী বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত আলোচনার 


[৮ পাস) 





প্রীহবীরকুমার রায়চৌধুরী 


পর অবিলম্বে ৫৭ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
গভর্ণমেন্ট পরে কর্পোরেশনকে আরও ৩ কোটি টাকা 
খপ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কর্পোরেশনকে এইভাবে 
বর্তমান আথিক ছুর্গতি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
দাজার জন্ত গভর্ণমেন্ট কর্পোরেশনকে ১০ সশম্ত্র প্রহরীও 
দিয়াছেন। নৃতন মেয়র স্ুধীরবাঁবু এই কর্মতৎপরতাঁর 
জন্য সহরবাসীর ধন্যবাঁদভাজন হইবেন। 
বুলি্াভাক্স সাইক্কাল্লী জল্লিমান্না 

গত ২৫শে মার্চ হইতে কলিকাতায় যে দাঙ্গা চলিতেছে, 
সে অন্ত গত ২*শে মে পধ্যন্ত বাজালা সরকার বড়বালার, 
বড়তলাঃ জোড়াসণাকো ও আমহার্ট স্রাট থানার অধিবাসীদের 
উপর মোট ৬১ হাজার € শত টাকা পাইকারী জরিমানা 
ধাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই জরিমানা ও. ক্রমাগত সান্ধ্য 
আইন জারি করিয়াও দাঁজ| বন্ধ করা বায় নাই। উপরের 


' লাহিভ্য লাসল্রে সম্বঞ্জন্নী 


সম্প্রতি কলিকাতা চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এ হঙ্গে 


সাহিত্য বাসরের এক সভায় বরিশাল হিতৈধীর সম্পাদক 





শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন ৃ 
শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন ও নবদ্বীপনিবাঁসী সাহিত্যিক ও 
দেশসেবক শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়কে সথ্ধনা করা হইয়াছে। 





আধা়--১৬৫৪ ] 


স্পা 


ছর্গামোহনবাবু প্রায় ৫€* বৎসর কাল বরিশাল হিতৈষীর 
সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। অনরগ্রনবাধু সাহিত্য 
সাধনা ছাড়াও ৩০ বৎসরের অধিক কাল নবদ্বীপের সকল 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্িঃই আহেন। সভায় 
কলিকাতার বহু খ্যাঁতনামা.ব্যক্তি উপস্থিত ছিসেন। 
নেভল্সন্েল্প 
আন্ত - 
বড়নাট দিল্লীতে ফিরিয়া 
নিশ্ললিখিত ৭ জন নেতার 
সহিত পরাঁনর্শ করিয়া সকল 
ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন 
কংগ্রেসের পক্ষে _রা্রপতি 
কৃপালনী, পত্ডিত নেহরু ও 
সর্দার পেটেল। লীগের 
পক্ষেমিঃ জিন্সা মিঃ 
লিয়াক আলী খা ও মিঃ 
আব্দর বধ নিশ্তার। শিখ 
পক্ষে সর্দীর বলদেব সিং। 
ওরা জুন বড়রাটের ঘোষণার 
পরই রেডিও সাহায্যে মিঃ 
জিন্না) পণ্ডিত নেহরু ও 
সর্দার বলদেব নিংকে তাহার অভিমত গ্রকাঁশ করিতে 
দেওয়া হয় । পঞ্ডিতজী ও সর্দারজী বড়ল'টের ঘোষণায় 
সম্মতি প্রকাঁশ করেন। মিঃ ভিন্না মুসেম লীগ কাউন্সিলের 
নির্দেশ সাপেক্ষ সম্মতি জাপন করেন। 





ল্ুভিনন্কাতডাল হাজ্গামী 


গত ২৫শে মার্চ তইতে কলিকাতা 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও গোপনভাবে হত্যাকাণ্ড আরম্ত 
হইয়াছে, তাহা আজিও একেবারে শান্ত হয় নাই। গত 
৩১শে মে শনিবার উহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সরে 
একদিনে কয়েকশত লৌক হতাহত হয়। তাহার পর ২রা 
জুন হতে ম্যাটি.কুলেসন পরীক্ষা আরম্ত হওয়ায় সর্ভত্র 
বিশেষ পাহারার ব্যবস্থ। হইয়াছে ও হাঙ্গামার সংখ্যা 
কমিয়া গিয়াছে । হাঙ্গীমীর ফলে সহরের ব্যবনা বাণিক্্য ও 
কাজকর্শ প্রায় বন্ধ, ফলে মাধারণ লোকের ছুংখ দুর্দশার 


সহরে যে 


লাসঙ্গিকণী 


সে ক ব্চাক্কলান্পন্ড ভোক্তা চনত চাপ ব্রাক বানা 


দিন সনে 
এ 





৬ 





ক স্গ তশ। 


অন্থ নাই। রেশনের দোকানে প্রারই আটা ও চিনি 
পাওয়া যায় না__বাজারে তরকারী বা মাছ আগে না_ 
স্যাহা আসে তাহারও মূল্য অত্যস্ত অধিক। দরিজ্র 
অমজীবীদের উপার্জনের পথ বন্ধ। ইহার ভবিষ্যৎ চিন্তা 
করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। 








সিরা 


০ দি 


নববন ৮ত্সবে 9 রিয়েনট]ান মেমিনরী সুল প্রাঙ্গণে বাণ পার্টি বালকবালিকাদের প্যারেড ও ড্রিল 


ফটো--জে-কফে-সান্তাল 


দলাচ্গাক্স হক্ডাহত্ল্ল লথখ্যা 
গত ২১শে মে ভারতসচিব লর্ড পিষ্টোয়েল বিলাতে 
ভারতের দাঙ্গায় হতাহতের নিম্নক্ধপ হিসাব প্রকাশ 


করিগাছেন। ১৯৪৬ সালের ১৮ই নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ 

গালের ১৮ই মে পধ্যন্ত হিসাব নিষ্নে প্রদত্ত ছইল-_- 
প্রদ্দেশ হত আহত 
মাদ্রাজ 5 ১৩ 
বোম্বাই ৩২১ ১১১৯ 
বাঙ্গালা ১৮৬ ৯৬৫ 
মুক্তপ্রদেশ ১৭ ৫৩ 
পাঞ্জাব ৩০২৪ ১২০০ 
বিভার শ ৩৫ 
মধ্য প্রদেশ ২ ১২ 
আসাম ১৪ ঙ 
সীমান্ত প্রদেশ ৪১৪ ১৫৪ 
দিলী ইক 428 ৬৯ 
মোট ৪৯১৪ ৩৬১৬ 








০উন্নিস & 

আজ আন্তর্জাতিক কীড়াক্ষেত্রে যে টেনিস খেলী একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকাঁর ক'রে আছে তার উৎপত্তি প্রথম 
হয়েছিল ফ্রাম্সে। ভবে সে সময়ের টেনিস খেলার পদ্ধতি 
এবং থেলার নিয়মাবলী আজকের টেনিস খেলা থেকে 
একেবারে ভিন্ন ধরণের ছিল । সে সময়ের টেনিস খেলার 
নাম ছিল “লে পাম (1.6 08010) অর্থাৎ 016 7৭117 
(075 10200) 1 ছাদশ শতীবীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের 
উৎসাহী খেলোয়াড়দের হাতে দাস্তাঁনা লাগিয়ে বল নিয়ে 
এই 46 78107+ খেলতে প্রথম দেখা যাঁয়। তারপর 
দান্তানা বাঁদ দিয়ে খুস্তির আঁকাঁরে কাঠের ব্যাট এবং 
পরবর্থীকালে টেনিস র্যাঁকেটের প্রচলন হয়েছে । ঘরের 
দেওয়াল ব্যবহার করা হ'ত বলে এই £লে পাম খেল! ঘরের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই খেলাকে ঘরের বাইরে 
চালানোর চেষ্টা চলে। উন্মুক্ত জায়গায় দেওয়াল তুলে প্রথম 
প্রথম খেলা চলতে থাকে ; কিন্তু এই ভাবে দেওয়াল তুলে 
যখন খেল! সম্ভবপর হ/ল না তখন নেটের প্রচলন হল। 
১৩ শতাবীতে টেনিস খেলাকে পুরোপুরি ৭7000700106 
হিসাবেই গ্রহণ করা হঃল। ফলে ফ্রাঁকা জায়গায় টেনিস 
খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ফ্রাঙ্পের রাজা ঘরের মধ্যে কোর্ট? 
তৈরী ক'রে টেনিসকে “ঘরোয়া খেলা” হিসাবে মর্ধ্যাদা 
দিলেন। পরবর্তীকালে এ খেলাই বর্ধমানের “কোর্ট 
টেনিসে, রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সে তখন এই খেলাকে 
বলা হত 9২07] 67621 ইংরেজরা ১৩৬৫ সালে 
ফ্রান্সের এই [২০১৪] 16702, খেলা ইংলগ্ডে প্রচলন করে 
এবং এই টেনিস নাম ইংরেজদেরই দেওয়া । ১৮৭৩ সাল 
পর্যন্ত এই “কোর্ট টেনিস, ফ্রান্স এবং ইংলগ্ডে প্রচলিত 


৮৬ 


শ্রীক্ষেত্রনাথ রা 





৬স্ধাংশুশেখর চটোপাধায় 

ছিপ। ১৪ শতাব্দীর পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত টেনিস 
খেলা ফান্দের রাজগ্যবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাঁকে, জন- 
সাধারণের পক্ষে টেনিস খেলা তখন আইনবিরদ্ধ ছিল। 
ক্রমশ: আইনের কঠোরতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জন- 
সাঁধারণ খুশিমত টেনিস খেলতে পাঁয়। ফলে দেখা গেল, 
১৬ শতাব্দীতে এক প্যাঁরিসেই ২৭০ “ইন-ডোঁর টেনিসক্লাঁব, 
প্রতিঠিত হয়েছে, সারা ফ্রান্সের ক্লাব সংখ্যা তখন ২,৫০৮ 
দাড়িয়েছে । কিন্ত রাজপরিবার যেমন জাঁকজমক দেখিয়ে 
টেনিস থেলতেন_-জনসাধারণের খেলায় তা সম্ভব ছিল না 
এবংদর্শকেরা তাদের খেলায় সেই পরিমাণ উৎসাহ পেত না। 
পনের এবং ষোল শতাবীতে ইংলগ্ডে বনু খ্যাতনামা টেনিস 
খেলোয়াড়ের জন্ম ₹ল+যাঁর ফলে ইংলগ্ে একাধিক আত্তর্জাতিক 
টেনিস প্রতিযোগিতার বাবস্থা হয় । কেবলমাত্র “সথেরঃ টেনিস 
খেলোয়াড়দের এ সব প্রতিমোগিতাঁয় যৌগদানের অম্ুমতি 
দেওয়া হত। সতের শতাঁবীতে দেখতে দেখতে অনেক 
সখের খেলোয়াড় “পেশাদার” খেলোয়াড় শ্রেদীভূক্ত হলেন। 
ইংলগ্ুড এবং ফ্রান্গের যুবশক্কি টেনিস খেলায় ঝুঁকে পড়ল। 
জনসাধারণ শীরীরিক দক্ষতা এবং আমোঁদ-গ্রমোদ 
হিসাবে বাপক ভাবে টেনিস খেলার চর্চা আর্ত 
করে। এদিকে টেনিসের জনপ্রিয়তার হ্থযোগ নিয়ে 
একদল জুয়াড়ী টেনিস খেলাকে লাভজনক ব্যবসায়ে 
খাটাতে আরস্ত করে দেয় । ভাল ভাল টেনিস খেলোয়াড়রা 
মোটা দাঁমে বিক্রী হয়ে হাত পাপ্টে ষেতে থাকেন। দেশে 
অসৎ ব্যবসায়ীর দল ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে শেষে দেখা গেল, 
টেনিন খেল! তাদেরই হাতের মুঠো মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। 
১৭৫* ধৃষ্টাব্বের টেনিস খেলাকে জনসাধারণের নির্দোষ 
আমোদের অঙ্গ হিসাবে গণ্যকর! অসম্ভব হল। দেশের 


আবা--১৫৯ | 


রাজপরিবার, সন্ত্রস্ত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় টেনিস খেলা 
একেবারে বর্জন করলেন। খেলায় তাদের আগ্রহ আর 
রইল না। ফলে উনবিংশ শতাবীতে দেখা গেল ইংলগ্ডে 
জনসাধারণের আর কোন টেনিস কোর্ট নেই, প্যারিসের 
ছু'চারটিতে তখন টেনিস খেলা সীমাবদ্ধ হয়ে,আছে। বড় 
বড় রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ টেনিস কোর্টগুলি ধুলোয় ভর্তি হয়ে 
বছদ্দিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল। ইংলগু এবং ফ্রান্সে 
টেনিস খেল! যে একদিন জনসাধারণের জনপ্রিয়তা লীভ 
করেছিল তার সমস্ত নিদর্শনই যেন নিশ্চিহ্ন হ'তে লাগলো। 

এরপর ১৮৭৩ সালের কথা । বৃটিশ সৈন্যবিভাগীয় কর্তা 
মেজর ওয়ান্টার সি উইংফিল্ড একদিন বন্ধুদের কাছে 
প্রকাশ করলেন, গ্রীস থেকে তিনি 5018715006 নামে 
এক অভিনব আমোদ-উদ্দীপক খেল! শিখে এসেছেন এবং 
এই খেলা তিনি এপেটেন্টের, জন্য আবেদন করতে মনম্থ 
করেছেন। তার নিমন্ত্রণ পেয়ে তার বন্ধুরা .১৮৭৩ 
সালের ডিসেপ্র মাসে তাঁর বাড়িতে সমবেত হন এবং 
তাদের মেজর ওয়াপ্টার গ্রীসের 31১13115011 অর্থাৎ 
বল খেলায় ক্রীড়া চাতুর্ধ্য দেখিয়ে প্রশংসা! লাভ করেন। 
এই খেলাই শ্রীদ্র 1001৯-077-0)0 150 নামে দেশের 
সর্বত্র গ্রচলিত হ'ল,এবং পরবর্ভীকালে ঘাস [০7071 
নামে আখ্যা লাভ করেছে । ১৮৭৩ সালে টেশিসের মূল 
কোর্ট লন্কায় ৬০ ফিট এবং দৈর্যে 1345০ 1117৩ পর্যন্ত ৩০ 
ফিট ছিল। মাঝখানের জায়গার মাপ ছিল ২১ ফিট। 
নেট লম্বায় ৭ ফিট, নেটের মাঝখান $ ফিট ৮ ইঞ্চি। নেট 
থেকে কোর্টের মাঝথ|নের একটি [হত স্থান থেকে 
খেলোয়াড় বল সার্ত করতো। 

১৮৭৪ সালে মেঙ্গর উইংফিল্ড কোর্টের মাপ পরিয়স্তন 
্ষরলেন__দৈ্য হ'ল ৮৪ ফিট; প্রস্থ ৩৫ কিট। নেটের 
মাঝখানের উচ্চতী কমে গিয়ে ৪ ফিট দাড়ালো । কয়েক 
বছর পর কোর্টের দৈর্য ৩৯ ফিট করা হল। 

১৮৭৫ সালে মেরী লিবোন ক্রিকেট ক্লাব টেনিস খেলার 
নতুন নিয়মাবলী প্রস্তত করে। এই নিয়মান্থসারে কোর্টের 
দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট ( আজও এই মাঁপে কোর্ট তৈরী হচ্ছে) এবং 
প্রস্থ ৩* ফিট দীড়াল। পোষ্টের কাছে নেট ৫ ফিট এবং 
মাঝখানে ৪ ফিট করা হ'ল। 

১৮৭৫ সালে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় ক'রে ভুলতে 


ব্ডেলা-গুলা 


টি কান সপ্ত সন্ত পা ক্ষ সিনা সী স্িন্দা কী সপন বকা কিন্ত 


৬ 





অগ্রবত্বী হল £011-0গ1হাাণ। 01০09৩6018৮, এই 
প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি টেনিন খেলার মাঠ তৈরী করে 
রীতিমত টেনিস খেলার চর্চা আরস্ভ করে দেয়। 

১৮৭৭ সালে প্রথম টেনিম খেলার প্রতিযোগিতা 
অন্ষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় মাঠের প্রস্থ কমিয়ে ২৮ 
ফিট করা হয়, নেটের মাঝখাঁনের উচ্চতী কমিয়ে ৩ ফিট 
৩ ইঞ্চি রাখার ব্যবস্থা হয়। 

১৮৮২ সালে অল্-ইংলগু ক্লাব দেশের টেনিস খেলা 
পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সর্বত্র 
টেনিস খেলার মাঠের সীমানা ৭৮৮ ২৮ ফিট, নেট পোষ্টের 
কাছে ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় এবং খাঠের মাঝখানে 
উচ্চতায় ৩ ফিটের জন্য স্পারিস করে। সেই থেকে 
আজও এ মাপে টেনিস খেলার সীমানা তৈরী হচ্ছে। 

১৮৮৮ সাল লন্‌ টেনিস খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় 
দিন। এ বছর ইংপিদ লন টেনিদ এসোলিয়েশনের 
প্রতিষ্ঠা হয। 

এদিকে বেরমুদার জনৈক বৃটিশ অফিসার ছুটি 
উপলক্ষে যখন দেশে অবস্থান করছিলেন, ১৮৭৩ সাঙ্গে 
মেজর উইংফিল্য কর্তুক আহৃত এক গ্রীতিভোজ সভায় 
তিনি নিমন্ত্রিত হ'ন। উত্ত অফিসার মেজর উইংফিল্ড কর্তৃক 
প্র্দশিত 43101147150, থেলা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে 
উপভোগ করেন এবং চীকরীতে পুনরায় ফোগরানের সময় 
১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে তিনি এ খেলার সরঞ্জাম 
বেরমুদ্ায় নিয়ে আসেন এবং তার সহকারীদের মধ্যে তার 
গ্রচা করেন। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি 
আমেরিকান মহিলা মিস মেরী ইউইং আউটারত্রিজ 
বেরমুদায় (1347,20এ8.) বেড়াতে গিয়ে এ্রথানের 
অফিদারদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাদের 
একাস্ত আগ্রহে টেনিম খেল। শিক্ষান্ণ চেষ্টা করেন। 
মিস আউটারব্বিজ টেনিস খেলায় বিশেষ উৎসাহিত 
হয়ে পড়েন; ম্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তিনি একসেট 
টেনিস থেলার সরগ্াম অফিসারদের কাছ থেকে 
উপহার পান। আমেরিকার কাষ্টমস বিভাগ থেগার এই 
সরঞ্রামগুলি হম্তগত ক'রে এক সপ্তাহ আটক রাখে। 
কারণ আমেরিক্কায় তারা এই প্রথম টেনিস খেলার 
সরঞ্জাম হাতে পাবার স্থযোগ পায়। শেষে বিন! মাগুলেই 


৬৬ 


আউটারব্রিজকে টেনিস খেলার সরঞ্জামগুলি ফেরৎ 
দেওয়া হয়। মিস আউটারব্রিজের পরিবারবর্গ, ষ্রেটেন 
আইল্যা্ড ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্যবৃন্দ বেসবল ক্লাব ক্রিকেট 
মাঠে একটি টেনিস খেলার মাঠ তৈরীর অনুমোদন 
লাভ করেন। মিস আউটারব্রিজ তাঁর এক বান্ধবীকে 
টেনিস থেলার নিয়মাবলী শিখিয়ে দিলেন। আউটারব্রিজের 
বাবা, তার দুভাই, আউটারত্রিজ এবং তাঁর বান্ধবী 
আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেলে আমেরিকায় 
টেনিস খেলার প্রবর্তন করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁরা ২নং 
টেনিস কোর্ট তৈরী কঃলেন। ১৮৮* সালের বহু পূর্বেই 
চিকাগো এবং ফিলাঁডেলফিয়াতে টেনিস খেলার প্রচলন 
হয়েছিল। দেখতে দেখতে আমেরিকার সম্ান্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে টেনিস খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলো । 
১৮৮১ সালে মিস আউটারপ্রিজের ভাই মিঃ ই এইচ 
আউটারত্রিজ সমত্ত টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্র 
জানিয়ে নিউ ইয়র্কে সমবেত করেন। ১৮৮১ সালে ৩৩টি 
বিভিন্ন টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে খেলায় 
এক ধরণের আইন অন্থদরণের সুপারিশ করেন এবং 
ত্র বছরেই একটি টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ। করেন। 
বছরেই ইউশাইটেড টস লন টেনিস এসোসিয়েশন 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং সেই থেকেই আমেরিকার 
সথের টেনিস খেলা এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত 
হয়ে এসেছে। 

টেনিস খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা 


নি 


ভা স্পিস্পা বকা স্পা বাতা পাখা বলা পান্তা চাষা পল থাপ পাপা কেকা পাছত পাস্তা 


[৩৫শ বধ-_১ম খণ্ড-১ম সংখ্যা 


উল্লেখ যোগ্য যে, রোমের 1,310 1১019175 খেলার সঙ্গে 
প্রাচীন টেনিসের অনেক সা্ৃশ ছিল বলে অনেক 
এঁতিহাসিক দাবী করেন। ৪৯* খৃঃ পূর্ববান্ধে পারশ্তে 
ঘোড়ার পিঠে চড়ে লন্বা ছড়ির মুখে জালের থলি নিয়ে এক 
রকম বল খেলা হত বপে জানা গেছে। «পোলো, 
খেলার প্রধান খাটি ছিল এই পারশ্য এবং এ সময়ে 
প্রায় বার রকমের পোলো! খেলা হ'ত। তার মধ্যে পূর্ব্বে 
বণিত খেলা %591%919৮ নামে পরিচিত ছিল। ঝড় 
বৃষ্টির সময় খোল| মাঠে আঁর 4১৪1৭32৮7 খেলা হ'ত না, 
তখন ঘোঁড়া বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে কোর্ট তৈরী করে 
থেলা হত। এ খেলার শাম দেওয়া হরেছিল 4০101081721 
অনেকের মতে এ খেলাও অনেকটা টেনিপের মতনই 
ছিল, তবে অপরিণত অবস্থায়। তবে যে ফ্রান্স বর্তমান 
টেনিসের জন্মভূমি দে সম্বন্ধে কারও সন্দেছ করার নেই। 
টেনিস খেলায় রেকর্ড 

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী সানফ্রান্সিস্কোতে মিসেস 
হেলেন উইলস মুডা এবং ভূতপূর্বব ডেভিস কাপ থেলোয়াঁড় 
হাওয়ার্ড কিনসে (বর্তমানে পেশাদার থেলোয়াড ) টেনিস 
খেলায় একটি রেকর্ড ক'রেছিলেন। তারা উত্তয়ে ৭৮ 
মিনিটকাল একটানা বস খেলেছিপেন --কোন কম বণটি 
না ফেস্কে। এ সময়ে তারা সর্বপমেত ২১০০১ «সট? 
মেরেছিনেন। তারা এ রেকর্ড জানতেই পাবেন নি; 
রেফারী তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই রেকর্ডের কথ! 
উল্লেখ করলে উভয়কেই ধিপুল ভাবে সম্্ধন৷ করা হয়। 





সাহিত্য-মংবাদ 
নশ্রকাম্পিভ গুভ্ড-ান্বলী 


গ্রীসত্যতূষণ চৌধুরী প্রণীত গঞ্-গ্স্থ “সগরল”-__২/ 
অধ্যাপক সন মুখোপাধ্যায় গ্রধীত “গণপরিষদ 
ও কংগ্রেস”_৩২ 





শীতল বর্ধন প্রণীত কবিতা গ্রস্থ "বুল্বুল্‌ নামা”-_২।* 
ীপ্রফু্নকুমার গুপ্ত প্রণীত “আগষ্ট আন্দোলন ও আমাদের শিক্ষাণ--'৮* 
“পঞ্চায়েত কি ও কেন ?"-৮* 
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এরই লাগি 


্রীন্্রেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল 


[দঃ 


এরই লাগি এ তপস্যা করেছি কি যুগ যুগ ধরি? 
ফামীমঞ্চে ঝুলিয়াছি, আন্দামখনে রহি দ্বীপান্তরে 
রাজদও হাঁসিমুখে অকাতরে লইয়াছি বরিঃ 

হে জননী বঙ্গমাতা, দ্বিথস্তিতা দেখিতে কি তোরে ?."' 
ঝরেছে মায়ের অশ্রু পিতারে করেছি স্থখহারাঃ 
শ্সেহহান গৃহহীন ঘুরিয়াছি তস্করের বেশে, 

বঙ্গিয়া জননী তোরে হাসিসুখে বরিয়াছি কারা 
গুকায়নি রাঁজবর্থ্রে তাজ! খুন অহিংস এ দেশে ।-- 
এরই লাঁগি চিরদিন কল্পনায় আকিয়াছি ছবি, 
হাশ্কময়ী শশ্যভরা। গ্রীতিফুল দেশজননীর | 

মলিন অঞ্চলতলে ছায়াঘন আত্মবনচ্ছায়ে 

কাটাইতে যে বাসনা সে কি শুধু কল্পনা কবির 1" 


ভালবাসি বঙ্গভাষা, ভালবাপি বঙ্গভাষাভাষী 
ভালবাষি বাঙ্গালীরে স্থখেছুঃখে উত্থানে পতনে । 





ডউ 


ভালবাসি পর্লীছায়া হেমস্তের শশ্বপূর্ণ ধর! 

বাঙ্গালী হয়েছি বলে শত গর্ব আমি রাখি মনে". 
হে জননী বঙ্গমাতা, আপন আয়ত্তীধীনে আপি, 
লভিবে যে স্বাধীনতা এই তার যথার্থ ত্ববূপ? 

একি তাঁর প্রতিকৃতি অথবা এ কন্কালের ছায়া 
আমি যারে তালবাঁসি শতছিন্ধ এই তার রূপ !... 
সত্য হোক্‌ মিথ্য। হোক্‌ ভালমন্! যাহা হয় হবে, 
তোমারে বিমাঁতা জানি কাটাইব বাকী দিনগুণি, 
সে যেন না সত্য হয়, জ্যোতিরশয়ী আপন গৌরবে 
ছও রাজ-রাজেশ্বরী | সত্য ছোক্‌ কল্পনার ভুলি।.. 
তুমি হও পরিপূর্ণা তোমার সন্তানদের মাঝে, 

হোক্‌ তারা বহুধর্থ্ী, তবু তার! বাঙ্গালী বণিয়া__ 
দেয় যেন পরিচয় সগৌরবে মন্স্য সমাজে, 
বাঙ্গালার পরিচয়ে ঠে যেন হৃদয় ছুলিয়া। 


বাঙ্গালার ভূমি ব্যবস্থা 
শ্রীকালীচরণ ঘোষ 


বাঙ্গালী ও বাঙ্গাঁলার জমি 

একদিন ছিল বাঙ্গালীর ধান ছুধ মাছ ও অস্থান্ঠ খান্বত্রব্যের সংস্থান, 
নিজের জমি গরু পুক্ধরিণী ও বাগান হইতে সংগ্রহ হুইত। আর 
শ্রামের শিল্পীর! অস্থাষ্ঠ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। মাঝে 
মাঝে মু্লমান বাদশাহ নবাবদিগের আত্মকলহ এবং সাহদী ও শক্তিশালী 
ব্যক্তি বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছেষ, দ্বন্দ ও সংগ্রাম উপস্থিত 
হইয়া শাস্তিভঙ্গ করিত এবং সাধারণ লোককে বিব্রত করিয়া ফেলিত। 
এইরাপ বাঙ্গালী জীবনের পক্ষেরও বিপক্ষের অবস্থাগুলি আলোচন! 
করিয়া প্রতিহাসিকরা তৎকালীন বাঙ্গালী সংসারের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি 
সম্পর্কে নুবিধার দিকে বেশী অঙ্ক উল্লেখ করিয়া থাকেন। 

কৃষি ও শিল্পের সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া যে সমাজ চলিতেছিল, তাহা 
ইংরাজ আমলে বিপর্যস্ত হইয়। পড়ে। ইংরাজ মুসলমান বাদশাহ 
নবাবদিগের মত কেবল দেশ শাসন করিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার 
আদিমরূপ বশিকবৃত্তিকে রাজশক্তির সহায়তায় অতি কদর্ধ্যরূণপে প্রকাশ 
করিল। প্রথমে বাঙ্গাঙ্গার মাল রপ্তানি করিয়! চালাইল, পরে বাঙ্গালায়, 
তথা ভারতবর্ষে, জমি লইয়! আবাদ করিয়া মূল উৎপাদন হইতে বিদেশী 
বাণিজ্যের সমন্ত ভার ও লাভ একচেটিয়া করিয়া রাখিল। তাহাতেও 
মন্তষ্ট ন! হইয়া তাহার! যে সকল মাল ভারতবর্ষে আমদানি করিতে 
পারিত, এখানে উৎপন্ন মাল যাহাতে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে 
না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিল। যেখানে তাহার শিল্পজব্য স্থানীয় 
জব্যাদির সহিত গুণে ও দরে আটিয়। উঠিতে পারিত না, নানা! নির্যাতনে 
সেই শিল্প ধ্বংস করিতে ইংরাজ কুঠিত ঝ| লঙ্জিত কিছুই হয় নাই। 
ফলে লোকে ক্রমেই কৃষির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করিতে বাধ্য হয় 
এবং জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতে থাকে। যাহার দ্বার! 
গ্রাসাচ্ছাদন, সংসার প্রতিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সম্পম করিতে 
হয়, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি, সেই জমিকে “মা” বলিয়। মনে করে 
এবং মাতার শ্যায় ভিটাকে আকড়াইয়৷ থাকিতে চায়। পিতৃপিভামহের 
ভদ্রাসন হইলে সেই ভিটার টান আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্রাদনের 
এক টুকরা রক্ষা! করিতে, দাঙ্গা! ও মামলায় যে অর্থব্যয় করে, তাহা 
দ্বারা ভিন্ন স্থানে সমস্ত ভদ্রাসনের পরিমাণ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জমি 
ক্রয় কর! সহজ। সাধারণতঃ শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে দে ভিটা ছাড়িয়া 
ঘাইতে চাহে না। জমি আকড়াইয়া অনশনে থাকিবে, তথাপি অন্তস্থানে 
যাইতে সম্মত হইবে না। 

বাজালার ভূমি স্বত্ব 

জমির উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিবার পক্ষে বাঙ্গালীর অগ্য 

কারণ আছে। বাঙ্গালী, এমন কি সাধার* শ্রজা বা রায়ত নিজ জমিতে 
৯৩ 


সবত্ববান হইয়া ভোগদখলীকারন্থত্রে একই জিভে নিবদ্ধ থাকিয়াছে 
সাধারণতঃ প্রজা বদল করা বা জমি হইতে উচ্ছেদ করা৷ নীতি বাঙ্গালা? 
বিশেষ প্রচলন ছিল না। ইংরাজও স্থানীয় জমিদারদিগের মধে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী জমি ব্যবস্থার সময় যতদুর সম্ভব দে নীতি পালন করি? 
চেষ্ট! করিয়াছে। 

পুরাতন কথা 


পলাশী যুদ্ধের পূর্বেই ইংরাজ বাঙ্গাল! দেশের অংশ বিশেষে না? 
সরকারে জমিদার অথবা! প্রজা! হিসাবে ভবিষ্যৎ সাজের ভিত প্রন 
করিয়াছে। ১৬৯৮ সালে মুলমান জমিত্ত্ব আইনে নির্দিষ্ট খানায় 
তদানীত্তন নবাব আজিম-উল্-সাঁন-এর নিকট কলিকাতা, শৃতানুটা ও 
গোবিন্পুর তিনটা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ করে। তৎণূর্কে 
তাহারা তামার নিকটবর্তী কয়েকটা গ্রামের মধ্যে প্রজ! হিসাযে 
জমি পাইবার আশায় স্থানীয় জমিদারের নিকট আবেদন করে। কিন্ত 
1999986 0199 ৪1৪ & ]0৬/০1৫0] ০০০1০" ইংরাজর| শক্তিমান ! 
এবং পরে তাহদের দেশীয় প্রজার স্ঠাঁয় উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বধিয়। 
জমিদার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইংরাজ নবাব 
সরকারে দরখাস্ত করিয়া সফল মনোরথ হয়। খাঁজনার হার, 
কলিকাতার জন্য ৪৬৮1/৯ পাই, শৃতীনুটার ৫*১/০/৬ পাই, পাইকান 
পরগণার গোবিন্দপুর ১২৩4/৩ পাই এবং কলিকাতা! গোবিশাপুর অংশ 
বাবদ ১১1/১১ পাই, একুনে বাৎসরিক ১১৯৪/০৫ পাই, ধার্য হয়। 

বাঙ্গালার জমি স্বত্ব আইনের একটা বিষয় এই ব্যাপারেই পরিশ্ব-ট 
হইয়া উঠে। মুগলমান বাঁদনাঁদিগের আমল হইতেই বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তে জমি বিলি হইত এবং ইংরাজ দেই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া 
জমিদারী ইজারা লয়। ১৭৩২ খুষ্টান্ে তাহারা নিজ প্রজাদের নিকট 
খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা-_ 
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অর্থাৎ তাহার! নবাবের নিকট হইতে যে জরুরি পরোয়ামপায 
তাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহারা মোগল সা্রাজ্যের আইন বিরুদ্ধ 
কাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহারা সম্পত্তি হইতে বেদখল হইবার 
দায়ী হইয়! পড়িতেছে। 

তাহার পর ১৭১৫ সালে ইংরাজ চক্িশ পরগণার মধ্যে আরও 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


সপনলাানিা ন্পন্ত 
টি সক স্লক্কা নক স্ব 


আটিক্রিশটা গ্রামের ইজারা লইবার চেষ্টা করে। সম্রাট ফারোক্শিয়ার 
সম্মত হইলেও বুদ্ধিমান মু্সিদকুলি খা দুরন্ত ইংরাজের আরও শক্তি বৃদ্ধি 
করিতে অসম্মত হন। পরে ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ 
নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট এই সম্মতি লাভ করে। রাজনৈতিক 
গোলমালের মধ্যে তাহারা নিজের স্বার্থ একটু ভুলে নাই। পাছে 
পরে আপত্তি হয়, সেই কারণে ১৭৫৭ সালের ওরা জুন তাহারা 
মিরজাফরের নিকট আবার সেই দলিল পাকা করিয়া লয়। পলাশী 
যুদ্ধের গর দখল কায়েম করে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে এই জমিদারের 
জন্য বাৎসরিক ২,২২,৯৫৮২ খাজন! নির্দারিত হয়। ১৭৫৯ সালে 
১৩ই জুলাই চব্বিশ পরগণার জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে 
দান করা হয়। তাহার পর ১৭৬৫ সালের ২৩শে জুন আরও দশ 
বৎসরের জন্য এই জায়গীরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং আরও স্থির 
হয়, এই মেয়াদ অন্তে সমস্ত সম্পত্তি ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমলে 


আসিবে এবং মোগল রাজসরকারে আর কোনও খাজন! দিতে 
হইবে না। 
বাঙ্গালার মসনদ লইয়া যে গোলমাল চলিতে থাকে, ইংরাজ তাহার 


পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে। মীর কাঁশিমকে সাহামা করিবার অঙ্গীকারে 
তাহারা ১৭৬০ সালের ২৭শে মেপ্টেম্বর বিনা খাজনায় বদ্দমান, মেদিনীপুর 
ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে এবং মিরজাফর পুনঃ প্রতিটি 
হইলে ১৭৬৩ সালের ৬ই জুলাই ইত্রাজ তাহার নিকট ই পত্তনী কায়েম 
ককিয়া লয়। তাহাতেও নিশ্চিন্ত থাকিতে ন। পারিয়া' ১৭৬৫ সালের 
১২ আগষ্ট দিলীর বাদশাহের সুন্মতি মংগ্রহ করে। 

১৭৬৫ সালে বাদশাহ সাহ আলমের নিকট লর্ড ক্লাইভ বাঙ্গাল! 
বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরাজের নিকট নিয়মিত 
টীকা পাইবার আশায় বাদশাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনও 
বাঙ্গালার শাসন বিভাগে ছুইটা স্বতন্ত্র প্রধান কর্মচারী ছিলেন। রাজস্ব 
সম্পর্কে দেওয়ান ও রাজ্যশাদন বিভাগে নাজিম ছিলেন। ইংরাজ 
চিরস্থায়ী বনোবস্তে বাঁদশাহকে বাৎসরিক ২৬ পক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত 
হয় এবং এই অঞ্চলের নাজিমের সংসার খরচ বাবদে ১৭,৭৮,৮৫৪২ 
এবং সমন্ত নিজামতের খরচ চালাইবার জন্য ৩৬,*৭,২৭৭২ দিবার 
প্রতিশ্রতি থাকে । তখন বাঙ্গালার নামমাত্র নাজিম মিরজাফরের জারজ 
পু নাজমদ্দৌলা ; আর রেজা খনায়েব ও দেওয়ান। নাজিমের 
শক্তি হাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাঙ্জ তাহার গৃহস্থালী ও অপরাপর 
খরচ কমাইয়াছে। 

বল! বাহুল্য *কলিকাতার জমিদারী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা 
বিহার উড়িয্বার দেওয়ানী পর্ধান্ত সমন্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে 
ইংরাজ স্বত্বলান্ত করিয়া আসিয়াছে। 


পরিবর্তনের চেষ্টা 


খাজনার নিরিথ বৃদ্ধি লইয়| ইংরাজ একবার নবাব সরকার হইতে 
বাধা পাইয়া অনেকদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। দেওয়ানী প্রভৃতি লইয়া এবং 


নাজ্ষন্লান্প ভুমি ব্যবস্থা 





০০০ 
মামরিক প্তিতে আস্থাবান হইয়৷ ইংরাজ নৃতনভাবে জমি বিলি ও 
খাজন! আদায়ের চেষ্ট! করিতে লাগিল। ইংরাজ প্রভুর যে কয়েকটা 
নায়েব বা দেওয়ান নির্বাচিত হন, তাহার! প্রজার উপর অত্যাচার 
করার জন্ত আজও নিন্দিত হইয়। আছেন। প্রথম রেজ! খা .মুধিদাবাদে 
ও রাজ! সীতাব রায় ১৭৭* সালে পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। 
প্রজা বিলি করিবার নান। পরীক্ষা! চলিয়ান্ছে। কখনও ইংরাজ কর্মমচারি- 
দিগের তথ্বাবধানে থাজন। আদায়ের চেষ্টা হইয়াছে। কখনও 
বাথ্রিক, কখনও বৈবাধিক বিলি করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই 
জমিদার ও প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। পূর্ব মধ্যাদাবশে 
যে মকল 'জমদার নিজের! ইংরাজের নিকট পত্তনী লইয়নাছেন, 
তাহাদের নিকট সর্বোচ্চ পারমাণ খাজন। আদায়ের জন্য ইংরাজ 
নিজেদের মানানীত ইঞ্জারানার নিমুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
দিনাজপুর জমিদারীতে দেবী মিংহ, রাজগাহীতে হুলাপ রায় এবং 
বর্ধমানের ত্রঞ্জকিশোর যে অমানুষিক অত্যাচার এবং জমিদারদিগের 
অদম্মানলনক আঢরপ করে, তাহা ইংরাজ রাঞ্জন্ব বিভাগের ইতিহাসের 
এক অত্যন্ত মসীলিপ্ত অধ্যায়। এই সময় ইংরাজের (বোর্ড অফ 
রে(তিনিউর ) মুল" দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ পিংহ বদ্ধমান জমিদার- 
দিগের উপর অপন্থ ছিলেন এবং এমন গুরু কর চাপাইয়! যান, যাহার 
তুলনা অগ্ত কোনও জরমিধারীতে আজ পধ্যন্ত নাই। 
জমিদার সাহার! নবাব বাদশাহ আমলে রাজ সম্মান লাভ 
করিয়াছেন, একের পর একটা করিয়া লোপ পাইতে লাগিলেন। 
এত অত্যাচারেও নিয়মিত এবং আশানুরূপ থাজন| আদায় হইল ন|। 
ইংরাঙ্জ ব্াস্ত্রকর্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা ভুল পথে 
চলিয়াছেন। জমিদার প্রজ। কাহারও শাণ্তি নাই; বাঙ্গালার প্রতি 
চামীই কোনও ন। কোনও শিল্প কাষ্ে নিঘুক্ত ছিল, তাহাদের শিল্প 
নষ্ট হওয়ায় আর কমিল ; তাহারা নিয়মিত খাজন। দিতে অসমর্থ 
হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলেই নূতন “জমিদার” দেখ। দিতে 
লাখিল; প্রাণপণে তাহারা ইংরাজ সরকারের খাঞ্জন! মিটাইতে এবং 
আপনাদের লাভের অস্ক ভারি করিতে চেষ্টা করিয়। দেশের দুর্দশ! 
চরমে আনিয়! উপস্থিত করিল। তখন বৃটিশ পার্লামেন্টের টনক নড়িল 
এবং আইন দ্বারা অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। 
সালে মন্ত্রী পিট এই আইন পার্লামেন্ট কতৃকি গ্রহণ করাইলেন। 
সম্রাট ভারত শাসনের ভার লইলেন। সাধারণতঃ প্রজার খাজন। বৃদ্ধি 
করিবার উপায় ছিল না, তাহ! পূর্বেই বল! হইন্লাছে ; অথচ নীলামের 
ডাকে খাঙ্জন। বৃদ্ধি করিয়া জমিদারি পত্তনের ব্যবস্থায়, অনিশ্চিত 
এবং ক্রমবদ্ধিত হারে খাজন| চলিতে থাকায় জমিদারকুল লোপ 
পাইধার উপক্রম হইল। 








১৭৮৪ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভাব 


তন জমিদারদিগের সহিত নির্দিষ্ট জসায় বিলি করিবার জন্য 
কলিকাত! এবং পরে ব্রিটেনে বিতণ্ডা চলিতে থাকে । কলিকাতার মিঃ 


ই 











ফিলিপ ফ্রান্সিদ্‌ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে সেই মতই পার্ল 
মেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৭৮৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লর্ড 
বর্ণগয়ালিদ্‌ ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর 
(0০001 0? 7017906078 ) ১৭৮৬ লীলের ১২ এপ্রিলের এক নির্দেশ 
লইয়। আসেন । সেই অনুশাসনে জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবন্তের 
পরামর্শ দিয়া! দেশের অনুপযোগী নূতন উপায় অবলম্বন করার জন্য 
কলিকাতার কর্াকর্থাদের তিরস্কার করেন। এই নির্দেশ অবলম্বন 
করিয়া ১৭৯* সালে প্রথমে দশ বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত 
জমির রাজন নির্দারিত হয়। তিন বৎদর যাইবার পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্ধুত হয় এবং আজ দেড়শত বৎসরেরও অধিক 
সেই ব্যবস্থা চলিয়৷ আ|ন'তছে। 


রাঁজন্বের পরিমাণ 


জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইবার সময় বাঙ্গীলা বিহার ও 
ও উড়িস্কার (মেদিনীপুর) আদায়ী রাজন্বের পরিমাণ লইয়া বড়ই 
অসুবিধা হয়। মীর কাসিমের সময় (১২৬২-৬৩) এক বৎসর ৬৪ লক্ষ 
৫৬ হাজার টাকা, পরের ঢুই বৎসর মিরজাফরের আমলে ৭৬ লক্ষ ১৮ ও 
৮১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক। আদায় হয়। অত্যাচারী রেজ। খা ( ১৭৬৫- 


ভ্ডাবুতলঞ্ধ 





[৩৫শ বর্_১ম খণ্ড--২য় সংখ্যা 


সপ থপ স্থাপনা কত 
৬৬) ইংরাজের তরফে ষে খাঁজন! আদায় করিয়াছিল, তাহা! ও ১ কোটা 
৪৭ লক্ষ টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে নাই। তাহার পর ১৭৭* সালের 
দুভিক্ষ গেল, তাহাতেও ইংরাজের রাঁজন্ন কম পড়িতে পারে নাই। 
অত্যাচারের সাহায্যে তাহা বাড়িয়। গিয়াছে। যখন জমিদারদিগের সহিত 
খাজন। নির্দিষ্ট হইল, ইংরাজ কোনও হিসাবেই অন্তষ্ট হইঙে 
পারে নাই। দে দেখিল ১৭৯*-৯১ সালে মোট ২ কোটি ৬ 
লক্ষ টাক! আদায় হইয়াছে। কত দেবী সিং, দুলাল রায়, 
ব্রজকিশোর এবং ভাহাদের “গুরুজী” গঙ্গাগোবিন্দ সিং মিলিয় 
রাজন্বের পরিমাণ সকল হাব অতিক্রম করিয়! দড় করাইয়াছে 
তাহা দেখ! হইল না। অগ্ত কোনও যুক্তির প্রতি কোনও লক্ষ্য ন 
রাখিয়াই জমিদারদিগের সহিত ২ কোটা ৬৮ লক্ষ টাক! খাজনা? 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত হইয়! গেল | রাজসম্মানের অধিকারী বু জমিদা 
প্রতি মন পরিব্ধিত রাজন্বের অনিশ্যয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবা: 
জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন। ন| করিয়। এই বন্দোবন্তে সম্মত হইয়। গেলেন 
প্রকৃতপক্ষে এইরাপ খাজনা দেওয়ার সন্তাবন! আছে কি না সে কথ। চিন্ত 
করিবার অবপর ছিল না। অধিকাংশ জমিদারদিগের পক্ষে ইহা! মঙ্গল 
জনক না হইলেও বাঙ্গালা দেশের অসংখ্য প্রজা ও জমিদার তখনকা 
মত রক্ষা পাইয়া গেলেন। 





উপ 


প্রয়োজন. 
শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী বি-এ 


সকাঁল হইতে বিহারী মণ্ডল সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া শেষটায় 
নিরাশ হইয়া! বাঁড়ির পথ ধরিল। পরিশ্রমের বেদনা 
বিহারীকে পীড়া! দিতেছিল প্রচুর, ততোধিক পীড়া দিতেছিল 
তাহাকে তাহার এই বিফলতার লজ্জার গ্লানিতে। তাহাদের 
গ্রামে কোন স্কুল নাই, নিজে সে তাহাদের গ্রীমে একটা! 
স্কুল স্থাপনের জন্ত প্রস্তাব দিয়া আসিয়াছে জমিদীরবাবুর 
কাছে। আজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার কথা, কিন্তু সারাটি 
গ্রীমের কৌন বাঁড়ি হইতেই একটী ছেলেকেও পাওয়া গেল 
না। নোতুন পাড়ার বাশবনের এধার হইতে সে শুনিতে 
পাইল, ওধাঁরে দোল ভিটার সায়ে কদম গাছের ছায়ায় 
একপাঁল ছেলে কলরব “করিয়া থেলা -করিতেছে। এতগুলি 
ছেলেকে এক জায়গায় হাজির পাওয়া যাইবে এবং চেষ্টা 
করিলে দলের ভিতর হুইতে ছুই 'একটিকে ধরিয়া লইয়া 
যাওয়া যাইবে, এই কথা মনে হইতে বিহারী উৎসাহিত হইয়া 


উঠিল। কিন্তু ৰাশবনের আড়াল ছাঁড়াইয়া আত্মপ্রকাঁ' 
করিতেই তাহার সমস্ত আশা কপূরের মত উবিয়া গেল 
বেহারীকে দেখা মাত্রই ছেলের দল যে যেদিকে পারি 
ছুটিয়৷ পালাইল। এক নিশ্বাসে নাম ধরিয়া বিহাঁরী_মং 
যাঁদবঃ কেষ্ট, স্ধাময়-ছয় সাত জনকে ডাকিয়া ফেলি 
কিন্তু ওপক্ষ হইতে কোন সাড়াই মিলিল না । মধ্যান্কে 
নীরবতার মাঝে বায়ুকম্পিত বেনুকুপ্জ ্গিগবশ্বাস ফেলি! 
তাহার উত্তপ্ত মন্ডিষ্বের উপর স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল 
উদাস দৃষ্টিতে বিহারী সালের শস্তহীন মাঠের দিকে তাকাই 
একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। 

বিহারী কদমগাছে ঠেস দিয়া চোথ বুজিয়া বসিয়াছিল 
_ ইস্কুল খুললে কি হবে খুড়ো, ছাত্র হবে না-_-বলিতে বলি 
নোতুন পাড়ার নোতুন মাতধ্বর বনমালী বালা আসি; 
ঘাসের উপর গামছাখানি পাতিয়া বসিয়া পড়িল। 


শ্রীবণ_-১৩৫৪ ] 


বিহারী চমকাইয়া উঠিল। সহসা ফাঁটিয়া-পড়া বেলুনের 
মত চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল-_হবে না কেন শুনি! 

-_ গ্রামের কেউ ইন্ছুলে ছেলে পাঠাবে না। 

-_ আলবৎ পাঠাতে হবে। পাঠাবে নাঁতবে কাল 
এক গীয়ের লোক সভা করে মত দিলে কেন? আমাকে 
আজ এমনি ক'রে জব করার জন্ত ? ৃঁ 

কিন্ত “গ্রামের লোক ভয় পাচ্ছে--তারা মুখুঃ তাঁরা 
ত সব বোঝে না 

_বুঝুক আর না বুধুক_ জমিদারের হুকুম, এ হুকুম 
তাঁদের মান্তেই হবে। ইন্থুলটা কি বাপু আমার ইচ্ছে 
হচ্ছে, যে তোমরা ছেলে পাঠাবে না বলেই খালাস? 

_তাঁদের ভয়টাই ত সেইখানে । জমিদার আর তুমি 
দুজনে পরামর্শ করে ইস্কুল করছ। ছেলেপলেদের 
ইংরেজী পড়াবে, তারা সব পর হয়ে যাবে 

বনমালীর এই অঞ্ঞতাঁয় বড় ছুঃখেই বিহারীর হাঁসি 
পাঁইল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অগ্রতিভ 
বনমাণী শুধু তাকাইয়া থাকিল বিহারীর মুখের দিকে। 

পরদিন বড়তঙ্গার বাবুদের কাচারী ঘরে জমিদার 
রামনারায়ণ লাহিড়ী তাকিয়ায় ঠেস দিয়! বসিয়াছিলেন। 
অপরাধীর মত মার্থ! নিটু করিয়া সান়ে দাড়াইয়াছিল বিহারী । 
রামনারায়ণবাবু বলিতেছিলেন_তৌমার্দের নিয়ে আমাকে 
চলতে হবে। তোমাদের মুাহ্ষ করে তুল্তে না পারলে 
আমার শাস্তি নেই। ইস্কুল আমাকে একটা করতেই হবেঃ 
আর তোমারই যখন বেশি ইচ্ছে তখন তোমার গ্রামেই 
সেটা আগে হবে বিহারী ! 

জমিদাঁরবাঁধুর এই উক্তি ব্যর্থ হইল না । রামনারায়ণবাবু 
নিজে গিয়৷ হাঁজির হইলেন চতুরিয়া গ্রামে। বিহারী 
মণ্ডলের কাঁচারী ঘরেই চতুরিয়া স্কুলের প্রথম উদ্বোধন 
হইল। বলা বাহুল্য ভমিদারবাবুর ভয়ে সকঙেই ছেলে স্কুলে 
পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিল। 


দশ বছর পরের কথা। চতুরিয়ার সেই স্কুলের চেহারা! 
আজ সপ্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে । বিহারী মণ্ডলের অমান্থষিক 
পরিশ্রম আর জমিদারবাবুর অযাচিত অর্থব্যয়ের ফল 
ফলিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের কাঁচারী ঘরের সেই পাঠশালা 
আজ আর নাই, তাহার পরিবর্তে বারোয়ারী তলার দোল 


অুল্োজ্কন্ন 


৯৩ 


ভিটার'পাশে প্রকাণ্ড একথানি দোতাঁল৷ টিনের ঘরে আজ 
বসিয়াছে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। আঙ্ আর ছাত্র 
সংগ্রহের জন্ বিহারী মণ্ডলকে প্রচার কার্য্ের ভার লইতেও 
হয় নাঁ_বা জমিদারবাবুকেও শক্তির ভয় দেখাইতে হয় না। 
আজ শতাধিক ছাত্র বুকে লইয়া গর্ধোক্নতশিরে চতুরিয়ায় 
সু দীড়াইয়া৷ আছে, নোতুন যুগের নোতুন 'দিনের জয় 
পতাকার প্রতীক। 

জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে, এই স্কুল 
হইতেই বনমালীর ছেবে স্বধাময়। আনন্দ সংবাদ বাতাঁদের 
আগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। জমিদারবাবু চতুরিয়ায় 
আসিয়া হাজির হইলেন। বিদ্যালয় প্রা্গণে কীর্তনের আসর 
পড়িল। ঘটা করিয়! হরির লুট হইল। গানের শেষে 
বিহারী মণ্ডপ সভায় দাঁড়াইয়া ভাগ ভাঙ্গা ভাষায় বক্তৃতা 
করিল। এক কথাই বার বার সে বহু কথার মধ্য দিয়া 
বলিবার চেষ্টা করিগ্াছিল-_সমাঁজের এই যে গৌরব, 
আজিকার এই যে আনন্দ উৎসব, এ সকলের মূলে গ্রামের 
পিতৃতু্্য জমিদার রামনারায়ণবাবু। ঘন ঘন হাততালি 
আঁর হরিধবনির মধ্যে সভা শেষ হইয়া গেল। 

বনমালী ছেলেকে সঙ্গে করিয়! আসিয়া! জমিদারবাবুকে 
আভুমি প্রণাম করিল। স্বধাময়ের মাথায় হাত রাখিয়া 
রামনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন_- 

তুমি আরও পড়বে নুধাময়__ 

দুধাময মাথা নাঁড়িয়া সম্মতি জানাইল। কিস্তু হতাশ 
ভাবে বনমালী বলিল-_সহরের ইন্ুলে কী ক'রে ওকে 
পাঠাই? জানেন ত বাঁবু আমার অবস্থা। 

_ যতদুর ইচ্ছে, তুমি পড়তে থাক, আমি তোমার সব 
খরচ জোগাব। 

জমিদারবাবু ঘোড়ায় চাপিলেন। বনমালী ছেলের হাত 
ধরিয়া দীঁড়াইয়া শুধু ভাবিতেছিল।-_রাঁমনারাণবাবুই তার 
পুত্রের সত্যিকারের পিতা । ন্ধাময়কে শুধু সংসারে 
আনিবার ভারই বনমালী লইয়াছিল, কিন্তু সেই ভ্রণ শিশুকে 
বড়ো করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, 
জমিদারবাবু নিজে। 

সুধাময় তাহার চলার পথে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী 
বিদ্যালয়কে বহু পিছনে রাখিয়া বছরের পর বছয আগাইয়া 
চলিয়াছে। সন্ুখে বহুদূরে তাহার দৃষ্টি । 


| 
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আট বছর পরে। বি-এ পরীক্ষার পর সুধাময় তিনমাস 
বাড়ীতেই আপিয়া বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে 
সে কলিকাতা. চলিয়া গিয়াছে । সকালবেলা সেদিন যেন 
বনমালীর কাছে তাহার বাঁড়িখানা বড় ফাকা ফাকা 
লাগিতেছিল। সে আন্তে আন্তে বিহাঁরীর বাড়ীর দিকে 
চলিল। 

বেগুনের চারাগুর্লি বড় হইয়া উঠিয়াছে। গীছগুলি 
ঘির্িবার জন্য বিহারী বাঁশ টাচিয়া চটা বানাইতেছিল। 
কাচারীর বারান্দা হইতে তামাক সাজিয়! লইয়া! বনমালী 
আসিয়! তাহার পাঁশে বসিল। বিহারী গুনগুন করিয়। 
গান ধরিল। সে গানের দিকে বনমালীয় মন ছিল না। 
সে বলিতে লাগিল-_ 

-_ছেলেকে কাছে পেয়েও, খুড়ো কেমন যেন ভয় ভূয় 
করে) তার সাথে কথা কই কিন্তু সব সময়ই মনে হয়, 
আমার ছেলে আমার যেন কেউই নয়। স্ুধাময় যেন 
পর হয়ে গেছে। এই বাড়ি, এই ঘর, এই গ্রামের সে 
যেন কেউ নয়। 

বিহারী বনমালীর কথার কিছু 'অর্থ বুঝিতে পারিল না। 
সে শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাঁকাইয়৷ একটু হাঁসিল। 
অর্থহীন সে হাসি। 

কাচারীর প্রাঙ্গণে ঘোড়ার খুরের টু খু শব শোনা 
গেল। দুজনেই ছুটিয়া সেদিকে আসিল। দেখিল, 
ঘোঁড়ার উপর বসিয়! জমিদার রামনারায়ণবাবু নিজে। 
বিহারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়! পড়িল। জমিদীরবাবু বলিলেন__ 

-স্ধাময় বি-এ পাঁশ করেছে বনমালী, এইমাত্র আমি 
টেলিগ্রাম পেলাম। বিহারীর বুকখানা আনন্দে নাচিয়া! 
উঠিল। বনমালী তবুও এ সংবাদে খুলী হইতে পারিল না। 
তাহার বুকধান! বাঁর বারই শুধু খালি হইয়া! আসিতে 
লাগিল। 

বারোয়ারীতলায় বহু পুত্রাতন কদম গাছের শীতল 
ছায়ায় স্কুল ঘরটি। সন্মুথে দক্ষিণে দ্িগস্ত-জোড়া নল 
ময়দানের মাঠ। শ্ঠামপ ক্সেছে পরিপূর্ণ এই মাঠথানিয় 
বুক। আধাঢ়ের প্রথম । আউস ধানে পাঁক ধরিয়াছে। 
ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাটের জমিগুলি মাথা তুলিয়া 
ছাড়াই আছে। বিস্তীর্ণ মাঠখাঁনির একটি পাশ ঘিরিয়া 


স্ডান্সশন্ব্থ 


[৩৫শ বর্ষ-_১ম খত ২য় সংখা! 





দক্ষিণ সীমান্তে ক্ষীণ সরলরেখাঁর মত বড়তলা গ্রামথানি। 
বিহারী আর বনমালীকে সাথে লইয়া রামনীরায়ণবাবু 
আপিয়া দীড়াইলেন কদম গাঁছের ছাঁয়ায়। রামনারায়ণ- 
বাবুর দৃষ্টি দুরে & দিক্‌ চক্রবালের দিকে নিবন্ধ । ভবিষ্যতের 
দিকে তীক্ৃষ্টিতে তাকাইয়াই যেন তিনি বলিতেছিলেন_ 
২-বল্‌তে পার বনমালী, কদিন আর বাচব? 
বনমালী বলিল_-ওম্‌ব অলক্ষুণে কথ। কেন মুখে আনেন 


কর্তা? 


_কিন্ত তার আগে যে একটা কাজ করে যেতে 
হবে। আমার চতুরিয়ার এই মাইনর ইন্কুলকে আমি 
হাই ইস্কুল ক'+রব। আর আমার সেই ইস্কুলের হেড মাষ্টার 
হবে স্থধাময়। তা হলেই আমি হতে পারব নিশ্িন্ত। 

সেবীরও স্বধাময়ের পাশের সংবাদ লইয়া! গ্রামের মধ্যে 
আননেয় সাড়া পড়িয়া গেল। সেবারও সভা; বক্তৃতা, 
সংকীর্তন আর হরির লুটে বারোয়ারী তলা! হয়ে উঠল 
মুখরিত । 


এই ঘটনার পরে আবার দশটি বছর কাটিয়া গেল। 
গ্থুথে ছুঃখে কাটিয়া গেছে সুদীর্ঘ এই দ্রিনগুলি। বড়তলার 
জমিদার রামনাক়ায়ণবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। চতুরিয়ার 
বিহারী মণ্ডল, বনমালী বালাও বুড়া হইয়া গিয়াছে। 
কালের পরিবর্তনের সাথে ,সাথে রামনারায়ণবাবুরও 
যৌবনে ভাটা পড়িয়া গিয়াছে । কত স্বপ্র তাহার 
সফল হইয়াছে। বিফলতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে আরও 
কত। নিজের অর্থ, নিজের শক্তি, নিজের রক্ত নিঃশেষে 
অঞ্জলি পুরিয়া ঢানিয়া দিয়াছেন, রামনারায়ণবাবু চতুরিয়ার 
স্থুলের বেদীমূলে। তাই চতুরিয়ার সেই মধ্য ইংরাজী 
বিষ্তালয় একদিন সত্য সত্যই পরিণত হইল উচ্চ ইংরাজী 
বিচ্ভালয়ে। সুধাময় কিন্তু হেড.মাষ্টার হইয়া গ্রামে আসিল 
না। কোন এক সরকারী অফিসে চাকুরী লইয়া সে 
কলিকাতাতেই থাকিয়া! গেল। এই স্কুলকে লইয়া বিহারীরও 
উৎসাহের অবধি ছিল না। কেবল শাস্তি ছিল ন! 
বনমালীর-_উৎসাহ ছিল না তাহার। তাহার একমাত্র 
পুত্র বিদেশমুখা হইয়া গেল'। তাই তাহার শুধু মনে হয়-_ 
এই ইন্ুল, এ গুধু পর করিয়া দিতেছে গ্রামের সব ছেলে- 
গুলোকে । তবু তাঁহাকে উৎদাহ দেখাইতেই হুইবে। 


প্রাবধ--১৩৫৪ ] 


জা 


শে স্হপ সড 


উপাঁয় কিছু ছিল না৷ তাঁহীর। জমিদারবাবু নিজে গ্রামে 
আসিয়। বিছীরীর সাঁথে তাহাকেও এই স্কুল কমিটির 
সভ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাইরের আঁক্ষাঁলন 
দিয়া তাই তাহাকে নিয়ত গোঁপন করিতে হইতেছে তাঁহার 
অন্তরের আর্তনাঁদকে । 





সেবারকার শীতান্তে চতুরিয়া গ্রামে নৌতুন করিয়া 
নোতুন বদস্তের সাড়া পড়িয়া! গেল। মুকুলিত আত্রমঞ্জরী, + 
প্রস্ফুটিত ভাঁটা ফুলের গন্ধ, বহন করিয়া আনিতেছিল 
যেন কত যুগ আগেকার কত পুরাতন গন্ধ । তিন মাসের 
ছুটি লইয়া স্থধাময় বাড়িতে আপিয়াছে। তাঁহার 
উপস্থিতিতে গ্রামে যেন নোতুন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল। 
রোজ সন্ধ্যায় স্কুলে, কংচাঁরীতে, খেলার মাঠে সভা বসিতে 
লাগিল। বিহীরী, বনমালীকে কিন্তু কেউ ডাকে না সে 
সভায়। নোস্তুন যুগের নবীন ছেলেদের উৎসাহদীপ্ত 
জয়ধবনিতে মুখরিত হয় সভা প্রাঙ্গণ । বনমালী উদ্াসকঠে 
তাই সেদিন বলিতেছিল-_ 

শুনেছ খুড়ো, স্থধাময় কী সব বলে বেড়াচ্ছে আজকাল? 

বিহারী সবই জানিত, বলিবার মত কিছু না পাইয়া 
সে চুপ করিয়া রিল। পুরণো দিনের কথা মনে পড়িতেই 
তাহার বুক চিরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। 

বনমালী বলিতে লাঁগিল_ স্ুুধাময় ব'লে বেড়াচ্ছে, এই 
ইস্কুল আমাদের, আমাদের ছেলেদের দেওয়া মাইনে নিয়েই 
এই ইস্কুল চল্ছে। অন্ত গ্রামের অন্ত লৌক কেন এসে 
এ ইস্কুলে মাতব্বরী করবে? দক্ষিণ পাড়ার নবীন রাঁয় 
রামনারায়ণবাবুর সমান টাকার লোক। রামনারায়ণ- 
বাবুকে বাদ দিয়ে তাঁকে করা হবে এবার ই্কুলের 
সেক্রেটারী । 

বিহারী শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। 
তাহার মুখ দিয়! একটি কথাও বাহির হইল না। 


স্কুলের মাঠে প্রকাণ্ড স্ভা বসিয়াছে। সভাপতির 
আসনে বধিয়াছিলেন মাননীয় 'মহকুমাপতি। তাহার 
একদিকে এক চেয়ারে স্থুধাময়। অপর দিকের চেয়ারে 
ফামনারায়ণবাবু। রামনারায়ণবাবুর পাশে বিহারী আর 


৯৫ 


বাইরের জগৎ আজ জেগে উঠেছে। যাঁর যার 
নিজের পথ, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে নেওয়ার দ্রিন 
আজ এসেছে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে 
চলবে না আজ। বছর মুখোঁস পরে উপকার যার! করে 
আস্ছে এতদিন, পরোক্ষে তারা তোমাদের প্রীণশক্তিকে 
চুষে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের এ সর্ব্নাঁশের দিকে আজ চোখ 
দিতে হবে_ 

ঘনু ঘন হাঁততালির মধ্যে সুধাময় তাহার বক্তব্য শেষ 
করিল। রামনারায়ণবাবুবিহীরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 
_ন্ুধাময় কিন্ত বেশ ছু,কথা বল্‌তে শিখেছে। 

বিারী আর বনমাঁলী দু*জনেই তখনও যন্ত্-চালিতের 
মত হাততালি দিতেছিল। রাননারায়ণবাবুর কথায় 
এতক্ষণে তাহাদের চমক ভাঙিল। 

সত্যপদপ্রার্থীদের ভোট গ্রহণের কাধ্য শেষ হইয়া 
গেল। বিহারী আর বনমালী সবিম্ময়ে দেখিল__রামনারায়ণ 
বাবুর নাম সভ্য পদ হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। 

সভা শেষ হইল। রামনারায়ণবাবু গিয়া পান্ধীতে 
উঠিলেন। বনমালী আসিয়া প্রণীম করিয়া সাশ্রুনেত্রে 
পরাড়াইয়া রহিল। রামনারায়ণবাঁবু স্থধাঁময়ের পিঠে হাত 
রাখিয়! ক্ষণিক পরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন-__ 
তুমি ভাবছ স্থধীময়, আমি হেরে গেছি, না? কিন্ত আমি 
যে আজ কত বড় বিজয়গর্কের ফিরে যাচ্ছি, সেটা তুমি বুঝবে 
কিছুদিন পরে। বিহারীর উদ্দেশ্তে বলিলেন_ আমি তা 
হলে যাই বিহারী । 

বিহারী নিণিমেব*নেত্রে অপহ্য়মান পান্ধীর দিকে 
তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিল। মনে মনে 
ভাবিন- চতুরিয়ায় আসিবার প্রয়োজন রাঁমনীরায়ণবাধুর 
ফুরাইয়া গিয়াছে। 

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জনশূন্ত । দিনান্তের আবছা! অন্ধকারে 
সেই কদম গাছের তলায় বপিয়াছিল শুধু বিহীরী আর 
বনমালী। বিহারী আর একটা দীর্ঘশ্বাস চাঁপিয়া বনমালীর 
হাত ধরিয়া কহিল__চল বনমালী আমরাও যাই, আমাদের 
কাজও ত শেষ হয়ে গেছে। 








ছুজনে চলিতে লাগিল। তাহাদের কাণে ভাবিয়া 


আসিল বহদুরে রতন প্রাস্তরের মধ্য হইতে রাঁমনারায়ণবাবুর 


বনমালীপাশাপাশিবসিয়াছিল। জুধাময় বক্তা দিতে উঠিল. পাঁন্ধীর বেহারাদের চলারপথেক্ন একটাঁনা গান। 


রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভয়-বাণী 
শ্রীকেশবচন্ত্র গুপ্ত 


সাহসের বাণী মুক্তির বাণী। মুক্তিপথের যাত্রী, চিত্তে শঙ্কার বিভীষিকা 
পুষে অগ্রগমন করতে পারে না। স্বাধীনত[কামীর অন্তঃকরণ নির্ভীক 
হওয়া! চাই। তাই ভীত, ত্রস্ত এবং নিপ্পেষিত স্বদেশবাদীর পক্ষ হাতে 
কৰি প্রার্থনা করেছিলেন-_ 

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মন্গলময় 

দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় 

লোক-ভয়, রাজ-ও৭. মৃত্যু-ভয় আর। 
কারণ চির-অবমানিত, অন্তরে ঝাহিরে দাসত্বের রজ্জুতে বাধা, সহস্তের 
পদপ্রাপ্ততলে পুঠিত, চিরদিন মনুস্ত-মরধযাদা-গর্ব বজ্জিত সলজ্জ মানু মুক্ত 
হাতে পারে না। তাই কবির প্রার্থনা 


এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে 
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে 
মস্তক তুলিতে দাও অনস্ত আকাশে 
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে । 
রাজ-ভয়, লোক-ভয় বা! মৃত্যু-ভয় পরিহারের উপদেশ সাধারণ। কোনো! 
গুরুতর কাধধ্য মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে সম্পাদিত হ'তে পারে না। 
ববীন্্রনাথের বিশেষত্ব মাত্র শব্দধস্কারে বা! ভাষার গ্যোতনায় নয়। তিনি 
এ তিন ভয় বিসর্জনের সপক্ষে আধ্যাত্মিক হেতুর যুক্তি দেখিয়েছেন। 
লোক-ভয় কোন্‌ লোকের ভয়? ধার সঙ্গে চির-দিবসের পরিচয় তিনি 
যে সনাতন সর্ববাশ্রয় লোক-পাল। তীর পাঁরচয়ে মক্র-জগতের লোকের 
ভয় ভিত্বি-হীন কুহেলিকা । রাজ-ভয়ও অলীক। কারণ 
জগতের মত রাজা মহারাজ কাল ছিল যার! কোথা তারা আজ 
সকালে ফুটিছে হৃথদুঃখ লাজ, টুটিছে মদ্ধ্যাবেলা। 
আমল কথা, রাজ-রাজেশ্বর ভগবান 
যাঁর বিরাঁজে অন্তরে 
লতে দে কারার মাঝে ত্রিভুবনময় 
তব ক্রোড়- স্বাধীন সে বন্দীশালে। 
মৃত্যুতয় আবার কি? ভিনি যে অত 1 এ দুদিনের প্রাণ তারি দান। 
দু'দিনের প্রাণ 
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান? 
এত প্রাণ-দৈম্য প্রভু ভাগারেতে তব? 
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আকড়িয়া রবে? 
রবীন্রনাথ বিশ্ব-কবি। বিশ্ব-প্রাণের সমাচার যুগ-যুগান্তর তীর জন্ম-তৃমির 
নংস্কৃতিকে শুদ্ধ করেছে। দেখায় তার নিরভীকতার উৎস-ুখ। সাহস 
অবিবেচকের অমার দুঃসাহস মাত্র নয়। এ সাহঃমর বিশদ হেতু পাওয়া 


যায় অস্ত গাথায়। নির্ভীকতা, আত্ম-মর্ধ্যাদা, পৃথিবীর তুচ্ছ মান বা! সম্পদের 
রান্ত-গর্ধে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ-_ 


মোর মনুন্তত্বসে ঘে তোমারি প্রতিমা 

আত্মার মহন্বে মম তোমারি মহিম! 

মহেশ্বর। 
সথতরাং প্রবলের প্রভুত্ব আত্মমন্মান ক্ষু্ করলে, অবমাননা হয় আম্মার 
মহিমার | অত্যাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিজের তুচ্ছ বাক্তিত্ের অহমিকা 
বাদন্ত ন়। আম্মার মহিমা শাশ্বত । অতএব-_ 

সেথায় থে পদক্ষেপ করে 

অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে, 

হোক্‌ না মে মহারাজ বিশ্ব মহীতলে 

তারে যেন দওড দিই দেব-ভ্রোহী ব'লে 

সর্বশক্তি লয়ে মোর। 


পাশ্চাত্যের স্বাধীনঙ্জ-জ্ঞের মহাপ্রাণ হোতীদের দাঁথে একমত শৃঙ্ঘলাবদ্ধ 
ভারতের খাত্বক কবি। মানুষ নানুষের উদ্ধত দত্তের নিশ্পেষণ কেন নয 
করবে? কেন করবে না তার কারণ বিবৃত করেছেন উজজপ 
ভূখণ্ডের নরের হিতকামীরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। দে কারণের উৎস- 
মুখের সন্ধান গাওয়া ধায়, পাশ্চাত্য এবং প্রানের পংস্কৃতিতে। 

অবদমিত জন-গণ-মনের মুক্তির সাধক বৌসে।, ভার দর্শন প্রতিষ্টিত 
করেছিলেন মানুষের আদিম অধিকারের ভিত্তিতে। মানুষ মুক্ত হয়ে 
জন্মেছে, তার মুক্তির 'দাবী সহজ 1 তাঁর প্রাণে ও লাঞ্ছিত, পদানত, দীন- 
গ্রাণ-দুর্বলের চির-পেষণ-ন্ত্রণা অরুত্তদ মর্রবেদনা সুষ্টি করেছিল। 
মুক্তি অভিলাধী জর্জ ওয়াশিংটন মাআাজ্যবাদী। ইংরাজের দাস্তিক শাদন 
অবলুপ্তির মানসে অন্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁরও যুক্তির মুলে ছিল 
মানুষের অধিকার, নাগরিকের হ্াব্য রাজনৈতিক মুক্তি। কার্জ মার্স 
মানুষের প্রাণশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি গ্রত্ৃতির হিদাব নিকাশের ফলে সাঁমোর 
দাবীর অমোঘ যুক্তি দেখিয়েছেন। মানুধকে মানুষ হিদাবে বিচার ক'রে 
লেনিন রুশিয়ার মুক্তি সাধন করেছেন। এ'দের টিত্রের কৃপা এবং 
মমরন্ট্রতা প্রশংরনীয়। এ'রা বরণীয়, এর শ্মরীয়। 
_. ীন্রনাথের সাম্যের পনির্দেশে লেনিনবাদী বাঁ মামবের কোনো 
হিতৈধী মলিনতা লক্ষ্য করবার অবকাশ পাবে না। 

বাজুক দে বীণা, মজুক ধরণী, বারেকের তরে তুলাও জননী-- 

কে বড় কে ছোট, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেব! পিছে। 

কার হ'ল জয়, কা'র পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়, 

কেব। ভালে। আর কেবা ভালে। নয়, কেবা আগে কেব| পিছে। 


১৬ 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


লা সখা যা থানা থাপ বানর 





অবস্ঠ রাজনীতির প্রনঙ্গে একথ| বলা হয় নি। এ সরম্বতীর বন্গনা। 
বিস্তার আদর্শ যদি এই শুভ চিত্তবৃত্তি হয় তা'হলে মানুষে মানুষে ভেদাতেদ 
থাকে না। সেই তে! উদার অভয় বাণী, মুক্তির বাণী। কবির আদর্শ_ 
গাথ। হয়ে থাক্‌ এক গীতিরবে, ছোট জগতের ছোট বড় সবে 
সুখে পড়ে থাক্‌ পদপল্লবে যেন মাল! একখানি । 
বলছিলাম, পাশ্চাত্য দেশ-হিতৈষী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই 
সাম্যবাদী, নরের মুক্তির দাবীদার, কিন্তু পাশ্চাত্যের দাবী নরের পক্ষ 
হু'তে,তার মনুস্তত্ের প্রতিষ্ঠার জন্য । রবীন্দ্রনাথের দেই অধিকার-_প্রয়াস 
মানব-আয্মার মুক্তির কামনায়। নরনারায়ণ। পুণ্য-তীর্ঘ ভারতবর্ষ 
প্রথমে তিনি দু'বাহ বাঁড়ায়ে নর-দেবতারে নমস্কার করেছেন ! 
রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার উৎস তার পুণ্য মাত ভূমির সংস্কৃতিতে । 
হে ভারত বৃপতিরে শিখায়েছ তুমি 
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি । 
পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী । অত্যাচারীর প্রতাপ হাগ্তাপদ বাতুলতা। 
ভারত শিখায়েছে, নরদেহ আত্মার মন্দির। নরের অবমাননায় দেবতার 
অবমাননা । আত্মা দুর্ববলের লত্য নয়। নায়মাস্মা বলহীনেন লভ্যো। 
তাই কবির অভয় বাণীর স্থর উদান্ত। তাই নিজের প্রেরণায় তিনি 
অনুপ্রাণিত করেছেন স্বদেশবাঁসীকে উপনিষদের বাণীতে । মুক্তকণ্ঠে তিনি 
দেশবানীকে নির্ভয়ে বলতে উপদেশ দিয়াছেন__ 


$ 


ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত 
মোর। অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো | 


যারা অমৃতের সন্তান, মানুষের দস্তের বিলাসে তাদের কী ভয়? অতএব 
মানবের অধঃপতনে কৰি মহতী বিনষ্টির বিভীষিকার করাল ছায়ায় 
শিহরেছেন। দাসত রজ্জুতে বাধ! যার অন্তর বাহির, তার পক্ষে মুক্তির 
সাধনা অগস্তব। বাঁধন থুলতে সাহা চাই। কারণ এ বাধন ছেদন, 
মাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে আধিকার লাভ নয়__তার পটভূমিতে আছে আত্মার 
চরম মুক্তির স্কেত। তাই রাজাধিরাজ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি 
বলেছেন-_ .. .... শি হর 

জ্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি 

অপমান অবিচার সহা করে ঘি 

তবে মেই দীন প্রাণে তব সত্য হায় 

দণ্ডে দণ্ডে মান হয়। দুর্বল আত্মার 

তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ় নিষ্ঠ। তরে। 

কবি বছ গানে, নানা ছন্দে, অশেষ মনোরম ভঙ্গিতে, আত্মার 
মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। মুক্তি কেবল সাম্রাজ্যবাদের বন্দী-শাল! 
হ'তে নয়। আত্মা মুক্তি চায় সকল সন্ধীর্ণতার গণ্তী হ'তে। রাষ্ট্রে 
সমান অধিকার না থাকিলে দুর্লভ মনুস্থজন্ম হয় বৃথা । বৃক্ষের ভূমি__ 
বন্দী শাল! হ'তে উদ্ধারে তিনি উল্লসিত। শ্বপ্ন-ভাঙগ! নির্ঝর যখন 
মুক্কির কামনায় পাগলেয় প্রায় মেতে উঠলো, তারও মুখে ফুটলো 
অভয় বাণী-- 
৯৩ 


ব্রলীজক্র-সাহিত্ভ্যি অভ্ভ্স-বাজী 


সন পক্ষ কাপ স্কাক্ষপা ্ান্পা পে ক 











ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙরে বাধন, 
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন, 
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া 
আঘাতের পরে আঘাত কর। 
যে কবি জড় নির্ধরকে অভয় বাণী শুনিয়েছেন, তিনি স্সেহার্ড 
জননী বঙ্গভূমিকে বড় অভিমানে বলেচেল__- 
সপ্ুকোটি সম্তানেরে হে মুগ্ধ জননি 
রেখেছ বাঙালী করি মানুষ করনি। 
কবির মাতৃ-ভক্তি সু-গভীর, তাই মায়ের সন্তানের সদ! সহায়তার 
আবেগে কবির প্রাণ ভরপুর। তিনি বাওলার দিগন্ত-প্রসার ক্ষেত্রের 
উদার শাস্তি ভালবাসতেন । তাই বলেছেন__ 
করো আশীর্বাদ 
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ 
তখনি তোমার কাজে আনন্দিত মনে 
সব ছাড়ি ঘেতে পারি দুঃখে ও মরণে। 
কেবল পরাধীনতার ফণীসই ভারতবামীর অশ্রগমনে প্রতিরোধক 
নয়। বহু নিরর্থক শাসন অনুশানন সমাজকে পঙ্গু করেছে। কর্মের 
অন্তরাত্মা বিদায় নিয়েছে, অবশিষ্ট আছে বাধনের *দড়ি। দেশ, 
মান, পাত্রের উপযোগিতা আজ সমাজ বিস্বৃত। বলেছি রবীন্দ্রনাথের 
মুক্তির সঙ্কেত, আত্মার মুক্তির প্রয্নাসে। যেমন আত্ম! বলহীনের লত্য 
নয়, তেমনি 
নায়মাত। প্রবকচনেন লভ্যে। ন মেধয়া ন বহন! শ্রুতেন। 
স্বরাজ্য সাধনা স্বাধীন চিত্তের অনুব্তিনী শক্তি সাপেক্ষ । ভি 
মার্গেরও সেই কথা । কবিরাজ গোশ্বামী মনোরম ভাষায় শুদ্ধ! 
ভক্তির পরিপন্থী আচারের বাঁধন নির্দেশ করেছেন। একান্ত আন্তরিক 
পরিশ্রমে ভক্তিলতার পরিপুষ্টি। উপশাখার কবল হ'তে তাঁকে 
সংরক্ষণ না করলে, আশ্রিত-লতার মূল-শাখা শুষ্ক হয়। 
কিন্ত যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখ। 
ভুক্তি মুক্তি পাঞ! যত অসংখ্য তার লেখ|। 
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন 
লাভ পুজ। প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ 
যে সকল পাঞা উপশাখ! বাড়ি যায় 
শুদ্ধ হইয়। মূল-শীখা বাড়িতে না পার 
প্রথমে উপশাথা করয়ে ছেদন 
তবে মুল-শাথ! বাড়ি যায় বৃন্নাবন। 
আমাদের বহু দেশাচার প্রাচীন। দে কালে তারা প্রবর্তিত হ'য়ে" 
ছিল, তাদের উপযোগিতা৷ ছিল সে যুগে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের 
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্ঠ হৃদয়ঙ্রম না ক'রে মাত্র বাহিক বিধান মান! জ্ঞান 
বাঁ বলের প্রসারের পরিপন্থী । ধানের শান ফেলে তু'ষ খেলে দেহ 
পরিপুষ্ট হয় না। তেসনৈ নিরর্থক বিধানের মিগড় উন্নতির অন্তরায় 
ভক্ত বলেছিলেন 


৯৮ 





ফলমূল খাকে হরি মিলেতে| বাছুড় বান্দর হোই 
নিত নাহনেমে হরি মিলেতো৷ জলজস্ত হোই 


তুলসীদাস বলেছিলেন-_ 

পাথর পুজনে হরি মিলে তে! ময় পুজে পাহাড় । 
সত্যই ৃ্‌ 

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ-লালা । 


কৰি রবীন্দ্রনাথ শিখায়েছেন থে নিরর্থরু দেশাচারের বাধন অনর্থ- 
কর। তাদের অত্যাচারও পেমণ-যস্ত্রণ! বাড়ায় । 
ছুই নেত্র করি আধা 
জ্ঞানে বাধ।, কর্খে বাধ। গতি-পথে বাধা 
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর 
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর 
আনন্দে উদার উচ্চ। 


কবি সত্যই বলেছেন-__ 


কশ্মেরে করেছ পঙ্গু নিরর্থ আচারে, 
জ্ঞানেরে করেছ হত শাস্ত্র কারাগারে, 
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন 
করেছ সন্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন_ 
তার৷ আঞ্জ কাদিতেছে। 


আত্ম-দর্শনই তে| আধ্যখযির বাণী। হিন্দু-ধর্ষের প্রাধাম্য এইথানে। 
সামাজিক : অনুশামন সবাই মানে। কিন্ত মনের উন্নতি ব! জ্ঞানের 
প্রসার হয় মুক্ত, চিন্তা ধারায়। তাই অধিকারী ভেদের ব্যবস্থা, স্বরাজ্য 
সিদ্ধির আয়োজন । কবির বলেছেন_- 


সদ্গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ 
তব কয়ল! কী ময়লা ছোটে যব আগ ক'রে পরবেশ। 


হজরত আলি বলেছেন-_ 
মন্‌ আরাফ! নফসে ফকদ্‌ আরাফা রবেবে। 


যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। 

কবি রবীন্রনাথ তাই প্রাণে সুরের আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন । 

উন্নতির পথ-প্রদর্শক বরণীয়। বিস্ত সাধনা প্রত্যেক মানুষের 
নিজের ধর্ম । কনের অবহেলায় মানুষ বৃক্ষ-সম হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ 
মানুষের নিজের প্রাধান্যের বাণী গ্রচার করেছেন 


ভ্াাব্রত্তন্যঞ্ষ 


সস্যস্কপ ক ক স্থ্শ প্রা্চপ চাকপা বাপ কাপ ব্যগা্পা ্প্চপা _্াপা স্থান সাপ স্পা _স্ফা্পাসস্থ 


[৩৫শ বর্ষ-_১ম খণ্ড--২য় সংখ্য। 





তোমার শ্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে 
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে 
দিয়েছ শাসন-ভার, হে রাজাধিরাজ। 


তাই তিনি অভয় বাণী শুনিয়েছেন 


অন্তায় যে করে আর অন্তায় যেসহে 
তব দ্বণা যেন তারে তৃণ সম দহে। 


বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য গঞ্ে পঞ্চে, স্পষ্ট কথায়, উপমায়, সঙ্কেতে ও 
ইঙ্জিতে স্বাধীনতার অভয়-বাণীতে পরিপূর্ণ । স্বাধীনতা চাই মনের। 
বিলাস-বাসনা স্বাধীনতার উপাধি নয়। ভারতের জীবন সরল, ভাবনার 
পথ উদার । তার ভাষ| মিষ্ট, অগ্তরে শোনে দে উদাত্ত র। মাভৈ: 
তার ইষ্ট মন্জ্র। কবির কথায় বলি-_ 


পি 


কোরে! ন| কোরো ন| লঙ্জ। হে ভারতবাসী, 
শক্তি মদমত্ত এই বণিক বিলাস। 
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সন্দুথে 
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শাস্ত মৌমামুখে 
সরল জীবনখানি করিতে বহন। 
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-ম্থঘত নকল রত্ুকে কবি হলাহল বুঝেছলেন। 
তাই হার উক্তি 
আমি পরের ঘরে কিন্ব না আর, ভূষণ ব'লে গলার ফণাসি। 
আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে নটরাজের বাধন গোলা, বাধন পরার 
দিন আগত এ । আজ চাই দুর্দমনীয় সাহস। আজ আত্ম-অবিশ্বাস 
কঠিন ঘাতে নাঁশিতে হবে, পুঞ্জিত অবসাদএভার অশনি পাতে হানতে 
হবে। আজ বলতে হবে_- 
বজে তোনার বাজে বাঁশী, সেকি সহজ গান? 
সেই স্থরেতে জাগবে। আমি দাও মোে দেই কান। 
বলতে হবে__ 
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গে! মোরে 
অশান্তির অন্তরে যেথায় শাস্তি সমহান। 
আজ যদি অগ্রগতির ডাকে কেহ না সাড়া দেয়, রক্ত-মাথা চরণতলে 
পথের কাটা দল্তে হ'বে। 
যদি আলো! না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা 1) 
যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে__. 


তবে বজ্জানলে 
আপন বুকের পাঁজর ঘালিয়ে নিয়ে একল! চলে! রে। 





8) 


্রাপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ 


্রান্ত্রেন্রনাথ কুমারের সঙ্ধলন 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
আধ্য মহাস্থবির একটু অধীরতা প্রদর্শনপূর্রবক ও 
কিঞ্চিৎ কঠোরতা দেখাইয়া! বলিলেন, “ভীরু কাপুরুষ ! 
মিথ্যা কথায় কি তোমর! দও হইতে নিষ্কৃতি পাইবে 
ভাবিয়াছ ?” 

-_ আমি সত্যই বলিতেছি! 

-_-ঘটনার সমাবেশে তোঁমার সকল কথা মিথ্যা প্রমাণিত 
হইতেছে । এখন দেখিতেছি তৌমাকে প্রশ্ন করিলে বৃথা 
সময় নষ্ট 'হইবে। কীষ্ডিবন্রণ, ইহারা যে সকল নিদর্শন 
ইহাদের অভিযানের পথনির্দেশক সঙ্কেতরূপে বা ইহাদিগের 
অন্ুসন্ধিৎকগণের অস্থসন্ধীন কাধ্যের নিয়ন্ত্রণ উদ্দেস্তে 
অভিযান পথে ও বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল সে সকল 
সংগৃহীত নিদর্শনাঁদি ৫কাথায় রক্ষিত আছে? 

কীন্ডিবন্ম্ণ, গৃহকোৌণে রক্ষিত একটি বন্থ্াচ্ছাদিত 
পোষ্টরলিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল, “সংগৃহীত নিদর্শন স সকল 
এ বস্ত্রাবৃত পো্লিকায় রক্ষিত আছে।” 

আধ্য মহাস্থবির বলিলেন, “ইহার! ত স্বেচ্ছায় 
আপনাদিগের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছি। 
ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু অবগত হইয়া তবিষ্মতের কোনও 
রূপ অনাগত বিপদের পথরোধের প্রচেষ্টায় অবহিত হওয়া 
আবশ্যক |” 

কীর্তিবন্মণ বলিল, পআমি সংগৃহীত নিদর্শনসমূহ হইতে 
ইহার্দের আবাসম্থলের নির্দেশ পাইয়াছি। জানিয়াছি যে, 
ইহারা এক বাঁটাতেই বাঁস করে এবং আমি মন্ত্রক্ষা- 
বাহিনীর পঞ্চদশ বর্্সীকে, একজন কর্দ্মাধ্যক্ষের অধীনে 
ইহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়াছি। ইহাদের আবাসম্তলে 
গিয়া যাহা কিছু ইহাদের কর্মপন্ধতির সম্থন্ধে নিদর্শনাদি 
পাওয়া যায় এবং ইহাদের তৈজসপত্রও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে 
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বলিয়া দিয়াছি। তাহারা সকলেই মুখচ্ছদ ধারণ করিয়া 
গিয়াছে । তাহারা অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া 
আসিবে, এইরূপ অনুমান হয়।” 

এমন সময়ে প্রেরিত মন্্রক্ষামগ্ডলীর কর্্ীগণ অধ্যক্ষের 
সহিত বন্দীদিগের বাসস্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিল। আমর! যে কক্ষে বসিয়াছিলাম তাহার! 
সে কক্ষের দ্বার সন্মুথের প্রাঙ্গণে আদিয়া সামরিক রীতিতে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া াড়াইল এবং আমাদিগকে সামরিক রীতিতে 
অভিবাদন পূর্বক একে একে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়! মুখচ্ছদ- 
গুলি খুলিয়া গৃঠকোণে অবস্থিত একটা দারুনিম্মিত আধারে 
রক্ষা করিল, অতঃপর একে একে বাহিরে চলিয়া গেল। 
তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণে পুনর্ধধার পূর্বের মত শ্রেণীবদ্ধ 
হইয়া দীড়াইল এবং কী্ডিবন্মণের তুরধ্যধবনির সহিত তাহারা, 
একে একে সকলে অন্ধকাঁরে দিলাইয়া গেল। রহিল 
কেবল মন্ত্রক্ষামগ্ডগীর নেতা চু সেন। সে লুষ্ঠিত দ্রব্য- 
সমূহ কক্ষতলে রক্ষা করিয়া কীন্তিবন্মাপের নিকট শিয়া 
দাড়াইল। কীর্ডিবর্মণ তাহাকে বলিল, “তুমি এখন 
এইখানেই থাক !” 

কীর্ডিবন্্ণ চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিল/ “চগ্ুসেন, 
কোঁনওরূপে কেহ তোমাদের চিনিতে পারে নাই ত?” 

চণগ্ডসেন উত্তর দিল, “না, কেহই আমাদিগকে চিনিতে 
পারে নাই__এইরূপ ত আমার অনুমান হয়।” 

-কেহ কি তোমাদের বাঁধ! দিয়াছিল? 

_াঁ, ছুইজন আমাদের কাঁধ্যে বাধা দিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহাদের যবন বলিয়াই মনে হয়। আমরা 
তাহাদের মুখ, হাত, পা ও চক্ষু বীধিয়া জড়পিণ্ডের মত 
ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাঘেরই বন্ত্রে তাহাদের 
বাধিয়াছি। 
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এই ছুইজন বন্দী একই স্থানে এবং একই গৃহে বাস 
করে? 

_ হা ইহারা একই স্থানে এবং একই গৃহে ্বতন্র কক্ষে 
বাস করে। 

_ইহাদ্দের কাহারও কি কোনও আত্মীর়-স্বজন 
সেখানে আছে? 

_গৃহে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল--তাহাদের একটি 
ত্র কক্ষে প্রবেশ করাইয়া বন্ধ করিয়! রাখিয়া আসিয়াছি। 
তাহাদের সহিত আমাদের কোনও কথা হয় নাই। আমরা 
পরম্পরের মধ্যে আমাদের সান্কেতিক ভাষায় কথাবার্তা 
কহিয়াছিলাম ; কেহ তাহা! শুনিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে 
নাই। 

আমি চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের-_এই 
বন্দীদের পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ কি?” 

চণ্ডসেন বলিল, “হাঃ ইহাঁদিগের গৃছে বা আবাসম্থলে 
সংগৃহীত দ্রব্যাদিয় মধ্যেই ইহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে” 

_ ইহাদের কি নাম বল ত! 

-_ ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ডেমিটি অস্, অপরের 
নাঁম থিওফিলস্‌_ত্ব কে ডেমিটি অস এবং কে খিওফিলস্‌ 
তাহা আমি বলিতে পারি না। 

আধ্য মহাস্থবিরকে আমি বলিলাম, “ইহাদের সন্ান্ধ 
আমাদের জানিবার বোধ হয় আর কিছু আবশ্তক করে 
না। ইহারা যে গুগুচর ও যবন এবং ইহাদের উদ্দেশ্য যে 
আমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও মন্ত্রভেদ সে সম্বন্ধে 
কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।” 

বিচার সভার সকলেই আমার সহিত একমত হওয়াতে 
আমি পুনর্বার প্রস্তাব করিলাম, “গুগ্তচরের যে চরম শীৃ্তি, 
ইহাদিগকে তাহাই দেওয়া হউক। ইহাই জামার প্রস্তাব ।” 

আমি আর্ধ্য মহাস্থবিরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “আপনার কি মত?” ৃ 

আর্য মহান্থবির বলিলেন, “এ সম্বন্ধে সংঘ যেরূপ 
যুক্তিযুক্ত ও যথাবিধি বিবেচনা করিবেন আমার তাহাতে 
অগ্মমত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না ।” 

আমাদের মধ্যে শেখর অর্থশান্ত্রবিদ রাজনীতিবিজ্ঞান 
ও দণ্ডবিধি সন্বন্ধে পারদর্শী স্থপণ্ডিত। সে তাহার 
পিতার নিকট এখনও এই সকল শান্তর অধ্যয়নে নিরত এবং 
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এই আলোচনায় তাহার সহিত সর্বদা ব্যাপূত থাকে । 
আমি বিচার সংঘের অন্ুমোদনক্রমে শেখরকে দণ্ডনীতি 
অনুসারে বন্দীদিগের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ 
দিলাম। 

শেখর ইহাদের হ্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল বিবৃতি গ্রহ্ণ- 
পূর্বক বিচার করিয়! বলিল, *ইহাদিগের উদ্দেশ্ঠ সন্থন্ধে 
কোনও সন্দেহ বা ইহাদের সপক্ষে কোনও প্রকার 
দোষ ম্থালনের যুক্তি বা বিবৃতি নাই। ইহাদের গৃহ হইতে 
সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী ও পত্রাদি হইতে ইহাদের অপরাধ ও 
ইহাদের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ সপ্রমাণ করিতেছি।” 

আমি বলিলাম, “তবে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের 
চরমদণ্ড অঙ্বন্ধে বিচার সংঘের অনুমোদনের জন প্রস্তাব 
কর। আরও এই সকল সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যাহা তুমি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদেরই বা কি ব্যবস্থা করিতে 
হইবে সে সন্বম্ধেও একটা প্রস্তাব বিচার সংঘের নিকট 
আলোচনার জন্তও উপস্থাপিত কর! আবশ্তাক। তাহাও 
তুমি কর।” 

শেখর কিছুক্ষণ মৌন ছিল-_বোঁধ হয় বিচার্ধ্য বিষয়গুলি 
কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেছিল। কিয়ৎকাঁল পরে শেখর 
বলিল, “শক্রত্বারা মন্ত্রভেদ উদ্দেশ্টে *নিযুক্তকাঁরের শাস্ি 
প্রীণদণ্ড__ইহাঁই দণ্ডনীতির ব্যবস্থা এবং তদমুসাঁরে আমি 
বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিতেছি এবং আরও 
প্রস্তাব করি যে, সংগৃহীত দ্রব্যাদিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হউক । তাহা না করিলে আমাদের 
জাঁণ সংঘের বিপদের সম্ভাবনা আছে ।” 

বিচার সংঘের সকল সমস্তাই এই ছুই প্রস্তাবের সমর্থন 
ও অনুমোদন করিলেন। আরও স্থির হইল যে 
বন্দীদিগের শিরশ্েদন করিয়া প্রাণদণ্ড বিধান করা হইবে 
এবং সংগৃহীত ভ্রব্যসমূহ অগ্রিদাহছ করিয়া তাহাদিগের 
ভম্বরাশি ইহাদের দেহাঁবশেষের সহিত এই বিধবন্ত দুর্গের 
ধ্বংসাঁবশেষের মধ্যে অবস্থিত একটা গভীর জলহীন কূপের 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি দ্বারা এই 
পুরাতন কৃপটাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। 

বন্দাগণের হম্তপদ পুনরায় রজ্জু ছারা বন্ধন করিয়া 
ধ্বংসম্ত,পের প্রান্তে পুরাতন একটা শুদ্ধ কৃপের নিকট 
পণ্ডর গ্ায় টানিয়া লইয়া গিয়া! তাহাদের শিরশ্ছেদের অন্ত 
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পাকা স্কিপ পা্ষা ব্া্া বাপ বাপ বা আসা বাপ আতা 
পরস্তত করা হইল। অস্ত্রাগার হইতে ছুইটি শাণিত কুঠার 
আনীত হইল এবং ত্রাণসংঘের ছুইজন সাস্তাকে এই 
প্রাণদণ্ড বিধানের নির্দেশ প্রদত্ত হইল। চল্লিশজন অপর 
সদশ্য খনিত্র গ্রহণ করিয়া, বন্দীদিগের মৃতদেহ কৃপ মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইলে, মৃত্তিকারাশি ও গ্রস্তরথওসমূহ্বারা এ 
কৃপ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল । জংগৃহীত ভ্রব্যসমূহে 
অগ্নি প্রদত্ত হইল এবং উহাঁদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভক্ীভূত 
করিবার জন্য বাহিনীর একজন সৈগ্য নিযুক্ত হইল। 

্ল্পকাঁল, মধ্যে সকল কার্য সমাধা হইয়া গেল। 
বন্দীদিগের শান্তি বিধানের সময় তাহাদের মুখের ও চক্ষুর 
বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সভয় কাঁতর চীৎকারে 
সেই ভগ্াবশেষ প্রাটীন দুর্গ প্রতিধবনিত হইয়া! উঠিল। 
তাহাও নিতান্ত অক্লক্ষণের জঙ্ক। শাণিত কুঠারের 
আঘাঁতে তাহাদের জীবনের সহিত সেই করণ ক্রন্দনও 
শেষ হইয়া গেল। 

বন্দীদিগের মৃতদেহ কৃপের মধ্যে নিক্ষিগর হইলে সংগৃহীত 
দরব্যসমূহের ভম্মরাশির সহিত মৃত্বিকা ও প্রস্তরথগুসমূহ 
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দ্বারা কৃপ পূর্ণ করা হইল। চল্লিশজন সদস্যের দ্বারা এই 
কৃপ পূর্ণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। 

আমরা সকলে পরামর্শপূর্্বক স্থির করিলাম যে, অগ্ঠ 
রজনীতে বাহিনী পরীক্ষণ স্থগিত থাঁকুক। চারদিগের 
অনুসন্ধানে অগ্য ক্ষত্রপ কর্শচারাদিগের এই বন মধ্যে 
আগমন অসম্ভব নহে। 

এখানকার কাঁধ্য শেষ হইলে শেখর তৃর্যধবনি করিন। 
একজন নাঁয়ক আদিলে তাহাকে বলিল যে, বিশেষ কারণ- 
বশ্তঃ অগ্য বাহিনী পরীক্ষণ হইবে না। সে বাহিরে গিয়া 
তিনবার বংশীধ্বনি করিল। পরীক্ষণ প্রাঙ্গণে সমবেত 
প্রায় পঞ্চশত বাহিনীসদস্ত নিংশব্ ছায়ার মত কৃষপক্ষের 
স্তিমিত জ্যোঁতনালোকে বিলীন হইয়া গেল। আমর1ও 
গৃহে প্রত্যাগমন কঝরিলাম। তখন যাঁমিনী দ্বিপ্রহরের 
প্রথম পাঁদে উপনীত হইয়াছে। 

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মন্ত্রক্ষা 
নামক পঞ্চদশ বিবৃতি । 





(ক্রমশ:) 


| বাংলার মাছ ও মাঁছধরা 


ভ্রীহরগোপাল বিশ্বা এম্‌-এস্সি 


“মাছ ত কেবল জলেই' করে না খেলা 
খেলে বাঙালীর স্মৃতিসরে সারাবেল|।”--মাটির মায়!। 
বাংলাদেশে নদী, নালা, খাল, বিল, ডামস, কোল, নদীমুগ 
্রন্ৃতির প্রাচুরধ্যবশতঃ এখানে যত বিভিন্ন প্রকারের অপধ্যাপ্ত মাছ দেখ 
যায় ভারতের অন্ত কোন প্রদেশে তাহা লক্ষিত হয় না। 
চিংড়িকে সচরাচর মাছ বলিলেও উহ! যে প্রকৃত মৎগশেণীভুক্ত নয় 
তাহা অনেকেই জানেন। এই চিংড়ির মধ্যেও যে অনেক শ্রেণী আছে 
তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাছের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই ভাগ 
কর! যাইতে গারে-আআইশযুক্ত এবং গ্াইশহীন মৎস" 
কই, রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি অধিকাংশ মতস্তই আইশযুক্ত ; 
পক্ষান্তরে সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি মত্স্ত আইশহীন। 
আমাদের পরিচিত মাছগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইল-_ 
ডানকানা, পুটি, মৌরালা, সরলপু'টি, তিনকাটা, খলসে, কই, টেংরা, 
রামটেংরা, আড়, চেলা, ভেদা বা মেনি, বাটা, ফণা, কাজলি ব| 
বাশপাতা, খয়রা, খরসোল।, সোল, গঞ্জার, টাকি, শিঙ্গি, মাগুর, পারসে, 
তপনে, ডেটফি বা কোরাল, ইলিশ, রুই, কাতলা, মগেল, মহাশোল, 


ভোল, রিঠা, টাই, পাঙান, বাগাড়, বোয়াল, গুরজালি, পাবদা, 
ফলি, চিতল, গাংদীড়া বা স্বর্ণ খিড়কি, কালবোস, বাচা, ভাঙ্গন, 
কু'চো, বাইন, চাদা ও পিয়েলি বেলে প্রত্ৃতি। অবস্ঠ স্থানভেদে উল্লিখিত" 
অনেকগুলি মাছের স্বতন্ত্র নামও দেখিতে পাওয়। যায়। 

অনেকে এই প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করিতে পারেন লেখক কি লিখিতব্য 
বিষয় খু'জিয়া পাইলেন না যে এই অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা কর্রিলেন। 
ইহীর উত্তরে বলিতে চাই বর্তমানে দেশে দুধ ঘি যেরূপ দুর্লভ হইয়। 
পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণে বাচিতে হইলে মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ 
দেওয়! ভিন্ন গত্যস্তর নাই। দুধের অভাব মাছের দ্বার! যতট। পুরণ হইতে 
পারে অন্ত কোন সহজপ্রাপ্য থাচ্ছান্রব্যের সাহায্যে তাহা! সম্ভবপর নয়। 
শিক্গি, পারসে, বাটা, মাগুর প্রভৃতি মাছের আমিব পদার্থ দুধের 
আমিষ পদার্থের মতই সহজপাচা ও উপকারী বলিয়! খাছ্যবিদ্গণ স্থির 
করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ কাঁলিপদ বন্থ 
মহাশয় এবিষয়ে বছ পরীক্ষ। করিয়া প্ররূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
আমিষ পদার্থের প্রধান কাজ আমাদের শরীরের আমিষ অংশ অর্থাৎ 
মাংস পেন রক্ত প্রস্তুতির আমিযাংশ গঠন ও পুরাতন পেশী প্রভৃতির 


২৯০২ 








ক্ষতিপূরণ কর! । .যে সব আমিব থান এই কাজে বেশী উপযোগী 
সেগুলিকে উচ্চন্তরের আমিষ খাছ্ধ বল! হইয়। থাকে। এই গুণকে 
পুষ্টিমান (719181081 8109) বলে। আদর্শ আমিষ পদার্থ হইবে 
যাহার শতকরা একশত ভাগই আমাদের শরীরের কাঁজে লাগে। বলা 
বাছল্য, এরূপ পদার্থের সন্ধান জান! নাই। কতকগুলি পরিচিত 
আমিষ থাস্বের পুষ্টিমান হইতে মানের উপযোগিত| ভাল ভাবে বুঝ! 
যাইবে ২ 


খাস্ছাপ্রব্য পুষ্টিমান খাছাদ্রব্য .. পুষ্টিমান 
গোটা ডিম ম্৬ শিঙ্গিমাছ ৮৮ 
টাক! গো-দুদ্ধ ৯5 কই ৮৬ 
ছানা ৬৯ সরপুণটি ৮২ 
ছানার জলের আমিষ ৮৪ রই ৭৯ 
ংন ৭৬-৮৪০ কাতল! ৭৮ 
ডাল ৪০-৫০ ইলিশ ৭৩ 


এস্থলে জানিয়া রাখা ভাল যে মাছের প্রায় বার আনাই জল-_-আমিম 
পদার্থ শতকরা প্রায় ২* অংশ মাত্র। মানুষের শরীরের ওজন যত সের 
প্রায় তত গ্রাম (১১ গ্রামে ১ তোল! ) আমিষ পদার্থের প্রয়োজন । 
ধাহার ওজন ১ মণ ২৬ দের তীহীর ৬ তোলা নির্জল! আমিষ পদার্থ 
আবস্ঠটক। অর্থাৎ ডাল ডিম ছধ মাংস না খাইয়া শুধু মাছ খাইতে 
হইলে ভাহাকে ৬ ছটাক মাছ থাইতে হইবে। অবশ্ঠ তরিতরকারী 
এমন কি ভাঁত রুটি হইতেও আমর! খানিকটা আমিম পদার্থ পাইয়া 
থাকি। বচা বাহুল্য, শরীরের পক্ষে দৈনন্দিন আবশ্যক আমিদ পদার্থের 
অতিরিক্ত যদি খাওয়া যায় ও তাহ! হজম করিতে পারা যায় তবে 
তাহাতে ভাত রুটির মত শরীরের শক্তি সরবরাহের কাজ হইয়া থাকে। 
সুতরাং চাউল ময়দার নিদারুণ অভ্ভাবের সময় ধাহাদের মাছ পাইবার 
সুযোগ আছে তাহার! উহ! বেশী পরিমাণে খাইতে যেন দ্বিধা! না করেন। 
অনেকে বলিতে পারেন মাছ না খাইলে কি চলে না? খুব চলে, যদি 
উপযুক্ত পরিমাণে দুধ প্রত্যহ খাওয়া যায়।. তাহা! যখন .অসম্ভব তখন 
মাছ খাইতেই হইবে। কেহ ব! তৃণলতাপুষ্ট গবাদি পশুর কথ৷ তুলিতে 
- পারেন। থাস্থবিদ্গণ দেখিয়াছেদ__এী সব প্রাণীর পাকস্থলী এত বৃহৎ 
যে মেগুলি যেন কারথানা বিশেষ । সেথানে অনেক প্রকার ভিটামিন, 
আমি পদার্থ প্রভৃতি ঘাস পাতা হইতে গৃহীত নিয়ম্তরের আমিষ ও 
অন্পদার্থ-সংঘোৌগে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। মানুষ যখন গরু নয় তথন 
মে কথ| ন| তুলাই ভাল। উপমা কাব্যেই শৌভ! পায়, রূঢ় বাস্তবতার 
নিকট তাহার স্থান নাই। শুধু শাক ভাত ডাল খাইয়াও মানুষ বাচিতে 
পারে তবে সেরাপ ভাবে বীচ। “মরে বেঁচে কিবা ফল ভাই” বাক্যটির 
দ্বারাই ভালরপে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য আধিক অসচ্ছলতাঁর দরুণ 
আমরা অনেকেই এইরপভাবেই ক্ষীণজীবী, হল্লাঘু হুইয়৷ বাচিতেছি, 
তবে ধাহাদের আধিক সামধ্য আছে ভীহার! নিছক গোঁফারতমি বা 
ধর্মান্ধতার প্রশ্রয় দিতে গিয়া শরীরকে 'ব্যাধিন্দির ও পরিবারের 
অশীন্তির কেন্দ্র করিয়! না তোলেন, ইহাই আমার সবিনয় বক্তব্য। 


ভ্ডা ন্রত্তন্্্ 


স্পা স্ন্ষপা স্পা স্ফাক্রলা ব্ান্কা বাকল ্ান্তপ ব্কন্ডা ্া 


[৩৫শ বর্ঘ--১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা 


সা 


মাছের তেলও অতিশয় উপকারী। বর্তমান তেলের ছুর্ডিক্ষের দিনে 
মাছ থাইলে অনেকটা ভাল তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় তারপর 
মাছের তেল, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছোট বড় নকল মাছের যকৃত 
তৈলই ভিটামিন এ বি১, নিকোটিনিক আ্যাসিড, রিবোফ্র্াভিন এবং ডির 
প্রধান উৎস বলিয়া আমাদের ও অন্তান্ত ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে_হৃতরাং নিয়মিতভাবে মাছ খাইলে এইসব ভিটামিনের 
অভাবজনিত বাযধির জন্য--কড.লিভার অয়েল বা হালিবাটলিভার অয়েল ' 
কিনিয়! পয়সা খরচের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মায়েদের এবং বাঁড়তির 
বয়সে ছেলেমেয়েদের এই সব ভিটামিনের চাহিদা খুব বেশী। ডিম 
এবং ছুধে এসব ভিটামিন থাকে, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ কর! যখন 
ক্রমশঃ অসস্ভব হইয়া ঈাড়াইতেছে তখন মাছের শরণ লওয়া ভিম্ন উপায় 





“নাই । ছোট মাছের যকৃত তেল পৃথক করা যায় ন৷ তবে সাধারণতঃ 


রাম্নার সময় সে তেল মাছের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে থাকিয়। যায়। 
ধাহাদের দঙ্গতি আছে ভাহারা বড় মাছের ভেল বাজার হইতে পৃথক 
কিনিয়া আনিয়া বড়া করিয়া অথব! পালং বা অন্থধিধ শাকের সঙ্গে 
ঘণ্ট করিয়৷ খাইতে পারেন। ইহাতে মাছের তেলের ভিটামিন এ 


ব্যতীত শীকের ক্যারোটিনগুলিও তেলের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে 
গ্রহণযোগা হয় এবং ত্র কারোটিন শরীরের মধ্যে ভিটামিন 
“এতে পরিণত হইয়| শরীরের সৌকষা সাধন করে। ভিটামিন 


এর অভাবে রাতকানা! রোগ এবং ডি-র অভাবে বাড়তির 
বয়সে ও প্রস্থতীদের রিকেটস রোগ জদ্মে। ভিটামিন এ এবং 
রিবোফ্রল্যাভিন চোখের পক্ষে অতিশয় উপকারী । নিকোটানিক আসিড- 
এর অভাবে নানারূপ চদ্নরোগ জন্মে এবং হিটামিন বি, স্াযু সতেজ ও 
কোষ্ঠ পরিষার রাখে এবং কার্ধোহাইড্রেট খাছা অর্থাৎ ভাত রুটি 
প্রভৃতিকে শরীরের কাজে লাগাইতে সাহায্য করে। যদিও শাক পাতার 
ক্যারোটিন স্নেহ পদার্থের সহিষ্ঠ উদরস্থ হইলে মানুষের লিভারে গিয়। 
উহা ভিটামিন এ-তে রাপান্তরিত হয়--তবে বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যারামে 
এবং অনেক প্রকার শারীরিক অবস্থায় উহা] সম্যক হইতে পারে না। 
স2/007705 2 816010170- পুস্তকে ইা লিখিত আছে। হৃতরাং 
প্রাণীজ খাদ্য হইতে ভিটামিন এ পাওয়া দরকার । দুধের পরিবর্তে মাছ 
খাওয়া এই হেতু অপরিহাধ্য। 

মাছের তৃতীয় উপকারী পদার্থ উহার ক্লাটা। অনেকেই জানেন 
আমাদের হাড়, দাত প্রত্তৃতি পদার্থ চুণজাতীয় উপাদান বা ক্যালসিয়মের 
লবণপদার্থে গঠিত। ছুধ ক্যালসিয়মের একটি বড় উৎস। অনেক- 
প্রকার শাকেও ক্যালসিয়ম লবণ থাকে তবে কোনও কোনও শাকে 
অকৃস্তালিক আযাসিভ বিদ্্মান থাকে বলিয়। এ ক্যালসিয়ম শরীরে ভাল 
গৃহীত হইতে পারে না। আমরা পানের সঙ্গে যে চুণ খাই উহাতে 
অনেকট! ক্যালসিয়ম পাওয়া যায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মায়েদের 
এবং বাঁড়তি বয়মের ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়মের চাহিদ। খুব বেশী। 
এ'দের পক্ষে নুদ্র মত্ত থুবই উপকারী । অনেকেই হয় তো জানেন 
বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ছোটমাছকে চুণোমাছ বল! হইয়! 


শ্রীবণ_-১৬৫৪ ] 


থুলাল্প মাছ ও মাছ 


. ৯৯০২৪ 


তত ্পাক্তপা ব্কাপা জান্তা ব্জানতপ বাপ ব্কাকপা বালা ব্যান স্পা ব্গাপা স্থল সকল সা স্কিন স্পা স্পা ব্যাক্তি প্ফাকতপ বাতা 


থাকে । আমর। খাগ্যবিজ্ঞান পড়িয়া যাহা শিখিতেছি আমাদের দেশের 
লোকের! সেকাল্লে সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলেই তাহ। জানিতেন। সুতরাং 
পুঁটি, টাংরা, বাশপাতা, খল্সে। পিয়্যেলি, পাবদ।, ফণানা, খয়রা 
প্রভৃতি মাছ যে নগণ্য নয় তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে । এই নব মাছের 
গনেকগুলিই ভাঁজিয়া খাইতে বেশ উপাদেয় ও মুখরোচক এবং একটু 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চিবাইয়া! গাইলে উহাদের কাটা অবেশেই 
গলাধঃকরণ করিয়। উপকার পাওয়। যাইতে পারে | বিবেচন। মত এই 
সব চুনোমাছ প্রন্থুতি বা ছেলেমেয়েদের খাওয়ান হইলে বহুবায়সাধ্য 
ক্যালসিয়ম ইন্জেকশন বা ক্যালসিয়ম ঘটিত উষধের ধার ধার্টরতে হয় 
মা। আশ। করি বিজ্ঞানসম্মত এই আলোচনা অনেকেই মনে রাখিবেন 
এবং হাহা দৈনন্দিন জীবনে পালন করিয়। এই দারুণ দুর্দিনে কথঞ্চিৎ 
শান্তিময় জীবন যাপনের চেষ্ট। করিবেন । 

এক্ষণে মাছধরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। জালের ব্যবহার 
না করিয়। মোটামুটি ঘে সকল উপায়ে মাছধরা ইয়া থাকে এখানে তাহার 
কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়| যাইতেছে । 

বিন। জালে মাছধরার মধ্যে বড়শিতে মাছধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ছইল বাঁ ছোটছিপের সাহায্যে সুতার সঙ্গে ফাতন। সংযুক্ত বড়শি ফেলিয়া 
মাছধরার কথা সকলেই জীনেন। মাছধর! থেকে বাংলা! ভাষায় অনেক 
কথা আসিয়াছে "টোপ গেলা" কথাটি তাহাদের মধ্যে অগ্যতম। পদ্মা 
বা বড় নদীর ভাঙ্গনের মুখে জলের আবর্ডের মধ্যে বছ লম্বা এবং মোটা 
হুতাঁর সঙ্গে সাধারণতঃ কেঁচোর টোপঘুক্ত একগোছা বউ বড়শি ফেলিয়া 
বোয়াল, আড়, সুগেল, চিতল প্রস্থতি ধরা হইয়া থাকে! এই বড়শিতে 
কোনও ফাতনা থাকে না- ইন্টার পর ঘণ্ট। হৃতা ধরিয়! বাঁসয়। থাকিতে 
হয়, যখন মাছে টাঁন দেয় তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হেচক! টান দিয়া মা 
গাখিয়। কিছুক্ষণ খেলাইয়। ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় তুলিয়া থাকে । এই প্রকার 
বড়শিকে 'তাগি' বলে। বহক্ষণ অনন্যর্মনে একদুষ্টে স্তার পানে চাহিয়া 
বসিয়। থাকিতে হয় বলিয়। বাংলায় কোনও কোনও অঞ্চলে একাগ্র মনে 
কোন বিষয়ের সাধনাকে চলতি ভাষায় 'তাগি ফেলে' বদ। বলা হইয়া থাকে । 
পন্মার অনতিগন্ভীর অলন্োতযুক্ত স্থানে পশ্চিম দেশীয় এক শ্রেণীর লোকে 
ছোট নৌকাযোগে বড়শির সাহায্যে মাছ ধরিয়া! ঘাকে। তাহার! 
একস্থানে বাশের খুটি পুতিয়া তত্মংলগ্র মোটা দড়ি প্রায় একমাইল 
দুরবর্তী অপর খু"টির সঙ্গে বাধিয়। দেয় এবং সেই দড়ি হইতে অসংখ্য 
বড়শি ৬৪ হাত লম্বা দরড়ির সাহায্যে মোটা দড়ির ১৫।২* হাত ব্যবধানে 
বাধিয়! ঝুলাইয়। দেয়। এই লব বড়শিতে এ'টেল মাটি, ( পচ! গোবর ) 
পচা খৈল প্রস্তুতি একত্রে মাখিয়া বড়শিতে গীঁখিয়া টোপরাপে ব্যবহৃত 
হয়। কয়েকঘণ্টা পর পর ছোট নৌকযোগে বড় দড়ি অনুসরণ করিয়! 
বড়শিগুলি তুলিয়া দেখা হয়। টোপ না থাকিলে নৃতন টোপ লাগাইয়! 
দেওয়। ও কোনও বড়শিতে মাছ গীখিলে তাহা খুলিয়া নৌকায় 
রাখা হয়। রিঠ।, আঁড়, বোগাল, পাঙাস প্রস্তুতি মাছ এইভাবে ধরা 
হইয়া থাকে। 

এতক্ষণ নির্জীব টোপ সাহায্যে বড়শিতে মাছ ধরার কথা বল! 





হইল। সঞ্জীব টোপ সাহাধ্যে বড়শিতে মাছ ধরার বিষয় বল! যাইতেছে। 
বড় নদী সংলগ্ন কোল, ডামস, খাল ব৷ বড় বিলে. যখন প্লাবনের জল 
প্রবেশ করে তখন শক্ত বাঁশের ডগায় শক্ত দড়ি বাধিয়! দড়ির অপর প্রান্তে 
মোট। বড়শিতে ব্যাং, টাকিমাছ, টাংরা বা অন্য ছোট জীবিত মাছ গাখিয়। 
ছিপটি এমন ভাবে জলের কিনারে বা হাটু জলে পু'তিয়! রাখ! হয় 
যাহাতে ছিপের অপর প্রান্তের দড়ি সংলগ্ন বড়শিবিদ্ধ মাছটি অপেক্ষাকৃত 
গার জলে ঠিক জল ছু'য়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে ছল্‌ ছল্‌ করিয়া 
নড়িতে থাকে । বোয়াল, আড় প্রন্তুৃতি বড় মাছ শিকার ধরিতে আসিয়া 
যেই হাবল দেয় অমনি উহ! বড়শিতে আটকাইয়! যায় এবং তীরস্থ 
বড়শির মালিক আপিয়! এ মাছ তাঁড়াভাড়ি খুলিয়৷ লয়। স্রোতস্বতী 
নদীর তীরে প্রথর স্বোতের মুখে অনেক সময় প্ররূপভাবে জীবিত মত্চ্ত 
সংযুক্ত বড়শি স্থাপন করিয়। নিকটে পাড়ের উপরে তি হাতে করিয়া 
লোক বসিয়া থাকে । ই মাছের লোস্তে কোন বৃহৎ মতন বড়শির মাছ 
ধর ধর করিতেছে দেখিলেই জুতি নিক্ষেপ করিয়া এ বৃহৎ মৎস্ত ধরা 
হইয়। থাকে । এইরাপ বড়শিকে মধ্য বাংলায় স্থান বিশেষে 'জিয়াল।' 
দিয়া মাছ ধরা বল! হইয়! থাকে। 'পুটি মাছ দিয়! রই মাছ ধরা'__ 
নামে যে প্রবাদটি প্রচলিত আছে তাহা! এই জিয়াল| দিয়া বা জীবিত 
ছোট মাছের সাহায্যে বড় মাছ ধরা ব্যাপার হইতেই আসিয়াছে। 
বল। বাছল্য, পু'টি মাছ অতিশয় ক্ষীণজীবী বলিয়া উহা কখনও জিয়ালারাপে 
ব্যবহৃত হয় ন|। 

উদ্ভিজ্জ টোপের সাহায্যে বিনা বড়শি ও সুতায় মাছ ধরার খবর 
বোধ করি অনেকেই জানেন না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই 
ব্যাপারটি বিকৃত করিতেছি । বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শরৎ ও 
হেমস্তকালে হাটে এক রকমের শেওল| কিনিতে পাওয়া যায়---শুকনো লদ্ঘা 
লতার স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ সল্প সুতার গোছের মত কালে! কালে। 
শেওলা। বিল বা ঠিক ডোবার ডাঙ্গায় তীরে গর্ভ খু'ড়িয়া একটি হাড়ি 
জলের দিকে ঈমৎ কাৎ করিয়া বসান হয় ; হাড়ীর মধ্যে জল না ঢুকিতে 
পারে তজ্জন্ত হাড়ীর মুখ ও জলের ধারে কাদ।র ছোট বাধ দেওয়া হয়। 
সেই বাধের নিকট হইতে জলের মধ্যে পাচ ছয় হাত বা তার বেশী দূর 
পথ্যন্ত পাটকাঠি আড়াআড়িভাবে অস্কের গুণ চিত্নের মত বপান হয়। দুই 
দুটি পাউকাঠি গায়ে গায়ে এমনভাবে জলের উপরে থাকে যে তাহার উপর 
দিয় লম্বালশ্থিভাবে ত্র শেওল| বিছাইয়! দেওয়া হয় এবং শেওলার 
অগ্রভাগ জল ছয়! ছোঁয়। হইয়। থাকে। এ শেওলার গন্ধে আকৃষ্ট 
হইয়।_টাকি গ্রন্ভৃতি মাছ ক্রমশঃ তীরের দিকে অগ্রসর হয় এবং 
শেওলার শেষপ্রান্তে অর্থাৎ হাড়ির মুখের বাধের নিকট আসিয়৷ লাফ 
দিয় হাঁড়ির মধ্যে পড়িতে থাকে । সকালে গিয়। হাড়ি ভর্তি মাছ 
ও শেওলার গোছাটি বাড়ি আন! হয়। গ্রীমের লোকেরা ইহাকে 
“হাড়া পেতে" মাছ ধরা বলে। একটি শেওলা অনেকদিন 
এইরূপে ব্যবহার কর! লে । বিনা জালে মাছধরার অবশিষ্ট প্রচলিত 
প্রণালী এবং বিভিন্ন জাজের বিষয় পরে আলোচনা! করিবার ইচ্ছা 
রহিল। 


আানাহানাারারারারেই 


আগার্দিি 


(পূ্য প্রকাঁশিতের পর ) 

নাঃ রঞু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই 
বদ ছেলে, খারাঁপ ছেলে । 

দূর থেকে দাড়িয়ে ধডিয়ে দেখে মনসাঁতলায় মার্বেল 
খেলা চলছে। শব উঠছে ঠকাস্‌ ঠকাস্‌। তেম্নি 
উল্লসিত টাৎকাঁর কানে আমে : উদ্ডু কিপও হাত ইস্টেট 
_অল্‌- ফিপটিন- টুয়ের্টি-- 

ভোনা ডাঁকে, বধু রঞ্জু-উ--উ-- 

মন ছল ছল করে ওঠে__প্রতিজ্ঞ| বুঝি আর টেকে 
না। কিন্ত নিজেকে সামূলে নেয় রগ্ু। তারপর দৃষ্টিটা 
ফিরিয়ে নিয়ে চলে আগে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি ছুয়োর 
পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিগ্রের 
নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে স্বর করেছে 
আজকাঁল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির 
ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোৌকে ভেঙে 
টুকরো টুকরো করে, একটুকরো ঝাকারি কুড়িয়ে নিয়ে 
ওগুলোর তলায় খুড়ে খু'ড়ে খু'জে দেখে রাজছত্রের নীচে 
সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাড, ধ্যানস্থ হয়ে সে আছে কিনা । 

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে 
নিজের একটা নতুন কূপ আবিষ্ষার করল রঞ্জু। ছুপুরের 
রৌন্রে আমবাঁগানের আড্ডাটা তাঁকে ডাকল না, ওই 
রৌদ্রটাই তাকে ডাক দিলে। ঝরাং ঝরাঁং শব করে 
যেদিকে কাঁটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যেবেলায় 
গীয়ের লোক শহরের কাজকর্ণ শেষ করে জুতো হাতে 
রে যেদিকে জঙ্গনে ঘের! মেঠো পথটা দিয়ে অনৃষ্থ হয়, 
আশ্চর্য স্বরে ভাক দিয়ে যেদিকে হুল্দে পাখি উড়ে যাঁয়__ 
শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিশৃঙ্খল অজানা. রাস্তাটা বজুর 
নাড়ীতে নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ জাগিয়ে তু্ল। . 

রষ্ু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দুরে আছে 


০ 


€৬ 


কাঞ্চন নদী। বৃষ্টি ধোয়া ভিজে আকাশেয় মতো! ছলছলে ' 
নীল তার জলের রঙ, তাঁর পাঁচ হাত নীচে হুড়িগুলোকে 
পযস্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর 
অবধি সাদা বালি বক ঝক করছে,সেই মিহি মথমলের মতো| 
নরম বালির ওপরে বক আর কাঁদা খোচার পায়ের ছাপে যেন 
আল্পনা আকা । অজন্্র বইচির বন সেখানে যেন ফলে 
ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চাঁয়। তাঁর ওপর দিয়ে. 
রেলের মন্ত বড় পুল-কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে 
আধ মাইল লহ্থা। 

ছোট নদী কাঞ্চন__নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই 
নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে 
লোকের মনে। তাঁর আশেপাশে বহদুর জুড়ে একটা! 
নির্জনতা থম থম করে। লোকে বলে কালী বাদ করেন 
নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঁঝখানে_যেখানে 
বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে থেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী 
নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত 
একটা দহ আছে। আর সময়ে অসময়ে সেই দহ থেকে 
নাকি বিশালকায় একথানা কালীমৃতি ভেসে ওঠে জলের 
ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্ব; তার 
হাতের থড্ী থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে । অমন 
শান্ত নিম্তেজ নদী তাই প্রতি বছর ছুটি একটি করে 
নরবপি নেয় দেবীর তৃপ্তির জন্টে, অতি সতর্ক সাতারুও 
কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা! 
রহস্য । | 

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস 
আছে। | 

সে ইতিহাস পুরোণো_যখন এদিকে প্রথম রেলের 
লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী 
এমন করে মরে যাঁয়নি। তার শ্োত ছিল প্রচণ্ড, তার 
গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও 
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১৪৫: 


ক স্কাম্পা্পান্লিক্পা্পিখপান্পিন্পা কাস স্কিপ পাপা কাপ ি্পা সপি্পাপকা্া বাপ বাপ ব্কা্পা বলা কাদা ব্কা্পা বাপ প্লাস বাতা বাকা জানা 


কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। শোতের 
মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেম্নি 
ভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেদে যেতে লাগল 
তাঁর আর ঠিক ঠিকানাই নেই। | 


_. তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ম্রেচ্ছ ছিলনা, তাদের. 


দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোন! যায়। তাই সাহেব 
এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখরেন, রাত্রির কালো জগের ওপর 
অতিকায় একটা কালীমৃতি শোভা পাচ্ছে। সে মূতি 
সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পুজো দাও তাহলে 
পুল বাধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা 
মা তাই হবে, তোমার পূজো দেব। 

পূজোর আয়োজন হল। পুক্ুত এলেন, পাটা ব্পি 
হল। কিন্তু অমন জাগ্রত দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠো- 
কালীর মতো শুধু পাটার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। 
নিজের প্রাপাটা নিজের হাতেই তিনি যথাসময়ে আদায় 
করে নিলেন। ও 

ঘটনাটা ঘটল এরই দ্দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে 
কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার ফাপা চো, বগাচ্ছিল, ওই 
চোঙটার ভেতর দিয়ে তাঁরা পিলারের গাথনি তুলবে। 
সব ঠিক আংছে, দিব্যি সাফন্ফ কাঁজ চলছে_এমন সময় 
কোথা থেকে কী থে হয়ে গেল, অতবড় চোওটা দেখতে 
দেখতে ঠিক ছুমিনিটের মধেছ যেন চোরাবালির টানে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো 
যৌলোজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেলনা। সার্ক হল 
রক্তলোলুপা দেবীর পুজো । 

তার পরে বিনা বাঁধায় পুল গড়ে উঠন। মঞ্ড বড় 
লোহার পুপ। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে ভার 
বেশি, আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। 
ঝমঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, 
যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাঁড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, 
কেউ তাদ-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তার! 
জানেনা । 

কিন্তু সেই যে শুরু_সেই থেকেই ধারাটা চলে 
আসছে। প্রতি বছর কালী তাঁর নিয়মিত বলি আদায় 
করে নেন। দলবল না থাকলে লোকে নদীতে নান করতে 
নামেনা, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে তারা 


ভয় পাঁয়। নির্জন বাঁলির চর আর হৈচিবন নিয়ে রহস্যসয়ী 
কাঞ্চন কলচঞ্চল| ধারায় বয়ে যাঁয়। 

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞুঃ-দেখেছে তিরিশ 
সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্ত। তার রক্তের ভেতরে 
আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছেঃ সেই 
জলের গান বাজে উল্লসিত ছন্দে। রঙ জলকে ভালোবাসে, 
নদীকে ভালোবাসে । তাঁই ভয়ের জাল দিয়ে ঘেরা 
এই বিচিত্রক্সোতা কাঁঞ্চনও তাঁকে ডাক দিলে। 

একদিন দুপুরে যখন আবার তেম্নি করে ডাঁক দিয়ে 
একটা হলদে পাখি পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল তখন রঞ্জু 
আর থাঁকতে পারলনা । অবিনাশবাবুর সেই নিশির 
ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে- ছায়ায় ঘের! 
বাতাবী লেবু গাঁছের নীচেকার আদনটি ছেড়ে সে উঠে 
দাড়ালো । 

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, 
এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল খাঁছুর ডাঁক। 

_রঞজু। এই রঞ্জু? 

রঙ্গু থেমে দাড়ালো । 

_-ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? 

রঞ্জু আর জবাব দিলেনা, নীরবে এগিয়ে চলল । 

পেছন থেকে ঠীষ্টর] করে উঠল খীছঃ ইস্‌) বড্ড 
ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই 
কইবেন না! ০১০ 

রঞ্ু চলতে লাগল। এ ধরণের পথ তার অচেনা নয়, 
এর সঙ্গে তার শৈশবের নাজীপুর একাকার হয়ে গেছে। 
এ শহর মুকুন্দপুর নয়, এখানে দৌতলা-তেতল! বাড়ি নেই, 
এখানে বাধানে। রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে 
সরকারী আলো জবলেনা। এখানে বন-জঙ্গল। আমের 
বাগান, খড়ের চাঁল দেওয়া ছোঁট ছোট বাড়ি। রঞ্জুর 
মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, ব্ছুদিনের তুলে 
যাওয়া মাটির ছোয়। লেগে সবীঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে 
উঠল তার। | | 

রেল লাইন পাঁশে রেখে রঙ চলল। বেশ লাঁগে 
আাঁনা পথ দিয়ে, চলতে, অন্ুত 'মোহ জাগে একটা। 
মনের ভেতরে হারিয়ে খাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে 
নুকিয়ে। যা চেনা সে তো চিরদিনই চেলা। তাঁর 
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ভেতরে বিম্ময় নেই, তাঁর মধ্যে এমন কিছু নেই. যাঁকে 
দেখে তুমি বলতে পারো এ আমাঁর-_এ একান্তই আমার। 
এই শহর, এই ৰাঁড়ি ঘর, ওই ল্যাম্পপোষ্টগুলো, আমের 
বাগান, ভূপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা 
' পুকুর আর আছিকাঁলের সেই অতিকাঁয় জাম গাছটা-_ 
এদের ওপরে নিজস্ব কোনে! দাবী নেই রঞজুর। এ ভোনার, 
এ খাছুর_এ আর সকলের । কিন্তু এই পথটা যা 
সহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন 
আর উচু নীচু অসমতলের ঘধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে 
আফ্রিকার ছুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র 
আম্বাদন আছে একটা । হয়তে। কোনো নতুন ফুল চোখে 
পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি) 
কোনো নতুন পাঁখি__যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে 
মেঘমালার পুরীর রূপোর ঈলাড় থেকে সোনার শেকল কেটে 
বেরিয়ে এসেছে । এখানে যা দেখবে সব একান্তভাবে 
তৌমার--যা পাবে দব তোমার নিজম্ব। এ পথচলা নয়, 
এ আবিষ্কার । 


চলতে চলতে-__বাঁঃ এই কি কাঞ্চন! এই কি সেই 
ভয়ে থম থম্‌ করা আশ্চর্য নদী! 

কিন্তু রঞজুর ভয় করল না) ছম ছম করে উঠল না 
শরীর। রঙ আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছুপুরের রোদে 
অনেকটা জুড়ে ধরধবে মিহি বাঁলি রূপোর মতো ঝিকমিক 
করছে, তার ওপরে দেখা যাঁয় এক ফালি নীল জল। এত 
শান্ত, এত মৃছু যে আোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু 
দুরে রেলের পুলটা টাঁনা রয়েছে, তাঁর বারো আনিই শুকনে! 
ভাঙা বালির ওপর দিয়ে! সব দ্থাঁভাবিক, সব সহজ। 
অল্প অল্প বাতাদ দিচ্ছে, ছুটি চাঁরটি করে বাঁলি উড়ছে, 
ছোট-থাটো! ছু একটা! বালির ঘুর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে 
ভেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা । এ নদী ভয় 
জানায় নাঃ নেশা ধরায়। 

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঙ পায়ের 
প্লীচে যেন ফৌশ.কী পড়ে যাচ্ছে এম্‌নি মনে হয়। কিস্ত 
তবু খারাপ লাগছে না । এগিয়ে এদে জলের কাছে বসল। 
বদল ভিজে তিজে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা 
ডুবিয়ে । “পায়ের ওপর দিয়ে তিমু তি করে শ্োত বয়ে 
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যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী 
চমতকাঁর ঠাণ্ডা জলটা! বসে বসে রগ দেখতে লাগল 
কেমন করে এক একটা ছোঁটো ছোটো রূপোলি মাছ , 
জলের ওপরে অকারণ আননে ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর 
কেমন করে মাছরাঙার| মাথ! নীচু করে তাদের ওপরে 
তীরের মতো পড়ছে ছো দিরে। 

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা! । পেছন থেকে মূ 
গলায় কে ডেকেছে, রঙ! 

রঞজুর মুখ দিয়ে ভ়-বিহ্বল একটা! স্বর বেরুল আপনা 
থেকেই £ মাকালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে তার 
সাহস হল না__ভয়ে হাঁত পা! পাঁথর হয়ে আসতে চাইছে ।" 

যে পেছন থেকে ডেকেছিল সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্‌ 
খিল্‌ করে হেসে উঠল। 

_মাঁকালী কিরে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা 
করছিস নাকি? 

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা 
গে তাঁদের পাড়ারই একটা ছেলে। পরিমণ। 

_পরিমল-তুই ! 

_হ্যাআমি। ভয় নেই-ভূত নই। 

তুই এখানে কেন? 

সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই 
ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে'চাঁইছিলাম। 

--আমি_রঞু ঢোক গিলল একবার £ আমি এখানে 
বেড়াতে এসেছিলাম। 

পরিমল আবার হেসে উঠল। তাঁর পর রঞ্জু পাঁশেই 
বালির ওপরে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুর 
রোদে! বেড়াঁবার আর সময় পেলি না নাঁকি। 

বঞ্ু জবাব দিলে না। 

তরল গলায় পরিমল বলে চলল; এখানে ভয় আছে, 
তুই জানিস? 

-জানি। 

তবু আদতে ভয় করল না? 

-না। 

শনাকেন।? 

এখানে তো ভূত নেই) ম| কাপী আছে। দেবতাকে 
কেন ভয় করব? 
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পরিমল. আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জল 
হাসি_এত সহজে ছেলেট! এমন করে হাঁসতে পারে__ 
আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ওসব বিশ্বাস করিস কেন? 

বাঃ দেবতা বিশ্বাম করব না? 

কচু! দেবতা থাকলে তো? 

_কী যাঁ তা বলছ সব। এই নদীতে ম! কালী 
আঁছেন। 

-তোর মুড আছেন !-পরিমল একটা াচ্ছিলোর 
ভঙ্গি করলে : আঁমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি 
এখানে । কোনোদিন কোনো কানী-ফাঁলীর টিকির 
ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে 
তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আবে 
কোন্‌ দুঃখে? 

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথ| সুগ দিয়েও উচ্চারণ 
করতে আছে নাকি! অবাক বিশ্ময়ে রপ্তু তাকিয়ে রইল 
পরিমলের দিকে ! পরিমল হাঁসছে, কিন্তু জোরে নয়। 
মুচকি মুচকি দুষ্ট মির হাসি। 

তুই তো সাংঘাতিক ছেনে পরিমল। 

_সেই জন্থেই তো তোদের ভোনা আয1গ কোম্পানীর 
সঙ্গে আমার বনি-রনা হয় না। 

কথাটা! ঠিক। মনশাতলার ছেনে হয়েও পাড়ার 
কারো সঙ্গে খুব সম্প্রাতি নেই পরিমলের | মাঝে মাঝে 
আগে মানেল খেলতে আমত, কিন্তু এত থাঁরাঁপ খেলত যে 
পাচ মিনিট পরে ভোনা। তাঁর সব মা্বেলগুলো পকেটন্থ 
করে ফেলত। দেজন্যে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, সুখ 
- কালো করেনি একটুও। তা ছাঁড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে 
মেশামেশি তাঁর একেবারেই নেই। তাঁর বাবা শহরের বড় 
উক্কিল। মন্ত বাড়ী তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, 
মযুর চরে। বিকেলে দেখা যাঁয় পরিমল আর তার বোন 
সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটোডুটি করে বেড়ায়। 

ভোঁনা মুখ ভে'চে তাঁর অভ্যন্ত রীতিতে বলেছে, ওর! 
বড়লৌক, অহঞ্কারে একেবারে চারথানা হয়ে ফেটে পড়ছে। 
আমাদের সঙ্গে ওরা মিশবে কেন? 
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রঞুরও তাই ধারণা ছিল.। সত্যিই কোথায় যেন. একটা 
বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতস্ত্যের একটা সীম! 
রেখা-যে রেখা ওরা যেন অতিক্রম করতে পাঁরে না। 


'বয়দের তুলনায় পরিমল একটু বেশি ল্া-স্ন্দর স্থগঠিত 


শরীর, ভোনাঁর একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, 
আর রওটা অত ফর্স। বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে 
চোখের তাঁর! ছুটোয় কগিল বর্ণ। কথা বলার চাইতে 
হাসে বেশি, আর যখন হাঁসেনা তখনও চোখ ছছটো যেন 
হাসিতে অল জল করতে থাকে তার। সে বড়লোক--এই 
অপরাধে ভোলি! অবশ্ত সুযোগ পেলেই তাঁকে বাঁকা বীকা! 
কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রুক্ষেপ করে নাঁযেন 
এই সব তুচ্ছতাঁকে অবহ্লো! করবাঁর মতো সহজাত কবচ- 
কুগুল নিয়েই সে জন্মেছে । তাই পরিমল পাড়ার ছেলে 
হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা। 

এই সমগ্টুকুর ভেতরে এক সঙ্গে এতগুলো কথা! ভেবে 
নিলে রগ । 

কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল? 

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দীড়িয়ে বললে, 
সে কথা আজ বলব না। 

_কেন? 

--সময় হয়নি। 

_কিসের সময়? 

__সব কথ। বলবার । 

_কী এমন কথা?-রঞজুর যেমন বিল্ময় তেম্নি 
কৌতুহল বোধ হল। 

পরিমল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। বললে, আর এখানে 
বসে রোদে টাদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঞজু। বাড়ির থকে 
যাবি তো! চল। 

নীরবে রঞুও উঠে দাড়ালো ॥ পরিমলের মুখের দিকে 
তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল 
না। শুধু তখন যেন মনে হল, পরিমঙগ এমন একটা জগতে বাস 
করছে য| তাঁর পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদুরে--যে 
জগতের দরজা আঁজও তাঁর কাছে অবরুদ্ধ! (ক্রমশঃ) 


সি কি 
০2 স্পা রর সি 


_ শিষ্পী শরন্শীলকুমার মুখোপাধ্যায় 


| সাহমী বৎলর পুর মাত্র আঠারো! বৎসর ব্রসে ইনি নিজের দেশ ও আত্মীয়- 


ঘাংলার বাহিয়ে শিল্পকলা প্রচারের জন্ দায়ী অল্প কয়েকজন ছ্‌ঃ 
বাঙ্গালী-শিল্পীর মধ্যে প্ীহবশীলকুমার মুখোপাধ্যান্ একজন | প্রায় দশ হজ ছাড়িয়া মাজরাজে যান শিল্পশিক্ষা: করিতে ছাত্রাবসথায় বছ বাধা 





শ্রীবণ ১৩৫৪]  শিঙ্গী শ্রীপ্ুখীলক্সীর সুখ্োপাধ্যাক্স ্ ৯০৮ 


ণ জাতে শ্পািপাপিপাস্পিপান্পপান্পিপাস্সিসপাসপিন্পাক্পাপান্পি 
বিপত্তি এবং আঅত্য্ট আর্থিক ত্মনাট্ সন্থেও তিনি সমম্মাদে আর্টস্কুলের শিরী এবং শিল্পরশিক সমাজে জূপরিটিত। শুধু আমাদের দেশেই নয়। 
শেষ পরীক্ষায় উত্তর হন। ভাঁজ হুশলকুসায়ের শিল্প আমাদের দেশের বিদেশেও ইহার শিল্প স্থষ্টি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। 














“বোহেমিয়ান্ম"-- ( শিল্পীবন্ধ ল্যানার্টের ডিও ) * ...€ 





১৯৯০ 


স্ডাবভল্বহ্ধ 


[৩৫শ বর্-_১ম খণ্ড২য় সংখ্যা 


শাস্সা্পা মি স্্ স্প্প প্প স্পা পাপ সালা ্পিসান্পিপাস্পিান্পিপান্সিা নক্সা স্কিপ কাক স্রক্ষ সবাক সক কা ব্রা কা ক্কাা-ন 


গত নভেম্বর মানে ভারতীয় সরকার, প্যারিম সহরে ইউনেঙ্ছে 
(0. ই প. 8. 0. 0) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য সমসাময়িক 
বিধ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের 'অস্কিত পঞ্চাশটি চিত্র সংগ্রহ করেন। 
হণীলকুমারের একথানি চিত্র এই বিশিষ্ট সংগ্রহের অন্তভূক্তি হয়। 
সম্প্রতি এই চিত্র সংগ্রহ লগ্নে “ইন্ডিয়া হাউসে প্রদ্জিত 
হুইয়াছে। 

শিশুশল্পের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, সাধারণ শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে 
ছাত্রছাত্রীদের মন তৈয়ারী করিতে শিল্প শিক্ষ। যে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
স্থধীলবাবু কার্যকরী পরীক্ষা দ্বারা তাহ প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার 
ফলক্বরূপ মশ্্রতি মাদ্রান্ শিক্ষা বিভাগ সে 11£8169/60 001080 10 
8 সাধারণ “শিক্ষার অন্তই্ন্ত করিয়াছে তাহার অধিকাংশ গৌরব 
সুণীলকুমার দাবী করিতে পারেন। এই ব্যাপারে নাজাজ শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষগণ প্রাদেশিকতার ঝাপন। পরিপ্রেক্ষণে কর্মবকুশল তার অন্ধবিচার 
ন। কয় বাঙ্গালী শিল্পী হুশীল -কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামত এবং 
সাহায্য গ্রহণ করিয়। যথেষ্ঠ হুনৃদ্ধির পরিচয় দিয়াচ্ছেন। প্রবাসে নানা- 
রূপ বাধ। বিপত্তি এবং বিরুদ্ধ ভাব ও মতের মধ্যে খাকিয়াও সণীলবাণু 
মা্রাজের শিকপী, শিল্পরপিক-পেক্ষিত এবং মানত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছেন, তাহ! ইহার কর্মকুশলতা ও নির্ভীক 
চরিত্রের পরিচানক। 

পাধিব মাফল্য এবং লোকণখ্যাতি *বহু উদীয়মান শিল্পীর বর্ধর্গীবনে 
অন্তরার ঘটাইয়াছে। সথনীলকুনার এবিষয়ে মচেতন। ঠাহার মতে “জন 
সমাজে পারচিত ।হওয়| একট| বাট কিছু নয়। সত্যকার শিল্পী 
শুধু বিজ্ঞপন নিয়েই সন্ধষ্ঠ থাকতে পারে না। তার আরিমিশ্র আনন্দ 





শিল্পী শ্র£নালকুমার মুখোপাধ্যায় 
_ বিশেষ সাঘল্য হ'ল মার্ক শিল্প শটিতে। মনের মতকাজই যদি 
করতে না পারলম, ত হাজার লোকের সন্ত| বাহবায় কি মন ভরে ?” 
এই মঙ্গে আমরা হুণালবাবুর ষে সকল কলো|সাদায় আস্কত চিন্রগু্ি 
প্রকাশ করিলাম তাহা ভাহার একেবারে আধুনিক কাজ ন|! হইলেও 
বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠভায় পরিপূর্ণ । 





“আলো হায়” 





 সেনৰংশের প্রাচীন রাজধানী 


অধ্যাপক প্রীহধীকেশ বেদান্তশান্্রী এম-এ 


বাংলার ইতিহাসে দেন বূগতিগণের রাজাকাল একটা গৌরবময় অধ্যায়। 
পাঁল-রাজঘ্বের অবসানের মঙ্গে সেই মেন প্রভু বাংল! দেশে প্রতিটি 
হয়। বিজয় দেন দেন-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। উহার পূরর- 
পুরুষের] কর্ণাট দেশ হইতে বাংলাদেশে শীগমন করিয়। রা অঞ্চলে বসতি 
করেন এবং পাল রাজগণের সামন্ত শ্রেহাতুন্ত হন। 

রাঢ় দেশে ইহাদের রাজধানী কোথায় ছিল? সপ্গ্যাকর নন্দী 
প্রণীত রামচরিতে পালতৃপতিগণের নামগ্ত রূপে নিজ্াবলের মধিগতি 
বিয় রাজের নামোল্পেখ আছে। আনেক ঈতিহাপিকই মনে করেন 
যে, নিদ্রাবলপতি বিজয়রাজ ও বিজয় সেন আভিন্ন। রাজমাহী জেলার 
অন্তর্গত দেবগাড়! গ্রামের প্রদায়েশর মন্দিরের শিলালিপির ১৯ মংখ্যক 
শ্রোকও এই মতের মমর্থন করে। 

এক্ষণে বিবেচা নিদ্রাবল রাঢ দেশের কোন অংশে অবস্থিত ছিলি। 

১৩১৭ বঙ্গান্দে কাটোয়ার সন্লিকট গঙ্গীতারুব্জ শীগহাটানৈহাটা 
গ্রামে যে তামশাসন আব্গুত হয় তাহাতে লিখিত গাছে থে 
বিজ্য়সেনের পুত্র বাললেনের রাদিজের একাদনবর্ধে বিজয়প্রী ও 
ব্ালদ্রননী শ্রবংনোভুৰ রাজ্জী বিলাসদেৰী দর্ঘ] এরহণোগলক্ষে হেমা 
মহাদানের দক্ষিণাপ্ররপ বর্দঘানভূভির গগ্ঠপাভী বালহিট গ্রাম 
শীবান্দের শশ্মাকে প্রদাযী করেন। বাঁলহিট্ট গ্রামের বর্ভঘান নান 
বাদুটিয়। ; ইহা সীতীহাটা হই মার করেক মাইল ব্যবধানে আবস্থিত। 
পূর্বোক্ত তাঁমশামন হইতে ইহাই শনুসিত হয় যে, রাগনাতা বিলামদেবা 
সূ্্যগ্রহণে।পলক্ষে গঙ্গাঙ্গান করিতে আ।মিয়াই উদ্ভ দানকার্য [নির্বাহ 
করেন; আর ইহাঁও অনুনান কর কঠিন নহে থে ভিনি নিদ্রাবন হইতেই 
স্নান করিতে আসিয়াছিলেনকেন না বাট দেশের অনেক স্থানের 

লোকই গঙ্গাস্ান করিতে আজিও সীতাহাট।া আমিয়া গাকেন। এই 


অনুমান হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নিদ্রীবল এমন কোনও স্থানে 
অবস্থিত ছিল যেখান হইছে গঙ্গান্ীন করিতে হইলে সীতাহাটা আসিতে 
হইত। আরও উক্ত নিজ্রাবল যখন রাঢ় দেশের অন্তঃপাতী তখন 
উহা সীতাহাটার পশ্চিমেই হইবে এবং সীহাহাটী হইতে অধিকতর দূরবর্তী 
না হওয়ারই সন্তাবন| ; কেনন। তখনকার দ্বিনে রা্ধানী সাধারণতঃ 
নদীতীর হইচে অধিকণূরে স্থাপিত হইত না_হইলে ব্যবসাবাধিজোর 
বড়ই অস্থ্বিধা হইত। 

দীতাহাটা হইতে নাত-আট মাইল পশ্চিমদিকে নিরোল বা নিড়োল 
নামে একগানি গ্রাম আঁছে। শ্রথমখানি সমৃদ্ধ ও তদঞ্চলে বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। এগানে আহম্মদপুর কাঁটোয়! রেল পথের একটা ষ্টেশনও 
আছে। অনুমান হয় নিড়োলই প্রাচীন নিদাবল। নি্রাবল হইতে 
হতয়াছধে নিদবল-_ঠাহা হইতে নিদোল এবং তাহ! হইতে নিড়োল। 

আধি কুপ্রমিদ্ধ ই্রতিহাসিক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহোদয়কে 
এ বিবয় জানাইয়াছিলাম--তিনি তছৃততরে আনায় লিখিয়াছেন যে, 
“নিদ্রাবন” অতি শাভাবিক ভাবেই “নিড়ল"-এ পরিণত হইতে পারে। 

নিড়োল ব্যস্ত এতদঞ্চলহুক্ত হারও কয়েকটা স্থানের প্রতিহাসিক 
সুরু আছে বলিয়। মনে হয়। পূর্বে যে নৈহাটী গ্রামের উল্লেখ 
কৰরিয়াছি উহাতে কৌনও এক নৃপঠির রাজধানী ছিল তাহার কিছু 
ধ্বংসাবশেষ আজিও পাওয়া মায়। প্রীজীব গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন 
থে ঠাহার পূর্বপুরুষ পন্মনাঁভ রাজ! দনুজমদ্দন দেব কর্তৃকি আদৃত হইয়া 
নৈহাটী গ্রামে বাস করেন। কৃম্দাস কবিরাজ গোশ্ামীও চৈতন্য 
চরিতাধুতে স্বীয় জন্মভূমি ঝারটপুরের পরিচয় প্রমঙ্গে নৈহাটার না 
উল্লেগ করিয়াছেন। . নৈহাটার রাজপ্রাসাদ মেন ভূপতিগণের ছিল অথবা 
দনুজমর্দন রাজের ছিল ইহা ন্ভিহামিকগণ কত্তৃকি নির্ণাতি হওয়া উচিভ। 





লগড়েই লহ ইন্র প্রস্থ 
শ্রীরামেন্দু দত্ত 


বর্ণ লঙ্কা বানিয়ে রাবণ চালিয়েছিল বেশ 

যতদিন ন| হরণ ক'রে ধরলো সীতার কেশ 
*অতিদর্পে হত লঙ্কা" সাক্ষ্য রামায়ণ_ 
মহাভারত হাক্‌ছে “সামীল্‌ ! দামাল দুঃশাসন !” 
যাজ্ঞমেনী মুক্ত বেণী-_কোথায় গো ভীবমেন? 
শ্রীভগবান্‌ সারথি কই? “আদবো” বলেছেন ॥ 
জাগো দেশের জড় ভরত, ভোলো! লক্জা! ভয় 
'জাতিম্মর' না হয়ে, হও বিজাতীয় বিশ্ময় . 
রাঙ্্য তরে খুনোখুনি এ নহে নৃতন 


কিন্তু এ যে মুষিক বৃত্তি-_কাম্ড়ে, পলায়ন! 

. তেমম্বী যে, ধর্ধান্ধ দে হোক্‌ না, নাহি ভয় . 
বীরের মত লড়াই করে করুক বিশ্বজয় ! 
কাদাও কেন ম| বহিনকে, বাচ্ছা শিশুকেই ; 
শাস্তি প্রি নিরীহ যে_ধু'কছে এম্নিতেই? 
সাজাও চমুং বাজাও ভে'পু, নাচাও সৈন্যদূল, 
যুযুৎ যে. মিটাও তাহার বুকের দাবানল--. 
ক্ষান্ত দেহ'শাস্তি প্রিয়, নারী, শিশু, বুড়ায়,__ 
ল'ড়েই লহ' ইনসপ্রস্থ, উল রাখো চূড়ায় ! 


১১১ 


বিচারের ঘণ্টা 


অধ্যাপক শ্ীদীনেশচজ্্র সরকার এম-এ, পি-আর-এপ, পিএচ-ডি 


মুখল সন্ত্াটু জহান্গীর (১৬*৫-২৭ শ্রীঃ) 'তুজুক্‌-ই-জহান্ণীরী' সংজ্রক 
স্বরচিত আত্ম্রীববীতে লিখিয়াছেন যে, সিংহাদনলাভের অব্যবহিত 
পরেই তিনি একটি ঘণ্টানংযুক্ত শৃঙ্খল ঝুলাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। 
শৃঙখলটি বিশুদ্ধ স্র্ণে নিম্মিত এবং ত্রিশ গজ দীর্ঘ ছিল; উহার নহিত 
ঘাটি ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। উহার ওজন ছিল ভারতীয় মাপের চারি মণ 
এবং ইরাক দেশীয় মাপের বিয়ালিশ মণ। শৃঙ্খলের একদিক আগ্রাছুর্ের 
শাহীবুরুজের প্রকারে আব কর হয় এং অপরদিক যমুনা তীরবর্তী 
একটি শিলপান্তপ্তে সংবদ্ধ থাকে । বাদশাহের উদ্দেশ্য ছিল যে, বিচার- 
বিভাগের কর্মচারীর! যদি সুবিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের মোকদম| সম্পর্কে 
কোনরাপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে অথবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়, তবে নেই 
গ্রার্থার৷ শৃঙ্ঘলটি আন্দোলিত করিয়া দমাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারিবে। ঘুলাম ছসেন রচিত “সিয়র্উল্‌মুত্খেরিন্‌* এ জানা যায়, 
১৭২) খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সপ্রাট্‌ মৃহম্মদশাহ, ( ১৭১৯-৪৮ গ্রীঃ) অহান্গীরের 
অনুকরণে অনুরাগ একটি স্থবিচারের শৃখল স্থাপন রা 
স্তাহার আদেশে স্থদীর্ঘ শৃঙ্খলের মহিত একটি ঘণ্ট। সংবদ্ধ কর হয়। 
শৃঙ্থলটি অষ্টকোণ বুরুজের বহির্ভাগের নদীতীরবন্ী অংশে ঝুলান 
হইয়াছিল। কোন উৎগাড়ত ব্যক্তি যদি ছুরগমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা 
পাইত, তবে দে এ শৃঙ্খল টানিয়। ঘণ্টা বাঙ্গাইতে পারিত। ঘণ্টাধ্বনতে 
ধাদশাহের মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। তিনি বিচারারীকে ডাকাইয়! 
তাহার মোকদমার সুমীমাংদার ব্যবস্থা করিতেন। 

কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, সবচারের প্রদারোদেস্ঠে ঘণ্টানংঘুক্ত 
শৃহবল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্রাট জহান্গীরের স্বকপোলকলিত। আধার 
অনেকে মনে করেন যে, তিনি পারন্ত বা ইরাণ দেশের জনৈক প্রাচীন 
মরপতির অনুকরণে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুইটি 
_দ্ধান্তের কোনটিই মমীচীন বলিয়। বোধ হয় না। কারণ জহান্গীরের 
পূর্ববর্তী জনৈক ভাঁরত্তীয় মুঘলমান নরপতি কহ্ক অনুরাপ ব্যবস্থা 
অবলদ্বনের প্রমাণ গাঁওয়। যাঁয়। ইনি দাদবংশীয় সুলতান ইল্তুৎ্মিশ 
(১১১৩৬ হীঃ)। সুল্ভান মুইম্মদ-বিন্-তুঘপুকের (১৩২৫-৫১ ব্রী;) 
শাদনকালে ইবন্বুতা নামক একজন মরোক্ষো| দেশীয় পর্যটক ভারত 
তরমণে আমিয়াছিলেন। তিনি তদীয় ভ্রমণবৃত্ান্তে হগ্তান ইল্ভুৎমিশ 
কর্তৃক বিচারের ঘণ্ট স্থাপনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইল্তুৎমিশ 
প্রথমে আদেশ দেন যে, আবিচারগীড়িত ব্যক্তি রভীণ পরিচ্ছদ পরিয়। 
হার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রাসাদে সাধারণতঃ শ্বেতপরিচ্ছদ ব্যবন্ধত 
হইত বলিয়াই পরাপ আদেশ প্রগারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার 
কার্টকার্িতায় সথল্তান সন্ত হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি 
প্রাসাদের ঘারদেশে ছুইটি খেপ্রস্তর নির্সিত সিহহহথাপন করেন। 


প্রজাদিগের পক্ষে দুর্মগ হয় এবং 


দিংহয়ের গলদেশে একটি লৌহশৃঙ্ন সংবন্ধ হয় এবং উহাতে একটি 
বৃহৎ ঘ্ট| লম্বিত হয়। অবিচারগীড়িত ব্যক্তিগণ রাত্রে প্রাসাদের 
সিংহারে আসিয়া ই ঘণ্ট| বাজাইত। ঘণ্টাধ্বন শ্রবণমাত্র স্থল্তান 
বিচারার্থীর সন্ধান লইতেন এবং তাহাকে স্থবিচারে মন্থষ্ট করিতেন। 

স্থবিচারের কাহিনীগুলি হইতে বুঝ! যায় যে, ভারতের মুসলমান 
রাজগণ অনেকে সুবিচার বিষয়ে অভ্যান্ত উংদাহী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের 
পরিপোষক অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই। অবশ্য ভাহাদের বিচার- 
বাবস্থা অনেক ক্ষেত্রে ্বধশ্মীদিগের প্রতি পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট ছিল, 
তাহারও প্রমাণ আছে। দে কথা ছাড়িয়া দিলেও, হবিচার আয়ানলম্থ্য 
করিবার উদ্দেশ্যে বণ্টাস্থাপনের ব্যবস্থা আধুনিক মানদণ্ডে ক্রুটিখিমুক্ত 
বলিয়া বোধহয় না। কারণ প্রবলকতক অত্যাচারগীড়িত দুর্ববলের 
পক্ষে বিচারের ঘণ্টা না ত্মংলগ্ন শৃগ্খলের নিকটবন্তী। হওয়ায় বাধা হুট 
কর! বর্ধক্ষেত্রে অনন্তব ছিল, এর মনে কর| কঠিন। যাহ! হউক, 
মধ্যযুগের মানদঙ্ডে বিচারের ঘণ্টা স্থাপনকে উত্কৃষ্ট বিচার ব্যবস্থা! বলিয়া 
গণ) করা! ঘায়। হৃতরাং যে সকল মুসলমান নরপতি উক্ত বাবস্থা! 
অবলদ্বন করিয়াছিলেন, ঠাহার| প্রশংপার্হ। যদি ভাহাদিগকে এ 
ব্যবস্থার উভাবয়িতা প্রমাণ কর| যায়, তবে ভাহারা। অধিকতর প্রশংসার 
যোগ্য। কিন্ত অনুনন্ধান কর্রলে দেগা যায়, বিচারের খণ্ট। স্থাপন 
মুমলমান বিচারব্যবস্থার উপর ভারতীয় প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভাতে 
এবং ভারতীয় সভ্যতায় মদৃদ্ধ প্রাচ্যদেশনমুহে যে বিচারের ঘন্টা স্থাপন 
বহু পুর্বকাল হইতে প্রচলিত ছিনু তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। সৃতর|ং 
বিচারের ঘণ্ট। উদ্ভাবনের প্রশংস| প্রাটীন ভারতীয় রাজগণের প্রাপ্য। 

প্রাটীন ভারতীয় মনীধিগণ ন্ায়বিচারকে প্রজজীপালক নরপতির 
সর্ধপ্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থশান্্কার কৌটিল্য 
বলিয়াছেন, “উপস্থানগতঃ কাধ্যাগিনামদ্বারামঙ্গং কারয়েৎ। দুর্দশে! 
হি রাজা কার্্যাকাম্যবিপর্য]াসম্‌ আপন্নৈঃ কার্ধতে। তেন প্রকৃতি 
কোপম্‌ অরিপরবশং বা গচ্ছেৎ।” অর্থাৎ, “সভামান রাজ! বিচারার্ী 
ব্যক্তিগণকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না। রাজদশন যদ 
রাজকাধ্যের ভার সহকারী 
কর্মচারিবর্ণের হস্তে গ্স্ত থাকে, তবে বিচারাদি কার্যে বিশৃঙ্খল! ঘটে। 
ফুলে রাজাকে প্রজার বিরাগভাজন এবং শক্রর বশবর্তী হইতে হয়।” 
এই উচ্চ আদর্শ কার্ধ্যে পরিণত করার জঙ্ অনেক প্রাচীন ভারতীয় 
নরপতি আগ্রহপ্রদর্শন করিতেন । শরষ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কন্তান 
প্িত তাহার “রাজতরজিণী' সংজ্ঞক কাশীরদেশের প্রাচীন ইতিহাল 

ংকলিত রুরিয়াছিলেদ। এই গ্রন্থ কাশ্মীরগততি হব ( 
সঃ) সদস্ধে বিবি আছে__- 


(১০৮৯-১১*১ 


১১২ 


শ্রাবণ-১৩৫৪ ] 


জাপা স্পা স্পা স্গিন্পা সিন্স পপ ব্ন্পা িস কক 
সিংহদ্বারে মহাঘণ্টাশ্ততুদ্দিশমবন্ধয়ৎ। 
জ্ঞাতুঃ বিজ্ঞপ্তিকামান্‌ স প্রাপ্তা-স্তদধ গ্যংজ্জয়। ॥ 
আর্তাং চ বাচমাকণ্য তেষাং তৃষ্ণানিবারণম্‌। 
প্রাবুষেণাঃ পয়োবহশ্চ।তকানামিবাকরোৎ ॥ 
অর্থাৎ, "রাঁজ! হর্ষের প্রাসাদের সিংহদ্বারে বিশাল ঘণ্টাদমূহ লম্ঘিত 
ছিল। বিচারার্থ প্রজাগণ ঘণ্টাধ্বনি দ্বার! রাজদর্শন কামন| বিজ্ঞাপন 
করিত। বর্ধাকালীন মেঘ যেরাপ তৃষতর্ত চাতকের পিপাম! নিবারণ 
করে, সেইরূপ প্রজাগণের আন্তবাক্য শ্রবণমাত্র রাঙা হও তৎক্ষণাৎ 
তাঁহাদের সন্তোধবিধান করিতেন” কাশ্মীরপতি হন প্রজাপ।লকের 
ভারতীয় আদর্শ কার্যে পরিণত কর্দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, “রাজ- 
তরঙ্গিণ'র বর্ণন! হইতে তাহ। স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহার সহম্মাধিক 
বত্দর পু্পবর্তী জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় নরপঠিকেও ভীহারই ম্যায় 
বিচারের ঘণ্টাবন্ধন করিতে দেখা যায়! 
ষ্টার যষ্ঠ শতার্ধীতে নিংহলের প্রচলিত বৌদ্ধকাঠিনীমমুহ সম্কলিত 
করিয়া “মহাবংশ' নানক পালি গ্র্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে 
এড়ার নামক জনৈক দিংহলপতির বিবরণ লিখিত আছে। এড়ার 
চোলদেশ অর্থাত আধুনিক ভাঞ্জোর ত্রিচিনাপলী ছঞ্চলের আঁধবানী এবং 
তামিল শর্গাৎ জ্াবিড়জাতায় ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৪৫ খ্রীষ্ট 
পুর্ধান্দে সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন এবং শান্নমানিক ১০১ খ্াষট 
পুর্বাব্দ পণ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাখহ আছে, ধার্মিক রাজা 
এড়ারের শযার শীর্ষদেশে একটি ঘট মাবদ্ধ ছিল? এ দণ্টানংলগ্র 
একগাছি সুদাথ রজ্জু প্রাসাদের বহির্ভাগে লশ্বিত ছিল। ঘে কেহ 
সবিচারের প্রার্গী হইয়া রজ্দু আকঘণপুববক ঘণ্টাটি বাগাইতে এপারিত। 
রাজা এড়ারের স্টায়বিচার এত প্রসিদ্ধে লা করিয়াছিল যে, তাহার 
সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক কিংবদস্তীর শৃষ্টি হয়। একদা রাজা 
এড়ারের একমাত্র পুত্র রথে ভ্রমণ করিমুতছিলেন। পথে বংশসহ একটি 
গাভী বিশ্রাম করিতেছিল। দৈবন্রমে রাজপুতের রচন্র বত্মটির গ্রীবার 
উপর দিয়! চলিয়। যায়। ফলে উহার মৃত্যু ঘটে। পুত্রশোকে অধীর 
হইয়। গাভীটি রাজার ঘণ্টাবিলম্বিত রজ্জু. আকর্ষণ করিল। রাজা এড়ার 
সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপরাধী পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দর্ডিত করিলেন। 
রাজপুত্রকে রথচক্রের নীচে ফেলিয়! হত্যা করা হইল। একবার এক 
মর্প তালবৃক্ষে উঠিয়া একটি পক্ষিশাবক ভক্ষণ করিয়াছিল। শোকাতুরা 
পক্ষিমাতা রজ্জু টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। রাজা সর্পটিকে খণ্ড-বিথও 
করিয়া উহার উদর হইতে শাবকটিকে বাহির করিলেন। আর একদিন 
এক বৃদ্ধা বিচারের ঘন্ট| বাজাইল। রাজা এড়ার বৃদ্ধার অভিযোগ 
শুনিয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধ কিছু তঙুল রৌদ্র শুকাইতে দিয়াছিল ; 
কিন্তু অকালবৃষ্টিতে অকস্মাৎ উহা ডিজিয়! বায়। রাজা স্থির করিলেন, 
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ভাহারই কোন পাপের ফলে অকালে বৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি উপবাদের 
দ্বার পাপক্ষালন করিলেন। অতঃপর শক্রদেব সন্তষ্ট হইয়! পর্জজন্যকে 
আদেশ দিলেন যে, রাজা! এড়ারের রাজ্যে সপ্তাহে মাত্র একবার 
রাত্রিকালে বৃষ্টি হইবে। উল্লিখিত কাহিনীগুলি সর্বাংশে এ্রতিহাসিক 
না হইতে পারে ; কিন্তু উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা! যায়, অন্ততঃ ষ্ঠ শতাঁবীতে 
“মহাবংশ' রচিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলদেশে বিচারের 
ঘণ্ট। বন্ধন অজ্ঞাত ছিল ন|। 

দক্ষিণ দিকৃস্থিত সিংহলের গ্চায় পূরবদিকের হিন্দুচীন ও তন্মিকটবন্তী 
দেশদমুহেও প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 
ভারতবধ ও সিংহলের শ্রাচীন ইতিহাসে যেমন হুবিচারক নরপতি 
কর্তৃক ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী দেখিতে পাই, হিন্দুচীনের অন্তর্গত শ্যাম ও 
্রদ্দ দেশের ইতিহাসেও তদ্রুপ উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্যামদেশের 
স্ুখোখৈ অর্থাৎ হখোদয়বংশীয় নরপতি রামরাজ ব৷ রাম খম্হেং খরীষ্টয 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং চতুর্দশ শতাব্পীর প্রথম দিকে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিচারের ঘণ্টা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়! 
জান। যায়। ব্রঙ্গদেশের তুংগ্রাজবংশে অনক্পেৎলুন্‌ ( ১৬*৫-২৮ শ্রীঃ) 
নামক জনৈক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি মুদল সম্রাট জহান্গীরের 
সমসাময়িক। ১৬২২ গ্রষ্টান্দে, জহান্গীর কর্তৃক বিচারের ঘন্টা সংযুক্ত 
শৃঙ্খল স্থাপনের প্রায় ১৭ বৎসর পরে, ব্রন্মরাজ অনকৃপেৎ্পুন তদীয় 
রাজধানী পেগুনগরস্থিত রাজপ্রাসাদে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বন্ধন করেন। 
উহার গাত্রে রঙ্গ ও ভলেঙ, ভাষায় লিখিত ছিল যে, যে কোন বিচারপ্রার্থী 
এ ঘন্টা বাঁজাইয়া রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদিও 
হিন্দুচীনের রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই বিচারের ঘণ্ট। স্থাপনের প্রথা অবগ্তত 
ছিলেন, তবুও জহান্গীরের ঘণ্ট। বন্ধন বার্তী ব্রক্মরাজ অনকৃপেৎলুনকে 
আংশিক ভাবেও প্ররোচিত করে নাই, একথা জোর করিয়া! বলা সম্ভব 
নহে। কারণ ;এই সময় ভারতবধ ও ব্র্গদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
ছিল, তাহার প্রমীণ আছে। ১৫৭৯ শ্রষ্টাবে ত্রদ্ধরাজ বয়ি্ঙের দূতগণ 
ফতেপুরসিক্রীর প্রাসাদে মুঘল সম্রাট আকৃবরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন বলিয়। শোনা যায়। যাহা হউক, অনকৃপেৎলুন কর্তৃক 
স্থাপিত বিচারের ঘণ্টাটির প্রতি অদৃষ্ট বিরূপ ছিল। অল্পকাল পরে 
আরাকানের অধিপতি থিরিথুদন্ম অর্থাৎ প্রীস্থধন্ম (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) 
পেগু অধিকার করেন। বিচারের ঘণ্টাটি তৎকর্ক আনীত হইয়। 
তদীয় রাজধানী ঘ্োহঙের একটি মন্দিরে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, 
প্রথম ত্র্গযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দে ) ব্রিটিশপক্ষীয় অশ্বারোহী 
সেনাদলের জনৈক হিন্দু কর্মচারী এ ঘণ্টাট মোহং হইতে ভারতবর্ষের 
আগ্রা-অঘোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত আলিগড় শহরে স্থানান্তরিত 
করিয়াছিলেন। 
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ডাক্তারের মুখে যুধিষ্টিরের এই আকস্মিক পরিবর্তনের কথা 
গুনে মাণিক স্বস্তিত। বলবার কিছু না পেয়ে কেবল 
বললে-_-প্বলেন কি? 9701181 19001) ককও নিবিয়ে 
দিলে যে !_তারপর 1?” 

বিনোদ হেসে বললে-“এখনো তারপর ? তারপর 
আর গুনে কাজ কি -সে আরো ৮০11৫০21101] এখন 
কম্বলখানা মেজেয় পেতে দাঁও--একটু গড়াই। জেলে তো 
আর থাট বিছানা! কেউ দেবে না!” 

মাণিক ভেবড়ে গেলো । শেষে বললে-_সে চিন্তা করছি 
না 51 ভগবানের দয়ায় যে বাসা খুজে বার করতে 
পেরেছিলুম, সে জেলের ওপর যায়। কোথাও আমাদের 
আর কষ্টের কারণ হবে না। যাঁকৃ--তারপর যুধিঠির কি 
বললে, সেইটাই বলুন” 

প্বলেছি তো-সে আরো! বিপদে 
ভদ্রলোৌকে যেমন অভয় দেয়, উৎসাহ দেয়_যুধিঠির ভদ্র 
না হলেও, ভদ্রতা জানে, রাখেও । সে বললে “কোন? 
চিন্তা রাখবেন না, ভাববেন না। আমি আছি, ওসব ঠিক্‌ 
হয়ে যাবে।_শুনলে ? পাঁপীও রামনাম করে 1” 

মাণিক সোতসাহে বললে-_“তবে আপনি এতো 
ভাঁবছেন কেনো ?” 

তার কথা শুনে বিনোদ এবার সত্যই বিরক্ত হয়ে 
বললেন--“ভোমার মাথা খারাপ হল নাকি? তুমি 
আমাকে ওই খুদে ছুরাত্মাদের বিশ্বস্ত এজেণ্টের কথা 
বিশ্বাস করতে বলো! নাঁকি 1 যে লোক আমাঁকে চোর 
প্রমাণ করবার ভার স্বীকার করে এখানে এসে রয়েছে ও 
আমার পশ্চাতে ছস্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলের মতো টাকা 
ছড়াচ্ছে _-আবশ্তকে নরহত্য পর্ধ্যস্ত যাঁদের সহজনাঁধ্য, 
তোমার যুধিষ্ঠির তাঁদেরি একজন বিশিষ্ট কর্মী। যাদের 
ওই সব কার্ধ্যসিদ্ধির ওপর মাঁন মর্যাদা, মাইনে বাঁড়ে__ 
উন্নতি নির্ভর করে, তাঁদেরই একজন আমাকে নিশ্চিন্ত 
থাকতে বলেছে, অতয় দিয়েছে। তা জেনেপুনেও তুমি 
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বলছো_-“তবে এত ভাবছেন কেনো?” বেশ, তাহলে 
আমাকে মেনে নিতে হয়-নির্ভীবনায় খাকাই আমার 
উচিত। এই না?” 

মাণিক করজোড়ে সবিনয়ে ব্ললে-_"আপনি যদি 
আমাঁকে ক্ষমা করেন, তা হলে আমি এখনো তাঁই বলবো 
51 না হয় চুপ করেই থাকবো । কিন্তু ইতিপূর্কে 
আপনি যেমন একটা অন্ুমানসিদ্ধ কথা শুনিয়েছেন__“ও 
অপয়! হার যদি কোনো বেগমের হয়_ও তা চুরি গিয়ে 
থাকে এবং তিনি ওটাকে তীর হাঁর বলে নিজে সাক্ষ্য 
দেন, তার পর আর প্রমাণের প্রশ্ন থাকে কি” ইত্যাদি। 
আপনি যদি অন্থমতি দেন তো আমিও বলি--ণ্বেগম যদি 
বলেন*__কিছুদ্দিন পুর্ব্বে আমার যখন কঠিন ব্রংকাইটিন 
হয়, আমি ভাক্তার বিনোদবাবুকেই ০০1] দিয়েছিলুম 
(ডেকে ছিলুম)); তিনি বিশেষ যত্বে আমাকে রোগমুক্ত 
করেন। তখন আমার গলায় ওই হারছড়াটি থাকতো। 
হাতের কাছে কিছু না পেয়ে-_আমি খুশি হয়ে? তখনকার 
মতো তাঁকে সেই হার [755৩ , করি-_উপহীর দিঃ ও 
অনেক করে, তার পত্বীর ব্যবহারের জন্তে তা নিতে রাজি 
করি । অমন নিংস্বার্থ অমায়িক মান্য আমি দেখিনি )৮ 
ইত্যাদ্দি। তাতেও প্রমাণের প্রশ্ন আর থাকে কি? সে 
কথা আপনিও বোঝেন, সাঁহেবও বুঝবেন।-__যাঁক্, এ সব 
বাজে কথা--অন্ুমানের ব্থা কথ! আর বাড়াবেন না। 
মায়ের কৃপায় সব মিটে যাবে, ওসব কিছুই হবে না, আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন ।৮ 

“্অর্থাৎ-_যুধিঠিরের অভয়বাঁণী স্বীকার করে? শুয়ে 
পড়ি !” 

“ক্ষমা করবেন, আমি এখনো! তাই বলব 91--৮ 

ডাক্তার সত্যই একটু চিন্তিত হলেন। শেষ জিজ্ঞাসা 
করলেন__-ণকারণ ?* 

মাণিক ইতস্তত: না করেই ব্ললে-_“সেটা কিন্ত এ 
মূর্খের মুখে শোভা পায় না। আপনার অনুমতি পেয়ে 
বলছি। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয় । 
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“বেশ--তাঁই বলো-_মামি উৎকর্ণ।* 

মাণিক আরম্ত করলে-_-“শুনেছি যাঁরা অতি বড় 
পাষণ্ড নরপিশীচ, যাদের কৌনো অমানুষিক কাঁজই 
আটকায় নাঁ, হত্যা কাণ্ড যাদের কাঁছে খেলার মতো, তাঁরা 
নিজেকে বীর ভেবেই থাকে, সেই গর্ধধই তাদের সবাঁর বড় 
সম্পত্তি। প্রাণকেও তুচ্ছ করে-তা রক্ষা করে। হঠাৎ 
কোনো বিপন্ের ব্যথা প্রাণে আঘাত দিলে, আকস্মিক 
মুহূর্তে সাময়িক ঝেেকের বশে তাকে অভয় দিয়ে ফেললে 
জীবনপণে তা রক্ষা করে। মেয়ে কথা দিয়ে ফেলেছে 
বীরের কাছে কথা দিয়ে ফ্যালা মানেই কথা রাঁথা-_এই 
বীরজনই পোষণ করে ও পালন করে। নইলে সে কিসের 
বীর? ভবিষ্যতের চিন্তা ভারা রাঁথে নাততো হিসিবি 
বুদ্ধি তাঁরা ধরে না । দিয়ে ফেলা কথা তাকে রাখতেই 
হয়_সৌজাস্জি এই--* 

_-ণ্তার পর লীলাময় আছেন, তখন তার রহস্য আস্ত 
হয়। সেই ঝুটো বীরকে “সত্য” পেয়ে বসে! বিপন্নকে 
শাস্তি দিতে গিয়ে বা দিয়ে, মে তথন এমন একটা শাস্তি ও 
আনন্দ অনুভব করতে থাকে, যাঁর স্বখাস্বাদ তাঁর ভাগ্যে 
পূর্বে কোনোদিন ঘটেনি। সেভাবে-একি! এতদিন 
আযাতো বড় বড় ভীষণ ভীষণ কাঁজ করেও এমন আনন্দ তে! 
কোনে দ্রিন সে পায়নি! এর মাঁনে কি? একজনকে 
বিপদ মুক্ত করা-_এই সামান্য কুীঁজে এমন আরাম কোথা 
থেকে এলো !” এই ভাবে তার প্রথম পরিবর্তনের সুচনা 
হয়। এই নাকি স্বাভাবিক। 

মনে হয় যুধিষির আপনাকে বাচাবে, নিজেও বাঁচবে, 
তাই আপনাকে বার বার বলেছে_ নিশ্চিন্ত থাকুন। 
এই আমার ধারণা 91--যে হত্যা কারী বা মছাপাপী, মুর্খতা- 
বশতঃ নিজেকে বীর ভেবেছে সে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে 
মিথ্যাকথা কয়ে বাচতে চাঁয় না, ছোঁট হয় নাঃ বীরের 
গুমোর বজায় রাখে। আপনি পনিশ্িন্তই” থাকুন। 

ডাক্তার মাণিকের মুখের দিকে অবাক বিল্ময়ে ক্ষণেক 
চেয়ে থেকে বললেন__“কবে কাঁর কাঁছে এত শিখলে? 
শুনে আমি সত্যই বড় খুণী হয়েছি। গুরুটা কে?” 

“আমার মবই আপনি। নিজের বেল! এত .তৃলে যান 
কেনো, এই তো! সেদিনের কথ|। সিভিল সার্জনের কথা 
গুনে এসে--* 


হিসেব-ন্িকেস্ণ 
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“থাক হয়েছে । সময় মতো কত কি বলতে হয়। 
যাক তুমি তো এতক্ষণ ষুধিষ্ঠিরকে বীর বানালে, কিন্তু তারা 
কথা দেয় কাকে? কেনে? যাঁকে তাকে নাকি ?” 

“তা কি সম্ভব হুজুর? যাকে তার ভালো লেগেছে, 
মনে ধরেছে । সেখানে ও গ্রশ্ন থাকে না, বিচারও থাকে 
না। ওসব লোক যে স্বাঁধীনপ্রক্কতি রাঁখে__» 

বিনোদ বললেন-_-"৫য়েছে, এখন ক্ছলটা তুলে খাটেই 
পাতো। তিনটে বাঁজলে আমাকে তুলে দিও । সাবের 
কাছে একবার [711ন1টা শুনে আসতে চাই, তারপর 
আমারও 17172]. 


বেল তিনটের পর মাকে স্মরণ করে ডাক্তার বেরিয়ে 
পড়লেন ।-__“তবে হয়ে আসি মাণিক 1” 

প্যাঁবেন বইকি, ভালো খবরই পাঁবেন।” 

“আশাই মাগ্ষকে বাচিয়ে রাখে। ধোঁকা, দিতেও 
অমন আর ছুটি নেই।” বলে হাঁসতে হাঁসতে ডাক্তার 
বেরিয়ে গেলেন । 

মাণিক আপন মনে_-“এমন মাছযের এ কি ছুর্ভোগ ?” 
মাণিক চোখ মুছলে। 

পথে বেরিয়ে ডাক্তারের মনেও সেই মাণিক।_- 
“তাকে কি এই জন্তই এনেছিলুম? তাঁর তরে যে কত কি 
ভেবেছিলুম! তাঁর পরিণাম কি এই! আমার জন্তে সে 
যেন না বিপন্ন হয় মা। তুমিকি তার মুখ দিয়ে, যুধিঠির 
সম্বন্ধে কথাগুলো আমাকে শোনালে? 

পথে কে ছু'জন লোৌঁক বথা কইতে কইতে ্টেশনের 
দিকে চলেছিলেন। একজন কি ভেবে দীড়িয়ে গেলেন। 
অপরটি ক্রুত পা বাড়াতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন__“ভুলনাঃ 
ওর একটি কথাঁও মিথ্য নয় জেনো ।” 

শুনে বিনোদ চমকে গেলো-ও ওকি আমাকেই 
শোনালে 1" বিনোদ বিভ্রান্তের মতো! এগুলেন। 

হঠাঁৎ পশ্চাৎ থেকে কানে এলো-_এই যে, নমস্কার। 
কবে এলেন ভাক্তারবাবু? 

“একি_কিশোরী ? কেমন আছ ভাই? শুনলুম 
সাহেব এসে গেছেন, আমার দেরী হল” নাকি ?” 

“না, ঠিকই এসে্ছন। সাহেব নামেমাত্র গিয়েছিলেন । 
প্রায় ছু/হপ্তা হবে_মেমসাছ্বেকে নিয়ে ফিরেছেন। তাবে 
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কলকেতার হাপপ।তালে রেখে এপেছেন। তার নিড্রা 
নাকি একেবারেই নেই ! সাহেব সর্ধদাই চিস্তিত থাকেন। 
ঘোরাঘুরিও তেমনি বেড়েছে, একদ স্থির নন্‌। চাঞ্চস্যও 
বেড়েছে ।” 

“আমাকে খু'জেছিলেন কি?” 

মেমসাহ্বেকে আনবার পরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন _ 
“ডাক্তারবাবু এসেছেন কি ?” 

ভাক্তার চিন্তিতভ|বে বললেন_-“এতে| কি কাঁজ পড়লো 
কিছু জানো?” 

“তা ঠিক জানি না । ম্যাডামের অন্ুখই প্রধান বলে? 
মনে হয়। বলেন কি__বৎসরাধিক তার নিদ্রা নেই, কত 
বড়ো চিন্তার কথা । তবে হ্যা-_এর মধ্যে দু'দিন আপনাদের 
বোর্ডের সেই চেয়ারম্যান এসেছিলেন বটে, তাঁকে নিয়েও 
বেরিয়েছিলেন। সাহেবকে খবর দেবো কি? দেখা 
করবেন তো ?” 

“অমনভাবে জিজ্ঞ।স। করনে সে1--সেলাম দিতেই 
তো এসেছি” 

কিশোরী তাড়াতাড়ি বললে-__«দেবেন বই কি, নিশ্চয়ই 
দেবেন। এসময় তাঁর প্রাইভেট কামরায় একজন আছেন 
কি না প্রায়ই থাকেন-তাই। ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার 
পর ভিনি যাঁন। তীর বাবার সময়ও হয়েছে। আপনি 
এসেছেন শুনলে__* 

ভাক্তার চিন্তিতভাবে-“নিত্য আসেন? কে বলো! 
দিকি? কোনো অফিপাঁর নাকি? কোন? সাহেব?” 

কিশোরীর মুখে এতক্ষণে হাসি এলো, বললে-তার 
কাছে আমরাই সাহ্বে। এমন কালো লোৌক দেখেনি ! 


ভ্ডাল্রভন্বশ্র 
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জুতোর শব গুনে--“পাহেব আসছেন বোধ হয়। 


জানেন তো৷ আগস্তকদের এগিয়ে দেওয়া সাহেবের অভ্যেস। 
আপনি থাকুন_ আমি একটু সরে যাই ।” 

যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অন্যমনস্ক । ডাক্তার থাকতে 
না পেরে জ্রুত এগিয়ে__«একি, আপনি এখানে?” বলেই 
তার পায়ের ধুলো নিলেন। 

বললেন--“আমাকে খু'জতে নাকি? আমি এখানে 
তাই বা আপনি জানলেন কি করে ?” 

তিনি বললেন--“আমি না জানি, ভাগ্য তো সঙ্গে 
রয়েছে, তার চরের অভাব নেই। জানতুম রিটায়ার করা 


[ ৩৫শ বর্ষ--১ম খণ্ু--২য় সংখ্যা 


স্কিপ প্কাপলা সভা 


মানে কাজকর্মের শেষ, অর্থাৎ খতম্। তারপর বেশীদিন 
বেঁচে থাকাটাই মুখ্যুমি। পাগ বলতেও পারো। এটা 
আমার তারি সাজা ভোগ হে! ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে, 
মইলে তাদের কোলে করেই দিন কাঁটতো--"মিনসে বদে 
বসে খাবে কেনো” সে মধুব কাঁকুলি ত গুনতেও হোত-_ 

কিন্ত একি করলে বলো দ্িকি- তোমাদের ওই 
কিশোরীটি ? শান্তিপুরে থাকতে কিছুদিন আমার কাঁছে 
পড়! বলে নিতে আঙতো, “০0০1 018৭5 0০০1৮ পড়তো । 
তখন ওই বইখানির চলন বাংলা দেশের সর্বত্রই ছিল__ 
ইংরেজদের বিষুশম্মীর বুলি বা হিতোপদেশ। সেই 
শাস্তিপুরের কিশোরী কিনা এতদিন পরে তারি শোধ তুললে 
এই অশান্তিকর 1100)08] কাঁজ করলে। তোমাদের 
সাহেবের নায়েব হয়ে, আমার মাষ্টার বলে এই আখেরটি 
করপে। আমাকে তাঁর একটা! বেয়াড়া কাজে ভুটিয়ে 
দিপে। 

_আমি আর ও কাজ করব না, এখানেও থাঁকৰ নাঃ 
বলায়__ভয় দেখিয়ে আমার হিতার্গর মতো? লম্বা সহুপদেশ 
আরম্ভ করে দিলে! তার মন্্রটাই আমার সহজ ভাষায় 
তোমাকে বলি। তার সে জ্যেষ্ঠতাঁতামির ভাষা আমার 
আসবে না, তুমিও বুঝবে না। ব্খলে- খবরদার অমন 
ছেলেমানুধী করবেন না । সাহেব অতি চমত্কার লোক, 
কিন্ধ রেজিমেন্টের 010). “পি? বোঝেন তো! কিছুদিন 
চুপচাপ কাজ করুন। তারপর হঠাৎ একদিন_ময়লা 
কাপড়, জামার একট! হাতের আধখানা নেই_কীদতে 
কাদতে এসে- শ্রীমতী সঙ্থন্ধে তীর বিপন্ন অবস্থা জানাঁলেই 
আপনাঁকে ছেড়ে দেবেন। বেশ করে গুনে রাখুন__- 
মেয়েদের কথ! কিনা__এই যেমন-_[367 ০) ০007105 । 
৮৩7 আসন্ন 917--13611) 05017 10০8%5--1২0 006 
60 07750171167 বলে কেদে ফেলবেন। বাপ মার কথা 
9101 110৩ ত্যাগ করবেন, মুখে আনবেন না। স12এর 
কথাই ফি হাত থাকবে, আর ওই কামাটা। সেটা স্থুর 
বদলে যেন ভভ্যাক, পর্যন্ত যায়।” সংক্ষেপে তার মর্মটা 
এই ছিল। আমার প্রতি কিশোরীর কৃতজ্ঞতার বহরটা 
শুনলে? সে বিলিতি হিতোপদেশের 10018] ঝাড়তে 
বাকি রাখেনি ! 

তাকে বললুম-_“,পিড, বলছিস কি? আমার বয়েসটা 








শ্রাবণ--১৩৫৪] 








স্ষ্ 


যে 731901:177510৩ রেটুকে হাটিয়ে দিয়েছে রে পাঙ্জি। 
এ বয়সে না কারো! বাপ মা থাকে, না পরিবার বিওয়। 
একি ওদের লয়েড জর্জ পেলি নাঁকি 1” 

কথা আর বাড়লো না। সাহেব একটু আড়াল থেকেই 
আন্দাজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, বেরিয়ে এলেন-_ 
“12110 0০০০: কবে এলে ? খবর ভাঁলো তে ?” 

“আজ সক্চালে এসেছি 317--খবরটা আপনার কাছেই 
শুনবো 1৮ 

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন-_“তুমি একে 
চেনো নাকি ?” ডাক্তার বলগেন_-]116 1১ 107) 01010 
7918018110-- 

16 খুড়ো ১1175 

জাহেব হাঁসতে হাসতে বললেন-_”ছ০ (0০0 1140 ৪ 
খুড়োঃ তোমারও খুড়ো আছে? খুড়ো তোমাদের দেশে 
বড় সন্ত দেখছি-_-৮০7 ০7080) ! 

“৩৯ 51--গুদের দয়াতেই তো আমরা! সাবধান হয়ে 
চলতে শিখি । সর্বদা আমাদের সতর্ক থাকতে গুরাই তো 





সপ 


০মদিনীপুল্েেন্ ভসল্গুক 
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সরস খপ ব্রান্ড ব্্ন্তপা ্গাখতপ ব্রা 


শিক্ষা দেন। আপনাদের বিসমার্কের চেয়ে বেশী “মার্কের” 
লোক ।” 

হো হো কোরে হেপে খুড়োর দিকে চেয়ে সাহেব 
বললেন-“মামার 17০০০: সম্বন্ধে তোমার ০010101 
জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?” 

খুড়ো বললেন-4135 21117162050 ও. ৮01৭, 
11015 105 010০-এক কথায় ডাক্তার আমার গর্বের 
বন্ত্ব130 0০ ০০ [07 015 ৬০1105 11010) 5 
2৮081]9 ০05111200-71] [06810-81000905 00 2০০৫ 
[00 11061110া্া (05151915 215505 জঘিআণশ 
[10 002 ১0100290510 01090016200 90067 
19711901167 17200001161 1000-5 

অত ভালমান্ুধ এত চতুর জগতে চলে না, কোনদিন 
বিপদে পড়ে যাঁবে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন। 

সাহেব হেসে বললেন-_ আচ্ছা, এখন তোমাদের কথ! 


সত্বর সেরে নাঁও। ডাক্তারকে আমি চাই। 0০০৫ 


08) বলে ভেতরে চলে গেলেন। (ক্রমশঃ ) 


পপ পপ 


মেদিনীপুরের তমলুক 


ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ 


বহুদিনের আকাঙ্িত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহর পরিদর্শনের 
সৌভাগ্য এবার ঘটিয়াছে। মর্গলময় শ্রীভগবানের দেয় এই স্ুখোগকে 
লাভ করিয়! নিজকে যথেষ্ট ধন্ঘ মনে করি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্বের 
উদ্চোগে গত মার্চ মাসে মহিষাদল থানার লঙ্গ্যা গ্রামে একটি জেলা হিন্দু 
সম্মেলনের আয়োজন কর! হইয়াছিল--সেই সম্মেলনের প্রচার কার্যের 
দায়িত্বই আমার তমলুক পরিত্রমণের নুযোগ ঘটাইয়াছিল। 

নিদিষ্ট দিবসে প্রচার কার্যের জন্ত বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ 
মেদিনীপুর মহরে কিছু প্রচার কার্ধ্য করিলাম। তারপর তমলুক সহরে 
আমিলাম। সহরটা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তারে অবস্থিত। হাট, 
বাজার, দোকান-পাট সবই গ্রাম্য-ধরণে সঙ্জিত। সহরটা পাশকুডঢ়া রেল 
ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দুরে-_-বাসে যাইতে হয়। যাওয়ার পথে বাস 
হইতেই বহু প্রাীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলির কোন কোনটা 
তিনশত বা চারিশত বৎসর পূর্ধের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকাংশ 
মদ্দিরই সংস্কার কর! হয় নাই_জীর্ণ। প্রায় ১ ঘন্টা পরে বাম 


তমণুকে পৌছিল। পূর্ব হইতেই আমার তমদুকে যাওয়ার ও থাকার 
ব্যবস্থা ছিল-_তাই নিদিষ্ট স্থানেই উঠিলাম। 

তমলুক খুবই প্রাচীন শহর। এই শহর্টাই প্রাচীনকালে তাঅজজিপ্ত 
বলিয়। পরিচিত সমুদ্রতটে সহর্টী আধুনিক কলিকাতার শ্থায়- 
বন্দর ও প্রধান বাণিজাকেন্্র ছিল। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাঁণিজ্য- 
তরণীতে তা্লিপ্তের নন্মিকটস্থ বছদূর ভরিয়া থাকিত। বিভিন্ন দেশের 
বিচিত্র নিশান বাযুবেগে আন্দোলিত হইয়া এক অভিনব প্রী ধারণ 
করিত, এ-বপনা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে পাই। প্ম-পুরাণে 
বেছলার উপাখ্যানে এই তা্রমিপ্ত মহরের মহিত প্রাকৃতিক সাদৃগ্যসন্পন্ 
একটি সহরের উল্লেখ আছে। উপাখ্যানে আমরা পাই--সর্পাঘাতে মৃত 
স্বামী লখিন্দরের শব ভেলায় রক্ষা করিয়া সতী সাধ্বী বেহুলা 
তাসিয়া চলিয়াছেন দামোদরের বন্দ বাহিয়া। ভাদিতে ভািতে, ত্রমে 
ভেলা একটি বন্দরে" পৌছিল_সেখানে নেতী ধোপানী কাপড় 
কাচিতেছিল। এই বনায়ের বর্ণনার সহিত তমনুকের, প্রাকৃতিক সীদৃষ্ঠ 


৬ 





আছে। হৃতরাং এই তাস্রলিখি শুধু ইতিহাসিক যুগেও নয, পৌরাণিক 
ধুগেও যে অত্তিত্ব লইয়। জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
যে পুক্ধরিতীর ঘাটে বেছলার তরণী লাগিয়াছিল বলিয়! প্রবাদ দেই 
পুরিণীটিও আমি দেখিয়াছি। 

ইতিহাস আলোচনা ফরিলে দেখি-_বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক 
“ফাহিয়েগ যখন ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারত ত্যাগকালীন সাহার বর্ণনায় 
পাই যে, তিনি ৪১৭ খুষ্টান্ধে তাজলিগড বন্দরে অবতরণ ক্রেন এবং এই 
সহরের বিদ্কা, অর্থ, সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আশ্তর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যখন তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন--তখনও তিনি 
এই বন্দরেই জাহাঙ্গে আরোহণ করেন। তিনি এই স্থাম হইতে দিংহলে 





ভূগর্ভ হইতে আবিদ্ৃত প্রস্তরমুস্তি__-তমপুক 


গমন করেন এবং তাহার সময় লাগিয়াছিল ১ দিন। তারপরও প্রায় 
দুই শতাব্দী যাবৎ চীন, শ্থাম, মাত্রা, যবস্বীব হইতে বহশত বণিক, 
শিক্ষার্থী, ধর্স-যাজক, তীআজলিপ্তিতে অবতরণ করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা, 
ওরস্তপুরী প্রভৃতির বিদ্তাগার ও সঙ্বারামে আনিত। সপ্তম শতাব্দীতে 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং প্রীবিজয় হইতে নাকৃকবরমূ হইয়া আরও 
পনের দিনে তাত্্রলিপ্ডি বন্দরে পৌছিয়াছিলেন এবং ' ভারতের বিভিন্ন 
তীর্থস্থান, বিভাগীর, সঙ্ঘারামগ্ুলি/পরিধর্শনের পূর্বে এক বতমর এই 
তাজলিপ্তিতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাব শিক্ষা 'করিয়াছিলেন। তাহার 
বর্ণনা! হইতে আমর! পাই__যে.তখন হইতেই সমুদ্র হঠিয়া যাইতে আর্ক 


সার তঞ্জঙ্ 


[৬৫শবর্ধ--১ম খর সংখ্যা 


করে, ফলে তাম্রলিপ্তি সহরের অবনতি ঘটিতে থাকে। কয়েক বৎমর 
পূর্বে এই তাত্রলিত্বির অদুরবর্তী গ্রামে যে তাত্রশাদনটা পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে আমরা মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্য শাসনের অনেক কথাই পাই। 
ইতিপূর্ব্রে মহারাজ শশান্কের রাজবকালের আর কোন নিদর্শন পাওয়া 
যায় নাই। | 
বৈকালে আমি বিখ্যাত প্রীপ্রীবগভীমা মাতার মন্দিরে গেলাম। 
মন্দিরটা সম্প্রতি সংস্কার কর! হইয়াছে । মন্দিরের গঠন পদ্ধতি খুবই 
প্রাচীন। অভ্যন্তর ভাগের গঠম পদ্ধতি আরও বিচিত্র ধরণের । তমলুকে 
আরও একটি প্রাচীন মন্দির আছে সেটা গ্রত্রীবিষুহরির মন্দির। প্রীত্রী- 
বিষুহরির বিগ্রহ শ্রীভগবান পরী ও ততসথা অঞ্জনের ম্ৃতি সমদ্বিত। 
প্রবাদ, যখন তমলুকের মহাপরাক্রমশালী রাজ। তাধ্বজ রাজত্ব করিতেন 
তখন অর্জনের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং অর্জুন এই সহর জয় করেন। 








কুপ হইতে প্রা মৃৎপাত্র_তমলুক 


যুদ্ধে পরাজিত হইয়! রাজা তাত্্রধ্বজ এই মুতি ও মনির নির্মাণ করান। 
্ী্রীবর্গভীমা ও গ্রীপ্রীবিষণুহরির মন্দিরের গঠনপদ্ধতি প্রায় একই 
প্রকারের, তাহাতে মনে হয় ছুইটী মন্দির সমসাময়িক। 

পরদিন প্রাতে আমি তমলুকের রাজা শ্্রীযুত সত্যেন্রনাথ রায়ের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া বিভিন্ন 
প্রকারের অলোচনায় প্রায় ২ ঘণ্টা কার্টিল। রাজবাড়ীর মন্গুথে একটি 
বৃহদায়তনের দীঘি আছে'। সেই দীঘির মধাস্থলে একটি বৃহৎ মমির 
আছে। এক বর এই দীর্িটার জল প্রায় শুকাইয়! যায়। সেই 
বৎসর দীঘির সংস্কারোদ্দেঙ্ঠে খনন কাধ্য কর! হয় এবং অল্প কিছু 
খু'ডিতেই একটি বৃহৎ কূপ আবিষ্কৃত হর়। প্রাচীন সহরের সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার নিদর্শন স্বরাপ কিছু ব্বরণ মুদ্রা, তাত্র মুদ্রা, মৃৎপাত্রাদি পাওয়া 
যায়। এই মুদ্রাগ্ুলি সিংহল ও অন্যান্য প্রদেশের এবং এই গুলির 
অনেকগুলিই খুঃ পুর্ব ৪** শতের আমলের এইরাপ মুদ্রা বাঁ স্যান্ত 
নিদর্শনও বর্তমানে গ্রামসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি 
গ্রামাঞ্চলে "অপর একটি পুষ্ধরিণী খনন করিবার সময় একটি প্রস্তর মৃদ্ঠি 
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পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলে এই সকল প্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া! গিয়াছে, 
তাহার দুরত্ব হিসাব করিলে মনে হয় যে সহরটী পূর্বে প্রায় 8৫ মাইল 
বিস্তৃত ছিল। 

বৈকালে আমি সহরের অন্থান্য প্রান্ত ও খ্রামাঞ্চল পরিদর্শন*করিলাম। 
সহরের পার্থবস্ী স্থানগমুহ বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। আমি মেদিনীপুর 
জেলার অগ্ঠান্ত সহর বা জনপদসমূহ ঘুরিয়াছি কিন্তু এইরূপ ঘনবসতি 
আর কোথাও দেখি নাই। এই ঘনবদতিই প্রাচীন সহরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। 

তারপর স্থানীয় স্কুল কর্তৃ পক্ষ আমাকে স্কুলে সংরক্ষিত মুদ্রা, প্রস্তর- 
ুর্তি, একটি স্তস্ত, একটি ফসিল এবং আরও কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন দর্শন করাইলেন। 

প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষী হিসাবে বাংলার বক্ষ হইতে যে সমস্ত নিদর্শন 
মিলিয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিতকর হইলেও তমদুকের ভূগর্ভ হইতে 
যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা৷ উপেক্ষার বস্তু নহে। আড়াই হাজার 
বৎসর পূর্ব্বেকীর বৈদেশিক মূদ্র( তাঅলিপ্তি বন্দরে পাওয়। যায়। 
আড়াই নাক কবরম্‌, হুমাত্র, যাভা হইতে যে সমস্ত বশিক বাণিজ্য 
করিতে আসিত তাহাদের আনীত দ্র মকলই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে । 
দে যাহ! হউক, এই তমলুকই ঘে প্রাচীন তামরলিপ্তি তাহার প্রমাণ যথেষ্ট 
পাওয়! গিয়াছে। 

গত ১৭ই মার্চ প্রাতে অধ্যাপক রমেশচন্ত্র মজুমদার, ভারতীয় সিভিল 
মাভিসের সদস্ পীঘুত সত্য্্র নাথ মোদক, প্ীযুত রবীন্দ্র নাথ মল্লিক, 
শ্রীযুক্ত অমরেক্রী মোহন রায় প্রস্ততি সমভিব্যাহারে তমলুকে যাই এবং 
ডাহাদের দকলকেই তমলুকের প্রাচীন দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাই ; রাপ- 
নারায়ণ নদ ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে হর হইতে প্রায় ১ 
মাইল দূরে সরিয়া গিয়ছিল। কিন্ত বর্তমানে আবার নদী পশ্চিমদিকে 
ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে এবং সম্ভুরটা বর্তমানে একেবারে নদীয় 
উপকূলে । নদী যে ভাবে তাহার ধ্বংস কাধ্য সম্পন্ন করিয়া সহরের 
দিকে অগ্রসর হইয়। আসিতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে, ৮১, 
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বৎদরের মধ্যেই তমলুক সহরের কিছ়দংশ নদীর বক্ষে বিলীন হইবে। ব্গীয় 
গভর্মেন্টের সেক্রেটারী হইয়া বগত গুরুপদয় দত্ত যখন এখানে আসিয়া- 
ছিলেন তখন তিনি কতকগুলি বহমূলয স্বর্ণ মু্া সংগ্রহ করিয়া লইয়া 
গিয়াছিলেন এবং কলিকাতার যাদুঘরে তাহা! সংরক্ষণের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। তারপর মরকার পক্ষ ভূতত্ববিদ্গণের সহায়তায় তমলুক 
সহরের নিকাটবর্ত প্রায় ১ মাইল ব্যাগী একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন-_ 
যে স্থান হইতে প্রাচীন মভ্যতা সংস্কৃতির বছ নিদর্শন 'আবিষ্কত হইবে। 





তনুকে আবিগৃত কয়েকটি মুদ্রা: “মু্াগুলি খ্বঃপঃ ৫** শতের 
বলিয়া প্রমাণিত 


কিন্ত ছূর্ভীগা বাংলীর। তাই আজ পর্যন্ত তাহার খমন কার্য আর 
হয় নাই। নদী ষে ভাবে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে 
তাহাতে মনে হয় খনন কার্ধ্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহর নদীগর্ডে বিলীন 
হইয়া যাইবে। তাই যাহাতে অবিলম্বে উত্ত খননকারধ্য আরম্ত 
হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ, তৃতত্থবিদ্‌ এবং 
প্রতিহাদিকগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি। 





শরৎচন্দ্রের ছোট গণ্প 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


আনু'রা ধা-_জমিদারিপ্রথ| উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে--এ বিষয়ে 
কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ নাই। ব্রিটিশ সরকার 
এই জঙিদারি প্রথার প্রবর্তক। ভাগ্যে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন 
হইয়াছিল__তাই বাংলা কথাসাহিত্যের একট। প্রধান উপজীব্য পাওয়! 
গিয়াছিল। বক্ষিমচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্যন্ত অধিকাংশ কথা- 
সাহিতিকেরই প্রধান অবলম্বন জমিদার যুবক । যে শরৎচন্ত্র বাঙ্গালীর 
নিম্ন শ্রেণীর লৌকদের লইয়া! কথাসাহিত্য রচনা করিয়াছেন-ঠাহার 
ফচনাবলীতে জমিদার নায়কের সংখ্যাই বেশি। ইহার একটা কারণ, 


প্রেমলীল! দেখাইতে হইলে প্রেমিক-প্রেমিকাকে অগ্নবস্ত্রের সমন্ত। হইতে 
অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন । অন্নবস্ত্রের সমস্তা যেখানে প্রবল, জঠরের 
দাবি যেখানে প্রবলতর, সেখানে হ্বাদয় লইয়া! ছিনিমিনি খেলা চলে 
না। আর একটি প্রয়োজন শ্রেমিক-প্রেমিকাকে সন্তান-সম্ভতির দায় 
হইতে নিষ্কৃতি দান। সন্তান-সন্ততি প্রেমের প্রজাপতি জীবনের অন্তরায়। 

অনুরাধা গল্পটির নায়ক বিজয় একাধারে জমিদার ও বাবদাদার। 
বিজয়কে ধনী এবং জমিদার বানাইবার দার্ঘকতা ছিল, নেহাঁৎ অন্নবস্ত্রে 
ক্লেশি হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্ত নয়। কিন্তু এখানে বিনে 


৯২৩. 





সন্তানটি প্রেমলীলার অন্তরায় ন| হইয়| প্রেমলীলার সংঘটক হইয়াছে। 
অনুরাধ। গল্পে ইহাতেই বৈচিত্র্য স্থষ্টি হইয়াছে। বিলাতফেরত! উদ্ধত 
ধনী জমিদার ঘুবক গ্রামে আসিয়াছিল একটি কুমারী যুবতীকে বাড়ী 
হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য । সঙ্গে আনিয়াছিল নিজের মাতৃহীন 
শিশুপুত্রটিকে । এই মাতৃহীন শিশুই রী যুতীর মধ্যে নিজের জননীর 
অনুর লাভ করিল-দে তাহার মধ্যে নিজের মাতাঁকে আবিষ্কার 
করিল। অনুরাধা শিক্ষিতা নয়, হরূপাও নয়, প্রেমের ছলাকলাও 
জানে না, প্রেম নিবেদনও করে নাই, নিজের দারিত্রা ও অনহার়ত! 
লইয়া সে সরিয়! থাকিতেই চাহিয়াছিল। আর বিজয় বিলাতফেরতা 
নবাহুবক, একজন নারী গ্র্যাজুয়েট মহিলার সঙ্গে তাহার বিবাহের 
স্বন্ধ হইয়াই ছিল। তথূ. অনুরাধা বিজয়ের হৃদয় জয় করিল। 
শরৎচন্্র অনুরাধার প্রতি বিজয়ের প্রেম সঞ্চারের ছুইটি কারণ 
দেখাইয়াছেন। প্রথম, শিশুপুত্র কুমার অনুরাধার স্নেহাতিশয্ে 
তাহার বশীভূত হইপ্লা, অনুরাধার মধ্যে তাহার মৃতা জননীকে খু'জিয়! 
পাইল। যে শিশু কখনও মাতৃন্নেহ পায় 'নাই__তাহার আকর্ষণ হইল 
দুগম। দে স্বেহের আকর্ষণে অনুরাধাকে বিজয়ের হৃদয়ের কাছে 
আনিয়া! দিল। বিজয়ও নারীহস্তের পরিচর্যা বহুকাল পায় নাই, 
তাহার তৃষিত হৃদয় অনুরাধার আস্তরিক দেবা পরিচর্যা লাভ করিম! 
পরিতৃপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন-_-বিজয়কে 
আর রোগে শয্যাগত করিয়া অনুরাধাকে শধ্যাপাঙ্থে আনিবার প্রয়োজন 
বোঁধ করেন নাই। 

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই-_যুবক-ঘুবতীর প্রেমসঞ্চীরের মামুলী 
উপকরণ এই গল্পে পরিবর্জন করা হইয়াছে । শরৎচন্্র সম্পূর্ণ অভিনব 
ভঙ্গীতে পরম্পর-বিসংবাদী বছদুরবর্তী দুইটি হৃদয়কে এই গল্পে 
মিলাইয়াছেন। রচনায় কলাপী কোথাও হু হয় নাই। গল্পটি যেভাবে 
উপদংহ্বত হইয়াছে তাহাও শ্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই উপঘুক্ত। অলিখিত 
পরিচ্ছেদ যে ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর কবল হইতে অনুরাধার উদ্ধীর এবং 
মবৎসা ধেহুর মত অনুরাঁধাকে কুমারের সহিত গৃহে আনয়ন__তাহ। 
ঘদি কেহ ন! বুঝিয়! থাকেন-_-তবে শরৎচান্ত্রের উপন্যাম পড়িয়! তিনি 
ঘেন বারবার বৃথা! ক্ষু॥ না হ'ন। 

মন্দির-মন্ির গল্পটিতে বেশ একটি গীতিকবিতার হুর আছে। 
গল্সটিতে রবীন্রনাথের প্রভাব বেশ নুশ্পষ্ট। শরৎচন্দ্র শক্তিনীথের জীবনে 
একটি আর্টিষ্টের মানস সঞ্চারিত করিয়াছেন। শক্তিনাথ কুমারবাড়ীতে 
পুতুল তৈরির কাজে সহায়ত করিয়। আনন্দ পাইত কিন্তু তাহার 
ঘড়ই ক্ষোভ-_পুতুলের গায়ে কুমারদাদা বড় অধ করিয়া রঙ দিত-_ 
কোনটার জ্র মোটা, কোনটার আধথানা, কাহারে! বা ওষ্টের নীচে 
কাদির আচড় লাগিয়া থাকিত। কুমারের কৈফিয়ৎ_ভাল ক'রে 
একে ফল কি, এক পয়সার পুতুল ত আর কেউ চার পয়দায় কিনবে 
না। সত্যই ত! পুতুল ফিনিবে বালকে, ছুদণ্ড তাহাকে আদর 
ক্বরিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে, তারপর ভাঙগিয়া ফেলিয়া 


স্ডারন্ডঞ্ধ 


[৩৫শ বধ--১স খণ্ড-২য সংখাণ 
জা নি সস ৮ 

দিবে-এই ত? আর্টিষ্টের মন কোনদিন তাহ! বুঝে নাই। তাই 
শক্তিনাথ যখন পুতুলে রঙ দিবার অধিকার পাইল_তখন সে 
একবেলা ধরিয়া! একটি পুতুলকে চিত্রিত করিল । 

গিতার মৃত্যুর পর শক্তিনীথকে ঠাকুর গড়া ছাড়িয়া ঠাকুর গজ! 
করিতে হইল। এ যেন আর্টিষ্টকে সমালোচকের কাজে নিয়োগ করা। 
"পুজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। 
কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন রঙ বেশি মানাইবে, 
এই তাহার আলোচ্য বিষয়-_কি দিয়া ডাহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে 
জপ করিতে হয় এমব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না।” 

শরৎচন্দ্র এই শক্তিনাথের জীবনের দ্বারা দেখাইতে পারিতেন মুন্ত- 
রচনার আননাময় সাধনা হইতে মুস্তিপূজার জীবন আবেষ্টনীতে নীত 
হইয়া শক্তিনাথের শিল্পিমনের কিরূপ 19891) ঘটিল-_শরৎচন্ত্র এই 
প্রত্যাশা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রর হইয়া 
তাহার কল্পনায় অপর্ণাই প্রাধান্যলাত করিল-_শক্তিনাথ একট! উপকরণে 
পর্যবসিত হইল। শক্কিনাথের জীবনকে আর আগাইতে দেওয়া হইল 
ন। জীবন্ত মানুষের প্রতি বিরাগিণ৷ জড় দেবমুস্তির অনুরাগিণী 'অপরণীর 
উদদীন চিত্তকে আঘাত দেওয়ার জন্য শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটাইলেন। 

মন্দিরের মধ্যেও নূতন শিল্প সাধনার অবকাশ ছিল-_শক্তিনাঁথের 
শিল্পিমানসের সার্থকভাও তিনি মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে দেখাইতে 
পারিতেন। 

শরৎচন্দ্র কাশীনথের জ্ঞানাসক্ত প্রকৃতিকে অপর্ণার মধ্যে সঞ্চারিত 
করিয়াছেন-_কেবল জানের স্থলে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জ্ঞান- 
চচ্চা প্রন্নয়িক আকর্ণণের পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির 
আবেদন ত তাহ! নয় ।' যাহাই হউক, অপর্ণ। নিজের প্রেমে অমরনাথকে 
বশীভূত করিবার চেষ্টা করে নাই। অপর্ণার দাম্পতাজীবনে একটা 
বিপ্লব ঘটিল-কিন্ত শরৎচন্দ্র ঠ্ঠে বিপ্লব লইয়াও অগ্রপর হইলেন না। 
অমরনাথ চিত্তে ক্ষোভ লইয়াই মারা গেল। ইহাকে ঠিক দাম্পত্য 
জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম বলা যাঁয় না। দেবমন্দিরের প্রতি 
অপর্ণার অনুরাগ এতই অধিক থে অভিসহজেই গে বিধবা হইয়া 
দেবমন্দিরেই ফিরিয়া আসিয়। দাম্পঠ্যজীবনকে ভুলিয়। গেল। অমর- 
নাথ জানিয়াছিলেন_-অপর্ণ৷ পাধাপী। পাষাণ মন্দির যেন তাহাকে 
আহ্বান করিতেছিল--মে ভাবিল দেবতার আহ্বানে ফিরিয়! আসিয়াছে। 
সে ভাবিল ইছাই বুশ্বি দে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল-_মন্তর্ধামী 
এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবন্ত মানুষের প্রতি যাহার দরদ 
নাই, পাষাণ মুর্তিই যাহার সব, শরৎ্চন্্র তাহার চিত্তে শেষ আঘাত 
দিবার জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত পুজাপুষ্পের মত সুরভি ও শুচি 
শকতিনাথের জীবনাবসান ঘটাইলেন। দীলখোমের লিপি ছুটি লইয়া 
অপর্ণ। দেবতার পায়ে রাখিয়৷ বলিল--"ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি 
মাই তাহা তুমি লও । নিজের হাতে আমি কখন পুর্জা করি নাই 
আজ করিতেছি ! তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্ত কামনা নাই ।* 





ফেলারামবাবুর চিঠি-সমস্যা। 
শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল 


আচ্ছা মশাঁয়। আপনারা রোজ কে কথানা করে চিঠি পাঁন 
বলুন ত? আর লেখেন ক'থানা করে? 

আপনার! হয়ত আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যাবেন। 
বলবেন £ ভদ্রলোক বলেকি? আমরা কে ক'খাঁনা করে 
চিঠি পাচ্ছি, আর লিখছি-_-সে খবরে তোমার দরকার কি 
বাপু? চিঠিপত্রের আদান প্রদানটা একটা ব্যক্তিগত 
ব্যাপার, অথবা আপিদ সংক্রান্ত হলে সেটা আরো বেশি 
গোপনায় । বাইরের লোকের সেখানে মাথা গলাতে 
যাওয়াটা ধৃষ্টতা মাত্র। 

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন? 
আমি নজির খুজছি । মানে, পত্রজগতে আমার মনের 
ভাব এক এবং অদ্বিতীয়, না তার কোনো দোসোর আছে? 
অর্থাৎ আমার সম-মনৌভীবাঁপন্ন আর কেউ আছেন কিনা 
তাহ আমার জ্ঞাতব্য । 

নববিবাহিত দম্পতিকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি 
না। কারণ আমার বিবাহিত জীবনের নবীনতা অনেক- 
দিন কেটে গেছে ।' সে যুগের ভাবের বাহনগুলোকে 
(উভয় পক্ষের ) গৃহিণী তাড়া-বন্দী করে বাক্সের মধ্যে 
লুকিয়ে রেখেছেন। ভয়, পাঞ্ছে ছেলেমেয়েদের কৌতুহল 
দৃষ্টি গিয়ে তাদের উপর পড়ে । মজা দেখুন ত! একদিন 
যে চিঠির জন্য উভয় পক্ষ তীর্ঘের কাকের মত পিরনের 
পথ চেয়ে বসে থাকা যেত, চিঠি এলে আনন্দের সীমা 
থাকত না, একই জিনিস বার বাঁর পড়েও সাঁধ মিটত না, 
না পেলে জগতকে অন্ধকার মনে হত,পরম্পরের আস্তরিকতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত, মান-অভিমানের অন্ত থাকত না 
প্রথম যৌবনের সেই রূডিণ চিঠিগুলৌর আজ এই ছুশা । 
একেই বলে “কালের কুটিল গতি”__আর কি। 

আমার মত হয়েও ধাদ্দের থেকেও নাই, অর্থাৎ প্রথম 
যৌবনকে পিছনে ফেলে রেখে এসেও ধীদের সপরিবারে 
সব সময় একত্র বাস করবাঁর ছূর্তাগ্য হয় নাই, তাদেরও 
আমার কোনো জিজ্ঞাস্য নাই । বিরহী যক্ষের মত তারা 
শুধু বর্ষা কেন, ষড় খতুতেই যোড়শ প্রকারে বিরহের আনন্দে 


মিলনের ছুঃখ স্মরণ এবং উপভোগ করুন, এবং পর্রদুতের 
সাহায্যে অভাব ও অনস্থুবিধার চিরন্তন কার্য্যের আদান- 
প্রদীন করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাদের সৌভাগ্যে 
আমার ঈর্ষা হতে পারে ; কিন্তু মশায়, পুরানো! জুতো৷ পরে 
আরাম আছে । যেখানে বরাবর পা ছুটি থাকে, ঠিক সেই- 
খানে গিয়ে পড়বে । ছুঃএকটা পেরেক যদ্দি একটু আধটু 
খোঁচাঁও দেয়, তাও কড়াপড়! জায়গায় বিধতে পারবে না। 
নৃতন জুতা কিনবার সামর্থ্য নাই বলার চেয়ে পুরানো সুতার 
আরাম অনেক বেশি, এই কথা বলাই ভাল নয় কি? তাই 
তারা মহা আরামে বিরহের স্থখে কাতর হোন, আর পত্র- 
দূত এলেই সশঙ্কচিত্তে দুরু বক্ষে তার হৃদয় উদ্ঘাটিত করুন, 
আমার কিছু বলবার নাই। তাদের আমি কিছু জিজ্ঞাসা 
করব না। 

আর, আপিসের গোপনীয়তার কথা বলছেন? না 
মশায়, আপিসের কোনো কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। 
ও যারা আপিসে কাজ করে, তার্দের কাছেই ভালে! । 
আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে কাজ নাই। 

আমি তীদেরহই একথ! জিজ্ঞাসা করছি, যাদের আমার 
মত চিঠি-বাই আছে--না পেলে মন কয়্‌ কর্‌ করে, পেলে 
অস্বস্তি বাড়ে, উত্তর দিতে গিয়ে সংসার থরচে টান পড়ে। 

উত্তর দিলেই প্রত্যুত্তর পাবার আশঙ্কা থাকে এবং 
আত্মীয়-শ্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা যদি অন্ততঃ দশজনও 
হয়, তা”হলে চিঠির আদান-প্রদান ব্যাপারটা প্রাত্যহিক 
কর্মেরই সামিল হ/য়ে পড়ে । চায়ের সময় চা-টি না পাওয়া 
গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়ঃ ডাকের সময় চিঠি ন| 
আসলে মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যাঁয়। তারপর চিঠি 
আহ্থক আর না আস্মক, চিঠি একখান! করে না লিখলেও 
মনে শাস্তি আসে না। বন্ধুদের চিঠির উত্তর না দিলে তার! 
অসামাজিক জীব ভেবে কথার চাবুক মেরে সামাজিকতায় 
নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন) গুরুজনদের চিঠির উত্তর না 
দিলে তারা ভক্তিশ্রদ্ধ! সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়বেন, আর 
্েহাপ্পদ স্গেহাম্পদাদেক্র ত কথাই নাই। 
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সপ কিস কি পপি ২৯ ৩৯ ভা 


তারপর ধরুন, আপনার যদি একট আধটু লেখার সখ 
থাকে-_মানে, সাহিত্য জগতে একটুখানি আসন পাবার 
জন্ত যদি আপনি উৎগ্্ হয়ে থাকেন, তাহলে এ 
দশজন ছাড়াও আরো কয়েকজন অতিরিক্ত লিখন-বন্ধু 
জুটবে। কিন্তু এই অিব্ত লিখন-বন্ধুরা ঝড় নিরয়। 
নববধূকে চিঠি পিখবার সম যেমন খামের ভিতর ডাঁক- 
টিকিট পুরে দিতেন, এদের চিন লিখবার মময়ও তেমনি 
উত্তর পাখার প্রতাশায় ডাকটিকিট অথবা ঠিকানা-লেখা 
থাম দিতে হয়। তা! সাত্বও কেউ উত্তর দেন, কেউ দেন 
নাঁ। টিকিট দেওয়া স৫ও বধূ চিঠির উত্তর না দিলে মান- 
অভিমান রাঁগরোষ করা চপত : কিন্তু এদের উপর তা 
করবার জা! নাই । এরা হলেন সাহিত্যিক জগতে প্রবেশ 
পথের ঘাঁররক্ষক। এঁদের চটাঁলে সাহিত্যিক যশ- 
প্রার্থীর আখেরে ভালো হয় না। এ কথা তীরা ভালো 
করেই জানেন এবং আপনি আমিও ঠকে শিখেছি । তারা 
উত্তর দেন আর না দেন, আপনাকে প্রাণের তাগিদে 
লিখতেই হয়, আর উত্তর পাবার প্রভাাশীয় প্রত্যহ ডাক 
আসবার সময় ছেলেকে ডাক ঘরে পাঠাইতেই হয়। 

না, যুদ্ধের বাজারে আমার চাকর বাকর রাখবার মত 
আথিক সংস্থান নাই । ছেলেটা আট পেরিয়ে নয়ে পা 
দিয়ে লায়েক হয়ে উঠেছে। সেই গিন্নীর আর আমার 
ফাই ফরমাঁস খেটে থাকে । ফরমাঁসগুলো গিশ্নীরই বেশি, 
আমার কেবল রোজ সঞ্চাল নটার সময় একবার করে ডাঞ- 
ঘর যাওয়া আর আসা । কিন্তু কেমন অবিচার দেখুন, 
গি্বীর তাতেই রাগ । বলেন, তোমার এ চিঠি-চিঠি করে 
ছেলেটার নাওয়া খাওয়া গেল। ওকে আর পড়তে 
শুনতে হবে না, না? 

আধ ঘন্টার জন্য ডাকঘর যাওয়া আর আসা। 
তাতে বদি ছেলেটার মাথা খাওয়া যায়, তাহলে তার 
মাথায় যে কিছু নাই, এই কথাই বলতে হবে। কিস 
বলবার উপায় নাই । বলতে গেলেই এখনি বলে বসবেন, 
কাগজে লেখা ছাপা হলেই যেন এখনি দেশ উদ্ধার 
হয়ে যাবে। কাগজের অভাবে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া 
করতে পারছে না, আর উনি দিস্তার পর দিস্ত/ কাগজে 
ছাই ভম্ম লিথে চলেছেন, আর গীঁটের পয়সা খরচ করে 
সেগুলো! খবরের কাগজে ছাঁপতে পাঁঠাচ্ছেন। তাও যদি 


সান সি আপ 


ভ্ঞান্রভ্ বন্ধ 


সএস্পা স্পা পাশা পিস্পী স্পা প্লে বন্দ পাখা পশগা বাধ কলা বনপা পাখা ব্রা বাস ২ 
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সবলেখা ছাপত,কিন্বা ছাঁপা হলে কাঁগজের দামটাও দিত _ 

না মশায় মেয়েমানুষের সঙ্গে বাজে তর্ক করতে নেহ । 
তাই আমি চুপ করেই থাকি। কাজ কি খাটিয়ে। 
সাহিত্যিক হতে হলে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়? তা 
অপাহিত্যিক হয়ে উনি কি বুঝবেন । 

তারপর আবার ব্যাপার দেখুন। আমার চিঠিপএ 
এলে গেলেই গুর চক্ষুশূল হয়ে উঠে, সংসার থরে টান 
পড়ে। কিন্তু চিঠিপত্র ধ্ষিয়ে উনিও যে আমার কাঠা 
কাছ যান, পে কথা সার বলে কো? অর্ধাঞ্গিনী যখন 
তখন দশজনের অর্ধেক, মানে পাঁচজন পর্যন্ত আমার বরদাস্ত 
করাই উচিত। কিন্তষ্ঠার তিন সধোর্ধরা? ছুই মতোদর, 
এফ গঙ্গাঁজল, এক ব্রজধূলি, তারপর তার নিজের মাতা 
এইগুপি আবগ্তকীয়। অতিরিক্ত কেউ নাই, তাহ গক্ষা। 
তীর সহোদরা-পতিরা এবং শ্বশুরমশীয় আমার ভাগে 
পড়েছেন। সাম্যের যুগ বলেই চুপ মেরে থাকতে হয়। 
টুপ মেরেই আমি থাকি, কিন্তু আমার এহ একা ঠিঠি 
লেখার জন্তই সংসাঁর খরচে টান পড়ছে, একথা যখন শুণি 
তখন সত্যিই অসহ্‌ ঠেকে । হাহা বাহাম্স তাহা ভিপানস বা 
ঠিক হয়, তবে আটে দশে পার্থক্য কোথায়, অঞ্চে ভার 
মাথা পরিফার থাকলেও এ সামান্ কথাটা কেন যে তর 
মাথায় ঢুকে না তা ভেবে আম অথাক হ5। আমার 
অতিরৈক্তিক লিখনবখু। আছে? তার নাহ। তাঁর ডা 
কি আমি দায়ী? রর 

এই যুদ্ধের ধাক্কায় থরচপত্জ নিয়ে কে বেসামাপ না হয়ে 
পড়েছে বলুন1 মসীজীবীদের ত হাড়মাস গ্য়ে গেন। 
কাগজ মিলে ত কালি মিলে নাঃ কাপি মিলে ভ কাঁথজ 
মিলে না। কালি কলম কাঁগজ মিলল ত অভাব অনটনের 
কথা গুনতে শুনতে কান ঝালাঁপাল। হয়ে গেল, লিখতে বসে 
থেই হারিয়ে গেল। কোনো! মতে লেখাটা যদি বা খাড়া 
করা গেল ত মাসিকে স্থানাভাব। নিজে থরচ করে ছাঁপতে 
যাঁবেন ত প্রেস-ওয়ালারা লোকাভাব এবং কাগজের অভাব 
জানিয়ে সাফ. জবাব দিয়ে বসবে; লেখা ছেড়ে মিলিটারী 
কণ্টক্টারীর খোঁজ করব কিনা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ 
দ্ধ গেল থেমে। এতে আর আমার অপরাধ কোথা 


বলুন? 
অথচ হিদাঁবটা খুব জটিল নয়। অংকে আমার ভালো 


আবণ--১৩৫৪ ] 


মাথা না থাকলেও আমি এটুকু বুঝি যে, চিঠি লেখা বাবদ 
দৈশিক গড়পড়তা ছু,আনা করে খরচ করলেও বার্ষিক সেটা 
পয়তাল্লিশ টাকা দশ আনায় গিয়ে দাড়ায়। এই টাকাটা 
ঝশি থুদ্ধের পুবে দশ বছর ধরে জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে 
ধুদ্ধের সময় কোনো একটা ব্যবসা করা যেত, অথবা কোনো 
কণ্ট কটা রা নেওয়া যেত--তাঁহলে সেই চারশ একটি টাঁকা 
বার আনা কোন্‌ না আজ কমপক্ষে চার হাজার ছঃশ 
চৌদ্দ টাকার এসে দাড়াত। কিন্তু গতশ্ত শোঁচনা নাস্তি। 
আগামী দশ বছরের মধ্যে যদি আবার যুদ্ধ বাঁধে সেই 
'আশায় আবশ্যকীন এবং অতিরিক্ত সব রকম চিঠির 
আদান প্রদান বন্ধ করে দিব কিনা; সেইটাই হচ্ছে গ্রশ্ন। 
সেই জঙ্কাই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার মত অবস্থায় 
আপনারা কেউ পড়েছেন কিনা ? পড়ে থাকলে আমি যেমন 
ভাবে ভাবছি সিক সেই রকমভাবে ভাবছেন কিনা? ভাবলে 
মামি যে নস্তাবনার ইজিতট। করছি তা কাজে খাটানো 
ঢচণতে পারে কিনাঃ তাই অনুগ্রহ কবে বলবেন আমাকে । 
ধরুন। দদ্ধটা যদি আর পা-হ বাধে তবু আপনার জমানো 
টাকাটা মাঠে মারা যাবে না। আপনার 'অবর্তম1!নে ছেলেরা 
শিশ্ন সে টাকাটা কোনো না কোনো কাজে ল্রাগাবে। 

“ওগো শুনছ ?” 

ণমন মধুক্রাবী কম্বর বহুদিন কানে প্রবেশ করে নাই। 
লেখা ছেড়ে অর্দাঙ্গিনীর দিকে তাবশইতেই দেখি তার হাতে 


আচাম্খ্য প্রহ্চ্লচত্রক্র ও আাহাল্র ভ্বালী 


পা পিস স্তন নরক সগাতপা পোকা পিতা, ৩ ৯১৯45 ক. ও নি 
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একখানা চিঠি। সাগ্রহে বললাম, প্ডাঁকঘর থেকে ফিরল 
ছেলেটা? মোটে একটা চিঠি এসেছে আজ?" 

তিনি হাসিমুখে বললেনঃ শহ্যা কিন্তু তোমার নয়? 
আমার । লতি জগৎ মাসিকের অফিস থেকে এসেছে । 
আমার একটা গল্প মনোনীত হয়েছে, তার সংবাদ ।” 

খবরটা পড়ে পুলকিত হয়ে উঠপাম। উনিও যে 
আবার সাহিত্য-সাধনাধ মন সংযোগ করেছেন,তা জানতাম 
না। আর আমার ভাববার কোনো কারণ নাই। 
এ এমন এক নেশা বে" একবার ধরতে আর্ত 
করলে আর ছাড়বার থে থাকে না। এাম আমার ফেলা- 
রাম হলেও কথাটা কিন্ত ফেলনা নয় । তবু নেহাত কর্তব্য- 
বোধে সতর্ক করবার জন্ক বললামঃ “দেখ, তোমার নামে 
লেখ! ছাপা হবেঃ এতে অবশ্য আমারও গৌরব বোধ হবে। 
কিন্তু লেখা ছাপিয়ে লাত শাহ কিছু । 'অনথণ কতকগুলো 
অপবায় মা ।” 

বুঝতেই পারছেন, এর উত্তরে আমি + পেলাম। যাঁকঃ 
বাচা গেল । আর হিসাব পঞে কেনো কাজ নাই। বুদ 
না বাধলে সামান্ত টাকাতে বড়লৌকও শওয়া বায় না। 
তবে আর মিছামিছি কেন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করি। খাঁর 
আপত্তি ছিল তার মুখও বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের টানা- 
টানির কথা বললে, এর পর আমিও কিছু মুখ খুলতে কস্ুর 
করব না। 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাহার বাণী 


শ্ীরবীন্দ্রনাথ রায় 


সন্ধা আগনোর িরাঙাবের সহিত উনবিংশ শশীন্দীর শৌরবম 
তির শেষ অধ্যায় রচিত ভহলেও যুঙ্ধোছর গাথবীর পনের কলঙ্ক 
এন্টায় আনাগার ও ছুর্নাতিতে রাচ্গ্রন্ত নরনারীর নিকটে আচাখোর 
জাবনবেদ, যোল মান। সতোর গবেখণার কথা, অমৃত সমান । 
গাঁচার্যাদেব ছিলেন তিনপুরুষ বাঙ্গালীর দরদী আদশ ৩৫1 বাঙ্গালীর 
এর্ধর নপ্তিষ্কের অপবাবহারের ভীত প্রতিবাদ ও নিন্দা তিনি চিরকাল 
জানাইয়াছেন, দুঃবদারিদ্রামম জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী খুবক কিসে 
্বপ্রতিষ্ঠ হইবে তাহার জন্য এহ শিক্ষাব্রতী “আগান আচরি ধর্ম” অপরকে 
শি্খাহ্বার জন্থ পরিণত বয়সেও আসমুদ্র হিমাচল পরিজমণ করিয়াছেন, 
ঝড় বঞ্ষ।-বন্ঠায় বিপন্ন নরনারীকে, গৃহহার! পরিশরান্ত ছুঃস্থকে একমুক্টি 
অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্ তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলিহস্তে 


উদ্ধাপিণ্ডের এরহদিগে 
মনুবত্বলভ করিয়। শাহ 9 গমতিত মীবননাপন করিধার আহ্বান 
গানাইয়া শিয়াছেল। ডাহা জীবনশ্মতি, জীননসংগ্রীমে পিপ্াস্, 
আত্মবি'ত বাঙ্গালীর নিকটে আও আপুর বিশ্মায়। 
স্বপ্নের 
শতবতমরের মংগ্রামের পরেও জি 


মতন বারয়া হয়না দশক 


র্‌ 





গচাধাদেবে? 
মক জীতি এক সনপ্রাণ" বাঙ্গালা 
হতি ঠাহ ঠাই” হইয়া! উপণবঙ্কল 


"এক দেশ এক ভগবান, 





বন্ধুর পথে যাত্রা সুর করিতেছে । আঙাখার অনান্পদায়িক বাণী তাই 
আজ বিশেষভাবে ম্মরণীয়, ও লকল আদশবাদীর আশা প্রদদীগ। 

টাঙ্গাইলে, জীবন সায়াঙ্তে তিনি থে অভিভানণ দিয়াছেন তাহা 
হইতে কয়েকটুকুর! রতু হার শান্থরা্ দিশাহারা ভাইভগিনাদের জন্য 
এখানে উপস্থিত করি । 


৯৯৪৪ 





ছত্রিশ রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির 
মধ্যে আচার্যের মহাসমন্বয়ের আদর্শ, মন্দির মদজিদে এবং দেউলের 
বিভিন্ন চৌহদ্দীর মধ্যে বিশাল ও বৈচিত্রাময় পৃথিবীই ব্রন্মের মন্দির, 
গ্বিশীলমিদং বিশ্বং পবিভ্রং ব্রন্মমন্দিরং । আচার্ধ্যদেব বলিতেন মানুষের 
মনের নোংরামি তখনই লোপ পাওয়! সম্ভব, যখন মানুষের মনে এই 
শাস্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তনী সত্যের উদয় হয়। মানুষ যখন বুঝিতে 
পারে যে এই হুন্দর স্বাস্থাপূর্ণ মানবদেহই ক্ষুত্র মন্দির এবং মানুষের 
জীবন্ত মনই এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পৃজারি তথন দে কেমন করিয়া এই 
দেহকে পাপে মলিন ও কলম্কিত করিতে সক্ষম হইবে। 
ক্রিয়াকাওবিহীন এই প্রাণময় পুজাপদ্ধতি আচার্যদেব মনপ্রাণ দিয়! 
“ৃদামনীষা মনসাভি ক্িণ্ত;” এহণ করিয়াছিলেন । আঁচার্যদেব বলিতেন 
এই সাধনায় মানুষের মনে ছু'নবার শক্তির স্থষ্টি হয়। ইহাকেই তিনি 
মানবজীবনের (8০:8৪ ৯৪৮/৪:১ বলিতেন। রসায়নশাস্ত্রের চচ্চার 
সহিত তিনি ধর্ঘ্মজীবনকে তুলনা করিয়া বজিতেছেন__-গবেষণার মূলনৃত্রই 
হইল সত্যের অনুসন্ধান । গবেষণায় যেমন ফ'কি চলে না ধন্দরজ্জীবনেও 
ঠিক ভাই। সারাজীবনের কাজে উপাসনার ছন্দ যদি ফুটিয়। না উঠে 
তবে সকল কিছুই বৃথ। “তম্মিন গ্রীতিত্তস্ত প্রয়কাধ্য সাধনম চ 
তদুপসনামেব”, স্র্দী জীবনে জীবন বিধাতার প্রিয়কাধ্যের সাধনাই 
ছিল ভাহার লক্ষ্য । তিনি বলতেন আমি মার্কামারা তিলকধারী ব্রা্গ 
নই এবং ব্রাঙ্গধ্পকে আমি একটি 129690070, 07'9901১০09170, 
লোহার ছাঁচে ঢাল৷ হার্ত পা বাধ। 0০8:78510 £8118700 বলিয়। কোনও 
দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণ করি নাই। চিরগতিশীল এবং চিরচলিষুঃ 
মনুষ্য সমাজ, জলম্সোতের ম্যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে 
ইহা ছিল ভাহার বিশ্বাস ; তাই ধর্ম তাহার নিকটে 6৮৩ 18190] 
9৮9] [01087988159 800 ৪5৪7 82108120108 | শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিতে দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে হতাশ 
হুইতেন এবং বলিতেন যুক্তির দ্বার সতামিথ্য। বাছিয়া অথবা বিচার 
করিয়া লইবার মত শিক্ষ! বা সামর্থ্য তাহাদের নাই । তিনি বলিতেন ষে 
জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের 
নিকটে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরে জন সমাজে এবং সভার 
সাধারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই, সে জাতি কেমন করিয়! 
জগতের নিকটে মাথ| তুলিয়৷ ফ্রাড়াইবে। তিনি বলিতেন, এদেশে 
কেশবচন্্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতি দেশকাল-_ 
লোকাতীত মহামানবসকল এই সত্যের উপরেই জীবনকে দাড় 
করাইয়াছিলেন, ঠিক এই কারণে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বোধিসত্বের 
সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। 

জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং “বাঁর সেপাহীর তের হাড়ি” লইয়! তিনি 
বহু বন্তৃতা ও বহু চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের শ্রেষ্ট আদর্শ 
বিস্কৃত হইয়া 1. ৪০. পাশ বরকে পালটী ঘরের উপযুক্ত যৌতুক লইয়। 
বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা প্রায় বলিতেন।,“ ন্নেহলতার” আত্মহত্যা 
তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিক্লাছিল, এই সকল সামাজিক পাঁপের জন্ত 


ভ্ডান্রভজ্বশ্র 


সপ্ত স্থল স্কিল সান স্থাবর ক পা বাণ 


[ ৩৫শ বর্ষ--১ম থণ্ড--২য় সংখ্য 


সক স্ক্ 








ংলার যুবশক্তিকে দায়ী করিয়া তিনি তীত্র কবাধাত করিয়াছিলেন । 
নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী হওয়। সত্বেও বৃহৎ আদর্শের ভনিত| 
করিয়া যাহারা পাশ্চাত্যের ছুষ্টব্যাধি আমদানী করিতেছেন তাহাদের নিন্দা 
করিতে গিয়। 0০-908086100, [387]. ০00670], [1118 00192 
স্থাপন প্রতৃতি পাশ্চাত্যের খোসাতৃসি অন্ুকরণের বিরুদ্ধে প্রচ 
টিটকারী করিয়া গিয়াছেন। বিদেশের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ, 
হাবভাব প্রস্তুতির বাহ্যিক অনুকরণকেই তিনি ধারকরা খোসাভূসি 
বলিতেন, পাহার মতে মানুষের সত্য পরিচয় তাহার অন্তরাক্মার 
পবিভ্রতায়। উচ্চ আদর্শের নামে আপোষকে তিনি ঘুণ! করিতেন 
এবং উদ্দেশ্থমূলক মিতালীর তিনি বিরোধী ছিলেন। স্বার্থরক্ষার 
অজুহাতে হরিজন আন্দোলনের প্রতি তাহার তেমন গ্রীতি ছিল না, 
“সকল মানবই এক বিধাতীর সন্তান এবং এক অচ্ছেদ্ বন্ধনে আবদ্ধ” 
এই মত্যাদর্শের উপর স্থির হইতে পারিলেই হনিজন ও বর্ণহিন্দুর 
ভেদাভেদ বিদুরিত হইবে-_ ইহাই ছিল খ্াহার বিশ্বাস 

নরনারী সকলের সমান অধিকার 
(যার ) আছে ভক্তি, পাঁবে মুদি, নাই জাতবিচার। 

হিন্দুমাজ এই আদশ শ্রহণ করিলে 0০20007)070] 4৮810 এর 
প্রয়োজন হইত না ইহা! তিনিই বলিয়াছেন। দুঃগ করিয়া তিনি 
বলিতেন, কত তিলি, তাখুলী, হবর্বণিক ও বৈষ্া সাহা প্রতি 
সম্প্রদায়ের মধ্] বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা, শীলতা এবং সংস্কতিতে এমন 
লোক রহিয়াছেন ধাহারা আভিজাতাগর্বিবিত উচ্টশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বা 
কায়স্থদের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন। এই সম্পকে দেশবিখ্যাত 
কতিপয় পণ্ডিতদের নামও তিনি উল্লেথ করিতেন। হিন্দুসমাজকে 
বাচিতে হইলে জাতিভেব, শ্রেণোভেদ এবং বর্ণভেদরাপ মহাপাপ বজ্জন 
করিবার উপদেশ তিনি বছভাবে দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজের অন্যতম 
পাপ দ্বিধাহীনভাবে বর্জন। শ্রীকে দক্গ্যর কবল হইতে রক্ষা 
করিতে অসমর্থ পুরুষের সত্রীত্যাগকে তিনি নি্র্জ কাপুরুযোচিত কাজ 
বলিতেন। আক্ষেপ করিয়! বলিতেন, হিন্দুসমাজ ছুতা পাইলেই 
বর্জন করিতে জানে-_কিস্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিতে পারে না। 
নিয়শ্রেণীয় হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণ। বিভেদের ফলে বিবাহাদির 
অন্থবিধার জ্ন্ত সমাজ ধ্বংস হইয়! যাইতেছে, যাহারা থাকিতেছে 
তাহাদেরও নৈতিক স্বাস্থ্য নানাকারণে ছুষ্ট ও নৈতিক শুভবুদ্ধি হৃত। 
এই সকল কারণে তিনি প্রায় জাপানের সামুরাই জাতির উল্লেখ করিয়া 
বলিতেন, সামুরাইদের মতন উচ্চঞ্রেণীর হিন্দু যদি তাহার সামাজিক 
বিশেষ অধিকার ও আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে 
একাধারে পুরাতন ব্রাহ্মণদের মতন ত্যাগী, ক্ষত্রিয়দ্রের মতন বীরত্রতে 
দীক্ষিত করিতে সমর্থ না হয় তবে এ জাতির মুক্তির আশা এবং 
শ্বাধীনতার ন্বপ্ন বিড়ম্বনা মাত্র। আচাধ্যদেব দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, 
চামার যদি পেটের ভ্বালীয় একমুঠো ভাতের জন্য আমার ছুয়ারে আসে 
তাহাকে হৃদয়হীনের স্থায় প্রত্যাখ্যাঙ্ম করি না সত্য, কিন্ত পাতের 
উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্রন দিয়া তাহাকে সমঝাইয়া দিই যে সে মুচি, সে 
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অন্পণ্্য ; তাহাকে বলি ই দূরে বাগানের কোণে গিয়া বদ্‌, সকলের 
থাওয়া হলে পাত,কুড়ানো সব গাবি। এই নকল অশিক্ষিত মুক, 
নির্যাতিত নরনারীকে লক্ষা ককিয়| এবং সঙ্গে সঙ্গে গুটাকয়েক আস্ম- 
প্রতারিত শিক্ষিত যুবকদিগকে বৃক্ষের মুলোচ্ছেদন করিয়৷ উপরে জল 
ঢালিতে দেখিয়! তিনি আক্ষেপ কন্সিতেন আর বলিতেন 

হে মোর জননি 

নাত কোটা বাঙ্গালীরে 

রেখেছ বাঙ্গালী করে 

মানুষ কর নি। 
দরধাচির মতন তিল তিল করিয়া আচাধ্যদেব আসাদের তাই শেদ রত 
বিন্ুও দান করিয়! গিয়াছেন, খিংশশতাবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক 
এই মহান গুরুর সাধনায় আমাদের অনেকটা অধিকারগত, স্বাধীনতার 


সৎক্ষ্কভিক্রক্ষান্রর উদ্পাস্ 


সস নকল ্জস্া পক্কিপা সপ সেক কলা নথ পা 


৬৮ 


্স__-স্থ্প্া -স্া 
দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় যৌবনের বেজোরৃপ্ত বলিষ্ঠ বাঁছও বাঙ্গালী 
ঘুবকের করায়ত্ত। ভবিষ্বতের বাঙ্গীলীকে আচাধ্যদেবই পথ নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার আশীর্্ধাদে আমাদের চলার পথের সকল 
বাধাবিপত্তি বিদূরিত হউক। আচার্ধ্যদেব বলিতেছেন, 

এস কে আছে! হৃদয়বান, কে আছ প্রেমিক, কে আছ কর্ম, 
কে আছ বীর, উহািগকে__সহম্র বৎসরের সামাজিক অত্যাচারে পশুত্বে 
যাহারা পরিণত-_-উহাদিগকে উঠীও, তোল মান্য কর। প্রেমাম্ৃত 
ধারায় সহস্র বসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্কি নির্বাপিত করিয়। দাও, 
দরিদ্রের পর্ণকুটারে, পাঠশালায়, বাধীমগ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, 
হাটে বাটে, ঘাটে, বাজারে বন্দরে, পলীবাসীর গৃহে গৃহে সর্ধাঙ্গীণ 
স্বাধীনতার মৃতসর্লীবনী লইয়া যাও, আর বল মহানিশার অবসান 
হইয়াছে। উত্তিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ, নিবোধিত। 








সংস্কৃতিরক্ষার উপায় 
পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ 


মোগল, পাঠান দীথকাল পধ্যন্ত ভারতবগে টিকিতে পারিয়াছিল, কিন্ত 
ইংরাগ বেশীদিন পারিল না। 

রাজনীতির দিক্‌ হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যা! আছে সন্দেহ নাই! 
কিন্তু আর একটা দিক্‌ দিয়া আলোচন| ন৷ করিলে ব্যাপারটা ঠিকমত 
বোঝা বাইবে না। 

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি এ দেশ হইতে হংরাগকে তল্লীতলী। 
গুটাইতে বাধ্য করিয়াছে সন্দেহ নাহ কিন্ত একটু তলাইয়া দেখিলে 
বেশ বোঝা যায় যে, ইংরাঁজ এ দেশের সঙ্গে নিজেকে মোটেই খাপ 
খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়াই এত শীপ্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হল । 

মোগল পাঠানও হিন্দুস্বানে *বিদেশীর মতই আসিয়াছিল, নানা 
অত্যাচারের কলঙ্ক আজও তাহাদের স্থায়িত্বের অনেক অংশ মদীলিপ্ত 
করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাহ; [কস্তু তথাপি তাহারা একটা! দরদ 
দেখাইয়াছিল-_ভারতবর্ধকেই তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি ঝলয়া গ্রহণ 
করিয়াছিল, আর ভারতবাসীর প্রাচীন সমাজজীবনকে, তাহারা কোনদিনও 
ওলোট্-পালোট করিতে চাহে নাই। ছুই একজন সম্রাট দুষ্টুদ্ধি- 
প্রণোদিত হইয়। আঘাত হানিতে গিয়! ব্যাহত হহয়াছিলেন। এই যে 
সমাজজীবন অব্যাহত ধারায় চলিতে পাইয়াঁছিল, ইহারই ফলে ভারতে 
সুদীর্ঘকাল মুদলমানের টিকিয়! থাক! সম্ভবপর হইয়াছিল। 

উরজজেব হিন্দুর এই সমাজ-জীবনে আঘাত হানিয়াছিলেন। 
মাঞ্গদায়িক ধর্দান্ধতার চুড়ান্ত চিত্র তাই ভারতের মানচিত্র হইতে 
মোগল মাআজজ্যের সমন্ত বৈভব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। ১*২৬ খৃষ্টান 
যে দোমনাথের. মন্দির ভাঙ্গিয়! বর্ধবরতাকে বীরত্বের নামে অর্ধসহতর 


বত্সর মধ্যাদা দেওয়া হইয়াছিল, সেহ সোমনাথ আজও রহিয়াছে__ 
বাহারা ভাঙ্গিয়াছিল, আজ তাহারাও তুল্য গোলাম হইতে বাধ্য 
হইয়াছে । মোমনাথ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। সোমনাথের মন্দির 
ভাঙ্গা যায়, কিন্তু মৌমনাথের যে অধিকার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের 
হৃদয়মন্দিরে স্থায়ী হইয়। রহিয়াছে, সে অধিকার অন্ষুপ্নই রহিল। 

গাজ.নীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ দুচাইয়া মূনলমান যেদিন এদেশেরই 
মাটিকে মা বলিয়৷ ডাকিল, আমরা সোমনাথের ব্যথ| ভুলিয়াছিলাম, 
কিন্তু দোমনাথকে ভুলি নাই। তাই মোগল পাঠানের মৃত্যুতে আনন্দ 
পাই নাই। আজও সিরাজদ্দৌল!, টিপু স্বলতানের জন্ত স্মৃতিসভা হয়; 
নেতাজী স্থভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে বাহাদুর সার সমাধিক্ষেত্রে অশ্রবিসর্জন 
করিয়াছেন। আমর। যে ভয়ানক ভাবপ্রবণ, এতটুকু আত্মীয়তার 
গন্ধ পাইলেই ঘে আমরা! স্লেহান্ধ। না হইয়! পারি না। ইংরাজ আমাদের 
এদ্িক্‌ট। বুঝিয়াও বুঝিল না। সাংঘাতিক শোষণী-বুদ্ধি তাহাদিগকে 
এতকাল শুধু পর পর করিয়াই রাখিল। তাহার চলিয়া যাইতেছে 
শুনিয়া কাহান্ও তাই এতটুকুও দুঃখ হইতেছে না ; নানা! ছলে পাছে 
না যায়, বরং এই আশঙ্কাই অনেককে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালের 
জুন মাস কবে আসিবে--ইহারই জন্য দ্রিন গণিধার ঘটা পড়িয়। 
গিয়াছে। একফে"টা অশ্রজলও মে আজ জনাকয়েক চ88$৪৭ 17169:98% 
ছাড়া কাহারও চক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই। এতবড় বুদ্ধিমান 
হইয়াও ইংরাঁজ আজ সত্যসত্যই নিতান্ত বুদ্ধিহীন সাব্যন্ত হইয়া গেল। 

শুনিয়াছি *গঙ্গাধর, শিরোমণি মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেম_ 
“ইংরাজ, তুমি সত্যসতাই তারি বীর। তোমার বুদ্ধিও আছে, শীরত্বও 
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আছে। তুমি অাত্ব ভোজনটা৷ ত্যাগ করিয়। এদেশে যদি স্থায়ীভাবে 
বাস করিতে পার, তবে তোমায় ক্ষত্রিয় বলিয়! চালাইয়া লইবার চেষ্টা 
করিব। এদেশের সমাজে যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একবার ক্ষত্রিয় 
সাব্যপ্ত হইতে পার, তবে আর তোমার মার নাই। তুমি এদেশেই 
চিরকাল টিকিতে পাঁরবে।” একজন টিকিধারী পণ্ডিতের কথাটার 
তাম্পধ্য তাহার মগজে ঠিকমত প্রবেশ করে নাই। বীরত্ব অপেক্ষা 
বুদ্ধিই তাহাকে বড় করিতে লাগিল। শিখ, গৃর্থা, মারাঠ।, রাজপুত 
একের স্বারা অপরকে দমন করিবার কৌশলে কার্ধ্যসিদ্ধি দেখিয়া 
ইংরাজ তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিল। বল-নাচে নাচিয়। নাচয়া 
বীরত্বের সমাধি রচনা করিল। ডান্কার্কের কেলেস্কারী তাহার মুখ 
দেখানো ভার করিয়া তুজিল। ভারতকে দাবাহয়! রাখিবার মত 
আজ আর না আছে তাহার বাধ্যবল, না আছে ধনবল, জনবল । আর 
মর্ষ্বোপরি তাহার মনোবল পান্ত বুচিয়াছে। 

ধনজন কাহারই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনোবল তাহার নষ্ট হইল 
কেন? ইংরাজ ভারতকে আত্মীয় করিতে পারে নাই, বরং ভারতীয় 
মহত্বকে চূর্ণ করিবারই চক্রান্ত করিয়া আদিয়ছে। মোগলের 
অত্যাচারের কথাগুলি উংরাজ ই্রতিহাসিক লিখিতে পারিয়াছে, 
কিন্ত আজও শা" আলম্‌ বাদ্‌শার ফার্মান্‌ দ্বারা অন্বিকার গৌরীদার 
স্থাপিত প্রীঞ্রগৌরনিত্যাননের প্রমনিরে যে হরিনাম সংকার্তন 
হইতেছে, তাহার কথ! কোথায় লিখিয়াছে? হুখে দুঃখে এদেশের 
ভালে! মন্দের সঙ্গে মোগল যেমন করিয়া কতকটা আপনার হইতে 
গারিয়াছিল, ইংরাজ কুত্রাপি তাহা! পারে নাই। 

ইংরাজ ভাঙ্গিতে শিথাইয়্াছে__গড়িতে চাহে নাই। ফলে ভারতের 
শাত্তিপূর্ণ ধর্শাজীবন ক্রুত উপদ্রত হইয়াছে। ঠগীদের বিচারের রিপোর্ট 
দাখিল কারবার সময় কর্ণেল শ্লীমান্‌ বিশ্মিত হইয়। লিখিয়াছিলেন-_ 
“উহাদের মধ্যে এমন অসংপ্য ঠগীকে দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য 
একটা মিথ্যা কণা বলিলেই হয়ত তাহাদের ধন, সম্পত্তি এমন কি জীবন 
পধ্যস্ত রক্ষা পাইতে পান্িত, কিন্তু একজনও মিথ্যা! কথ! বলে 
নাই।” ভারতের এই সত্যনিষ্ঠ। দেখিয়া ইংরাজ বিস্মিত হইয়াছিল-__ 
তারপর কি করিয়া কি হইল, সে সুদীর্ঘ ইতিহাস নকলেরই জানা আছে। 
ফল হইয়াছে এই যে, ইংরাঁজ যাইবার সময় দেখিতেছে-_ধর্ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষে অধর্টবের বষ্টা বহিতেছে, সত্য আত্মগোপন করিতে বাধ্য 
হইয়াছে, মিথ্যা নানা আবরণে রাজসম্মানে বিভূষিত। এ অবস্থায় 
ইংরাজ যাইতেছে বলিয়া ছুঃখ করিবার কিছুই থাকিল না। বরং 
ইংরাজের আমলে আনীদের সংস্কৃতির ধার! যে ভাবে উৎনাদিত হইতে 
চলিয়াছে, কেমন কিয়। এখন ভাহা। রক্ষা করিতে পারা যায়, দেই 
ভাবনাতেই ভারতবামী আকুল হইয়াছে। 

এতকাল যাহা হইবার তাহা! তে। হইয়াছে ; কিন্তু যাই যাই করিয়া 
এইবার ঠিক জাহাজ ভাদাইবার আগে ইংরাজ যেভাবে এদেশের সর্ব 
প্রকার সম্পদ উৎখাত হইবার অবসর করিয়! দিল, যাহার! সংস্কৃতি রক্ষায় 
এতটুকুও দরদী, তাহারা কোনদিনই তাহা ক্ষমী করিতে পারিবে না। 
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এ প্রশের উত্তরে শুধু হাহ সুষ্পই হইয়। উঠে নি, ইহ সাংলগ 
ইংরাজের আশ! ছিল, আরও কিছুকাল ভাগা5 নামা ছথঞ্োন কপ ত 
পারিবে, কিন্ত আজ আর তাহার দে আশ। নাই । 
দল চীৎকার করিতে থাকিলেও, উতপাঞ্জজাতি আার ভারতকে শাবে 
রাখিতে যে অশক্ত, শ্রমিক সরকার অকুষ্ঠ কে তাহ পাকার করিয়াছেন । 
ম্তরাং ইংরাজকে এদেশ ছাড়িয়। বারা করিতেই ইইবে। 

কিন্তু এই মহাযাতার সঙ্গে সদ আমাদের সংস্কৃতিরও গে মহাধাতার 
উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথ হে। আর অন্দীকার করিবার পায় 
নাই। সত্য কথ বলিতে কি, এ দেশের যে শিক্ষাপদন্ধাতি ধুখ ধুগ ধরিয়া 
আমাদের সমাজ জীবনকে বীচাইয়! রাখিয়াছিল, ইংরাজা শিক্ষার বস্তা 
প্লাবনে তাহার মূলোচ্ছেদ হইবার ব্যবস্থ। হইয়। গিয়াছে । তাহার ফলে, 
এ দেশের টোলগুলি প্রায়ই নব উত্পাদিত হইয়াছে। প্রাটান গৌরবের 
অবদানপরম্পরা যাহার৷ বুকে করিয়া ধারয়। ন্ািয়া(ছল, আজ তাহাদের 
অধিকাংশেরই বংশ নির্বংশ হইয়। গিয়াছে। এখনও যাহারা নরে নাই, 
তাহাদের খুবই কঠিন 'জাণ্‌' সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারাও কতক ন৷ 
খাইয়। তিলে তিলে মরিতেছে, আর কতক 'বুদ্ধমান' ইংরাজীয়ানার 
আওতায় আত্মরক্ষা করিয়। সাময়িক পরিত্রাণের পথ করিয়া লইয়াছে। 
ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা-পরম্পরা এন কেমন করিয়া যে 
বাচাইয়। রাখা যাইবে, তাহাই এখনকার সর্ববাপেক্ষ। কঠিনতম সমস্ত । 

দেশে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক গুগামী চলিবেই। 
সালের জুন মাদ তো দূরের কথা-_তাহার পরও অনেকদিন পর্যন্ত 


শাস্তি প্রতিষ্ঠার ভরসা নাই। সুতরাং এই মধাবর্তী সময়টি অত্যন্ত 


গার্লামেন্টে 21»/লের 
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শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


মৃ্থটপূর্ণ। এই সময় একদল ত্যাগী দেশসেবক চাই, যাহারা আমাদের 
মস্কৃতি রক্ষায় আক্মোৎ্মগ করিবে । স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় কারাবরণ 
_এমন কি ফানীর মঞ্চে মরণ ম্বাকারেও এ দেশের ছেলের! পশ্চাৎপদ 
হয় নাই, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বাচিয়! থাকিয়। তিলে তিলে মরণ 
স্বীকার করিয়। লইয়াও (নজেদের সংস্কৃতির ধার। রক্ষায় উৎসাহী দল 
কোথায়? এই দলের অভাব হইয়াছে_-দাহমের ভাব জন্য নয়, 
সংস্কৃতির প্রতি রকাস্তিক প্রেমেরই অভাবজন্ত। 

অথচ এই সংস্কৃতি ঘুচিয়৷ গেলে, আমাদের রহিল কি? মোগল 
গাঠানের মতো ইংরাজের রাজাও হয়তো বুচ্ল। কিন্তু তাই বলিয় 
আমর। আগাদের পিভৃপিতামহের শ্মতি- আমাদের যুগ যুগ-দর্চিত 
ঈন্মঙ্গল সংস্কৃতির পবিত্র ধারা পুচিতে দিব কেন? মীহারা আজ 
গোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতীপ্তিক বাবস্থার যশোকীত্নে পঞ্চমু, হাহার। 
তে জানেন, রানয়। গাজ পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রাচীন সংস্কতির 
গীরব নিদশনগুলি খু»! বেডাইঠেছে। আমগ্লাই তবে হাতের লক্ষ্মী 


ন্নিক্নিগু মীক্লিকগগ 


লাস্পিক্া স্পন্পা বিনা ্গাকশ। সাত বকা পাপা স্থাতী কনা স্থচান্ডা পাখা জানলা 


৯৭ 


প- ৮ সত “খাপ স্পা ব্থাপা নালা -ব্জান্রপ পথ স্থলাকলা থল 
পায়ে ঠেলিব কেন? ভারতের গর্ব গৌরবের অনেক কিছু খুচিয়াছে, 
এখনও যাহা আছে, তাহাও কি পৃথিবীর বিশ্ময়ের বস্তু নয়? 
বাঙ্গালোর হইতে এই দেদিনও তো৷ সংবাদ বাহির হইয়াছে--৮৫ 
বৎসর ব্যক্ক। এক বিধবা ভিখারিণী তাহার সারা জীবনের ভিক্ষানন্ধ 
সঞ্চ মোট ১ হাঙ্জার টাকা জেলা ম্যাঞিস্ট্রেটের হাতে দিয়! বলিয়াছে যে, 
এই টাকার উপন্বত্ব যেন উলম্থরের ঠাকুর প্ীদোমেশ্বর স্বামীর মন্দিরে 
পূজায় বায় করা হয়। 
টাকার পরিমাণ বেশী নয়, কিন্ত প্রাণের পরিমাণ কতখানি? 
এত কাগুকারখানার পর আজও এই চিত্র লোপ পাইল না। শক্রর 
মুখে ছাই দিয়! ভিখারিণী তাহার হৃদয় -্ার্মী সোমেশ্বর স্বামীকে ইহ- 
পরকালের সর্ববন্থ দমর্পণ করিয়াছে । 
ভিথারিনী যাহা করিল, ভিথারীর দলের তাহা দেখিয়া কি 
চৈতন্ভোদয় হইবে? আমাদের পবিত্র সংস্কৃতি বাচাইয়! রাখিতে একদল 
কি অগ্রসর হইবে ? 





নিলিপ্ত মৌলিকগ্ণণ 


অধ্যাপক শ্রীস্তুবর্ণ কমল রায় 


আমাদের পৃথিবীটা বিরানব্বইএর আওতার মধ্যে আছে। ইহার 
যাবতীয় শরীর- বৃক্ষলতা, গাছপালা, পশুপক্ষা, পাহাড়পর্বত, জল- 
বানু একাপ্তভাবে প্র বিরানপ্রহটা মৌলিকেরই পরিণডি। মৌলিকদের 
সধো কোন কোনটা এক! ভালবাসিলেও প্রয়োজনমত 
গ্ববন্ধ হইয়। থাকে) স্বরণ, রৌপ্য, প্াটিনাম, ইত্যাদি এই শ্রেণির 
মৌলক। আবার উহাদের কোন কোনটা মোটেই একা থাকিতে পারে 
», যুক্াবস্থায় থাকাই উহাদের শ্বভাব। এ যুক্তাবস্থা প্রাপ্তির জগ্ত 


থাকিতে 


গতোকের কতকগুলি আইন্‌ কানুন মানিয়া চলিতে হয়। উহাদের 
এলে রাসায়নিক গঠন প্রণালী। মৌলিকগণ যখন উহা রাসায়নিক 
প্রণানীা মাঞ্চিক পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয় তখন আমরা এ খুক্তফলকে 
,ৌগিক' আখ্যা দিয। খাকি। কাজেই এ বিশ্ব পংসার যৌগিক ও 
ও মৌলিকের্ট রাজত্ব । মৌলিকদের মধ্যে কিছু দিন হয় একটি 
তৃতীয় শ্রেণ। আবিফুত হইয়াছে। উহারা কথনও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে 
রাজি নয়। মৌলিকদের যুক্ত হওয়াটা আমাদের সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের 
সানিল। মৌলিকদের মধ্যে কতকগুলি ঘোর সংসারী, কতকগুলি 
অনরমংসারী, আবার কতকগুলি মোটেই সংসারী 'নয়। বণ রৌপ্য, 
প্রাটিনাম ইত্যাদি ধাতু সংসারী হইলেও নিলিপ্ত। সংসার জীবন গ্রহণ 
করিয়াও ইহার! মহাঁন। পটানিয়াম,নডিয়াম,ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 
ক্লৌরিপ, ব্রোমিন্‌, ইআদি মৌলিকগণ ভীষণ সংসারী। এক ূহর্ঘ 
সংসার ধর্ম হইতে নি্গ্র হইতে ইহাদের বাসন! নাই। দুনিয়াটা 
প্রকৃতপক্ষে রক্ষা ক'রে ইহারাই। তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকগণ জীবনে 


কখনও নংসার আস্বাদন করে নাই। উহারা নিত্যমুক্তের মত। 
শুনিয়াছি নিত্যমুক্তের] অঙ্গর, অমর হইয়া শুন্তে বিরাজ 
করেন। আমাদের এই নিত্যমুক্তগণও আকাশে থাকিতেই 
ভালবাসে । 

মহাত্মা লর্ড র্যালে (7:851918 ) এই মুক্ত মৌলিকদের আবিষ্কার 
করেন। সম্ভবতঃ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে আকাশে 
বাযুর & ভাগ নাইট্রোজেন ও ২ ভাগ অল্পিজেন। এই থে বিভাগ 
ইহ! যথার্থ বিভাগ নয়। চুলচেরা বিচার করিলে উহাদের ছাড়াও 
বামুতে €টা মৌলিকের অবস্থান দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
কেভেনডিন, এক সময় তাহার পরীক্ষাগারে ইহার প্রমাণ পাইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত তিনি আর বেশীদূর ওগ্রদর হন নাই। কেভেনডিদ্‌ 
কতকটা৷ পরিমিত বাধু হইতে নেত্রজান ও অক্িজেনকে একদম 
অপসারণে চেষ্টিত হন্‌ কিন্তু দেখ! যায় তাহার সমস্ত চেষ্টাতেও বায়ুর 
১২০ ভাগ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই শেষাংশ অক্সিজেনও নয়, নাইট্রে- 
জেন ও নয়। প্রায় €* বর পরে লর্ড র্যালে কেভেনডিসের পরীক্ষণ 
ব্যাপারটাতে মনমংযোগ করেন এবং প্রমাণ করেন যে তী অবশিষ্ট 
গ্যাসটুকু নিশ্চয়ই কোন নূতন মৌলিক । পণ্ডিতপ্রবর নার উইলিয়াম 
রামজে এ সময় র্যালের সহায়ক ছিলেন। ছুইজনের আপ্রাণ চেষ্টায় 
অবশেষে আর্গণ নামক মৌলিকট ধর! পড়ে (১৮৯৫), প্রথমতঃ প্ডিত- 
মমাজ উহাদের ঘোষণাকে অবহেলা! করেন, কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের যুক্তি 
তর্কের কাছে মাথা নত কব্রিতে বাধ্য হন্‌। সকলেই ইহা মানি! 


৪ 








স্কিপ বকা 


লইয়াছেন যে, বায়ুতে আর্গণের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ । ইহা! বর্ণহীন, 
অক্সিজেন ও নেত্রজান হইতে দেড়গুণ ভারী। . 
পরবর্তী শীতকালে র্যামঙ্গে বখন আরগণ অবস্থিতির নূতন তর 
খুঁজিতেছিলেন ঠিক সেই সময় সার হেন্রি মায়ারম্‌ তাহাকে একটি খনিজ 
পদার্থ পরীক্ষ। করিতে দেন্‌। র্যামজে ইহ! নিয়া পরীক্ষা করিতে যাইয়! 
অপর একটি মৌলিকের সগ্ধান পাইলেন। ইহার নাঁম “হিলিয়াম”। 
ইহাও একটি বর্ণহীন নির্লিপ্ত মৌলিক । হীল্ক। হিসাবে ইহার স্থান 
দ্বিতীয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরেই । ইহা বায়ুতে ২০০,০০০ 
এক ভাগ আছে। 
আরগণ ও হিলিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতদের বদ্ধ ধারণ! জন্মে 
ষে বায়ুতে নিশ্চয়ই আরও ব.:ধকটা নিলিপ্ত মৌলিক আছে। কারণ দেখ! 
গিয়াছে--কোন পরিবারই একটি ছুইটী মৌলিক দ্বার! সাধারণতঃ গঠিত 
নয়। এই ধারণায় উৎসাহিত হইয়া র্যামজে ও তাহার 'সঙ্গীগণ বায়ুতে 
উহাদের তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিতে থাকেন এবং ১৮৯৮ খুঃ উহীরা সত্য 
সত্যই ক্রিপটন্‌, জেনন্‌ ও নিয়নের সন্ধান পাঁন। কিন্তু শেষোক্তুকে 
পাওয়ার জন্য ডর্ণ নামক পণ্ডিতের ১৯০ খৃঃ পধ্যপ্ত অপেক্ষা করিতে 
হইয়াছিল। ক্রিপটন্‌ আছে বাযুতে ৬৫** ভাগে এক ভাগ ; জৈনন্‌ 
আছে ১,**০,*** ভাগে ১ ভাগ ও নিয়ন আছে ১১,০*০,০*০ ভাগে 
এক ভাগ । প্রথম দিক দিয়াউহার সকলেই পঞ্ডিতদের নিকট কৌতুহলের 
বন্ত ছিল, ব্যবদাক্ষেত্রে নিয়োগ করার কোন সুযোগ ম্ুবিধা না 
পাওয়াতে তখন কেছই উহাদিগকে বেশী প্রস্তুত করিতে মনোযোগী 


ভাগে 


স্ডার্রত্তজন্য 





[৩৫শ বর্ব_১ম থণ্ড--২য় সংখ্যা 


হয় নাই। তৎপর প্রায় ২* বতমর পরে প্রমাণিত হয় যে নিলিপ্ 
হইলেও আরগণ একদম 'অকর্মণ্য নয়। আরগণের শ্ুটানাংস্ক নাই- 
ট্রোজেনের ১* ভিগ্রি বেশী, অক্সিজেনের ৩ ভিশ্রি কম। বামুকে তরল 
করিলে, তরল বায়ু হইতে জেনন্‌ সর্ব প্রথম উড়িয়! যায়, তৎপর ক্রিপটন্‌, 
অক্িজেন, আরগণ, নেত্রজান ও সর্বশেষে নিয়ন ও হিলিয়াম একে একে 
বাহির হয়। ইহাদের কাজেই বা্পীকরণ দ্বার! পরিশুদ্ধ কর! যায়। 
নিলিপ্ত আরগণকে পাইয়! মানুষ ধন্য হইয়াছে। বর্তমানে ইহা বিদ্যুৎ 
আলে! গোলোকের মধ্যে বিরাজ করিয়। ইহার প্রাণে মাড়! জাগাইয়াছে। 
এখন পূর্বের মত গোলকের ভার ততট! নষ্ট হয় না। একমাজ্র 
এই ব্যাপারেই প্রচুর আরগণ লাগে 

আমেরিকাতে স্থানে স্থানে তূগর্ভ হইতে হিলিয়াম প্রায়শ; উত্থিত হয়। 
ইহাও নিললিপ্ত, কাজেই দাহ নয়, অথচ বাযুর চেয়ে হাল্কা ; এই সমস্ত 
গুণের সাহাধ্য পাইয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে ব্যালুন, বা উড়োজাহাঞ্জে 
ব্যবহীর করেন। নিয়ন্‌ গ্যাসটা ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে । বিদ্যুৎ" 
বাহী গোলক নিয়ন পণ থাকিলে ইহ! হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময় কমল! 
বর্ণ আলো৷ বিচ্ছুরিত হয়। এই উচ্ছল আলো দ্বারা বর্তমানে ব্যবসায়ী- 
গণ রাত্রিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন গত যুহদ্ধর 
পৃৰ্ধে ফ্রান্সে আব্গণের পরিবর্তে কিপটন্‌ ও জেনন্‌, বিদ্যুৎ গোলকে 


বাবহৃত হ্ইয়াছিল। দেখা গিয়াছে ইহাতে গোলকের জীবন ও 
কর্মশক্তি বদ্ধিত হয়। ১২০* উন্‌ তরল বাধু হইতে ১ পাও জেনন্‌ 
পাওয়া ঘায়। 


বিষকন্যা 


শ্পলীআশ। দেবী এম-এ 


হে রূপসী তব উর বুকের মাঝে, 
ফোটে নাকি সেথ। কামনার শতদল__ 
অকারণে কভু বিমন! হও না সাঝে? 
গোধুলি আধারে হও নাকি বিহ্বল? 
তুলীর মূলে জালে নাকি তুমি আলো, 
সন্ধ্য|শঙ্খ বাজে না তোমার ঘরে ? 
নিশার আধারে শুধু ছায়া কালো! কালো 
ঘুরে মরে শুধু তব অঙ্গন পরে । 

টু তোমার যে নীল-কাজল-রেখা, 

দে ঘে মরীচিক।__সাহারার মায়! রাগ, 
লীলালক্তকে কার শোণিতের লেখা, 
আপুল-বেণীতে গর্জীয় কাল-নাগ।' 

হে বিষকন্া, একি খেল! অভিনব ! 
ছলনা তোমার নিত্য নৃতনতরা 


একি অভিদারী সজ্জা রচেছ নব, 
হে মৃত্যুরপা--মানসী মুরতি ধরে! । 
হে ছলনাময়ী, হে অভিশপ্ত। নারী ! 
তুমি চিরদিন জালে! মরু বুকে তৃষা, 
বাধ নাকো ঘর তুমি চিরপথচারী, 
তোমার আকাশে ঘন হুর্ষোগনিশা। 
তব অভিমানে অশ্রু বারি ঘে ঝরে, 
ধার। নয় সে তে| তরল বহ্রি-জ্বালা, 
তব নিশ্বান ওড়ে বৈশাখী ঝড়ে, 
ঝরা-্টক্কায় তোমারি ছিন্নমাল1। 

হে স্বর্গ, তোমার বিনাশ নাই, 
তিল তিল বিষে তুমি যে তিলোত্তমা, 
কত ট্রয় কত কুরুবর্ষেতে তাই, 
জ্বলে তব রাপ কৃফ-বহি সমা। 
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পুরাপ্রকাশিতের পর 
বিঘলণাহী মন্দির পরিবেষ্টনীম্বরূপ অলিন প্রদক্ষিণ কারে ও ভৎদংলগ্ন 
৫২টি তীর্ঘফরের গুহামন্দিরগুলি দর্শনাগ্তে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে তার 
মধ্স্থলে নিশ্মিত সেই মর্দর মণপটতে গিয়ে উঠনুম। এটি যেন 
অনেকট। দেই গর্ভ মন্দিরের নামনের নাউমনিরের মতো। 
মর্শরনিম্সিত বৃহৎ আটটি স্তদ্ের উপর সেই নাটমগপের বিশাল 
গনুজ। এক একট দিন উদয় অন্ত যদি কেখল এক একটিমাত্র স্তত্ত 
গাত্রে সেই লিপুণ শিল্পীদের উৎকীর্ণ মুদ্তি ও কারুকলার বৈচিত্র 
অনন্থমনে অনুধাবন করবার অবকাশ $পতুম তাহ'লে হয়ত সেগুলি 
আশ মিটিয়ে দেখা হ'ত। কিন্তু সময় ছিল না। ৬টায় সন্দিরের 
দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে। 
“একরাত্রি শুধু পরমানু! 
তারি মাঝে গুনে নিতে হবে-_ 
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি, 
বনাস্তের আনন মর্্বর !” 
স্থাপত্যকল! ও ভা্ব্য শিল্প ভারতে যে একদিন চরম উৎকর্ষত! 
লাভ করেছিল একথ| দিলবার! মন্দির ও তাজমহল দেখবার পর 
আর অস্বীকীর করবার উপায় নেই! ভারতবাদীদের যারা বর্বর ও 
অদত্য বলে পৃথিবীর লোককে বোকা বুঝিয়ে এসেছেন, তাদেরও এখানে 
এলে আর বাক্যক্ব্ণ হবে না! 
স্চারু স্থাপত্যকলা ও নুরম্য তাঙ্বধ্য শিল্পের এখানে একেবারে 
প্লাঙযোটক হয়েছে যেন! কারু ও কলার মহামিলমের এক্যতান ছন্দ 
বেজে চলেছে যেন এই মনিরের দিকে দিকে। যুগে যুগে 
কালে কালে তা বন্কৃত হয়ে উঠছে বিশ্ময়াভিভূত দর্শকের বিহ্বল মনে 
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আনন্দের তালে তালে! অন্তরে অগ্তরে গুপরণ করে ওঠে এই 
মর্দর সঙ্গীতের মন্্রগীতি। অনুরণিত হয়ে ওঠে মুগ্ধ হৃদয়ের দিক্দিগন্ত-_ 


“তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী! 
আমি শুমি_ শুধু অবাক হয়ে শুনি!” না 


কারুকাণ্যগচিত তিনটি প্রশস্ত মর্দর সোপান বয়ে আময়া উঠলুম 
গিয়ে প্রধান মন্দিরের চন্বরে। প্রশল্ত চত্বর, উন্মুক্ত দ্বারপথেই দেখ! 
যাচ্ছে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত জৈন তীর্থংকর আদ্দিনাথের মমুজ্বল 
খিরাট মুস্তি। সণিময় তার নয়নে দাপিক্যপ্রভার দ্যুতি, বিবিধ মহামূল্য 
র্জাভরণে তুষিত তন্ু। কিন্তু মুহ্ঠিটি বিবদন। পূর্বদৃষ্ট ৫২টি 
তীর্থংকরেরও প্রত্যেকটির মুষ্তিই বিবদন, কিন্তু নিরাভতরণ নন কেউই! 
প্রতোকেরই চক্ষে বক্ষে নাভিকুণে স্বন্ধদেশে তুজমধো ও পাঁদপন্নে 
মুলাবান মণির সন্িবেশিত রয়েছে। 

নাটমন্দিরের গম্থুজটির অভ্যন্তরভাগে চক্রাকারে পাশাপাশি উৎকীর্দ 
করা আছে অপ্সরী বিদ্যাধরী ও গন্বরবকন্তাদের অপূর্ব বৃত্যতঙ্গীতে 
গঠিত প্রতিমু্তি। অলিন্দেরও প্রত্যেক চক্্রাভপে (০1108) কোনোটিতে 
উৎকীর্দ করা৷ আছে প্রক্ষটিত পন্ম ও কমলকলির সঙ্গে বপলোকের 
ফুলকারি। কোনোটিতে ইন্রসায় উর্বশী মেনকাদের লীলাঙ্কিত নৃত্য । 
কোনোটিতে ভেত্রিশ কোটা দেবতীদের সমাবেশ! রামায়ণ, 
মহাভারতের কত কাহিনীই না উৎকীর্ণ রয়েছে প্রত্যেক স্তম্ভ গাত্রে 
স্তরে স্তরে খোদিত আছে নানা বিচিত্র শিল্প কলার হুচার' পরিকল্পনার 
সঙ্গে--দেবাহরের যুদ্ধা, সমূত্স্থন। শিবতাওব, মদনভম্ম, মোহিনীরাপ 
ইত্যাদি নানা পৌরাণিক ক্লাহিনীৰ মুর্ধ আলেখ্য মন্দিরটি সর্কত্র! 
ঘেদিকে চাইবে ৮ পঁ়বেএ-অক্মা, বিষ, মহে্র, পার্বতী, লা, 
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গণপতি, কার্তিকের, বীণীপাণি, হুর্ধ, চন, বাযু, বরণ, ইন, অগ্ি, প্রবাদ যে এই অনবাদেবীর মন্দিরটি অতীব প্রাচীন। বিমলশাহী সঙ্গির 
রুত্র, বন্ধ, বিস্কাধর, কমলা, যোড়নী, ভূষনেশ্বরী, হুর্গা, জগগ্ধাত্রী, গা নিশ্িত হবার বহপূর্ধ হ'তে এই মন্দিরটি এখানে ছিল। ' এই প্রাচীন 
প্রভৃতি দেবদেবীর নয়নাভিরাম দিব্য মুর্তি। আর আছে-নিখুত মন্দিরটিকে অক্ষত রাখবার জন্যই নাকি বিমলশাহকে ভার মন্দিরের নক্সা 
বাস্তব রূপে গতিবেগ-সমুস্তাসিত রাবত, উচ্চৈশ্রবা, বৃষ, গরুড়, হংস, বাধ্য হয়েই এইরূপ আয়তক্ষেত্রাকারে করতে হরেছিল। অন্থাদেবীর 
নি মহা বদনপারিপা্্য যে কোনও 
| দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মনির 
দ্বারে এক ভৈরব মুস্তি অস্ষিত আছে, 
এক হাতে আদ আর এক হাতে 
সশ্ছিশ্ন নরমুণ্ড। পাশেই একটি 
কুকুর রুধির পানের প্রস্থ লেলিহান 
জিহব| প্রসারিত করে দাড়িয়ে রয়েছে। 
বিমলশাহি মান্দর দেখে আমর! 
বেরিয়ে এলুম পাঙ্ববন্তী বাস্তপাল ও 
তেজপালের মন্দিরটি দেখতে। 
এহ উভয় মন্দিরের সংযোগস্থলে 
আছে বিমলশাহের হস্তীশালা। এই 
হস্তাশালার প্রবেশ পথে স্থাঃপত আছে 
স্বয়ং বিমলশাহের অশারঢ প্রতিুদ্ি। 
*হস্তীশালার মধ্যে দশটি বড় বড় 
মাব্বণ পাথরে তৈরী শ্বেত হস্ত 
কয়েছে। প্রত্যেক হস্তীপৃপ্ঠে এক 
একজন আরোহী [ছল। তাদের 
আধকাংশই আজ অধৃষ্ত হয়েছে। কে 
ঝ। কারা, সেও।ল ডেডে (নয়ে গেছে 
জান। নেই। পাছে বাকাগুানও অনৃগ্ঠ 
' হয়ে যায় এহ ভয়ে হস্তীশালাটি 
জাঞজকাল ন্ুএক্ষিতভাবে ঘিরে রাখা 
হয়েছে। 
বাস্তপাল ও তেজপালের মন্দিরটি 
১২৩১ খুষ্টান্বে নির্টিত হয়েছে। 
দ্বাবংশতম জৈনতীর্ঘস্কর নেমিনাথজীর 
নামে ধনী জেষ্ঠী বাস্তপালও তেজপাল 
ছই ভাই মিলে এই মন্দির স্থাপন 
করেছিলেন।' প্রথম জৈন তীর্ঘস্কর 
আদিন! থদীর মাদার যেমন বিগ্রহের 


পরিবর্তে প্রতিষ্ঠাতার নামে 'বিমলশাহী 

মশ্দির' বলে পরিচিত, এ মন্দিরটিকেও 

মকর, জযূর, মৎস, মৃগ প্রভৃতি দদববাহম ও কল্সতরু, মন্দার, পারিজাত তেমনি লোকে 'নেমিনাথের মন্দির' না বলে বাস্তপাল তেজপালের 

প্রভৃতি দেবতর॥ ধ্জপতাকাসমবিত স্তত রথ, কত যুদ্ধরত সৈনিকের মন্দির বলে। 

দল ও কিনপর কির্পরীর কমনীয় মূর্তি। * এ মন্িরটিরও প্রতি ইঞ্চি অপূর্ব ভান্বর্য শিল্পের পরিচয় বহন 
পুবমলপাহী অন্দির প্রাণের দক্গিপ-পশ্চিমে আছে নধাদবীর মা করছে। 'বিমবাশাহী মন্দির' নির্দাণের প্রায় ছ্'শো বছর পরে এই 











প্রধান, মন্দিরের চত্বরে 





প্রথম জৈন তীর্থংকর- আদিনাথজীর মুস্তি 
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বাস্তপাল ও তেজপালের মন্দিরটি তৈরী হয়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় 
দুটি মশিরই. ঘেম একই শিল্পীর হাতে গড়! দীর্ঘ ছুই শতাব্দীর 
বযবধানেও ভারতের অতুলনীয় ভান্বর্ষা শিল্পের যে এতটুকুও অবনতি 
ঘটেনি এটা বড় কম বিম্ময় ও গৌরবের কথা নয়! সব চেয়ে আশ্চর্য 
হ'তে হয় এই ভেবে যে, আবু পর্বতের ধারে কাছে কোথাও মর্শর- 
শিলার অস্তিত্ব মাত্র নেই! নাঁজানি কত দুরদূরাস্র থেকে বকের 
পালকের মতো ধবধবে সাদা এই মর প্রস্তর এত প্রচুর পরিমাণে 
সংগ্রহ করে আন! হয়েছিল এবং সেগুলিকে টেনে তোল! হয়েছিল এই 
পাচ হাজার ফুট উ'চু পাহাড়ের উপর। সহশ্ব বৎসর পূর্বে এই পর্বতে 
উঠবার যে কোনও ভাল ও ্থগ্রম পথঘাট ছিলন! একথা বলাই বাহুল্য । 
সুতরাং কেমন করে তাদের পক্ষে এই অদাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল 
ভেবে দিশেহারা হ'তে হয়। যে মান্মরের এক একটি স্তত্ত, এক একটি 
তোরণধন্ু, এক একটি গখুজ ও ছাদের নিম্বভাগ্ের বিভক্ত ছত্রী ব| 
চন্্রাতপগুলির অপরূপ ভাম্র্যয শিল্প ভাল করে থু'টিয়ে দেখতে একট! 
পুরোদিনেও কুলিয়ে ওঠেনা, না জানি এ মন্দির শেষ করতে কতগুলি 
শি্পীর কতকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করতে হয়েছিল ! 

নেমিনাথের মুর্তিও মহামূল্য মণিরত্বালঙ্কারে ভুষিত। সব্বত্যাগী 
নগ্ন সন্্যাসীর প্রতিমুন্তিগুলিকে এত মুল্যবান রত্তাভরণে মণ্ডিত করে 
রাখার তাৎপর্য ঝা সার্থকতা,কিছু বুঝলুম না! ! জেন ভক্তদের অস্বাভাবিক 
জহরগ্রীতি ছাড়া এ পুঞ্ পুপ্জ রত্ধাঞ্জলির আর কিঅর্থ হ'তে পারে? 

পুর্বেই বলেছি পরিকর্নার দিক থেকে দ্বাধিংশ তীর্ঘস্কর নেমিনাথের 
মন্দিরের সঙ্গে দু'শো বছর আগের তৈরী প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের 
মন্দিরের বিশেষ কোনও পার্থক্য চখে পড়ে না। তবে, এ মান্দরটির 
গরগৃহ ও মণ্ডপ বা নাটমন্দির বিমলশীহী মন্দিরের চেয়ে বড় ও অনেকট। 
উচু, স্তপ্তগুলিও দীর্ঘতর, এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ছাড়। জৈনধর্দ 
পুরাণোক্ত কয়েকটি মৃত্তি ও দৃষ্ঠাবলীও উৎকীর্ণ আছে এর মন্দিরছত্র 
বা চন্দ্রাতপতলে ৷ নানাদিক দিয়ে এ মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্ধ! 
আরও হুসঙ্গত, সাবলীল, সুঙ্ক্ম রুচির পরিচায়ক এবং হমন্পূর্ণ ও উন্নত 
ধরণের বলা চলে। সুদীর্ঘ ছুই শতাব্দীর নিয়ত অনুশীলনের ফলে 
ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের এ উৎকর্ষ লাভ খুবই স্বাভাবিক । 
কিন্তু পরিকল্পনার কোনও নৃতনত্ব ন! দেখতে পেয়ে রোঝা গেল এদের 
হাত এগিয়েছে, কিন্তু সাথ পিছিয়ে পড়ে আছে। 


দিলবারা 

বাস্তগাল ও তেজপাল মন্দিরাত্যন্তরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভান্বধ্য 
শিল্প বলা! যায় মণ্ডপের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণ বসন্তোৎ্সবের একটি দৃশ্ঠ। 
মধুধতুর আবির্ভাব _মিলনব্যাকুল তরুণতরূণী যেন সারা প্রকৃতির আনন্দ 
স্পনদনের সঙ্গে তাদের যৌবনের ছন্দকে বন্বহীন করে মুক্তি দিয়েছে ! 
ধনদাত্রী লক্ষী:ও জানদাত্রী বাণীকে উপেক্ষা করে তার! কার বমস্তের 
অনুগত হয়ে মন্মথের উপাসনায় প্রমত্ত! 

অগণিত পণ্ুপক্ষী, ফুলফল, মাল্য, মুকুট ইত্যাদি ছাড়া প্রলারিত 


সস স্কিপ সরলা পা সাপ স্বাস্থ 


এপিনপনািিপিশশপটিপাগাপীপহশোাপপপাপপপাশপপপোগপোপশাশা 


কি 





বেদীপৃষ্ঠে বিবিধ ভঙ্গীতে অসি-চর্খ-ধনুর্ধর অনেকগুলি বীর যোদ্ধার 
ৃত্তি উৎবীর্ণ আছে। 

নেমিনাথের প্রধান মন্দিরের ছু'পাশে ছুটি বৃহৎ কুদুঙ্গী আকারের 
প্রাচীর গাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট হুত্র মন্দির আছে। এ হুর স্থানীয় নাম 
“ছুরানী-জিঠানী-কি-আলিয়।”। প্রবাদ যে বাস্তপাল ও তেজপাল ছুই 


. ভাইয়ের পরনবয় দের নিজেদের অর্থকোষ থেকে নত্তর লক্ষ টাকা এক 


একজম ব্যয় করে এ ছুটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। চমৎকার : এর পরি- 
কল্পনা। নিখু'ত এর গঠনভঙ্গী। আমরা দেখি আর ভাবি যে মন্দিরের 
দেওয়ালে ছুটি কুলুঙ্গী নিন্মাণ করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, 
মে মন্দিরটি গড়তে ম জানি কত কোটা টাকাই ব্যায় হয়েছে! .. 





মঙ্গর মাল্য-তোরণ 


বান্তপাল ও তেজপাল মন্দিরের আশ্চর্য্য দিদর্শলগুজির মধ্যে আর 
একটি উল্লেখযোগ্য ও দর্ব্য বন্ত হ'চ্ছে_-পাল ও মাশুল শোভিত. সাগর" 
গামীহদৃষ্ত তরণ। নিচয়! এই অর্থধপোতগুলির অন্তত দর্শকদের কাছে এই 
কথাই সপ্রমাণ করে যে 'একদা| যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর- 
ময়!" কথাট। মিথ্]ানয়॥ নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধনী শ্রেঠী 
বান্তপাল ও তেজপাল হয়ত, সমুদ্রে বাণিজ্য জাহাজ তাসিয়ে দেশ দেশান্তরে 
আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালিয়েই এমন অগাধ অর্থশালী হয়েছিজেন, 
ঘে অর্থ বলে শ্রেঠী বিমল্শাহের মতো। তারাও একদিন রাজা বীরধবলের 
মস্িতবণদে অধিষ্ঠিত হ'তে পেয়েছিলেন। 


০ 
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একটি স্তন্তের কারুকাধ 


সুতরাং কোনটি বেশী ভালো, এ বিচার আমাদের মতে৷ আনাড়ীদের 
না করাই ভালে! । 

ধাকী আর তিনটি মন্দিরের একটি হ'ল 'চৌমুখীজীর'র ভ্রিতল মন্দির। 
এ মন্দিরের মর স্তস্তগুলির ও উৎকীর্ণ মূর্তি কয়েকটি স্থাপত্যকল! ও 
ভাঙ্বরধ্য শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টি 'শাস্তিনাথজী'র 
মন্দির, আর তৃতীয়টি বাচ্ছাশাহী মন্দির । এ ছাড়া দিগম্বর জৈনদেরও 
একটি মন্দির আছে। কিন্তু, শে গুলির মধ্যে স্থাপত্য, কলা বা 
ভার্সার্শশল্পের উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নিদর্শন পাইনি. -: 





[ ৩৫শ বর্ষ-_১ম খও- ২য় সংখ্যা 





অচলগড় 

দিলবারা মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে যেন আমাদের আশা আর 
মিটছিল না। কিন্ত শিল্পীর মূর্তকল্পনার সেই মর্ঘর-ন্্গ ছেড়ে আমাদের 
আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতেই হল। গাইড স্মরণ করিয়ে দিলে 
টার ঘণ্টা পড়ে গেছে। আমাদের এতক্ষণ সেদিকে কোন্ও 
খেয়ালই ছিল না। 

মন্দিরের বাইরে পা দিতেই নবনীতা বললে- তৃষা পেয়েছে। 
জল খাবে।। 

তাকে ধমক দিয়ে তৃষ! ভোলাবার চেষ্টা করছিনুম। এই পাহাড়ের 
মন্দির-চত্বরে জল কোথা পাবো? 

গাইড বললে-_খুব ভাল জল পাওয়! যাঁয়। একটু অপেক্ষা করন, 
এখনি এনে দিচ্ছি। 

মুহূর্তের মধ্যে একটি বড় পিতলের গ্লাস ভষ্তি জল নিয়ে এল সে। 
পার্বত্য কৃপের হুশীতল পানীয় । খুকুকে পরম পরিতৃপ্ির সঙ্গে মেই 
জল পান করতে দেখে আমরা সকলেই পিপাসা বোধ করলুম। 

একে একে সকলকেই গাইড আমাদের জলদানে তৃপ্ত কাকে 
বখ.শিসের মাত্রাটা বাড়িয়ে নিলে । 

আমর! দ্বার-রঙ্গীর নিকট গিয়ে আমাদের গচ্ছিত সমস্ত ৮শ্মল্পদ 
যে-থার বুঝে ফেরত নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। 

মান্দরের নির্গমন পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পৌছে দেখি, 
একটি চমৎকার চায়ের আড্ড| রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের 
চা-চাতকদের গতি সেখানে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরের গ্রবেশপথে এটির 
অস্তিত্ব কিস্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ, মন্দিরের আগম- 
নির্গমের পথ ছুটি ভিন্ন। মন্দিরের মধ্যে দেখ| হয়েছিল বাদের সঙ্গে 
সেই পার পুরুষ ও মহিলার দল এবং কয়েকজন গুজরাটি সহযাত্রী 
সেখানে ইতিমধ্যে ভীড় করে দাড়িয়েছিল । 

চা পানের অবসরক্ষণে তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় 
হল। ভার! সকলেই অত্যন্ত কৌতুহল ও আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের 
সাশ্রদায়িক দাঙ্গার খবর এবং কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। নোয়াখালি ত্রিপুর! চাদপুরের খবর তখন মারাভারতে 
ছড়িয়ে। পড়েছে । কলকাতার ১৬ই আগষ্ট ও ২৬শে অক্টোবরের 
হাঙ্গামাও দের কাণে পৌছেচে। ভাদের সঙ্গে তল্প আলোচনায় 
বুঝলাম বাংলাদেশের বুকে যে মর্দস্তদ আঘাত বেজেছে, তার গুরুবেদনার 
রক্তাক্ত তরঙ্গ সুদুর রাজপুতানার এই প্রত্যন্ত সীমার মানুষগ্ুলিকেও 
বিচলিত করে তুলেছে। অথণ্ড ভারতের এই আত্মিক যোগ, এই 
অন্তরের রক্যের আস্তরিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলুম। মনের 
মধ্যে গুপ্জন করে উঠলো 

“**ইঙ্গিতে এনেছ বহে তুমি 
খণ্ড নহে এ ভারত, অথও এ মানবের মহাজন্মভূমি ! 
বিদেশীর ইতিবৃত্.মিধ্যারে (করেছে বরণীয়, 
“ ,. মানুষ নহেক পর, পরস্পর পরম আন্মীয় 1 
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জাতিধর্ম নহে তাঁর আপনার সত্য পরিচয়, 

প্রাণের অন্তর্লোকে মানুষ কোথাও ভিন্ন নয়। 
ভিন্ন জাতি__-ভিন্ন ভাষা-_-ভিন্ন বর্ণ-_বাহিরের রূপ; 
মানুষের দেশ নহে মৃত্তিকার তলে খণ্ড সুজ মণ্ডুকের কৃপ !” 


আমরা বহুদিন দেশছাড়!। বললুম-_হালের খবর সঠিক জানিনা । 
আপনাদের মতোই সংবাদপত্র থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি তাই আমাদের 
পু'জি। তবে ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বদ্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা কিছু আছে। তারই সঠিক বিবরণ স্টাদের কিছু কিছু 
শোনাণুম। 

সমস্ত শ্রোতার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় আরক্তিম হয়ে উঠতে 
দেখেছি। অসীম সহানুস্ঠৃতি ও সমবেদন! ফুটে উঠেছিল তাদের বিস্মিত 
ও বিস্ষারিত চোখে। 

আমাদের গাড়ী এসে হয়ত অপেক্গ। করছে ভেবে আমরা বেরিয়ে 
পড়পুম। ঘনঘন হর্ণ দিয়ে বাস্ওয়ালারা যাত্রীদের ডাক দিচ্ছিল। 
তারাও ছুটোছুটি করে এসে যে যার সব বাসে উঠে পড়লো। ওদের ঝাস 
ছেড়ে দিলে ৷ মেয়ের! হেসে রমাল নেড়ে বাসের জানাল| থেকে বিদায় 
জানালে । ছেলের! হাত নেড়ে জীনালে-_ চললুম | 

যাত্রী নিয়ে সেদিন দ্লিবারায় দুখানি বাদ এসে ল। ছুখানিহ 
বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর তখনও দেখা নেই। 

ধারা পায়ে হেটে এসেছিলেন তারা পদব্রজেই রওন। হলেন। 
গড়ে রইপুম শুধু আমর! । অর্থাৎ আমাদের দল এবং আমেদাবাদের 
শ্ীযুস্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত, ভাদের বৃদ্ধা জননী এবং ছুটি ছুগপোদ্ধ শিশু ! 

সন্ধা! দ্রুত এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের উপর হঠাৎ ঝগ ক'রে 
অন্ধকার হয়ে যায়! এদিকের পথে আলে! নেই। আবুশহরের সমান! 
পর্য্যন্ত ইলেকটি.ক আছে, তারপর অন্ধকার ; শ্রীমতী গুপ্ত ফেরবার জঙন্গ 
অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশু ছুটির খাবার সময় হয়েছে, এখনি 
হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। রাত্রে এই খোল! পার্বহা পথে ঠাণ্ডা লেগে 
যাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে) 

তিনি বললেন--মাঁ বুড়োমানুষ, উনি থাকুন আপনাদের সঙ্গে 
গাড়ীতে যাবেন। আমি আর উনি ছেলেদের নিয়ে হেঁটে চলে যাই। 

বললুম_-পাহাড়ী পথ প্রায় দেড় মাইল দু'মাইল হবে। ছেলেদের 
কোলে নিয়ে এট রান্ত| হাটতে পারবেন কি? কষ্ট হবে যে! 

গরু গুপ্ত হেসে বললেন-_“দেগিন সানসেট পয়েন্টে হেটে গিয়ে 
হেঁটে ফিরে ওর সাহস বেড়ে গেছে। এখন পথচলার প্রতিযোগিতায় 
উন্নি আপনাদের সকলকে হারিয়ে দিতে পারবেন।” 

প্রীমতী গুপ্ত বললেন-_দেড়মাইল ছু'মাইল অনায়াসে যেতে পারবো 
এ বিশ্বাস নিজের উপর আছে--বলতে বলতে ছোট বাচ্ছাটিকে নবনীতার 
হেপাজাত থেকে কোলে তুলে নিলেন এবং তারই মাত্র বৎসরাধিক 


সপ সাপ সা স্পা আশ স্চানযশ_ব্ান্ড সা স্হপ্লা আচাপা বহাল স্কলার স্পা বাল বা 


৯৩৩ 


ডক 





কালের অগ্রজ বড় শিশুটিকে স্ামীর শ্বন্ধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি ভ্রু 


অগ্রসর হলেন। 


যতক্ষণ দেখা যায় আমরা সবিশ্ময়ে" এই ছুঃলাহমী তর যাত্রী 
দম্পতির দিকে চেয়েছিলুম। 

একটা! পথের ৰাকে ভার! পাহাড়ের আড়ালে অদৃষ্ঠ হয়ে গেলেন। 

ফিরে দেখি সেখানে আমরা শুধু একা। মন্দিরপথ ইতিমধোই 
একেবারে নিস্ত্বনিজ্জন হয়ে পড়েছে। 


আসাদের গাড়ীর তখনও কোনও চিহ্মাত্র দেখ! যাচ্ছে না। বললুম+ 





পথ প্রদর্শিকা 

_চলো, এখানে এভাবে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। এখনি 
অন্ধকার নেমে আবে। অজ্পদূর গেলই আমর! “সিরোহী বাস সা্ডিস্‌ 
কোম্পানীর মোটর ট্রেশন পাবো। সেখানে গিয়ে আবু মোটর সাষ্ডিস- 
ওয়ালাদের ফোন্‌ করে দিইগে গাড়ী পাঠাবার জন্থা। 

মহা উৎসাহে আমর! সবাই অগ্রসর হলুম। মিনিট পনোরের 
মধ্যেই সিরোহী বাস্‌ ষ্টেশনে এসে গড়া গেল। 

যাক! নিশ্চিন্ত । এইবার একট! বাবস্থা হবে। আমাদের 
গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না ক'রে এদের একখান! গাড়ী নিয়েই চলে 
যাওয়া যাবে। ক্রমশঃ 





 খয়রাগড়ের পুরাকীন্ি 


শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


"লাছেৰ তাৰ ধধিনে কহাথ! হাম্‌ সরয.ক! উত্তরফ চলে যানেসে 
সহর উলট যায়গা। লেকিন উনোনে যব পৌছা সহর খাড়া রহে গৈ। 
ইথারকা 'চণ্ডাল' হাসনে সুর কিয়া। তব খ্বষিজীমে কহা চেলাকো 
মেয়ে আশ্রম পর কুছ, ছোঁড়কর আয়াহে। চেল! আকে দেখা লো! 
পড়া হার। লোটা লেকে চেল! যব নদীগর পৌছা, আর সহর 
তমাম উলট গেঁয।* ( অর্থাৎ সাহ্্ষ__ভার্গব ধধি বলিয়াছিলেন যে 
তিনি সরযূর পারে পৌছিবার পর পাপের ভারে সহর উন্টাইয়। যাইবে। 
পাষণ্ড প্রকৃতির মাগরিকর! উচ্চহাস্ত করিয়। উঠিল। ভার্গব তখন 
তাহার জনৈক শি্তকে সম্বোধন করিয়!*বিলেন যে, আমীর মনে হয় 





থয়রাগড়ের হুরঘমত্তি 
. আমি কোন বসন্ত ফেলিয়া আসিয়াছি। শিল্প আসিয়। দেখিল ।যে, 


তাহার ঘটি আপনে পড়িয়া আছে। ঘটি লইয়! শি্প সরযূর পরপারে 


পৌঁছিরে পর নগর তৃমিসাৎ হইল।) খয়রাগড় বালিয়া জেলার 
অন্তগ্তি গণুগ্রাম। খবি ভার্গবের জন্স্থান। ঈন্ছুখে খরআোত| দরষ 
প্রবাহিত । দিগ্বলয়ে রংয়ের ক্ষীণ রেখ|। প্রভাতের তরুণ তপন 
তখন চক্রবালের উপর উঠেন নাই। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত বব, গম 
ও অড়হর ক্ষেত। দূরে নদীবক্ষে বালুচর, সুঘুপ্তিমগ্র অতিকায় 
জীবের গ্চায় দৃষ্তমান। 

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর তখনও পূর্ণবেগে , চঁলিতেছে। সমরকালীন 


অতি কষ্টলন্ধ ছুটা যাপন করিবার জন্ত, গাঙ্গেয প্রদেশের একাস্তে 
অবস্থিত, অর্নুপ্ত সহরের ধ্রংসাবশেষ দেখিতে আসিযাছিলাম। 
জাতির উথান, প্রগতি ও পতনের সহিত, সমতলে পা ফেলিয়৷ জাতীয় 
কৃষ্টিচলে। যখন শৌধধযসম্পন্ন জাতি, বৈদেশিক শত্রু হইতে আত্মরক্ষা 
সমর্থ হইয়া, স্বরাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত করে, তথম দেশের রাজনৈতিক, 
আধিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় নীত হয়। সমৃদ্ধশালী 
জনাকীর্দ নগরী, অর্থশালী বণিক মন্প্রদার়, সুশিক্ষিত নাগরিক, জাতির 
বৈভবের পরিচয় প্রদান করে। ভারতের গুপ্ত দাআজীজোযের ইতিহাস 
এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সাম্রাজোর অবস্থিতিকালে, প্রাচীন 
কোশল, মগধ, অনুগঙ্গা, প্রয্াগ, অন্তবেদী, অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢা, পু, 





থয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গণ্কশাল! 


ঠিক এই প্ুকারণে। হুদৃহ্ত নগরীদমুহে হুশোভিত হইয়াছিল। সেই 
দৃ 


*সময়ে:* পুণ্যতোয়। + মরয-র পূর্ববতীরে এই নগরীর তবস্থিতি ছিল। 
সাধারণ অনুমন্ধানে ইহার যে ইতিহাস পাওয়! গিয়াছে তাহা নিলে 
দেওয়! হইল। আত্মবিস্থাত জাতি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে 
সমর্থ হয় নাই। কাব্য, অলঙ্কার, শ্যায় ও দর্শনের আলোচনায় মগ্ন 
হইয়া, অনার সংসারের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বৌধ 
করেন 'নাই। সুতরাং এই মহাজাতির ₹ুপ্ত ইতিহাস উদ্ধীর কর! 
আয়াসসাধয নহে। সেইজস্ত, ভারতের ইতিহাসবেতাগ্রণ পাথুরে 
এতিহামিকে পরিণত হইয়াছেন। কারণ কাধ্য, পুরাণ বর্ণিত জলিক 
উপাখ্যানসমুহের উপর বিশ্বৃতপ্রায় জাতীয় ইতিহাসকে দৃঢ় ভিত্তিতে 
সপ্রতিঠিত কর! সম্ভব নয়। কল্পনার উদ্দাম বেগ ইহার পবিভ্রুতা 


হস ১৩৪ 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 





স্ব স্যর. 
নষ্ট করে। সেইন্ট মৃন্ময় পাত্র, পাষাণ লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন মুসথি 
ইতিহাসের উপকরণ । 

খয়রাগড়ের যে ভাগ এখন সরযুূর তীরে অবস্থিত সেই স্থূল 
এখন নদীগর্ভ হইতে একুশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। খরআ্রোঙ1 নদীর 
হচ্ন্দ গৃতি ইহার তটভূমি প্রতি বৎসর গ্রাস করিতেছে। তাহার 
ফলে তূগভন্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নদী তীরে দুষ্ট হয়। হন্দ্যরাজির 
ধ্বংসাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কুপ, গণওকশালা, প্রস্থৃতি নদীর স্রোতে 
মানবনৃষ্টি গোচর হইয়াছে ॥ সর্ধ নিয় শুরে, মৌর্ঘা যুগের কৃষ্ধবর্ণ 
উদ্্বল পালিশযুক্ত মৃৎপাত্রের খণ্ড প্রমাণ করে যে, এই নগরের ভিত্তি 
প্রাক-মৌর্ঘ/কালে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও মৌধধ্যকালে বোধহয় হইয়াছিল। 
তাহার পর ভারতের ইতিহাসের বিতিন্ন যুগে ইহা! বর্তমান ছিল। 
শুঙ্গ যুগে নিশ্মিভ মৃৎপাত্রের চক, 
শু্ষপ্রায় সরয, গর্ভ হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। কুষাণ যুগের শেমার্দে 
কিংবা গুপ্ত যুগের প্রথমাংশে 
নিগিত একটি শির্ামুর্তি প্রাচীন 
খয়রাগড়ের শ্ুকচির পরিচয় দেয়। 
ইহা ব্যতীত প্রাকার সদৃশ খয়রা- 
গড়ের ধ্বংসস্তপের মধ্যে প্রাপ্তি, 
মৃৎপাত্রের থণ্ড গুপ্তযুগের বৈভবের 
পরিচায়ক | সরযর তীর দিয়! 
অন্ধ মাইল গমনের পর আমরা 
একস্লে নীত হইয়াছিলাম, যেগানে 
পর্বত প্রমাণ প্রায় ২১ ফিটউচ্চ, 
পশুর কস্কাল রাশি দৃষ্টিগোচর 
হইল। অনুমিত হয় সহরের 
একান্তে অবস্থিত এই অংশ 
অধিবানীগণ কতৃকি 'মশান' রূপে) 
ব্যবহৃত হইত এবং বৎসরের পর 
বৎসর এই স্থলে মৃত জন্তর মৃতদেহ ফেলিয়। ঘাইত। ঘুগের পর 
ঘুগ অতিবাহিত হইবার পর, মধ্যযুগে ক্ষীয়মান সহরের একাংশ বৌধহয় 
ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ ১৮ ফিট মাটির উপরে ছুই 
মারি ইটের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে ধ্রংসাবশেষের অন্য স্থলে অবস্থিত 
বি.ভন্র হন্ঘ্যরাঁজির স্যায়, এই অংশ অধিককাল বসবাসের জগ্ত ব্যবহৃত 
হয় নাই। তাহ! হইলে অট্টালিকা শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর দুষ্ট হইত। 

মুদলমান যুগের কোনও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। 
অতীতের কোন সময়ে এই সহরবাঁদীদের ভাগ্যে প্রলয় বিধাগ 
একবার বাতিয্কাছিল। সহরের অবস্থানকালে সরঘূ. নদী পশ্চিম 
দিক গিয়া প্রবাহিত হইতেন, হঠাৎ কোন কারণে, হয়ত প্রানের 
কোন অত্যধিক বারিপাতে, বিদ্ধ হৃদয় সরযূর তরঙগমালা নুতন 
পথের অনথন্ধানে চেষ্টিত হইন্লাছিল। গালেয় প্রদেশে, নদী ও নদের 


শুস্পলাগত়িল গুক্লাকীন্তি 
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এই গতি পরিবর্তন বিচিত্র নহে। গঙ্গার পলি মাটিতে উৎপর 
ভূমি বর্ধার স্ফীত ফেনিল জলরাশির উদ্দাম বেগ বাধ! প্রদান 
করিবার হ্গমতা লাভ করে নাই। সেইজন্য, ইহার বক্ষে 
অবস্থিত বহু নগর ও নগরীর অকল্মাৎ ভাগ্য বিপর্ধায় ঘটিয়াছে। 
সমৃদ্ধশালী জনাধীর্ণ নগরী এক রাত্রেই ধরণীর বক্ষ হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে। নদ ও নদীর গতি পরিবর্তন হেতু বছ বদর বিত্বধীন হইয়! 
পড়িয়াছে। গাঙ্গেয় প্রদেশের বিভিন্ন নদী সমুহের মধ্যে পদ্মার স্যার 
খরক্মেতা এবং দামোদরের ম্যায় পরিবর্তনশীল নদী, সরষ,র ম্যায় 
একটাও নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, গ্রতিবেগধোত বানুকণা ও 
মৃত্তিকারাশি ইহার গর্ভকে মজাইয়! দেয়। নুতরাং অর্ধপূর্ণ গর্ভে 
প্রতিহত হইরা ইহার বারিরাশি নূতন নৃতন গম্থ! অনুসন্ধান করিতে বাধ্য 





মরয.গর্ভ হইতে খয়রাগংড়র ধ্বংসাবশেষ 


হয়। টিক এই কারণে অতীতের কৌন অজ্ঞাত দিনে ক্ষুব্ধ সরয,র 
তরঙ্গমাল! ইহার পশ্চিমভাগের খাত পরিতাগ করিয়া, ইহার পূর্বদিকে 
অবস্থৃত আর একটি প্রণালী দিয়! প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে। ফলে 
প্রাচীন নগরটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় এবং মধ্যভাগে প্রচণ্ড নদী 
প্রবাহিত হইতে থাকে ; তাহারই জন্ নগরীর উত্তরাংশ এখন গোরক্ষপুর 
জেলার অন্তর্গত ভাগলপুর নামক গগগ্রাম হিদীবে পারিচিত। অপরার্ধ : 
বালিয়া৷ জেলার খয়রাগড় নীমে খ্যাত। সরধ্‌র পরিত্যক্ত গর্ভে এখন 
কৃষক কুলের যব, গম, ডাল উৎপন্ন হয়। যে সকল অংশ বর্ষায় প্লাবিত 
হইয়া যায় সেই সকল অংশে ধাম্ত জক্মীয়। তাহার অনতিদুরে 
গ্ামশম্পাচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ, বোধহয় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ 
নুষ্কায়িত করিয়া! রাখিয়াছে। খনন ব্যতীত ইহার উদ্ধার অসম্ভব । 
পুরাতন স্ৃতিচিহ্ধ তিন মাইল অবস্থিত তুরতিপার নামক গ্রাম পর্ব 


৯৬৩৬ 


বপন সা 


বিশ্বৃত। যদি সরধর সর্ববগ্রাণী ক্ষুধার দ্বা়া গ্রাধিত হইবার পূর্ব ইহার 
“খনন মন্তবপর হয়, তাহ হইলে হয়ত প্রাচীন মগ্ধধের প্রাদেশিক কৃষ্টি 
অনেক নুতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইংরাঁজ শামনের প্রথম যুগে 
তুতিপারের কাদার বাসন যুক্তপ্রদেশের একটি মহামুল্য বন্ত ছিল। 
মু্সিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাগড়ার শিলগুলির গ্ভায় ইহাও প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোরাদাবাদ 
জেলায় নির্শিত বাসন জনপ্রির হইবার পূর্ধে তুঠিপারের শিল্প সন্তার' 
খরত্রোডা দরযূর সাহায্যে, নৌকা দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
প্রেরিত হইত। দে রামও নাই, দে অযোধ্যাও নাই। যন্ত্র যুগে 
যত দানব কেবল মানুষগুলোকে পশুতে পরিণত করিয়! ক্ষান্ত হয় 
নাই, তাহাদের আহাধ্যও কা;উয়। লইয়াছে। তাহার দ্বার! যন্ত্র 





মৃত্তিকা-স্তু পের মধ্যে ইষ্টকপ্রাকার__খয়রাগড়, বালিয়া 


মির্দিত বস্তু মানবীয় শ্রমে উৎপয় বসব অপেক্ষী কম খুল্যে 
“বিক্রিত হয়। উনবিংশশতাব্'র ভারতবর্ষায়গণ স্বদেশীশল্পের মূল্য 
বুখিতেন না। তাহার ফলে তুতিপারের অন্নহীন, বন্ত্রহীন কাসারী কুল, 


নমানতন্ত্রবাদী হইয়। দেশটদ্ধারে নিজেদের উৎনর্গ করিয়াছে। 

* খয়রাগড়ের স্্ধামুর্তিটি ভারতীয় প্রত্ততন্বের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া 
ধরিলে অত্যুক্তি হইবে ন!। হৃর্যপুজ! আর্ধ্যাবর্তে ম্মরনাত্তীত কাল হইতে 
চলিয়। আমিতেছে। খকবেদে সুর্যাদেবের বল উল্লেখ আছে কিন্তু তখন 
ুর্ধামূর্ধি ছিন কিনা সে বিষয়ে আমর! যথেষ্ট মন্দিহান। বৈদিক আধ্যের! 
বোধহয় সধাগ্রহের উপাসন। করিতেন ; হয়ত বৈদিক সত্যতার শেষ 
যুগে চক্রাকার পিত্তল অথবা সবরণবণ্ড দেবাললে: পুঁজিত হইত। অনুমিত 
“হয যে খুষ্ট জন্মের প্রধম শতাব্দীতে উত্তর দিকস্থ কোনও দেশ হইতে 


ভান্সভন্রহ্ 
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মন্ভবতঃ শকস্থান হইতে হ্ুর্ধামুন্তু ভারতে, প্রচলিত হইয়াছিন। 
পুরাণে এবং শিল্পশান্ত্রে ইহার বেশ উল্লেখ আছে। ইহায় পুজ। 
শাকন্বীগী নামক এক সম্প্রদায়ের ত্রাঙ্গণ করিয়া থাকেন। জার্দাশ 
প্র্ততন্ববিদ হারজফেণ্ডের মতে শীকস্থানের বর্তমান নাম 'মিস্তান'। 
সর্ধ প্রাচীন হূরযমু্তী পুণা জেলার অন্তর্গত ভাজ। নামক গিরিগুহায় 
খোদিত হইয়াছিল। অনন্গুপ্ক| ও লাহুজের ্াু্তিও উল্লেখযোগ্য। 
ভারতে কুধাণ অধিকারের সময় ভারতীয় ভাম্বধের ত্রমাবর্তনের দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে, একটা সর্কত্েষ্টবুগ। প্রায় চারিপত বৎসর বিভিন্ন 
যবন জাতি কর্তৃক অধিকৃত খাকিবার পর উত্তরপথে এক নবঘুগ সুচিত 
হইয়াছিল। পুরাণে আমরা যে সব মূর্তির বিবরণ পাঠ করি, দে সকল 
তখন লিখিত হয় নাই । স্তরাং কুষাণ যুগের মুর্তিতদ্ব পুরাণের মুস্তিতনব 
হইতে বিভিন্ন। এই মহা'সত্যের 
প্রথম প্রমাণ ৬রাথালদাম বান্যো- 
পাধ্যায় নাগোড রাজ্যের অন্তর্গত 
ভূমারার ধ্বংসাবশেষ হইতে 
আবিস্কৃত করেন (915৮ 9৮0])19 
8৮ 130007000608,&5 9], 
0 10) রাজঘাটে প্রাপ্ত ১৫৭ 
গপ্তাযন্দ প্রতিষ্ঠিত স্তস্তগাতে উৎকীর্ণ 
বিধুর অবতার মুস্তি বিশ্লেষণ 
করিবার সময় ইহার দ্িঠীয় 
উদাহরণ বর্তমান লেখক দেন। 
(০০17)0]02 00)০ 9. বৈ. 3. 


10988070)0 


[718016069, ৮০1, 
207, 0, 1-9. ) খয়রাগড়ের যুষ্তিটি 
এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান । 

ইহা একটি দণ্ডায়মান সু্যূত্ি। 
চুণারের বেলেগাথরে খোদিত ; 
ভাম্বরের একট অপূর্ব শষ্টি অনন্য- 
সাধারণ মনোহর দেবমূত্তি ; সর্বব 
অবয়বে কৈশরের কমনীয়তা রূপকারের দক্ষতা অবলীলাক্রমে ফুটাইয়) 
তুলিয়াছে। ইহার পরিচ্ছদ উত্তরূপথবানীর গ্যায়। মন্তুকে করওমুকুট, 
কয়েকগুচ্ছ কেশ গণ্ডের দুইপার্থে দিয় স্বদ্ধদেশে ক্রীড়া করিতেছে। 
দীর্ঘউন্নত নামা । গলদেশে রড়মাল!। মুহ্থির দুই হস্তে সমবণলপদ্ম । চরণ 
ছুইটি পাছুকায় আচ্ছাদিত। ছুই পান্বে দর্তী এবং পিঙ্গল। নান! কারণে 
মূর্তিটি গুপ্ত ঘুগে নির্শিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম ইহার তক্ষণ 
র্বীতি। দ্বিতীয় ইহার 'কাক পক্ষের স্থায় কেশের ব্যবস্থা আমাদের 


ভারতকলাতবনে রক্ষিত কার্ধিকের এবং গোর্বদধায়ী কৃঞ্চ এবং 
সারনাথে রাক্ষেত অর্ধনগ্ন মৈত্রেয মূর্তির কথা ন্মরণ করাইয়া দেয়| 
অপুর্ব লালিত্য এবং ভাঁবের অনবদ্য অভিব্যক্তি ও ঘুগের বৈশিষ্ট্য । : 
ভক্তিতাবের প্রভাব আমাধেক দেশর শিল্প সমূহে যে যুগান্তর 
আনরন করিয়াছিম_-এইমুস্ঠি তার অন্্তদ প্রমাণ । 





( পৃর্বপ্রকাণিতেব পর) 
বেগতিক দেখে পাস্লা বললে_-“বেশ তো এত আপত্তি 
যখন, আপনার ঘরে না ভয় না-ই লিখে গেলাম 1 কিন 
ঝুগসোনার শোবার বাবস্থা করে 'দন একট্রপ 

“বুন্থসোনা ! ওহ কুকুরের নাম শীর্কি" 


“যা । রাতে কোথায় রাখি একেশ 

“পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে 
পারবে স্বচ্ছন্দেশ 

“বেচারা 15 

ঝুন্তুর দিকে একটা অগ্িদুষ্টি নিক্ষেপ করে গৌঁসাইজি 
বশলেন, “গোয়ালের কোনে খড়ও আছে কিছু । খাপা 
থাকবে । আপনাদের বিছানার ঢুকে গুঁতোশঁতি করার 
চেয়ে আরামে থাধবে। কি আপদ” 

ঝুন্ধর লোমে হাত বুলিয়ে একটু অবাদারের ওরে মান্না 
শেষ চেষ্টা করলে আর একবার । 

“একা থাকা অভ্যেস মেইঃ কাদবে ঠয়তো” 

“কাছুক। গোয়াল ঘর থকে ওর কাস্তা শোনা 
যাবে না” 

পআমাদের ঘরের মেঝেতে যাঁদ 'শায়াই ?” 

প্না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। 
ফদকাকে পাঠিয়ে দিস্চি, মে ওটাকে গোয়াশথরে রেখে 
আস্কুক গিয়ে। আর আপনি আডামশন বেজিস্টারে 
নাম সই করে? তবে শুতে যাবেন” 

কমালো বাতিটা উসকে দিয়ে স্থশোভনের দিকে চেয়ে 
গৌসাইজি ফদ্কাঁকে ডাকতে গেলেন । 

“দেখ সাস্বন', বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কি। তোমার 

১৩৭ 
১৮ 


স্বামীর নাম আমি জাল করতে পারব নাঁ। সীমা 
অতিক্রম করছে” ৫ 

“বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দাঙ্গিনীর আশা. করি 
স্বামীর নামে নিজেকে চাঁলাবার অধিকার আছে, অর্ধেক 
অধিকার অন্তত থাকা উচিত আইনত” - 

শনিশ্চয়” 

“থাতাটা কোথা» নু 

“এই যে। তবে আমি আর এক' কাজ করলেও 
পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে? জিখে দ্দিতে পারি 
যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না” | 

“দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি* 

খাতাটা খুলে সাত্বনা লিখতে লাঁগল। 

“ত্রজেশ্বব দে; তাঁরিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর_-বাস* 

“নামের পর উইদিন ব্র্যাকেট লেখ কংগ্রেস বর্মা। 
না লিপলে ভয়ানক কাঁও করবে” 

সাস্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে। 

“রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না” 

“চেপে যাঁও* 

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল লা । কলমটি রাখার 
সঙ্গে সঙ্গে গোসাইছি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ 
করেই ঝুঁকে আডমিশন রেজিষ্টারটি পর্যবেক্ষণ করলেন । 
তারপর প্শোভনের দিকে ফিরে বললেন, “এই ঘরে লিখুন 
-টু। আপনাদের রুম নম্বর টু 

স্থশোহন কলমটি তুলে ভাঁলমান্ুষের মতো! *টু লিখলে, 
তারপর সাত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হানলে 


একটু। 


৩5 


উপ পি স্পা গা না পা পা নয পচা না কল - ব্যথা চা 


“ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে 
গোয়াপে রেখে আয়। কামড়াবে না তো” 

“না ঝুনধ ভারী লক্মী। আহা বেচাঁরীকে কোথায় 
পাঠাচ্ছেন নির্বাসনে” 

বল! বাছল্য সাত্বনার ঈষৎ আন্ুনীসিক আবদারমাথা 
এই অন্থযৌগে গৌসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। 

ফ্দকা এসে ঝুজুকে নিয়ে চলে গেল। গোৌঁসাইজি 
ধূমাঙ্কিত হারিকেনটি স্থশোতনের দিকে তুলে ধরে+ বললেন, 
“এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা । এটা নিয়ে যান, 
কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন 
কটায় ?” 

“আজ বোধহয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রীস্ত 
আছি কি না” 

“সুয়ে পড়।ন তাহলে, আর দেরি করবেন না» 


হরিমটয় হিন্দু পাস্থনিবাসের কম নম্বর ?টু”টি গঠনশিল্পের 
একটি অন্ভুত দিনর্শন বলে” মনে হল ন্ুশোভনের । দ্বারটি 
সনকীর্ঘ। এত সঙ্ীর্ঘ যে ছুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি 
ঢোকা! অসস্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘললঘলি বিশেষ । 
কিন্তু কোনও অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই 
ধৃছদাকতি এত আসবাবপত্র সমাঝিষ্ট হয়েছে যে মেজে বলে? 
কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা থাট 
আলমারি ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো 
জায়গা । সম্ভবত আসবাবপত্রগুলি খত্তীকৃত অবস্থায় ঘরে 
ঢুকিয়ে ভারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির 
নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে 
তিরোহিত হয়ে যায়। মেজের অধিকাংশ স্থানই দখল 
করে” আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পর খাট । মজবুত কীটাল 
কাঠের তৈরি। থাঁটের উপর আছে একটি গদি, গদি 
উপর একটি পাংবর্ধের চাদর । গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে 
কিতা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো 
উচু উচু টিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে 
ছবি ছিল। ক্যালেগডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী 
মৃষ্ঠি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাধানে! 
অন্ত আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য-_রুমঠি 
দুরববাসা শকুস্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন । 


জ্ঞান্সভ্্রঞ্ধ 





[ ৩৫শ বর্ষ--১ম থণড-২য় সংখ্যা 


স্থশোভন এবং সাস্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে 
রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল ছু'জনেই । 
স্থুশোভন বগে উঠল--“বাপ স্‌ শুতে এসেও নিস্তার নেই। 
শিয়রের কাছে ওই ছূর্ধাস। তর্জনী তুলে দাড়িয়ে থাকবে। 
কি সর্বনাশ” 

পশু” সাস্বনা বললেঃ “গৌসাইজি শুয়ে পড়লেই 
আপনি নেমে যান আন্তে আন্তে। যে ঘরটায় আমরা 
থেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাঁটিয়েদিন কোনক্রমে । আশ! 
করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না” 

“তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সাত্বনা। 
আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদ্দি গড়ায় অনেক 
দুর পরধ্যস্ত গড়াবে কিন্তু” 

“কি যে বলেন! এই পাগুব-বজ্ভিত দেশে আসছেই 
বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাঁতা উলটে দেখতেই 
বাযাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার 
স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য 
হবার কি আছে” 

“কিন্ত ব্রজেশ্বরবাবু জাঁনতে পারলে কি ভাববেন" 

“কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড ওনে বড় গ্রোর 
হাসবেন একটু” 

“দেখ ঠিক তো- 

«এটা ঠিক ঘে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু 
তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন” 

সান্না ঘাঁড়টা একদিকে, হেলিয়ে স্ুশোভন্র দিকে 
চিত দৃষ্টিপাত করে, গন্তীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি 
অনীতা৷ দেবীও বুঝবেন* 

“অনীতা? হ্যা নিশ্চয়ই, বাঃ টি, সমস্ত শোনবার 

পর বুঝবে বই কি* 

্বাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা” 
স্থুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না। 

“কিন্ত ওই দুর্দিমনীয় ব্যক্তিটি--ওই জগঝ্প না কি নাম 
ভদ্রলোকের» 

“সদারঙরবাবু? ওর জঙ্তে ভাবনা নেই। এর পর 
দেখা হলে সব খুলে বলব গুঁকে। খুশী হবেন, ভারী 
আমুদে লোক--” 

“আমার কিন্তু দেখে মনে হুল, উনি ঠিক সেই জাতীয় 








শ্রাবণ_-১৩৫৪ ] 


পাাস্সিন্তপ স্কাক্চপা খ্চাক্ছল ব্রড কানা 





স্্া ব্াকশা্থা 


বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক ধারা অস্থানে অকারণে অকাঁ্্য 
করে? অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ “অ” এর অনুপ্রাস 
আরও অন্থসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। 
তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং 
অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের চেনেন । মনে হচ্ছে...» 

“অনীতার বাপের বাঁড়ির লোকদের ?” 

সাস্বনার অধরে মুছু একট! হাঁসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে 
গেল। এ 

“তা চিনলেই বা ক্ষতিকি। ওর জন্তে আপনাঁর চিন্তা 
নেই। সদারক্গবাবু সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? 
সে ভার আমার উপর রইল” 

“তোমার জন্তেই আমার চিন্কা” স্থশোন্তন বললে ! 

“চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে”_ভেসে জবাব 
দিলে সাস্বনা-“আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন 
একটু গোসাইজি শুলেন কিনা । মামি আর দাঁড়াতে 
পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারণে কীচিশ 

কেবল স্থুশোভন এবং সাস্বনাই বে সদীরঙ্গবিগারী- 
লালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোসাইজিও নিশ্চিন্ত 
ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রকুঞ্চিত 
করে, দাড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাঁল| কি মনে হওরাতে 
তালাটা খুললেন আবাঁর। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে 
বাইরের অন্ধকারের দিকে উতকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। 
না, মোটব্রবাইকের কোনও শব পাওয়া বাচ্ছে না। 
গোয়াল ঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণঠম্বর ছাড়া আর কোনও 
শব কানে এলনা। কপাট বন্ধ করে” পুনরায় তালা 
লাগালেন এবং সন্তবত; সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠক- 
খানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির 
গোঁছাটি নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোয়ার ঘরে। 

পু ৯ 

স্থশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে 
গাড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গৌঁদাইজি 
উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল 
দেওয়ার শব্বও পাওয়া গেল। 

"ভদ্রলোক গুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে*-_কপাটের 
বাইরে দীড়িয়ে নিয্কে এইটুকু জানিয়ে স্থশোভন নীচে 
নেমে গেল। সাস্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপূত হয়ে 
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পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় ন! 
তার। যে স্ুটকেসটি স্থশোভন বয়ে এনেছিল মেটি ফদ্‌কা 
দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তাঁর থেকে কাপড় ব্লাউজ 
প্রভৃতি বার করে, পরিচ্ছদ-পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া 
গুলি অর্থাৎ সেমিজের বৌতাম-খোলা-জাতীয় কাজগুলি 
সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে 
শব হল। এক লাঁফে সে একট! আলমারির কাছে গিয়ে 
দড়াল। 

“কে স্থশোভনবাবু” 

পস্থ্যা। আসব ভেতরে ?” 

পনা। আনবেন মানে ?” 

“গত্যন্তর নেই” ও 

“থামুন একটু তাহলে* 

“বেশ 

প্গত্যন্তর নেই মানে? বুঝতে পারলাম না” 

“যে ঘরে আমর! খেয়েছিলাম সে ঘরে শোওয়। যাবে না” 

“কি যে বলেন”-_সাস্বনার কঠম্বরে একটু উত্তাপ 
সঞ্চারিত হল যেন--”এর মধ্যেই কি করে? বুঝলেন যে 
শোওয়! যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। 
চেষ্টা করে, দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন” ৃ 

“হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার “স্কোপ” নেই। 
গৌঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে 
গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোঁধ হয় তাঁর বালিশের তলার" 
«ওমা, তাঁই নাকি? মুসকিল হল তো। কোথায় শৌবেন 
তাছলে* | 

“তাই তো৷ ভাবছি” 

“করতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা। 
আঁসা চলবে না” 

“কপাটটা খুলি একটু? একটু” 

প্না” ্ 

“কথা কইবার স্থবিধে হত। আর কিছু নয়* 

“কথ! কঃয়ে কাটাবেন না কি সারারাত” 

“একটু খুলি কি বল। চোথ বুঝে থাকছি না হয়... 
সামান্ত একটু খুলতে আপত্তি কি” রি 

প্না, না যতক্ষণণ্না বলি খুলবেন না। ধীড়ান ন 
একটু । আমি কাপড় ছাড়ছি” 


এ ঘরে তো 
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“উঃ কি যন্ত্রণা 

প্ফুট কণ্ঠে বললে স্থশোভন। 

“সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বন্থুন না, দাড়িয়ে থাকতে 
কষ্ট হয় যদি” 

নকতক্ষণ* 

“মিনিট পাঁচেক» 

“ঠিক করব কি করে? আমার হাত ঘড়ি বন্ধ হয়ে 
গেছে” 

“তাছলে এক থেকে পাঃশ' পর্যন্ত গুন্তন বসে বসে* 

প্বল কি। ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, 
তাই করলে দেখছি শেষ পর্যস্ত* 

“কি যে ছেলে মান্ুষি করছেন । 
ঠিক রাখুন” 

“মাথা আমার ঠিকই আছে তার জন্কে ভাঁধনা নেই” 

“তাহলে অমন করছেন কেন, পিড়িতে বল্পন গিয়ে” 

“কন্কনে ঠাণ্ডা হাঁওয়। বইছে একটা জোরে” 

“সিডির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। 
তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু । একটু 
থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তাঁবপর 
আসবেন” 

ণগৌসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি 
সিড়ির উপর গুড়ি মেরে বসে” এক ছুই গুণে যাচ্ছি, কি 
ভাববেন তিনি* 

“ঢেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে” 

“নৌকাডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো! 
করছি সকাল থেকে 

বিরক্ত হয়ে সুশোভন পিঁড়ির উপর গিদর়ে বসল। 
সিশড়ির উপর বসে, একটি দীর্থনিশ্বাস ফেললে বেচার!। 
নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্বদিকে 
ভেসে যেত তাহলে আর একটি দার্ধানশ্বাসের সপ্দে হয়তে। 
দেখ! হত তার! কোলকাতায় তর বাড়ীর সি'ড়িতে বসে” 
অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাদ মোচন করছিল । 

০ সিঁড়িতে বদে' বসে, সুশোভনের বা পাটায় খাল 
ধরে” গেল। একটু চটেই উঠে দাড়াল ফষে। এতক্ষণেও 
শোয়া হয় নি? হোঁক মেয়ে মান্গষ."'৪."বিছানাঁয় শুতে 
এত দেরী হবে... "আশ্চর্য কাণ্ড! উঠে গিরে ছুরারে 


বিপদের সময় মাথা 


নথ দিয়ে আচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা 
মারতেও তয় করছিল। গৌসাইজি যদি উঠে পড়েন। 
সাত্বনার কোনও সাঁড়াই পাওয়া গেল না। তারপর 
কপাটটা একটু ফাকা করতেই__ 

প্থামুনঃ হয় নি এখনও । বসন না গিয়ে আর 
একটু_ 

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করদ্রি, তোমার যখন হবে 
বোলো” | 

“অত শব্দ কিসের”_পরমূহূর্তেই প্রশ্ন করলে সে 
“কি হল” 

“আমি বিছীনাজ উঠছি । 
শব" 

“বাসন্তী শব? বাবা!” 

“বাসম্তী শব্দ মানে” 

পবি-এ পাশ করেই স্পিং মালে বসন্ত আন লা” 

ণ“আসুন আপনি” 

সাস্তবন। বি্তানার উপর বসেছিল । টুলটি আবে শাদা 
শান্তিপুরে শাড়িট পরে? বেশ দেখাচ্ছিল তাকে একটু 
সানকম্প দাসি হেসে ডাগন্স চোখের দৃষ্টি তুলে সুপ জনের 
দিকে চেয়ে দেখলে সে। স্ুশোভনের দৃষ্টি থেকে 'চ্ছুরিত 
হল শিল্প-সমালোচকের কৌতুঙল। বিছ্বানার এক প্রান্তে 
অনাহৃতই বসল ঠিয়ে মে । 

“কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোঁমাকেশ 

“তা হয়তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতে” আপেন 
নি আশা করি” 

“না, নাঃ কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ন। সতই 
তোমায় মানিয়েছে ভালো । তোমার প্রসাধন-রুচি সরল 
হলেও শিল্পীজনোচিত--” রর 

“সমস্ত দিনের এত ছুর্গতির পরও আপনার বসবোঁধ 
অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে” 

“বেশ তো ঘুমোও নাঃ মান! করছে কে। সাদা 
শাড়ি! হঠাৎ ভাল লেগে গের তাই বলগাম। অনীতা 
কথখনে! শাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রং ছাড়া পছন্দই 
হয় না তার। দোদন একথানা শাড়ি ফিনেছে মেরুন 
রংয়ের সোনালি জন্নির পাড়-বসানো। জমকালো 
ব্যাপার । বললে বিশ্বীদ করবে না, দিপ্বিজয়বাবুর ওখানে 


স্প্রিং দেওযা গদি, তাঁর 
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যাবে বলে ছ”থানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রভীণ, আর 
কোনটাই ফিকে রং নয়-_* 

সাত্বনা! ঈষৎ ত্রকুঞ্চিতি করে” ঘাড়টা কাত করলে 
একটু । 

“একটা কথা আপনার মনে বাঁথা উচিত। অনীতা 
যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তাঁর 
এত মাথা ঘাঁমিয়ে শাড়ি পহন্দ করা যে এমন ভাখে 
মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারী ঘুথাক্ষরেও 
জানে না” 

স্থশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উমখুস 
করে? সড়ে? চড়ে? বসল সে। 

“আমাকে কি তাহলে গোয়াপ ঘরে গিয়ে ঝুভুর নঙ্গে 
শুতে হবে?” 


প্তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়হ বাকি 
আছে” 

স্থশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে 
অভিনিবেশ সহ্কীরে পান্বনার মুখের [দ্রকে চেয়ে 
রইল। 


“আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা ছুই এহ ঘরের 
মেজেতে বাদ একটু গড়িয়ে নি-_ 

কি যে বপেন-” 

“আচ্ছা১ঠ এ ক কুসংস্কার তোমাদের! আম 
তোমাকে “কারে, লিফট দির্লে দোষ হয় না, তোমার 
সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেনে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে 
এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে 
শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আশ্র্ধ্য! তোমার 


টুক্ন্লো কন্বিভা 
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স্পা 








থাঁটের উপর পা! তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমা 
যাব না” 

প্যা হয় না-_হতে পারে না--তা নিয়ে কেন বৃথা সময় 
নষ্ট করছেন” 

“কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ার তো হয় 
শুনেছি” 

“এটা ব্রাশিয়া নয়, বাংলা দেখ” 

দ্ঙ 

স্থবশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সাস্বনার দিকে। 
মাথার কাপড় সরে” গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। 
লগ্ঠনের মুছু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। 
মনে হচ্ছিল একটা নিষ্টুর আনন্দে চোখ ছটো জলজল 
করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল । 

“আচ্ছা; চললাম তাহলে--” 

“বিশ্বাস করুন, আপনার জঙ্কে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার-_” 

“স্যা, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে--* 

“ক করব বলুন উপায় নেই । সমাজে বাস করি যখন, 
লোৌকাচার মেনে চলতেই হবে* 

“এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় 
জোর ঘণ্টা ছুই বিশ্রীম করলেই আমার-_” 

“না মাপ করুন ন্ুশৌভনবাবু। একবার এই করতে 
গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই । আপনার তো 
মনে থাঁকা উচিত” 

“ও হ্যা হ্যা মনে পড়েছে। বুঝেছি । আচ্ছা! যাচ্ছি 
আমি। হ্যাঠিক। কি বিপদ-_আচ্ছ! চলি--” 

(ক্রমশঃ ) 


শপ অসি ব 


টুকরো কৰিতা 


ক্রীলীলাময় দে 
রূপসীর রাপ দেহের প্রদদীপে আর রূপহীন। রহিয়া অজানা 
গরবের শিখা জলে, মৌন মিনতি গানে 
তারি উত্তাপে প্রেমের পাপড়ি প্রেমের পুজায় প্রাণের দেউলে 
শুকায় চিত্ত তলে । * . শ্রিয্লতমে টেনে আনে। 


বিজয়িনী বিজয়লক্ষমী 


শ্রীবিজয়রত্ব মজুমদার 


থে ঘুগল প্রতিভার প্রোজ্ছল আলোকে বিশ্বদভায় বিশ্মমানবের মন্গুগে 
দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবজ্ঞাত ভারতের প্রদীপ্ত মহিমা প্রভাসিত হইয়াছে, 
তাহার একটির কথা বিগত পৌষ মাসে “ভারতবর্ধে” লিখিয়৷ জেখনী ধন্য 
করিয়াছিলাম; আক্ অপরটির বেদীমুলে শ্রদ্ধাক্তি স্বেহ ও প্রীতির 
পুষ্পাঞ্জলি দিবার মানদ করিয়াছি । আষাঢ় সংখ্যা! “ভারতবর্ষ” পত্রের 
নিচোলে যে বিজয়িনী নারীর বছবর্ণরঞ্রিত স্থশোভন প্রতিকাতি শোভিত 
হইয়াছে,আমি আজ সেই মহীয়সী বিজয়লক্্মীর কথ বলিতে উদ্ধত হইয়াছি। 
জওহরলালজীর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, প্রয়াগতীর্থ-সন্নিকটস্থিত এই 
জনপদটিতে প্রতি ঠাকুরালী অন্কুগণ করে সর্বন্থ দান করিয়া হরিশ্চন্মের 
মত নিঃক্ব-রিজহস্তে বিদায় লইয়াছিলেন। নতুবা এক পরিবার মধ, 
এক পিতাঙ্গাতার অঙ্কে এই দিস্বিজয়িমী প্রতিভাঁধিকারিণী পুজ কন্তাঃ 
জওহরলাল ও বিজয়লগ্মী সম্ভব হইল কিরগে? 

“ভাই” জওহর ও বিজয়লক্মীর মধ্যে বয়সের পাকা অনেকথানি। 
সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ বালক জওহর একটি ভ্রাভার আগমদ আকাঙ্ষা 
করিতেছিল। বারো বছর পরে ভাই লা আসিয়া ভগ্ীর আগমনে জওহর 
কীদিয়৷ ফেলিয়াছিল। জনৈক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
এই বলিয়া সাস্ন| দিতে চাহিয়াছিলেন যে, এ তো ভালই হইল জওহর। 
তোমায় ভাই হইলে তোমার পিতার খ্শ্থর্্যের ভাগীদার হইত, তোমার 
ভাগ কমিয়া যাইত। ভগ্রী "হওয়ায় পণ্ডিত মতিলালের ধনৈম্বর্ধ্যের 
তুমিই একছত্রাথিপতি রহিলে। বারো বছরের বালক যে উত্তর 
দিয়াছিলেন সেই কথাগুলির মধ্যে আজিকার বিশ্ব-চিত্তজরী জওহরলালের 
জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। জওহর বলিয়াছিলেন, আমি 
ধনৈষ্ব্যের লোভ রাখি না! আমি একা! ভাই হইলে আমার কেমন 
হঙ্গী হইত ! ডাক্তার আত্মপংশোধন করিয়া বলিলেন, তোমার সুন্দর 
বোন্টিও তোমার সঙ্গী হইবে। 

এই ভঙবিস্ত্বাণী সার্থক হইয়াছ্ে। গুধু থে বাল্যে খেলায়, কৈশোরে 
বিভতাশিক্ষায় সঙ্গিনী হইয়াছিল তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে, 
ভারতের সাংস্কৃতিক দিশ্বিঞয়েও “ভাই” জওহরের যোগ্য সঙ্গিনীরপে 
বিজয়লক্ষমী আজ পৃথিবীর সুধী সমাজের শ্রদ্ধার্জন করিয়াছেন। পণ্ডিত 
জওহয়লাম যখন বুটিশের বন্ধকরপুটের মধ্য হইতে শাসনরশ্সি গ্রহণের 
সাধনায় সমাহিত, ভগ্মী বিজয়লক্ষ্মী তখন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিধান- 
ভবনে বিশ্বের বিড়দ্বিত, চিরজীবন বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত নির্যাতীত 
মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠার আত্মনিবেদিতপ্রাণ। অর্ধ শতান্ধী পূর্বে 
একদা এক দৌম্যার্পম তেজ:পু£ কলেবর ভারতীয় সঙ্্যামী ভারতের 
উদার অত্যু্দার হিনুধর্সোর ব্যাথ্য। করিয়া অন্ধ পৃথিবীর ভ্ঞানচ্ু 
উন্নীলন করিয়াছিলেন, আর অর্দশতাবী প্ররে এই সেদিন সেই 
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আমেরিকাতেই নিগীড়িত ও নিগৃহীত কৃষ্ণকায় মানবের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই স্থকেশিনী, নুবেশিনী, স্থমধুরভাষিণী ভারতনারী 
বারথান্ধ পৃথিবীর বুকে যে আলোড়ন উদ্বেলিত করিলেন, তাহার 
তুলনা বিশ্বপ্রকৃতির রাপ পরিবঞ্নের প্রলয় ঘুগে বিশ্বেও বিরল। পৃথিবী 
ভারতবর্ধকে বৃটিশের চশমার সাহায্যে দেখিতেই অত্যন্ত; বৃটিশের 
প্রচারিত সত্যই বাইসেল, বেদ ও কোরাণ বলিয়া! গৃহীত হইত ; ভারত ও 
ভারতবাসীর হিতার্থ বৃটিশ, অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষাদানার্থ বৃটিশ, 
অধঃপতিত ভারতবাসীর উন্নয়নকক্পে বৃটিশ বিষম গুরুভার বহন করিয়া 
পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেছে, পৃথিবী এই মংবাদই জাত ছিন। 
বিজয়িনী বিজয়লক্ীর অভিভাষণ শেষে পৃথিবী যেন সেই পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিতেই বুটিশের ও আফ্রিকার বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতবর্ষকে 
জয়মাল্য দিয়া স্বস্তি অনুভব করিল। 

গাঁগুত মতিলাল পুত্র কন্যাদের বিলাতী শিক্ষ! দিয়াছিলেন। গান্ধী" 
যুগের পূর্বে ভারতের ভদ্র ও সন্াস্ত সমাজে ইহা কৌলীস্চের নিদর্শন 
বলিয়। বিবেচিত হইত। বিজয়িনী বিজয়ঙলগদ্রীর মুখেও শুনিয়াছি, 
বাল্যকালেও ভূল ইংরাজী শিখিলে অথব| উচ্চারণে দোষ ঘটিলে 
পিতার নিকট পুত্র কম্ঠার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত ন1। এশ্বধয-পালিত, 
বিলাসে লালিত মতিলালের পুক্র কন্তা যে বুটিশের জেলের মধ্যে জীবনের 
অধিকাংশ ক্তাল অতিবাহিত করিবে, নেয়ার-দড্ডি বয়ন করিবে, 
করেদীর কদস্ত থাইয়। জীবনধারণ করিবে, সেকালে ইহা ছিল কল্পনারও 
অতীত। বিষুর চরণোখিত হইয়া, ব্রদ্মার কমণুলু ভেত্ব করিয়! 
হরজটায় নৃত্য করিয়া হিমালয় শিখর হুইতে ভাব-জাহবীর ভীমপ্রবাহ 
ভীমগর্জনে যেদিন ধরণীতল প্লীবিত করিল, মেদিন তাহীতে কেবল পুক্র- 
কন্াই ভাসিয়। গেল না, মতিলালের মত পিতাও সে পুণ্য 
লিলোচ্ছধাসে ইন্দ্রের ্ররাবতের মত ভানিয়৷ গেলেন। 

নেহেরু বংশ কাশ্মীর হইতে মমতলতূমিতে নামিয়৷ আসিয়া বসবাস 
করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের বশস্বী সপ্রু পরিবারও কাশ্মীরাগত ঃ 
প্রদেশের আলমোড়ার নিকটবর্তী মোরার পণ্ডিত বংশও তৃষর্গ কাশ্মীর 
হইতে আসিয়াছিলেন। এই পণ্ডিবংশ কুলে শীলে সম্পদে ও 
সমৃদ্ধিতে নেহেরু বংশেরই দমতুলয। মতিলাল এই পঙ্ডিত পরিবারের 
রণজিৎ স্ুম্দরকে জামাতৃ নির্বাচন করিয়া সুন্দরী নুরপার সহিত 
বিবাহ দিয়াছিলেন। রণজিৎ ব্যারির্টারী করিয়া অর্থ ও বশ: কতথানি 
অঞ্জন করিন্নাছিলেন জানি না, তবে ভারতের স্াধীনত| রণে বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ করিয়া অকালে আত্মদান করিয়া রণমৃত্যুর গৌরব অর্জন 
করিয়াছিলেন তাহ! ত চোখের উপরেই দেখিয়াছি। দ্বাধীনতা"সংগ্রামে, 
জওহরজায়া কমলা অকালে আত্মাহুতি দিয়া জওহরের গৃহ শূন্ত 
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করিয়াছিলেন, হুন্দর, সথরাপ রণজিৎও অকালে কালগ্রাগে পতিত হইয়া 
ভরা যৌবনেই বিজয়লক্্রীর জীবন তরণীর ভরাডুবি ঘটাইলেন। তিনটি 
কন্যা লইয়া! বিপরয়লক্্মী বৈধবা বরণ করিলেন। সংনার বন্ধনটুকু 
ছিন্ন হইল, বিজয়লক্্মীর রানীতিতেই আত্ম নিমগন হইল। 

১৯১৯ সাল হইতে ভারতে গান্থীযুগ আরম্ত। গান্ধীযুগ-গরবন্িত 
অভিনব সত্যাগ্রহ আলোলনে ত্যাগ ও ক্লেশ বরণই উদ্দেশ্য সাধনের 
প্রকৃষ্ট পন্থ! বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে। শুধু স্বীকৃত হইগলাছে 
বিলে কথা অনন্ূর্ণ থাকে, তাই আদৃত বলিলাম। আদৃত না 
হইলে কি উৎসাহে উল্লাসের প্লাবন আনিতে পারিত? আদৃত ন| হইলে 
কি আনন্দে হাসিমুখে সর্বন্থ ত্যাগ করিয়া অন্ধকারার দিকে অগণিত 
নরনারীর অসংখা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত? আদৃত না হইলে কি 
একমাত্র সন্তান জননীকে ফেলিয়া, পতি প্রিয়তমা পত্বীকে ছাড়িয়া, 
1গতা পুত্রকন্া ফেলিয়া তীর্ঘযাত্রী করিত? কিস্তু অনভ্যামের 
ফোটা কপাল চড়চড় করিবেই। রণজিৎ পণ্ডিতের মত 
হুগী ধনী পরিবারের যুবাপুরুষ বন্ধকারা« কষ্ট যত হাসিমুখেই বরণ 
করিয়া লউক নাঁ কেন, দেহ ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত 
স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিফলিত হইল। রণজিৎ হুন্দর তাহার বিশ্ব- 
বিখ্যাত শ্তালকের মত এক কারাগারে একত্র অবস্থান করিয়াও কারা- 
ক্রেশকে পদতলে বিদদ্দিত করিয়া বিজয়গর্ধে আপনার ব্যক্তিত্বকে 
প্রতিষ্ঠা করিতে পাঁরিলেন না; স্বাস্থ্য শন হইল এবং শেষ বার, 
কারাগার হইতে যে ব্যাধি লইয়। আসিয়াছিলেন, তাহাতেই অকাল 
বিয়োগ ঘটিল। রণজিৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন । 'দেরাছুন কারাভ্যন্তরে বাসয়। প্রসিদ্ধ 'রাজতরঙ্িনী 
কাব্যের ইংরাজী ও সহঙ্জ হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শৌর্যের ও 
বাঁধ্যের লীলাক্ষেএ ভারতে রণমুতের মরণ নাই, রণজিতও মৃত্যুপ্তযী । 

শ্রীমর্তা বিজ়লঙ্গমীর প্রতিভার প্রকষ্ঠি পরিচয় ১৯৩৭ লালে ভারতের 
আটটি প্রদেশে কংগ্রেন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্টার দময়েই সাধারণের গোচরীভূত 
হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শ্রে্ঠ জ্ঞানী গুধীত্যাগী নজ্জন লইয়াই মন্ত্রীসভা গঠিত 
হইয়াছে, অকল্মাৎ কাণাঘুষায় বিজয়লক্্ীর নামও শুনা গেল। অনেকেই 
বিশ্বান করিতে পারে নাই। কংগ্রেস বরাবর যোদ্ধজনেচিত কাঠিন্ঠের 
আদশ রক্ষা করিয়াছে; মন্ত্রী গ্রহণের পূর্বের অনিচ্ছুক বৃটিশ গত্ণ- 
মেক্টের নিকট হইতে বাধাহীনতার সর্ভ আদায় করিয়। লইয়া তবে 
গভর্ণমেন্ট গঠনে সম্মত হইয়াছে, দেই কঠিন কংগ্রেসের মন্ত্রীনভায় 
কোমলাঙ্গী নারীর স্থান হইতে পারে বলিয়া অনেকে ভাবিতেও পারেন 
নাই ; কিন্তু যাহারা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নীতির মদ্ধার্থ জানিতেন এবং 
নেহেরু পরিবারের পরিচয় অবগত ছিলেন তাহাবা অবিশ্বাদের কারণ 
খুজিয়। পান নাই। বিওয়লগ্ী স্বায়ন্ত শান বিভাগের কর্তৃত্ব 
পরিচালনায় যে বশঃ অঞ্জন করিয়াছিলেন, ছয় বদর কালের প্রলয়ের 
পরে পুনরায় প্রদেশে যখন গভর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাষ হইল তখন 
পূর্ববাধিকৃত আমন খানিতে এই লক্ষী প্রতিমারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। 

শান্ধীজী ভবিষ্তরক্টী ধধি। ভীহার স্বাধীনতার অভিযানে তিনি 


গৃহিণী গৃহমুচাতে-গণকেও আহ্বান দিতে কুরঠত হন্‌ নাই। মানুষের 
ংসার ফেমন নারী ও পুরুষের সহযোগিতার ফলেই সুগঠিত হয়, 
মানুষের বৃহত্তর সংদার দেশকেও তিনি উভয়ের সহায়তাতেই গড়িতে 
চাহিয়াছিলেন। তাই চাহিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সরোজিনী দেবীকে 
পাইয়াছি, বিজয়লশ্ীকে পাইয়াছি ; কমলা! নেহেরুকেও পাইয়াছিলাম। 
আমি একবার শ্রীমতী সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম_-কবিকুঞ্ 
হইতে কঠিন রাজনীতির বূ্্যাবর্তে পড়িলেন কেমন করিয়া? উত্তরটি 
ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য বলিয়াই এ কথা এখানে বলিতে 
উদ্ধত হইলাম। সরোজিনী বলিলেন, কি জানি, ঠিক বুখিতে পারি না । 
তবে এইটুকু মনে আছে গান্ীজী যখন নিপীড়িত মনু্যতবের জন্ত অশ্রু মোচন 
করিলেন, আমার মধ্যেকার মনুত্বত্ব বোধ হয় কাঁদিয়াছিল ; নির্ঘযাতীত 
মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে গান্ীজী যখন শঙ্বধ্বনি করিলেন, আমার অন্তরের 
সন্ভজাগ্রত মনুস্ত্ব বুঝি ঝ| তৃধ্যনাদে মাতিয়৷ উঠিয়াছিল, ঠিক মনে 
নাই। যথন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, বৃটিশের কারাগারে শুইয়। আছি। 
বিজয়লঙ্্ীর উত্তর আরও মধুর। 

*বাবা ভাইকে ( বিজয়লক্্মী জওহরলালকে দাদ! বলেন কি-না! জানি 
না” আমাদের সঙ্গে আলাপে 'ভাই' 'ভাই'-ই ত গুনি!) ও আমাদের 
একই রকম শিক্ষ| দিয়াছেন। প্রথম শিক্ষা মানুষ হইবার ; দ্িতীয় 
শিক্ষা পৌরুষ অর্জনের | কাজেই দেশের পুরুষ সব যখন কারাত্যন্তরে 
তখন নারীর অন্তরমধ্যে আহত পৌঁরুঘ গর্জন করিয়।! বলিত, দেশ ত 
ভোরও, তুইও"ত দেশের ! তবে? এই “তবের উত্তর কমলা-বৌদি ভালই 
দিয়াছেন, আমরাও দিতে চেষ্টা করিয়াছি। চমক ভাঙ্গিতে দেখি, নইনী 
জেলে । নইনী বাড়ীর কাছে, চেনা যায়গা । বেশ আননদ্া। ভারতবর্ষে 
জেলের বাহিরে ও ভিতে পার্থক্যই বা কতটুকু যে জেল যাইতে ভয়" 
হইবে? গমন্ত ভারতব্মই ত জেলখানা । বৃটিশের বিরুদ্ধে একটি 
সত্য কখা বলিয়।ও বখন অব্যাহতি নাই, তখন জেলের ভিতরে থাকাও 
যা, বাহিরে থাকাও ত তাই।* 

ুদ্ধাবসানে বিশ্ববিধান ভবনানুষ্ঠানের ( 00) পূর্বের স্তানফান্সিসূ- 
কোতে একদা! বিশ্বরা্ট্রম্মিলন হইয়াছিল বিজলী তখন কন্া 
রিতার শিক্ষাব্যবস্থাব্যপদেশে*+আমেরিকায় ছিলেন । সম্মিলনে বিপ্লবী- 
বিদ্রোহী বিজয়লক্ষ্মীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তিনি তাহার বাস-ভবনে 
অথবা নিকটগ্থ হলে বা উদ্ভানে ভারতবর্ষ বিষয়ক কয়েকটি বত! 
দিয়াছিলেন। শুনিাছি বিশবরা্্র সম্মিলনের শ্বেতাঙ্গ উদ্তোক্তার! নাকি 
তাহাতে বড়ই মর্দনগীড়া৷ পাইয়াছিলেন। সম্মিমনে আর্মাম্রত দেশ- 
নেতৃবর্গের অনেকে নাঁকি রাষ্ট্রশ্মিলনের গুরুণন্ভরীর আলোচনা ত্যাগ 
করিয়। কৃষ্ণকায়া ( বৃটিশের চোথে কৃষ্ণ বৈকি! পরাধীন মামুষমাত্রই 
'্লযাক' ! ভারতবাদীর চোখে, বিজয়! বসরার গোলাব ) নারীর চুটকি 
শুনিতে ছুটিত। বিজয়সক্্ী বলিয়াছিলেন, বুটিশ তারতধর্ধকে কারাগারে 
পরিণত করিয়াছিল। আমর! মে কারাগার চূর্ণ হিচুর্ণ করিয়াছি। 
“কারাগার” শব্দটি বৃটিশেন, মরমে বড় দাগ! দিয়াছিল। একটি ব্জ়- 
লক্ষ্মীর প্রতিপক্ষরূপে ভারত হইতে, ইংলগু হইতে, ধনজনসমৃদ্ধ এক বিরাট 


০৯০ 





“স্পা নাথ 





শক্তিশালী প্রচারক বাহিনী আমেরিকা পর্ধাটনে প্রেরণ করিয়! বৃটিশ 
গভরুমেন্ট কথক্ষিৎ সাস্বর্ম লাভ করিয়াছিলেন [বজয়লক্ষ্মীর মুখে 
গুনিয়াছি এ কারাগার শব্দটি বিলোপ করিতে নু[নাধিক নব্বই পক্ষ 
টাকা ব্য।য়ত হইয়াছিল 1 বল! (নশ্চয়ই বাল্য এ 'সামান্ত' কয়টি টাক! 
গৌরী সেনের আবাদ ভারতবধই দিয়াছিল! 
ইত্যবমরে ভারতবধে ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হইল। যুদ্ধকালে 
বিশ্বঝানীকে জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে চতুর্গ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবে যে কয 
মছারথী মহাসমারোহে ম্ব্ণমুখলেখনীমুখে স্বা্ষর দান করিয়াছিলেন 
তাহাদেরই একজন দিথিজয় কুক্ষীতলগত করিনা দক্ষিণ আক্রিকা- 
বাসী ভারতবর্যায় নরনারীর বসবান নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক অপরূপ 
আইন রচনা করিলেন! এক কথায় আইনটির রূপ এইঃ 
ধরুন, যেন, কলিকাতার চৌরঙ্গী, থিয়েটার রোড, মিডলটন স্্ীট প্রভৃতি 
অঞ্চলে ভারতব্ধীয় নরনারীর প্রবেশ নিষেধ কর! হইল ! ভারতব্ধীয়গণ 
বর্ণবৈধম্যমূলক আঁইনটির তীনত্র প্রতিবাদ করিতেন ; ভারতবধেও জবমত 
অত্যন্ত উগ্র হইয়! উঠিল ; দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নরনারী লাত 
মধ্যাদবিক্ুন্ধ হইয়। আইন অমান্য করতে দৃঢ় মঙ্বল্প হইলেন। ম্মাটস ও 
ডাহার স্ববর্ণ ও স্বজাতীয়গণ কৈফিয়ৎ দিলেন, কেন হে বাপু, শ্ামবাজার 
রাহয়াছে, রাজাবাজার রহিয়াছে, পাশিবাগান কলাবাগান রহিয়াছে 
মেইথানে থাকৃগে না! চৌরঙ্গী পাড়ায় আসিয়া, যে চমৎকার 
তোমাদের গাত্র বর্ণ--আমাদের চক্ষু পীড়া ঘটাও কেন! আইনটি 
এতই কদর্ধয ও গ্লানিকর যে, স্মাটনের জ্ঞাতিবর্গ পরিচালিত তদানীন্তন 
ভারত গভর্ণমেন্টও এতথানি উদ্ধত্য বেবাক্‌ বরদান্ত করিতে পারেন 
নাই, প্রতিবাদ করিয়। এবং আরও কিছু কিছু করিয়া ভারত- 
- বধের মান রাখিয়াছিলেন। ইণ্টারিম গভর্ণমেন্ট বিশ্ববিধান ভবনে 
সুবিচার প্রার্থন] করিলেন। তারপর, বিশ্বমনদ রচয়িতৃগণের 
মধ্যে অকৃত্রিম ভারতবন্ধু চাচ্চিলের উচ্চাদন থাক৷ সত্বেও জওহরলাল 
গ্রকাগ্তে বিশ্ববিধান ভবন ( 00) সম্পর্কে ভারতের আস্থ। ও নিষ্ঠা 
ঘোষণা! করিয়াছিলেন । চাচ্চিলগোটির শাঠ যত শঙ্কাগ্রদই হৌক, 
আমেরিকা, ফ্রান্স_বিশেষ করিয়া রাশিয়ার চোখে খুলি নিক্ষেপ যে 
সহজ নহে তাহা! ত সহজ বুদ্ধিতিও বুঝিতে পারি। বোধ করি 
প্ডিতজীরও সেই কারণেই গভীর আস্থা ; এবং ভাবিতেও আনন্দ হয় 
যে বিশ্ববিধান ভবন এই বিশ্বান ভঙ্গ করে নাই। 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে সওয়াল করিতে যাইবে কে? 
গ্রতিহ্ব্থী স্মাটদ্‌ ও তন্তমানীত পুত্র কলত্র চাচ্চিলন এও কোং আন্‌- 
লিফিটেড,। ১৯৪৬ পূর্ববকালে হইলে “যে খুশী দে যাক্‌ ভুনি খিচুড়ি 
যে খুশী দে খাক্‌” (ন্বর্গত ছ্বিজেজলাল ক্ষমা করিবেন) কিন্তু যে ভারত 
আজ বিশ্বসভায় যোগ্যাসন গ্রহণে উদ্ভত তাহার মধ্যাদা রক্ষার প্রশ্ন 
আজ সর্ববাধিক ও সর্ধ্বাগ্রগপ্য। নির্বাচনের ভার জওহরলালের। “ভাই” 
জওহর ভগিনী বিজয়লক্্ীর ললাটে ভারতের জয়টাক| পরাইলেন। 
সহোদর! বলিয়। নহে, যোগ্যতার প্রশ্গও য্েষ্ট নহে, নবীন ভারতে 


জ্ঞান্ধভু্রম্ 


সপ খাপ স্কলার ্ান্তপা ডান কপ 


| ৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা 


পাপ থালা শপ ৩ 


বৃটিশ-বর্িত অবলার স্থান নির্দেশ করিবার শুভক্ষণে জওহরল! 
ভারতের ম্দুবাণীকেই মুষ্তি দীন করিলেন। বিশের দরবারে বিচা; 
বিশাল বিশ্বের বিশ্ময় বিশুদ্ধ নয়ন অনগ্ত-সাঁধারণ রাপগুণধূত! নারী 
পানে নিবন্ধ হইল। ভারতব্ধীয় পুরাণের কাহিনী আর একবা 
প্রাণবন্ত হইল। শাস্তশীল। গৃহক্ী বিজয়ী মহ্যিমর্দিনীরাণে 
আত্মপ্রকাশ করিলেন । জয় অনিবার্ধা, বিগ্ররিনী বিশ্ববিজয় করিলেন । 

বাগ্ীতার প্রশংদা করিবার" প্রয়োজন দেখি না; রাজনৈতিং 
জ্ঞান বুদ্ধির তারিফ করারও দরকার নাই; লিপিচাতুর্ধোর হখ্যাতিং 
অনাবশ্তক ; কিন্তু সভান্তে যে আচরণ পৃথিবীর রাষ্ট্র নায়ক সমাজবে 
মোহিত ও অভিভূত করিয়! দি্লাছিল, সেই ঘটনাটির উল্লেখ না করিহে 
এই তুবনমোহিনী নারীর পরিচয় অসপ্পূর্ণ থাকিয়। যাইবে। আমার প্রত 
পাঠ্টিকার স্মরণ আছে, বিপুল ভোটাধিকো ভারতবর্ষের জয় ও স্মাটসের 
পরাজয় ঘটে । দস্তোল্লাসে সভাগুহ পরিত্যাগ করলেও দোষাবহ হইত 
না; চাচ্চিল ঝা ম্মাটুস হইলে তাহাই করিতেন ; কিন্তু ভারতের শিক্ষ 
ও সংস্কৃতি জয় পরাঞ্জয়কে আনিশ্য পদবাচা করিয়াছে; ভারত শিক্ষ 
দিয়াছে, কর্ম মানুষের, ফলাফল তাহার নহে--ঈশ্বরের ! তাই বিভুয়িন 
তসুষূর্থে ফিল্ড মাশীল নম্মাটমের কর প্রত্যাশায় কর প্রদারৎ 
করিয়া বলিতে পারিলেন, আমরা (ভারতবধ) নাপশএ লৌহ 
যাল্কা করি। 

যে পুণ্যতূমিতে গীতার উত্তক সেই পুণ্য পবিত্র ভারতবর্ষের মানুষই 
পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি এইরূপ বাবহার করিতে গারে। গঞ্জে 
পড়িয়া।ছ, দিগ্থিজয়ী গ্রীকসআাট উত্তর ভারত জয় করিয়া শতগ্রুতীরে 
রাজা পুরুকে বন্দী কাঁরয়া৷ জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, আগনি আমার 
নিকটে কিরাপ আচরণ আশ! করেন? পুরু উত্তর গিয়াছিলেন, রাজার 
প্রতি রাজার আচরণ। 

বিজয়িনী বিজয়লক্্লীও সেদিন বিশ্ববিধান ভবনে বীরের প্রতি বীর 
নারীর যোগ্য ব্যবহারই করিয়াছিলেন । 

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজন যজ্ঞাবদানে 
(কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ধবদিন দন্ধ্যায় সতেরে! নগ্বর ইয়র্ক রোডে 
চ খাইতেছি, যিয়িনী বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছা রাশি্গার যাই, 
কিন্তু “ভাই” রাজী হইয়াছেন এ৭ং বিশ্ববাসীও জানিয়াছে নবীন ও 
স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূতের মুকুটখানি বিজয়িনী বিগয়ল্্রীর শিরেন 
শোভা বর্ধন করিয়াছে। বিরাট সোভিয়েট, বিশ্বের বিস্ময় সোভিয়েট, 
ধরিত্ীর ত্রাস সোভিয়েট কিন্তু ভারতের সহিত তাহার নিধণুষ দৌহার্দ! 
স্তান-ফ্রালিক্কোয় এই বিজয়লক্ষ্মীহ সেই হুক্্ম খর্ণ হারগাছি রচন। 
করিয়াছিলেন, আজ সেই স্বর্ণ রাঁখী দরিয়া ভারত সোভিরেট-রাশিয়াকে 
প্রীতির বন্ধনে বাধিবার ভার দেই বিজয়লক্্মীর উপরই আগত হইল । 
ভারতবর্ষ আজ আর একবার লীলাবতী, গাঁ, মৈত্রেয়ীর অভিনব ও 
প্রত্যক্ষ যৃষ্ি প্রতাক্ষ করিয়া ধ্য হইল। 

ধস্ক ভারত ! 








মদবস্তরের মুখে 
ভারতব্ধে আবার ছুঙিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টান্বের 
মহাম্বস্তরের পর দুরতিক্ষ-তদস্ত কমিশন যখন ডাহাদের রিপোর্ট রচনা 
করেন, তখন তাহারা আশা করিয়াছিলেন যে পঞ্চাশী ম্বস্তরই ভারতের 
শেষ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার পর আর কখনে| দুতিক্ষের জন্য ভারতসরকারকে 
কোন কমিশন বদাইতে হইবে না। বেশী দিন নয়, মাত্র তিন বৎসরের 
মধ্যে তাহাদের এই আশা! ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে ভারতের নানাস্থানে এখন যে প্রচণ্ড অন্নাভাব দেখা 
দিক্নাছে তাহাকে দুিক্ষেরই নামান্তর বলা চলে। ১৯৪৩ ত্রষ্টান্বের পর 
অন্নের দিক হইতে দেশ একদিনের জন্যও স্বচ্ছল হয় নাই, হইলে ৪ টাক! 
মণের চাট্টল রেশন এলাকায় অনায়ামে ১৬ টাক! মণদরে বিকীত হইতে 
পাস্িত না। তাছাড়া যেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ভারতবাদীর দৈনিক 
২৬** ক্যাল্োরীযুক্ত খান্য খাওয়া দরকার, দেখানে এতদিন ভারবাদী 
মাথাপিছু উদ্ধপক্ষে ১২০* ক্যালোরীযুক্ত ১২ আউন্স খাাশন্ত খাইয়া 
বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে । এখন অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে 
দৈনিক এই ১২ আউন্স খাদ্বরাদ্দ বজায় রাখাও ভারত সরকারের পক্ষে 
সম্ভব হইতেছে ন| এবং ইতিসধ্যেই মাদ্রাজাদি কয়েকটি প্রদেশে দৈনিক 
খাগ্তবরাদ্দ ১২ আইন্দের স্থলে ১ আউন্সে নামিয়া আসিয়াছে এবং 
বাঙ্গলায়ও এই ১* আউগ বরা বাবস্থা! চালু হইতেছে। মান্রাজের 
কয়েকটি জেলায় ছৃপ্িক্ষ সুরু হইবার কথা সরকারীহ্ত্রেই শ্ীকার 
করা হইয়াছে। বাঙ্গলার, বিশেষ করিরী পূর্ববাঙ্গালার খাগ্যপরিস্থিতিও 
অত্যন্ত সন্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এখন যুদ্ধোততর 
মুদ্রানস্কোচন ও বেকার সমন্তার যুগ। দেশের লক্ষ লক্ষ দরিপ্র ও 
মধ্যবিত্রের আজ জীবিকার্জনের খুব অল্প গণই খোলা আছে। এ নমঃ 
চাউলের দর প্রতি মণ ফরিদপুরে ৩১1 আনা, সন্দীপে ২৮ টাকা, 
বরিশীলে ৩* টাক] ও মাশিকগঞ্জে ৩ টাকা ইউনাইটেড প্রেন 
জানাইয়াছেন যে জুন মাগের শেষে প্রতি মণ চাউলের দর উত্তর বাথরগঞ্জে 
৬২ টাকা, চট্টগ্রামে ৩* টাকা! (সাতকানিয়ার স্ভায় কোন কোন স্থানে 
&* টাকা), ফরিদপুরে ৩৬ টাকা ও পাবনার মনল অঞ্চলে ৩০ টাক! 
রথন্ত উঠিযাছে। বিহারের অবস্থাও শোচনীয়, বিহারে চাউলের দর মণ 
গ্রতি ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। হৃতরাঁং অবস্থা মক্ষ্য করিয়া বলা চলে 
যে, যুদ্ধ ও দুরঠিক্ষের চাপে অরদমূৃত ভারতবাদী এই বদ্ধিত অশমূলোর 
চাপে ক্রমেই মামাস্রিক এক ভয়াবহ দুরিক্ষের দিকে অগ্রর হইতেছে। 

বলা প্রয়োজন, ভারতে পুন যে এই ' গুরুতর থাস্ঘমস্কটের উত্তব 


5 অমৃতযাজার পততিকা। ২৫শে জুন, ১৯৪৭ 


হইল, ইহার কারণ দেশের খাগ্ঘপরিস্থিতির উন্নতির জ্ দুিক্ষ তাস্ত 
কমিশন ভারত সরকারকে যে মব মুলাধান পরামর্শ দিয়াছিলেন, ভারত 
সরকার সেগুলিকে কার্ধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দেশে এখনও 
খাগ্যশন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ঘ্যাপক ব্যবস্থ! হয় নাই এবং বিদেশ হইতে 
প্রচুর খাদ্বশন্ত আমদানী করিয়া! ভারত সরকার ঘখেঠ পরিমাণ খা 
হাতে মজুত করিতে পারেন নাই। তারতপরকারের এই অকৃতকার্ধাতার 
কারণ অবশ্ত বিদেশে উদ্ধত থাগ্ঘশন্তের অভাব এবং এদেশে দেশব্যাপী 
বিশৃথল্লা। এ ছাড়া প্রকৃতিও যে ভারতের প্রতি দায় নন, ভাহা 
উত্তর ও দৃক্ষিণ ভারতের ধান ও গরম গাছের শীষে একপ্রকার রোগ 
দেখ| দেওয়ার (89৪৮) ফলে এ বৎসর প্রায় ২* লক্ষ টন ফনল 
নষ্ট হওয়ায় স্পট প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় 
অদ্ধ কোটি লোঁক বাড়ে, কাজেই খাস্তণম্তের উৎপাদন প্রত্তি বদর 
বাড়িয়া যাওয়। দরকার। এ বদর সিন্ধু পাঞ্জাব ও উড়িত্ার় সামান্ত 
পরিমাণ থাগ্শস্ত উৎত্ত হইয়াছে, ভারতের বাকী সব প্রদেশে 
(ইহার মধ্যে স্বভাবতঃ স্বচ্ছল মধ্যপ্রদেশও আছে) ঘাটতির জন্য 
বাহির হইতে থাস্তশস্ত আমদানীরই প্রয়োজন। মোটের উপর 
অন্তর্বভী সরকারের খাস্রসদস্ত ডাঃ রাজেন্মপ্রলাদের বাঙ্গালোরে 
প্রদন্ত এক দান্প্রতিক বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, ভারতে এবার 8৫ লক্ষ 
উনের মত গাগযপন্ত ঘাটতি হইবে” ব্রষৎসর (৯৪৯৪৭) ভারতবর্ষের 
ান্ধশন্ের অবস্থা কিরাপ, তাহা শল্ত উৎপামমের িষ্ের তালিকা হইতে 
মোটামুটি বুঝা যাইবে র 

১৯৪৫-৪৬ পর্যাস্ত পাঁচ 


১৯৪৫-৪৬ ১৯৪৬-৪৭ 
বৎসরের গড়পড়তা উৎপাদন 
ধান ২,৬৩,৫৪,১৮* টন ২০৭২১৮৬:০০১ টন ২,৭০,৯৩,৯** উন 
গম ৮৯,০৯১০০* উন :৮*০০,০*০ টন ১৮*,৫৪,০** উন 
বাজর ৮৯,৪০,*০* টন ৯৩,০৯১০* টন ৯৪,৮৩,০** টন 


আদম এই সঙ্কট হইতে রক্ষ! পাইতে হইলে ভারতবর্ধকে যে 
অবিলঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হইবে, তাহা বলাই বাহল্য। এদিক হইতে তারতবধধের একমাত্র আশ| 
লশ্মিলিত খাণ্ঠবোর্ডের সাহীথা। নম্মিলিত খাস্ববোর্ড ১৯৪৭ ীষ্টানদের 
প্রথমার্দের জন্ত ৪ লক্ষ টন থাগ্ঠশন্ত পাঠাইবার প্রতিশ্খতি দিয়াছিলেন, 
কিন্ত এপ্রিল মাসের শেষ পর্যান্ত ১ লক্ষ ২* হাজার টনের বেণী থাস্ভপত্য 
ভারতে আসিয়া পৌছায় নাই। মে ও জুন মাসে যদি আরও এক লক্ষ টন 
আয়! থাকে, তাহা হইলেও খা্ভবো্ডের প্রতিশ্রুতির অদ্ধাংশের কিছু 
বেশী খাস্ছশন্ মাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে। 


১৪৫ 


২৪৪৬ 


স্কিপ 





এই অবস্থা নিঃসন্দেহে আতঙ্বজনক। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নৌ- 
ধর্দঘটের ফলেও ভারতের আমদানী ব্যবস্থা কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এখনও মিটে নাই 
এবং এই দেশ হইতে ভারতে এখনও উল্লেখঘোগ্য পরিমাণ থাত্তশন্ত 
আমদানী হইতে পার্িতেছে না। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ 
ভাবতবর্ধকে বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ টন চাঁউল হোগাঁইত, যুদ্ধের জন্য 
রন্মদেশের কৃষিব্যবস্থায় ষে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা! এখনও 
কিয়দংশে বজায় আছে বলিয়া ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে তেমন বেশী খাস্পত্ 
সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাছাড়া মুদ্রাম্মীতির জন্য ব্রহ্ষে 
চাউলের দর এমনি বেশী, স্থযোগ বুঝিয়া! ব্রচ্গদরকার চাউল বেচিয়া 
শতকরা ১৫ টাকা হারে ব্নাফা লুটিতেছেন। এইরাপ নানা কারণে 
্রহ্মদেশ হইতে এখন একমণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ১৬ 
টাকা খরচ পড়িতেছে ; ইন্দোনেশিয়া! হইতে অনুরূপ পরিমাণ চাউল 
আঁনাইতে ভারত সরকারের ব্যয় হইতেছে ১২/* আনা। 

ভারতের অন্তর্ধন্থী সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়! 
গঠিত, দেশের খাদ্ছব্যবস্থার শৃঙ্ঘল! রক্ষার জন্ত ভাহাদের আগ্রহশীল 
হওয়াই শ্বাতাবিক। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ এই ছুই 
বৎমরে সরবরাহকৃত খাছ্শন্তে সরকারী (সাহায্য বাবদ তাহার! ৩৭ কোটি 
৩৫ লক্ষ টাকা বায় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া জনন্থার্থরক্ষার আগ্রহই প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত অন্তর্ব্তী সরকারের সদন্তবুন্ শ্যায়পরায়ণ ও বিচম্মণ 
হইলে কি হয়, ধাহীদের হাতে দেশে থাগ্যবণ্টনের ভার তাহাদের 
অযোগ্যতা (কোন কোন ক্ষেত্রে ছুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তি) বার বার 
প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুঃসময়ে খাছাবিভাগের এইরূপ ক্রুটিসমূহ 
-কঠোরহন্তে সংশোধন করা৷ অত্যাবগ্তক । ১৯৪৩ শ্রীষ্টান্দের মানুষের স্থষ্ 
দুর্ভিক্ষের করুণ অভিজ্ঞতার পর ১৯৪৭ খ্রীষটান্দের চরম খাস্যসঙ্কটের 
মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিশীল দেশবাসী বাঁ 
সরকারী কর্ধচারীদের শায়েস্তা করিতেই হইবে, অন্তথায় আগামী 
সেপলেম্বর অক্টোবর মাসে এদেশে অগণ্য বুভূক্ষুর মৃত্যুমিছিল কিছুতেই 
বন্ধ কর! যাইবে না। 

ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাঁকীস্থানের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ 

কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ওরা 
জুনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ উপস্থিত পাকীস্থান ও হিন্ু্থানে 
(ভারতীয় ইউনিয়ন ) বিভজ হইয়া গিয়াছে। এইভাবে ভারতে দুইটি 
পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়। উঠিলে রাষ্ট্র ছুইটির আধিক অবস্থা কিয়প হইবে, 
তাহা লইয়। সারা দেশে বিরাট জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অবশ্থ তুলনায় 
হিনৃম্থান যে সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ 
নাই। শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে হিন্ুস্থানের সহিত পাকীস্থানের 
তুলনাই চলিতে পারে না, তবে প্রস্তাবিত পাকীস্থানে বাণিজ্য-সম্্রসারণের 
সুযোগ আছে যথেষ্ট এবং ভারতের বিখ্যাত দুইটি বদর চট্টগ্রাম ও 
করাচী এই রাষ্ট্রের অন্ততূর্তি হইবে। লীগদনধা যেরূপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
উপর নির্ভরধীল, তাহাতে বিলাতী মুলধনে এই রাষ্ট্রে কিছু কিছু শিল্পা 


জ্ঞান ভঙ্বন্ 


সস্তা. াপ্প-_স্প্ছ সস্্প _সব্্্প _ন্্প _স্্ন বদ 


[ ৩৫শ বর্-₹-১ম থণ্ড ২য় সংখ্যা 


গড়িয়া উঠাও বিচিত্ত নয়। তাছাড়া! পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিদ্ধ 
পাকীস্থানের অন্তভূক্তি বলিয়া খাভশন্তের দিক হইতে পাকীস্থাম 
অনেকটা স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা কর! যায়। পাট লইয়া তে! 
পাকীন্থানীর! ইতিমধ্যেই হৈ চৈ নুরু করিয়। দিয়াছেন। তবে কৃষিজাত 
পণ্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত হচ্ছল হইলেও খনিজ সম্পদের দিক 
হইতে পাৰীস্থানের অবস্থা মোটেই আশীগ্রদ নয়। বিখ্যাত শিল্পপতি মি 
জি ডি বিড়লা সম্প্রতি “হিনুস্থান ও পাকীস্থান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য” 
(88810 £5০৪ 76180108. 0017100586)97। ৪00 801881)90 ) 
শীর্বক একথানি পুস্তিকায় উভয় রাষ্ট্রের আধিক অবস্থা! লইয়া আলোচনা 
করিয়াছেন। মিঃ বিড়লার এই আলোচন! পূর্ণাঙ্গ না লইতে পারে, 
ইহাতে কিছু কিছু সংখ্যাতত্বগত ভুল ও থাকা সন্তব, তবে দায়িত্বশীল 
অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাহার স্বনামে প্রকাশিত এই বিবরণী উপেক্ষার 
বন্ত নয়। এই বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রস্তাবিত পাকীস্থান 
এলাকার আধিক বনিয়াদ মোটেই দৃঢ় নয় এবং এই বনিয়াদ সত্যসতাই 
যুগোপযোগী দূ করিয়। তুলিতে বিপুল অর্থব্যয়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের 
প্রয়োজন হইবে। অবশ্থ লোক সংখ্য। এবং কৃষি সমৃদ্ধির দিক হইতে 
বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রপরিচালনা বাবস্থা ভাল হইলে 
পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কিছু থারাপ হইবে না। কৃষি- 
জীবী ভারতের ছুর্গাত তাহার লোক বাহল্যের জন্য, পাকিস্থানে ভূমি 
হিসাবে লোকসংখ্য। হিনদৃস্থানের তুলনায় এমনি অনেক কম। তাছাড়া 
উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা হ্স্থ, সবল ও কর্ণঠ; কৃষিশ্রমিক বা! 
শিল্পশ্রমক, ছুই হিসাবেই তাহারা গড়পড়তা ভারতবাসীর তুলনায় 
অধিকতর যোগ্যত। দেখাইতে পারিবে বলিয়৷ মনে হয়। জনবিরল 
অষ্ট্েলিয়ার কৃষিগত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কথ ছাড়িয়া দিলেও ইউরোপেরই 
কুষিজীবী দেশ ডেনমার্কের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বাঁ জীবনযাপনের 
মান মোটেই হীন নয়। যাত্াহউক, মোটের উপর ধাহারা এখনো 
অথণ্ড ভারতের শ্বপ্র দেখেন এবং ধাহারা আশ! করেন যে, অনতি- 
বিলম্ে পাকীস্থানী কর্তৃপক্ষ দারুণ আধিক অনটনের জন্ত পাকীস্থানকে 
ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিয়! অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠ 
করিতে বাধ্য হইবেন, মিঃ বিড়লার নিয়লিখিত হিসাব পড়িয়! ডাহারা 
আশাছিত হইবেন সন্দেহ নাই। 


শিল্প অঞ্চল (১৯৩৯--৪০) 


হিনুষ্বান পাকিস্থান 
কাপড়ের কল ৩৮০ ৯ 
পাটকল ১৮ ট 
চিনির কল ১৫৬ ১৪ 
লৌহ ও ইন্পীতের কারখানা ১৮ - 
সিমেন্টের কারথান। ১৬ ৩ 
কাগজের কল ১৬ ৯ 
স্কাচ কল ৭৭ ঙ 


ছুন্নিস্সান্প অর্থনীতি 


গুল, 


ক সস সভা স্া্প স্লনতপা ক _বলাপ চপ. সা আস স্থান বাতা বিচ থপ 


শ্রারণ--১৩৪৫৪ ] 
ব্যবসা ও পেশাগত আয় (টাকায়) 
হিনুস্থান পাবিস্থান 
খনি ইত্যাদি ৯১৪১১৪৭,৬২৪ ২,৩৫,৪০,৮৮০ 
বন্রশিল্প ৪৪১৮৬৮১১৮৬৪ ২,৭২,১৮,২২৩ 
ধাতু ও ধাতব পণ্য ৬,৫২,৪৪,৮৩৫ ১,৮৬,৩৩,৯৭৪ 
গৃহ নির্মাণ ও বিবিধ পণ্য তৈযারী ৭,৮৬,৬৭,৪৬২ ১,৯১,৭৩,২৭৩ 
বন্টন ও যোগাযোগ ১০৪,৬৩,৫৪১৪৭২ ১৮,৪৭১৪৬,৭২১ 
অর্থ ব্যবস্থা ( 10809 ) ২০,৬২,১১,৫১৯ ৩,৮৮৯ ৭১৪৭২ 
কৃষি ও খাগ্য সম্পদ 
কাচা পাট ৯ ৮৩ ৫১৯ একর. ১৪, ০৩, ৭** একর 
কাচা তুলা ১, ৩৭, ৭০, *০০ একর. ১৬, ৩০, *০* একর 
চা ৬, ৪১, ২৪৩ একর ৯৬, ৬৫৭ একর 
ধান ১, ৭২, ২৯, *০* টন ৫৩, ৭৬, *০* টন 
গম ৪১, ৯৯, ৭৪* টন ২৭, ৮৫, ২৬০ টন 
চীনা বাদাম ২২, ৭৪, *** টন নগণ্য 
খনিজ সম্পদ 
কয়লা ২, ৫০, ৭৯, ৮*২ টন ১, ৯৮, ৪৭৬ টন 
পেট্রোল ৬, ৫৯, ৬৮। ৯৫১ গ্যালন ২, ১১, ১৩, ৪২* গ্যালন 
ক্রোমাইট ৫,১৯৪ টন নি 
তামা ২, ৮৮, *৭৬ টন টি 
লৌহ ১৪, ২১, ৭০১ টন নি 
ম্যাঙ্গানিজ ৭, ৬৬, ৩৪১ টন 
অত্র ১, ০৮১ ৮৩৪ হনার - 
যোগাযোগ 

(১ রেলপথ 

দৈর্ঘ্য ২৫, ৯৭* মাইল ১৪, ৫৪২ মাইল 

মূলধন ৬২৪" ৬৮ কোটি টাকা ২:৩*৮১ কোটি টাকা 
(২) রাজপথ ২, ৪৬, ৬*৫ মাইল ৪৯, ৮৬৩ মাইল 
সন্তাব্য জলশক্তি ১৩,৪৩,০** কিলোওয়াট ২৮,৪৭,*** কিলোওয়াট 

রাজন্বের হিসাৰ 

প্রাদেশিক 

আয় ১৪৩৩৮ কোটি টাকা ৪৪৭৯ কোটি টাক! 

বায় ১৪২২৭ কোটি টাকা ৪৯৪৭ কোটি টাকা 
উহ্ত্ত (+), ঘাটতি (-) +১+১১ কোটি টাকা! --৪*৬৮ কোটি টাকা 
কেন্দ্রীয় 

আয় ২৯৭*২১ কোটি টাকা ৮২৯৫ কোটি টাক! 

বয় ৩৮৯*৩২ কোটি টাকা ১১৬*২৯ কোটি টাকা 
উদ্্ত(+),ঘাটতি (-)--১১২১১ কোটিটাক ৩৩৩৪ কোটি টাকা 


গ্রামাঞ্চলের একটি সমস্থ 


শেষ পর্যন্ত বঙ্গবিভাগ হইয়া! গেল। শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে 
প্রস্তাবিত হিন্দুবাঙ্গল। কিছুটা সমৃদ্ধ হইলে'ও খাগ্াশহ্ত এবং জনম্থাস্থ্যের 
দিক হইতে মুসলিম বার্গলার অবস্থা বে অধিকতর আশাপ্রদ, একথা 
স্বীকার করিতেই হইবে। অবগ্ত সমগ্রভাবেই বাঙ্গলা খাস্ভশন্তের 
হিসাবে ঘাটতি প্রদেশ এবং মুদলিম বঙ্গও যে পরিমাণ খাস্যশ্ত 
উৎপাদন করে তাহাতে এই নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে হিন্দুমূসলমান সকল 
অধিবাসীকে প্রয়োজনানুষায়ী খাছশস্ত যোগান সম্ভব নয়। 

হিন্দুবাঙ্গলা বা পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দকে আত্মনির্ভরশীল 
করিয়া তুলিতে হইলে এই অঞ্চলে জনদাধারণের স্থাস্্যরক্ষার এবং 
ভূমির উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির তথা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনের 
একাস্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অবলদ্ছনে অকারণ বিলম্ব বহু- 
সম্ভাবনাময় পশ্চিম বঙ্গবাদীর আত্মহত্যারই সমতুল হইবে । 

উপরিউক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রধান অনুপুরক হইল পশ্চিমবাঙ্গলার 
নদনদীগুলির সংস্কার । সকলেই জানেন দামোদর পরিকল্পন! কাধ্যকরী 
হইলে পশ্চিমবাঙ্গলার ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে 
এবং বু কারখানা চালাইবার উপযোগী ৩ লক্ষ কিলোয়াট বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপন্ন হইবে। এছাড়া ন্দীটির সংক্ষার হইলে উপধু্পরি 
বন্যা প্রতিরুদ্ধ হইবার সহিত নদীপথে অবাধ নৌকা চলাচলের ব্যবস্থ 
হওয়ায় দামোদরের পার্শবর্তী বন্বরগুলির উন্নতি হইবে ও গ্রামবাসীদের 
প্রভূত সুবিধা হইবে। এইভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে লক্ষ 
লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাপী অবগ্থই রক্ষা পাইবে। শুধু দামোদর, অজয় 
ময়ুরাঙ্গী বা দারকেশরের স্ায় অপেক্ষাকৃত বড় নদী নয়, সরন্বতী, 
যমুন! প্রস্তুতি ছোট ও মাঝারি নদীর সংস্কারের আব্াকতাও এখন 
অত্যধিক । এইসব নদী যে মজিয় যাইয়া অসংখ্য গ্রামে ম্যালেরিয়া 
প্রকোপ বাড়াইতেছে এবং পার্শবর্তী জমিগুলির উৎপাদিকাশক্তি 
কমাইয়! দিতেছে, রেলওয়ে ও জেলাবোর্ডের পরিকল্পনাহীন সেতু- 
গুলিই তাহার প্রধান কারণ। প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব মেতু 
পুনরায় নির্দাণ কর1ব| সংক্কার কর! দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের আশু- 
কর্তব্য সনোহ নাই। এই ধরণের সেতু নির্াণে সামান্ত কয়েকটি 
টাক! বীচাইবার জন্য কিরূপ মারাত্মক অবিবেচনার পরিচয় দেওয়! 
হইয়াছে তাহার একটি ছোট দৃষ্টান্ত দ্রিতেছি। ২৪ পরগণার 
বসিরহাট মহকুমায় পদ্মা। নামে একটি মাঝারি ধরণের নদী আছে। 
নদীটি চারঘাটে যমুনার সঙ্গে মিলিয়াছে। চারঘাট হইংত ৩৪ মাইল 
দক্ষিণে চাতিরা পর্য্স্ত নদীটি কমপক্ষে ৪২৫ ফুট চওড়া, কিন্ত 
জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ খাসপুর-মছলনপুর রাস্তায় দক্ষিণ-চাতরায় যে 
সেতুটি নির্দাণ করাইয়াছেন, সেটি মীত্র ৭৫ ফুট এবং এই : সেতুটির 
মাঝে আবার তিন ফুট চওড়া ছুটি থাম গাখ। হইয়াছ্ছে। এই সেতু 
হইতে আরও ৪ মাইল "দক্ষিণে কলর গ্রামের 'পাশে হল পুরর- 
খোলাপোতা! রাস্তায় মগরায় আর যে একটি সেতু আছে সেটি সান 


৪৮ 





২* ফুট ল্বা। বল! বাহুল্য মেতুবদ্ধনের সময় খরচ বাচাইবার জন্য 
কর্তৃপক্ষ এইভাবে নদ্রী বীধিবার যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন 
তাহাতে নদীটি একেবারে মরিয়! যাইতেছে এবং বর্ধার কয়েকটি দিন 
ছাড়! নদীর স্থির জল সার! বৎসর কচুরীপানার স্তপে বোঝাই 
থাকে । বর্ষার দিনগুলিতেও কচুরি পানা এমন কিছু সরিয়া যায় না 
যাহাতে নৌক! চালান চলে । এই ধরণের নদীর উপর এভাবে সেতু 
বাধা না হইলে পার্বতী শ্রামগুলির স্বাস্থ্য ও জমির উৎপাদিকাশক্তি 


শাবতঙ্খঞ্ 


[৩৫শ বর্ষ--১ম খও--২য় সংখ্যা 





যে অনেক বাড়িতে পারিত, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 
এইসব নদীতে স্রোত থাকিলে কচুরী পানা জমিতে পাইত না, রীতিমত 
নৌকা! চলাচলের ফলে মাঁল ও যাত্রী আসা যাওয়৷ করিতে পারিত, 
ম্যালেরিয়ার উৎপাত কমার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অধিবাসীদের 
অনেকটা স্ুখন্বিধ! এবং আধিক স্বাচ্ছলা হৃষ্টি হইত। একটু 
বাহিরের জমিতে জলনেচের ব! শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাতেও লেক্ষেত্রে 
এই নদী অবশ্ঠই প্রভৃত সহায়তা করিত। 


১০৭৪৭ 





দেশীয় রাজ্য ও গণ-পরিষদ 


ক্রীগোপালচন্দ্র রায় 


২৮শে এপ্রিল গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন বসিলে, কয়েকটি দেশীয় 
রাজ্য সর্বপ্রথম গণ-পরিষদে যোগদান করে। বরোদা, কোচিন, 
উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীর 
রাজাগুলি হইতে ১৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। 
এই ১৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত ও মাত্র ৫ জন মনোনীত। 
ইহার পরে ছোট বড় করিয়! আরও অনেকগুলি দেশীয় প্লাজ্য একে একে 
গপ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। কিস্তুযে সকল দেশীয় 
রাজা গ্রণ-পরিষদে যোগদান করিল না তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বৃটিশ 


+ ,শবর্থমেক্টের ওরা জুনের ঘোষণার পর ম্বাধীনত| ঘোষণ! করিবার জন্য 


ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অপর কয়েকটি রহস্তজনকভাবে চুপ 
করিয়া রহিল। 

প্রার ছয় শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র অর্ধেকের কম লইয়া 
নরেজ্্রমগ্ুল। তাহা হইলেও নরেক্্রমগুলের অনেকেই গণ-পরিষদে 
যোগদান করার এবং অনেকে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করার 
ভূপালের নবাষের পক্ষে আর নরেন্ত্রমণ্লের চ্যান্সেলার পদে থাকা সন্তব 
হইল না। তিনি গণ-পরিষদে যোগদান সমর্থন করিলেন না । তিনি 
নিজে আশা করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত ত্যাগ করিলেই 
ভূপালকে স্বাধীন ও দার্ধভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা! করিবেন। তাই 
তিনি চ্যান্সেলারের পদে ইন্তফ দিলেন। 

ভূপালের দেখাদেখি ত্্রিবাঙ্কুর ও হারদরাবাদ শ্বাধীনত| ঘোষণার 
সিদ্ধান্ত করিল। ত্রিবাহ্ুরের দেওয়ান স্তার সি, পি, রামন্বামী আরার 
এক ঘোষণায় বলিলেন__১৫ই আগষ্ঠ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতীয়দের হস্তে 
ক্ষমতা হস্তাত্তর করিলে ১৫ই আগষ্ঠ হইতেই ্রিবাস্কুর স্বাধীনতা ধোষণ! 
করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ত্রিবাঙ্থুরের জননাধারণ যেন ইহাতে 
মহারাজাকে সমর্থন করেন। এই হ্বাধীনত! ঘোষণার জন্ত মহারাজ! যে 
কোনও অবস্থার সন্দুধীন হইতে ঝা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রন্তত 
রহিয়াছেন। 


১২ই জুন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাছরও এক ফারানে 
ঘোষণা! করিলেন যে- হায়দরাবাদ হিন্দস্থান বা পাকিস্থান কোনও 
গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না। বুটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে ভাহাদের সার্বভৌমত্বের অবসান 
হইবে, তখন হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্ধভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য বজিয়া 
পরিগণিত হইবে। 

এই সময় নয়াদ্দিললীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের 
ট্যা্ডিং কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকে । যে সব দেশীয় রাজ্য 
স্বাধীনত। ঘোষণার সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সমালোচনা করিয়! উক্ত 
অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়-_ 
কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজা ্থাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি শুধু 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরদ্ধে বিদ্রোহে করিবেন না, অধিকন্তু তাহার 
রাজ্যের প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিবেন। তাহার এইরূপ 
কার্ষে বাধাপ্রদান করিতেই হইবে। বুটিশ গবর্ণমেন্ট ভারত ত্যাগ 
করিলে সার্বভৌম ক্ষমত৷ দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপরেই আসিবে, তখন 
নৃপতিগণকে প্রজাদের সার্বভৌমত্ব ্বীকার করিয়া নিয়মতীস্ত্িক শাক 
হিসাবে অবস্থান করিতে হইবে। 

হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সম্বল্প করিলে হায়দরাবাদ ষ্টেট 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্বামী রামানন্দ তীর্থ হায়দরাবাদকে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, 
কিন্তু নিজাম বাহাদুর তাহার কথায় কর্ণপাভ করিলেন না। ১৬ইজজুন 
হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। ইহাতে নিজাম 
বাহাছুর স্বাধীনতা ঘোষণার সন্কল্প করিয়! যে ফার্মান প্রকাশ করেন তাহার 
সমালোচনা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়_নিজাম বাহাছুর জনদাধারণের 
সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়। এবং জনমত গ্রহণ না করিয়াই এই 
ফার্ান প্রকাশ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্ট! করিলে ষ্টেট কংগ্রেস মর্ধপ্রকারে ঘাধাদান করিবে। 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


৩৮ স্থান 





্রিবানকুর ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সরীযুক্ত পটমথানু পিললাই ও 
্রিবাসুরের হ্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জানাইলেন,_ত্রিবাক্ুর যদি 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তাহ হইলে প্রজা 
সাধারণ ও গবর্ণমেন্টের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষের স্থষ্টি হইবে। আমর! 
ইহার জন্ ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইব। আমাদের 
এই অহিংস আন্দোলন দমন করিতে গবর্ণমেন্ট যন্ঠ কঠোর ব্যবস্থাই 
অবলম্বন করুন ন| কেন, আমরা কিছুতেই দ্রমিব ন!। 

১৪ই জুন হইতে নয়াদিলীতে নিখিল ভারত রাষ্ত্ীয় সমিতির যে 
অধিবেশন বসে তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 
বল! হয়-_কোন দেশীয় রাজা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, সেই দেশীয় রাজোর স্বাধীনতা আদৌ 
স্বীকার করা হইবে না। কোন বিদেশী শক্তি উহাদের স্বাধীনত হ্বীকার 
করিলে তাহা বন্ধুত্ব-বিরোধী কাধ বলিয়া! গণ্য হইবে। 

গণ-পরিষদ ও উহার বিশেষজ্ঞ কমিটির সদন্ত স্তার এন, গোপাল- 
স্বামী আয়ে্গার, মাদ্রাজের তৃতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল স্তার আল্লাদী 
কৃষ্ম্বামী আয়ার, কোচিনের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্তার আর, কে, মন্তুথম্‌ 
চে, মিঃ কে, এম, মুক্সী, ডাঃ আশ্ষেদকার প্রস্তুতি বিশিষ্ট ও আইনজ্ 
ব্যক্তিগণ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোবণ! সম্পকে আলোচনা করিয়া 
দেখাইলেন যে, উহাদের শ্বাধীনতা ঘোষণার শাননতান্ত্রিক বা আইন- 
সম্মত কোনও অধিকার নাই। মহাক্স! গান্ীও কয়েকদিন ধরিয়া 
তাহার প্রার্থনাস্তিক ভাষণে দেশীয় রাজ্যের এই অসঙ্গত দাবীর কথা 
উত্থাপন করিলেন। ১৬ই জুন নয়াদিললীতে প্রার্থনা সভায় তিনি 
বলিজেন-__হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ফলেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে। 
দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ভারতকে আরও বিভক্ত করিবার চেষ্টা না 
করিয়া বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা প্কিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও 
একটিতে যোগদান করা উচিত। ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ যে স্বাধীনতা 
ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর । কোনও দেশীয় রাজ্যের 
পক্ষেই এরাপ মত প্রকাশ কর! উচিত নহে। বর্তমানে সদয়ের পরিবর্তন 
হুইয়াছে। নৃপতিবৃন্দ যদি সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে নাঁ 
পারেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। পরদিন পুনরায় গান্ধীজী 
তরিবান্ুরের স্বাধীনত! ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়! বলিজেন_ত্রিবাঙ্কুরে 
গণ-ভোট গ্রহণ করা হইলে জনদাধারণ দকলেই স্যার রামন্বামী আয়ারের 
্বাধীন ত্রিবাঙকুরের বিরুদ্ধেই ভোট দিবে। ১৫ই জুন তারিথে ত্রিবাস্থুরের 
এক প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, ঠাহারা তাহাকে 
জানান যে, ত্রিবান্ধুরে জনমতের ক্রোধের চেষ্টা ইতিমধ্যে সুরু হইয়া 
গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক জনসভায় পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া ৬৫জনকে 
্রেপ্তার করিয়াছে। গান্ধীজী এই দিন প্রার্থনা সভায় বলেন_স্বাধীন 
ভারতে দেশীর রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের স্বাধীনত| ঘোষণার কোনও মুল্য 
নাই, ইহা ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। 
বর্তমানে ইহা কল্পনাতীত । 

দেন রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের বিষয় লইয়া, দেশীয় রাজ্যের 


ছে্শীক্স ল্লাজ্তয ও গঞ-সলিষ্বপ্ 


স্পা সপ স্থগানা ানলা স্জাক্জা নানক জেব্রা ক্লাস 





৯১৩৯ 
্ন্পা ব্ক্পা ন্গাক্পান্জি্পা শখ কিবা শাপলা ন্থি 
প্রজাসাধারণ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন এইভাবে আলোচন করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে মিঃ জিল্না এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, 
মঙ্ত্রিদিশনের ১২ই মের স্মারকলিপিতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোনও 
নির্ধারিত নীতির কথ! বল! হয় নাই। পাকিস্থান কি হিন্দস্থান একটি 
গণ-পরিধদে তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে ইহা ঠিক নহে । আমার 
মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, 
কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে। 

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ওর! জুনের ঘোষণায় ১৮নং অনুচ্ছেদে দেশী 
রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়, ১৯৪৬ সালের ১২ই সে তারিখের ন্মারকপত্রে 
দেশীয় রাজ্য সন্বদ্ধে যে নীতির কথা বল! হইয়াছে, তাহাই 
বলবৎ থাকবে। 

১২ই মে তারিখের উত্ত ম্মারকলিপিতে নির্দেশ থাকে যে, দেশীর 
রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে, তাহ! ন। হইলে 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার! অগ্ত কোনরাপ ব্যবস্থা করিয়! লইবে। 

উক্ত নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন হওয়ার 
কোন কথাই ইহার মধ্যে নাই। তাহাদের যাহা করিবার যুক্তরাষ্ট্রের 
সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে । মিঃ জিন্ন কিন্ত ভেদ- 
নীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়। ভারতকে আরও থগ্ুবিথণ্ড করিবার 
চেষ্টা করিলেন। ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে সবল পাঁকিস্থাদ 
রাষ্ট্রের আশা তিনি পোষণ করিতেন। কিন্তু কার্ধতঃ তাহা না হইয়া 
এক “কাটদষ্ট" কুত্র পাকিস্থান হার হস্তগত হয়। মিঃ জিন্না' দেখিলেন, 
দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলে উহা! আরও 
সবল হইয়া উঠিবে। তাই তিনি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীন 
হইবার অন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কয়েকটি 
দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ভবিষ্ততে 
ভেদনীতির চালও চালা যাইবে। 

তাই যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোবণ! করার সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস 
তাহা অস্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন, মিঃ জিন্না দেই ত্রিবান্কুরকে 
স্বাধীন স্বীকার করিয়! তাহার সহিত চুক্তি করিতে অগ্রসর হইলেন। 
মিঃ জিনা! হয়ত ভাবিলেন, একট! হিন্দু দেশীয় রাজ্য ত ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধাড় করান গেল। মিঃজিন্না ও ত্রিবাক্কুরের 
দেওয়ান স্তা রামন্বামী আয়ারের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, ২১শে জুন 
তরিবাঙ্কুরের রাজধানী ব্রিবান্দ্রম হইতে ত্রিবান্কুর গবর্ণমেন্ট এক ইস্তাহারে 
প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়_মিঃ জিনা ও ত্রিবান্ুরের দেওয়ানের 
মধ্যে যে আলোচন| হয়, তাহাতে পাকিস্থান ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপিত 
হইলেই ত্রিবাঙ্ুরের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে ও পরম্পরের 
মধ্যে কুবিধামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্ব। করিতে মিঃ জিন্না ্বীকৃত 
হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিবাস্কুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত 
ইনেসপেকটর জেনারেল অফ পুলিশ খানবাহীছুর আবাল করিম 
মাহেবকে পাকিস্থান ডোিনিয়নের জন্ প্রতিনিধি মনোনীত করা 
হইয়াছে। এই চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা দ্বারা জবার 


১১০৩ 
পাকিস্থান হইতে চাউল এবং পাকিস্থান বন্দর করাঁটীর মধ দিয়া 
মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল পাইবে, আর ত্রিবান্ুর পাকিস্থান রাজো চা, 
মশলা, নারিকেল প্রস্ুতির বাজার পাইবে। 

তরিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভাহার রাজোর স্থা ধীনত! ঘোষণা সম্পর্কে যুক্তি 
দেখান যে, ত্রিবাস্কুর কোনও দিন বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কতৃক বিজিত 
হয় নাই। বুটিশের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের সন্ধি একটা স্বেচ্ছামূলক মাত্র । 
অথচ বাটলার কমিটির রিপোর্ট, যাহাণ্কে প্রায় সকল দেশীয় রাঁজাই 
আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাতে শ্পষ্টই বল! হইয়াছে__বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট বখন দেশীয় রাজ্যগুলির সংস্পর্শে আসে তখন উহার! কেহই 
স্বাধীন ছিল না । উহাদের অনেক অপরের অধীনতা। হইতে উদ্ধার কর! 
হয়, বাকীগুলিকে স্ঠি কর! হয়। 

যাহাই হউক, ত্রিবান্ুরের দেওয়ান যিনি ত্রিবাুরের স্বাধীনতা 
ঘোবণার জন্ত এতখানি আগ্রহাস্থিত, তিনি কিন্তু আসলে বুটিশ ভারত, 
মান্রাজের অধিবাসী । ইনি পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তা ও শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানে ইনি ভারতীয় 
একের বির্বস্থিকারী মিঃ জিন্নার দহিত হাত মিলাইয়াছেন। 
্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে খাকিবার জগ্ 
যতই যড়মন্ত্র করুন না কেন, রাজোর প্রজারা ভাহাকে ও তাহার 


জ্ঞান্সতজ্নঙ্ 


স্পা পিন ক্স স্পা লতা তি পা াক্ষা তাস্পি পালি স্পা সথাল পা পানা সাকা পানা, 


[ ৩৫শ ব্ধ--১স খও--২য় সংখা 








্বেচ্ছাচারী মহারাজাকে এ বিষিয়ে মোটেই সমর্থন করিবেন না। 
তাহারা ইহার জন্য যে কোনও রাপ দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত, একথ! 
জানাইয়! দিয়াছেন। আর হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা! অথবা 
পাকিস্থান রাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন 
বলিয়াও মনে হয় না । কারণ ভাহার রাজ্যের শতকরা ৮ন্জন হিন্দু। 
ইহাদের মিলিত দাবীর বিরুদ্ধে নিজামের টিকিয়া থাকা অসস্তভব। 
মধ্য ভারতে অবস্থিত ভূপাল রাজ্যেও অধিকাংশ প্রজাই হিলু। এই 
জাগ্রত প্রজাসাধারণ ভূপালের নবাবের স্বেচ্ছাচারিতায় সায় না দিয়! 
তাহারাই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। 

ভারতের সংহতি ও মর্ধাদার বিত্ব্ষ্টি না করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির 
আশু কর্তব্য হইল--বত'মান গ্রণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ 
যে কোনও একটিতে অবিলম্বে যোগদান করা । ত্রিধাস্কুর, হায়দরাবাদ, 
ভূপাল ছাড় আরও কয়েকটা দেশীয় রা্য রহিয়াছে, তাহার! কোন 
খণ-পরিষদে যৌগদাঁন করিবে কিনা এখনও কোন মতামত জ্ঞাপন করে 
নাই। যাহ! হউক, তবে এখন পর্যন্ত ইহ! ঠিক হইয়াছে যে মাত্র এই 
কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের 
অধিকাংশই বতমান গণ-পরিষদে যোগদান করিবেই। 


৩০৬৪৭ 


অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে 


শ্রীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
ফপলবিহীন অসহীয় মাঠে বকের পালক ঝরে, যেথায় শুনেছি জনকর'রব মিলনের মোহানায় 
অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে। স্নেহের কুটারে প্রীতি আর মমতায়, 
নীরবতাভরা নির্জন নদী নিজ্জীব নিশ্চল ছায়া ফেলে ফেলে মনের ভাবনা চলে চারিদিক চেয়ে, 
উতল! উদাস সমীরণে দোলে সবুজ পত্রদল ; আমার জীবন-গোঁধুলি বেলায় মেঘভাঙ! পথ বেয়ে। 
পাশবিকতার ধৃমকুগুলী গায়ে ওঠে অবিরত মসজিদ আর দেউলের চূড়া দেখা যায় তরু শিরে, 
কে জানে কথন জ্বলিবে বহি দুরাশার প্রলোভনে সরিষা ক্ষেতের পাশে শ্রামথানি তেপাস্তরের পারে 
হিংসার আবাহনে ! পাগজা। নদীর ধারে। 
হাদয় হরিণ অমিয়াছে হোথা প্রতিদিন নির্ভয়ে, চিত্ব আমার সরদীর সম ছিল একদিন গাঁয়ে, 
মগ্ময়ী মার জীবন সৃর্য্যোদয়ে । প্রথম প্রণাম পরায়েছি ওর পায়ে। 
সে মাতা। আমার মরণের কোলে আশ্রয় নিয়ে রয়, কত পার্ধ্ণ উৎসব ফুল সমাহিত বীথিকায়, 
ধুলি আবর্তে মানব যাত্রী পদে পদে পায় ভয়; কোথায় গিয়েছে মানবত| ওর মানুষের গীতিকায়" ! 
সংবাত-ঘেরা নৌন্র-জ্যোহনা মুখরিত দিনরাত, বিস্মৃত কত পলাশী যুগের প্রেতা়িত ইতিকথা 
মরু সভ্যত| তলায় কৃষাণে পরাণ হরণ করি শ্যামা বনানীর অঞ্চলে ঢাক! পোড়ো ভিটাদের মাঝে 





মাটার হ্বপন রাজে। 


আমাদের গ্রামের পাখী 
শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


কোকিলের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিত। কাক কি মোরগের ডাকে 
নয়। প্রভাত হইবার বহুপুর্বে কোকিল, পাপিয়! এবং অন্তান্ত পক্ষীর 
সুদীর্ঘ হথমধুর কনদার্ট চলিতে থাকিত। আমাদের গ্রামে মু্লমান 
নাই, কুনুর নদীর পারে মোরগের ডাক কচিৎ শোন। যাইত। কাঁক 
ঘুর গ্রাম হইতে ভোর বেলাতেই আফি বটে, কিন্তু তার পূর্বেই বিহগ- 
কুলের প্রকাতান আরম্ত হইত । 
কাক রূপহীন এবং তাহার কণ্ঠ কর্কশ, কিন্তু তাহাদের সহিত যেমন 

দহরম মহরম, এমন আর কোনো পক্ষার সঙ্গে নয়_তাহারা প্রায় গৃহ 
পরিজনেরই মত। হাহাদের ঘরে যুগে যুগে পিকরাজ পালিত 
হইতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা তে| চলে না! আমার উহাদিগকে 
চিরদিনই ভাঁল লাগে-_পর্রণত বয়সেও সে গ্রীতি কমে নাই। একবার 
বর্ধমান ষ্টেশনের অতি সন্িকটে একটা বাড়ীতে রাত্রি কাটাই, সমস্ত 
দেবদারু বৃক্ষগুলি সন্ধায় অসংখ্য কাকের সমাগমে একেবারে কৃষ্ণ 
ধারণ করিল। জ্যোৎস্না রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, কাঁকগুলি 
তত্তই ডাকিতে লার্গিল-_কাকের ডাক যে এত মিষ্ট হইতে পারে তাহা 
কনে ভাবিতে পারি নাই । 

“আজ পেরেছি জান্তে আম সন্দেহ নাই আর, 

কোকিল কেন কাকের গৃহে কণ্ঠ দাথে তার? 

কোকিল নহি-_কিন্তু ভরে আনন্দেতে বুক" 

কাকের বাসায় একটী ছোট পাত্র জাগার হুথ।” 
আমাদের বাড়ীতে 'চার পাঁচটা কাক নিয়সিত আদিত, সকাল হইতে 
মন্ধযা পর্যন্ত থাকিত-_-এখনে থাকে এবং দল বৃদ্ধিই হইয়াছে। 

আমার শৈশবে আমাদের পরিচারিকা "নানপা'-সোনার কেউও? 
“কাগ। মামা ও 'বগা' মামার গল্প বূলিয়! কাক ও বকের গ্রতি একট। 
অহেতুকী ভালবাসা আনিয়া দিয়াছিল। "হৃষ্যি মামা ও “চাথা' মামার 
পরই দুটা পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তা । বকের সবদ্ে রপিকত করিয়। 
সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন_- 
“দেখছি আম হে বক তুমি 
চাদের চেয়ে ভালই দাদ] । 
শুব্নপঙ্ষ একটা চাদের 
ছুটা পক্ষ তোমার নাদা” ( অনুদিত ) 

বলাকা দলের একসঙ্গে মাঠে অবতরণ ও সন্ধ্যায় শুত্র য.ধিকার মালার 
মত একগঙ্গে উদ্ধাকাশে প্রয়াণ বড়ই সথদ্দর। আমাদের গ্রামে একটা 
ঠেতুলগাছে অসংখ্য বক বাস করিত, গাছটা সাদা করিয়া! রাঁখিত। কেহ 
বিরক্ত কি হিংসা করিত না । 


আমাদের শ্রামে কোকিল ও পাপিয়ার সংখ্যা খুব বেশী, পাপিয়াও 
কোকিলের স্তায় বাসা বীধে না-_ছাতার পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে। 
“পাপিয়। কি গাইতে পারে 
রচতে হলে বাসা ?” 
বৈশাখের শেষে ও জোষ্টের প্রথমে কাক ও ছাতারের ঘাস! হইতে 
কোকিল ও পাগিয়। সংগ্রহ করার চেষ্ট। অনেকে করিত। 
শালিক, ঘু'টকে, ফিওা, দোয়েল, বুলবুলি, চড়াই, মুনি ঝাঁক 
বীধিয়া ঘুরিত। অবিশ্ান্ত প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের বাড়ীর সন্ুখের 
মাঠে একটী শালিককে “আহার অন্বেষণ করিতে দেখিতাম__ 
“এত বাদল-_-তবু মাজে 
একটা শালিক চরে, 
নিশ্চয় ওর আছেই আছে 
খোটেল ছেলে ঘরে। 
ছোট ছেলে রাগে, 
বকৃতে বুকে বাঁজে। 
জননী তার তাই এসেছে 
“আহার' নেবার তরে ।" 
“গোলা পায়রা" প্রত্যেক বাড়ীতে আমিত এবং বাসা করিত। ছানাগুলি 
একটু বড় হইলেই বড় পায়রাদের সঙ্গে খুব অহস্কার করিয়া দোহাগে 
ঘাড় *্উচু করিয়া 'বকম' 'বকম' করিবার চেষ্টা করিত, যেন 
বলিতে চায় 
“দেখ আমার বাঁপ বকে ন! 
সোহাগ করে মা, 
দুনিয়াতে কাউকে আমি 
কেয়ার করি না? 
হলুদ পাখী "বট কথা কও? গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী ছিল না, মাঝে মাঝে 
আমিত। হুদ পাখী সম্বন্ধ গ্রাম্য গল্প আছে_ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার 
বিবাহের পাক! কথাবার্থা হয়, গায়েহলুদ পর্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু বিবাহ 
ভাক্গিয়া যায়--কন্যা৷ মনোদুথে পাখী হইয়া গেল এবং-কৃষ্টের পোক! 
হোক", 'গৃহস্থের খোকা! হোক' বলিয়া ডাকে । গ্রীকৃষ্ষের এই নির্দয় 
ব্যবহারে বালক মনে ব্যথা পাইতাম। নীলকষ্ঠের গানে আছে-_ 
“কারে হথে রেখেছ হে হুখময়? 
মা! যশোদার কি সুখ হলো? 
নন্দ কেঁদে অন্ধ হলো, 
দেবকীর যে যাতনা 
দেবকি তার পরিচর় ?” 


১৫১ 


৮৯ 


কতকগুলি পাখী অকারণে ঘুণ! ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল-_যেমন ধাড়কাক, 
গোঁচিল, ঘুঘু, কালপেঁচা। ঘুবু অতি নিরীহ পক্ষী, কিন্তু ঘুধুকে গ্রামবাসী 
ভাল চক্ষে দেখে ন1--'ভিটায় ঘুঘু চরা' একটা গালাগালি। ঘুধুকে 
বাড়ীর কাছে বাস! বীধিতে দেয় না, 'ঘুঘুর বাসা' মানে দুষ্ট ও 
অনিষ্টফারীর আড্ড|। এই অবজ্ঞা ও নির্ধ্যাতন হইতে রক্ষ! পাইবার জস্যই 
বোধহয় কোনো সহদয় ব্যক্তি সুদুর অতীত যুগে এই পক্ষীদের সম্বন্ধে গল্প 
রচনা করিয়াছিলেন £ শাশুড়ী ও বৌ খাকিত, বৌএর নাম 'চিতু', 
চিডুকে ছাতু কুটিতে দিয়াছিল, কোটা হইলে শাশুড়ী মাপিয়৷ দেখিল 
কাঠ পূর্ণ হয় নাই, খালি আছে, তাই রাগিয়। তার গালে চপেটাঘাত 
করিল, চিতু মারা গেল। শাশুড়ী পরে দেখিল, কাঠ পূর্ণ হইয়ান্ছে, 
ভুল তাহারই। শোকে অনুাপে সে ঘুঘু হইয়! উড়িয়া গেল, আর 
বনে বনে ডাকিতে লাগিল__ 
“ওঠে! চিতু, কাঠ পু পু পু।? 

ঘুবুর সুরটা বিষাদমাথ! বটে । 

শৈশবে একটা শরাহত বন্য কপোতকে মুমুর“ অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, 
তার রাঙা আখি ছুটার যান চাহনী আমাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, এখনো 
ভুলিতে পারি নাই__ 

“দিনু গায়ে হাত বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি, 

পিয়ে মরণের কাল হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি' 

তার সে চাহনী যে কথাটা হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে, 

অর্থ তাহার পাই না খু'জিয়া বিশ্বের অভিধানে ।” 
টাকশোন! ( নীলকণ্ঠ ) ও শহ্ঘচিল পল্লীবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে; 
গোচিল বেচারীর ছুর্ভাগ্য__লোকে বলে, 
ঞ *শহ্ চিলের ঘটি বাটা 

গোচিলকে কুড়,লে কাটি 

লঙ্মী পেঁচা আদর পায়, লক্ষ্রীর বাহন ; কিন্তু কালপেঁচা ঘৃণা ও ভয়ের 
বন্ত। দীড়কাক যমের দূত। 

“মাণিকজোড়' পাখী দুটিতে এক সঙ্গে ওড়ে, ডাঙ্জাতে এক সঙ্গে 
চরে, কথনে| কাছ ছাড়া হয় না--এক সঙ্গে দুইজনকে সর্বদা দেখিলেই 
তাই লৌকে বলে “যেন মাণিক জোড় | 'শামখোল" মাঁণিক জোড়ের 
মতই, তবে তাদের চেয়ে কিছু ঝড় এবং দেখিতে তত বুম্দর নয়। 
তিতির পার্ধী গ্রামে অনেক। লোকে বলিত-- 

“তিতির পাখী বলছে ডেকে 
' ফকির হ তুই ফকির হ” 
এ অঞ্চলে ফকিরের এ পাখী বেশী পৌষে বলিয়াই বোধ হয় এই 
অনশ্রুতি। 

কাঠঠোকরা পাঁখী দেখিতে ভাল, বাগানে ও বনে থাকে, প্রথর 
মধ্যান্ছে তাহাদের শব্ধ বনের নির্জনত! বৃদ্ধি করে এবং দুপুরকে রহস্যময় 
ও স্তীতিম় করে-_তাই ছেলের! বলে 

“ঠিক দুপুর বেল। 
ভূতে মায়ে চেল! ।” 





ভ্ডান্সভুরগ্র 


স্ স্ভক্ক” ন্কাক্ষা কানা বকা স্কিন ্িক্ছলা গালা 





[৬৫শ বর্ব-১ম খণ্ড ২য় সংখ্য! 





বাবুই পাখী গ্রামের তাল গাছের শাখায় সুন্দর বাসা বানায়, কিন্তু বর্ধার 
বৃষ্টি ধারায় তাহারা নীড়ের বাহিরে থাকিয়৷ ভিজে, বোধ হয় *্ধারান্নান” 
ভালবাসে। কথায় বলে “ঘর থাকৃতে বাবুই ভেজে'। টুনটুনি পাখী 
বিচিত্র রঙের বিস্ভিন্ন জারতীয়_ছোট ছোট সুন্দর নরম বাসাগুলি ছোট 
গাছের শাখাতে নিন্দাণ করে। তাহাদের ক্ষুত্রৎ“দেহ যেন আনন্দে 
পরিপূর্ণ । 

বনটিয়৷ কখনো কখনো দল বীধিয়া আমিত। তবে সেগুলি ছোট, 
মধ্যে মধ্যে বড় টিয়া পাখীও দেখা যাইত তবে তাহারা আগস্তক মাত্র। 
হরিয়াল পাখী ঝাক বাধিয়! থাকে, আমাদের গ্রামে শিকার নিষিদ্ধ 
বলিয়া! কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে আসিত না। শিকারী 
(গ্তেন) পাখী পায়র। এবং হাস প্রায়ই মারিত। মুসলমান ফকিররা 
শিকারী পাখী পৌষে এবং তাঁর দ্বার! বক ও ঘুনু গ্রত্ুতি ধরে। 

জলচর পক্ষীর মধ্যে, ভাকপাখী, বুনে! হাস, মাছরাঙা, খঞ্জন, 
কাদারধোচা, টিটিভ দেখিতাম। “বেনেবুড়ি' ডুবিয়! মাছ ধরে, ছোট 
ছেলেরা “বেনেবুড়ি বেনেবুড়ী আমার হয়ে একটা ডুব দে” বলিত আর 
নেড়ুব দ্রিত। ছেলেদের কথায় নয়, নিজের দরকারে, কিন্ত দীর্ঘক্ষণ 
ধরিয়া প্ররূপ অনুরোধ করিতে থাকায় মনে হইত, এত অনুরোধ আর 
এড়াইতে পারিল না। টিটিভের ডাক ডাকাতির অগ্রদূত বলিয়া 
লোকের ধারণা ছিল। জলাভূমিতে আলে! দেখিলে এ পাশীগুলি 
গ্রামের দিকে ছুটিয়৷ আসে-__তীক্ষ ডাকে গ্রামবামীর ঘুম ভাঙাইয়! দেয_ 
সজাগ করে। গ্রামবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া থাকে । 

রাজু ঘোষ নামে এক গ্োপ যুবক বছবিধ পক্ষী পুধিত-_সে গ্রামের 
পক্ষীতত্ববিদ্‌ ছিল-_পাখীদের সম্বন্ধে নে অনেক অত্যমি্য/ বলিত এবং 
তাহাদের ভাষ| বুঝিতে পারে এই ভান করিত। 

গল্গীজাতির মধ্যে অনেকে দেবদেবীর বাহন, ভাহার! মানবের হিত 
করে এবং ভবিষ্বৎদরশী এই «সব লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী 
তাহাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবামার পাত্র করিয়! তুণিত। তাহাদের 
প্রতি নির্দয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। গ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বনম্পতি- 
গুলি তাহাদের গৃহ ছিল, পল্লীকে তাহার! শব্ধময়ী ও দঙ্গীতময়ী 
করিয়া রাখিত। 

আমার মাতৃদেবী টিয়া ময়না পুধিতে ভালবাসিতেন। একটা টিয়া 
পাখী স্ুনার বুলি বলিত। ২1৩ বদর পর পেটা মারা যায়, ম! নিজ্জে 
হাতে তুলপীতলে তার সমাধি দেন_আমি সজল নয়নে তার কাছে 
ধাড়াইয়! ছিলাম, কত দিন হইল কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেদিনকার 
ঘটন। কাশ্মীর হইতে তিনি বহু খরচ ও ক্লেশ করিয়া ২৩ বার টিয়া 
পাখী আনিয়াছিলেন, ছুটা পাখীই অনেক দিন ছিল-_-আঁমি উহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়! লিখিয়াছিলাম-_ 

“তোমরা ছিলে কাশ্মীরেতে 
জাক্রাণেরি ক্ষেতে, 
মিতা রঙিণ ফুল পরাগে 
রইতো| বাতাস মেতে। 


শ্রাবণ-_-১৩৫৪ ] 
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কমল যখন ফুটতো৷ “মাননজলে"__বলে 
লাগতে! ফুলের গন্ধ জলে স্থলে, 
রাও! আপেল বাগান ভরা 
ডাকতে কাছে যেতে। 
নিশাদ বাগে গীয়ার চেখে 
ফুটতো মধুর বোল, 
আঙ,র বনে অলস হয়ে 
লতায় খেতে দোল। 
“ঝিলাম নদীর ছুকুল করি আন] 
উড়তে নদীর মরকতের মালা 
লাগতো ভাল স্সিপ্ধ উজল 
নীল আকাশের কোল ।” 
যথন অঞ্জযনে টল নামিত, জল্পচর স্থলচর পাগীর এক বিরাট বহর অজয় 
ও কুনুরের বুক ছাইয়া ফেলিত। চারিদিকে রাঙা জল, তাহার 


নব হচ্ছ গু ভানা্র শীমাম্ভ 
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উপর ভাসমান শুভ্র ফেনের স্তবক, ভাহাতে অসংখা পোকা মাকড়__ 
জলের গভীর কলকলের সহিত বিহগদলের সম্মিলিত ধ্বনি বরযাকে 
এক অপূর্ব শ্রীমপ্ডিত করিত--'অতি ভৈরব হরষেই বর্ধার আগমন 
হইত। 
বর্ধার এত ফড়িঙ, পোকা, তৃণগুল৷ সবই যেন নবজাত পক্ষীশাবক- 
গণকে পুষ্ট করিবার জন্ত। ভগবানের দান, অকুঠত--তাহাদের 
আহার মুখের কাছে যেন পহুছাইয় দিতেন। 
প্রতি খতুতে কত বিভিন্ন কত বিচিত্র পক্ষী গ্রামে আসিত--তাই 
লিখিয়াছিলাম__ 
“এত পাখী আসে যাঁয় সহি এত বন্ধি, 
যদি পথ ভুলে আসে সে গরুড় পক্ষী। 
সে পাখার হাওয়া রে 
যদি যায় পাওয়া রে, 
মৌরা, থাকি শুধু তার আশ| পথ লক্ষি' | 








.  নৰ বঙ্গ ও তাহার সীমান্ত 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


অখণ্ড বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন কর! সাব্যস্ত হইয়াছে ॥ শীঘ্রই সীমানিদ্ধারণ 
কমিটী উভয় প্রদেশের সীমান্ত পাকাপাকি হিসাবে স্থির করিয়! দিবে। 
উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের যে সকল অংশে হিন্দু কিম্বা জাতীয়তাবাদী 
জনসাধারণের সংখ্য। বেশী মেই সকল ভূখণ্ড লইয়া নৃতন বঙ্গ গঠিত 
হইবে। কিন্তু বাংলা দেশের এমন 'অনেক অংশ আছে যেখানে হিন্দু 
মুঘলমানের বাস পাশাপাশি, এমন কি একই গ্রামে এপাড়া ওপাড়ায় 
স্মরণাতীত কাল হইতে সুখে শান্তিতে বসবাদ করিয়া! আসিতেছে। 
রোগে, শোকে, বন্যা-বগ্ধা কিন্ব! মহামারীতে গ্রামের কৃষক দেউল কিনব 
অনজিদে একইভাবে অভয় প্রার্থনা করিয়া! আসিয়াছে, মাঝে মাঝে 
ব্যক্তিগত হুথ ও স্বার্থের সংঘাতে মনাস্তর যে না হইয়াছে তাহাও বলা 
যায় না, কিন্তু এক গ্রামের লোক পাশের গ্রামে “বিদেশী” গণ্য হইবে 
এমন উত্তট কল্পনা কেহ করে নাই; গাজ মুনলিম লীগের অপপ্রচারে এবং 
“যুদ্ধং দেহি” রবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। একই জাতির মধ্যে সীমাহীন 
ফাটল আজ দেখা দিয়াছে। চলার পথ হইয়াছে বিপরীতমুখী। 
জাতিগঠনের আস্তরিক প্রচেষ্টায় হয়তো সকল বিভেদ ও পার্থক্য একদিন 
একই ভাবপ্রবাহে সম্মিলিত হইবে। সেই ভাবী শুভদিনের অপেক্ষায় 
প্রেমের সহিত আজ “ভাই ভাঁই” "ঠাই ঠাই” হইতে পারিলেই মঙগল। 
দুই প্রদেশের সীমারেখা যতদূর সম্তব প্রাকৃতিক সংস্থান, নদনদী, 
পাহাড় পর্বত হওয়াই বিধেয়। সমতল ভূমির উপর আকা বাকা সীমানা 
হইলে পরস্পর উভয় রাষ্ট্রেই খবরদারী খুব বায়বহল ও অন্ুবিধাজনক 
ও 


হইবে। নদ নদী নালা কিন্বা পর্বত সীমানায় না থাকিলে যুদ্ধবিগাহেনর 
সময় শত্রর আক্রমণে বাধা দেওয়া কিন্বা সামরিক সৈন্য বাহিনী পরিচালন! 
ও গুপ্ত থবর সংগ্রহ বন্ধ করা কষ্টদায়ক; শাস্তির সমর বাধা নিরষ্ধ 
কিন্বা শুষ্ক ফশাকি দিয়। অবৈধ আমদানী রপ্তানী ব্যবস! চালান হুবিধ!। 
অনেকের ধারণ! বর্তমানের যাস্ত্রিক যুদ্ধে নদী আর বাধা নহ্ে। 
রুঢপ্রদেশ দখলের সময় দ্র শআোতক্ষিনীর পরপার হইতে বিধবস্ত 
জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কিন্বা জলগ্লাবিত 
হলাগডর রণভৃমি অথবা ওড়ার নদীর পশ্চিম তীরে পলার়নপর জান্দান 
যাস্স্িক বাহিনীর শেষ আত্মরক্ষার প্রচেষ্ট। স্মরণ করিলে যান্ত্রিক যুদ্ধে নদ- 
নদীর সুবিধা ও অনুবিধা জ্ঞাত হওয়! যাইবে। ভারত ও নববঙ্গের 
পূর্ব সীমানা একই হওয়ায় এই সীমান্ত নিদ্ধীরণের গুরুত্ব অনেক 
বেশী হ্ইয়াছে। প্রাত্তদেশ ও সীমান্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির বসতি 
স্বাপন করিতে দেওয়া অসঙ্গত। ছুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ 
থাকিলে “পঞ্চম বাহিনী” উদ্ভব হইবার সম্ভবনা ; গত যুদ্ধে দেখা 
গিয়াছে “পঞ্চম বাহিনীর” গোঁপন যুদ্ধের ফলাফল সাক্ষাৎ বুদ্ধক্ষেত্রে 
জয় পরাজয় অপেক্ষা কম উল্লেখযোগ্য নহছে। লোক সংখ্যার 
অনুপাতে অতিরিক্ত ভূখণ্ড যাহাতে অপর পক্ষের হস্তগত না হয় তাহা ও 
দেখ! দরকার । বর্তমান ব্রিটাশ বাংলার আয়তন +৭৪৪২ বর্গ মাইল, 
অমুদলমান জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন। কিন্তু জমির 
অব্য মালিকানা স্বত্ব হিন্দুদের শতকর! ** ভাগ অপেক্ষাও অনেক বেশী। 


রহ 


৯৪৪ 
সপ ভাস্লা সখ শা সা পাপ ্যলান্ষপা বল বাল -ব্থন্ডপা স্ানলা কল 


সৌহার্দ ও গ্রীতির সহিত পৃথক হইলে ভবিস্ততে পরম্পরের মানসিক 
বৈরুব্য না বাড়িয়া সন্তোষ ও সহানুভূতি জাগ্রত হইবে এই আশায় হিন্দু 
জনদাধারণের ন্যাধ্য দাবী সরেজজিনে হাজির করাই ভাল। পূর্বেই 
বলা হইয়াছে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় হিন্দু মুসলমানের বাস এমন 
ভাবে মিলিত ষে সীমারেখা স্থির কর! ছুঃসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রেই 
ছুই পক্ষ আপবক্রমে লোক বিনিময় না করিলে সংহৃতিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠিত 
হইয়! উঠিতে পারে না। উপরপ্ত মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা! এমন 
উৎকট ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে ষে পূর্ববঙ্গে নৌয়াখালির ঘটনা পুনরাবৃত্তি 
সর্বদাই সম্ভব। মাংস্থন্তায়ের ভয়ে বহু হিন্দু যে পৈত্রিক ভজ্রাসন, 
ঘর বাড়ী, পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় বঙ্গে চলিয়৷ আসিবে ইহা৷ কল্পনাতীত 
নহে। এই সকল গৃহচ্যুত নরনারীকে পুনরায় যাহাতে হ্প্রতিষ্ঠি 
করিতে পারা যায় এইরূপ তৃখও হাতে থাকা প্রয়োজন। 

বাংল! দেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে নজর করিলেই দেখিতে 


: 'পাওয়! যাইবে সীমানার চতুঃপার্ের :প্রাকৃতিক দান, উত্তরে নগাধিরাজ 


হিমালয়, পশ্চিমে ঝাড়থণ্ডের থণ্ডুগিরি এবং পূর্বে গারে! ও অয়ন্তিয়! 
পাহাড়। এই সকল পাহাড় পর্বতবিনিগত ক্ষীরতৌয়৷ গজ, ভাগীরথী, 
ব্রহ্মপুত্র, ত্রিশোতা, মহানন্দা, আত্রেয়ী, দামোদর, অজয় ও গোমতী 
এবং ইহাদের সহ শাখাপ্রশাখায় বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ। বছুশত বৎসরের 
অবহেলায় আমাদের 'মু্য় নদনদী হাজামজ! হইয়। বাংল! ও বাঙ্গালীর 
হুথ ও স্বাস্থ্হানির কারণ হইয়া দড়াইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিকোন 
বর্তমান নদ নদীর দুরবস্থা! দেখিয়। সন্থীর্ণ হওয়া! সঙ্গত নহে, বরং যতদুর 
মন্তব প্রাকৃতিক দানকে কেন্দ্র করিয়াই যাহাতে নববঙ্গ গঠিত হয় তজ্জন্য 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । এই কথা ঝাঁলবার সময় পূর্ববঙ্গের দাবী ও 
আমাদের স্মরণে আছে। ছুই বঙ্গেরই ভবিস্বৎ স্থথ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি 
বাড়াইতে হইলে নদী শাসন হওয়া দরকার হইবে। বর্ষার জলরাশি নদনদীর 
উৎপত্তিস্থলে উপযুক্ত ভাবে নিম্মিত জলাধারে রক্ষিত হইয়! জলদেচ 
প্রণালীতে সমস্ত বৎসর বিতরণ সম্ভব হইলেই কৃষি ও কৃষির উপর 
নির্ভরধীল বাবসা বাণিজোর পত্তন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপজাত লজ্য 
হিাবে বিদ্যুৎশক্তি আমাদের যুগোপযোগী বর্তমান সভ্যতার মান উন্নয়নে 
সাহীষ্য করিবে। 
সরকারী শাসন ব্যবস্থায় জনদাধারণের কর্তৃত্ব মোটেই না থাকায় 
গত ১৭৫ একশত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে নদনদীর উল্লেখযোগ্য কোনও 
ংস্কার হয় নাই, শিক্ষিত দেশবাদী ও চিন্তাহীন ভাবে সহরাভিমুখী 
হওয়ায় নদনদীর সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আন্দোলন হয় নাই, 
ফলে অধিকাংশ নদনদী হাজামজা। হইয়! থাল বিলে পরিণত হইয়াছে। 
কোথাও ব| জলপ্লীবনের প্রাবল্যে নদীর থাতই পাণ্টাইয় গিয়াছে, 
ভূকম্পনে নদীর খাত উচ্চ হইয়। যাওয়ায় স্রোত, উপশ্রোত ও জলধার| 
শুদ্ধ হইয়। গিয়াছে । উত্তরবঙ্ে ত্রিস্োতা ছোট ও বড় সকল নদীকে জল 
সরবরাহ করিত। জলপ্লীবনে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, ত্রিলোতার খাত 
ূরর্ধাতিমুখী হইয় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হওয়ায় নূতন নদী সৃষ্ট 
করিয়াছে। ফলে জিত্রোভ| ও পুরাতন ব্রহ্পুত্রের উপর নির্ভরশীল নদনদী 


জ্ঞান ভব্রঞ্ষ 
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মজিয়া যাওয়ায় উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব বের আবহাওয়াই বছ্লাইয়া 
গিয়াছে। ধনধান্যে ভর! বরেন্্র ভূমির অবস্থা শোচনীয়, ম্যালেরিয়! ও 
মহামারীর তাগুবে জনদাধারণ সন্স্ত। মধ্য বঙ্গের অবস্থাও তন্রপ। 
ভাগীরধী, ভৈরব, মাথাভাঙা, মধুমতী প্রভৃতি নদনদী শু হওয়ায় মধ্য 
বঙ্গের স্বাস্থ্য অত্যন্ত হীন। এইরূপ অবস্থার।ম্যাধীন 'নববঙ্গ ও পূর্বব- 
বঙ্গের অষ্টাদের নদনদী শাসন হইবে প্রধান ও প্রথম কর্তবা। পদ্মা, 
যমুনা ও মেঘনার বিপুল জলরাশি বিফলে বহিয়া যাইতে ন! দিয় পূর্ব্বো্ত 
নদনদীর খাতের মধ্যে প্রবহমান হইলে পুনরায় উভয় বঙ্গই হুথ স্বাস্থ্য ও 
সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়। উঠিবে। এই উভয় কারণেই বঙ্গ ভঙ্গের সময় নদনদীকে 
প্রাকৃতিক সীমানা ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। 

সীমানা ধাধ্য করিবার সময় ভৌগলিক কারণ ব্যতীত প্রাচীন 
ইতিহাম, গাথা নৃতত্ব অবগত হওয়! দরকার । উত্তরবঙ্গের পলিয়া, 
রাজবংশী কৈবর্থ ; মধ্যবজের পোদ, বাগী, নমশূড্র এবং পার্বত্য 
চট্টগ্রামের চাক্মা, টিপর! প্রভৃতি জাতি অত্যন্ত অনগ্রদর। অনুগত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নমশদ্র জাতি [শক্ষা দীক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর বলিয়া 
অপেক্ষাকৃত সংহত ও শক্তিশালী ; তক্রাচ নোয়াখালীতে নমশুন্র সম্প্রদায়ের 
দুর্দশ। স্মরণ করিলে অনগ্রসর জাতির পাকিস্থানে অবস্থান ভীতিপ্রদ। 
হিন্লুদমাজের সত্যিকার আসল “শক্তি” এই কৃষকমন্প্রদায় পাকিস্থানী 
“নেকড়ে”র খপ্পরে গড়িলে ধ্বংস' হইয়া! যাইবে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর 
নিম্পহত! ও দুরে থাকার নীতির জন্য এবং প্রতিবেশী মুদলমান- 
সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংঘর্ষ, বিপরীত সংস্কৃতি এবং এতিহোর মধ্যে বসবান 
করিয়। এই সকল নিরাহ কৃষকসম্প্রদায়ের ২।১টা পরিবার প্রতিদিনই 
মুমলমান হইতে বাধ্য হইতেছে। সামান্থ কারণেই একঘরে ও “হাক! 
তামাক” বন্ধ,(কদ্থ! সামাজিক দণ্ড এদের মধ্যে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটন|। 
হঠাৎ পদশ্থলিতা, বিপদগামিনী নারী কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্ক! বিধবার 
“সাতঘাট” ঘুরিয়। “বৈষণব” হওয়ঃর চেয়ে মুপলমান হইয়! গৃহ পরিবার 
এবং আশ্রয় পাওয়। অনেক স্থবিধাজনক। উচ্চঅরেণীর হিন্দুর হান 
দৃষ্টির জন্থ এই কল সম্প্রদায়ের বছল ক্ষতি হইয়াছে। এখন দৃষ্টিক্রের 
আবর্তন হইলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন পাকিস্থানী হিন্দুদমাজ 
আক্রমণশীল মৌনভীদের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষ করিতে সমর্থ হইবে 
কিনা বিবেচ্য বিষয়, কাজেই বঙ্গ ভঙ্গের সহিত অল্লাধিক লোকবিনিময় 
করিতেই হইবে। পূর্ব বঙ্গের সাপ্প্রতিক নাটকীয় দুর্ঘটনাসমূহ অদূর 
সন্ত।ব্য লোক চিনিয়া সমর্থন করে, অগ্তথায় হিন্দুকেই চলিয়া! আসিতে 
হইবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থ। কিন্ত বিপরীত। এখানকার 
চাক্মা, টিপর! প্রভৃতি জাতীয় লোকদের ন্বগোত্রী নরনারীর! স্বাধীন 
ত্রিপুর। ও কাছাড় অঞ্চলে বদবাদ করে। ভাষা, এ্রতিহ্থ, ধর্ম এবং 
আচার ব্যবহারেও নৈকট্য বন্ধনে আবদ্ধ, কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের 
আসাম ও স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া 
বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিশ্তৎ অন্ত কারণেও উজ্জল, 
এই অঞ্চলের দুই ধারেই পেন্রোলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বাদ 
হয় এখানেও পেট্রোল আছে, তুলা ও কাঠের জগ্ত পাকিস্বীন এই অঞ্চল 
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স্থল 


পাইতে ব্যশ্র হইবে। আসাম সরকার মারফৎ ইউনিয়ন গভর্দমেন্টের 
এই অঞ্চলের ভার লওয়া দরকার। পরে প্রতি বিভাগের সীমানা, 
আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হইল। 

ভারতীয় সত্যতার পূর্বাঞ্চলের প্রাচীনতম উপনিবেশ হইল পু; 
বর্ধনভুক্তি। আর্ধাগণের আগমনের -পরে এঁতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলের 
রাষ্ট্রের নাম হইয়াছিল বরেন্দ্রুমি। পৌওুবর্দনভূক্তি কিবা বরেন্্রভৃমি 
পালরাজাগরণের নান! কীর্তি, রামপালের রামাবতী, লক্ষণ সেনের 
লক্্রণীবতী, অশেষ স্মৃতিবিজড়িত গোঁড় নগরী, বিদ্রোহী ভীম ও 
দিব্কের জন্মভূমি, রাজা গণেশের জন্মস্থান, রাজ! কংসনারায়ণের 
তাহিরপুর, রাণীভবানীর নাটোর, দার্শনিক ও বৈষ্ণবাচাধ্য রাপ সনাতনের 
জন্মস্থান রামকেলী, দাঁসনরোত্মমের খেতুর, বহু যুদ্ধের স্নাযুকেন্ ও স্মৃতি- 
বিজড়িত মহানন্দা, আত্রেয়ী ও করতোয়। প্রভৃতি নদনদী বাঙ্গালীর 
সংস্কৃতি ও শরতিহোর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নববঙ্গের জয়যাত্রার 
সহিত বাঙ্গালী এই পুরাকীন্তরি ও উ্ঘয বিস্মৃত হইতে অশক্ত । এই সকল 
পবিত্র স্থান ও পুণ্যতৌয়। নদীর কিয়দংশ যাহাতে নূতন বঙ্গের অধিকারতুক্ত 
হয় তাহার জন্ত প্রবল আন্দোলন এখন হইতে স্বর হওয়া দরকার। উত্তর- 
বঙ্গের নদনদীর বেশীর ভাগ হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ 
ূর্র্বাতিমুখী হইয়া! যমুনায় পতিত* হইয়াছে। কেবলমাত্র মহানন্দা 
গোদাগাড়ীর নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে, নিয় বরেন্্রতুমিতে কয়েকটা নদী 
আড়াআড়ি পন্মা হইতে উখিত হইয়া পদ্মা কিম্বা যমুনায় পতিত 
হইয়াছে। কাজেই কোন একট! নদী অবলম্বন করিয়া সীমারেখা করার 
অস্থবিধা আছে, উত্তর বঙ্গের যে অঞ্চলে (বরেক্দ্রীর মাঠে) একই নদীন্চে 
সীমানা টানা যায় না-_দেখানকার উচ্চতা! সমুদ্র গর্ভ হইতে প্রায় সর্বব্রই 
কম বেশী সমান, কাজেই নদী দ্বারা সোজা রেখা বর্তমানে পাওয়া 
অস্থবিধা হইলেও পুরাতন থাত উদ্ধার করিয়া পরম্পর সংযুক্ত করা 
সহজেই সম্ভব। ইছাতে একাধারে সীমানা ও জলসেচ প্রণালী দছুইই 
সম্ভব হইবে। আব্রেয়ীর পূর্ববতটে বালুরঘাট সহর ও মহকুম! হিন্দু 
প্রধান, কাজেই আত্রেয়ী * নদীকে সীমান! কর! হইলে একটা হিন্দুপ্রধান 
অংশ হারাইতে হয়। সেই জন্য যদি আত্রেয়ীর সমান্তরাল শাখা নদীকে 
(ইহার নামও যমুনা ) পূর্ব্ষ সীমান! ধর যায়, ইহাতে দিনাজপুর জেলার 
মু্লমান প্রধান অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই যমুনা রাজদাহী জেলার 
নওগগীর নীচে আত্রাই ষ্রেসনের নিকটে আত্রাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। 
পরে আত্রাই নদীর উজান ধরিয়া মান্দা! থানার নিকটে শিব নদীতে পড়িয়া 
নওহাট্টার নিকটে বারানই নদীতে আসা যায়। এই নওযার্টা রাজসাহী 
মগরীর উপক। তদনস্তর পদ্মার উজান বহিয়! মালদহের নীচে গঙ্গায় 
আসিলে জাতীয়তাবাদী উত্তর;পশ্চিম বঙ্গের সীমান| পাওয়া যায়। 1 এই 
সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত কতিপয় পুণাক্লোক নদনদী ও কয়েকটা প্রাচীন 
কৃষির ধ্বংসোন্মুখ তীঁ্ঘকেত্র, ভাবী ভাবধারার হৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে 


সত্ব ন্বচ্ষ ও ভাহ্াল্র সীমা 








* আত্রেযীর বর্তমান নাম আত্রাই । 
+ সাশ্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গের সীমানা, অনুরূপ হওয়া উচিৎ 
বলিয়া স্তার যহূদাথ সরকার মহাশযমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
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বলিয়া আশা। এই স্ব্চলের মধ্যে কয়েক জায়গায় মুসলমান অধ্যুষিত 
স্থান আছে। নিরবচ্ছিন্নত। ও নৈকট্যজনিত স্থানগুলি দরকার । এই 
সকল অঞ্চলের মুনলমান অধিবাসী যদি জাতীয় বঙ্গে থাকিতে অসম্মত 
হয় তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দুদের 
সহিত লোক বিনিময় করা সঙ্গত। লোক বিনিময় কষ্টসাধ্য হইলেও 
রাষ্ট্রের সংহতি ও সংখ্যালখিষ্ঠদের সমস্তা বিদুরিত করিবার ভস্ত 
প্রয়োজন হইবেই হইবে। ১৯৪১ সালের লোক গণনা রাজনৈতিক 
চাতুর্ধাপূর্ণ বলিয়া সন্দেহ হয়। রাজদাহী জেলার লোৌকদংখ্যা ১৯৩১ 
সালের লোক গণনায় ৪.৬% ভাগ হান পায়, কিন্তু ১৯৪১ সালের লোক 
গণনায় উক্ত হ্রাস বন্ধ হইয়া ১৩'৩% বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সাল 
অপেক্ষা! মুনলমান বাড়তির হার অনুপাতে বেশী বলিয়া, অথচ রাজসাহীর 
্বাস্থোর কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিয়া এই বাড়তি রাজনৈতিক 
চালবাজী মনে হয়। 

দাঞ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী__ প্রধানত: হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের 
এখানে বাম। সাসাজিক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সমসমাজ প্রতিষ্ঠা ও 
নির্ধিচারে লোকশিক্ষার প্রচার হইলে এতদঞ্চল শক্তিশালী জনপদে 
পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা । ত্রিস্রোত! শাসিত হইলে সন্তাবিছাতশক্তিতে 
সমস্ত অঞ্চলে ব্যবসার পত্তনে অর্থ নৈতিক সমন্তার সুরাহা! সম্ভব । 

রংপুর__রংপুর মুসলমানপ্রধান জেল! । হিন্দুর মধ্যেও অনগ্রসর 
রাজবংশী ও কৈবর্ধ প্রভৃতি জাতিই বেশী। কোচবিহারের সংলগ্ন 
ভিমলাও হাতীবাধা হিন্দুপ্রধান, ইহার সহিত প্রায় সমসংখ্যক হিন্মু ও 
মূমলমান অধ্যুষিত ডোমার ও কালীগঞ্জ থান! নববঙ্গে আমিতে পারে। 
শিক্ষ! দীক্ষায় অনগ্রসর অমুমলমান রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণী রক্ষার.জন্ত” 
এই অংশকে হিন্দুবঙ্গে আনা দরকার। এই এলাকার নিয়েও সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠ বহু রাজবংশীর বাস, তাহাদের ভবিষৎ আশ! ও আশ্রয় 
হইবে এতদঞ্চল। 

দিনাজপুর-_মুদলমানপ্রধান ঘোড়াঘাট, নবাবগঙ্গ, পার্বতীপুর, 
ফুলবাড়ী ও চিরিরবন্দরের পূর্ববাংশ এবং খানসামা খানার পূর্ববাংশ 
যমুনা নদীর পূর্ববধারে থাকায় যমুন নদী সীমান্ত হইলে অবশিষ্ট দিনাজপুর 
জেলার অমুমলমান সম্প্রদায় সংখা গরিষ্ঠতা লাভ করে। থান! হিসাবে 
দেখিলে এই জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে ' কয়েকটা থানায় মুসলমান 
আধিক্য আছে। কিন্তু এই থানাগুলি হিন্দু *অঞ্চল পরিবেষ্ঠিত এবং 
অন্যান্য হিন্দুজনপদের সাল্নিধ্যজনিত নববজে থাকা দরকার । নৃতন 
দিনাজপুর জেলার অমুদলমাঁনের সংখ্যা €শুজেন হইবে। 

মালদহ ও রাজনাহী-_দামাস্থ নাুনতাবশতঃ মালদহ জেল! মুদলমান 
প্রধান। মুনলিম প্রধান কয়েকটা থানা হিনদুপ্রধান মালদহ ও বিহারের 
মধায্থলে অবস্থিত ; বাকী কয়েকটা থান। মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মধ্যস্থলে 
মংযোগ সেতুরপে থাকায় হিন্দুবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বাতিল কর! সন্তব 
নহে। নববঙ্গের উত্তর দক্ষণের যোগাযোগ এবং একমাত্র রেল লাইন 
লালগোলা ও গোদাগাড়ী ঘাট এই সীমান্তে স্থিত বলিয়া গোটা মালদহ 
জেলাকেই নববঙ্গে আনয়ন দরকার। মুসলিম জনমাঁধারণেন্স জাতীয় 





১৫ 


ভ্ডান্রত্তজ্থ 


[ ৬৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড-_২য় সংখা 


পি স্পিসা স্পা স্পিন কিনা পিসি বাপ বাতা পাপা স্রাখপা ব্লাপা স্কা্পা কাপ বকা বাপ বকা বান্দা স্াস্পা স্কিন পা বকা স্পা স্কা্পান্পা্পা ক 


নববঙ্গে অবস্থান আপত্িমুলক হইলে ২৩ লক্ষ জনবিনিময় করিলেই 
এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হয়। ধাহারা মালদহের মহানন্দা 
নদীকে পূর্ববসীমান্ত করিতে চাহেন তাহারা দিনাজপুরের বালুরঘাট 
অঞ্চলের সহিত মালদহের সীমান্ত রক্ষা করিবেন কিরপে? কাজেই 
পূর্ব্বো্লিখিত ঘমূনা, আত্রেরী, শিবনদী, বারানই, বড়ল এবং পদ্লা 
উত্তর বঙ্গের পূর্ধব সীমানা হওয়া সঙ্গত। এই সীমানার মধ্যে বরেন্্ভুক্তির 
কয়েকটা এতিহাসিক জনপদের কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকিয়! স্বাধীন 
জনসাধারণের তীর্ঘস্থানরাপে ভাবী কর্মীদের প্রেরণ! দিবে সন্দেহ নাই। 
প্রেমিডে্সী বিভাগ- মুর্শিলবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার নদ- 
নদীর কথা, শ্বাস্থ্যতত্ব ও শনগ্রসর জাতির অবস্থা! পূর্ধ্বেই বলিয়াছি। 
উত্তর বঙ্গের ত্রিস্রোতার স্তায় মধ্যবঙ্গের নদনদী পদ্মার জলেই পুষ্ট থাকিত, 
র্গপুত্রের গতি পশ্চিমাভিমূখী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা! বিগতযৌবনা, 
শাখা! প্রশাখাও কাজেই মৃত! । অপর কারণ পয্মার পাড় উ"চু হইয়া 
যাওয়ায় নদীর থাত মৃত্তিকায় মিয়া, গিয়া! জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়াছে। এই 
সকল ঘটনা দুই এক বছরে ঘটে নাই, শত শত বৎসরের মধ্যে কোন 
সংস্কার না হওয়ায় পলি জমিয়া কিন্বা চর পড়িয়া নদীর গতি বদ্লাইয়া 
গিয়াছে, ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সহজেই পলিপূর্ণ হইয়া মজিয়! গিয়াছে। 
মুর্শিদাবাদের নদনদী সবই মৃতকল্প। গৌবরা বলিয়া! একট! পুরাতন 
নদী রাণাঘাট লালগৌলা৷ রেল লাইনের পূর্বদিকে অনেকটা সমান্তরাল 
ভাবে পূর্ব দক্ষিণ বাহিনী হইয়া শৃটী নামক একটা ক্ুত্র নদীর সহিত 
মিলিত হইয়! নওয়াদা থানার সমীপবর্তী পাটকাবাড়ীর নিকটে জলঙ্গী 
নদীতে পড়িয়াছে। এই গোবর! নদীর উত্তর পাড়ে মুসলমান আধিক্য অত্যন্ত 
_ বেশী। গোবরাকে সীমান্ত ধরিয়া যুশিদাবাদ জেলার হিসাব নিম্ন 
তপণীলে বর্ণিত হইল। হিনুশ্রধান' অঞ্চলের মধ্যে সান্গিধ্য, নৈকটা ও 
নিরবচ্ছিন্নতার জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার কয়েকটা থানা ধরা হইয়াছে। 


আয়তন মুসলমান অমুসলমান 





কান্দী মহকুম! £৫$ বর্গ মাইল ১৪৭৯*৯ ২০৭৩৭০ 

জঙ্গীপুর মহকুমা ৪৩৪ ৪... ২৩৮৩৮৮১৭৩২৩৩ 
জিয়াগঞ্জ খান ২০ রি ২৬৮৫ ২৯৪৬২ 

মবগ্রাম থানা ১১৮ রি ২২৪২৯ ৩৪১৯২ 
বহরমপুর টাউন ও খান! ১২৬ রি ৪২৭৭৭ ৬৭১৯৭ 

বেলডালা ১৪৩ ন্‌ ৭৭৩০০ ৩৭৩৩৪ 
মওয়াদ| (হুটা নদীর নিম্াংশ) ৪৩». ১৬১৪৭ ১১৫৭৮ 
লালবাগ খানা (গোবরার নিমাংশ)* ১৮ » ১৪০০ ১০০৯০ 
ভগবান গোল! (গোবরার নিয়্াংশ)* ৩৯ ১ ২১৪৩২ ৪৯৪৩ 
লালগোল! (গোবরার নিয়াংশ) ৪২ ৮% ২৬৬৯৮ ৮৭২৩ 

১৩৭ ৬০৫৬৭৫ ২5৫5২ ৯ 


নদীয়া-গোবর! নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় জলজীতে পড়িয়া, 
ভৈরব নদ মুর্শিদাবাদের দমকল থানার' নিকটে জলঙ্গী নদীকে 





আড়াআড়ি ভেদ, করিয়া নদীয়। জেলাকে প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগে বিভত্ত 
করিয়া গিয়াছে। এই জেলায় ভৈরবের নিম়্াংশ হিন্ুগ্রধান 
এবং উত্তরাংশ মুসলমানপ্রধান। নিয়ে আয়তন ও লোকসংখ]| 
দেখান হইল। 


আয়তন মুসলমান অমুসলমান 
রাধাঘাট মহকুমা ৫৪১ ১১৯৯৫৬ ১৪৬১৮৪ 
সদর মহকুম! ৫৬২ ১৫৩২০৪  ১৮৭৭৭৯ 
তেহাট! থানা ১৭৫ ৫২৬৩৭ ৩৯৯২ 
সহর সমেত মেহেরপুর থান! ৭৯ ২২০০৯ ২৪০৯৯ 


( ভৈরবের নিয়াংশ )* 
করিমপুর ( ভৈরবের নিম্মাংশ )৯* 
কৃষ্ণগঞ্জ থান! 
ডামুর হুদা ( ভৈরবের নিম়াংশ )% 


৮২ ৩৯০০০ ১১৪৯ 
১৫০৭৫ 
৫৯ ১৭০০০ 


১৫৪৬ ৪১৮৮৭২ ৪৪৫৩৯ 


১৯৩২৫ 


১৭৫৯৬ 





যশোহর--মাথাভাঙ্গ! নদী নদীয়া! জেলায় কৃষ্গঞ্জ থানায় ভৈরব 
নদকে লম্বালদ্ি ভেদ করিয়। মাজদিয় ষ্টেশনের নিকটে যশোহর জেলায় 
প্রবেশ করিয়াছে, যশোহর জেলায় একই নদী কপোতাক্ষ নামে পরিচিত, 
মাইকেল মধুহ্দনের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে কপোতাঙ্ষও বগদেশ- ধন্য । 
যশোহর মুসলমানপ্রধান হওয়া সত্বেও এই অঞ্চলের সহিত অভয়- 
নগর, শালিখা, কালিয়া, নড়াইল এবং নবগঞ্সা নদী বিচ্ছি্প 
লোহাগড় থানার লোকসংখ্যা একত্র করিলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করে, ১৯৩১ সালে যশৌহর জেল! ক্ষয়িফুঃ ছিল, লোকসংখ্যা 
শতকর| ৩ ভাগ ত্রাস পাইয়াছিল, যশোহরের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া ও 
মহামারীর তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাওয়! সত্তেও ১৯৪১ সালেয় 
গণনায় লোকসংখ্যা ৯৪ ভাগ বাঁড়িয়। গিয়াছে, কাজেই লোকগণনায় 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, এই অঞ্চল পাশ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান 
২৪ পরগণার ও খুলনার নিকটবর্তী হওয়ায় এবং জাতীয় বঙ্গে 
রাজধানী কলিকাতা সন্িকটবর্তী হওয়ায় রাজনৈতিক কারণেও 
জাতীয়, বঙ্গে থাকা দরকার ; মুদলমানদের আপত্তি থাকিলে লোক 
বিনিময় প্রথায় উত্তর যশোহরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের এতদঞ্চলে 
আনয়ন করিলে সংহতি বৃদ্ধিরই সম্ভাবন]। 
আয়তন 


বনশ্রীম মহকুমা ৬৪৯ 
ঝিকরগাছা থান! ৭৯ 
( কপোতাক্ষ নদীর দক্ষিণাংশ ) 
কেশবপুর থানা 
অভয় নগর » 
নড়াইল * 
কালিয়া * 
শালিখা * 
লোহাগড় ধান! 
( নবগঙ্গার দক্ষিণাংশ ) 


মুনলমান 


১৬৬৫১৪ 
৩০৫৩২ 


অমুলসমান 
১০৩৫৬৮ 
১৩০১৪ 


১০৪ 
৯৫ 


৪৯৩২২ 
৩৯৫০৫ 


২৭৭৫৪ 
৩৯৭৪৩ 
৬২৫৯০ 

৬১৬৩৪ 
২২৪১০ 


১৪৮ 
১১৮ 
৮৮ 


সংখ্যা জানা নাই 


১২৭৭ 


৪৮৯৩ 
৬১৫৩৫ 
২৩৮৯৩ 








৩০৭৩৯৪ ৩৩৭২৩ 





« থানার/উপরে হিনদুই সংখ্যাগুর, ,কাজেই থানার বহিভাগে বিজি অংশে উপরের সংখ্যা হইতে মুসলমান রেশী হওয়ার সন্ভাবনা। 


শ্রীবণ_-১৩৫৪ ] 


হা কাকা 





ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ_-ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ, রাজৈর, 
কলকিনী ও মাদারীপুর থামার পশ্চিমাংশ (আঁড়িয়ল খাঁর পশ্চিমে) 
হিন্মপ্রধান অঞ্চল। ইহার সহিত বাখরগঞ্জের গৌঁড়নদী থানা, 
উজীরপুরধানা, বাবুগঞ্জ খানার অংশ বিশেষ, বরিশাল কোতোয়ালীর 
অংশবিশেষ, নলচিঠি সহর সহ নলচিঠি থানার অংশ বিশেষ, ম্বরূপকাি 
থানা, বানরিপাড়া থানা এবং নাজিরপুর থান। এই সকল জায়গার 
স্বাভাবিক পূর্ব্ব সীমানা! আঁড়িয়াল খাঁ, পাণুব, বিশখালী, কা, ধলেশ্বর 
নদী, সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের আয়তন ও সীমান! দেওয়া হইল। শান কার্য্যের 
সুবিধার জন্য ছুই জেলার বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সহিত যশোহর জেলার 
পূর্বাঞ্চলের অংশগুলি যোগ দিয়া দুইটা বিভিন্ন জেলা হইতে পারে। 
এই অঞ্চলের হিন্দুর সংখ্য। শতকরা ৫৭। 

















সব ক্ষ ও ভ্াতাক্র শীসাম্ত 








গ 


স্পা জানলা 


বঙ্গ দেশের লোকসংখ্যা, আয়তন, জাতীয় বঙ্গ *ও পাকিস্থানের 
হিসাব ও আলাদা তপশীলে দেখান হইল, জাতীয় বঙ্গের আয়তন 
ধাড়াইতেছে ৪৭৪৬ বর্গ মাইল ; ইহার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের হিসাব 
বাদ দিলে ধলাড়ায় ৩৯৭৩৯ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গের মাত্র ৫৪.৮৫ 
ভাগ তৃখণ্ড জাতীয় বঙ্গে পড়ে। ইহার ভিতর চীষযোগ্য জমির 
পরিমাণ ৩০*** বর্গ মাইলেরও কম। বর্তমান হিন্দুর অধিকৃত সম্পত্তির 
অপেক্ষা! এই পরিমাণ অনেক কম। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, খুলনা, 
বাকুড়া ও মেদিনীপুরের লঘু বসতি ও পাহাড় পর্বত অরপাসমূল অনুর্ববর 
স্থান বিবেচনায় হিন্দুবঙ্গের এই পরিকল্পনা আপোষ ও শাস্তির পত্সিচায়ক। 
ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় এক পক্ষের দাবী সহজ না হইলে 
আপোষমূলক মনোভাবের প্রকাশ হৃদয় শ্পর্শ করে না। পরিকল্পনা 








গোপালগঞ্জ ৬৭২ বর্গমাইল. ২৬৮২৩৩  ৩৪৮৭৭৯  অন্ধুযারী বিচ্ছিন্ন বঙ্গে হিন্দুর বাস হইবে ৬৯*৩% এবং মুসলমান থাকিবে 
রাজৈর থানা ৮৭ ৮ ৫৭৭৩৮ ৬০৪৫৯ ৩০*৭%। পাঁকিস্থানে মুসলমানের বাস হইবে +৩% এবং অমুমলমান 
মাদারীপুর ও কলকিনী। থাকিবে শতকর| ২৭ নিয়ে তপশীলে বিশদ বিবরণ দেওয়া! হইল ।% 
আড়িয়ল খাঁর নিম্মাংশ ) সংখ্যা ঠিক হদিশ জানা নেই রা 7০ সি ৭ ৯ 
রর বাখরগঞ্জ ৭৯০ ৫৬৫৭৯৫৭৭৫৬৩ * পরব প্রেদে যাওয়ার পরে কলিকাতা পৌরসভার মেয়র কর্তৃক 
_.. অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় বঙ্গের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা 
হি ৮৮৬৫৫০ ৯৮৬৮১ অনেকটা অনুরূপ । 
মুসলমান অমুসলমান আয়তন 
অথণ্ড বাংলা ৩৩০ ০৫৪ ৩৪ ২৭৩*১০৯১ ৭৭৪৪২ 
ওরা জুনের ঘোষণা প্রেসিডেন্সী বিভীগ . ২১৭৩৫২ ১৩২২২ এ 
অনুযায়ী নববঙ্গ বর্দমান বিভাগ ১৪২৯৫০০ ৮7৫৭৮৬৯ ১৪১৩৫ 
রাজনাহী বিভাগ ২৬৯৫৮৫ ১৪৫৮৭৫৭ $২৪২ 
পার্বত্য চট্টগ্রাম ৭২৭০ ২৩৯৭৬১ ৫০০৭ 
রি টিন রি্রনদ মহত 
বাউগ্ডারী নদীয়া জেলা হইতে 8১৮71২ 58 2৪ 
কমিশনের 
নিকটে উত্থাপিত 
পরিকল্পনা মুখিদাবাদ জেলা হইতে ৬৫৬৭৫ ৬৫০২৯ ১৪৩৭ 
যশোহর হইতে ত০৭৩৯৪ ৩৩০৭২৩ ১২৭৭ 
রাজসাহী হইতে ৩৪২৮৬ ১৭৭৩৫৬ ১১৪৪ 
দিনাজপুর হইতে ৮০৬৫৪৮ ৮৮৬৯৪৬ ৩৪৭২ 
ংপুর হইতে ১৮২২৪১ ১৮০৫৬৩ ২ 
বরিশাল হইতে. ৫৯+০১৯ শি 
ফরিদপুর হইতে ত৩২৫৯৭১ ৪০৯২৩৮ প৫৯ 
মালদহ হইতে ৬৯৯৯৪৫ 82 মঠ 
টিউন ৪১৪৫৪৮১ ১২৮৬১ 
প্রস্তাবিত নববঙ্ টিয়ার ১৮০৭৪১২৪ 8৪৭৪৬ ৩০৭০৫ ৬৯০৩% 
প্ন্তাবিত পাকিস্থান ২৪৯৮৯২১৬ ৯২২৬৯৭১ ৩১৮৭৬ ৭৩৭৯০ ২৭*০% 





নাগাল হিভাগেক্র সিজাজ্ত-_ বিপক্ষের ২১ জন সদশ্ই মুসলেম লীগ দলতুক্ত। ' পূর্ধববজের 
গত ২শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ঈদস্তাগণ বাঙ্গালা সদস্তগণ মিলিত হইয়া বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য গ্রহণ 
দেশকে দুই ভাগে তাঁগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কব্ন_পক্ষে ১০৬ জন ও বিপক্ষে ৩৫ জন সদশ্য ভোট 
পশ্চিম বঙ্গের সদন্তগণ মিলিত হইয়া বালা বিভাগের দেন-পক্ষের ১০৬ জনের মধ্যে ১০০ মুসলেম লীগ) ৫ জন 
টি ৭, তপশীলী ও ১জন ভারতীয় খুষ্টান। বিপক্ষের 
ৃ ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জন কংগ্রেস দলের ও ১ জন 
কম্যনিষ্ট। পক্ষের ৫ জন তপণীলী সমস্ত ছিলেন__ 
(১) দ্বারিকাঁনাথ বঝারোরী মন্ত্রী (২) নগেম্দ্রনাথ 
রায় মন্ত্রী (৩) ভোলানাথ বিশ্বাস পার্লামেপ্টার 
সেক্রেটারী (৪) হাঁরাণচন্দ্র বর্ণ পা্ল।মেন্টক্ী 
(৫) গয়ানাথ বিশ্বাস মৈমনসিংহ। উভয় দল 
মিলিত হইয়! সভা করিলে বর্তমান গণপরিষদে 
যোগদানের পক্ষে ৯* জনও বিপক্ষে ১২৬ জন 
সদশ্য ভোট দেন_৩ জন কম্যুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ 
ছিলেন। 
হল্লিীল্ে জহুল্রক্পালন ও গাজী 
গত ২১শে জুন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু ভোরে মোটরযোগে দিল্লী হইতে 
বাছির হইয়া হরিদ্বার গিয়াছিলেন ও রাত্রি ৯টায় 
উভয়ে মোটরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
উত্তর পশ্চিম সীমাত্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের 
দাঙ্গা ভয়ে ভীত ৩৫ হাজার লোক হরিছারে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজি সকলকে 
পণ্ডুবলের নিকট নতি শ্বীকাঁর না করিয়া সাহসের 
উপর নির্ভর করিয়া স্ব ত্ব গৃছে ফিরিয়া যাইতে 
ডক্টর শরীপ্রফুল্লচ্্র ঘোষ ফটো- গ্রাতারক দাস উপদেশ দিয়াছেন। 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন- প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ জন ও বিপক্ষে ম্মুভন্ন ভ্ঞাল্লভ্ড শাসন্ম আইন্ন_- 
২১ জন সদস্ত ভোট দেন। পক্ষে ৫৮ জনের মধ্যে ৪৯ জন  বিলাতের মঞ্ত্রিভা যে নৃতন ভারত শাঁদন আইন রচনা! 
কংগ্রেস দলের, ৪ জন এংলো ইত্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় করেন, সে বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত জাঁনিবার 
ুষ্টান, ২ জন কম্যুনিষ্ট ও ১ জন শ্বৃতগ্্ দলতৃক্ত ছিলেন।, অন্ত উক্ত বিল ১লা জুলাই বড়লাটের নিকট প্রেরিত 


১৫৮ 





শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


শপাপপাস্পিশািপাসিসাসিপাসিস সি 
হইয়াছিল। বড়লাট তাহা! ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেখিতে 
দেন। ওরা জুলাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার পেটেল, 
ডাঃ রাজেন্্র্রসাদ, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার এন, 
গোপালম্বামী আরেজার, মিঃ কে-এম-মুন্দী ও সার বি-এন- 
রাও বড়লাঁটের সহিত মিলিত হইয়া আইনের সংশোধন 
সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচন! করিয়াছেন । মিঃ জিল্না ও মিঃ 
লিয়াকৎ আলি খাঁও শ্বতন্তরভীবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া! তাহাদের অভিমত জানাইয়াছেন। ৪ ছুলাই 
এ আইনের খসড়া বিলাতের কমন্স মহাঁসভাঁয় উপস্থিত 
করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। 
স্ম্চিস শাজ্গলাস্ত নুতন সক্তিসভ- 
গভর্ণর কর্তৃক আহত হইয়া ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ 
পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে ১১জন সদশ্ত লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা 


সামজিকশ 


সপ সক সস সত সপ সপ বাতা আপা থা 


১১৫২ 





্তামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রী হইতে অসম্মত্ত হওয়ায় তাহার স্থানে 
কুমার প্রীবিমপচন্ত্র সিংহ নিধুক্ত হইয়াছেন! নিক্গে 
ঈজনের নাম ও কে কোন বিভাগে কাজ করিবেন, তাহা 
দেওয়৷ হইল__(১) ভাঃ প্রফুল্চন্্র ঘোষ প্রধান মন্ত্রী__ 
স্বরাষ্ট্র ও আবগায়ী (২) ভাঁঃ বিধানচন্ত্র রায় (তাহার 
অন্পস্থিতিতে শ্রীযৃত যাদবেন্্রনাথ পাঁজা ) অর্থ, স্বাস্থ্য ও 
স্থানীয় স্থায়ত্বশাসন (৩) প্রীনিকুপ্ণবিহারী মাইতি-_শিক্ষা 
সেচ ও জল সরবরাহ (৪) ডাঃ সথরেশচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায়-_ 
বাণিজা, শিল্প ও শ্রম (৫) রাধানাথ দাস-বেসামরিক 
সরবরাহ (৬) শ্রীমোহিনীমোহন বশ্ম্ণ_বিচার ও ব্যবস্থা 
(*) শ্রীহ্মচন্ত্র ন্কর-_কৃষি। বন ও মশ্তের চাষ 


(৮) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়-__রাঁজন্ব ও জেল (৯) প্ীকমল- 
কৃষ্ণ রায়__সমবায়, সাহাধ্যকাঁ্য ও পূর্ত। 






বার বত বাঙ্গালার পুরাতন 
যৌগে ১৫ই আগ পর্য্্ত বদ 
করিবেন। ১১জনের ডাকার বিধান রা বর্তমা 
আমেরিকায় আছেন/[ তিনি শীঘই দেশে ফিরিয়া 

গ্রহণ করিবেন। দ্ীঃ ঘোষ প্রথমে ডাঃ স্তামাগ্র 


সুগোপাধ্যায়কে অন 


কভার গ্রহণের পর (বাম হইতে দক্ষিণে)_শ্ীধুক্ত কমলকৃষণ রায়, রীযুক্ত হেমচন্র লক, ্রীবক্ত নিকুপ্নবিহারী মাইতি, 
"ডাঃ রেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযুক্ত ন্বাধানাখ দাস, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্গ এবং 
ৃ রঘু্ত বাদবেনরাথ পা 


ফটো-_ প্রতারক দাস 
শ্েম্পনন নিম 

বাঙ্গাল! বিভাগ ও সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয়ের 
অন্ত নদীয়া, মুপিদাবাদ ও শোহরের অধিবাসীরা গত ২২শে 
জুন রাঁণাঘাটে সকলে সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া- 


, ছিলেন। নদীয়ার (লা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নসিরুদ্ধীন ও 
মন্ত্রী স্থির করিয়াছিলেন-_ : রাখীযাটের যহকুষ! হাকিম দঃ ইয়াকুব আলি খ| ্িগনেন 


১৬৬ 


পূর্ব দিন এক আদেশ জারি 
বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বল! বাহুল্য-_হিন্দুগণই সক্মিলন 
আহ্বান করিয়াঁছিলেন। 
শ্্রীষুক্ত কা'লীপদ সুখ্োশান্যান্_ 

পূর্ব কলিকাতা সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে 
নির্বাচিত বঙীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক 
জ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ পদত্যাগ করায় তীহার স্থানে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ 
মুখোপাধ্যায় প্রায় বিনা বাধায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষণ্ধের সস্ত 
নির্বাচিত হইয়াছেন। কালীপদবাবু দীর্ঘকাল নিষ্ঠার 
সহিত কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন। 





নার ভ্াব্সনুশ্শ্ধ 
করিয়! সম্মিলনের অধিবেশন মিঃ পিয়াকৎ আলি খ| ও সর্দার আবদার রব নিস্তার উক্ত 





[৩৬৫শ বর্ব-_১ম খত-_২য় সংখ্যা 





ন্ 





কমিটার সদস্য হইয়াছেন। 


স্ু-সাওগান্ছেল্ল নেভা 

নব গঠিত হিনুপ্রধান পূর্ব পাঞ্ধাব গ্রদেশে ডা: গোপী- 
টাদ ভার্গব অমুসলমান দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। 
সীম নির্ভাল্রল করুম্সিডীব্ল অভ্ভা্পভ্ডি_ 

বিলাঁতের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সার সিরিল র্যাঁডক্লিফ. 
ভারতের সীমা নির্ধারণ কমিটার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তিনি পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা উভয় স্থানেই সীম! নির্ধারণ 
কমিটাতে নেতৃত্ব করিবেন। | 





_ নেতাজীর অগ্রজ ীধষ্ক মতীশচন্ত্র বসুর বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ভোটদান 
ফটো-্ীপায়া সেন 

এ-এজন-এ দক্সহিওভ- 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খা! বাহাছুর ফরিদ আহমদ 
চৌধুরী ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করার অভিযোগে 
আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনাঁলের বিচারে ৩ বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 
টাকা না দিলে আরও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে 
হইবে। তাহার ম্যানেজার আবুল গণিও ৬ মাস সশ্রম 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। 


ভ্ঞার্পভ হিভাগেল কাম্থ্যাল্রজ্ঞ-- 

গত ১২ই ছুন হুইতে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড মউট- 
ব্যাটেনের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কমিটার কাজ আরম্ত 
হুইয়াছে। সর্ঘার বসভভাই প্যাটেল, ডক্টর স্বাজেন্রদাদ, 


প্রতিনিধিদের সভ|য় বঙ্গবিভাগ ভোটের ফলাফল ঘোষণ| 
ফটো-_শ্রীপাননা সেন 
মিলন চেষ্টা 
ভারতে নৃতন রাজনীতিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় নিখিল 


ভারত ব্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একর মিলিত হইবে-_-উভয় 
প্রতিষ্ঠানই শ্রমিকদের কল্যাণ চেষ্টায় ঝিযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক 
দলের নেতারাও নিজেদের দল ভািয়া দিয়া কংগ্রেপে 
সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিবেন। প্রীমনতী অরুণা' আসফ 
আনি ও ্রীযুত জয়প্রকাশনারার়ণ উত্ত 'দণের প্রধান কর্মা। 


সশ্িম লাগান ও গপ-পান্লিআদত ... 
পশ্চিম পাঁঞজাব হইতে পাকিস্থান গা নিয়লিখিত 

১৪ জন সন্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন+(১) মিঃ এম-এ- 

জিলা) (২) মিঃ আব্ছর রব নিস্তাও, (৩) রাজা গজনফর 


আলি (৪) দামদোতের থা ই খান () মালিক 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


াসজিকী 


১৬৮ 





ফিরোজ থা মুন (৬) মিয়া মমতাঁজ দৌলতানা (৭) মিয়া 
ইফতিকার উদ্দীন (৮) বেগম সাহ নওয়াজ (৯) সর্দার 
সৌকত হায়াৎ খান (১০) চৌধুরী নাজির মহম্মদ খাঁন 
(১১) শেখ কেরাম আলি (১২) ডাঃ ওমর ভাঁয়াৎ খাঁ 
১২জনই মুসপমান। শিখদল হইতে নিয়লিখিত জন 
নির্বাচিত হইয়াছেন--(১) সর্দীর উজ্জল পিং (২) জ্ঞানী 
কর্তার সিং। 


সীক্ষিস্থান্ন সথখ্যালছ্ুদেন্ল অম্হ্যা 

সিন্ধু গ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার নভাপতি ডাঃ চৈত্রাঁম 
গিদোয়ানির উদ্চোগে শীঘ্বই দিল্লীতে পাকিস্থান অঞ্চলের 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সভায় তাহাদের দাবী" 
সমূহ স্থির কর হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটা ও 
গ্রা্দেশিক কংগ্রেদ কমিটার সদস্তগণ এবং পাকিস্থান হইতে 
নির্বাচিত গণ-পরিষদের কংগ্রেলী সদন্তগণ সম্মেলনে 





বঙ্গ বিভাগ দিবসে ব্যবস্থা-পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথে উত্হক জনত! 


স্নুর্্ব পাওগীল গভির 


পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে নিয়লিখিত ১২জন মাদন্ত 
গণ-পরিধদের সন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন_(১) সর্দার 
বলদেব সিং (২) সর্দার গুরুমুখ পিং মুসাঁফর (কংগ্রেস) 
(৩) বকমী সার টেকচাদ (কংগ্রেস) (৪) দেওয়ান 
চমনলাল (কংগ্রেদ) (৫) চৌধুরী রণবীর সিং (কংগ্রেস) 
(৬) পণ্ডিত ঠাকুরদাঁস ভার্গব (কংগ্রেস) (৭) অধ্যাপক 
যশৌবস্ত রাঁও (কংগ্রেস) (৮) মিঃ বিক্রমলাল সোহনী 
(কংগ্রেস) (৯) মহবুব এলাহি (লীগ) (১) মহম্মদ আঞম 
(লীগ) (১১) সুফী আবদুল হাসি খা (লীগ) (১২) মৌলনা 
ঘাউিদ গজনতী (লীগ)। 


৯৬. 


ফটো ্রীপান্সা।সেন 
যোগদান করিয়! নৃতন ভিত্তিতে কংগ্রেণের কার্য করিবার 
জন্থ নূতন নীতি নির্ধীরণ করিবেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার 
ডন্ত সকল উপাঁয়ের কথাই সন্মেমনে আলোচন! হইবে । 


ভ্াাল্লভীক্স £সন্যব্বাহিনীল্র ভল্বিহ্তৎ__ 


দিল্লীতে বড়লাটের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ 
কাউন্সিলের সভায় সৈগ্ৃবাহিনীর পুনর্গঠনের কথা 
আলোচিত হইতেছে । সভায় কংগ্রেন পক্ষে সর্দার 
পেটেল ও ভা: রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ, মুললেম লীগ পক্ষে মিঃ 
জিন্না ও মিঃ পিয়াকৎ আলি ছাড়াও দেশরক্ষা সচিব সর্দার 
বলদেব পিং, প্রধান দেনাপতি লর্ড অচিনলেক ও উড়িস্কার 
গভর্ণর সার চ্ডমাল জরিবেদী উপস্থিত খাঁকিত্তেছেন। লা 


৯৬৯ 


ভাষা পা 


ভ্াান্পভন্মঞ্য 


[ ৩৫শ বর্ষ--১ম খত-_২য় সংখ্যা 





চওুলাল গত যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা! বিভাগের সেক্রেটারী 
ছিলেন এবং ভারতীয় পৈশ্ঘদলের £কারধয সম্বন্ধে তাঁহাকে 
বিশেষজ্ঞ বলা! যায়। ১৫ই আগষ্ট হইতে যাহাতে ভারতীয় 
ইউনিয়ন ও পাকিস্থান পৃথক সৈন্ঠদল রাখিতে পারে, 
কমিটী তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। 





বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রাক্কালে লীগ দদস্তদের মধ্যে মিঃ সুরাবদদী 


ভাগ শ্রীল্রেত্্রনাথ প্র ৃ 

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বন্থ সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের 
সাহায্য ও পুনসংস্থাপন সমিতি কর্তৃক রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব- 
স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সদ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি 
কলিকাতা, লগ্ডন ও ক্যাথি'জে শিক্ষালাভের পর যুদ্ধের 
সময় ইরা, ইরাঁক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও ইটালীতে 
কাঁজ করিয়াছিলেন। 
পশ্চিম আজ্গাকপ। ও গণ-সপল্িষআদত 

গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে নিয়লিখিত 
ব্যজিগণ গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন_- 
কাগ্রেস হইতে ১৫জন--(১) গ্রুল্ন্্র সেন (২) অরুণচন্্র 
গুহ (৩) মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (৪) পণ্ডিত লক্ষীকাস্ত 
ৈতর (৫) স্তীশচন্ত সামন্ত (৬) বসস্তকুমার দাস (৭) সুরেশ- 


চক্র মভুমদার (৮) শ্রীমতী রেণুকা রায় (৯) উপেন্দরনাথ 
বর্মণ (১৯) দেবীপ্রসাদ খৈতান (১১) ডাঃ হরেন 
মুখোপাধ্যায় (১২) সুরেন্্রমোহন ঘোষ (১৩) মুকুন্দবিহাঁরী 
মল্লিক (১৪) ঈশ্বরসিং গুরুং (১৫) মিঃ আর-ই*প্লাটেন। 
লীগ হইতে নিম্নলিখিত ৪জন নির্বাচিত হইয়াছেন-_ 


ফটো প্রীপান্ন। সেন 
(১) রাখিব আদান (২) জঙিমুদ্দীন আহমদ (৩) নাঁজিমুদ্রীন 
আমেদ (৪) আবদুল হামিদ। 
স্শ্চিম শীগওগান্েে নেভুত্র_ 

মুসলমান প্রধান নবগঠিত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে ৫৭জন 
মুনলেম লীগ সাদস্তের মধ্যে ৫৩জনের সম্মতিক্রমে মালিক 
ফিরোজ খা হুনকে লীগদলের নেতা নির্বাচিত করা 
হইয়াছে। পাঞ্জাব মুসলেম লীগের সভাপতি মামদোতের 
খা এ নির্বাচনে বিরোধিত| করিয়াছেন। 
ন্িিত্খিজপ ভাল্ভ শ্ুথত্রেল কুম্সিউী- 

১৫ই জুন নয়াদিললীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কম্টীর 
সতায় বড়লাটের ৩র! জুনের গ্রন্তাব গৃহীত হইয়াছে। মোট 
২১৮ জন সন্ত উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ৩২ জন কোন পক্ষে 
ভোট দেন নাই। গ্রহণেয় পক্ষে ১৫৭ ও বিপক্ষে ২৯ জস 


শ্রাবণ-_১৬৫৪ ] সামক্সিকন ১৬৩ 








সন্ত ভোট দিয়াছেন। ১৪ই জুন গা্ধীতি শ্বয়ং নিখিল যছুনাঁথ সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভারসিটা 
ভারত কংগ্রেস কমিটার সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব ইনিষিটিউট হলে এক সভায় আচাধ্য ফ্লায়ের এবং দহাবোহী 
গ্রহণের পক্ষে ব্তৃতা করিয়াছিলেন। টা 


সাশ্বান্রশ-ভত্তেন্স শাসন শ্যবহ্থা 


১৪ই জুলাই হইতে দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে 
পক্ষকালব্যাপী অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ভারতের নূতন 
সাধারণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রস্তত করা হইবে। সেজন্ত 
গণ-পরিষদের ৰিভিন্ন সাব কমিটাগুলির কাঁজ শীগ্র শেষ করা! 
হইতেছে। বৃটেন ১৫ই আগষ্ট উপনিবেশিক স্বায়তশাসন 
ব্যবস্থা ঘোষণা করার পূর্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
ভারতের শীসন ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবেন। 


ছেম্পজহ্ কাশি ও জাা্খ্য লী 


গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য 
্রফুকলচন্তর রাঁয় উত্য় মনীষীর মৃত্াতিথি সাড়ম্বরে পালিত 





নিমতলা শশান ঘাটে আচার প্রফণ্চ্্ ায়ের তৃতীয় মৃত্য ধি্ী উৎমব 
ফটে|--জে-কে-সান্যাল 


সভায় দেশবন্ধু দাশের জীবনকথ| আলোচিত হইয়াছিল। 


শীস্মুক্তা িভ্লক্ষী স্পঘিওভ-- 

্রীযুক্তা বিজয়লঙ্্ী পত্ডিতকে রুমিয়ার সোভিয়েট 
কতরা্টের রাষট্রূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্রাট এই 
নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ 
আমফ আলি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
ভারতবাঁনীক সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। 
| 1 ॥ ্বাস্গলা বিভাগ আলম 

5 . ২৬শে জুন হইতে বাক্গালাকে ছুই ভাগে ভাগ করার 
. নিমতলা শরশান ঘাটে আচাষ প্রহু্করের উদ্দেশে নাগরিকদের. কাজ আরম্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রযুক্ত 

র্ধা নিবেদন ফটো-_জে-কে-সান্যাল. নলিনীরঞরন সরকার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্ত্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

হইয়াছিল। সকালে কেওড়ীতলা! শ্শানঘাটে শ্রীযুক্ত এবং লীগের পক্ষ হইতে মিঃ এচ-এস সুরাবর্দী ও খাজা 
ছুরেশচন্্র.মন্ুমদারের সভাপতিত্বে দেশবন্ধ দাশের ও নাজিমুদরীন গতর্রকে ,এ বিষয়ে সাহাষ্য করিতেছেন। 
নিমতলা শশানঘাটে শ্রীযুক্ত ফীন্দরনাথ মুখোপাধ্যায়ের তাহাদের ৫ জনকে ' কাজে সাহাধ্য করিবার জন 
সভাপতিত্বে আচার্য্য রায়ের -শ্বতিসত হয় । বিকালে নার ছুই ভবন “আই-সি-এস”কেও পরাদর্শদাতা হিসাবে 





সোসাইটি হলে প্রীঘুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে একটি: 


১৬৪ 





সান তন্যঞ্ 


[৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্--২য় সংখা 





গ্রহণ করা হইয়াছে_মি: এস-এন রায় সি-আই-ই ও ল্রাল্পীলা। নিভাগেল্স হ্ুলেল অবস্থা 


মিঃ এনন্এম থা । 
গণ-পক্রিম্মদ ও দেশীল্স ল্লাভক্য-_ 


দিল্লীতে ২৬শে জুন এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যেঃ 
ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূছে মোট ৯ কোটি ৩* লক্ষ লোক 
বাঁস করে। তন্মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বর্তমান 
গধ-পরিষদে তাহাদের গ্রতিনিধি পাঠাইয়া ভীরতের নৃতন 
যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। 





আইন দভার মহিল। নদস্তগণ:"( বাম হইতে ) জ্ীমতী বীণ। দাস, 
মিসেদ্‌ নেলী:সেনগুপ্তা, মিসেস্‌ হাসানার। বেগম, শ্রীঘৃক্তা 
আশালতা মেন ও আনওয়ারা থাতুন ফটো-শ্রীপান্না মেন 


সীমাম্্রনেশ্শে লুভন্ন গমভপল্- 

লেপ্টেনান্ট জেনারেল সার রবার্ট লকহার্ট গত ২৬শে 
জুন উত্তয় পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নৃতন গতর্ণরের কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী গভর্ণর সার ওলীফ কেরো 
২ মাসের ছুট লইয়া কাঁশীরে গিয়াছেন। সীমান্তের 
অবস্থা এখন ছুর্য্যোগপূর্ণ। সীমান্ত গান্ধী দেশবাসীকে 
গণভোটে যৌগদান করিতে নিষেধ করায় তথায় এক দারুণ 
সমন্তা উপস্থিত হইয়াছে। শীমান্তবাসা ভাতীয়তাবাদীরা 
“হিদদুস্থান ও পাকিস্থান, সমস্যায় ভোট দান করিবে না-_ 
পাঠানীস্থান ও পাকিস্থান” সমস্তা উপস্থিত কর! হইলে 
তোট দ্রিবে। এ বিষয়ে গত ২৬শে জুন বড়লাটের সহিত 
মহাত্মা গান্ধীর আলোচন! হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্তার 
কোন সমাযান হইল না 


২৫শে জুন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী 
গভর্ণমেন্টের প্রত্যেক বিভাগ ও জেল! কর্তৃপক্ষের নিকট 
এক ইন্তাহার পাঠাইয়৷ জানাইয়াছেন_তীহাদের বর্তমানে 
কেবল প্রাত্যহিক শাঁনসংক্রান্ত কাধ্য চালাঁইতে হইবে। 
কোঁন নূতন ধরণের কাঁধ্য প্রাত্যহিক ব্যাপার” বলিয়া গণ্য 
হইবে নাঁ। বাঙ্গালার দুইটি ভবিষৎ গভর্ণমেণ্টের যাহাতে 
কোন অন্তুবিধ না হয়। সেজস্ক এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 





কলিকাতার পৌর সভায় সান ফ্রান্সিসকৌর মেয়রের ভাঁষণ- পারে 
কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্ রায়চৌধুরী ফটো গ্রীতারক দাস 


সপল্রল্লোক্ষে ভভানেতক্র-াথ ৩৪৩৪ 


অবদরপ্রীপ্ত আই-সি-এস জানেন্ত্রনাথ ুপ সি-আই-ই 
১৪ই জুন শনিবার সকালে কলিকাতা! গার্ডেনরীচে ৭৮ বৎমর 
বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৪ সালে 
আই-সি-এস হইয়া কলিকাতায় ১ বৎসর কাঁজ করিয়া- 
ছিলেন। রঙ্গপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া তথায় তিনি 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি স্পণ্ডিত ও হুলেখক 
ছিলেন। 


__ 


শ্রাবণ---১৩৫৪ ] 





আজাল্দক ভস- 
. ৩গশে জুন যে সপ্তাহ আরপ্ত হইয়াছে সেই সপ্তাহ হইতে 
গভর্ণমেন্ট রেশন অঞ্চলে খাগ্যবরাদদ কমাইয়| দিয়াছেন 
পূর্বের সপ্তাহে সাধারণ লৌক ২ সের ১* ছটাক খাদ্য 
পাইত-_এখন সে স্থানে ২ সের ৩ ছটাঁক খাগ্ পাইবে। 
কিন্ত বর্তমান ব্যবস্থাতেই লোকের উদর পূর্ণ হয় না 
ভবিষ্যতে কি হইবে? 
হুক্িনক্কীভাল্ দত্ত 

গত ২৫শে মাঁচ্চি কলিকাতায় যে দাজাহাঙ্গামা আরম্ভ 
হইয়াছে, তাহা! এখনও বন্ধ হয় নাই। জুন মাসের প্রথমে 
কয়েকদিন হাঙ্গামা কম ছিল বটে, কিন্ত গত ২১শে জুন 
হইতে হাঁজামা ভীষণভাবে 
বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার 
শ্ষে কোথায় কে জানে? 
লীগ ও গস" 

পল্লি 

লীগ কর্তৃপক্ষ নৃতন পাঁকি- 
স্থান গণ-পরিষদের জন্য 
পূর্ববঙ্গ হইতে নিয্ললিখিত 
২৯ জন সদস্ত নির্বাচিত 
করিয়াছেন-_-(১) আঁকুল্লা 
আল মাযুদ্র (২) এ-এম-এ 
হামিদ (৩) আবুল কাঁপসিমর্খী 
(৪) এ”কে ফজলল হক (৫) 
ইব্রাহিম খাঁ (৬) ফজলর 
রহমন (৭) গিয়ান্দ্দীন পাঠান (৮) এচ-এস স্থরাব্দী 
(৯) হামিদ-উল হুক চৌধুরী (১০) ডাক্তার ইন্তিয়াক 
হোসেন কোরেণী (১১) এম-এ-এচ ইস্পাহানি (১২) 
লিয়াকৎ আলি খী (১৩) ডাঃ মামুদ হোসেন (১৪) মৌলানা 
_আবদুল্লা বাকী (১৫) খাজা নাভিমুদ্দীন (১৬) সিরাজুল 
ইসলাম (১৭) মৌলানা সারীর আমে ওসমানী (১৮) খাজা 
সাহাবুদ্দীন (১৯) বেগম এক্রামুল্লা (২*) তামিজুদ্দীন খী 
(২১) মফিজুদীন আমেদ (২১) মুরুল আমিন (২৩) মৌলানা 
মহম্মদ আক্রাম খা (২৪) হবিবুল্লা বাহার (২৫) মহম্মদ আঁলি 
(২৬) ডাঃ এ-এম মালেক (২৭) স্বর আমেদ (২৮) 
আজিুদীন আমেদ (২৯) ফরহত রেজা চৌধুরী । 


সাসক্িকণী 


হক ২০ কুকিজ ০ 


১৬ 





ম্ুভুন্ন শ্রদেষ্প গলীল- 

ুক্তপ্রদেশের মীরাঁট বিভাগ, আগ্র। বিভাগের আগ্রা, 
মথুরা৷ ও এটা জেলা, রোছিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌর, 
মোরাদাবাঁদ ও বাঁদাউল জেলা এবং গাঁরোয়াল জেলাকে উক্ত 
প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন আন্বাল! ও 
জলন্ধর বিভাগের ১২টি জেলার সহিত একত্র করিয়! একটি 
নূতন প্রদেশ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। উহাই এখন 
সীমান্তপ্রদেশ রূপে গণ্য হইবে। 
হাঁচ্তাক্শ। লিভাগ্গে শ্পিক্কান্ল অবন্ছাঁ- 

এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের অধীনে মোট প্রায় 
২৩০* উচ্চ ইংরাজি বিষ্যালয় ও ১১৬টি কলেজ ছিল। 


রে পিয়ার 





জা পিক নত? 


রাইটার বিলডিংএর ক্যাবিনেট রুমে ডঙ্টর প্রফুরচন্্ ঘোষ ও মিঃ মহম্মদ আলি ফটো গ্রীতারক দাস 


বাঙ্গালা বিভাগের ফলে ১২০০ বিদ্যালয় পাকিস্থানে ও 
৩০০ বিগ্যালয় আসাম প্রদেশে যাইবে। বাঁকী ৮ শত 
বিষ্যালয় বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের অধীন থাকিবে। 
৩৪টি কলেজ পাকিস্থানে ও ২৩টি আঁসামে যাইবে এবং 
বাকী ৫৯টি কলেজ পশ্চিম বঙ্গে থাকিবে। এ বৎসর' 
৬০ হাজারেরও অধিক ছাত্র ম্যাীক পরীক্ষ। দিয়াঁছে__ 
আগামী বৎসর ৩০।৩৫ হাজারের বেশী ম্যাট্রাক পরীক্ষার্থী 
ছাত্র পাওয়া যাইবে না। 
ুনিনকাভান্স পাইক্রালী ভকল্লিমামা 

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পথ্যস্ত কলিকাতায় যে 
সকল সাম্প্রদায়িক হাজাম| হইয়াছে, তাঁহার অন্ত কলিকাভার 


০০০ 


স্ডান্সব্ডজ্স্থ 


নি 


[৬শবর্ব-_১ম খও--২য় সংখ্যা 





পুলিস কমিশনার নিম্নলিখিত ৭টি থানার অধিবাসীদের 
উপর মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী 
জরিমান! ধার্য্য করিয়াছেন_-আমহা্ই ঘ্বী ৬২ হাজার, 


বড়বাজার ৩৮ হাজার, জোড়াাকে। ২৩ হাঁজার ৫ শত, ' 


বড়তল! ১* হাঁজার, তালতলা ৮ হাজার, মুটিপাড়া ৫ হাজার 
ও হেয়ার স্্রীট ৫ হাজার । 


ল্সিজ্কু ও শপ 


গত ২৬শে জুন সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে 
৩৩-২* ভোটে সদস্যগণ পাকিস্থান গণপরিধদে যোগদান 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেসী সদস্যরা 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন) ২ জন জাতীয়তাবাদী 





বঙ্গভঙ্গ সম্পকিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন অভিমুখে লীগ স্তবৃদ্দ. ফটো-_শ্রীতারক দাস 


মুসলমান সদন্ত নিরপেক্ষ থাকেন। ৩ জন ইউরোপীয় 
সদন্ড ভোটে যোগদান করিতে পারেন নাই। 


প্পাঞগ্গাল ব্িভ্ঞাঙ্গ_ 


২৩শে ভুন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্তগণ একযোগে 
মিলিত হইয়! স্থির করেন যে তীহারা বর্তমান গণপরিষদে 
যোগান করিবেন নাঁ_পক্ষে ৯১ ও বিপক্ষে ৭৭ জন ভোট 
দেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সদস্যগণ শ্বত্ঈভাবে মিলিত হইয়া 
স্থির করেন যে পাঞ্জাব প্রদেশ ছুই ভাগে ভাগ করা হইবে 
- প্রস্তাবের পক্ষে ৫* ও বিপক্ষে ২২ জন ভোট দেন। 


পশ্চিম পাঞ্জাবের সদন্তগণ পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া 
পাঞ্জাব বিভাগের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন- পক্ষে ৬৯ জন 
ও বিপক্ষে ২৭ জন তোট দেন। ২ জন ভারতীয় খৃষ্টান ও 
১জন এলো! ইত্ডিয়ান সদস্ত লীগের পক্ষে ভোট দেন। 
৮৮ জন মুসলমানের মধ্যে ৮* জন লীগ দলতৃক্ত__৮ জন 
ইউনিয়ন দলতুক্ত। হিন্দু, শিখ ও তপশীলী সদস্যদের সংখ্যা 
ছিল মোট ৭৭। 


িভাতপল্ল সহি 


ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিনুস্থান__ছুই ভাগে ভাগ 
করিবার জন্ত দিল্লীতে বিভিন্ন কমিটী বসিয়াছে ও কাজ 
করিতেছে । সম্পত্তি বিভাগ কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি 
বিবেচনা করিয়া কাজ করা 
হইতেছে--(১) কোন্‌ অঞ্চল 
হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এ 
পর্যন্ত কত টাকা পাইয়াছেন 
(২) ছইটি অঞ্চলের 
প্রত্যেকের অধিবাসীর সংখ্য 
কত (৩) প্রত্যেক নৃতন 
রাষ্ট্রের আয়তন (৪) প্রত্যেক 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্ত্রীয় 
"সরকারকে কত টাঁকা দেয় 
(৫) অতীতে কেন্ত্রীয় 
সরকার ছুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে 
কোনটির উন্নতির জন্য কত 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন? 
ভারত বিভাগের সঙ্গে বাঙ্গল] ও পাঞ্জাব বিভাগ সমস্যাও 
রহিয়াছে। 
হাক্চীললা হিভাাঙ্গ এও সী নিজুাল্র-_ 

বাঙ্গীল! বিভক্ত হওয়ায় উহার সীমা নির্ধারণের জন্ত যে 
সরকারী কমিশন বসিবে তাহার সম্পর্কে কাজ করিবার জন্ত 
রাষ্ট্রপতি আচাধ্য ককুপালনী গত ২৩শে জুন বাঙজালায় 
একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন_ প্ীযুক্ত অতুলচন্ত্র গণ 
কমিটার সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নির্শলকুমার বন্ সম্পীদক 
নির্বাচিত হইয়াছেন। কমিটার অন্তান্ত সদস্ত হইয়াছেন-- 
ভন্টয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্রনাথ মোদক, 


শ্রাবণ ১৩৫৪ ] 


অধ্যাপক ডক্টর এস-পি চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক বিনয় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণাগারের শ্রীযুক্ত সমর 
রায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাছ্র চুনিলাল রায় 
সনৎকুমার রায়চৌধুরী, ভৃপেন্্রনাথ লাহিড়ী, রায় বাহাছুর 
বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ ঘোষ। 
পুকর্ঘব্ষ লেক স্নেভডা- 

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থ। পরিষদ দলের কংগ্রেস সদস্যগণ গত 
২৩শে জুন কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত 
হইয়া! শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তীহাদের দলের নেতা 
নির্বাচিত করিয়াছেন। ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন 
সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ ১ কোটি ২* লক্ষ 
হিন্ছুকে বাস করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত 
দলের ডেপুটা নেতা, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণু প্রধান হুইপ ও 
শ্রীযুক্ত ধনগয় রাঁয় সাঁধারণ সম্পাদক নির্ববাচিত হইয়াছেন 
স্শ্চিসি জঙ্গলে 

০ম" 

গত ২২শে জুন রবিবার 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস 
সদস্যগণ কলিকাতা কুমার 
সিং হলে এক সতায় সমবেত 
হইয়া কংগ্রেন ওয়াকিং * 
' কষিটার সমস্ত ডক্টর প্রফুল্লচন্ত্র 
ঘোষকে সর্বসম্মতিক্রমে 
তাহাদের দলের নেতা 
নির্বাচিত করিয়াছেন। 
রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপীলনী 
এ সভায় সভাপতিত্ব করিয়া- 


লিপশিশশিত তত ৮ তত তা পতল পা্গ তত াশা ৪ 


সামজিক 


৬খ 





করা হইলে বিচারপতিগণ বাজেয়াণ্চির আদেশ নাকচ 
করিয়া গভর্ণমেপ্টকে বাজেয়াপ্ত করা অর্থ ফেরত দিতে 
বলিয়াছেন ও বাদীকে মামলার খরচ দিবার আদেশ 
দিয়াছেন। বিচারপতি বিশ্বাস আক্রাম ও রুফের 
আদালতে বিচার হইয়াছিল। | 
স্ুর্ব ল্ছ ও গপ-স্পভ্িম্মদ্ত 

গত €ই জুলাই পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ সদস্যগণ বর্তৃক 
নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন হইয়া 
গিয়াছে-_কংগ্রে মনোনীত নিয়লিখিত ১১জন সমস্ত 
নির্বাচিত হইয়াছেন-_শ্রীকিরণশক্ষর রায়, ধীরেন্্র দত্ত; 
রাঁজকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত) 
প্রেমহরি বর্ম, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডপ, শচীন্দ্রনারায়ণ 
সান্তাল, হরেন্দ্র শুর ওজ্ঞানেন্্র মজুমদার । লীগ কর্তৃক 
মনোনীত ৫জন তপশীল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন- শরীয়ত 





পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থ। পরিষদ সদস্তদের সহিত আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্তা নুচেতা ফটো-_গ্রীতারক দাস 


ছিলেন। ৫* জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন সতাঁয় উপস্থিত যৌগেন্দ্রনাথ মণ্ডপ নির্বাচিত হইয়াছেন-বাকী ৪ অন-_ 


ছিলেন। 
হন্নিক ল্ুহভীল্ল মামলা- 

গত ১০ই জানুয়ারী এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা 
গভর্দমেণ্ট দৈনিক বঙ্গমতী কর্তৃক প্রদত্ত ৩ হাঁজার টাকা! 
জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। এ আদেশের বিরুদ্ধে 
দৈনিক বন্ুমতীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন 


মন্ত্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, হারাধন্ত্র বর্ণ, ডাঃ ভোলানাথ 
বিশ্বাস ও মন্ত্রী ্বারিকনাথ বারোরী পরাজিত হইয়াছেন। 
স্গুর্জলহ্ছেব্র হিন্কুক্কেল্ল নিলা 
পূর্ববঙ্গবানী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিরাপত্তা 
রক্ষার উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে খতামত আহ্বান করিয়া 
নবব্গ সমিতির পক্ষ হইতে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। 


। 


1 
! 


৯৬৬ 


অলা্জান্ছপান্ 


্রস্তাবসমূহ কলিকাতা ১৩৯ বি রাসবিহারী এভেনিউতে 





ভাল্রভন্রহ্্ 





[ ৩৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড সংখ্যা 





হইয়াছে । জন্মেলনে যোগদানের জন্য ৪টি এলাকা হইতে 


অধ্যাপক পি-কে-গুহ বা ২৭ বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বহু লোঁক পূর্বেই গোপালগঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। 
্রযুত হুরেন্রনাথ ভট্টাচার্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । ইতিপূর্বে রাণাঘাটেও এভাবে সম্মেলন বন্ধ করা হয়াছে। 


বথত্রেস নেভুন্বন্দেন্র সক্ষল্র- 

পূব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখিবার জন্য 
নিয়লিখিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শীগ্তই উত্তর অঞ্চলের জেলা- 
সমূহে সফরে বাহির হইবেন--শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ডাক্তার 
প্রতাপচন্ত্র গুহ রাঁয়। সুরেশচন্দ্র দাস মনোরঞ্জন পু 
প্রভাতচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্ত্র লাহিড়ী, পূর্ণচন্ত্র দাস, শ্রীশচন্দ্ 
চট্োপাধ্যায় প্রেমহরি ব্ধণ, ধনঞ্জয় রায় বিরাঁটচন্ত্ 
মণ্ডল, সুরেশ দাশগুপ্ত, দতীন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, 
ভূপেন্র দত্ত ও মনৌরঞন ধর | 





নুতন যুক্ত বিমলচন্্র সিংহ 


৫গাপালগঞ্ডে ৯৪৪৪ এ্রাল্লা জ্কাল্লি_ 
ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বরিশালের অধিবাসীরা 
গোপালগঞ্জ মংকুমাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তরতক্ত করার দাবী 
সম্পর্কে বিবেচনার অন্ত গোপালগঞ্জে যে সম্মেলনের 
আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়! 
গত ৫ই ভ্ুলাই গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা 





মাননীয় বিচারপতি শুভ টারচন্্র বিশ্বাস 


নিজ্কাম সন্পক্কাল্লেক্র নিন্রল্ে অভিমোগ- 
নিখিল ভারত দেশীয় রাঁজ্য প্রজা সম্মিলনের অস্থায়ী 
সভাপতি ডা: পষ্টভি সীতারামিয়া ৫ই ভুলাই.বেজওয়াদায় 
প্রকাশ করিয়াছেন__মুসলমাঁন নাঁগরিকগণকে অন্ত 
সরবরাহের গুজব সম্বন্ধে এতদিন নিজাম গভর্ণমেণ্টের বিক্ুদ্ধে 
যে অভিযোগের কথা! শুনা যাইতেছিলঃ এতদিনে তাহা সত্য 
বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে । নিজাম সেনাদলে ছুই লক্ষ শুধু 
মুপলমানকে নিযুক্ত করা হইতেছে। 
স্ভ্ওভ নেহব্রভল্র দুলেলল্র স্পদভ্যাগ- 
পার্লামেন্টে ভারত শানন সম্পঞ্ষিত নূতন বিল উথাপিত 
হওয়ায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সদলে অন্তর্্তী সরকারের 
সমস্ত পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বড়ল৷ট পাকীন্থান 
ও ভারতীয় রাষ্ট্র সভার জন্ দ্বুইটি পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন 


শ্রীবণ--১৩৫৪ ] সাসজ্িক্ষী ১৬৯ 


করিবেন ও ১৫ই আগষ্ট পধ্যন্ত সেই মন্ত্িদভীগুলি বিভক্ত দূর করিবার জন্য দেশের ব্যবসার়ীদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া 
ভারতের ছুইটি পৃথক দেশ শাসন করিবে। কাছ করিতে হইবে !” বাঙালী দেশের সর্বত্র ব্যবসায়ী- 
হ্ুগ্গলনী 2ক্কলা ব্যনস্নাক্্ী অন্মিলন্- দ্বিগকে এখন সংঘবদ্ধ হইয়া দুর্নীতি দমনে অগ্রসর হইতে 
গত ১ললা জুন বিকালে হা জেলার 989 গ্রামে হইবে। দে সময় ব্যবসায়ের মধ্যে যে অনাচার প্রবেশ 
হুগলী জেলা ব্যবসায়ী রি ৫ 
সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। 
কলিকাঁতাঁর প্রসিদ্ধ 
বাবসামী শ্রীযুক্ত রঘুনীথ 
দত্ত সভাপতিত্ব করেন 
এবং কলিকাতা লৌহ 
ব্যবসারী বমিতির 
সভাপতি শ্রীযুক্ত তবধতোয 
ঘটক সম্মিসনের উদ্বোধন 
করেন। রঘুনাঁথ বাবু 
তাহার অভিতাষণে . কী, র 
খলেন-সথাঙগালান উরি ০ 
সাম্প্রদ[যিক লীগ মন্ত্রিত্ব" | 
প্রতিক্রিয়াশীল সআজ্য- বঙ্জ বিভাগের সমর্থক ব্যবস্থা-পরিযদের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সসতবৃন্ম .ফটো_-প্রীতারক দাম 
বাদীদের সঙ্গে হাত ট র নতি 
মিপাইরা ভারতের অথণ্ড 
একত্ব নষ্ট করিয়া 
তাঁকে ছুর্ধল করিয়া 
দিয়াছে--পণ্যের বাজারে 
নিজেদের স্বার্থ অব্যাহত 
করিতেছে । ব্যবসায়ী- 
দিগকে এক্যবন্ধ সংঘ- 
শক্তির সাহধ্যে লীগের 
চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে 
হইবে।”  ভবতোষবাবু 
উদ্বোধন বক্তৃতাঁয় বলেন_- 
“লীগ মন্ত্রিঘভীর নীতি ও 
পক্ষপাতিত্ব মূলক হাওড়। ষ্টেশনে 'মিলভার এারো" প্রদর্শনী মভায় গভর্ণর বারোজ ফটে।-শ্রীপান্না দেন 
কুশাসনের ফলে বাঁঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রচণ্ড করিয়াছে। তাহা দূর করিতে না পারিলে দেশ ও জাঁতি 
বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াঁছে। সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 
রাখায় দেশে প্রচুর দ্রব্য মজুদ থাকা সত্বেও লোক শীতল সীম অহক্কষাল্র 


প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রর করিতে অসমর্থ। এই অচল অবস্থা নেপালের মঙ্চারাঁজা এত দিনে প্রজ্জাদের দাবী মাশিয়। 
২২ 








১৭০ 


বা পা পোনা স্পস্ট িস্টা শা তলা আপতিত পি 


লইয়া শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। 
গত ২২শে মে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে অবিলম্বে 
নির্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি স্বাযত্- 
শাসন ব্যবস্থা গ্রবর্তন করিবেন, বালক বালিকাদের জন্ঠ 
যথে্টনংখ্যক বিদ্যালয় গ্রতিষ্ঠা করিবেন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 
বিচার বিভীগ গঠন করিবেন এবং যথাসময়ে সরকারী 
হিসাবপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত খন 
স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, তখন কি আর তীহার পক্ষে 
বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হইবে। 


[ ৬৫শ বধ--১ম খণ্ড--খয় সংখ্যা 


সকাশত পজ জা পিস প্িস্পা পিপি পলাক্টা। পক পা সকচিপা পক কাত কা আপা সানা পাকা" আকা 


বুটাখ সৈম্থগণ আকিয়াব, সাগ্ডাওয়ে ও কাউকপিউতে 
সৈগ্ঠ সমাবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিতেছে। 
কুষকগণ বৃটীশ গভর্ণমেন্টের খাঁজন! ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। 
বিদ্রোহের ফলে এ অঞ্চলে এবার ধান বা অস্ত কৌন থাগ্য- 
শশ্তের চাষ হয় নাই। বছদিন ধরিয়া এই অবস্থা থাকায় 
লোৌকজনের ছুঃখ ছূর্দশার অন্ত নাই। 
কুলিনিক্াভাস শখানান্রেল ০ল্কাকান হ্_ 
কলিকাতায় আটা ও চিনি সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় 
সহরের খাবারের দৌঁকানগুনিতে আটা ও চিনি সরবরাহ 





নার আশুভোব মুখোপাধ্যায়ের জন্মবাধিকী মভায় শ্রীযুক্ত তুঘারকাস্তি ঘোষ 


সশ্ডি আজ্পলাগ্ম লুক কনিউী- 

পশ্চিম বাঁঙ্গালার জন্ক একটি পৃথক প্রাদেশিক কংগ্রেম 
কমিটা গঠনের গ্রন্তাব গত €ই জুলাই বর্জনান মেমারীতে 
বর্ধমীন বিভাগ কংগ্রেস কর্মী সন্মিলনে গৃহীত হইয়াছে। 
ভাক্তীর গ্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ সেই সভ|য় সভাপতিত্ব করেন। এ 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার ভার শিষ্ললিখিত ব্যক্তিবর্গের 
উপর প্রদ্ড ভইয়াছে--শ্রীবিপিনবিচারী গাঞুলী, প্রসুচন্ 
সেন, স্বীয় ঘোষ, থগেকনাথ দাশগুপ্ত, মৌলবী আবদুস 
সম্তরঃ অঠুল্য ঘোষ, রজনী প্রামাণিক, জুপীল পালিত ও 
সুশীল বন্যযোপাধায়। 
আলাক্গালে তিতা 

বরহ্দেশের আরাঞীন বিভাগে কিছুদিন হইতে বৃটীশ- 
বিরোধী আন্দোণন চলিতেছে । বিদ্রোহীরা নিজেদের 
শামন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সকল. কাজ চাঁপাইতেছে। 


ফটো-শ্রীপান্ধ। দেন 
একেবারে বন্ধ করা হইয।ছে। তাহার ফলে গত ১২ই 
এপ্রিল হইতে সকল খাবারের দৌঁকাঁন বন্ধ আছে। ইহাতে 
খাবারের দোকানের ৬ হাঁজাঁর কর্ণচারী বেকার হইয়াছে। 
চায়ের দোকানেও চিনি দেওয়া হয় না-ফলে গুড় দিয়া 
চা প্রস্তুত হইভেছে। বিস্কুটের কারখানাগুলিও আটার 
অভাবে বন্ধ হইয়াছে। প্রায় ৪ মাঁস এই অবস্থা চলিতেছে । 
আরও কতদিন চলিবে কে জানে? 
ছেহাল্লাভ্ক্তি স্াশ্রেজ্ন- 

২৪শে মে কুমিল্লা! পোষ্টাফিসে ২৪ ডজন ছোরাভর্ডি 
২টি পার্খেল ধরা পড়িয়াছে। ছোঁরাগুলি ওয়াজিরাঁবাদ 
হইতে এক মুসলমানের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গাল! 
দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই এইবপ ছোরাপূর্ণ গার্খেন ধরা. 
পড়িতেছে__অথচ যাঁহারা পার্খে পাঠাইতেছে, তাহাদের 
শাস্তি দানের কোন ব্বস্থার কথা শুনা যায় না। 


শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


আলাম গজ্ভরক্রেল লীন্ি-_ 

আসামের নৃতন গভর্ণর সাঁর আকবর হাঁদ1রী আঁসাষের 
বিভিন্র জেলা পরিদর্শন করিরা বেড়াইয়াছেন। তিনি 
২৩শে মে তারিথে ধুবড়ীতে এক সভায় বণিযা্েন 
মুসলেম লীগের পক্ষে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার 
দ্বার মীমাংসার ব্যবস্থা করাই একান্ত বাণী আমাম 
সরকারের অম্থমতি ব্যতীত সরকারী ভূমিতে বহিরাগতদের 
স্থায়সঙ্গত কোন অধিকারই থাকিতে পারে না” 
সল্ললোন্কে জসভিন্াঞ সিজন 

২৪ পরগণা পাণিহাটীর ডাক্তার ভূপতিনাথ মিএ গত 
১৬ই এপ্রিল মাত্র ৫৪ বৎসর বরসে হঠাঁৎ সন্গাাস কোগে 
পরলোক গমন করিয়াছেন। 
তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাগিটা, 
সমবায় ব্যাঙ্ক। ম্যালোরঘা 
নিবারণ পমিতি, উচ্চ ইরা 
বিগ্ালয়, পাঠাগার প্রভৃতি 
সকল জাতি গঠন মুলক কাধ্যের 
সহিত সংশিষ্ট থাকিয়া মারা 
জীবন পরোপকার করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার সহৃদয় ও 'অমাধিক ব্যবহারের জন্য 
তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। 
বনীন্্রনাঞ্ স্যান্ডি ভাব্তাল_ 

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বতি ভাশ্ারে এ পর্যন্ত 
মোট ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হহয়াছে। তনাধ্যে ৫ লক্ষ 
৩০ হাঁজাঁর টাকা দিয়া রবীন্দ্রলটথের কপিকাতাস্থ পৈতৃক 
বাসভবন ক্রয় করা হইয়াছে ও বিশ্বভারতাকে তাঠার খণ 
শোধের জন্ত ৫ লক্ষ টাঁকা প্রদান করা হইয়াছে । ১ লক্ষ 
টাক] দিয়! একটি ভাগার প্রতিষ্ঠা কর। হইবে_এ টাকার 
স্থদে প্রতি বৎসর ভারতীয়' ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখককে “ঠাকুর 
সাহিত্য পুরস্কার, প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। আড়াই লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়। বরবীন্ত্রনাথের পৈতৃক বাঁনভবনে একটি 
“জাতীয় কল! শালা” প্রতিষ্ঠা করিয়! নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিবয়ে 
গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকার 
পরিচালক শ্রীযুত স্থরেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় এত 
শীন্র রবীন্দ্র স্থৃতি ভাগ্ডারে এইরূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে 
সেজন্ত তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। 


পচ কষা 





ভূপতি নিত 


সাক্িনশী 


২৩ সা পতি পি পাক কি তি তত তত ৮ 


০ 


১৮২৮ সতত পচ খত সিস্ট পক নিপাত 


হু্গল্নী ০জতনা জন্িহলাল 

গত ৩১শে মে শনিবার হুগণী জেলার সোনাটিকরী 
গ্রানে উক্ভিষ্তার প্রধান মন্ত্রী শ্রীতৃত হরেক মহাতাঁবের 
সভাপতিত্বে ছুগণা জেলা সম্মিন হইয়া গিয়াছে । মভাপতি 
মঞখর বনেন_্লোক সংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগঞিষ্ঠতা 
বা এংখ্যা নদিঠতা থিচার করা চলে না। শারীরিক, মানমিক 
ও আর্থিক উৎকর্ষের উপর উহা নির্ভর করে।” কেন্দ্রার় 
ব্যবস্থা পরিরদের সদন্ত শ্রীযুভ নগেন্্রনাথ বুধোপাধ্যায় 
জাতীয় পতাকা উঞ্তোলন করেন ও শ্রীবৃত যাদনেন্্রনাথ 
পাজা অন্মিপিগ সঞ্তি অঙ্ঠষ্ঠিত শ্রদশনীর উদ্বোধন করেন। 
সভাঁষ বছ খ্যাতনানা কঃগ্রে নেতা উপস্থিত ছিশেন। 


”শহৃ 





বাঙ্গালার মীম। নিদ্ধীরণ কমিটার গদস্থ 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় 

ট্রাম পম্্মছনভেল ক 

কলিকাতার ট্রামওয়ে কর্মীরা ৮৬ দিন ধর্মঘটের পর 
কাজে যোগদান করায় তাহাদের অভাব অভিযোগের বিচার 
ভার সরকারী ট্রাইবিউনাঁদের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। 
ফলে বন্মদের নিক্নতন বেতন ৩০ টাক স্তনে সাড়ে ৩৭ 
টাক! করা হইয়াছে । তাহারা বসরে এক মাসের বেতন 
বোঁনাঁস পাইবেন ও ধর্মঘটে কল বন্ধের সময়ের জন্য দেড় 
মাসের বেতন পাঁইবেন। কেরাণীদেরও নিষ্নতন বেতন 


৯৭১২ 





৭০ টাকা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা 
কেরাণীদের নিম্নতন বেতন ৬৯ টাঁকা ঠিক করিয়াছিল _ 
ট্রাইবিউনাল তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। ট্রাম 
কন্মীদের দাবী ছিল-নিয়তন বেতন ৪০ টাঁকাঃ বতসরে 
৩ মাসের ধেতন বোৌনাদ ও ধর্মাবট কালের পূরা বেতন। 





বঙ্গবিভাগের রথ মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জী ( মধ্যে ) 
ফটে|-_জে-কে সান্যাল 
ভ্ঞাইন্স-চ্যাশ্স্াল্র সম্মমান্সিত-_ 

গত ৩১শে মে শনিবার কলিকাতা! বিশ্ববিভ্যালয়ের 
সিনেট সভায় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বর্তমান ভাঁইস-চ্যান্সেলার 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে *বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক” রূপ সম্মানস্থছচক পদ প্রদ্দান. করা হইয়াছে। 
বন্য্যে]পাধ্যাঁয় মহাশয় গত ৩০ বৎসর কল বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করিভেছেন। দেশবাসী যোগ্য- 
পাত্রে সম্মান অপিত হইতে দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। 
দল্ললাল্র -পাসালদ্কাস্_ 

২৫ বৎসর পূর্ষে কংগ্রেন আন্দোলবে যোগদান করার 
জন্ত গুজরাটের রাঁইসক্কন রাজ্যের স্বাধীন রাঁজা দরবাঁর 
গোপালদাঁপকে গদীচ্যুত করা হইয়াছিল। গত ২৪শে 
মে কাহাকে এ গদী পুনরায় প্রদান করা হইয়াছে । তীহাঁর 
গৃদী প্রাপ্তি উৎসবে বোস্ছায়ের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ বছ কংগ্রেদ- 
নেত। উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে গোপালদাস তাহার 
রাজ্যে গণতন্ প্রতিষ্ঠার সঙস্স প্রকাঁশ করিয়াছেন। 
স্ল্পক্লোন্কে অভীকক্রুনাজথ জত্রুনবর্তী_ 

রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের উববীল ও খ্যাতনামা! কংগ্রেদবর্ম 
যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী গত ১৯শে মে ৭* বৎসর বয়সে স্বগৃহে 
পরলৌকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৬, ১৯২৯ ও 


শাব্ভন্রঞ্থ 


ক পি ্কাস্প সিসিক ক্স পি্পা স্পস্পা ব্লন্পা আব্পা পাপা পাস্তা স্পিস্পা ্পিক্প  ্পিস্পা স্পিস্প ্পিস্পাস্পিন্পা ্পিস্পা্পিন্পা্পিস্পা্পিস্পা পি 


| ৩৫শ বর্ধ-- ১ম থণ্ড--২য় সংখ্যা 


১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থীপরিষদের 
সদস্ত নির্ববাচিত হুইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারীর পদে কাঁজ করার সময় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষ! 
বিলের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। 
ভ্ঞাল্সভী্স ছাক্জ্কেল্র ্িকেন্পে স্পিল্ষ।- 
ইউরোপের সকল দেশে ভারতীয় ছাঁত্রগণ বাঁহাতে 
শিক্ষালীভের স্থষোঁগ পাঁয় সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
নিযুক্ত হইয়া শ্রীবুক্ত পি-এন-কপান ইউরোপে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। তিনি সুইজারপ্যাণ্ডে টেকনলজি শিক্ষার 
জন্ক ৪০৫০ জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
হল্যাণ্ড বেলজিয়ান, সুইডেন, জোকো্সোভাকিয়া ও ফ্রান্সে 
তিনি ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে এ সকল দেশে বাইয়া কারিগরি 
বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য । 





বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেমের সভাপতি 
শ্রীযুক্ত ছরেন্দনাণ ঘোন 


আক্ষর্লত্ওল্র তোল হিল্ছু 

শ্রীফুত চমনলাঁল গত ১০ বংসর ভারতের বাহিরে 
থাকিয়া ব্ছ্যা-চর্চা করিতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, আরর্পগ্ডের লোৌকগণ হিন্দু-_ভারতীয় পুরাণের সহিত 
আয়র্লগ্ডের পুরাতন কাহিনী সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। 
তিনি মেকমিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর প্রকাশ 
করিয়াছেন_-কলম্বাসের বহপূর্ব্বে ভারতীয়গণ আমেরিকা 
আবিফ্ার করিয়াছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ছুই 
শত রকমের উৎসব ঘন্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তিনি এ 
অঞ্চলে বহু ভারতীয় চিত্র দেখিয়া! আমিয়াছেন। 


শাবণ--১৩৫৪ ] সামক্সিল্দী ৯৭৩ 


কপ সাক সন্ত সা কাপ বক আখ সজনে বা স্পা স্পা সিক্স স্পা স্পা পির্প সি আপি সকাল নানা আপ ভাপা 


কৰি স্যান্লিসোহন ৫সনগুগ_. করিয়াছেন। ২৭ দিন পূর্ষের তাহার স্ত্রীবিযোগ হইয়াছিল । 
তাহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্ত তিনি সর্বজনপ্রিয় 
বাজানার খ্যাতনামা কবি ও বঙ্গবাণী কলেজের ছিলেন। তাঁহার ২ পুত্র ও ৬ কন্ঠ বর্তমান। তিনি 


অধ্যাপক প্যারিমোহন পেনগুধধ গত ২০শে মে কলিকাতা ভারতবর্ষের ন্যিমিত লেখক ছিলেন এবং তাহার রচিত বন 


কাচড়াপাড়ার রেল কর্মীদের এক 
সভায় অন্তর্বতা মরকীরের যান- 
বাহন দচিব ডাঃ জন 
মাথাই 





রাওয়ালপিততীর বিধ্বপ্ত অঞ্চল 
পরিদর্শনে বড়লাট ও 
বড়লাটপত্বী 





9, ঙ্মি নি 


লালদিথীর ধারে ট্রামে উঠিবার সময় সহসা সগ্ারোগে কবিতা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । তাঁহার এই 
আক্রান্ত হইয়া পথের উপর ৫৪ বর বয়সে পরলোৌকগমন শোচনীয় মৃত্যু নকলের পক্ষেই বোনাদায়ক। 


সপ 


শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 





ভ্রিন্কেউ & 

ওল্ড ট্রাফোর্ডে অন্ুিত ইংনগু বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা- 
দলের তৃতায় টে্টম্যাচে ইংলগ্ড ৭ উইকেটে দক্ষিণ 
আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে । 

প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্রযায় এবং ইংলগ দ্বিতীয় টেষ্ট 
ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকীদলকে ১০ উইকেটে পরাঁজিত 
করে। 

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাঁচে দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথম 
ইনিংসের খেলায় ৩৩৯ রাঁণ তোলে । কে জি ভিলজোয়েণের 
৯৩) বি মিচেলের ৮* (রাঁণ আউট ), এবং ডি ডায়ারের 
৬২ রা উল্লেখযোগ্য । এডরিচ ৩৫১ ওডার বলে ৯টা 
মেডেন নিয়ে এবং ৯৫ রাঁণ দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে 
বেশী ৪টা উইকেট পাঁন। 

ইংলও দল প্রথম ইনিংসে ৪৭৮ রাঁণ করে। এডরিচ 
১৯১ রাণ এবং ডি কম্পটন ১১৫ বাণ করেন। টাকেট 
৫০ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৮ রাঁণ দিয়ে 
৪টা উইকেট পান। প্রিমসোল পাঁন ১২৮ রাঁণে ওটে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৭ রাঁণ উঠে। 
দলের সর্বোচ্চ ১১৫ রাঁণ করলেন ডি নোর্স। এ-ছাড়া 
এ মেলভিলের ৫৯ রাঁণ উল্লেখযোগ্য । এবারও এডরিচেক্স 
বোলিং মারাত্মক হ'ল। ২২৪ ওভাঁর বলে ৪ট| মেডেন 
নিয়ে এবং ৭৭ রাণ দিয়ে তিনি এবারও ৪টা উইকেট 
পেলেন। রাইট পেলেন ৩২ রাঁণে ৩টে। 

ইংলও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আর্ত ক'রে তিন 
উইকেট হারিয়ে অয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৭ 
উইকেটে বিজয়ী হয়। 

ইংলগ্ডের এ জয়লাতের ব্যক্তিগত, সন্মান এবং কৃতিত্ব 


৬নুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 
এডরিচের। তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিষয়েই 
অপূর্বব সাফল্যলীভ করেন । 
ইংলগ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলোর পূর্বাপর 
ফলাফল-_-১৮৮৮-১৯৪৫ 
ইংলগড দঃ: আফ্রিকা 








প্রথম থেলার তারিখ জী জী দ্র মোট 
ধঙ্সিণ আফ্রিকায় ১৮৮৮-৯ ২০১১ ১২৪৩ 
ইংলগ্ডে ১৯০৭ ৭৯ ১ ১১ ২১ 
মোট 7 ৮ চিত ৩৮ ই 


ইংলত্ডের সর্বাপেক্ষা বেশী রাণ--ডার্বাণে ৬৫৪ (৫ 
উই, ১৯৩৯)) দক্ষিণ আঁফ্রকার সর্ধাপেক্ষা বেণী 
রাণ- ৫৩০) ভাঁধাণে ১৯৩৯। ইংনণ্ডের সর্দ্বাপেক্ষ। কম 
রাণ-১৯০৭ সালে লিডসে ৭৬ দক্ষিণ আফ্রিকার 
সর্বাপেক্ষা কমরাণ-_৩০ ; 'পোর্ট এগিজাবেখে, ১৮৯৬ 
সালে ও ৩০ রাঁণ বামিংহাঁমে, ১৯২৪ সালে। 


যুইউলন 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্ামার দরুণ ক'ণঝাতার মাঠে 
প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বছর বন্ধ রাখা 
হয়েছে। পাওয়ার লীগের ছু'টি বিভাগের খেল! প্রায় 
শেষ হ'তে চলেছে । প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাঁগাঁন 
১৭টা খেলায় ৩৩ পয়েট ক'রে প্রথম স্থানে আছে। 
দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। “৬ টা খেলায় তাদের 
৩১ পয়েণ্ট হয়েছে । মোঁহনবাগাঁন বিপক্ষকে ৬৪ট। গোল 
দিয়ে মাত্র ৪টাগোল খেয়েছে । ইস্টবেঙ্গল ৩১টা গোল 
দিয়ে মাত্র ২টো থেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে বেনিয়াটোঁল! 
১৫টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট ক'রে প্রথম আছে। দ্বিতীয় 
১৭৪ 





শ্রাবণ--১৩৫৪ ] 


কা আপ ছা চি পা শি চা 


স্থানে মাছে দি এম সি-_তারা ১৫টা। খেলায় ২৫ পয়েন্ট 
করেছে। 

উত্তর ক/লকাতীয় একটি ফুটবন লীগ প্রতিযোগিতা 
চলছে। ছুটি ভাগে ভাগ ক'রে খেলা পারিচালনা করা 
হচ্ছে । £এ বিভাগে ৯টি দল এবং “বি? বিভাগে ১০টি 
দুল যোগদান করেছে । ক্যালকাটা ফুটধল লীগের কোন 
কোন থেলোয়াড়কে এইপব খেলায় যোগদান করতে দেখা 
গেছে। 


গ্রাম ল্যাজাম্পগাল্র £ 
মাত্র ছু" বংসর হ'ল বাঁলীগাঞ্জে “অগ্রগামী ব্যায়ামাগার” 
প্রতিতত ঠয়েছে। মধ্যে দঙ্সিণ কলি পাতার 


তরুণ ও পুবএণেক গণ্যে এই প্রতিষ্ঠান এক নুতন 


রে 


রহ 


এেন্লা-প্পুল। 


৬৬ ভাসি পিজা আলি সপিক্প স্চিপাস্পিসান্দিসপ তিপি্পা িশা পি আসা বাসা স্পা পাপী বিগ পা পিতা শিস আপা পা 


৮ 


গ্রতৃতি প্রসিদ্ধ ব্যায়ারবীরগণ শিক্ষাদান করেন। গত 
“আগষ্ট দাঙ্গার” সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ দাঙ্গা বিধ্বস্ত 
ঞ্চলে দেবাঁকাঁধ্য দ্বারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
ব্যায়ামাগার-সম্পাদক শ্রগ্তামল দত্ত ব্যাীমাগারের 
নর্ধাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রতৃত পরিশ্রম করছেন। দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে এই শ্রেণীর আনর্শ ব্যাঁয়ামাগার স্থাপনের 
জন্ত আমরা তরুণ যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করছি। 


৫সপশাদ্কীক্র উন্নিস £ 


পেশাদারটেনিম খেলার প্রবর্তক হলেন মহিলাদের “ওয়ান্ড 
টেনিস চ্যাম্পিয়ান” ফরাসী মহিলা 392017৩1670167 1 
১৯১৬ সালে সি পি পাইল কর্তৃক নিবজ্রিত হবে তিনি 
৫০০০০ ডলার পারিশ্রমিকের চুক্তিতে আখেরিকায় এক 





অগ্রগামী ব্যায়ামাগারের সভ্যগণ 


উদ্নীপনাঁর হৃষ্টি করেছে । রাসবিহারী এভিনিউস্থ ত্রিকোথ 
পার্কে গ্র/কুতিক পরিঝে্টনীর মধ্যে এই স্বৃহৎ ব্যায়ামাগারটি 
অবস্থিত।  ৭.:.৮:57রে  সভ্যদের কেবলমাত্র শরীর 
গঠনের দিকেই নজর রাখা হয় না, আত্মরক্ষামূলক এবং 
কার্যকরী শিক্ষা _যণণ মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা-লাঠি-তরোয়াল, 
ুজ্ুৎস্থ প্রভৃতি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! হয়। 
বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীঘুক্ত বলাই চ্যাটাজ্জা, শ্রীযুক্ত রবীন 
সরকার, গ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত নৃূপেন ৭৭ 


ভ্রাম্যমাণ টেনিস খে'লায়াঁড়দলে যোগদান করেন। এই 
দলে অপর এক মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, তার 
নাম মিস মেরী কে ব্রাউন। এই ভ্রাম্যমাণ টেনিস দলে এ 
সময়ের খ্যাতনাম! পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ভিনসেপ্ট 
রিচার্ডস, হাওয়ার্ড কিনসে, হার্তে, শ্নোডগ্রাস এবং পল 
ফিরেট যোগদান করেছিলেন। এই দলটি তিন মাস ধরে 
দেশের প্রধান প্রধান সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন কঃরে পেশাদার টেনিস খেলার প্রচার করেন। 


শ৬ 


ভ্ান্রভন্বশ্র 


[৩৫শ বর্ব_১ম থণ্ড- ২য় সংখ্যা 


শা ্পিস্পা ব্শিক্রা প্পিন্পা না পপি পপি পিস্পা ্পিস্পা স্কিপ নক্সা ্পিস্পা স্পা পি শান্তা পাম্প এ লা সান্তা ্পিস্পা নিপা ক্ষত স্পা জিনতা স্থান থপ 


১৯২৭ সালে আমেরিকায় রিচার্ড এবং কিনসের 
নেতৃত্বে আমেরিকান পেশাদীর লন টেনিস এসোসিয়েশনের 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বছর পুরুষদের একটি প্রতিযোগিতা 
হয়, রিচার্ড প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন। 

এদিকে ইউরোপের টেনিস জগতে পেশাদার 
খেলোয়াড় হিসাঁবে অনেক থেলোয়াড়ই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সখের এবং পেশাদার 
খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ট্ব লাভ করেছিলেন 181] 
[০2191 তার জুড়ী সে “ঘয়ে কেউ ছিলেন শা। এদ্দিকে 
জামাণীর 1২707677 81003, ফ্রান্সের &10016100707705 
ও ]:0সন10 10076 এবং ইংলগের উ৭)07 1২50৩] 

পেশাদীর টেনিস খেলোয়াড় জগতের তখন এক একটি ধুর্ধর 
থেলোয়াড়! চেক থেলোরাড় 1২020]111) ১৯২৮ সালে 
আমেরিকার পেশাদার টেনিল প্রতিযোগিতার যোগদান 
ক'রে রিচার্ডগের কাছেপরাজিত হন। রিঠার্ডদ আমেরিকার 
সম্মান অক্ষুণ রাখেন । ১৯২৯ সালে রিচাঙদকে পরাজিত 
করে 1০5:181) পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেন। 
পেশাদার লন টেনিন জগতে ১৯৩১ সাল স্মরণীয় হয়ে 
আছে। এ বছর দুদ টেনিদ খেলোয়াড় উইলিয়াম 
স্টিলডেন এবং তাঁর ডবলসের সাথা ফ্রান্সিস টি হাণ্টার, 
আমেরিকার জে ইসেট পেরী, কাঁলিফণিয়ার রবার্ট মেলার 
পেশাদার শ্রেণীতুক হপেন। টিলডেন তার প্রথম পেশাদার 


খেলোয়াড় জীবনের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯৩১ সালের 
১৮ই ফেব্রুয়ারী, নিউইয়র্কের ম্যাঁডিসন স্কোয়ারে ১৪০০০ 
হাজার দর্শক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে । তার প্রতিদবন্দী ছিলেন 
রিচার্ডস | এ বছরের এপ্রিল মাসে ইন-ডোর চ্যাম্পিয়ান- 
সীপ প্রতিযোগিতায় টিলডেন সাতটি খেলায় রিচার্ডমের 
মন্মুখান হন এবং সাতটি খেলাতেই বিজয়ী হয়ে দেশব্যাপী 
খাতিলাভ করেন। পেশাদার টেনিস খেলায় বিপুল অর্থ 
উপাঞ্জনের পথ দেখালেন টিল্লডেন। নিউ ইয়র্কের উইলিধাম 
ও” ব্রিয়েনের পরিচালনায় টিলডেন প্রতি বছর বড় বড় সহরে 
টেনিস খেল! দেখিয়ে প্রভৃত অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। 
তাঁদের এই টেনিন খেলার আঁয় ১৯৩১ সালে ১৮২১০০০) 
১৯৩২ সালে ৮৬,০০০ 7 ১৯৩৩ সালে ৬২১০০০ 7) ১৯৩৪ 
গালে ২৪৩১০ ০০ 
দাড়িয়েছিল। ১৯৯৩৪ সালে টিনডেন জুনিয়ার এইচ 
এলিসওয়ার্থ ভাইন্নের সঙ্গে টেনিস খেলেছিলেন । 
মালে ভাদের টেনিস দলে অনেক নামকরা পেশাদার টেনিস 
খেলোয়াড় যৌগদান করলেন । তাঁর দলের মিস জেনী সাপকে 
খাওয়ার খরগা এবং ১৫০১ মিসেন এথেল বাঁকহার্টকের 
খাওয়া বাদ ৩০০, বার্কলে বেলকে ৫০০, ক্রম বার্ণেসকে 
২৫০ উনার পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হত ।- 
ব্রিয়েন বাতায়াত এবং হোটেল খরচা নিজের পকেট থেকে 
দিতেন। টিলডেন এবং তার মধ্যে লাভের ভাগ হ'ত 
আধা-মাধি। 


এবং ১৯৩৫ মালে ১৮৮১০০০ ডলার 


১৯৩৬ 





সাহিত্য-মবাদ 


লজ্রলাম্শিভ্ড গুসুকাল্লী 


শ্রমশিলাল বন্দ্যোপাধ্য।য় সম্পাদিত কিশোর উপন্যাস 

.  অগ্রিযুগের কথ|-১।০ 
শ্রহরগোপাল বিশ্গান প্রণীত “আমাদের খাগ্*---0৮%* 
নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত “মহাসমরের বুকে”--$0৭ 

এস্‌-ওয়াজেদ আলী প্রণীত “হরাণ তুরাণের গল”--১২ 
প্রীবিজনবিহারী ভটাচার্ধ সম্পাদিত “ছড়া-ছড়ি”_-১৪" 





ভীদেবেশচন্দ্র দাশ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ “প্রেমরাগ”_ গং 

শ্রীহছলালচন্্র নঙ্কর প্রথত নামাজিক নাটক “সব্বহারার দাবী”--১৪ 
শ্লীমীশ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্তান “অগ্নিসংস্কার প্রধূমিত বহি”--৫২ 
সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথত উপন্যাস “বন্দেমাতরম্ণ__৩।০ 
প্রীহ্মেন্্বিজয় দেন সম্পাদিত “ডেষ্জার পিগ স্তাল”--১॥০ 
প্রীসত্যোন্্রনাথ চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গরস্থ “দীপ-শিখা”_-১২ 
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প্রীন্বধাংশুকুমার হালদার 


যেদিনটির জন্ত বাঁচিয়। থাক। সার্থক, সেই দিনট আজ। বোমাবর্দণ, 
ু্িক্ষ, মহামারী, ককটেল, মুদলমান গুপ্তধাতকের ছুরি'ছোরা' পুলিসের 
গুলি, শাসনের চগ্মবেশে সাণ্ডদার্িক উন্নসতার তাওব লীলা সব 
কিছু উপেক্ষ। করিয়। এই যে আজ বাচিয়া আছি, এই যে আজ এই 
দিনটি দেখিতে পাইলাম, তাহাতেই হইলাম ধন্য । ইহার পর মরণেও 
আর থেদ নাই। 

আমাদের পূর্ববর্তিগ্ণ-_ বাহার! আঁজ ইহজগতে নাই-_আত্মীয়- 
স্বজন, বদু-বান্ধব, আমাদের স্বদেশের মলীবীগণ, আমাদের বস্থিমচন্্র 
আমাদের রবীন্দ্রনীথ--বারংবার আজ তাহাদের'কথাই মনে গড়িতেছে। 
আমাদের স্বদেশের বীরগণ, বাহার জন্মতুমির স্বাধীনতা -অর্জনে কারাবরণ 
করিয়াছেন, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন-াহাঁদের জন্ত চচ্মু আল অশ্র-সজল 
হুইয়। উঠিতেছে। ধাহাদের দকলের চিন্তার ছারা, প্রেরণার দ্বারা, 
করের দ্বারা, তাগের দ্বারা! আজিকার এই দিনটি সম্ভব হইল, তাছারাই 
আজ নাই, ভাহারাই এ দিনটি দেখিতে পাইলেন না! আমর! যখন 
গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তাহারাই আমাদের শিওরে আসিয়া 
জাগাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন-_-আর বুমাইও. না, জাগ্রত হও, উদার 


আর দেরি নাই। উধার আগমনে পূর্ন দিগস্য রভীগ হইয়া উঠিল” 
ডাহাদের আসন আহ শূগ্ঠ। হায়, ইহার পরিবর্তে অকিঞ্চিংকর, না. ' 
আমর! যদি চলিয়া যাঁইতাম, ভাহারা যদি আঙ্গ থাকিতেন ! গাহাদের 
জন্য আজ সর্বাগ্রে আমাদের অশ্রর অর্থ) নিবেদন করিতে হইবে। 

মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আমিতেছে াহাদের কম্বর, ভাহাদের 
ভাষা, ভাহাদের আশা, ভাহাদের সপ্ন 


“বল বল বল সবে 
শত বেধু বীণ্ঠ রবে 
ভারত ঘাঁবার জগৎ-সভার 
শ্রে্ঠ আদন লবে।” 
হে স্রষ্টা ! হে সত্যবাদী! তোমার স্বপ্ন আঙ সত্য হইতে চলিয়াছে, 
তুমি কোথায় রহিল ! | 
পবন্দে মাতরম্‌ 
মজলাং হৃফলাং মলযনজ-লীতলাং 
শশ্ব-শ্ামলাং মাতরম্-- 


১৭৭ 


২ 


৯৬ 


স্কিন স্থপা্চলা সকাল 


মহেন্্র দেখিল দা কীদিতেছে।” ওগো! স্বাধীনতার মন্ত্রাতা গুরু, 
আম আমরা সকলে কাদিতেছি তোমার জন্য । 





পনিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ 

ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।” 
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হে মহাকবি, হে সত্যটা ধযি, হে পথপ্রদর্থক! ভারতের সন্দুখে 
সেই স্বরগ্ধার ধীরে ধীরে খুলিতেডে, তোমার বীণা আজ নীরব ফেন? 
কতবার কত বিপদ্:সঙ্কুল উপল-খগুর পথে রজনীর অন্ধকারে তুমি পথ 
দেখাইয়াছ, আঞ্জ তোমার প্রজ্ঞার ২ঠ্িকা। নিভাইয়। দিয়া কোন্‌ অজ্ঞাত- 
লোকে সরিয়া রহিলে ? 

উপবাসে, অনশনে, কারাগারে বন্দিনী জননীর প্রতি উদ্ধত দও 
আপনার ললাটের 'পরে বরিয়। লইলে, হে জন্মভূমির মুক্তি- 
সেনানীগণ--তোমরা, যাহার! তিলে তিলে প্রাথ উৎসর্গ করিয়াছ, 
নেই তোমাদের 


বিদেশীর ইস্ডিবৃত্ত দস্্য বলি করে পরিহান 
অট্রহান্তরবে 1 


তোমরা, যাহীরা আঙ্গ আমাদের এই মুক্তিবাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া , 
ধাড়াইবে, মৃত্যু তাহাদিগকে হরণ করিয়। লইয়! গিয়াছে। 

শোক করিব না। তোমরা দবাই আছ, কেহ ঢূরে মরিয়া যাও নাই। 
তোমর! আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আনন গ্রহণ 
করিয়াছ, আমাদের এই চিরায়ত জাতির মনৌরাজে) অমর হইয়! থাকিবে। 

এনো, আঞ্জ জমনীকে আঁমিতে যাইবার আগে আমরা! তাহাদের 
প্রণাম করিয়। যাই, ধাহীরা সবাই মায়ের মুক্তির অগ্রদূত, ধাহার! আগিয়া- 
ছিলেন বিদ্রদন্ুল শাশিত ক্ষুরধারার পথে, হীহার। বনিয়াছিলেন, 
"মা ভৈঃ! জননীর রথের ধ্বজা এ যে দিগন্তে দেখা যায়! মা 
আদিতেছেন।” নীরব নমন্ধারে ধ্যান করি ভাদের মুতি__ 


শুধু জানি, যে গুনেছে কানে 
তাহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাপে__ 
সঞ্ষট-আবর্ত মাঝে দিয়েছে'সে সর্ব বিনর্জন, 
নির্ধযাতন লয়েছে সে বক্ষপাঁতি, মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো । দহিয়াছে অগ্রি তারে, 
বিদ্ধ করিয়াছে শূল্, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে, 
সর্ধ শ্রিয় বন্ত তার অকাতরে করিয়ে ইন্ধন 
চিরজন্ম তারি লাখি ছেলেছে দে হৌম-হুতাশন।* 


জননী আজ রাহমুক্ত, কলম্ক-কালিসা-মুক্ত। শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুদ্দিগীর 
মেঘমুক্ত প্রভাতে মায়ের মুখ আজ ন্লিগবহীন্তে উত্তাদিত হইল। হে 
জনমি, তোমা বারংবার নমন্ধার-. 


[৩৫শ বর্ষ-_১দ ৭ ওয় সংখ্যা 





ত্বং হি দুর্গা দশগ্রহরণ ধারিশীং 
কমল! কমল-দশ-বিহারিগীং 
বাণী বিস্ঞা-দায়িনীং 
নমামি ত্বাং। 


এই প্রণাম তোমীকে যে জানাইতে পারিলাম, ইহাতে আমাদের 
জন্ম সার্থক হইল, আমরা পাপমুক্ত হইলাম। জননীর বন্ধনদশ| ঘুচাইতে 
না পারিয়।৷ আমাদের পূর্বপুরুষগণ মাতৃ-নির্ধ/াতন দমনে অক্ষমতা-জলিত 
গভীর পাঁপের পদর| মাথায় লইয়! পরলোঁকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন 
তাহারা আমাদের মধ্য দিয়া আজ এই একটি মুহূর্তে সর্ধপাঁপ মুক্ত 
হইলেন। 

জনন, তুমি আমাদের আশীর্ববাদ করে|, আঁমর। যেন যোগ্য হই। 
জাতির মঙ্গলকে আপন মঙ্গল, জাতির সম্মামকে আপন সম্মান, জাঁতির 
ছুঃখকে আপন ছুঃখ বলিয়। জানিবার জ্ঞান আমাদের দাও । আমাদের 
অনুভ্বকে তীক্ক করো, আমাদের মিলনকে অচ্ছেপ্ত করো! । জননী 
আঁমাদের শুভয়। বুদ্ধ! সংযুনক্ত,. শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত রাখুন। আমর! 
যেন ভেদবুদ্ধিকে, আত্মন্তরিতাকে, যুঢত্বকে, বিগলিত শব অপেক্ষা 
ঘৃণ্যভর মনে করি। জননী, আমাদের শক্তি দাও, বীর্ধ্য দাও, তেজ দাও, 


পঙ্গমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, 

হে রুদ্র, নিষ্ঠ,গ যেন হতে পারি তথ! 
তোমার আদেশে ; যেন বপনায় মন 
মত্যবাক্য ঝলি উঠে খর-খড়ন সম 
তোমার ইলিতে। যেন রাখি তব মান 
ভোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান । 
অস্তায় যে করে আর অন্তায় যে সে 
তব ঘ্ব্ণা যেন তারে তৃণসম দৃহে।” 


বছ আয়াদে আমরা যাঁহ| অর্জন করিলাম, বহু আয়ামে আমরা তাহা 
রক্ষা করিব। জননি, তোমায় রক্ষ! করিবার জন্ক আমাদের প্রাণের 
মায়া হরণ করিয়।! লও । 

তোমার এই ত্বিথত্ডিত মুতি_আগ্র কিছুতেই যেল না ভুলি__ 
কোন্‌ গভীর পাপের ফল। কিছুতেই যেন না তুলি--বিগার-মুঢ় 
উদার্ধ ক্লেব্যরই আর একটি নাম-_-কিছুতেই যেন না ভুলি, ক্ৈব্য 
কখনোই ক্ষমার যোগ্য লয়। স্বাধীনতার ইতিবৃত্বের শুরু হইতে 
শেষ পর্ধাস্ত যে সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই আমাদের বিরদ্ধাচরণ 
করিয়াছে, আমাদের শত্রুদিগের সহিত বড়বন্ত্রে যোগ দিয়াছে, আমাদেরি 
বহু শ্রমে, বুকের রক্তে অঞ্জিত ফলে নির্লজ্জ ইতরতায় অংশগ্রহণ 
করিতে ছুটিয়। আমিয়াছে এবং আমাদেরি ধনে ধনী হইয়া আমাদিগকেই 
অপমানিত, মির্ধাতিত করিয়াছে_বদ্ধুবাক্য অবহেল| করিয়া আমরা 
সেই সশ্প্রদায়কেই ভ্রাভৃনিধিশেষে বুঝ্ষের কাছে টানিতে চাহিয়াছি, 
ব্যাধি-ছুষ্ট অঙ্গকে দারুণ মোহে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। 
তাহারি অনিবার্য ফলে আজ সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত, পরিপূর্ণ মিদ্ধিলাভ 


ভাড-১৩৫৪ ] 


মুদুর-পরাহত হইয়া গেল | আগ্ির অক্ষরে এ কথা যেন আমাদের 
হৃদয়-পটে লেখা থাকে। 

ধূর্ততার দ্বার! যাহারা তপগ্তার বিপ্ব-দুরত্যয় পথ এড়াইয়। খিয়া 
আমাদেরি সাঁধনলন্ধ ফলের অংশভাগী হইয়া আমাদিগকে পৃথক 
করিয়া দিল, তাহাদের খল খল অটহান্তে আমর! দরিগত্রান্ত 
হইব না। তাহাদের কর্মফল তাহাদিগকে পাইতেই হইবে। 
চালাকির দ্বারা অগ্রিত এই বিষয় ভোগ একদিন তাহাদের বিষবৎ 
মনে হইবে। ধূর্তৃতার ফাস একদিন ধূর্তেরি কঠরোধ করিবে। 

বিগত দশবতদরের কুশীসনের বিভীষিকা, বিশেষ করিয়া বিগত 
বারোটি মানের কুখ্যাত মারণ-তন্ত্র মানব ইতিহাসে যাহার তুলনা 
নাই-এ আমাদের চোখ খুলিয়! দিয়াছে। পরমেশ্বর আমীদের 
চিনাইয়াছেন, প্রহারের দ্বার! চিনাইয়াছেন, চোখের জলে চিনাাইয্াছেন, 
ছোরাচুরিতে, বন্দুকের গুলিতে দারুণ চেন! চিনাইয়! দিয়াছেন এ 
সন্প্রদায়ের ম্বরাপটি আমরা মর্গান্তিকভাবে চিনিয়া লইলাম, আর 
কোনোদিন ভূল করিব না। 

ইহার পর মেকি ওদদার্য এ৭ং [ভ্রাতৃত্বের স্নেহোচ্ছণস উত্য় 
দিক হইতেই মৃচত্ব,। আর এ মৃূঢত্ব কখনোই ক্ষমার যোগ্য 
নহে। স্থির জানি জাগ্রত জনমতের উদ্যতবজজ এই মূঢত্ব ওস্মাৎ 
করিবে। গ্যায়ের দণ্ড আজ জনরপী নারায়ণ শ্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। 
াহার তেজ আজ ছুণিরীক্ষ, ভাহার কঠম্বর গগনভেদী, ভাহার এই 
অপূর্ব, অপরূপ মুতি আর কোনদিন দেখি নাই। কোনোদিন যে 
দেখিয়া যাইব, এ আশ| করি নাই। কোন্‌ পুণ্ফলে আজ এই 
জনরূদী নারায়ণের সাক্ষাৎ পাইলাম, প্রীভগবাঁনের বিশ্বরূপ দর্শন 


হিসেব-নিকেস্প 
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করিলাম ! তোমায় নমস্কার, হে জনরপী নারায়ণ, হে জাগ্রত গণ- 
দেবতা, তোমায় নমস্কার, বরংবার নমস্কার 

নম: পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে 

নমোহস্ত্রতে সর্বত এব সর্বঃ1 

অনন্তবীর্ধামিতবিক্রন্্ং 

সর্ষং মমাপ্লোধি ততোহমি সর্ব ॥ 

এসো আজ আমর! অদ্ধাগ্জলি নিবেদন করি। কাহার উদ্দেশে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি? আজ আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জননী, আমাদের অন্মতুমি, 
আমাদের আরাধ্য দেবতা, আমাদের ভাই বদ্ধু-_আজ সবাই একাকার । 
আজ আমরা পথে পথে শ্রণাম করিয়! যাই, মৃত্তিকাকণাকে প্রণাম 
করিয়। যাই, মৃত্তিকাকণীকে সগৌরবে মাথায় ধরি, এ আমাদের 
শৃঙ্খলমুক্ত| জননীরই প্রীচরণের ধুলি ! | 
পূর্বগগনে মেঘ অপদারিত হইল, প্রাচ্য আজ নিদ্রাঘোর ত্যাগ 
করিয়! উঠিয়া দীড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ আজ গ্লানিমুক্ত। 
তরুণ রবি আঙ্গ প্রথম-নয়ন-সম্পাতে চাহিয়৷ দেখিল, এমন ভারতবর্ষ মে 
বিগত শতাব্দী-দশকে দেখে নাই। হে সবিতৃদেব, হে অনির্বাণ অগ্নি, 
তোমায় প্রণাম করি। তুমি প্রমন্ন হও, বরদান করে! । বরদান করো? 
হেন মধুমক্ষিকার মতো! অতন্জ্িত কর্মশীলতায়, ত্যাগে আমর! তিলে 
তিলে মধুসঞ্চ় করিয়া! আমাদের জননীর ভাতার পুর্ণ করিতে পারি। 
আর সেই মধু লুষ্ঠনপ্রয়াসে যদি কেহ আমে, আশীর্বাদ করো, মধুমক্ষিকার 
মতো ঝণাকে ঝণকে ঝণপাইয়। পড়িয়। স্থতীত্র হলের দংশনে যেন সেই 
তক্বরের ছুরাশীকে চিরদিনের মতো জর্জরিত করিয়। ফিরাইয়া দিই। 
বনে মাতরম 
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শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ূর্ধবপ্রকাঁশিতের পর 

খুড়ো-ভাইপোর কথ! আরম্ত হল।-_“তাঁড়া রয়েছে,সবিস্তারে 
বলা চলবে না|” ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন__-“কোথায়ছিলেন, 
কবে এলেন, সাহেবকে কেমন লাগছে ?* উত্তরে বললেন__ 

“কলকাতা! ছেড়ে লক্ীছাড়ার! আর থাকে কোথায় ! 
কবে যে এখাঁনে এসেছি-_তা কি মনে আছে? বোধ করি 
জোড়! শনিবার কেটেছে । তুমি এসেছ--আমার শ্রাছটা 
করে দাও, আমি আর এ প্রেতোণী করতে পারছি না। 
প্রিজাসা করলে__সাঁহেব কেদন? এ প্রশ্ন করতে নেই, 


শি 


সাহেবদের মন্দ বলবে কে? তারা প্যাজের জাত, “মঙজাতে? 
পারে ভালো । তবে এখন আমি চললুম |” 
“কোথায়? সেইটাই তো আমার আমল দিজ্ঞান্ত।” 
তাহলে আমাকে মহাভারত খুলতে হয়। সময় কই? 
জ্যেষ্ঠ পাগুবের শিবিরে ঢুকে পড়েছি। কারণ আছে। 
আমার স"াওতাল ছেলেটি যে সঙ্গে রয়েছে। তাকে তুমি 
দেখে থাকবে, মাছ ন! হলে তাঁর যে একদিনও চলে না__ 
“পাণুবের মাছ খেতে! নাকি?” 
“না__মাছের কেবল চোখ বিধতো ? থাকুঃ। তোমার 
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ইমারতও দেখে এসেছি। সেখানে আমাদের কুলুতে। না। 
ঝঞ্চাট বাড়িও না, বেশ আছি।” 

পআমার কথাও যে অনেক আছে 1” 

“তা থাকবে বইকি। বাঙালির তা ছাড়া আর কি 
থাকে। ওই ত আমাদের সম্পত্তি হে। সে হবে 
আচ্ছা এখন-_» 

“একটা কথা বলে যান,__যুধিঠিরকে পেলেন কোথা ?” 

"দে এখন অনেব, কথা__মহাভারতের খুদে-সীংস্করণ 
নেইযে। যে দলে সে মিশেছে-সে তো আর ছোট 
জায়গ! মাড়ায় না;_লাঁহা (1172) কি মল্লিকদের বাঁড়ী 
বোধহয় ভজন গাইতে গিয়েছিল,_সাধু হয়েছে কিনা! 
ডজ্নথানেক লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়েছিল--প্রীয় অজ্ঞান। 
তুলতে গিয়ে দেখি_পা৷ ভেঙে দিয়েছে_ীড়াতে পারে 
না। নাড়াচাড়ায় একটু জানের মত” হতেই বলে_ 
দোহাই বাবু। আমি কিছু করিনি,_আমাকে পুলিশে 
দেবেন না । তারা উলটে আমার যা কিছু ছিল সব কেড়ে 
নিয়েছে ।*_- 

তখন বাদলকে ডেকে এনে, ছুজনে ধরাধরি করে 
তাকে বাসায় নিয়ে যাই। হাতে কাজ ছিল না, দষ্মাময় 

'" জুটিয়ে দিলেন। তাঁরপর-_ডাক্তীর আর সেবা। এগারো 
দিনে সে দীড়ালো। কথাবার্তায় বুঝেছিলুম_ লোকটা! 
মন্দ নয়, কুসঙ্গে পড়ে কঠিন সাঁধন-ভজন নিয়ে আছে! 
এখন আর তার কিছু আটকায় না। সাধনোচিত ধামেই 
যাওয়া তার উচিত ছিল। কিশোরীর কাছে গুন্লুম এখন 
এখানে সে মন্ত ০০৪০০, মাছের একচেটে কারবার । 
আকরগত পাপিষ্ট নয়। স্ুস্গ পেলে এখনো বদলাতে 
পারে। যাক, কোথায় আর যাঝে, সেই সাধুর ডেষ়াতেই 
ঢুকে পড়েছি। বাদল-_ সেখানে রোজ সের দেড়েক মাছ 
মারছে। সে নড়বে না। তুমি কিছু মনে কোর? না। 
ইস্বতুমি করছে! কি? সাছেবের মেজাজ এইবার 
বেগড়াবে, কি বিগড়ে থাকবে !” 

বিনোদ চমকে গেলো_“দিন, পায়ের ধূলো৷ দিন। 
সন্ধ্যার পর দয়! করে আঁসবেন+ আমি বড় বিপন্ন ।” 

“আবাগের বেটাকে স্মরণ করে যাও, কোন চিত্ত নেই। 
সন্ধ্যার পর দেখা হবে।” 

খুড়ো চলে গেলেন। 





ভ্ডাল্সতন্বঞ্র 


মত স্পা গালা প্থচাক্ছপা বা পা জেল ক্ষ বালা আ্যন্ছপা 
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“95 ] ০০০0৩ 17 911--আসতে গারি ?” 

0৪105101020 50 5৪ 5180 ঢা 90৮ টির 
০0109 10৪০ নিশ্চয়ই আসবে, আমি চায়ের 0161 
দিয়েছি।” 

”“ওসব আর শোনাঁবেন না”_বলতে বলতে বিনোদের 
গলা ভারি হয়ে এল, আর বলতে পারলে না। 

সাহেব চঞ্চল ভাবে বললেন_“ওকি, কেন, কি হয়েছে 
10211506080 59580 ০00 00০6017 

“এক বেগম নাকি সাক্ষ্য দেবেন_ও হাঁর-ছড়াটি তার 
ইত্যাদি সে কথার পর আমার সর্ধনাশের আর বাকি 
কি থাকে_বিশেষ আমি যখন হার তৈরী করাবার কোনো 
প্রমাণ দেখাতে পারব না!” 

সাহেব একটু হেসে বললেন-_-“/1] 101005191১০ 
52)5 50 7৮ 

এসব বাজে কথা কে বলে? 07০০1 00 সে সবতো! 
মিটে গেছে, তোমাকে সেই সুখবর দেবার জন্যেই তে! 
আমি অপেক্ষা করছিলুম | 1)01% ০৮ 0০9০101-- 
বেগম সাহেব কোনো কথাই বলবেন না।” 

চা এসে গেল। “চেয়ারে বোস তো। ঢাঁ খেতে 
থেতে কথা কওয়া যাঁক। ভাবনার আর কিছু নেই। 
অন্ত কথা হোঁক্‌*_ 

শুনে ডাক্তার অবাক। কথ! কইতে পারলেন না। 
শেষ বললেন__আপনাঁকে ও আপনার বিশ্বাসকে থোয়াবার 
চিত্ত! সব চেয়ে অশান্তির কারণ হয়ে আমার মাঁথা থারাঁপ 
করে দ্িয়েছে। লোকের বিশ্বাসই যদি গেল-_তাহলে 
আর কি রইল আমার? এছাড়া আমার অন্ত চিত্ত! আর 
ছিল না 51--জেলে যাবার জন্তে আমি গ্রস্ত হয়েই 
এসেছিলুম-_সেটাকে তত বড় করেও দেখিনি ।” 

সাহেব বললেন_-প্আমার গাঁফিলতিত্তেই এত কষ্ট 
পেয়েছ, নানা ঝঞ্ধাটে ছিলুম। তুমি দেখছি বড় 5675105 
আর 17215055 প্রকৃতি লোক ।” ক 

-আচ্ছা, ও বথা পরে হচ্ছে, এখন আগে তোমার 
থুড়োর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। চা থেতে থেতে 
চলুক ।-.আমি যে কাজের জন্তে একজন বিশ্বাসী লৌক 
খু'জেছিলাম--উনিইসেই লৌক*-_ | 


ভাত্র--১৬৫৪ ] 


ডাক্তার বললেন--গুকে পাওয়াটাই আমাকে আশ্্য 
করেছে। গর অপেক্ষা যে কাজের উপযুক্ত লোৌক আছেন 
কিনা সন্দেহ। গুকে পাওয়া আর বোঝ কিন্ত কঠিন।__ 
ধরা দের না। 4 00৩ 52110 সত্যকার সাধু। ওকে 
কথা গুনে বোঝ! কিন্তু বড় কঠিন__ আনন্দময় ও রহস্প্রিয। 
অমন বিশ্বাসী ও নির্ভীক সত্য বক্তা বড় মিলবে না। লোঁক 
ঠিকই পেয়েছেন। না লোভ না চিস্তা। রহস্যের আঁচ্ছাদনে 
কথা কন্‌, সকলে বুঝতে পারে না। অনিষ্ট সেই লৌক 
করে, সে স্বার্থ রাখে। উনি যদি কিছু করেন তো, 
উপকাঁর আর সেবা । অর্থেগুকে বশে আন! সম্ভব নয়। 
কারে সছুদেশ্ত বুঝলে আপনিই সাহাষ্য করেন। 

শুনে সাহেব হাসলেন, বললেন_-“হয়েছে, আর বলতে 
হবে না। বুঝলুম উনি ব্যবহারিক জগতের লোক নন্‌*_ 
সত্যবাদী ও বিশ্বাপী ভাল লোক। কিন্তু অচল ।” 

পঠিক তাই সার। আপনি এ সব কথা এনে আমাকে 
ম্যাডামের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোথা কেমন 
আছেন, আগে বলুন ।* 

ব্লছি কিন্তু শুনে রাখো-বেগম সাক্ষী দেবেন না। 
তোমাদের চেয়ারম্যানও দু'দিন তাকে বোঝভে এসেছিলেন, 
স্থবিধে করতে না পেরে মামলা তুলে নিয়েছেন। কোট 
থেকেই সব মিটে গিয়েছে ।” কিন্ধু-"' 

ডাক্তার তাঁড়াতাড়ি* বললেন_“কিন্তটা আমাকে 
বলতে দিলেই ভালো হয় ১--ওই একটা! সামান্ট হারের 
ছুতে৷ নিয়ে আমাকে এত বড় বিপদে ফেলাটা কি আপনি 
সম্ভব বলে মনে করেন? আপনি আমাকে কি সার্টিফিকেট 
দিয়েছেন সেই ]০810959তে কফি এত বড় হাঞ্গামে কেউ 
যায়? আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না 31 
কেবঙ্গ মনে হচ্ছে এর পশ্চাতে আরো অনেক কিছু থাকতে 
পারে বাআছে। আমি তা বুঝতে না পেরেই বড় অশাস্তি 
ভোগ করছি। আপনি আমাকে যে ৪ দিয়েছেন, 
তাও আমি দেখিনি ।” 

সাহেব শুনে ডাক্তারের মুখের পানে স্থিরভাবে চেয়ে 
রইলেন। শেষ বললেন_কেব্ল হার চুরির অপবাদটায় 
তোমার কুলুছ্ছে না দেখছি। সেটা ছোট হ'ল কিসে? 
আর তাতেই যদি ও-পক্ষের উদ্দেপ্ঠ সিদ্ধি হয় তো! তার বেণী 
ওর! আর কি চায়? 





হিসেন-নিক্কেস্ণ 





টানি 








বা স্কেল ব্হচাপ্লা বাকল বা 


“তা জানলে আমার আর অশাস্তি কিসের 51 1” 

সাহেব তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠে এসে ডাক্তারের পিঠ 
চাপড়ে হাদলেন ।-+% 138০১ এই জন্তেই তোমাকে 
খুঁজি। কাজ হয়ে গেলে এদেশে আর কেউ সে সন্থন্ধে 
ভাবে না। তোমাদের কিন্তু 11161112670 জাত বলে 
খাতি শুনতে পাই। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদের 
দেশের নামকরা বড় সহরগুলির মৃত তোমাদের কলকাতাতেও 
বড় বড় গুগ্ডার দল আছে। তাঁরা পারে না বা আবশ্যক 
হঠলে করে না এমন কাঁজ নেই । টাঁকা নিয়ে বড় লোকের 
দাঁয় উদ্ধার বা মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধি করাও তাদের 
রোজগারের একটা পথ--* 

বিনোঁদ__“কিন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সন্ন্ধ ফি? আমি 
তো বড়লোক নই !” 

প্্যা-_ প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল-_কিস্ত পরে 
ভেতরের কথা সব জানতে পারলুম। আমাদের কাজ 
কতটা দায়িত্পূর্ণ জানতো? তাই যেখানে থাকতে হবে 
সেখানকাঁর নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ নেবার ব্যবস্থাও সঙ্গে 
রাঁখতে হয়। নেই সুত্রে তোমার সম্বন্ধে সব খবর নেওয়া 
তেমন কঠিন হয়নি। কতদূর সত্যি জানি না কিন্ত 
এখানকার গিলের মালিকদের ধারণ! তুমি তাদের কর্মীদের 
বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছ, তোমারি সাহায্যে তারা দল 
বাধছে। এটি হলে তাদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত 
লাঁগবে। তাঁই কলকাতার একটি বড় দলের সাহায্যে 
তারা তাদের বাধা অর্ধাৎ তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চান। 
আরও জানা গেল যে তোমাদের চেয়ারম্যানও এদের সঙ্গে 
বিশেষ খাতির রাখেন, এক রকম হাতের লোকও বল! 
যাঁয়-তাই তোমার বিরুদ্ধে কিছু করার তেমন কোনো! 
অসুবিধে নেই ।” 

বিনোদ বললে-“কোনো অন্তাঁয় কাজ জেনে-গুনে না 
করলেও এই রকম একটা আভাষ আমিও পেয়েছি 57 
কিন্ত আমি তাঁবছি, তাদের যখন খুন করাও আটকা 
না তখন শক্তটা কি-আর এতদিন করেনিই 
বাকেন ?» 

সাছেৰ বললে-_্এ"রা অস্ত উপায়ে কার্ধ্যসিদ্ধি হলে চট্ট 
করে অতটা কৃরতে চাননা। ওতে জানাদদানি হবার, 
সম্ভাবনা আছে কিনা! আর বললুম তো-_তোমাদের! 


৯৮৯, 





আপিসের মালিক হাতে থাকায়__সব দিক দিয়েই সুবিধে 
হয়ে গেছে ।” | 

বিনোদ__”আমার অনৃষ্টে য। হয় হবে, মাণিকের কেনো! 
ভয় নেইতে| ?” 

“তা নেই, কিন্তু তোমাদের কারও এখাঁনে থাকা 
আর উচিত বোধ হয় না। আর তুমি যে অনৃষ্টের কথা 
কইলে--হতে পারে তা ঠিক। কিন্তু ফতক্ষণ সংসারে ও 
কাজে থাকা, ততক্ষণ সেটা অর্থহান কথা । মানুষের সাধ্য- 
মত সাবধান হয়ে থাকতে চেষ্টা করাই উচিত। মানুষ বুদ্ধি 
পেয়েছে ব্যবহারের জন্ত। রোগে লোক ডাক্তার খোজে 
কেন? তোমার ও কথা সর্বত্যাগীর জন্য ।* 

“আপনার কথাই ঠিক | মাণিকের কথাই ভাবছিলুম__ 
হস ছিল নাঁক্ষমা করবেন। আর একটা কথাও 
আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ওই যুধিষ্ঠির লোকটাকে 
বুঝতে পারছি না। তাঁর কাজ আরব্যবহার দেখে তার 
সম্বন্ধে কিছু ঠিক করতে পারি না । ছুয়ে মিল পাই না 
শুনেছি যে কারণেই হোক সে আমার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা 
সম্মান রাখে । অতটা কেবল তাঁর মাছের কাঁরবারের 
স্থবিধের জন্যে হতে পারে নাঁ-এই আমার ধারণা । তার- 
পর হঠাৎ একদিন তাঁরি মুখে তার কাঁজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব 


ভাল্পভন্রশব 


ব্রা স্থা্প বলা প্্ন্জলা স্নান স্পা স্পা ব্কক্কপা্ান্জপ প্জান্তপা প্কাখলা ব্াক্ডল স্পা ব্ল্ষতা ব্যালা স্ষন্ছলা ক্ষ স্কান্রলা স্ান্তলা স্যান্লা বলা 


[৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড ওয় সংখ্যা 


কথা সে আমাকে স্বেচ্ছায় শোনায়-_-আমি বারবার নিষেধ 
করলেও থামে না, তা শুনে আমি শিউরে গ্রেছি__ভয় 
পেয়েছি । তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না-_-মহ! 
সন্দেহে পড়ে গেছি। সে সব তে। আমাকে বলবার কথা 
নয়, আঁমাকে সে বলে কেন, উদ্দেশ্য কি? তাই তার 
সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি।” 

সাহেব বললেন_-“আমি ও লোকটিকে আমার 
দ্রকারের মতই জানি। সে ওই ভয়ঙ্কর দলের একজন 
বিশ্বাসী এজেন্ট । তোমার সথ্বন্ধে ভীষণ একটা ভারপ্রাপ্ত 
লোক। এমনো তো হ'তে কারে যে এ দলে থেকেও 
লোকটি একটু অন্য ধাতের। তোঁমার সংস্পর্শে এসে এত 
বড় গঠিত কাজটা করতে ইতস্তত: করছে__অথচ দলের 
নিয়মের বিরুদ্ধে সে কথা বলতেও পারছে না তাই সময় 
নিচ্ছে। পরে কি করবে জানি না, তাই তোমাঁদের এখান 
থেকে সত্বর সরানই আমার উদ্দেশ্ত। আর যে কদিন 
এখাঁনে থাকবে মিলের কারো অঙ্গে দেখা শোঁনা না করাই 
ভাল। যুধিষ্ঠির যে দলের এজেন্ট সে দলকে সবাই ভয় 
করে। মিলের দিকেই আর যেওনা |” 

“আপনি ঘখন নিষেধ করছেন-_-আঁর যাব না 1৮ 

“আচ্ছাআজ তবে ওঠ! যাক্‌। 0০০৭1010176 49001. 





একটা ভাঙ্গা ঈাত 


শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ 


গেল ছমাস ধরে আমার একটা। পাশের দাত নড়ছিল, আজ সেট। পড়ে 
গেল। এর আগে আমার আর কোন দাত পড়েনি, এইটিই প্রথম, 
তাই মন কেমন করছে। ছত্রিশ্‌ বছরের সঙ্গীটিকে আজ আমি 
হারালুম! 

কচি বয়দের দাতগুলি একটার পর একটা প্রকাশিত হয়ে হবজ্রন- 
. সমাজে কি !পরিমাণ কৌতুহল ও আনন্দের হিল্লোল তুলেছিল, তার 
কথা আমার পরিষ্কার ভাবে মনে নেই, অবনত মনে রাখবার মত বয়সও 
পেটা নয়, তবে একথাটা মনে আছে যে কচি দাীতগুলি একটির পর 
একটি অন্তঠিত হুবায় সময় কিন্তু আমায় যথেষ্ট লজ্জা ও দুশ্চিন্তার হাতে 
ফেলে গেছে। পরিপাটা ভাবে সজ্জিত দস্তরাজির মধ্যে“থেকে সামনের 
একটা যখন পড়ে গেল, তখন লজ্জায় যেন কথা বলতে পারি না, 
ফকাট। ঘেন করে ভার হ্ুপন্থিতি ঘোবপা করে, আমার মুগ্থিলে 


ফেলেছে। যেন সুন্দর একট! হীরমানিয়ামের মাঝখানের একট! রীড 
ভেঙ্গে গিয়ে তার সুরের সাসগ্রন্ত নষ্ট করে দিয়েছে, সঙ্গীতের আসরে 
আর সেটা উপস্থিত করা যায় না। ফোকল! হয়ে সকলকে হাসির 
খোরাক জুগিয়ে আমার প্রাণাস্ত ! তা ছাড়।৷ আবার মহা দুশ্চিন্তা, ফখকা 
জায়গাটিতে আবার নব দত্ত দেখা দেবে কিনা। সখাদের পরামর্শ মত 
দেই ছোট সাদা ফুলের কু'্ড়ির মত দীতটিকে একটি ই'ছুরের গর্তে 
দিয়ে তাকে তার একটি দাত আমাকে দিতে অনুরোধ জানিয়েছি। 

ক্রমশঃ কচি ধ্লাতগুলি একটির পর একটি অন্তহিত হয়েছে, এবং 
তাদের স্থলে উদগ্ত হয়েছে একটির পর একটি করে দৃঢ় শক্ত দাত, যাদের 
ছুটি পওকি আজ আমার এই ছত্রিশ বছর বয়স পরবস্ত অটুটভাবে আমার 
সঙ্গে এগিয়ে এসেছে-_সেনাপতির সে সেনাবাহিনীর মত। 

দাতের বন্ধ অবস্থ আমি বরাবরই নিয়েছি, দিও আমার ধাত সম্পূর্ণ 


ভাঙ--১৩৫৪ ] 
রোগমুক্ত নয়। বাল্যকালের লামান্ত অবহেলায় একবার দীত খারাপ 
হলে তাকে মম্পূ্ণভাবে সারান যথেষ্ট শক্ত, এ কথা বেশী বয়সে জেনে 
অনুতপ্ত হয়েছি। হয়তো! সেইজন্থে আমার মাত্র এই ছত্রিশ বছর বয়সে 
রাতটা পড়ে গেল, নাহলে কে বলতে পারে, ছ্যট্ি পর্যন্ত সেটি আমার 
মুখ গহবরকে উজ্দ্বল, উচ্চারণকে হম্পষ্ট, হাসিকে বেগবান, তথা 
পর্নিপাকশক্তিকে প্রথর করতে পারত । 

এমন হুন্দর ও এভ প্রয়োজনীয় ষে দাত, তার সম্বন্ধে আমর! যে 
যথেষ্ট অনুরাগ দেখাই না, নে কথ! ভাবলে আশ্চর্য লাগে। নেশী বয় 
পর্বস্ত পরিচ্ছন্ন এবং শক্ত দস্তপওক্তি মুখমগ্ুলের খোভাবর্ধন করছে, 
এ মব দেশেই অন্থলভ। যে পঞ্চ ইন্জরিয় নিয়ে আমাদের এ ব্যাকুলতা, 
তাদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুকে বাদ দিয়ে অপর কোনটির চেয়ে দাতের 
স্থান নীচে কিনা, মে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ইন্জিয়গ্রামের 
মত দাত যে মর্ধযাদ। পায়নি, তার কারণ বোধ হয় ইন্দিয়রা শরীরের 
অংশ হিসেবে জন্মলাভ করে এবং প্রচণ্ড আঘাত বা কঠিন কোন 
অসুখের হাতে ন! পড়লে শরীরের সঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিন পন্ত, 
দে পঞ্চাণ বৎসরেই হোক, বা নব্বই বৎসরেই হোক; কিন্তু দাতের 
উৎপত্তি হয় জন্মলাভের পাঁচ ছমাম পরে এবং স্থিতিকালও হদী্থ 
নয়, প্রো আনার সঙ্গে সঙ্গেই একটির পর একটি সরতে থাকে, 
বার্ধক্য একেবারে মুখবিবর শৃন্ করে দিয়ে চলে ঘায়। 

চলে যায় বলেই কি তাকে যথেষ্ট আণুরাগ দেখান হবে না, 
যথোপধুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না? দাঁতে কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
জিহ্বা, কারার চেয়ে মুখম্গুলের কম শোভ! বৃদ্ধি করে, না কারুর 
চেয়ে কম প্রয়োজনীয়? 

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিষয়ে সার্থক! ব! অপার্থকতা 
প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্িয়ণলের দরশন-সহযোশিভা প্রার্থন। করা ছাড়া 
উপায় নেই। টন 

ইন্দিয়শ্রে্ঠ চন্দুর কথাই ধর। যাক। যে ফোন নুন্দর দৃশ 
নয়নসমক্ষে উপস্থিত হলে সহাদ-মানন দণ্তরাজিকে প্রকাশিত করে 
প্রশংদ। জানায় । যখন মৃদু আলোকিত নির্জন কক্ষে প্রণায়নী ধীরপদে 
অপরের শ্রবণ এড়িয়ে দয়িতের পাশে এনে দাড়ায়, সে তনুমন চকিতকর 
দর্শনের পুলক দ্শদশ্রেণীকেই প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রথম ॥ মুখে ভাবা 
না খাকলেও যায় আসে না, কারণ দর্শন ও দশন একসঙ্গে মিলে 
অনুচ্চারিত কাব্য সথট্টি করে। আবার যখন বেদনাকর দৃশ্থ দেখে 
আতহার। হবার উপক্রম হয়, তখন ধরাতে দীতে চেপে কষ্ট মহ করতে 
হয়; অবমাননাকর ব্যাপার দেখে যখন রাগে শরীর বলতে থাকে, 
তখন দ্বাত দিয়ে ঠোট চেপে ধরে ধৈর্য রক্ষ/ করতে হয়, এবং সমর 
সময় জিভ কামড়ে ধরে প্রত্যুপ্তরে কটুভাষণ থেকে নিজেকে র্ঙ্ষা 
করতে হয়। 

শ্রবণেরও নয়নের মত একই অবস্থা, ছায়াম্ুদারী লক্ষণ ভাইটির মত 
দশনকে সকল সময়েই চাই। আনন্দধ্বণি এসে কানে স্পর্শ করা মাত্র 
শরীরের অন্ত কোন অংশের আগে দত্তদাম বিকশিত হয়ে স্বাগত জানাবে। 








একটা! ভ্াল্ষা ঈ্বাভি 





৯৮ 
স্পা স্কিন সানা পপ ব্যাগ স্পা বকা সখ 
আবার ধ্াতের কোন অসুস্থতায় শ্রবণ যে কতটা! আভবোধ করে, তা 
তো দর্বজনগোচর ব্যাপার । 

জিহ্বার তে। দত্তদামের জস্কে ব্যাকুলতার সীমা নেই, দে ব্যাকুলতার 
তুলন৷ দিতে গেলে একমাত্র মায়ের পুত্রদের প্রতি স্নেহের কথ| বলতে 
হয়। এত বড় নিবিড়. আত্মীয়তা বড় একট! দেখা যায় না। নিয়ত 
পাশে থেকেও স্বস্তি নেই, কারণে অকারণে দাতগুলির বিভিন্ন স্থান 
ল্পর্শ করে দেখছে, ঠিক আছে কিনা, সামান্থ একটু ব্যথা হলে কি 
অস্থিরতা ! আবার দ্দীত যখন কাজ করে, অর্থাৎ থাস্ছপ্রব্য চর্বণ করে, 
তখনও খ্যগ্যগুলোকে বিভিন্ন ধীতের কাছে কর্তন চর্বণের জন্তে এগিয়ে 
দিয়ে কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে কি চঞ্চলত। ! শিশুরা যেমন 
ভুল করে মাতৃস্তন কামড়ে দিলে না কিছু'মনে করেন না, তেমনি দত্তদাম 
অন্যমনক্কতায় জিহ্বাকে কামড়ে দিলেও জিহ্ব। কিছু মনে করে না, 
পূর্বের মত মন্্রেহে তর কাজ করে যেতে থাকে, শব্দজগতের প্রায় সব 
কিছুই তো ঈীতের ও জিহ্বার যুক্ত অধিকারে। বাকের হুম্পট 
উচ্চারণের জন্যে দাতের যে কি প্রয়োজন, তা বলার দরকার হয় না। 
যে চিন্তমোহন ধ্বানচ্ছল হাসি শোনবার জন্কে মন এত চঞ্চল হয়, 
তাঁর এক প্রধান উৎম হে। হুন্মর দস্তপওক্তি। তাই বেশী বয়সে যখন 
মুখবিবর খালি করে দিয়ে দাঁতগুলি চলে যায়, তখন মুখমণ্ডলের হয় 
এক মস্ত বড় দৈন্ত এবং জিহ্বার ক্ষাতটা হয় সবচেয়ে মাস্তিক। 
পরমাত্মীয়বিয়োগবিধুর জিহ্বা তখন মুখাত্যন্তরে মাথ| কুটে মরতে 
থাকে, ভার উচ্চারিত কথাগুলি তখন হয়ে রড়ায় বিস্কৃত; যার কথ! 
শোনবার জন্তে সহশ্র লোক ব্যগ্র হয়েছে একদিন, আজ তার কাছে 
একটি লৌকও আসে না। 

নাসিক ও ত্বকের ব্যাপারও প্রায় একই রকম। আননে ও 
নিরানন্বে, অধিকাংশ সময়েই দাতের সহযোগত। প্রয়োজন। 

এনন যে দাত, 1 একটির পর একটি শ্ব্লিত হয়ে পড়ে কপোলদ্বর়কে 
করবে কুপ্চিত, অধর ও ওষ্ঠকে করবে লোল, এ কথা ভাবলে আমার 
তয় হয়। কৃত্রিম দন্ত পরে বা গোফদাড়ি রেখে তে। দে অভাবটা দুর 
কর! যায় না, হয় তো কিছুটা ঢাকা যার, তাছাড়। কৃত্রিম দশ্তটা 
অনেকটা বৃদ্ধন্ত তরুণী ভার্ঘ)ার মৃত, কিছুতেই ভাল করে খাপ খায় 
না। যতই যদ্ব নিয়ে রাখা যাক ন কেন, উকাস্তিকত। পাওয়। 
যায় না। 

তাদুলকরঙ্কবাহিনী আজকাল না খাকজেও ন্ুমুখীদের মাঁনরক্ষার 
জন্যে এক আধটা পান মাঝে মাঝে খেতে হয়। তাতে অধর, 
ওষ্ঠ এবং তার সঙ্গে দস্তদামকে রঞ্জিত করে নিজেদের কতট! 
ভাল দেখায় বলা শক্ত $ তবে প্রমতীদের, ধাদের ধরাতগুলি ফুলের 
পাপাঁড়র মত শুত্র-্াদের মাঝে মাঝে পান খেলে মন্দ. দেখার 
না কিন্ত, দস্তরূচিকৌমুদ্ী তখন জবাকুহ্মসজ্ঞান হয়ে মনকে 
রাডিয়ে তোলে। 

তবে তার অত্যধিকটা ভাল নয়, তানুলবিলাস মাত্রাতিরিক্কে দাড়াল 
ফাতগুলির যেরূপ দীড়ায়, তা দেখে কারুরই উৎসাহ বোধ হয় না, ত। 


 চ৮ভ 
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লে দন্তদাম প্রীমতীর কমল সুখমগ্ুলেই বিরাজ করুক, বা প্রীমানের চুম্বন, আদর--সমস্তকে বিপর্যস্ত করে দেবে দন্তহীনতা, ভাবলে ভয় 


মুখমগ্ডলেই অবস্থান করুক । 


যে যৌবন নিয়ে এত কাব্য, এত শিল্প, এত আর্ট, তার তো এক 
প্রধান পরিচয়ই হল সুন্দর হুদৃঢ় দাত । দত পড়তে হুর, করলেই এই 


জন্ে মানুষ ভয় পায়, তার কাছে বাধক্য আসছে, মুখে মুখে আলাপন, 


আধবার কথা বইকি। 
তাইতো, হোক একট! পাঁশের ধীত, তাহলেও এত অসময়ে পড়ে 
গ্রেল! মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কবিরা দেখছি, দাঁতকে 


শুধু শুধুমুকুতার পাতি বলেননি । 


এস্পাীিশিক্দি 


্ত্রী-সন্কট 


স্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী এম-এ 


বিবাহের সাঁত আট দিন পরে কথা হইতেছে। 
সুব্রত কি একটা কাজে শোবার ঘরে ঢুকিয়াছিল। 
নববধূ গতা খাটের ওপর বসিয়া একখানা বাংলা 
উপন্াসের পাতা উল্টাইতেছিল, সুব্রত আগিতে উঠিয়া 
দাড়াইল। 
- শোন-_ 
সুত্রত মুখে একটু মিষ্টি হাসি টানিয়া বলিল, কি 
বলছো ? 
-মনে কিছু করবে নাত? 
_নানা মনে করবার কি আছে? বলোই না 
গীতা থাটের উপর পুনরায় বসিয়া বলিল, তুমি গৌঁফ 
রাখো কেন বলো ত? 
এ প্রশ্নের জন্ত সুব্রত মোটেই প্রস্তুত ছিল না_ কেমন 
ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। 
নীতার কণ্ঠম্বরে বিন্দুমাত্র কু নাই । অত্যন্ত সহজ 
ভাবে কছিলঃ তোমাকে গৌঁফ মোটেই মানাঁয না। গোল 
মুখে ০৩০) 91795০ই ভাল। 
সুব্রত অনেকটা সামলাইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতা 
মেয়ে বিবাহ করিয়াছে সে। এ সব প্রশ্ন উঠিবারই কথা 
বিব্রত হইবার কি আছে? তবু একটু আমতা আমতা 
করিয়া বলিল। এমনি-_গৌফ ওঠা অবধি রেখেই চলেছি__ 
" বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ন়। ভার পর হাসিয়া বলিল, 
কেন? সকলে ত ভালোই বলে। গোল মুখে সরু 
গৌঁফের রেখ! মন্দ কি! 
শ্ীতা এবার গন্ভীর হইল, কিন্তু দমিল না। সকলকে 
নিযে ত আর সংসার করবে না? আমার যা! ভাল লাগে 


তাই করা উচিত-_তবে আর ভালোবাঁসা কি? গৌঁফওয়াঁলা 
পুরুষকে আমি ছু*চক্ষে দেখতে পারি না। 

স্ব্রতের মুখের হাদি মিলাইয়া গেল। স্নান করিয়া 
সগ্-ভিজা চুলে গীতাঁকে চমতকার মানাইয়াছে। কমলালেবু 
রংএর সাড়ী, তার উপর ফ্সামুখে কুমকুমের টিপ! একটা 
মিষ্টি গন্ধ ঘরটাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সে কাছে 
সরিয়া আসিয়। গীতার একখানা হাঁত টানিয়া লইল। 

রাগ করল গীতা? তোমার সাঁমান্ত ভালোবাসা 
পেলেও যে আমি ধন্ত হব। গোৌঁফের কথা কি বলছে! ? 
আমাকে তৈরী করবার সম্পূর্ণ ভার ত তোমার । 

গীতার ঠোঁটের কোণে বাকা হাঁগি দেখা দিল। 

--তবে আজ বিকেল থেকেই__- 

_-বেশ-তথাতস্ত। হাতথানা জোরে নাঁড়িয়া হব্রত 
হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। বন্ধুরা বৈঠকখাঁনায় 
অপেক্ষা করিয়া আছে। 


বিকেল বেলা সত্যই সে থোফ কামাইয়! ফেলিল। 
আয়নায় মুখ দেখিয়া ভাগে লাগিল না। কেমন স্যাড়া 
গ্কাড়া দেখাইতেছে। এতদিনের একটা সংস্কার__মনটাও 
খুঁত খু করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে গীতার 
হালিভরা মুখ করনা করিয়া সমস্ত দ্বিধা ছুর্বলতা ঝাঁড়িয়া 
ফেলিল। ছুই একদিন পরেই ঠিক হইয়া যাইবে। প্রথম 
প্রথম একটু অদ্ভুত লাগিবে বৈকি! ঘর হইতে বাহির 
হইতেই বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা। তাঁনও তাহার 
খোজে এই দিকে আসিতেছিলেন। নরেশবাবু রাশভারী 
প্রকৃতির লোক । বেণী কথাবার্তা বলেন না। 


ভাঁ্র--১৬৫৪ ] 





এই যে! তোমার থোঁজেই এলাম। তুমি এম-এ 
পাশ করেছে!। হথবিমল কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম 
করেছে-_এই নাঁও। সেকেও ক্লাশ পেয়েছ। 
_ ব্রত টেলিগ্রামটা লইয়া বাবাকে প্রণীম করিল। মুখ 
তুলিতেই নরেশবাবু বিশ্বয় প্রকাশ করিলেন। 

একি? মুখখীনাকে বীদরের মত করে ফেলেছ 
দেখছি। পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে নাকি? 
না, মডার্ণ ফ্যাশন? 

সুব্রত লজ্জায় সঙ্কচিত হইয় উঠিল । কি একটা বন্পিতে 
চেষ্টা করিল, পারিল না। মুখ হেট করিয়া গাড়াইয়া 
বহিল। নরেশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন» সন্ধ্যার পর 
আমার সঙ্গে দেখ! কোরে! । পরামর্শ আছে। বলিয়। 
ধীর পর্দক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। 

এম-এ পাশের সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইল । 
এই উপলক্ষে বাঁড়ীতে বন্ধুদের একটি ভোজের ব্যবস্থাও 
হইল। স্ুব্রতের গোঁফ কামানোর আলোচন! প্রধান 
বিষয়বস্ত হইয়] দঁড়াইল। অনেকে বলিল, রীতিমত স্ত্রণ। 
এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। 

সুব্রত সমস্ত বিদ্রপ হাঁসিমুখেই গ্রহণ করিল, বরং স্ব 
কথাটাতে একটু আত্মগ্রণাদ লাঁভ করিল্ন। এই ত 
ভালোবাঁপা। সে জগৎকে দেখাইবে ভালোবাসার স্বরূপ 
কি? সম্রাট সাজাহাঁনকে পরাজিত করিবে সে। 

রাত্রে গীতাকে সকলের ঠা! বিদ্রপের কথা শুনাইয়া 
গর্ববতরে বলিল-_যে যাঁই বলুক--আমি কাউকে কেয়ার 
করি না। তুমি, আমি ব্যস! তারপর একটু থামিয়া 
বলিল, সকলের ঈর্ধা হয়, বুঝলে গীতা? তোমাকে যে 
এতটা ভালোবাসি তা যেন ওদের সহ্‌ হয় না। আমি 
একশোবার স্ত্ণ_কাঁর কি? 

গীতা নিষ্পৃহ কণে বলিল, স্তৈণ পুরুষকে আমি ছুঃচক্ষে 
দেখতে পারি নে। 


আঁরও কয়েকদিন পরে। স্থব্রত কোঁথায় বেড়াইতে 
যাঁইবে বলিয়া বেশ পরিবর্তন করিতেছিল-_গীতা ঘরে প্রবেশ 
করিল। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, ক'দিন 
থেকে একটা কথা বলগবো ভীবছি-_- 

সুব্রত জিজ্ঞাহ দৃষ্টিতে তাকাইল। 


চে 


স্্রী-সহ্ছতে 





৮৫ 
৯ শি 


তুমি 'আগারওয়ার, ব্যবহার কর না কেনবলত? 

স্থব্রতের চোখের সামনে নরেশবাঁবুর গরুগন্তীর মুখখান! 
ভাসিয়! উঠিল। তবু একটা জবাব দিতে হইবে। ব্দ্ষী 
পত্ীকে এড়াইয়! চলিবার উপায় নাই। বলিল, অঙ্যেস 
নেই কোনদিন। আর তা ছাঁড়া বাবা এ সব বিশেষ পছন্দ 
করেন না। বাধ্য হইয়া এবার পিতার উল্লেখ করিতে 
হইল_কেন না “মাগ্ডার-ওয়ার” গৌঁফ নয়, ইহা বাজার 
হইতে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এই সব বাবুয়ানী 
নরেশবাবুর ছু? চক্ষের বিষ। 

শীত গ্সেষের সহিত বলিল, অত পিতৃভক্ত হলে 
পাড়ার্গেয়ে ভূতকে বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার। 
ভদ্রসমাজে মিশতে হলে তাঁদের আদব-কাঁয়দ! শেখা উচিত। 
আজকাল ধোপারাও আগ্ার-ওয়াঁর পরে-_ 

নুব্রতের নিকট যুক্তিগুলো অসঙ্গত মনে হইল না। 
সত্যই ত! তার বাবার অত্যন্ত অন্যায়। বিংশ শতাবীতে 
বান করিয়া এই সব শিক্ষা ও সংস্কতির বিরুদ্ধে গেলে 
চলিবে কেন? গীতাঁকে বলিগ, বাবা যা ইচ্ছে বলুক। 
আমি শীগগীরই আগার-ওয়ার করাচ্ছি। 

স্ত্রতর একমাত্র ভরসান্থল মা । মাঁকে গিয়া সব কথ! 
খুলিয়া বলিল্। 

_আজকাল সব ছেলেই পরেমা। এটা দোষের 
কিছুই নয়। 

মা বলিলেন, বুঝি তো সব_কিন্তু গর কাছে ত যুজি- 
থাটবে না। জীনিস ত সবই । পরে পুত্রের বিষঞ্ন মুখের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কথাট! পেড়ে দেখবো। 

বিকাঁলবেলা। সুযৌগমত তিনি স্বামীর নিকট কথাটা 
উত্থাপন করিলেন। 

গুনিয়। নরেশবাবু অগ্রিশর্্বা হইয় উঠিলেন। 

_তখনই বলেছিলুম। এ বিয়ের ফল ভাঁল হবে না। 
বিয়ের পর থেকে এই সব সুরু হয়েছে। ওকে তুমি 
শিক্ষিতা মেয়ে বল? যতে! সব-- 

সুনীতি দেবী কহিলেন, অযথা বৌশাঁর দোষ দিচ্ছ 
কেন? আঁজকালকাঁর ছেলে সবাইকে ওই সব পরছে 
দেখেছে । বন্ধুরা হয়ত এই নিয়ে ঠাট্টা করে থাঁকবে। 

নরেশবাঁবুর মতের বিনুমাত্র পরিবর্তন হইল না । ইদগে 
হয়, নিজে রোজগার করে ও"সব ফ্যাশন করুক। 





৯৮৬ 





ক্ষণ প্ক্তি” স্কিপ 


ইহার উপর কথা চলে না। সুনীতি দেবী আর 
উচ্চবাঁচ্য করিলেন না। 
কথাটা গীতার কানে গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার 
কথ! ! ম্বামী বেকার এ ছুঃখ রাখিবার তার স্থান কোথায়? 
লজ্জায় অভিমানে তার চোখ দিয়! জল বাহির হইবার 
উপক্রম হুইল। সুত্রতকে ডাকিয়া তীব্র ভতসনার সুরে 
কহিল, পুরুষ মান্য বলে আর পরিচয় দিও না। এত বড় 
ছেলে__এক পয়দা রোজগারের ক্ষমতা নেই। এ সব 
লোককে আমি দু*চক্ষে দেখতে পারি নে। স্বামী 


কথাগুলি স্ত্রতের মর্মে গিয়া আঘাত করিল। প্রত্যুন্তরে 
সে একটি কথাও বলিল না। 


ইন্জরাণী রায় গীতার সহপাঠিনী_কলিকাতায় এক সঙ্গে. 


আঁই-এ পড়িত। গীতার অন্তরজ বান্ধবী সে। অনেকদিন 
তার খবর পায় নাই। বিবাহের সময় সেই শেষ দেখা 
হইয়াছিল। হঠাৎ সেদিন ইন্্রাণীর একখানা চিঠি পাইয়। 
নে রীতিমত আশ্চর্য হইয়া! গেল। 
ইন্দ্রাণী লিখিয়াছে__ 

গীতা! কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমরা কিছুদিন 
হ'ল সকলে কাঁশীতে এসেছি । এখন এখানেই থাকা 
হবে। এসে অবধি নান] ঝঞ্চীটের মধ্যে সময় করে তোর 
খোঁজ করে উঠতে পারিনি, কিছু মনে করিস না। একটা! 
মজা হয়েছে। আমি প্রাইভেটে বি-এ দেবো ঠিক করেছি। 
এক্জন প্রাইভেট টিউটরের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম । 
কালকে স্ুত্রতবাঁবু ইন্টারভিউতে” এসে হাঁজির ! ছুঃজনেই 
অবাঁক। ভিনি ভয়ানক অগ্রস্তত হয়ে আমতা আমতা 
করছিলেন, তাঁর সেই অবস্থা ভাই খুবই উপভোগ্য। 
যা হোক অনেক কষ্টে রাঁজী করিয়েছি । সন্ধ্যার পর 
একটু করে তিনি পড়াঁবেন। অনেক ভাঁগো জোটে ভাই-_ 
... ঝুই যেন ছিংদে করিস না। 
নে ইন্জ্রাণী। 

চিঠিথানা পড়িয়া গীতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। স্ুত্রত 
এ কথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছে । টিউশনি 
অনেকেই করে ইহাতে লজ্জার কি আছে? বিশেষ 
ভাহায়ই অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবরটা তাহাকে দিতে স্ত্রতর এত 


ভ্ঞারভন্ব্ 
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সঙ্কোচ কিসের? পরশগুদিন সুব্রত দেরী করিয়া বাড়ী 
ফিরিয়াছিল__রাত্রে “ক্ষিদে নেই? বলিয়া খায় নাই। অথচ 
পরশ দিনই ইন্্রাণীর সঙ্গে সে দেখা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ 
ওখান হইতেই আহার সমাঁধা করিয়া! আসিয়াছে। সুব্রতের 
এতথানি সাহস দেখিয়া গীতা স্তম্ভিত হইয়! গেল। ইহার 
বোঝাপড়া মে করিবে। স্মুত্রত যে তাহার উপর টেক| দিবে 
ইহা তাহার অসম মনে হইল। সে চাঁয় তাহার ম্বামী 
তাঁহারই একান্ত অস্থগত থাকিবে। শিক্ষিতা মেয়ে সে 
নিজের স্বামীকে করায়ত্ব করিতে পারিবে না? 

রাত্রে স্বব্রতকে বিদ্রুপ করিয়া কহিল, বাঁবাঁর কথায় 
রোজগারের দিকে মন দেওয়া হয়েছে দেখছি, ভাল! 
এ কথা আমাকে বল্পে কি খেয়ে ফেলতীম? 

স্ব্রত চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে বুঝিল ধরা 
পড়িয়াছে, আর গোপন করিয়া লাভ নাঁই। সহজভাবে 
কহিল, বলবার মত বিশেষ কিছুই নয়, তাঁই বলিনি। 

তারপর একটু খোঁচা দিবার লোঁভ সম্বরণ করিতে 
পারিল না।-রোঁজগাঁর যে"বাবার জন্য করছি নাঃ এট! 
বোধ হয় সকলের জানা আছে । 

গীতা ঝাঝের সহিত বলিল, আমার বন্ধুর কথা গোঁপন 
করাকে আমি দৌঁষাবহই মনে করি। অন্য কোথাও 
হলে-বয়ে গেছে আমার জিজ্ছেদ করতে-_ 

স্ুত্রত বলিল, অপরাধ শ্বীকার করছি। ঘুম পেয়েছে, 
বিরক্ত না করলেই সুখী হব। 

এতখানি তাচ্ছিল্য ? গীতা জলিয়া উঠিল। 

ও:-_আমি কথা বল্লেই আজকাল বিরক্ত লাগে। তাত 
লাঁগবেই-_স্ুত্রত মুচকি হাসিয়া নিঃশব্বে কথাগুলি হজম 
করিল। তার এই নীরব উপেক্ষ! গীতাকে অধিকতর দহন 
করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া সে বিছানা 
হইতে উঠিয়া পড়িল। স্বামীর সান্গিখ্যে তার সর্ব 
জখিয়া যাইতেছিল। 

সুত্রতর তখন মৃদু নাঁসিকা গর্জন শোনা যাইতেছে । 


পরদিন স্ব্রত রীতিমত গন্ভীর হইয়! উঠিল । গীতাও 
সুত্রতকে এড়াইয়। চলিল। সমস্তদ্িন স্বামী স্ত্রীতে একটিও 
কথা হইল না। বিকালে মায়ের অন্থরোৌধে গীত! 
দ্রিজ্ঞাসা করিয়াছিল-_রাত্রে স্ত্রত ভাত খাইবে ন! পরোটা 
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থাইবে। উত্তরে সুব্রত বলিয়াঁছিল রাত্রে খাইবে না বন্ধুর 
বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণের কথায় গীতার নারব 
থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। গ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, 
ইন্দ্রাণী বাড়ীতে বুঝি ? সে কথা বন্লেই হয়, অত ঢং কেন? 

স্বত্রত বলিল, অত খোঁজের ত দরকাঁর কাঁর দেখিনে__ 
রাত্রে খাব না-ব্যস। 

গীতা বলিল দেখো_অত আবঙ্কার থাকলে হয়। 
একবার যখন কথা আরম্ত হইয়াছে তখন আর নীরবতা 
চলে না। গীতা অন্ত প্রসঙ্গ উখবাপন করিগ্ল, কালকে 
'আত্তীর-ওয়ারঃ কেনা হয়েছে দেখছি। এক কৌটা 
“কিউটিক্যুরীও* এগেছে। আজকাল সাজ-সজ্জার দিকে 
বিশেষ ঝোঁক পড়েছে দেখা ঘাচ্ছে। 

স্রত উত্তরে কিছু না বলিরা ঘর হইতে বাহির 
হইয়া গেল। 

স্বামীর উপেক্ষায় অজ্ঞাতে গীতার চোখে জল দেখা 
দিল। সুব্রতকে করাযত্ব করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প কোথায় 
অন্তহিত হইল__সে নিজেই টের পাইল না। 

কয়েকদিন এইরূপ মনকষাঁকষি চলিল। হঠাৎ সেদিন 
গীতা সুব্রতকে ধরির| বসিল--আজ পড়াইতে যাইবার সময় 
সে তাহার সন্দে যাইবে । অনেকদিন ইঞ্জাণীর সঙ্গে দেখ! 
হয় নাই, বন্ধুর জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিগাছে, ইত্যাদি । 
স্ববত প্রথমে আপত্তি করিয়াছিভ্-_ন! না তুমি যাবে কেন? 
সুঁকেই একদিন নিয়ে আসবো । তাছাড়া গুরা একদিনও 
এপ্রেন না তুমি গেলে বাঁবা হয়ত মনে কিছু করবেন। 
গীতা কোনও ওজর আপত্তি শুনিল না। সে আঙ্গ 
যাইবেই। অগত্যা স্ুত্রতকে রাঁজী হইতে হইল । 


ইন্দ্রাণী গীতাকে দেখিয়া খুব খুণা হইল। স্ুত্রতের 
দিকে তাকাইয়া হাসির্বা' কহিল; 'আজকে আমার ছুটি 
বুঝলেন তো? অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়েছি সহজে 
ছাড়বো না। 

সুত্রতও প্রত্যুত্তরে হাঁপিয়া বলিল, বেশতো ! যতক্ষণ 


ইচ্ছে বন্ধুকে আটকে রাখুন। আমি তবে একটু. 


ঘুরে আসি । 
বাঃ__বেশ লৌক তো আপনি। চা ন! খেয়েই যাবেন? 
আমি আজ নিজে ছাতে “আলুর থাঁপিয়া কাবাব করেছি। 


শুরী-সঙ্কষউ 


- 





বাইরের ঘরে একটু বন্থুন, এক্ষুণি নিয়ে আসছি-_বলিয়া 
দেহের লীলায়িত ভঙ্গী তুলিয়া ইন্জ্াণী গীতার হাত ধরিয়া! 
ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল। | 

সুব্রত গিয়া বৈঠকখাঁনায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে গীতা! 
ও ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিল । ইন্দ্রাণী হাতে খাবারের থালা” 
ও পিছনে চাঁকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম । চা” ও 
জলযোগের পর্ব একঘণ্টা ধরিয়া! চলিল। ইন্দ্রাণী যেন 
চোঁখে মুখে কথা কয়। গীতা লক্ষ্য করিল, ইন্ত্রাণী 
পূর্বাপেক্ষা গ্রগল্নভা হইয়াছে । আরও লক্ষ্য করিল, 
বেণীর ভাগই স্ুব্রতর কথা। সেকি কি খাইতে 
ভালোবাসে ইংরাজীতে তার কি অসাধারণ জ্ঞান, রাত্রে 
প্রীয়ই ইন্দ্রাণী তাকে খাওগাইয়া! ছাঁড়ে। যেদিন পড়িতে 
ভাল না লাগে ছু'জনে গঙ্গাঁর ঘাটে বেড়াইতে যায়, ইত্যাদি 
ইত্যাঁদি। কথার মাঝখানে স্বব্রত প্রায়ই লজ্জায় লাঁম 
হইয়। উঠিতেছিল। ইহাঁও গীতার লক্ষ্য এড়াইল না। 


ইন্জরাণীর বাড়ী হইতে গীতা যেন নতুন মাহুষ হইয়া, 
ফিরিল। সে রাত্রে হাঁসি-খুশীতে সে অত্যধিক উচ্ছল হইয়া! 
উঠিন। সুব্রতের তাঁছা খারাপ লাগে নাই_তবু যেন 
কিছুটা বাঁড়াবাড়ি মনে হইল। 

ইহার পর হইতে গীতার আঁকশ্মিক পরিবর্তন স্ব্রতকে 
রীতিমত অবাক করিয়] তুপিল। নরেশবাবুধ মতামত, 
আচার ব্যবহার পূর্ব্রে গীতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে 
পারিত না। আজকাগ তাহার প্রশংসা! গীতার মুখে 
লাগিয়াই আছে। শিক্ষিতা মেয়ের পটের বিবি সাজিয়া 
নভেল পড়াকে নরেশবাবু আন্তরিক ত্বণা করিতেন। গীতা 
সাবান পাউডারের ব্যবহার কমাইয়া দিল এবং হঠাৎ অত্যস্ত 
মনোযোগের সহিত শ্বশুরের সুখ সুবিধার দ্বিকে লক্ষ্য 
রাখিতে লাগিল । নরেশবাবু মনে মনে খুশী হই! উঠিলেন। 
এতদিনে বৌগাঁর স্তুবদ্ধি হইয়াছে তাহা হইলে। তিনি যা 
ভাবিযাছিলেন তা নয়। সর্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল নুব্রত। 

গীতা আজকাল তারই সাজ-সঙ্জার দিকে অত্যধিক 
কটাক্ষ করে। দেশের যা অবস্থা-_লোকে থেতে না পেয়ে 
মারা যাচ্ছে, তুমি কোঁন আকেলে পাউডার দো মাখো 
বলে ত? রর 

কথাগুলি অযৌক্ষিক নয়, আর গীতা যেরূপ জোরের 
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সঙ্গে বলিত তা উড়াইয়া দেওয়াঁও চলে না। স্ুত্রত বাধ্য 
হইয়া পাউডার ছাড়িয়া দিল। কিছুদিন হইল সে সেলুনে 
চুল কাটা আরম্ত করিয়াছিল। গীতা চোখে আঙুল দিয়া 
দেখাইয়া দিল্-_যেখানে ছু আনায় ভদ্রতা রক্ষা চলে, 
এসিখাঁনে অনর্থক ছয় আনা খরচ করে দেশের তুমি কি 
উপকারটা করছো? এই ছ”আনা আজকাল এক একটা 
ফ্যামিলির বাজার খরচ জানো ? 
সুব্রত লজ্জায় সে মানে নাপিত ডাকিয়া চল কাটিল। 


কলিকাতা হইতে কি একটা কর্ম উপলক্ষে স্ুত্রতের 
এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে দু”দিন থাঁকিবে। 
ছেলেটির নাম কনক--কংগ্রেসের সভ্য । ছুঃ তিনবার 
জেল থাটিয়াছে। গোরবর্ণ দোহারা চেহারা-_টুল ছোট 
করিয়া ছাট, সর্বদা থদ্দর পরিধান করে। ছেলেটির 
কোনরূপ বিল্লা্িতা নাঁই। তাঁর সরলতায় নরেশবাঁবু 
খুব খুশী হইলেন। .স্থব্রতর সামনে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 
এই সব ছেলেই ত দেশের রত্ব। নিজের দেশকে যাঁর! 
ভালোবাসে, বিলাসিতীকে যারা পাপ বলে গ্রহণ করে-_ 
তাঁরাই ত ভবিষ্যত জাতি গঠনেক্স অগ্রদৃত। আশীর্বাদ 
করি বাবা, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোঁক ! 

কনক ছেঁট হইয়া নরেশবাঁবুর পদধূলি গ্রহণ করিল। 


ভ্াান্সতম্রঞ্ 





[৩৫শ বর্ব--১ম খও্--৩য় সংখ্যা 


্ত্রত সঙ্কোচে এতটুকু হুয়া গেল। একটা কাজের 
ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া বাচিল। 

রাত্রে গীতাও কনকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। 
তোঁমাঁর বন্ধুটি চমৎকার! খদ্দরের ড্রেসেও কি সুন্দর 
মানিয়েছে না? এ রকম ছেলে আমার 
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বেশ লাগে। 


সুরত সংক্ষেপে বলিল, হুঁ । 

গীতা বলিল, “আগার-ওয়ার পরলে যেন ডে'পো 
ডেপো লাঁগে। ও সব বিলেতী ঢং আমাদের দেশে মোটেই 
মানায় নানা? 

সুব্রত পুনরায় কহিল--হ*। 

গীতা উৎসাহভরে বলিয়। চলিল, তা ছাড়া দেশের যা 
অবস্থা--ওটাও ত বাঁজে খরচ। ওই পয়সায় অনেক 
ফ্যামিলির 

কিছুদিন হইতে গীতাঁর অত্যধিক দেশগ্রীতিতে স্ত্রতের 
ম্থিফ উষ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর আজ বন্ধুর সামনে 
পিতৃদেবের দেশাম্রাগ তাহাকে বেশ উত্তপ্ধ করিয়া দিয়াছে । 
অসহিধুঃ হইয়া সে বলিয়া উঠিল, বেশ! আগ্তার-ওয়ার পরা 
কাল থেকেই ছেড়ে দেবো । কিন্ত গোফ আর আমি রাখবো 
না। তাতে বোধ হয় কোন ফ্যামিলির ক্ষতি হবে না। 

অন্ধকাঁরে গীতার চোঁথে মুখে চাঁপা হাসি খেলিয়া গেঙ্গ। 





অস্পৃশ্যতা নাই 
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য 


ূর্ববপ্রকাশিতের গর 
পূর্ব্বে কাহীরও পয়মা হইলে সে হয় কৃপণ হইত, নম্ন ধ্্ার্থে বা প্রতিষ্ঠার 
জন্য বিবিধ ক্রিয়া কর্ম করিত। কৃপণ নিজেকে এবং পরিজনবর্গকে 
এত কষ্ট দেয় যে তাহাকে কেহ ঈর্বা করে না৷ করুণা ও ঘৃণা করে। 
দেকেলে বড়লোকের! দৌল দুর্গোৎসব, বিবিধ ব্রত, পুষ্রিণী খনন, 
প্রস্ততি করিয়৷ লোকের নান! উপকার সাধন করিত। বর্তমানে 
তাহাদের বিলাসেই সকল টাকা বায় হয় সাধারণের হিতের জন্য খরচ 
করিবার টাকা কোথায়! আরও বেশী পয়সা থাকিলে সমুদ্র তটে, 
পাহাড়ে বা নাওতাল পরগণায় বাটীর প্রয়োজন। মোটরকার রেডিও 
গ্রামোফোন ইত্যাদির প্রয়োজন। বর্তমানে টিউবওয়েল-_নলকুপ প্রতৃতি 
হওয়ায় লোকে নিজের জলের জন্য পুক্করিতী কাটে নাঁ,যাহাতে আরও পাঁচ 
জনের উপকার হইত। টিনের ঘর হওয়ায় বার্ষিক তৃণগৃহ নির্্মাণকারী- 
দিগের কার্ধয প্রা বন্ধ হইয়াছে। ফলত বিবিধ ইংরাজি বিলাস 


দেশে আসায় ভদ্রলোকের! পুর্ব ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছায় ঝা অনিচ্ছায় 
ঘে উপকার করিত তাহ! বন্ধ হইয়াছ্ে। মানুষের সহিত মানুষের পূর্বে 
যে সকল মানবীয় সংস্পর্শ ঘটিত তাহা বন্ধ হইয়াছে। 

এই মানবীয় সম্পর্ক কেমন করিয়া দাঙ্গার সময় লোকের রক্ষাবিধান 
করে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যালকাটা কেমিক্যালের বীরেন 
মৈত্রের বালিগঞ্জের বাটার একতলামাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দাঙ্গার 
সময় তাহারা! সেখানে সপরিবারে বাম করিতেছিলেন। দোতালার 
অসমাপ্ত অংশের একটি ঘরে জন ১৫ মুসলমান রাজমিত্বী বাস. করিয়া 
বাটার কাজ করিতেছিল। দাঙ্গার দিন হিন্দুর! ইহাদিগকে মারিবার 
চেষ্টা! করে। বীরেনবাবু তাহাদের কাতর ত্রনদনে করণার্জ হইয়া অনেক 
কষ্টে আক্রমণকা রীগণকে প্রথমে ফিরাইয়৷ দেন। পরে যখন দেখিলেন 
তাহাদিগকে আর রাখা নিরাপদ নয়, তথন তিনি সন্ধ্যার পর স্থযোগ 
পাইয়। কারখানার লরী আনাইয়া! লোকগুলিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া 
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দেন। দ্বিতীয় গল্পটি আমার শোন! মাত্র। পার্ক স্রীটের অনেক বাটা 
লুঠত হইলেও এক বাঙ্গালী হিন্দু ডাজারের বাটা লু ঠত হয় নাই। 
ডাক্তারটি লোকের উপকারী ছিলেন বলিয়া সেখানকার মু্লমানরাই 
তাহার বাটা রক্ষার ব্যবস্থা করে। এইরণপে হিন্দু মুনলমানকে রক্ষা 
করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত 
আছে। 
পূর্ব্বে আমি হিন্দু-মমাজে যে সকল অনাচার অবস্থিতির কথা 
বলিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন আমি সমাজে সম্পূর্ণ 
উচ্ছজ্ঘলতার পক্ষপাতী । সমাজে যে সকল দোষ ঢুকিয়াছে তদ্ধিষয়ে 
অশ্বীকার করিয়া লাভ নাই। গল্পের খরগোস. ঝোপের মধ্যে মুখটি 
মাত্র লুকাইয়া শরীর ঢাকিয়াছি ভাবিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এই 
দুর্দিনে হিন্দুজাঁতিকে রক্ষা করিবার জস্য দুই মহাপ্রভু পূর্বে পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন। আমাদের এক্ষণে তাহাদের নির্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে। 
ছুই মহাপ্রভু £- শ্রীচৈতন্ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু 
কয়েক মাস হইল শ্রীঘুক্ত দক্ষিণীরঞ্জন ঘোষ মহাঁশয়-যিনি বৈষ্ণব 
সাহিত্োর হুলেখক, ভাগবতের শ্রদ্ধাবান পাঠক এবং শ্রীকৃষণ-চৈতন্ত 
মহাপ্রভুর পরম ভক্ত--যখন আমার নিকট প্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিপক্ষে 
দশ কথা বলিলেন, তখন সত্যই আমি বিব্রত হইয়াছিলাম, এবং কিছুকাল 
ধরিয়া আমার সংশয় চলিতেছিল। “দাঙ্গার পর আমার সংশয় চলিয়া 
গিয়াছে এবং নিত্যানন্দের মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ভিক্ষার জন্য 
যে সকল বৈষ্ণব গাঁন করিয়া বেড়ায়, ভারা প্রথমে চৈতন্য মহা গ্রভুকে 
বন্দনা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তি ও ভালবাসার প্রধানকেন্ত্র নিত্যানন্দ 
মহাপ্রত। নিত্যানন্দ বড় দয়াল, কাঙ্গালের-_গতিতের বন্ধু-এই 
তাহাদের গানের প্রধান ধুয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দুদিগের দংকটকালে 
অবতীর্দ হইয়াছিলেন। বর্তমান সংকটেও আমাদের ঠাহারই নির্দি্টমার্গ 
অনুসরণ করিতে হইবে। চৈতন্য মহাপ্রভু যাহ! প্রচার করিয়াছিলেন, 
নিত্যানন্দপ্রভু তাহার প্রয়োগ দেখাইয়। ছিলেন। তিনি পতিত, 
তৎকালীন অম্পৃশ্ত জাতিসমূহের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া! তাহা- 
দিগকে উদ্ধার ককিয়াছিলেন-_হিন্দু রাখিয়াছিলেন। রাচ দেশেই 
নিত্যানন্দের ধর্প্রচার প্রধানত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে এ অন্য হিন্দুর 
মুসলমান ধর্মস্রহণ তত বেণী হয় নাই। পতিত জাতির প্রতি নিত্যানন্দ 
কত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা বৈষব কবির এই ছুই ছত্র কবিতা! 
হইতে বুঝা ঘায়। " 
“কি কব নিত্যাননের জাতের পরিপাটি। 
উদ্ধরপ দত্ত সোনার বেনে তাঁর ডেলে দেয় কাটি ॥” 
নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলেন £- 
কারুণ্যে ভক্তি দাতৃত্বে চৈতন্তগুণ বর্ণনে। 
অমায়! কথনে নাস্তি নিত্যানম্দ সম প্রভুঃ॥ 
চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্মকে নির্দেশ দিয়াছিলেন__। 
এমূর্ঘ নীচ গতিত ছুঃখিত যত জন। 
তত্তি দিলনা কর গিয়া সবার মোচন ॥” (চৈতন্য ভাগবত ) 


অস্প্‌স্থভা নাই 





৯8২ 





এক্ষণে শ্রীচৈতগ্ত মহাপ্রভুর নির্দেশ কিরূপ বর্তমান কালোপযোগী 
তত্মম্দ্ধে সংক্ষেপে কয়টি কথা লিখিব। 


(১) কলিযুগে হরিনামই (ভগবানের নাম ) শ্রেষ্ঠ সাধন। 
হরেনাম হরেন্পাম হরেনমৈব কেবলম্‌। 

কলৌ নান্তেব নান্তেব নাস্তেব গতিরম্যথা ॥ 

ভক্তিমান চণ্ডাল ত্রাঙ্গণ হইতে শ্রেষ্ঠ ১. 

এশুচি সততক্তি দীপতাপরিদদ্ধ দুর্জীতি কলাধঃ। 
শ্বপাকেহপি বুধ শ্লাধ্যোন বেদজ্ঞোহপি নান্তিকঃ |” 
“কৃষঃ নাস কৃ স্বরূপ ছুইত সমান । 

নাম, বিগ্রহ, শবন্ধপ তিন একরাপ। 

তিনে ভেদ নাহ, তিন চিদানন্দরাপ ॥ 

নাম চিন্তামশিঃ কৃ চৈতগ্য রস বিগ্রহঃ। 

পূর্ণ, শুদ্ধো নিভা মুক্তোহভিননত্বাযামনামিনো ॥ 


( চৈতন্য চরিতামৃত ) 


(২) 


(৩) 


আমার কথা শেষ হইলে পণ্ডিত ষদুনাথও স্বীকার করিলেন 
বর্তনানকালে প্রকৃতই অশ্পশ্যতা নাই। নীচ জাতিদিগকে পূর্ণভাবে 
জলাচরণীয় করা উচিত। কথা প্রদঙ্গে আরও বাহির হইল। মহাম্মা 
বিজয়ক্ট গোস্বামী প্রভু প্রথম জীবনে পৈতা ফেলিয়া! ব্রান্গ হইসা 
অন্রাঙ্মণোচিত আচার অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি তপঃসিদ্ধ হইয়। মহাগেোরবাস্বিত হইয়াছিলেন। অনেক উচ্চ" 
বর্ণের লোক তাহার মন্ত্রশিষ্য। তাহার শিল্প কুলদানন ব্রদ্মচারী 
মহোদয়ের উচ্চবর্ের শিল্প বহ। তাহার নমশৃত্র শিল্ত অনেক আছে। 
্রক্ষচারী মহোদয়ের শিশ্ষ সম্তোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ পুরুষ 
ছিলেন। তাহারও উচ্চ নীচ (নমশুড্রও তাহার মধ্যে) বছ শিল্প 
হইয়াছে। নীচ জাতীয় এইসকল শিয্ুগণও উচ্চজাতীয়দিগের মত 
গুরুত্রাতাগণের দ্বার! ব্যবহৃত হন। 

তারাকিশোর চৌধুরী মহোদয় প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা| ফেলিয়া 
দিয়! নিজ পিত। কর্তৃক পতিত বিবেচনায় ঠাহার ত্যজাপুত্র হইয়া ছিলেন। 
ইনিও পরে কাঠিয়। বাবার শিষ্য হইয়া তপঃসিদ্ধ হন। পরে 
সম্ভদাস বাবাজী নামে বিখ্যাত হইগ্লাছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যন্কি 
তাহার শিল্ক। 

পরমহংসদেবেরও জদ্মাদি উৎসব উপলক্ষে আহারাদির সময় কোনও- 
রূপ জাতি বিচার করা হয় না। 

পঞ্চাশ বর্ধ পূর্বেও গ্রপাট বাগনাপাঁড়ায় বে্ব উৎসব উপলক্ষে 
দেখিয়াছি অগ্নকুট ব্যাপারে কোনওরূপ জাতিভেদ মানা হইত না 
অবস্ত খুব নিষ্ঠাবান লোক কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিতেন না। 

আমাদিগকে মহাগ্রতুর পদাঙ্ক ধরিয়। সকল জাতিকেই হরিনাম 
(ভগবানের. নাম) দিতে হইবে এবং নাম যাহারা গ্রহণ করে 
তাহারাই পবিত্র ভাবিতে হইবে। নতুবা নাম অপরাধে অপরাধী 
হইতে হইবে। ' 





অনংলগ্ন 
শ্রীদীনেন্্র চক্রবর্তী 


(এক) 
চৈত্রের দুপুর | চতুর্দিক নির্জন নিন্তৰ+ টু শবটা পরত 
নেই। আমার নিরালা পর্ণকুটারে আমি নিংসঙ্গ একা। 
বসে বসে শুধু ভাবছি আর লিখছি__লিখছি আর ভাঁবছি। 
হঠাঁৎ খুট করে শব হ'ল! চেয়ে দেখি দ্বারপ্রান্তে একজন 
অপরিচিত! তরুখী। বয়স আঠার উনিশ হবে। সগ্ন্নাতী, 
এলায়িত কেশ, মুখমণ্ডলে গ্রসাধনের সুম্পষ্ট ইজিত। পরণে 
একখানা নীল রংয়ের শাড়ী। রক্তিম অধরে মৃদু মৃদু 
হাসি। অনিন্যানুন্দর মুখঘ্রীতে চঞ্চলতার ছাপ পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে কোন কাব্যের নাঁয়িকা বলে 
ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। স্প্রািষ্টের স্কায় চেয়ে আছি তার 
মুখের পানে-_সেও চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব, 
নির্বাক। সঙ্থিৎ ফিরে পেয়েছি যখন-দেখি সম্মতির 
অপেক্ষা না করে সে আগার শত ছিন্ন নোংরা বিছানার 
একাংশ অধিকার করে বসে আছে। আমি একেবারে 
অবাক বনে গেছি। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময়_- 
_ মাফ করবেন, আপনার সম্মতি না নিয়েই অনধিকাঁর 
প্রবেশ করে ফেলেছি ।-_হেসে উঠলো সে। 
খেতে মাফ, চাইবার কি আছে বলুন? সরকারী 
বড়কর্তার খাসকামর! যখন এটা নয়_নিছক সহায়সম্থল- 
হীন দরিদ্রের পর্ণকুটার-_তথন সেখানে প্রসিকিউমনের প্রশ্ন 
নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। 
ভরসা তো ওইখানে । আবার সে হেনে উঠলো। 
-ত| যাক সে সব কথা। দয়া করে আপনার 
পরিচয়টা 
-জীনবেন বৈকি, নিশ্চয়ই জানবেন। তবে আগে 
আপনার তরফ থেকে কিছু-_ 
_জীন্তে চান বুঝি? 
_স্ঠ্যা) ঠিক ধরেছেন । 
বলুন কি জানতে চান আপনি? 
-সীরাদিন বসে বদে কি লেখেন আপনি বলতে 
গারেন? 


-আপনি কি করে জানলেন, আমি দিনরাত বসে বলে 
শুধু লিখি। 

-জানি বৈকি। নিশ্চই জানি। রোজ দেখি 
সারাদিন বসে বসে কি লেখেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্ 
হয়ে ভাবেন। আপনি কি সাহিত্যিক? 

_ নাঃ মোটেই আমি সাহিত্যিক নই। 

তবে? 

-_তবেতেমন কিছু নয়। ওটা আমার একটা বাঁতিক। 

বলেন কি! সারাদিন ধরে লেখা আপনার বাতিক! 

আশ্চর্য হচ্ছেন নাকি? 

_ হচ্ছি ভীষণ রকমের আঁশচ্য হচ্ছি। 

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাঁটলো। তারপর খানিকটা! 
আনমনাঁভীবেই বলে--একটা কথা কি জানেন? 

বলুন । 

_ আপনাকে দেখে ঠিক আমাঁর একঘুগ আগেকার 
দেই সব স্থৃতিগুলো মনে পড়ছে । উঃ) এখন মে সব স্বপ্ন 
বলেই মনে হয়। সহদা বলতে বলতে মে থেমে যার়। 
ুহর্কে তার মুখখানি বেদনা শন, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে 
ওঠে। কণস্বরও তেমনি তাঁর হতাঁশাব্যঞরক। কোন 
আঘাত বোধ করি সে পেয়েছে। কেমন যেন শরম ও 
শঙ্কায় তার চোখের আনত দৃষ্টি য়ে পড়ে মাটীতে। মনে 
হয় মে যেন তার কোন মহাঁসত্যকে খু'জে বেড়াচ্ছে। আর 
আমিই যেন তার সে ইঞ্সিত লক্ষ্য বস্ত। আমার মনেও 
তখন সংশয়, বিস্ময় সব একে একে জমা হচ্ছে। বুঝতে 
পারছি আমি ।-..."কিন্তু থাক সে সব। 

(ছই) 

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো । ছোট বলতে মানে 
আমার যোল দতের বছর বয়সের কথ বলছি। পাক্সাঃ বেণুঃ 
স্থুমিতা__এরা! মবাই তখন আমার মনের মাঝে ভীড় করে 
দাড়িয়েছে। মিতার কথাই বলি আগে- শোন তোমর!। 
ভীষণ একরোথ! মেয়ে অর্থাৎ তেঞ্ঃশ্থিনী যাকে বলে। ওঃ! 
সেবার আমাকে পুলিশের হাত থেকে জবন্প বাচা 


বে 


ভাদ্র--১৩৫৪ ] 


সাপ ্কন্ধদা স্কোন্াপ কল 








স্ক্ষ 


বাচিয়েছিল, নইলে- বুঝতেই পারছ? ১৯৩* সালের কথ! 
বলছি। ্বদেশী ডাকাতি আর সায়েব মারার হিড়িকে 
দেশ 'তোলপাড়। ছেলেরা সব জীবন পণ করে লেগেছে 
দেশ উদ্ধারের কাঁজে। ভারতবর্ষ থেকে যেমন করেই 
হোক ইংরেজ শক্তিকে নির্মল করতে হবে। সেকি 
ভীষণ প্রতিজ্ঞ! | শ্রীরামচন্দ্রের ধন্নক ভাঙ্গা পণ বললেও 
অত্তযুক্তি হয় না। আমাদের সেই কৃচ্ছ সাধনা ধ্যান-মৌন 
গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শূঙ্গের মত যেমন স্থির অটল, 
তেমনি গুরু গন্ভীর। আরকি! আমিও ভীড়ে গেছি এ 
দ্লে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন জীবনদা! পা! 
কথাটাকে তোমরা তাচ্ছিল্যের সাঁথে হেসেই উড়িয়ে দিও 
না যেন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে নায়ক। যেমন 
রাঁজপুত্রের মত দেখতে,শক্তিও তেমনি অসাধারণ। সাহসের 
কথা আর বলতে হবে না। 

আষাঢ় মান। সন্ধ্যা হয় হয়। দলের নিম্মলন এসে 
থবর দ্রিল__নীলগঞ্জের পুপিশ সুপারকে নিশ্চিহ্ন করতে 
হলে আজকের এই স্বর্ণ স্থযোগ আদৌ হাতছাড়া করা 
উচিত নয়। শিকারী যেমন শিকার দেখলে উন্মন্ত হয়ে 


ওঠে, জীবনদাঁও তেমনি সৌল্লীষে লাফিয়ে উঠে বল্লেন 


ইয়েস্‌-_তাঁই হবে। শঙ্কর, বি রেডী ফর লাইফ এগ্ড ডেথ.। 
প্রবোধকে তাঝা যে পথে পাঠিয়েছে আমরাও আজ তাঁকে 
দেই পথে পাঠাব ।+ 
গ্রবৌধ ছিল দলের একজন "বিশিষ্ট কর্মী_-জীবনদা”র 
প্রিয় শিষ্ভ । ভীষণ অনুগত ছিল। অমন তাঁজাযোনার 
মত ছেলেটাকে এ ডেভিলটাই তো সেবার হলদী- 
বাড়ীর ডাঁকাঁতি কেসে গুলি করেছিল। ও: সে কি 
বীভৎস দৃশ্ত। গুলিট| গ্রবোধের বুকে লেগেছিল কিনা। 
অনর্গন রক্ত ঝরছিল ক্ষত স্থান দিয়ে। একেবারে তাজা 
রক্ত। জীবনদা ওকে তার বণিষ্ঠ ছু বাহুর ওপর নিয়ে 
: ছুটে চলেছেন। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে কালো! 
মেঘ--গুরু গুরু ডাঁকছে-_আঁর মাঝে মাঝে বিদুৎ 
চমকাচ্ছে, গ্রামের পথ উচু নীচু টিপি জঙ্গল আর 
কাটার বন। বুঝতেই পারছো ব্যাপারথানা কি। জীবনদ। 
প্রীণপণে ছুটেছেন ওকে নিয়ে। অকন্মাৎ দিঘপ গাঁয়ের 
নদীর বাকের কাছে এসে জীবনদার চলা থেমে গেল। 
চিরজীবনের মত সে ঘুমিয়ে পড়েছে আবনদার কোলে। 


অসগলপ্র 





৯৯৩ 


স্পা বক্ষ 








সস 


শ্রাবণের ধাঁরা সুরু হয়েছে তখন জীবনদাঁর ছু চোখ বয়ে। 
তবে সে ঠাণ্ডা নয়- ক্সেহমিশ্রিত তণ্ড অধ্চ। আমরা 
জীবনদার কাছে শুনেছি, প্রবোধের যাত্রাপথের শেষ কথা 
কয়টী নাকি ছিল--'জীবনদা, চল্ুম। আবার ফিরে এসে 
আমাদের কাজের শেষ দেখতে পাব তো? হ্যা আর 
একটা কথা। মাকে কিন্তু এমব কখ খোন জানিয়ো না। 
আঘাত সইতে পারবেন না তিনি। সারাটা জীবন ধরে 
গুধু তাকে কষ্টই দিয়ে গেলাম জীবনদা। আমা কথা 
জিজ্ঞেম করলে বলো-_প্রবোধ ভালই আছে। শীগণীরই 
ফিরে আসবে ।* | 

আদবে বৈকি! আসবে। গ্রবৌধ আসবে। পান্না, 
বেখু১ সুমিত নি্ধ্ল_এরা সবাই একদিন আসবে। 
হঠাৎ বাতায়ন পথে ভেসে এলো--“আসবে বৈ কি। 
তারা সবাই আঁসবে। কিন্তু যে পথে তাঁরা একদিন 
এসেছিল সে পথে নয়__নৃতন পথে ।” 

ধ্যানমগ্ন ছিলুম এতক্ষণ। চেয়ে দেখি সমন্ত গ্ররুতিটা 
থাথাকরছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু নিশীথের 
মুক্ত আকাশে নক্ষত্ররাজি জল অল করছে, আর দুরে বহু 
দূরে “চোখ গেল” পাখীর কক্ুণ বিলাঁপ ধ্বনি। 

(তিন ) 

১৯৩৮ সাল। কন্মীরা সব জেল থেকে বেরিয়েছে, 
নতুন চিন্তা ধারা নিয়ে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে! 
তাঁরা অগণিত কৃষক মন্ভুরের মাধখানে। আমিও মিশে 
গেছি তাদের মাঝখানটায়। এবার আমাদের কাঁজের 
সুরু | গ্রামে ফিরেছি । সভা হবে-কৃষক সভা | হাজার 
হাজার কৃষক দূর দুরাস্তের গ্রাম থেকে আসছে দল বেঁধে 
আমার বক্তৃতা শুনতে । হাঁতে তাদের সর্বহাঁরার লাল 
পতাঁকা। বন্কণ্ঠে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে-- 
“ছুনিয়ার কৰক মজছুর এক হও” “ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক” 
“জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক? ইত্যাদি । সভা আরস্ত হ'ল। 
তাদের সামনে দাড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি--“কুষক ভাই 
সব! কেন আজ তোমাদের এই অসহায় অবস্থ।। খেতে 
পাচ্ছ না, পরতে পাচ্ছ না, মরতে বসেছ। চালে খড় নেই 
-_গোয়াঙে গরু নেই-_গোপায় ধান নেই। হাল লাঙ্গলে 
সব মরচে ধরে গেছে। শ্রীপুত্রের ইজ্জং ঢাঁকবার মত এক 
ফালি কাপড় জুটছে নী তোমাদের । কি ভয়াবহ অবস্থা ! 


১৯৯২২, 


ভাল্পভত্বহ্্ 


ক বর্ষ-_১ম খও্_৩য় সংখ্যা 





রোজ সন্ধ্যে লাগতে কীপুনি দিয়ে অর আসে- তবুও এক 
ফ্রোটা ওষুধ পাঁও না। রোগে তুগে আজ তৌমর! জীর্ণ 
শীর্ণ অস্থিকঙ্কালমাঁর। ছেলেমেয়েরা চোখের ওপর মরে 
যাচ্ছে বিনা ওষুধে। অথচ কোন গ্রতীকাঁর নেই। 
জমিদার মহাজনের মোটা নজরানা থেকে সুরু করে তাঁদের 
মেয়ের বিয়ের টাকাঁ, ধূর্ত আমলা গোমন্তাঁদের হরেক 
রকমের পাঁলপার্ধণী যোগাড় করতে আঁজ বাংলার কৃষক 
সর্বস্বান্ত । এ ছাড়া সর্ধতগ্রমাণ জমির খাজনা তো 
আছেই । ভেবে দেখতে [ক সাংঘাতিক কথা । তোমাদের 
সর্বস্ব শোষণ করে যাঁরা বড় হয়েছে তাঁর! কেউ রাঁজা, 
কেউ জমিদার, কেউ বা মহাঁজন! রক্ত দিয়ে গড়া 
তোমাদেরই অর্থে আজ তারা বড়লৌক-_ধনী। দুনিয়ার 
সকল সুখ সুবিধার আজ তাঁরাই একমাত্র মালিক। আর 
তোমরা? তৌমরা তাদের দাঁপানুদাস_ গোলাম। 
তোমাদের আর মানুষ হবার যো নেই। আর 
কতকাল তোমরা এই নির্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন 
্রীরবে সঙ্গ করবে? ভাই সব! মিছিল করে বেরিয়ে 
এসো আজ তৌমরা। সমন্ত অন্তর দিয়ে ব্যক্ত কর 
তোমাদের পুঞ্জীভূত প্রাণের গোপন বেদনা । আজ ভাষায় 
প্রকীশ কর তোমাদের প্রাণের দাবী। মুক্ত কণ্ঠে বল__ 
«আমরা মাুষ। মানুষের মত বাচতে চাই।» 

দিগন্তে আওয়াজ উঠলো £ ছুনিয়ার সর্বহারা কৃষক 
মজুর এক হও” এইংরেজরাঁজ ধ্বংস হোঁক'। হঠাৎ সমস্ত 
শরীরটা আমার রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো তীব্র উত্তেজনায়। 
থর থর করে আমি তখন কীপছি। একেবারে বেহুস্‌। 

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। 


(চার) 


পান! বেণু স্ুমিত্রা জীবনদ| প্রবোধ নির্মল । সোনারপুর 
গ্রাম। মুখুজ্জেদের বাড়ীর বৈঠকথানা ঘর। নিশীথ রাত্রে 
লিচুতলা! পেরিয়ে গোপনে খিড়কি দরজায় চুপি চুপি ডাক 
মুমি__মমি' | বাঁপের সাথে ধান্নার ঝগড়া-_বিয়ে কোরবো 
না বলে। বেচারী বরের বাপের বিফল মনোরথে চলে 
যাওয়া । বেপুর মাতৃ-বিয়োগ-_-একে একে সব মনে পড়ছে। 
কোথায় গেল সে সব দিন। দেখ! হলে চিনতে পারবে 
কিতারা? তন্ময় হয়ে ভাবছি কেবল। হঠাৎ আওয়াজ 





এলো কানে £ শঙ্কর শঙ্কর আছ নাকি! এ কি! 
কণ্ম্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। বাইরে 
এলাম। 

আরে নির্শল যে! তুই কোথেকে? 

_আঁবার কোঁথেকে--একেবারে সরকারী খাঁসমহল 
থেকে__বলে নির্শল হাঁসতে হাসতে । 

--আয়+ আয়, ঘরে আয়; কতকাঁল পরে দেখা । কত 
কথা যে জমা হয়ে আছে রে ভাই। ফোয়ারার মত ফুটে 
বেরুতে চাচ্ছে। 

নির্শল বলে-_খুব ডুব মেরেছিলে যাঁহৌক। খুঁজেই 
পাওয়া যায় না। 

-তা কি করে খোঁজ পেলে সীমার? 

_সে অনেক কথা । 

_তারপর জীবনদা আজকাল কোথায়? 

_কেন তিনি তো রাজসাহী সেপ্টাণল জেলে আছেন। 
চিঠি পেয়েছি কদিন আগে। কেমন যেন আল্গা ভাবে 
নির্মল কথাটা! বলে। 

আবার সেই অপরিচিতা মেয়েটা এসে উপস্থিত ।__ 
“চিনতে পার শক্ষরদা ? মুখ টিপে হাসতে থাকে মেয়েটা । 
অবাক হয়ে আমি বলি-_না।+ 

নির্মল হো হো করে হেসে ওঠে । বলে_-£চিনলে ন! 
ওকে? ও যে সুমিত্রা- আমাদের সুমি” বিস্কারিত 
নেত্রে কিছুক্ষণ শহ্গর চেয়ে থাকে স্ুমিত্রার পানে। তারপর 
বলে_-ন্ুমিত্রা ! আমাদের সুমি !, বিশ্বয় উল্লাসে জলতে 
থাকে শক্ষরের চোখ ছুটী। বিশ্বাস হচ্ছে না এমনি যেন 
তার ভাব। 

_চ্্যা গো শক্ষরদা! এখনও চিনতে পারলে না 
বুঝি? সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে আন্দাজ করতে 
পেরেছিলাম । তবে সাহদ করে কিছু বলি নি।” জিজ্ঞেস 
করে দেখ নির্মলদাকে। 

অমনি জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে শঙ্কর নির্মলের পানে তাকায়। 
নির্মল হানতে হাঁসতে বলে-_-প্রথমে সুমির কথা আমার 
আদে বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও নাছোড়বান্দা । বলে, শঙ্করদা 
ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে আমি বঙগলাঁম-_চলো! 
তা হলে দেখেই আস! যাকৃ। তারপর দেখতেই তো পেলে 
ভাই নাটকীর ব্যাপার। 


তাদ্র--১৩৪৪ ] 


শঙ্কর তখন ছুজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে-_-সত্যি 
ভগবান বোধ করি আমাদের নাটকীয় উপাদানে 
গড়েছিলেন। নইলে এমনি ভাবে আমাদের দেখা হবে-_ 


. স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি।* 


_আমিও কোনদিন ভাবিনি শঙ্করদা! তুমি এই 
নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন করে আছ। ঘটনাচক্রে 
আমাকে আসতে হবে কাকাধাবুর বাড়ীতে । নিশ্মলদা 
এসে জুটবে এখানে । আবার আমাদের হারানো দিনের 
বিচ্ছিন যোগন্থত্র নৃতন করে যোজনা হবে__শ্ুদূর বাংলার 
এই নির্জন পল্লাতে |. 

ক্রমে রাধির অন্ধকার গাঁড় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসে। 
তবুও চলতে থাকে ওদের কথাবার্ঠা অনিশ্রীন্ত গতিতে । 
যেন কত শতা্ধী ধরে মান্তষের মব্যন্ত বেদনা, অপমান, 


ক্বাশ্বীনভ্ডাল্ল নবজকম্া 


১১৯১১ 


সপ সস্ফ্-্ 


লাঞ্ছনা এক এক করে জমা হয়েছিল ওদের মনে। ম্বতঃ- 
্ুর্ভ কথার বাণে আজ তা প্রকাশ পাচ্ছে। স্থমিত্রা 
বগে চলে-আর কতকাল এই অত্যাচার নির্যাতন চলতে 
থাকবে। কবে এ কালরাত্রির শেষ হবে শঙ্করদা। 
আবার কবে আমরা নূতন প্রভাতের মুখ দেখতে পাব। 
যেদিন মানুষে মানুষে হানাহানি, স্বার্থ শিয়ে কাড়াকাড়ি, 
ঝগড়া» বিমন্বাদ, রক্তাক্ত ধরিত্রীর পক্ষিলতা পাপ-_-এ সব 
কিছুই থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে বাবে। বলতে বলতে 
জুমিত্রার চোখে জল আসে। 

_সেদ্দিনের আর দেরী নেই বোন্। কালরাত্রি শেষ 
হযে এলো। এ নুতন প্রভাতের সামনে আমরা এগিয়ে 
চলেছি । আর বেশীদূর নয়। ভয়পাননে যেন বোন 
রক্তাক্ত পথ দেখে ।-"'--এগিয়ে চন্‌। 








"শপে শপ 


স্বাধীনতার নবজন্ম 


শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্রহ্দদেশ (১) 

বরগাদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তার অপিনধাদী শেঠ নেতা ৬. 
আসমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হয়। 
্বা্দীনভাঁলীগের সভাপতি ও ব্রন্গের অন্থরববঞী মরকারের ভাইস চেয়ারম্যান 
উ-আউঙ্গঘান ও তার মগ্তিমপীর সকল সদল্য গত ১৯শে জুলাই 
অঙ্জাত আততভায়ার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন এই ব্বপ হত্যাকাণ্ডের 
সংবাদে এশিয়ার প্রতিটী দেশ শোকে গুহামান। দেশের মেবায় উৎসগীবৃত 
প্রাণ বার সন্তানের অকাল মৃত্াতে ভারতবাদী, ভার অঞ্জর়ের তান্তস্থল 
ঠতে বহানুডুতি জানাচ্ছে ভার মৃত্যুর পর স্াধীনতাপীগের মহমভাপাতি 
থাকিন নু নুতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আশা করি ঠিনি ভার 
প্রিয় নেতার পদাঙ্ক অনুনরণ করে ব্র্গকে মন্কটপৃণ অবস্থা থেকে 
পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাব্ন। 

দ্বিতীয় মহাসমরের অবনানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার 
স্বপ্ন মাথা চোখ তুলে চায় মহাকাশের গানে । দিকে দিকে উঠে জয়গান। 
মহাকালের রথ তাদের জয়খাত্রার সহায়ক। বিশ্বের রাজনীতির 
স্তামঞ্চে ইউরোপ চারিশত বৎসর প্রাধান্ত বিস্তার করে ভেবেছে এ 
আমনে তাদেরই শাঙ্বত অধিকার । এশিয়ার নব জাগকসণে তাদের এ 
তুঁল ভাঙছে । তবুও চেষ্টা করছে তার! নানা ভাবে এই প্রাধান্য বজায় 
পাখতে। কিন্তু হার মানতেই হবে তাদের, বিদায় নিতে হবে তাঁদের 


ফ]ানীবিরোধী। এণ- 


এশিয়া থেকে । এখনও ক্গীয়নান শক্তি নিয়ে ওলন্দাজ, ফরামী ও 
ইংরাজদের নানাজ্য বজায় রাখবার উদ্ামের অক নেই । ইন্দোনেশিয়ায় 
ওপন্দা, ইন্দোচীনে ফরানী এবং ভারত ও ব্রহ্ধ দেশে ইংরাজ কোটী 
কোটী লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিলিসিনি থেলছে। গণদেবতার রুদ্ররোধ 
নেদিন ছলে উঠবে মোধন এক লহমায় তাদের এই খেলা ধ্বংস হবে। 

বন্ছ পরকমাকঘি ও কুটনৈতিক ধাপ্লাবাজীর পর বৃটেন ভারতকে 
ডোনিশিয়ান শান দঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতকে 
দ্বিধাবিন্ত করে ছুর্বলঠা শির প্রয়ানে ক্ষান্ত হয় নি। খণ্ডিত 
ভারতের একাংনে (পাকিস্থান ) ঘণাটী নিশ্মাণের ভরসা ইংরাজ এখনও 
রাখে । এই ভেদনীতিই ইংরাজের চরম অন্ত্র। তবে ভারতের দ্রিগস্ত 
রেখায় যে বিরাট সপ্তাবনার ছাতি আয্মগ্রকাশ করছে তার বিপুলছটায় 
একদিন সমন্ত অগ্তহই বার্থ হবে। 'ভারত আবার বিখনভায় শ্রেষ্ঠ 
মানন অধিকার করবে। ও 

ভারতের মত ব্রহ্ম দেশেও বৃটেন ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থা 
স্বাকার করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রদ্মের গণপরিধৰ কর্তৃক ব্রহ্ধ দেশের 
শামনতস্ত্র রচনাম কাজ শেষ হলেই তার স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার 
স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীন ব্রন্ধ বৃটাশ কমনওয়েলথের অগ্ততুক্ত থাকার 
কিংব! বৃটেনের সঙ্গে নকল সম্পর্কছেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 

্রন্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাসমরের রণ বাস্ের 


১৯৪ 





অন্তরালে । ১৯৪৪-৪৫ সাজে নেতাঁজী নুভাধচন্্র বন্থু যখন তার 
আজাদ . হিন্দ :বাহিনী নিয়ে ব্রদ্ম দেশের ভিতর দিয়ে ভারত সীমান্তে 
এসে ভারতকে উদ্ধারের জন্ঠ অভিযান চালাচ্ছিলেন সেই সময়েই 
আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্্ধ হয়ে গড়ে ওঠে ব্রদ্মের জনগণেক্ন 
শ্বাধীনতা জীগ। যাট বৎসরের পরাধীনতার যবনিকা! ভেদ করে এই 
সময় তাদের চক্ষে ম্বাধীনতার আলো উদ্ভাসিত হয়, ম্বাধীনতার প্রকৃত 
স্বাদ তার! পায়। হ্বল্লকালন্থায়ী হ্বাধীনতা তাদের মধ্যে দৃঢ় স্বল্প 
এনে দেয় বিদেশী শানক বিভাড়নের কাজে। জাপানীর! ব্রহ্ম দখল 
ফরে ইংরাজদের বিরক্গে বঙ্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলে, আধুনিক রণ 
বিষ্তায় শিক্ষিত করে। জাপানীরা ভেবেছিল যে বম্মীরা ইংরাজ 
তাড়ালেও তাদের তাড়াবে না। কিন্ত স্বাধীনতার মুখ যার! দেখেছে 
তাদের কাছে সব বিদেশী শাদকই সমান--ইংরাজও তাদের কাছে যে 
বন্ত, জাপানীও তাই। বশীর! তাই স্বাধীনতার সম্কল্প নিয়ে দলে দলে 
যোগ দিলে ফ্যাসী-বিরোধী গণ-্থাধীনতা-লীগে। এক তরুণ এই 
দলের নেতা । তিনি হলেন জেনারল আউঙ্গ সান। বালাকাল থেকেই 
আউঙ্গ মানের হাদয়ে দেশ প্রেমের বন্ধি বলে উঠে। রেক্গুণ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
অধ্যয়নের সময়ই তিনি ব্রন্মের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
এবং যুব আন্দোলনের প্রতিনিধি রূপে ১৯৪* দালে তিনি রামগড় 
কংগ্রেসে 'যোগদান করেন। জাপানীদের ত্রহ্ম দখলের, পূর্ধেই ১৯৪১ 
সালে এই বিপ্লবী নেতা যাঁন টোকিওতে। সেখানে সমর বিষ্ক। শিক্ষা 
করে তিনি অল্পকালের মধোই মেজর জেনারেল পদ্র-লাভ করেন।: 

জাপান থেকে ফিরে এমে আউঙ্গ সান দেখলেন জাপানীরা ইংরেজ 
ভাঁড়িয়ে ব্রহ্ম অধিকার করে বসে আছে। জাপানীরা 'এসিয়৷ এসিয়া- 
বাসীদের জন্ত' স্লোগান তুলে বম্মাদের সহায়তীয় ডাঃ বাঁকে প্রধান 
মন্ত্রী করে এক মন্ত্রিনভা গঠন করে বর্ধা শাদন করতে লেগেছে। 
আউঙ্গ-মান এই মাস্ত্রসভায় মন্ত্ীত গ্রহণ করলেন। তীর মনে মনে 
আশা ছিল যে জাপানীরা ব্রদ্ধ দেশকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু শীস্রই 
তার ভুল ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন যে ইংরেজ ও জাপানীতে গ্রভেদ 
নেই। তখন তিনি গোপনে গোপনে শ্বেচ্ছা-বাহিনী গঠন করে 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাতে লাগলেন বর্মার গ্রামাঞ্চলে জাপ 
সৈন্যের! কোথাও কোন প্রকার অত্যাচার করলে এই হ্গেচ্ছাবাহিনী 
নিটুর ভাবে তার প্রতিশোধ নিতে লাগল। ক্রমে এই স্বেচ্ছা-বাহিনী 
ভাপমেনাদের আতন্কের কারণ হয়ে উঠল। এই থেকেই বন্মার বর্তমান 
শেঠ রাজনৈতিক দল ফ্যাসী-বিরোধী জনগণের স্বাধীনতা-লীগ 
গড়ে ওঠে। 

্রন্ষেয় জনগণ তখন নেতাজী 'সভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। 
তারা৷ আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'ক্যবদ্ধ সংহত শক্তির বিকাশ দেখে 
মুগ্ধ হয়েছে। তাই তারা ধীরে ধীরে আউঙ্গ দানের স্বাধীনত! লীগের 
পতাকাতলে সমবেত হ'ল। যুবার দলের সীথে সাথে প্রবীণের দলও 
এই তরুণ নেতার নেডৃত্ব হ্বীকার করে নিলে। আইউঙ্গ-দান তখন 
মাত্র ত্রিংশবর্ধীয় যুব! । এই শুরুণ নেতা কি করে যে ব্রঙ্গের জনসাধারণের 


ভান্সতম্বশ্র 


স্তন্যপান সান্ডলা ্ান্পা ব্য ব্যগা্পা ব্রান্ড চান স্বাস্থ ন্যাপ স্থল ব্যাশ স্ব স্বপ্না স্যপা্পা স্যাক্কপ ্ফাপ স্নান সানা থা 


[৬৫শ বর্ব-১ম খও-৬র সংখ্যা 


চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা ভাবলে বিশ্মিত হ'তে হয়। 
অমলিন দেশপ্রেমই তাকে এই ম্মানের আসনে অধিঠিত করে। 
বাল্যকালেই আউঙ্গ সান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের মহান 
নেতাদের আদর্পে উদ্ব,দ্ধ হন। মহাত্বা গান্ধী, স্ভাষচন্ত্র, পণ্ডিত 
জওহরলালের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত 
করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধনায় যে তিনি সিদ্ধি- 
লাভে সমর্থ হয়েছেন সমগ্র দেশের চিত্ত জয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
দেখতে দেখতে হ্বাধীনত! লীগ ক্রচ্ষে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত 
হয়। সমানতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টগণও এই দলে যোগদান করে এর 
শক্তিবৃদ্ধি করেন। 

এদিকে ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মাফিণ শক্তি জাপানীদের 'কাছ থেকে 
্রন্ধ পুনরধিকার করে। ইংরাজজ আবার তাঁর শাঁসন কায়েমের চেষ্টায় 
ব্রতী হয়। অল্লকালের মধ্যেই তারা টের পায় যে ১৯৪৫ সালের ব্রন্ষের 
রাপ ১৯৪২ সালের থেকে অনেকখানি বদলে গেছে । এই তিন বৎসর 
কাল ধরে ব্রদ্মাকে আধুনিক যুদ্ধের সকল প্রকার ধ্বংসকর অস্ত্রের ক্ষত- 
চিহ্ন বক্ষে ধারণ করতে হয়েছে। ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রথমে 
জাপানীরা দেশের যথেচ্ছ ক্ষতি সাধন করেছে। আবার জাপানী 
তাড়াবার জঙ্ত ইংরেজও ততোধিক ক্ষতি সাধন করেছে। দুই 
পররাজালোভী শক্তির নির্দ্ম দাপটে নিরীহ দেশের এই ভাবেই 
সর্ধনাশ হয়। জাপ ও বৃটীশ অভিযানের ফলে ব্রন্মের বৈষয়িক জীবন 
সম্পূর্ণ ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে । দেশের একপ্রান্্ থেকে আর একপ্রাস্ত 
পর্যন্ত জনগণের ছুর্দশীর একশেষ হয়। বনঙ্গ, খনিজ প্রস্তুতি পণ্য ও 
কৃষিজাত সম্পদ হারা হয়ে অনপূর্ণী ব্রন্মকে হা-অন্ন হা-অন্ন করতে হয়েছে। 

এমি দুদ্দিনে ত্রগ্মী পুনরধিকার করে ইংরাজ ১৯৪৫ সালে তরঙ্গের 
ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিণতি বর্ণনায় যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ 
করলেন ত্রহ্মবাসী তাতে আলোর তুলনায় আধারই দেখলে বেশী। বৃটীশ 
গভর্ণমেন্ট মেদিন একথা গুনে বিস্মিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মহাতুদ্ধের 
সমরাগ্রি তাদের শোষণ বৃত্তির দাহিক। শক্তিকে ধ্বংদ করেছে। তাই 
ব্দ্মে বুটাশ শোধণ অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় হোয়াইট পেপারে ব্রহ্গের 
সামাজিক বিশৃঙ্বল! বিনাশ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার শুভেচ্ছা 
প্রকাশ করা হ'ল। কিন্ত ব্রদ্মবাঁসীদের স্বাধীনত1 লাভের আকাঙ্জার 
গ্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধ। বা সহামুতৃতি জানান হল না। 

ব্রন্মে এই মময় স্বাধীনতা লীগ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক 
দল গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে মায়োচিত, দোবামা ও মহাবাম! দলের: 
মাম উল্লেখযোগ্য । মায়োচিত পার্ট গড়ে উঠে ব্রচ্গের প্রবীণ নেতা 
উ-দ'র নেতৃত্বে, দোবামা ( অর্থাৎ ব্রদ্ধ দেশ ব্রদ্মবাদীদের ) পার্ট থাকিন- 
বাঁসীনের নেতৃত্বে এবং নহাবাম! ( অর্থাৎ বৃহত্তর ত্রন্ধ) ডাঃ বা-ম'র 
নেতৃত্বে। এই সকল দল থাকলেও দ্বাধীনত! লীগ যে ভাবে দেশের 
জনগণের উপর প্রাধান্ত বিস্তারে সমর্থ হয় এর কোনটাই তার কাছ 
দিয়েও যেতে পারে না। ভারতের সমগ্র দেশের আশ! আকাজ্ষার 
প্রতীক যেমন কংগ্রেস, ত্রন্ধের স্বাধীনত! লীগও তদ্রপ। 


ভাঙ্র--১৩৫৪ ] 





সপ্ক্ষা ব্ভাষণ বা সন্ত বগা কষা 


জাপ আক্রমণকাবে পলাতক গভর্ণর স্যর রেজিন্যান্ড ডর্দ্যান শ্িথ 
বৃটাশ গভর্ণমেন্টের বিঘোঁধিত হৌঁয়াইট-পেপারের শাসন সংস্কার কার্ধো 
পরিণত করবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি তীর শাসন পরিষদ 
পুনর্গঠন করলেন কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল বুটাশ থেতাবধারী। নেতা ও 
মায়োচিত পার্টির কয়েকজন দলত্যাগী নেতাকে নিয়ে। বঙ্ছ্ীরা এই 
অপদাথ গভর্নরটিকে সথনজরে দেখতে পারে নি। আর তিনি যে ভাবে 
শাদন পরিষদ গঠন করলেন তাতে ভারা মোটেই তুষ্ট হ'তে পারে নি। 
তাঁরা দেশব্যাপী আন্দোলন স্বর ক'রে দিলে। জাপানীরা তাদের 
অন্ত্শশ্তে সজ্জিত করেছিল। অন্ত্রের সাহাযো সমগ্র দেশে তার! 
অরাজকতার সৃষ্টি করলে। আটক্স সান হুযোগ বুঝে কর্মক্ষেত্রে 
নামজেন। দিকে দিকে অরাজকতা ও ধর্মঘট ব্রন্ষের শান ব্যবস্থাকে 
অচল করে দিলে। ডর্দ্যান সাহেব তার সাম্রাজ্যবাদী পাচীন দৃষ্টি 
ভঙ্গি নিয়ে অরাজকতা দমনে প্রবৃত্ত হলেন। বৎনরাধিক কালের 
চেষ্টাতেও তিনি কোন স্রাহা করতে পারলেন না। জনগণের 
সহযোগিতায় বঞ্চিত হয়ে ডনদ্যান মাহেৰ শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন। 

বুটেনে শ্রমিক সরকার ত্রদ্মের এই অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। 
সার বুঝলেন দে স্বাধীনতা লীগের সহায়ত! ব্যতীত ব্রদ্ধে এখন আর 
শামন কার্ধা পরিচালনা কর! সপ্তব নয়। তখন ভীর! স্বাধীনতা লীগ ও 
লীগের নেতা জেনারেল আট সানের সাহাথা প্রার্থনা করলেন। স্তর 
রেজিস্তান্ডকে ইংলণে ফিরিয়ে নিয়ে স্তর হিউবা্ট রান্সকে গভর্ণর করে 
পাঠালেন। তিনি এদে জেনারেল আউ্ঙ্গ সানের নেতৃত্বে শানন 
পরিষদ ঢেলে সাজলেন। জেনারেল আউঙ্গ মানের নেতৃত্বে এই 
অন্তরবর্কা সরকার ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত 
অন্তর্বর্তী সরকারের স-দীময়িক। ব্রন্গের শান কার্যে এই 
সরকারের হাঁতে ব্যাপক ক্ষমত সয্ড১ করা হল। স্বাধীনত। লীগ কিন্তু 
তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন ন!। পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের একমার লক্ষ] 
বলে ভার| ঘোষণা করলেন এবং বৃটাশ গভ্ণমেন্টকে হোয়াইট-পেগার 
প্রত্যাহারের জন্ তারা এক চরমপত্র দিলেন। 

এই দাওয়াইতে বেশ চমৎকার কাঁজ হল। বৃটাশ গভর্ণমেন্ট ১৯৪৬ 
সালের ডিসেম্বর মানে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে তরঙ্গ দেশের 
স্বাধীনতার অধিকার শ্বীকৃত হল। ব্রা ইচ্ছ। করলে বৃটাশ 
কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে পারে অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে। 
র্মবামীরা তাদের দেশের জন্ত শাসনতন্ত্র রচনার কাজ দন্পন্ন করলেই 
তাদের নিকট পূর্ণ ক্ষমতা হ্তন্তর করা হবে। এই ঘোষণায় বর্মবাসীরা 
আনন্দিত হল। ১৯৪৭ মালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল আউঙ্গ 
সানের নেতৃত্বে কষ প্রতিনিধিদল লগুনে গিয়ে বুটাশ গতর্ণমেন্টের সঙ্গে 
আলোচনা চালালেন। এর ফলে এটললী-আটঙ্গ সান চুজিগত্র 
স্বাক্ষরিত হল। এতে ঠিক হল যে ব্রচ্গেও ভারতবর্ষের মত গণপরিষদ 
গঠিত হবে। এই গণপরিষদ স্বাধীন ত্রদ্দের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। 
শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়! পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার শান কাঁজ চালাবেন। 
এই সরকার ডোমিনিয়ন সরকারের মর্যাদা পাবে। দোবামা ও 


হ্যাহ্বীনভাল্প মবজ্্র 
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সন্ত গাক্ষপ। 


মায়োচিত পাটির নেতৃছয় থাকিন-বা-সীন ও উ-স আলোচনাকালে 
প্রতিকূল মনোভাব না দেখালেও শেষ মুহর্দে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরে 
অস্বীকৃত হলেন। তা সহ্েও এটলী-আউঙ্গসান চুক্তিই কাধ্যকরী 
করা হল। , 

ভারতের গ্কায় এখানেও বৃটীশ গভর্ণমেন্ট তেদনীতির আশ্রয় নিতে 
কুঠ্ঠিত হন নি। আউঙ্গ-দীন অন্তর্বর্তী সরার গঠন করবার পর 
বঙ্মী কম[নিষ্ট দল শ্বাধীনতা লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধিত! 
করতে থাকে। মায়োচিত ও দৌবামা পার্টিও স্বাধীনতা লীগের 
বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃস্ত হয়। পরাধীন দেশে তল্পী বাহকের অভাব হয় না। 
এই মকল দল ছাড়াও বৃটাশ গভর্ণমেনট ত্রশ্গের পার্বত্য জাতিগুলি 
সম্পর্কে মাইনরিটি সংরক্ষণের ধুয়া তুললেন । 

বুটাশ জাতির একটা মন্ত্র গুণ যে অতি সহজ সমন্তাকেও তীর! 
আভীব জটাল করে তুলতে পারেন। বর্মাতেও তাঁর! জাতীয়তার সহজ 
রাস্তা ছেড়ে সংখ্যালবু সম্্রদায়গুলিকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব 
গ্রহণ করলেন। ব্রচ্মেও ভারতের মত নানা জাতির বাদ। ভারত 
যেমন জাতি হিসাবে হিন্দুদেরই দেশ, ব্রচ্মদেশও তেমনি বন্মীদের | 
তবে ভারতের নান! সংখ্যালধু সপ্রদায়ের মত সাঁন, কাঁচিন, চিন 
প্রস্ৃতি পার্বত্য জাতিগুল এখানকার মংখ্যালদু সম্প্রদায়, সর্বোপরি 
ভারতেন্র মুসলমানদের মত ব্র্ধে রয়েছে কারেন জাতি। ভারতের 
মুখ লীগের মতই কারেন সম্প্রদায় বুটাশ অনুগ্রহপুষ্ট । তাই ব্রদ্দের 
আইন লভায় সংখ্যান্ুপাতে কারেনর! মাত্র বার জন প্রতিনিধি 
প্রেরণের অধিকারী হলেও গণপরিষদে তাদের দেওয়া! হয়েছে ২৪টি 
আদন। মান সর্দার ও আন্যান্ত পার্ল্ত্য জাতি গুলির জন্য ৪৫টি 
বিশেষ আসনের ব্যবস্থ। করা হয়েছে। তবে ব্রন্গে বুটাশের ভেদনীতি 
ততটা মফল হয় নি। দেখা গেছে যে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও 
প্লেনারেল আউন্জ সালেরই সমর্থক। সীমান্তের অধিবাসিগণও স্বাধীন 
্রন্ধের যুক্তরাষ্ট্রে অন্তভূক্কি থাকতে চায়। 

বর্ষের বড় মৌভাগ্য এই যে সেগানে পাকিস্থান স্থষ্টিকারী, 
বৃটাশের পদলেহনকারী প্রতিক্িয়াশীল জিল্না নাই, হায়দরাবাদের 
মত: প্রভুত্বপ্রয়াসী রাজন্ত নাই। ব্রন্মের জনদাধারণের পক্ষে 
তাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জনও তাই অনায়াদনন্ধ হবে বলেই 
মনে হয়। গণপরিষদের নির্ববাচনকালেও জনগণের সম্বক্পের দৃঢ়! 
প্রকাশ পেয়েছে। পরিষদের ২১টি সাধারণ আঁদনের মধ্ো হ্বাধীনতা 
লীগের প্রাধিগণ দুইশত দখল করেছেন। 

গত ১*ই জুন নব-নির্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন বদে। 
ত্রদ্ধের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগগ এই ্রতিহাসিক 
অধিবেশনে স্বাধীন ব্রন্মের শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃ্ত হন। ১৬ই জুন 
স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ক্রন্দের অন্তরব্তী সরকারের ভাইস- 
চেয়ারম্যান উ আউক্গসাঁন ব্রন্ষে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন 
সাধারপত্নত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ববস্মতিক্রমে ভার এই 
পরসতাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বর্কে ব্দ্মদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত 
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কর! হয়। ব্রদ্ধ গণপরিষদের এই অধিবেশন ১*ই জুন থেকে ১৮ই জুন 
পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অত্যঞ্প সময়ের মধ্যেই বর্গের স্বাধীনতা! 
ঘোষণার দৃঢ় ইচ্ছা জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেই 
্দ্মবানীদের অলস্ত দেশপ্রেম গ্রকটিত হয়েছে। 

সমগ্র বর্ম আজ স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। 
চক্ষে তাদের স্বাধীন ্রচ্মের সপ্ন, বক্ষে তাদের অসীম সাহস, মনে 


ভ্ঞাব জ্বর 


পাপা স্থিত বা পাপা ব্কাসপা পান্তা বকা পক পপ পাকা সপ ক জিপ আন্পা্পিস্জা ্পপক্পা পপ বিজ পাাাস্পা-সপি 


1 ৬৫শ বর্ষ--১ম খণ্ড ওয় সংখ্যা 


দুর্জয় সম্বপ্প। তাঁদের এই জঙ্কল্পের সমক্ষে বুটেনকে নতি স্বীকার 
করতেই হবে। আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্গে 
ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পফ্কিত বিল কমন্স সভায় গৃহীত হবে বলে 
শোনা যাচ্ছে। ব্র্গীবাসিগণ আজ স্বাধীনতার দ্বারে সমাগত । ভারতের 
প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতার নবজন্ম সার্থক হোক প্রত্যেক 
ভারতবানীই ত1 কামনা করে। 


বিশুদা 
শ্রীশান্তশল দাশ 


রবিবারের বিফেল। 

উদ্দেশ্টবিহীন ভাবে চলেছি ব্া্তা দিয়ে । রাঁত পোয়ালেই 
আবার সুরু হবে দেই গতীন্ুগতিক জীবনযাত্রা ; তাই ছুটীর 
দিনের শেষ সময়টা কিছু উপভোগ করে নিচ্ছি। পকেটে 
পয়সার অভাব, তা? নাহলে আরও ভাল করে উপভোগ 
করা যেত এই রবিবারের বিকেলটা-_সিনেমা কী থিয়েটার 
দেখে। কিন্তু তা” যখন সম্ভব নয়) তখন বিনা পয়সায় 
বেড়িয়ে বেড়ান ছাড়! গতি কী? 

চলেছি প্লাস্তার ছ/পাঁশের দৌঁকানের সারি দেখতে 
দেখতে । কত বিচিত্র জিনিষে ভর! এই সব দৌঁকানগুলোঃ 
আর তা'তে ভিড় করে রয়েছে কত রকমের মাহয। 
বিচিত্র তাঁদের বেশভূষা, বিচিত্র তাঁদের ভাবভংগী । তাঁদের 
পানে তাকালে বোঝা যায় না কে কোন শ্রেণীর মানুষ । 

হঠাৎ কে যেন নাঁম ধরে ডেকে উঠলো : অনু! 

পিছনে তাকিয়ে একবার ভাল কঃরে চারদিকে চৌথ 
বুলিয়ে নিনুম। কই, কাউকে তো নজরে পড়লো না। 
বোধ হয় তল শুনেছি। এমন সময় কেই-ই বা ভাকৃবে। 
আবার চল্তে সুরু করলুম সেই বিচিত্র জনতার মধ্য দিয়ে 

কানে আবার ডাক এল। এবার একটু জোরে £ 
অনু, এদিকে । শব্ধ অন্ুদরণ করে তাকিয়ে দেখি একটা 
ছোট পুরা বইএর দোকানে দাড়িয়ে বিশুদা। হাতে 
একখানা বই নিয়ে পড়ছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম 
দোকানের কাছে। বিশুদা+র পাশে গিয়ে জিগ্যেস করলুম £ 
বিশুদা+ কবে ফিরলেন? 

বিশুদা+ খুব মনৌধোগ দিয়ে .বইথানার ওপর চোখ 
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ঝুলিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঁধা দিয়ে বল্লেন £ ড়া, সব 
বলছি, আর একটু বাঁকী আঁছে। 

আমি চুপ করে জ্লাড়িয়ে রইলুম তিন চার মিনিট। 
বিশুদা” তীর পড়া শেষ করে বইথানা দোকানদারকে ফেরৎ 
দিয়ে বল্লেন £ ৮, বেড়াতে বেড়াতে সব বঙ্গছি। 

বাইরে এসে আমরা 'চল্তে সুরু করলুম। বিশুদা” 
বল্লেন £ বইথাঁনা বেশ ভাল বই রে, হঠাৎ নজরে পড়ে 
গেল) তাই পড়ে ফেল্ললুম। তারপর হাস্তে হাসতে 
বল্লেন: আর কেনবার মত পয়সাঁই বা কোথায় যে কিনে 
পড়বো! এই রকম করেই--.কী বলিস্‌? পড়াতে হ,লো। 

জানতুম এ রে!গ বিশুদাঁর অনেক দরিনের। এরকম 
করে দোকানে দ্রাডিয়ে ঈড়িয়ে কত বই যে বিশুদা” শেষ 
করেছেন তা” হয়তো গুণে শেষ করা যাঁয় না। তাই 
সেকথা চাঁপা দিয়ে বললুম : তাতো হ'লো, কিন্তু আপনি 
ছাড়া পেলেন কবে? বাড়ীর সব খৰর কী? 

দাড়া স্ব আস্তে আস্তে বলছি। অত ব্যস্ত কেন? 
তারপর দুস্চার পা এগিয়ে গিয়ে-_ বল্লেন £ পকেটে 
পয়সা আছে? চীনেবাদাম কেন্ঃ বেশ খেতে খেতে গল্প 
করা যাবে। আমার পকেট তো গড়ের মাঠ। বিশুদা+ 
হাঁসতে লাগলেন। 

ফুটপাঁথের পাশে এক চীনেবাদাম,ওলাঁর কাছ থেকে 
চার পয়সাতর বাদাম কিন্লুন। বিশ্রদা”র হাতে ঠোঙাটা 
দিয়ে ব্লুম £ চলুন, এক জায়গায় বসা যাক; বসে বসে 
বেশ গল্প শোনা যাবে। 
নাঃ না, চল্তে চল্তেই বেশ হঝেখন। কিন্তু বাদাম 
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রি ঠা 
যে সব আমায় দিলি। হাত পাত, ছু*জনেই খেতে খেতে 
গল্প করা যাঁবে। বিশুদা” আমার হাতে কতকগুলো বাদাম 
ঢেলে দিতে দিতে বল্লেন £ ছাড়া তো পেলুম, কিন্তু ভারি 
ুদ্ষিলে পড়ে গেছি রে। 

কী মুস্কিল? আমি একটু উদ্িগ্ন হয়ে জিগ্যেস 
করলুম। 

মুদ্ধিল আবার কী? পয়সার অভাব। জোগাড় করা 
যায় কী করে বল্‌তো? বিশুদা+ একটু ছেসে আমার দিকে 
তাঁকালেন। রাঁজ-মতিথি হয়ে ছিলুম ভাঁলো। বিশ্ুদাঃ 
আবার আরম্ত করলেন। ভাবনা চিন্তে বিশেষ ছিল না। 
কিন্ত এখন তো আর তা চল্বে না! ছেলে, মেয়ে, বউ; 
এদের সব খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আর নিজেও 
ছুটো থেতে হবে। 

এখন করছেন কী? আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম। 

করবে৷ আর কী; সবে তো ছাড়! পেয়েছি এই সাত 
দিন। তাযাঁই হোক, গাঁয়ের লোক একটু ভক্তিতরদ্ধা করে, 
তাই এর মধ্যেই ছুটো টুইশাঁনি পেয়ে গেছি। গোঁটা 
পঞ্চাশ টাকার মত পাওয়া যাঁবে। কিন্ত এই ছুর্দিনে এই 
কটা টাঁকাঁয় কীই-বা হবে? বিশুদার কঠে ফুটে উঠলো 
করণ স্ুর। 

একটু আশ্বীস দিয়ে বললুম : এই তো সবে বেরিষেছেন 
একটু চেষ্টা করলে একটা না একটা কিছু পেয়ে 
যাবেন নিশ্চয়ই । 

যাঁকগে। যা হোঁক একটা হয়ে যাবে; ভাবলে কী আর 
অভাব মিটবে? কী বলিস? বিশুদা”র কণ্ঠে আবার 
স্বাভাবিক স্বর ফিরে এলো। বিশুদা/ বাদাম চিবুতে 
লাগলেন। 

কিছুক্ষণ চুপ করে আমরা পাঁশাপাঁশি চল্তে লাগলুম। 
বিশুদা” আবার সুরু করলেন £ কী বরাত করেই এসেছিল 
ছেলেমেয়েগুলেো ৷ আমার কাছে এসে না গেলে একদিন 
ভাল করে থেতে, না পেলে একটু ভাল পরতে । 

কথার মোড় ঘুরাঁবার জন্ঘে বল্লুম ; বিশুদা? আপনার 
ছেলের বয়েস কত হ'ল? ছেলেই তো আপনার 
বড়, না? 

না, মেয়েই এখন বড় । অবশ্থ ছেলেটা বেঁচে থাকলে 
সেই-ই বড় ₹ত। তা”, তাঁর বয়স প্রান চোদ্দ পনের বছর 


ন্রিশওদ্ল 





এ 


সিক্ত 





প্ষপ 


হত বৈ কী? বিশুদীর কষ্ঠম্বরে বেশ একটু বিষাদের . 
আভাস ফুটে উঠলো! 

মেয়ের নাম আপনার ছূর্গাঃ না? কতদিন আগে 
তাঁকে দেখেছিলুম। সেটা এখন কত বড় হণ বিশুদা+? 
আবার দ্দিগ্যাসা করলুম। 

তা” এই বার পেরিয়ে তেরয় পড়েছে। গুধু রূপে 
নয়, মেয়ে আমার রূপে গুণে লক্মী। বিশুদার শ্বরে স্েহ 
উপচে উঠলো । এর মধ্যেই ঘর সংসারের কত কাজ 
শিখে ফেলেছে । আমার স্ত্রীর মাঝে অন্থথ করেছিল। 
গুন্লুম, মা আমার একাই রুগীর সেবা থেকে স্থরু করে 
যাবতীয় কাঁজকর্ম করেছিল। 

মেয়েকে লেখা পড়! শেখালেন না কেন? 

পয়সার অভাবে আর স্কুল দিতে পাঁরনুম কই? ভার 
পর একটু থেমে বিশুদা বল্লেন £ তা, তার মার কাছ 
থেকে যা শিখেছে, স্কুলে দিলে তার বেণী কিছু শিখ তে| 
বলে তো আমার মনে হয় নাঁ। বাংলা তো বেশ ভাঁগই 
জাঁনে। সংস্কতও কিছু কিছু শিখেছে। আমি আর 
তাঁকে কাছে পেলুম কঃদিন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই 
তো! কাটলো রাঁজ-অতিথি হ'য়ে । বিশুদা হাসলেন। 

মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো? তার কী ব্যবস্থা 
করছেন? এখন থেকেই তো! চেষ্টা চরিত্তির করতে হবে। 

অত্যন্ত নিশ্চিন্ত স্থুরে বিশ্ুদা উত্তর দিলেন সে ভাবনা 
ভাবি না । ছেলে আমার ঠিক হয়ে আছে? 

কী রকম? একটু উৎসুক হ/য়ে জিগ্যেস করলুম। 

পাড়ায় একটা ছেলে আছে, এবার ম্যাটিক দিয়েছে। 
পাশ করে যাঁবে। বেশ ছেলে, মা বাঁপ কেউ নেই। 
পিসীর কাছে মানুষ হয়েছে। অবস্থা বিশেষ ভা 
নয়) তা হোক, ছেলেটি কিস্ধা সত্যিই ভালো, 
এই পর্যন্ত বলে বিশুদা একটু থাঁমলেন। ছু” চারটে 
বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে আবার সুরু করলেন ই 
জানিস্‌ অন্থ, ছেলেটিকে আমার ভারি ভালো লাগে। 
এই বয়সেই পরের ছুঃখু-কষ্ট বুঝতে শিখেছে । যখন যে 
অবস্থায় তার কাঁছে ষাঁও, সে না বল্বে না। অবশ্থ অর্থ 
সাহাম্য করার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু এ ছাড়া নিজের 
ক্ষতি স্বীকার করেও অপরের উপকার করবে । এটা কী 
মাষের কম গুণ মনে করিস? আর এমন আশ্চর্য যে 
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এ মম্বন্ধে সে একটুও সচেতন নয়। পরের উপকার করছে 
বলে যে সে উপকার করে, তা নয়) না ক'রে সে থাকতে 
পারে না বলেই যেন সে ক'রে। কার বাড়ীতে রোগীর 
সেবা করার লোকের অভাঁব, কাঁর বাড়ীতে মড়া-ফেলাঁর 
লোক জুটুছে না, এ সব কাজে সে যেন পা বাড়িয়েই আছে। 

কিন্তু তার হাতে মেয়ে দেবেন আঘিক অবস্থাটা 
একবার তাঁকিয়ে দেখবেন না, যখন জানছেন অবস্থা বিশেষ 
ভাল নয়, একটু দ্বিধার সংগে বল্লুম। 

জানিই তে! তাঁর অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু ওই 
একটা দৌষ ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই, আমি 
বেশ জোর করে বলতে পারি। একটু জৌরের সংগেই 
বিগুদা বললেন। তারপর একটু থেমে আন্মে আস্তে বল্‌তে 
লাগলেন £ কিন্ত অভাব তো মান্ধষের সংসারে নতুন নয়, 
অন্থ। এই আমার কাঁছেই বা মেয়ে কী স্ধে আছে। 
কোনদিন থেতে পাঁয় কোনদিন পায় না, এ তো তার 
অভ্যাস হয়ে গেছে। 

সেই জন্তেই তে! আপনার উচিত মেয়েকে এমন ঘরে 
দেওয়া, যেখানে খাওয়া পরার অভাব হবে না। 

মানুষের খাঁওয়া-পরাটাই বড় কথা হ'ল। বিশু 
একটু উত্তেজিত হয়েই বল্লেন : তুইও এমন মুখ্যুর মত 
কথা বল্‌লি অন্থ। শুধু এই একটা দোষেক্স জন্যে আমি 
এমন ছেলে হাতছাড়া করবো? 

অবাক হঃয়ে বিশুদা/র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। 
যে অভাবের জন্ত কিছুক্ষণ আগেও বিশুদা+র মুখে উদ্বেগের 
ছাঁয়। দেখেছিলুম, সেই অভাবকেই বিশুধাঃ এমন তাচ্ছিল্য 
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ছেলের হাতে তুলে দিতে একটুও দুঃখ বোঁধ করে না। 
সত্যিকারের মনুয্যত্বের কাঁছে এর! সব কিছু বলি দিতে 
পাঁরে। অথচ বিশুদার সংস্পর্শে যেই এসেছে, সেই 
জানে কী অপরিমীম শ্নেহই না লুকিয়ে আছে ওর 
অন্তরে । 

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিশুদাঃ আমাকে 
বোঝাবার সুরে বল্লেন : তুই একবার ভেবে দেখ অনু, 
যে মানুষ নিজের সুখ ছুঃথখকে অগ্রাহা করে অপরের মংগল 
করতে ছোটে সে কী সাধারণ মানুষ; এমন ছেলের 
হাঁতে-পড়া যে-কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা। তুই যাই 
বলিস্‌ অনু, এ ছেলে আমি হাতছাড়া করবো না। 

মনে মনে বুঝলুমঃ এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা 


. উচিত হবে না। বিরুদ্ধে বললে বিশুদা”র আদর্শে আঘাত 


লাগবে, আর পক্ষে বললে বিশুদা উৎসাহিত হয়ে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা বকতে সুরু করবেন। তাই এ প্রসংগ চাঁপা দিয়ে 
বল্লুম ঃ আচ্ছা বিশুদা”, ,আপনার সেই আগেকার 
কাগজের অফিসের চাঁকরীটা চেষ্টা করে দেখুন না? 

বিশুদা” সচকিত হয়ে বলে উঠলেন ; ভাল কথা মনে 
করে দিয়েছিস্‌ অনু, আজ সেই উদ্দেশ্তেই সহরে এসেছি । 
দেখতে তোঁর ঘড়িটায় কটা বাঁজলো? সাতটার সময় 
দেখা করাঁর কথ! আছে। 

পকেট থেকে ঘড়িটা বারু করে বল্লুম £ এখনো ঢের 
সময় আছে; এই সবে সাঁড়ে ছটা। 

তবে আমি চললুম | বিশুদা+ তাঁর গস্তব্যপথের দিকে 


চল্‌তে সবক করলেন। 
করে উঠ.লেন। আশ্চর্য! জেনে শুনে মেয়েকে অভাবগ্রস্ত আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম। 
মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীত 
শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ 
মধা ভারতের গ্রামাঞ্চলে অজজন্র লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই দেবদেবী বিষয়ক সঙ্গীত- 


লোক-গীতিগুলি বংশ-পরম্পর! গাঁয়কদের মুখে মুখে চলিয়া আমিতেছে। 
এই লোক-সঙ্গীতগুলি ভারতবর্ষের বৃহত্তর লোক-দাহিত্য ও লোক- 
সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনাক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান। ভারতবর্ষের 
ভাবা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচন! ক্ষেত্রেও এই লৌক-গীতিগুলির 
একটা বিশিষ্ট খুল্যবান স্থান রহিয়াছে । এখানে উদ্ধত লোক-স্গীতগুলি 
জব্যলপুনধ বিভাগের গ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। 


শিব, চণ্ডী, মনসা প্রস্ৃতি দেবদেবীর কথা! বাংলার লোক-সঙ্গীতের 
অনেকখানি স্থান জুড়িয়। রহিয়াছে। তদমুরূপ সধ্যভারতের লোক- 
সঙ্গীতে গণগতি, চত্তী, শঙ্কর পার্বতী প্রাধাস্ত দৃষ্ট হয়। পল্পী-গায়কেরা 
গণপতি, চণ্তীপ্র্তুতি দেবদেবীবিধয়ক সঙ্গীতগুলি সাধারণতঃ 'তজন" 
থরে গরাহিষ্লা থাকে । এখানে এই ধরণের তিনটা লোক-সঙ্গীত উদ্ধত 
করিয়! দেওয়! হইল £-- 
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(১ গণপতি 
প্রীগণেশ গিরজ! নুবঙ্গ মঙ্গল কে দাঁতার। 
জো কারজ হুম করত হৈ তুম্হারে আধার ॥ 
অণ্তভ হরণ মনল করণ শ্রীগণেশজী ভগবান। 
কবিতা কছু করণ চাহ' পরব অনুচর জান ॥ 
নিজ ভরীন কছু নহী" নিজ করকে বিশ্বাম। 
সরণ পড়ে প্রতু আপকে লাজ তুম্হারে হাম ॥ 
জান ধ্যান বল বুদ্ধি নহি' ন ধন ন দান উদার। 
মে পাতক কী অপরাধ কো তুমৃহি করে! নিস্তার ॥ 
(২ চ্ী 
জগদগ্া অতি সুকুগার 6৩ আউর মুণ্ড ঘাতনী | 
ফাগ তুম্ছারী কহ! গড় পার্বতী কী বাদনী ॥ 
রহী মাত প্রসন্ন চণ্ডী মহারাণী। 
করতী মদা সহায় মোহি আপনা জন জানী॥ 
মূরখ মতী হৃদয় কে দেব হিরদে মে জ্ঞান। 
মন দে জৌ গাইব তুম্হে পাঁবৈ সভা মে মান॥ 
পাবৈ সভা মে মান হার কত ন মানে। 
গাবৈ আউর বজাবৈ মদ তেরী গুণ গাবৈ॥ 
(৩ শঙল্ম-পার্বতী 
সাজে সব দিঙ্গার জা শঙ্কর জী বিরাজে। 
সমাজ দেবতা! বদী বই! ইন্রাদিক রাজে। 
মাথে পে চন্দ্রম মহেশ জী বনে কৈলাশ। 
আমন মারে ধ্যান লগাবে দেবতা করতে জহা বাস 
ননী পে অপবার সদ! শিব ভোলা! স্বামী । 
গোরা করে সিঙ্গার জহা কৈলাপী বাদী ॥ 
গণেশ গোদী লয়ে পার্বতাঁ ভোলা সাথ। 
গঙ্গা! সঙ্গ জটো| ভরী ঘন্ত ধন্য শস্তুনাথ ॥ 
ইন্রমুনি সুর দেবতা ভজন করে দিন রাত। 
করে' তগনিয়। তপেশ্বরী ধন্য ধন্য গৌর মাত॥ 
উমা পার্বতী মাথ জটে। মে গঙ্গ। রমতী । 


ধন্ঠ ধ্যা ভোলানাথ মদা। শিব স্বামী হে ভ্তী ॥ 
তিন লোক দাতা হায় শঙ্কর ওগড়দানী। 

্ষ্টি পালন হার হো শস্তু্ী অবনাশী ॥ 

বিষ জগাতে ধ্যান ব্ঙ্গা শিব তজ্জতে হ্রীহর। 
উম! পার্বতী সাথ নাথ ভোলা উনকে হ্যায় বর ॥ 
ঘরদান দেতে ভক্ত কী শঙ্কর ভোলা জহান। 
শরণ শঙ্করজী বহে আপ দ্বেব বরদান ॥ 

দয়া বন্দ ভোলা হরী-সদাশঙ্কর তিরপুরারী। 
হিতকারী রহে মহেশ দাদ কী করে! রখবারী ॥ 


দিয় গুরুর গুণ ও শক্তির কথা জনমাধারণ্যে প্রচার করিয়! থাকেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরাপ একটা গুরুবাদী সঙ্গীত এখানে উদ্ধত হইল £-- 
পাইলে নাম গুরু কী গ! লৈবী ফির করিয়ে দুজো কাম। 


করিয়ে দুজো কাম গুরু মুক্তি কা দাতা।' 

কানন শব শুনায় লগাবৈ হরি সে নাত ॥ 

ফ্ব কী শব শুনায় কে দিয়ো ভক্ত ভরপূর । 
উত্তর দিশা মো অচল পদ হৈ তার! মজররু 
তার! মঞ্জবূর গুরু কী দেবা কমিয়ে 

পাপ হোত সব ছার চরণ কমল নর জগ হিয়ে॥ 
মন এসা মল হরণ কর জগ ন লেখ কৌ আর। 
জীব চগ্গাচর সম দিখৈঁ ফির হোঁয় মৃত্যু কী হান ॥ 
হোয় মৃত্যু কী হান গুরু কোনে রঘু রাই। 
কুঞ্জ ভগবান গুরু সে শিক্ষা পাই ॥ 

মাতু পিত! গুরু সে করকে নিজ বিশ্বান। 

যেজিন গর কৃপা করে' দো পুজত মন কী আশ ॥ 
পুজঠ মন কী আশ কভী নিন! মত করিয়ে। 
তনক নে করে! গিলান খ্যাল নারদ চিত্ত ধরিয়ে ॥ 
নারদ জী নে তী করী ৩ সক! মন সায়। 
চৌরাদি ভোগন পরো ফির গুরুনে করো মহায় ॥ 
গুনে করে সহায় সদ। গুরু রহে দয়াল] । 

হরে মদন তন পীর জগৎ সে পন্থ নিরাল। ॥ 


ঝুলন সঙ্গীত 
মধ্ভারত অঞ্চলে ঝুলন পরব হ্থবিখ্যাত। ঝুলনের সময়ে এ 
দেশের ন্রনারীরা 'ঝুলা'য় আনন উপভোগ করে। ঝুলায় ঝুলনের 
মময়ে পুরুষ ও মেয়েরা গান গাহিয়! থাকে। এই ঝুলন সঙ্গীতগুলি 
রাধাকুঞ্ট বিষয়ক । ঝুলন সঙ্গীতগুলি হর্যোৎফুল্প। উদাহরণ শ্বরপ 
একটা ঝুলন সঙ্গীত উদ্ধত কিয়! দিতেছি 
ভাই ঝুলন কুগ্নন গয়মরী হোমা বরদানে মে চলী' রাধিক]1 
অন্জব কিয়ে শৃঙ্গার সাথ হুন্দর সধিরা!। 
কালিন্দী তট পহা'চ নায়ক মোহন করত ভুহার 
কহে মাধুরী বতিক্।। 
ঝাঝ দৃদঙ্গ বত চোল ঢপ তবল সতার 
কান ফুকহি বসিয়া ॥ 
কষ শ্যামরী সাথ রাধিকা ঝুলন করত বিহার বহিয়া। 
রেশম তরক সী ঝুলা কদম কী ছহিয়! 
ঝুলত মোহন বসিয়া ॥ 
বিবাহের সময়ে মেয়ের সঙ্গীত গাহিয়। খাকে | বিধাহের গানগুছি 
অধিকাংশ স্থলেই রামসীতা অথব| শঙ্কর পার্ধতীর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয় 


গুরুষাদী সঙ্গীত-_ রচিত। দোল উৎমবে 'ফাগ' গানে পল্ীকুটারগুলি মুখরিত হইয়া উঠে 
ংলার বাউল, মশই গানের মত লোক-সঙ্গীত দধ্য ভারতেও রাম নবমী ও দশের! উৎসব উপলক্ষে রামায়ণ সঙ্গীত কুটারে কুটারে 
প্রচলিত আছে। এই শ্রেনীর লোফ-দীতি এ দেশে “গুরুমহিসা" শীত গীত হয়। বাংলার ভাটিয়াঙ্ী ও সারি গানের অনুরূপ লোক-নঙ্গীত 
নামে সুপরিচিত । সাধু সন্ত শ্রেণীর গায়কেরা এই গীনগুলির শ্িতর মধাতীরতে প্রচলিত আছে কিমা বহু অনুমন্ধানেও জানিতে পারি নাই। 





১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)% 
প্রীবিজয়রত্ব মজুমদার 


পি 


১৯৪৭ সালে, ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে বিলাতের পার্ধিয়ামেন্টে ভারত 
স্বাধীনতা বিলের আলোচন! কালে স্তার ্ট্যাফোর্ড ক্রিপদ্‌ বলিয়াছিলেন, 
ভারতবর্ণ সম্বন্ধে ইংলগডের লৌকের চিন্তার আজই অবসান ! ইহার পরে 
পাণিয়ামেক্টে ভারত কথার আলোচনা আর হইবে ন। ১৯* বছরের 
“কুটু্ঘিত।" আজ শেষ । (আমি 'কুটুখতা' শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ 
করিলাম। কিন্তু কেন কলাম, দে কৈফিয়ৎ দিব না।) ১৫ই আগষ্ট 
ইংলও ভারতবর্ন শাদনের শ্মতা ভারতবাদীর হস্তে অর্পণ করিবে। 
১৬ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ১৬ই আগস্ট তারিথটি 
ভারতবাদী বিশেষ করিয়া! বার্গীলী ও কলিকাতাবাদীর মনে দুঃস্বপ্ন 
বিস্তার করিয়। রূইয়াছে ; তাই ১৬ই না ভাবিয়। ১৫ই আগস্ট চিন্তা! 
করাই ভাল। ১৬ই আগষ্ট মুশ্লিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হুক হইয়।- 
ছিল। সোঁদনের নেই বীভৎদত| ভারতবমের ইতিহাস মপীমণ্ডিত করিয়া 
রাখিয়াছে। অনাগত ও অনন্ত ভবিঘকালে নাদির, তৈমুর ও চেঙ্সিস্‌- 
খানের ভয়াবহ স্বৃতি ১৬ই আগস্টের তুলনায় নগণ্য বলিয়! বিবেচিত 
হইবে। নাধারণ যুদ্ধে হয় জয়, না-হয় পরাজয়, অথব| সন্ধি হইয়া 
খাকে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয় হইয়াছে_-ভারতবর্সের মাঝখানে 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ; পরাজয়-_বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগে । ভারতের 
স্বাধীনতার পথ বিদ্লান্ৃত করিবার পক্ষে যত্র, অধ্যবসায়, নরনারী হত্যা, 
পুন, অগ্নিকাণ__যোড়শোপচারের ক্রুটী হয় নাই; তথাপি ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হইয়াছে। সার্থক সাধন! গার্ধীজীর ! স্বাধীন ভারতের চিত্র 
তিনিই আকিয়া(ছলেন ; গ্রতিম। তাহানই স্বহন্তনির্মত ; আবার, শ্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা তিনই করিলেন। (ধ্যানের মুষ্ঠি প্রাণবন্ত হইলে কাহীর ন| 
আনন্দ হয়? ধন্মাত্মা, ধর্মপ্রদাত। ভারতের মুনি খধিগণ সাধনায় 
সান্ধলাত করিলে স্বর্গে মর্ত্যে ও রদাতলে আননের প্রশ্রবণ প্রবাহিত 
হুইত। অস্পয় অম্পরাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। কিন্তু গান্ীজীর নয়নে 
আননোজ্ছল দীপ্ত কই; ভাষায় আননোচ্ছবান কই? প্রাণময়ী 
প্রতিমার মন্ধুথে দণ্ডায়মান পুজারী নৈরাহ্যবাঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন 
করিতেছেন কেন?) ্ 

€কেন প্রশ্ন নিরর্থক, উত্তর আরও অনাবগ্ঠক |) ইংরাজ বণিক যেদিন 
ভারতে অনুপ্রবেশ করিয্াছিল, সেদিন ভারতের যে দশা, যে অবস্থা! ছিল, 
একশত নব্বই বৎসর পরে বৃটিশ যেদিন ভারত ত্যাগ করিতেছে, সেইদিন 
নেই অবস্থা, সেই দশার ভিতরেই নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। 
১৯৪৭-এ কি অদ্ভুত সামগ্রন্ত ! ভায়তবর্ধ যেদিন পরাধীনতা বরণ 
করিয়াছিল সেদিনের সেই শতধ। বিভক্ত ভারতে--আর আজিকার বুধ! 


১৭৫৭ ও 





বিচ্ছিন্ন ভারতে পার্থক্য যি কিছু থাকিয়াও থাকে, আমাদের চর্দচক্ষুতে 
আমরা তাহ! দেখিতে পাই না। আমরা দেখি সেদিনও ছিল অরাজকতার 
আরণ্য-আইনে মমুত্তজীবন বিপর্যস্ত, দুততিক্ষের হাহাকার, মৃত্যুর 
মহামহোৎদব ! আঁজও মানুষের জীবন প্রতি পদক্ষেপে পরুর্দস্ত, 
লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনারই শোভাঘাত্রা, ছুিক্ষে মৃত্যু, দাঙ্গায় মৃত্যু, গৃহযুদ্ধ 
মৃতু, অপমৃত্যুর মহাসমারোহ। ভক্ত তুলপীদান লিখিয়াছিলেন, মানুষ 
জন্মের দিনে কীদে, মরণের কালে মানুষ হাসে। আমি দেখিতেছি, 
স্বাধীনতার জন্মকালেও মানুষ কাদিতেছে, ম্বাধীনত! যেদিন মরিয়াছিল, 
নেদিনও মানুষের চোখের জলই সম্বল হইয়াছিল । 
স্বাধীনতার পুনর্জন্মের হরযিত, স্থরভিত ও আলোকিত প্রভাতটির 
কল্পনাই কল্পে কল্পে শতাব্দীতে শতাব্দীতে যুগে যুগে মানুষ ধ্যান 
করিয়াছে। এই শুভ দিনটির সাধনায় কত ত্যাগ স্বীকার, কত দুঃখ" 
বরণ ও সর্বস্ব সমর্পণ ! হাসি মুখে জীবন উত্দর্গ ! সাধকের সাধনায় 
সেকি মহিমময় চিত্র উদ্ঘাটিত হইত ! লেখকের রচনায় আনন্দ মঠ 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল ! কবির কান্যে 'কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিম| 
ভাতিবে আবার ললাটে তোর” এই আশ্বাসই দিত ! চন্দ্রে কলঙ্ক বিন্দু 
আছে, থাক্‌ ; জোছনা সন্তভোগে কোনই বিদ্ধ নাই! হায়, ভারতের 
স্বাধীনতার কলক্কবিু সম্পর্কে যদি বই কথা বলিতে পারিতাম। ভারত 
ভাগ্য বিধাতার কি নিুর পরিহাস ! যে ধষির কর্ণ কুইট্‌ু ইওিয়া বর 
নাদ করিয়াছিন্স, সেই চিরমধুর, চিরভাম্বর, চির স্থির কর্ম আজ 
প্লান ও মলিন। আলোকের প্লাবনে মেঘের অভিষান। জ্যোতিরুৎবে 
নির্ববাপিত দীপমালা। ! 
তবু বলিব, “আমর। ঘুচাব তোমার কলিম” ; তবু বলিব, “মানুষ 
আমরা নহি ত মেষ”। ভাঙ্গা ঘর নূতন করিয়া গড়িব; ভাঙ্গা প্রাণ 
জোড়। দিব। দ্বাধীনতার স্বপ্ন নত্য হইয়াছে। 
“কেন রে বিধাত! পাষাণ হেন, 
চারিদিকে তা'র বাধন কেন। 
পু ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাধন” 
পাযাণ ধ্বসিয়াছে, বাধন খসিয়াছে। আঞ্জ 
“তটিনী হইয়! যাইব বহিয়া-_ 
নব নব দেশে বারতা লইয়া, 
হৃদয়ের কথ। কহি়া কহিয়া 
গাহিয়! গাহিয়া গান ।” 
আজ, মা কি ছিলেন, সে দুর্ভাবনা ভাবিয়৷ লাভ নাই; মা কি হইয়াছেন, 





*. ১২ই আগস্ট, ১৯৪৭ বাং ২৯এ শ্রাবণ ১৩৫৪, শুক্রবার, ২৭ রমজান ; চতুর্দশী । ূর্ববদিনের রাশি ও নক্ষত্রের তারা শুদ্ধ। জন্মে 


বিপ্রবর্ণ স্থতে দোষে! নাণ্তি। 


চা 
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মাজ লে কৃথাও অবান্তর; দা কি হইবেন, আজিকার সেই কথা। 


শুধু আজ নয়, কেষল কাল নয়, অনাগত বহকাল পরাস্ত, দেই- 


কথা, ম কি হইবেন! আমরা সর্বরদ্ধালঙ্কারপরিশোভিত! বালার্ক- 
বশর. ই্ব্যশালিনী তুষন-মনোমোহিনী জননীর কখা অনেক 
গুনিয়াছি। আবার অন্ধকারসমাচ্ছরা, কালিমাময়ী জীগতাড়িভা 
হৃতসর্ধ্| কম্কালমালিনী জননীকেও চাক্ষুষ করিয়াছি। দশ বত্মর 
_দশ বৎসর ত নয়, ৃ 
মাতৃষুত্তি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি, কাদির ধরিত্রী ভাপাইয়াছি। 
তাহাতে আর সাধ নাই। আমরা আর্জ সেই মা'কে দেখিতে চাই, 
সেই মা'র আরাধনা! করিতে চাই, সেই মা'কে হন্দ সিংহাসনে ধ্যান- 
মুর্বিতে অধিষ্ঠিত করিতে চাই__যে ম! দলপুজজে দরশপ্রহরণ ধারণ করেন, 
যে মা শক্রবিমর্দিনী, যে মা বীরেকতপৃষ্টবিহারিণ, যে মা বীরেন্্রজননী। 


আজ সেই মা'র সাধনা কাঁরব__যে মা বাহুতে বল, অন্তরে সাহদ, বক্ষে 


বরাভয় মুক্তিতে বিরাজিতা। আজ সেই মা'র পুজা করিব__যে মা কণ্ঠে 
ভাবা, নয়নে দিব্য দীপ্ডি, হস্তে শিল্পলহরীম্বরাপিণী ! বৎসরে কি কালের 
মাপ হয়? দিন গণিয়া কি দুঃখের পরিমাপ করা যায়? লীগের 
দুশোদনে “বন্দে মাতরম্” মন্তরনুপ্তি ঘটিয়াছিল ; লীগের বুচক্রান্তে 
্বেতবমনা সরোক্সবাসিনী বীণাপাশির:প্' অপহৃতা হইয়াছিল। বাঙ্গালী 
আঙ্গ আবার প্রাণ ভরিয়! মন খুলিয়া বন্দেমাতরম্‌ গ্রাহিবে ; আজ 
তাহার বিশ্ববিগ্ভালয়ের সরশ্বতী দেবীর শ্বেতপদ্মটিকে লক্ষীতে 
সুশোভিত করিবে। মহাভারতের ছুঃশাসন ভীষণ ছিল জানি ; ভীমসেন 
তাহার বক্ষঃরক্ত পান করিয়া পরিতৃপ্তির নিঃখাস মোচন করিয়াছিল, 
তাহাও জানি; বাঙ্গালী আজ লীগ ছুঃশাসন কবলমুক্ত হইয়। পরিত্রাণের 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি। কিন্তু আঁজিকার সমস্ত] 
যে কত দুরাহ, পথ যে কি দুরারোহ, তাহ ভাবিতেও যে স্তব্ধ হইতে 
হয়। আজ বৃটিশের শিন্দাবাদের অবদর নাই ; আজ আর মুগ্লিম লীগের 
অপযণ করিবারও সময় নাই ; গভর্ণমেন্টের পানে করুণ কাতর নয়নে 
চাহিয়। ক্ষালযাপন করাও চলিবে না। কে গভর্ণমেপ্ট ? শ্বাধীন 
রাষ্ট্রে গভর্ণমেন্ট একটা শ্বতগ্র শ্রেণী ও বিভিন্ন জাতি নহে; স্বাধীন 
রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগ্নর্িক গতর্ণমে্ট ! [গালি দিব কাহাকে? শৃন্তে 
লিষ্টিবন নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মকলঙ্কই সার হইবে ।] 

ছুইশত বর্ষের ব্যবধান যে, তাই ভুলিয় গিয়াছি, তাই "্মরণ করিতে 
পারিতেছি না। নইলে এই বঙ্গদেশ ক্ষি আমাদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল 


মা? এই বাঙ্গল! দেশেই না প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিয়া- 
ছিলেন? “নাহি মানে পাভশার, কেহ নাহি আটে তায়” সে এই আমাদের 
যাঙ্গলাতেই দহে কি? নরাধম মীরজাফর খাল কাটিয়া! ক্লাইতফে না 
আনিলে সিরাজ কি আমাদের দ্যা ধীনবন্গ রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন না? 
গণ্শেঃ সীতারাম, চাদ, ফেদার কি বাঙ্গালীই। ছিলেন না? পুণযগ্লোক 
রাণী ভবানী কি এই খ্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের অধি্বরী ছিলেন নী? স্বাধীন 
বঙরাষ্ট্রের ইতিহাস কোন ছতিক্ষেরকালিনায় কলক্ষিত হইতে 

না! অন্বস্তর, ড়, মহামারী ত একখানি পৃষ্টাও কলুষিভ করে নাই 
ননের বসত হাহাকার, বগ্তের অন্ত আব্মহত্যার ইতিবৃত, কই, 9৬ 


ই - 1 


দশ যুগ, শ্শানবঙ্গে শ্বশীনবিহারিণী' 


লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই !' পরস্ত বাদলার ইতিহাস উল্লদের ইতিহাল,.. 


, উৎদবের রামায়ণ, পালপার্বণের মহীভারত, -প্রাচুর্ঘোর বেদ ও পুয়াগ। 
 কোথার, কোন্‌ হদুরে ছিল সেই ঝ্বাক্ষমাধিখখখতি দশামন লে্বর রাবুণ্তে 


রাজা, আর ফোন্‌ দূর অযোধ্যা হইতে দশরখতনয় রামচজ পরই লঙ্কার . 
শির! অকালবোধন করিল। কে সে সংবাষ রাখিয়াছিল? জামার এই 
বঙ্গদেশ। অকাল বোধনকে ফলে ফুলে আলোকে উল্লাসে কে মূর্ত 
করিয়াছিল? আমার এই বাঙ্গালী আতি!. এই হিংসাধিধ্বস্। .. 
পরচীকিবু ভূথে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত ্বরিয়াছিল কে? 'আমার 
বাঙ্গালী শ্রীচৈতগ্ক । ভক্তের ভর্তির আবাহনে ভগবান তাহায় বৃন্দাবন : 
পরিহরি ভক্তকে "দেহি পদ পল্বমুদারম্‌* বলিতেও পারেন, হল 
কাহার? আমার বাঙ্গালী কবি জয়দেব ঠাকুরের | অপিচ :ক্ামীদতার 
সাধনায় ভারতবাসীকে বীনমন্ত্র দিল কে? [ দিল, বল.বাজালী লক্ষ, 
কোটা কণ্ঠে বল, ] আনন্দমঠ শর্ট খবি বক্ষিমচন্্র | “বচ্ছে যাতরম্‌” 
ন্ট! বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্্র। ভাই বাঙ্গালি, ঘে যেখানে আছ, থে 
অবস্থায় আছ, ম্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা দিনে একবার ভিনশত কে 
কণ্ঠে বল, বন্দে মাতরম্‌। 

(আজ বজ্নাষ্ট্র গড়িতে হইবে, ধর্মরাজ মুধিতিরের রাজধানী মির্ধাত। . 
ময় দানব কি 'বাঙ্গলায় নাই? দে বিশাল অট্ালিকা, স্থরস্য হর্দ্য কে 
গড়িবে? আজ আর প্রদেশ শাসন নছে, থে ফাইলে ডিএী ভিসমিস্‌ 
করিতেই যাদু ঘোষের রখ হড়হড় গড় গড় শন্ষে চলিতে থাকিবে | 
আঞ্গ আইন পরিষদের আতপভাগশৈত্যনদিবাক্মিত বখাসনে বমির 
বক্তৃতার মেঘ গর্নেই শাদন যন্ত্র তৈলসিক্ত হইবার্‌,সন্ভাবন! নাই ॥ এই 
সাজ এই থাকিবে, এই ঠাট, এই আলবাঁট পোধাক ধজায় থাকিবে, অথচ 
দেশ হইতে অন্নাভাব, বন্তরাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ঘুচিয়া বাইবে--.এ ছুরাশ। যদি 
কাহারও মনে বাসা বাধিয়। থাকে তবে বত লীষ সে খাবুই বাস! 
স্থানচ্ুত হয় ততই মঙ্গল। সাধারণ মান্ুব আইন জানে না, কাঙ্ছন বুঝে 
না, কনষ্টিটিউশনের ধার ধারে না; স্বাধীন! বলিতে মে জামে অন্তাব 
বিমোচন; স্বাধীনত! বলিতে দে বুঝে, প্রচুর খান্ধ, পর্চান্ড বন্ত ; 
কনষ্িটিউপন বুঝাইতে গেলে সে বলিধে, নীয়োগ দেহ, শানগীতল দেহ। 
রামরাজ্য কি__তাহার সঠিকয়প তাহার ধারণার অতীত হইলেও এইটুকু 
তাহার অজ্ঞান! নাই টি রামরাজ্যে মানুষ উপবাগ করে না, কাপড়ের 
জন্ত কন্ট্রালের দোকানকে তারকনাথের মন্দিরবোধে হৃত্য| ছবিতে হুর 
না, রাময়াঝ্যে চিকিৎসার অভাবে মানুষ কীট পতঙ্গবৎ য্মালয়ে শোভা- 


“যাতর। করে না, অর্থের অভাবে আজন্ম আমরণ জশিক্ষার আঙ্গ নংক্কারের 


অন্বকূপে বাদ করে ন|। রাম রাক্্ে বর্ধর যালী, থত্ীব রানী 
রামের বন্ধুত্বের গৌরব করে ; গুহক রাজজনাজ্যেম্বরের বক্ষালিঙ্গনে বন্ধ 
হয়; রাজ! জটাযুর চরণ বন্দম| কযেন। এই মনোরম চিআ্রখাদি 
অনগণের সরল প্রাণের কোমল মৃত্তিকায় আকা আছে! হঃখে, দুর্দিনে, 
হির্দশায, ছর্যযোগে নিষীলিত নেতে বছ দিন, ধরিয়া এই ছবিধানিকে 
[তাহারা মনোফুলবিদলে পূজার্চন] করিয়াছে, আজ অজিত স্বাধীনতার 


(মহকষণ অতল হইতে প্শ্ 'উদ্খিত' ছইড়েছে--“আমার মনক্ষামমা 


নিটল নদ ) ২ 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর) সভরে প্রশ্ন করলুম-_তুমিও হাটবে নাকি? 
বিস্ত। বিধাতা পুরুষ অন্তরালে : হাঁসছিলেন। সিরোহী মোটর গল্তীর ভাবে বললেন--যেমন তোমার সুব্যবস্থা ! 
ক্রেশনের অফিস গৃহে বড় বড় তালা ঝুলছে ! সব বন্ধ। ষ্টেশন অন্ধকার। মাথা চুল্‌কে বলদুম- কিন্তু“: . 
বুঝলুম-_লাষ্ট, টিপ অচলগড় থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। বাধা দিয়ে তিনি একটু উচ্চন্বরেই বললেন-_কিস্ত, আর কি ক 
আজকের মতে| এদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই এতক্ষণ যেযার যেতে পারে বলো? অনির্দিষ্ট গাড়ীর আশায় এখানে তো আর 
বাদায় পৌছে বিশ্রাম করছে। সারারাত অপেক্ষা করা যেতে পারেনা ! 


গুপ্ত সাহেবের মা বললেন হা! 
বাবা, বৌম। ঠিকই বলছেল। চলে] 
হেঁটেই যাই-- 

আশ্র্ধ্য হ'য়ে বললুম-_সেকি ! 
আপনি বুড়োমানুষ--এতটা! পথ 

বৃদ্ধা সহীস্তমুখে বললে-এক 
সময়ে একটানা বিশ মাইল পথ 
হেঁটে গেছি, একটুও ক্লাস্তিবোধ 
করিনি। আজ বয়স হয়েছে বটে, 
কিন্তু ছু'চার মাইল এখনও চলে 
যেতে পারি। 

নবনীতা মহাউৎসাহিত হ'য়ে 
উঠে বললে--আমিও পারি। *দৌ- 
দৌ'য়ের সঙ্গে আমি পালা দিয়ে 
হাটবো। 

প্রমান আমাদের হন্টনে 





ধ্বংমন্ত.পের মধ্যে অপরাজেরর একথা জানি। চেষ্টা 
দেবী আর ফোনও বাক্যব্যয় ন! ক'রে নবনীতার ছাত ধ'রে রাস্তায় করলে আমিও যে মাইল দেড়েক যেতে পারবনা এমন নয়। কিন্তু, ভাবনা 


নেমে পড়লেন। | আমার তীর অন্তে। হিঙৃসথান পার্ক থেকে বেরিয়ে পদত্রজে ত্রিকোণ 
২ 





ভাত্র_-১৬৫৮] ল্লাজপুভেল ্েস্পে 0 ২৩৩ 
পার্ক পরাস্ত গিয়েই যিনি বলেন_ক্রিফ্মা ডাকো, আমি আর হাটতে  “আইরে জগাব ! ড্রাইভার নেমে এসে লব! সেলাম ঠ্কে গাড়ীর 








পারছিনি, পা ব্যথা করছে। তার পক্ষে" দরজ| খুলে দাড়াল ।***চলিয়ে ছু ! 
কিন্তু, দেবী ততক্ষণ অনেকটা পথ এগিয়েছেন দেখলুম। একটা!  নমীরামের প্রস্তাবনা সঙ্গীতখানি মনে পড়ে গেল-“রাপেয- 
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকলকে নিয়ে আমি ভার অনুগমন করলুম। রূপেয়! লুকিয়ে রেখেছে কোথায় পা?” | পাশ 
গোধূলির দোনার আলো রর 


পাহাড়ের চুড়ান্ চুড়ায় ক্রমে, 
যান হয়ে আসছে। অন্তগামী 
নুর্ধ্যের আভা নিশ্রভ হ'য়ে 
এলেও তখনও একেবারে 
অন্তহঠিত হয়নি। পার্বত্য 
পথট গ্রদোষ আলোকে হুম্পষ্ট 
দেখ যাচ্ছিল। চারপাশের 
প্রাকৃতিক দু দেই প্রাক্‌- 
সপ্ধার প্রায়ান্ধকারে একটা 
রহস্যময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে 
উঠেছিল। 

নিস্তব্ধ নির্জন পথে নিঃশবে ' 
চলেছি আমরা ক'জনে। এত 
ভাল লাগছিল সেই বিদায়ী . 
দিবার মধুর আবেঈনে আসন্ন 
সায়াহের কম-বিকাশ। 

প্রায় অর্ধেকটা পথ চলে 
এসেছি যখন «আমরা, দেখি 
পিছন থেকে হর্ণ দিতে দিতে 
একখানি খালি মোটর 
আসছে। পাশ কার্টিয়ে পথের 
একধারে টাড়ানুম। মোটর- 
খানি আমাদের সামনে দিয়ে 
গেল। একেবারে খালি 
গাড়ী। ড্রাইভার ছাড়া আর 
কেউ নেই। প্রাইভেট মোটর । 
ট্যা্সী নয়। তবু বিপন্নের 
মতো হাত তুলে চিৎকার 
ক'রে থামাতে বললুম। 

থামলে! গাড়ী । ড্রাইভারকে 
আমাদের '্র্যা্ডেড" অব 





বুঝিয়ে বলে. আবু "মোটর | 
দেবার জন্য সানুনয় আবেদন জানালুম এবং পাছে সে, *নেহি হুর! দ ্ ক 


মাফ কিজিয়ে। ইয়েত' হাস নেহি দৌঁকেল্ে' ইত্যাদি কিছু বলে বে আবু মোটর সার্ভিসের অফিসে পৌঁছেই একেবারে মারমুখো হরে 
তাই সঙ্গে সঙ্গে এক নিংশ্বাদে মোটা কিছু বখশিন্‌ কব.লালুম। ম্যানেজারের ঘরে চক কিন্ত দিম ম্যানেজার £ 


৯০৩. 
উঠে এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালেন 
“আমার পাচজন ড্রাইভারই হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যা 
দিয়েছে ।. আপনাদের অন্ত আমি অত্যন্ত ব্যন্ত হয়ে পড়েছিলুম। 
ক্যেখাও একটা “টিকে ড্রাইভারও খুঁজে পাইনি যে গাড়ী পাঠাই। 
শৈবে বহবঞ্টে একজম বন্ধুর প্রাইভেট গাড়ী যোগাড় ক'রে আপনাদের 

গাঠিয়েছি। তাই এত দেরী হয়ে গেছে! কিছু.মনে করষেম ন113' 
ম্যাধোরিয়! ! এই । শবাস্থাকর মাউন্ট আবুর এমন চমৎকার 
পরিবেশের মধ্যে? : একেবারে পাঁচ পাঁচটা ড্রাইভার একসঙ্জে একই 
সময়ে আক্রান্ত ! কথাটা চট করে বিশ্বাপ ক'রতে পারনুম না! এভটা 
1 মিখ্যেখুব বড়;এক?থামচ| নূনের দঙ্গেও গেলা চরে মা | 








মনদির,গার্ে 
কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠলুম ! শেষট। কি 
ম্যালেরিয়া! দিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা করদুম--এখানেও ম্যালেরিয়া আছে 
"নাকি? আপনি বলেন কি? নিরসন বাংল! দেশেরই 
একচেটে ! 


ছিলনা। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বড্ড হাচ্ছে। তবে শহরে নয়। 
দেহাতে। আপনাদের কোনও ভয় নেই। ড্রাইভার! সবাই শহরের 
বাইরে থাকে কিনা_স্রীন করেলেকের ০৮৭ রুদ্ধ পচা জলে, 
মশারি খাটি শোছনা_ 

॥ 


পতিত একটু ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন-_আগে 


[ ৬শ বং--১ম খও--৩ সংখ্যা 





আর কথা ন| বাড়িয়ে উপরে চলে গেলুম। বলে এনুম-__কাল 
আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাঁবো। দিরোহী মেটির সার্ঠিসের সঙ্গে 
গাড়ীর বযবস্থ। করে এসেছি। আপুনি শুধু ওদের অফ্রিলে আমাদের 
পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আদার ব্যবস্থা করবেন। আমরা টে 
নাগাদ বেরুবো। এ'দেরই পাঠালে! গাড়ীর ড্রাইভারকে মোটা টাক 
বখ.শিল্‌ দেওয়ার বোকামীটা তখন অনুতাপ হয়ে বুকে বি'ধছিল ! 

পঙডতজী তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করে রাখবেন বললেন। আমরা 
সকলে 'ঠ্যার্টিম্ালয়েড ট্যাবলেট" খেয়ে নিলুম! কি জানি বাবা! 
ম্যালেরিয়াকে বিশ্বাস নেই! যি একবার ধ'রে তাহ'লে সহজে 
ছাড়বে না! 

পণ্ডিতজী কথা রেখেছিলেন। পরের দিন ঠিক ওটের সময় গাড়ী এসে 
হাঁজির। গুপ্ত সাহেবের ছুটি ফুরিয়ে ছিল। তিনি দকালেই সপরিবারে 
মাউন্ট আবু থেকে নেমে গ্রেছেন। যাবার সময় আমাদের সঙ্গে তারা 
দেখা করেছিলেন। “অচলগড়' যাওয়া হ'লনা বলে মিনেস্‌ গুপ্ত খুবই 
দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি ডাকে সাস্বনা দেবার জন্য বললুম-_ 
আপনারাত' খুব কাছেই আছেন। পরবর্তী ঘে কোন একট! ছুটাতে 
আহ.মেদাবাঁদ থেকে এসে দেখে যাঁবেন। 

শ্রীমতী গুপ্ত হেসে বললেন--তা'ত যাবই। কিন্তু, এমন সঙ্গীতে। 
আর ভাগ্যে জুটবে না! টি ৃঁ 

সিরোহী মোটর সান ষ্টেশনে যথাসময়ে পৌছে শোন! গেল তাদের 
“কার'খানি হঠাৎ বিগড়েছে। এ একখানি মাত্র গাড়ীই তাঁদের সম্বল। 
তবে ছু'থানি বাদ আছে বটে। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, 
সারা! একখানি বাঁসের ফাষ্ট -মেকেওড ক্লাশ সীটগুলি নব আমাদের জন্য 
রিজার্ভ করে দিতে পারেন। ভাড়! মোটর গাড়ীর চেয়ে কম লাগবে-_ 
দশ টাকার পরিবর্তে সাত টাকায় হবে। 

“অচলগড়' দেখতে এসে ফিরে" যাবো_-মোটরকার পাওয়! গেল না 
বলে--দে পাত্র আমি নই। সকলকে নিয়ে বামেই রওনা হওয়া গ্রেল। 
ব্লুম, কলকাতায় অধিকাংশ সময়ই তো আমর! বাসে ট্রাসেই যাতায়াত 
করি, সৃতরাং এখানেই বা বামে যেতে আপত্তি কি? 

মিরোহী রাজ্যের অত্র রক্ষিত, আকা-বাক| উ“চু নীচু, ধুলা, বালি. 
ভরা অপেকখানি নোংরা পথ অতিক্রম ক'রে আমর! ইতিহাস বিশ্রুত, 
রাজপুত বীরত্বগাথায় গৌরবাস্বিত, দিরোহীর অমর কীত্তি অচগড়ে 
গিয়ে পৌছুলুম। নবনীত| আবৃত্বি করতে সরু করে দিলে-_ 


প্বাদশা ধরি স্থুরতানেরে বদায়ে নিল নিজ পাশ 
কহিলা, বীর ভারত মাঝে কি দেশ 'পড়ে তব আশ? 
কহিল রাজা--অচলগড় দেশের সেয়া জগত পর, 
মভার মাঝে পরম্পর নীরবে উঠে পরিহাস, 

বাদশা কহে অচল হ'রে আটলগড়ে কর বাম।” 


সিরোহীপতি হলতানের এই অচলগড় ছূর্গ মাউন্ট আবুর মোটর স্রেশন 
থেকে পাঁচ মাইল দুক়ে। এখানে এখনও এমন সব অতি গ্রাচ়ীন- . 


ভা--১৩৫৪ ] 

ল াসান্পাস্পাশ্লাক্পান্পাক্পা ব্জিকপা বলি বনপা স্পা নিপা সা 
কালের ধ্বংসাবশেষের চিন্ক চোখে পড়ে ঘা প্রাগৈতিহাসিক বুগের র্যা 
ও সভ্যতার পরিচয় বহন করছে। ্ 

অচলগড় দূর্গ আজ প্রায় ধরাশামী। 'সিরোহীপতিরাও কেউ দেখানে 
অচল হয়ে বসে মেই। ইতিহাস বলে-_কোনও এক প্রামারা রাজপুত 
নৃপতি মহত্ব বৎমর পূর্বে এখানে এই ছূর্ভেদ্ত ছুর্গাট নির্দাণ করিয়ে- 
ছিলেন। তিমি ছিলেন অচলেশ্বর মহাদেবের ভক্ত মেবক। একদা যে 
দুর্গ ছিল তার সুপ্র শক্তি ও বীর্যবলের বন্রপীঠ, সেই অচলগড় আজ 
জীর্ঘ ও. ভগ্র, কিন্তু ভীর ইঞ্টদেবের দেউল অচলেশ্বর শিবমন্দির এখনও 
ভার অস্তিত্ব অক্ষত রেখেছে। শিবলিঙ্গের পাশে শিবশক্তি “মীরা*দেবীর 
একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে। মন্দির সপ্মুথে একটি ধাতু নির্মিত 
প্রকাণ্ড বুষ মহেশ বাহনের স্মৃতিয় সঙ্গে অহমেদপুর হুলতান মহম্মদ 
বেগরার নিঠুর আক্রমণের চিন্নুও বহন করছে। ১৪৫৯ খুষ্টাব থেকে 
১৫১১ থুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত হছলতান. ৯ 
মহম্মদ বেগরা, আহ.মেদাবাদের 
অধীশ্বর ছিলেন। অচলগড়ের 
হিন্দু বুপতিদের সঙ্গে তাদের 
যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়লেগেই 
থাকতো। একবার নাকি 
এই দুর্দীস্ত যোদ্ধা মহম্মদ: 
বেগরা অচলগড় আক্রমণ করে 
তদানীস্তন হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করেন। তারপর 
রাজপ্রাসাদ ছর্গ ও নগর 
লুষ্ঠন করে বহু খরশ্ব্ঘ্যনিয়ে 
আহমেদীবাদ ফেরবার মুখে 
এই মদার তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। তিনি হিন্দু মন্দিরের টা 
ধনসম্পদের কথা জানতেন। ” 
মন্দির 'লুঠ করে শেষ এই 
ধৃষটিকে তিনি আক্রমণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন এর পেটের মধ্যে 
নিশ্চই প্রচুর ধনরত্র লুকানো! আছে, কিন্তু ঠিক এই সময় হর-কোঁপানলে 
(1) লক্ষ লক্ষ ভীমরুলের আক্রমণে অস্থির হয়ে সমস্ত নুষঠ্িত সামগ্রী 
ফেলে রেখে তাকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল ! 

অচলেশ্বর শিষের সম্বদ্ষে এখানে এক পৌরাণিক কিন্বদন্তি প্রচলিত 
আছে যে, এক সময় দ্বারকাধিপতি বলরাম কোনও উদ্ধত রাজপুত্তের 
অসন্ধযবহারে ুন্ধ হয়ে হলাকর্ষণে অর্বদ পর্বতকে সমূলে উৎপাটিত 
ক'রে ফেলছিলেন 1 বিগস্ন রাজপুত ভজ ভীত হ'য়ে ইষ্টদেব অচলেশ্বরের 
শরণাপন্ন হওয়াতে মহাদেব বারাপনীর বিশ্বের মন্দির থেকে তার বাম 
পদ প্রসারিত করে পায়ের বৃদ্ধনৃষ্ঠের দ্থার। অর্বধন পর্বত চেপে 
ধরেছিলেন। অচলেখর শিবমন্দিরে এখনও মহাদেবের সেই গদাসুষের 
চি সক্রে রক্ষিত আছে। বহ ভক্ত দূর দূরাস্তর থেকে দেবাদিদেব 
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রা. মহাদেবের এই গদি দেখতে "আসে। ওরা যলেদ_এই পদানুলী . 





_ পাহাড়ের বুকে এমন সজোরে চেপে বনেছির যে সেখানে পুষ্বিবীন্র . 


তলদেশ, অর্থাৎ একেবারে পাভাল পর্যন্ত একটি গতীর গর্ভ হয়ে. 
গ্রেছে। এই প্রবাদ সত্য কিন! পরীক্ষা করবার জনয পরবরতকুঃ্ 
ধারাবর্ধ নামে এক রাজা নাকি ত্রথাগত, ছা'মাস ধরে দিবারান্ 
অবিশ্রাম এর মধ্য জলঢালার বাবস্থা নিবে সি পূর্ণ করতে 
পারেন নি! 
অচলেখর শিবমন্দিরের নাটমণ্ডপ ও গর্ড নি . মনস্থলে একটি 
বিশাল তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ষে প্রতি বৎমর 
মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের নময় এখানে একটি সর্পের তুলাদও যোজানো 
হ'ত এবং সিরোহীপতিরাইসেই তুলাদণ্ডে ওজন হ'তেম--অপরদিকের 
পাল্লায় স্বর্ণ রৌপ্য মণিরত্ব অলন্কার আভঙণ বসনভূষণ ও মিষ্টা্প ইত্যাদি 


লি 





অচলগড় দুর্গে 

রেখে । তারপর উৎসব শেষে দেগুলি বিলে নও যান 
দীন ছুঃখী ও অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মধ্যে। 

মন্দির প্রাঙ্গণের চারপাশে অনেকগুলি ছোট 'ছোট- নী জাছে। 
তার মধ্যে পার্বতী, ব্রগ্গা, বিশ্ঞু, লক্ম্মী ইত্যাদি নানা হিন্দু দেবদেবীর 
ৃন্ি স্থাপিত আছে। 

অচলেশ্বর শিবমন্দির অচলগড়ে অচল হয়ে আছে, কিন অচলগড় 
ভেঙে পড়েছে) সেই ধ্বংস গু,পের উপর কিছুদিন আগে মালব 
প্রদেশের মাওু নগরবাসী ছুই. ধনকুষের শ্রেঠী একটি হুন্দর জৈনমন্দির 
নির্মাণ করিয়েছেন । এই জৈন মন্দিরটি দিলবারার মতে! কারকারধ্য- 
খচিত না হ'লেও, দেখবার মত.বঙ্ক । অচলগড়ে রাণাকুস্ত ও তার পুর 
উদয়সিংছের প্রতিসুস্তি আছে। এখানে পাহাড়ের বুকে শওন-ভাদুয়ান 
(শ্রাবপ-ভাত্র) নামে বুগ্' জঙগাশয় আছে। শুনলুম এর জল নাকি 
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ভ্াবভজহ্র 


[৩৫শ বর্ষ-_১ম খণ্ড--ওয় সংখ্যা 


বলা সাল ছাপা স্পা স্যালপ - আা বগা যাপন হ্যা সালা আখ ব্যাড স্থাপন প্রা সা যা হা স্ব স্া্প -স্হা্াশাহচ 


কখনো কমে না! যতই তোলো! তবু পূর্ণ থাকে । জৈন মন্দিরটি 
ভীর্ঘত্বর আদিনাধজীর। দ্বিতল মন্দির। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম 
চার কোণে চারটি তীরথন্বরের মুর্তি আছে! এছাড়া আরও ১৪টি মূর্তি 
ব্আঁছ দেখলুম। গাইড বললে--এগুলি দব সৌনার তৈরী, ওজন প্রায় 
দেড় হাজার মণ ! কিন্তু, যা চক চকু করে তাই মোন! নয়। পরে 
জেনেছি এগুলি পঞ্চ ধাতুর তৈরী। এখানে আরও একটি জৈনমন্দির* 
আছে। সেটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। 

অচলগড়ের অচলশীর্ষে একটি 'খধি গুহা, আছে। শোনা গেল, 
মেখানে একজন বাঙালী সাধুবাস করেন। একবার গিয়ে আলাপ 
করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে'ঘষি গুহা' পাহাড়ের এত উচু 
এক চুড়োর উপর যে সেখানে গিয়ে ওঠা এ বয়সে একেবারে অসম্ভব ! 

আবু পাহাড়ের সর্বেধাচ্চ চড় গুরুশিথরের উপর একটি শিবের মন্দির 
আছে। আমার মনে হল নন্দী » 
ভৃঙ্গী ইত্যাদি প্রমথ জাতীয় 
শিবানুচর ভিন্ন অগ্ত কারুর পক্ষে 
লেখানে ইচ্ছামত যাতায়াত কর 
বোধ করি সম্পূর্ণ ছুঃষাধ্যা 
ব্যাপার ! 

পোদ গেল, প্রভাতের প্রথম 
অরুণৌগয়ের শোনা নিরীক্ষণের জন 
এখাদেও প্রান্থৃতিক দৌন্দরঘয- 
লাভা তুর" কোনে কোনো 
দুঃসাহসিক প্রেমিকের! প্রায়ই 
আসেন! ভীদের রাত্রিবাসের 
স্থবিধার জন্য নিকটস্থ পার্বত্য 
গ্রাম 'উরিয়া'রে একটি সরকারী 
ডাকবাঙলা আছে। এখানে এসে 
যারা একবার উদয়াচলের পূর্ব 
দিগন্তে উবার সেই অপরূপ 
আবির্ভাব দেখে যাঁন ভার] নাকি জীবনে আর মে অপূর্ব দৃশ্ঠ কখনো! 
ভুলতে পারেন ন| ! 

বিগত যৌবনের বিলুপ্ত সামর্থ্য স্মরণ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাম 
ফেলে আমরা অচলেশ্বর শিবালয় থেকে বেরিয়ে এনুম। কেবলই 
মনে হ'তে লাগলো হায়, বছর পরত্রিশ আগেও যদি এখানে আসতে 
পারতুম | দেদিন পঁচিশ বৎমরের সেই ছু্র্ধ যুবক নিশ্চয়ই নুর্ধ্যোদয় না 
দেখে ক্ষিরতে। না! মেবারাধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাগা কুস্ত যিনি 
চিতোর গড়ে ভার বিখ্যাত “বিজয় ত্তস্ত" নির্পাণ্‌ করিয়েছিলেন, সিরোহী 
পতিয় এই অচলগড় তিনি আক্রমণ ক'রে অধিকার করেছিলেন। 
ইতিছানে তার রাজতকাল পাই ১৪৩৩ খৃঃ অন্ধ থেকে ১৪৬৮ খৃঃ অয 
পর্ধান্ত। টড নাহেয ডায় রারস্থানে বলেছেন রাণীকুস্ত খন অচলগড় 
জয় কষেন তখনই: এর প্রায় ভগ্রদশা। তিনি এই দুর্গের শোভা :ও 





পৌন্দর্ঘে এত যুদ্ধ হন যে বহু অর্থবায়ে অচলগড়ের মপ্পূর্ণ সংস্কার 
সাধন বা পুনরির্দীণ করেন তিনি। 

রাণাকুন্তের নির্মিত ধনাগার, £ুশস্তভাার, অন্ত্রাগার প্রভৃতিও আজ 
ধ্বংসাবশেষ মাত্র! অক্ষমগ্ুলের যে রাণীর জন্য তিনি এখানে সুন্দর 
প্রাসাদ নিশ্বীণ করেছিলেন আঙ তা! শুধু ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ অচল- 
গড়ের কোনও দিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে আনছে কিনা লক্ষা 
রাখবার জন্য তিনি অচলগড়ে বিশেষ করে একটি উচ্চ প্রহরীমঞ্চ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। সেটি এখনও সম্পূর্ণ ভূতলশারী হয়নি। রাগীকুস্তের 
নাম উৎকীর্ণ কর! আছে এই শিলামঞ্চের গায়ে । রাণীর মহলের দু- 
একখানি ঘর এবং উপরে উঠবার সি'ডিটি এখনও অক্ষত আছে। আমর! 
এর সর্বোচ্চ ধাপের উপর দীড়িয়ে একখানি ছবি তুলিয়েছি। অচলগড়ের 
ভিত্তিযূলে পর্ধতগর্ডে একটি দ্বিতল গুহা আছে। পি 


মন্দাকিনী তীরে পাষাণ মহিত্রয়.ও আমরা 
পুণ্যক্লোক মহারাজা. হরিশ্ন্ত্র এখানে বাঁম করতেন !**তখন মন 
এমনই ভারাত্রান্ত যে এই আশ্চর্য কথার প্রতিবাদও মুখ দিয়ে - 
বেরুল না! 
অচলগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সঙ্গল চক্ষে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। 
নিকটেই একটি চতুদ্দিক পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বীধানে| প্রকাণ্ড 
সরোবর চথে পড়ল। জলগুকিয়ে অর্ধেকের অধিক তলা বেরিয়ে 
পড়েছে। অর্ধেকটায় এখনও একটু জল আছে। কাদাগ্োল! নোংরা 
দে জল। চারপাশের বীধানো পাথরের সি'ড়ির একদিক একেবারে 
ভেঙে ধ্বসে পড়েছে। আর একদিকও প্রায় যায় যায় অবস্থা! | যেটুকু 
আছে তা থেকে বোবা যায় একসময় একি মনোহর মরোবর ছিল। 
চারপাশের উ'চু পাথরের পাড়ে আগাগোড়া কারকারধ্য করা লতাপাতা 
উৎকীর্ণ রয়েছে। 'গাইড' বললে এ সরোবরের নাম-_'মন্দাকিনী' 
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কুও ! বুঝপুম'আজ এ স্বর্গের মন্দাকিনীকে ব্যর্জ করলেও, এক অতীত 
গৌরবের যুগে এ ছিল একদা সার্থকনায়ী সরদী| এর জল সেদিন 
ভাগীরধীর স্কায় পুণ্যোদক বলেই গণ্য হত। এই মন্দাকিনী তীরের 
একদিকে পাশাপাশি তিনটি প্রমাণ আকারের পাথরে গড়া মহিষ 
রয়েছে । মহিষ ত্রয়ের পশ্চাতে ধমুঃশর হাতে প্রামারা রাজ আদিপালের 


টুক্ুল্লো কন্বিভ৷ 


হতখ 


আমাদের গাইড একটি রাজপুত তরণী। জাতে গোয়ালিনী। 
দেখতে স্ুন্নরী, কথাগুলিও ভারী মিষ্টি! তাকে এত ভালরেগেছিল 
যে আমরা তার একটি ছবি তুলে নিয়েছি! অচলগড়েজ গ্াইডর! 
সবাই মেয়ে। ভাব'লে এটাকে যেন মণিপুরী রাজকন্তার কাজ "নে 








মন্দির দ্বার 
একটি পুর্ণীবয়ব প্রতিমূর্তি ছিল। সেটি এখন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। 
গাইডের মুখে গল্প শুনগুম তিনটি অপদেবতা। বা দানব নিত্য রাজ 
সঙ্গোপনে মহিষের খুন্তি ধারণ কনে এসে এই মরোববের সমস্ত জল 
শোষণ ক'রে সরোবরটিকে কর্দমাক্ত করে রেখে যেত। নৃপতি 
আদিপাল তুদ্ধ হয়ে একদা রাত্রে উঠে এসে একটি বাণেই একসঙ্গে 
সেই তিনটি মহিষরগী দানবকে গেঁথে ফেলে বধ করেছিলেন । 


মন্দির সন্দুখের বৃষ 


না-করেন কেউ। পুরুষ যথেষ্ট আছে। কিন্ত পথগ্রদর্শকের সহজ 
কাজ করে তার! নিজেদের পৌরুষকে অদন্মান করে না। 

ইতিহাস বলে অচলগড় ছুর্গ »** খ্রীহাবে প্রামার-রাঁজ নির্মাণ 
করিয়েছিলেন। আমরা আজ কিঞিদধিক একছাজার বছর পরে 
গিয়ে দেখলুম শুধু তার ভগ্ন জীর্ণ চরণ ও বিধ্বস্ত কস্কাল। 


(ক্রমশঃ) 





মৌন মুগর অস্তীয়েতে 

কল্ললোকের ক্ষণিকা 
ছড়িয়ে দিল চপল হাতে 

দীপু আলোর করিক। 


শ্বরগের প্রেম মাটির বুকেতে 
নামে মিরালায় চুপে 
আকাশেরে তার প্রণাম জানায় 
". ক্দ আরতি ধুগে। 


দিলু 


কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাঁকে 
এড়ানো গেল না। | | 
গোষ্ঠাষ্টমী তিথি । এই দিনে শ্রীকৃষঃ প্রথম গোচারণে 
গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড, 
মাষ্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় 
চন্‌ ন্‌ করে ছুটির ঘণ্ট। বাঁজতেই ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে 
বেরিয়ে পড়ল। 
অন্তমনস্কভাবে বাড়ির দ্বিকে পা বাড়িয়েছে রঞুঃ 
কোখেকে ভোনা! এসে পাকড়াও করলে। ' 
--কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে। আক্তকাঁল 
তে তোকে দেখতেই পাওয়া যায় না। 
ছাড়ো, বাড়ি যাব। 
বাড়ি যাবি! ও£--একেবারে গুড. বয়__বাঁড়ি 
গিয়ে দুধ-তাত খাবে । নেঃ_-অত ভালো ছেলে হতে হবে 
না। চল? মেলায় চল। 
স্পমেলায় ? 
-্থ্যা-গোষ্টের মেলীয়। অমন হা! করে তাকিয়ে 
আছিম কিরে? আমর! সবাই যাচ্ছি, চল। 
রঞ্জু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মা-কে 
বলে আসি। 
কথা শোনো-এর জন্যে আবার মা-কে বলতে হবে। 
রাখ, রাখ-অত ভালে! ছেলে না হলেও চলবে। চল» 
জল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আলব। 
_ গ্রোষ্টের মেলা ! রঞণু মনটা প্রনুদ্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের 
মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আম পযন্ত যাবার সুধঘোগ 
হয়ে ওঠেনি। শুনেছে মত্ত বড় মেলা। নাগরদোলা 
আসে, টিনের বাক্সে বারোক্কোপ আসে, নানা রঙ্ডের খেরন! 
আলে, আর আসে বড় ড় আড়াইসেরী কদ্‌মা। গত বছর 
মেলা-ফিরতি মান্য দেখেছে বঞংদনে হয়েছে মন্ত বড় একটা 
উৎসবের আনন থেকে ফাকি পড়ল মে-বাদ পড়ে গেল। 


থে 


পতিত জমি। মাঠ 


ক " 


-_খুব দেরী করবি নাতো? 

_ নাঃ নাঃ তুই চল্‌ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। 
আ্বাচল-চাপা ছেলেকে আঁবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে 
এনে দেব দেখে নিস। 

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে 
ভ্যাঁচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাঁসি হানলে ভোনা। 

খাছ বাকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি 
করছি? বাড়িতে ওর দুধ-ভাঁত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। 

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও. 
পিট খাঁবে। | 

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগেঁগেল রঞুর : বেশ তো, চল্‌ 
না। আমি কি কাউকে ভয় করিনাকি? কঠম্বরটা 
এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো৷ তার। 

খুশি হয়ে ভোনা তার পিঠ চাপড়ে দিলে : সাবাস, 
এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে 
হবে-বুঝলি? অত তুতুপুতু করলে কি চলে? 

পরমোৎদাহে পায়ের* তালি মারা চটি জোড়া ছুড়ে 
ছু"ড়ে ভোনা চলতে স্থরু করে দিলে। চঙগগার তালে তালে 
হাতীর পায়ের মতো! শব্ধ উঠতে লাগল। তারপর বিকট 
ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো! কানে হাত দিয়ে 
তারম্বরে থিয়েটারের গাঁন ধরলে একটা :, 

“কালো পাখাটা, মোরে 
..কেন করে এত জালা-_-আ--তন-_” 

ট্প্যারেরির মতে! সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে 

নিষ্ঠাভরে অন্ুরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল। 
 গোষ্টের মেলা, ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। * বসে 

শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দুরে-_সাহানগর বলে 
একটা গ্রামে। ইন্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই 
রেলের লাইন পেরুলে মাঠ হুরু। ধান হয় না, পো 
ছাড়িরে' একটা মজা নমী। তাঁয পাশে 
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স্শিলানিশি 
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ভাগাড়-_শকুনঃ গিক্লা শকুন, আর টেলিগ্রামের তারে তারে 


শহ্ঘচিল। তারপরে বড় রান্তা, বাগান, পুরোনো আমলে 
সাহ্বেদের ভাগা-টুরো একটা জংলা কবরখানা। বেশির 
ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো! 
কালো আর ঝাপ-সা হয়ে গেছে। শুধু প্লেট পাথরের গায়ে 
একটা আ্ারকলিপি জগ অপ করছে £ পিটার হপ কিন্__ 
জন্সিলা ১৮৩২ সনে, লাভ করিলা বীপ্তর শান্তিময় ক্রোড় 
১১ই মার্চ ১৮৮৫ জনে” । সেই সঙ্গে একটুকর! কবিতার 
লাইন: “পিতার অপাঁর প্রেম সকল সংসারে ।” 

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর 
এখানে এসে পৌছুতেই যেন বহুদুরে সমুদ্রের ডাক শুনতে 
পাওয়া গেল__মেলার কলরোল। অতীত মৃত্যুর স্তব্ধ বিষগ 
রূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন 
হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন 
হঠাৎ তাঁকে খুশি করে তুগল। 

সারাটা পথ অজন্্র বখাঁমি করতে করতে এসেছে 
ভোনা। নানা জুরে নানা রষ্ষি্জ গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি 
করেছে, আগে আগে যে সমন্ত লোক মেলায় চলেছিল 
তাদের ভেংচিয়েছে এবং পা থেকে চটি জৌড়াকে সব সময়ে 
দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে । একবার তাঁর এক পাটি 
আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই 
ভোন! দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা 
বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল। 

ভোনা জবাব দিলে, তাই তে! তোমায় ডাকি দাদা 
হনুমান! 

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা স্বর ধরলে, দাদ! হনুমান 
ওগো) দাদ! হনুমান ! 

নিজের সন্মান রাখবার জন্তে লোকটা আর বাঁক্যব্যয় 
করলে না। বেগে পাঁ গলিয়ে দিলে । পেছন থেকে 
খাঁছ ডাঁক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতীস্তই 
চললে? তা হলে বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত 
খেয়ো_-কেমন ? 

সবুর এতক্ষণে অনুতীপ হচ্ছিল । ভারী বিশ্রী লাগছে, 
অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝেকেক্স মাথায় এদের 
সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মন্ত বন়্ তুল করেছে সে। 
ওদিকে খাঁছ আবরার একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে 

| ২৭ 


মুখটাকে বিরত করে ধোয়া ছাড়ছে। রঞুর তর-করতে 
লাগল । 'যদি চেনা জানা কেউ দেখতে পায়, যদ্দি বাড়ি 
গিয়ে বলে দেয়__তাঁহলে, তাহলে তাঁর পরের অবস্থাটা 
কল্পনাও করা চলে না। & 

অস্কান্ত পথচারীরা বকা! দৃষ্টিতে বারে বারে এদের দিকে 
তাকাঁচ্ছে। এটা বেশ বোঝাণ্যাচ্ছে যে এই দগটির ওপরে 
কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষাঁর বললে, 
এই বয়েসেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকায় 
তৈরী হচ্ছে সব! ও 

ঝড়াং করে হাবুল জবাব দিলে, খাই তে! খাই, কাকু 
বাপের পয়সায় খাই? | 

সঙ্গে সঙ্গে ভোনা সুর করে “অঙ্গদের রায়বার+ বলতে 
স্ুক করলে : “মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল - 
ল্যাজে?” | 

খাছ আরো একটু রদান দিলে: “এতগুলি রাবণ 
মধ্যে কোন্টি তোমার পিতা ?” 

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল। 

সমস্ত পথটা যেন যমযন্ত্রণার মতো! মনে হচ্ছিল রঞ্ুর। 
এক একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর 
ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাহ আবার জিজ্ঞাসা 
করেছিল, এই, বিড়ি খাবি? 

_না। 

_নানা। কেউ টের পাবে না। 

না ভাই। 

ওঃ একেবারে ভালো ছেলে! 

ভোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে : 
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ছেলের দল চো হো করে হেসে উঠল। 

কিন্তু কবরখাঁন! ছাঁড়াতেই খন মেলার কোলাহলটা 
কানে গেল তখন রঞু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সমুদ্রের ডাঁক__ 
অজানা, অপরিচয়ের দূর সমুদ্র। বিম্ময়ের আঁর অস্ত নেই 
সেখানে । সেখানে নাগরদোলা খুরছে, সেখানে টিনের 
বাক্সে বায়োন্কোপঃ সেখানে চাকপেয়ে মানুষ আর ছ/পেরে 
গোর, সেখানে রভীণ বেলুম আর আড়াই সেরী কদমা! 
এতটা পথ ভাঙা এতক্ষণে'দার্থক হয়েছে । 
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দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মন্ত বড় মেলা। 
নতুন একটা শহর দেখেছে রধু₹_দেখেছে অনেক মাহুষ। 


কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি।, 


২ অবক হয়ে রইল রধু। 

ভোনা হ্্যাচকা টান দিলে একটাঁ। বললে, অমন 
বাঁঙালের মতো হা করে আছিম কী? চলে আয়। 
মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না? 

--কেনাকাটা! কিন্তু বাড়ি থেকে তো 
আনিনি। 

_দুর গাঁধা!_ভোন! জিভ. বের করে চোখ উল্টে 
ভঙ্গি করলে একটা : মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার 
পয়সা লাগে নাকি ? 

পয়সা লাগে না?--এ একটা নতুন খবর শোনা 
গেল। রঞু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না? তা 
হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি? 

_'ঃ_বিনি-পয়সায় দেবে? তৌর শ্বশুর কিনা সব। 
ভোন এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে। 

_-তা হলে কিনবি কী করে? 

হাতের জোরে। 

হাতের জোরে? সেআবার কী? 

-আঃ-এই বাঁঙীলকে নিয়ে তো ভারী জালাঁতনে 
পড়গাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব_-ভোৌনা 
রঞ্জুকে টেনে নিয়ে চলল। 

বেশি দূর যেতে হল না__সীমনেই একটা বড় মণিহারী 
দোকান। তাল! চাবি, ছুরি কীচি থেকে সুরু করে 
সাবান তেল, প্রিংয়ের মোটর, চুলের রেশমি ফিতে, 
জাপানী পুতুল--সব কিছুর বিপুল সমারোহ । দোকানে 
ভয়ঙ্কর ভিড়। ছু তিনজন লৌক একসঙ্গে জোগান দিয়ে 
উঠতে পারছে না। 

ভোন! বললে, চল, এখানেই দেখা যাঁক। 

দোকানের সামনে ভোনা বসল তাঁর লবল নির়ে। 
এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে। 
--এই সাবানটা কত? ও 

তিন আনা। 

স্ছন্ন পরসায় হবে না? 

সনা। 


পয়সা 


জ্ঞান 
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--ওই রেলগাড়ির দাম কত? 

-বারো আনা । 

-ছ আনায় দেবেন? 

-না। 

--সাঁড়ে ছ* আনা? 

--কেন অকারণে বকাচ্ছ থোকা? নিতে হয় নাও, 
নইলে চলে যাও। ও 

_খাঁলি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন মশাই? 
চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্‌ খাছু-_-একটা 
বীরত্বস্ঙক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাড়ালো । 

দোঁকাঁনদাঁর বললে, যূত সব বখাটে ছোকরা! 

ভোনা শাসিয়ে উঠল : শাঁটু আপ. ! আপনি আমাদের 
গার্জেন নন। 

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। 

পর পর পাঁচ সাতখানা দৌকান। একটা জিনিদও 
কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দৌকাঁনদারের 
সঙ্গে ঝগড়া করলে। রপু» একেবারেই ভালো! লাগছিল 
না) লজ্জায় অপমানে তাঁর মাথা বেন মাটির সঙ্গে মিশে 
যাচ্ছিল। এর! সবাই তো তাকে ওদের মতোই বথাটে 
ভাবছে ! তবু দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো। আর 
ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যাঁয়? 

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে উঠল। 
বললে, আর নয় খাছ, লী বলিস? 

খাছু বললে, হা মন্দ হয়নি। 

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চলে এল 
একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক পাতলা, 
কয়েকট! ছোঁট ছোট চালীর নীচে জনকয়েক লৌক গোর 
নিয়ে দ্রাদরি করছে। দীত পরীক্ষা করছে, শিং দেখছে? 
ল্যাঁজ তুলে তুলে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। 
গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ ভাসছে 
বাতাসে। 

এইখানে একটা বড় বট গাঁছের ছায়ার নীচে ওরা 
এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার, বার কর সব। 

সঙ্গে সঙ্গেই দেখ! গেল ওদের পকেট থেকে বেরিয়ে 
আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি একরাশ 
খেলনা পর্যস্ত। সব একসজে জড়ো করা হল। রগু নিজের 
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চোথকে বিশ্বীপী করতে পারছে না-যেন স্বপ্ন 
দেখছে সে। 

চোথ টিপে জিভ বের করে হাসল ভোন|। 

_কেমন পরিফার হাতের কাজ দেখলি তো? কোনো 
ব্যাটা টের পায়নি। 

রঙুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল, 
গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ 
আর্তনাদের মতো! একটা শ্বর বেরুল : তৌমরা চুরি করেছ? 

__আঁঃ গাধা অমন করে টেচাস না। এ চুরি নয়ঃ 
এর নাম হাতসাফাই। তুই একট! হাদা গারামের 
মতো দড়িয়েছিলি বটে, কিন্ত তোরও ভাগ আছে। নে 
খীছু, হিসেব কর-- 

রঞ্জুর এবারে বাকশক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। 
ক্রমাগত মনে হচ্ছে যেন প্রীণপণ বলে কে তার জিভটাকে 
টেনে ধরছে গলার ভেতর, একটা অপরিসীম ভয়ে চাঁর- 
দিকের পৃথিবীটা তাঁর কাছে "বানর বারে একটা ঝাপসা 
কুক্মটকায় আচ্ছন্ন হয়ে যাঁচ্ছে। 


-পীচ- 


গোষ্টের মেল! থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। 

বাঁড়ির সামনে অনেকক্ষণ আঁড়টুভাবে দাড়িয়ে রইল 
রগ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা ধুষ্ধতে পারছে না। পা 
কাপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা 
অবিচ্ছিন্ন আর অন্বস্তিকর অনুভূতি । তীত্র তৃষ্ণায় তাণুর 
শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে টেক গিলতে গেলেও যেন 
গলার ভেতরে খচ থচ করে কাটার মতো বিধছে। 

জামার পকেটে থস খপ করছে একখান! সাবান আর 
একটা সুতোর গুটি। আঞ্জকের লুটের মাল, ভোনা! 
ঠকায়নিঃ ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে যতবার 
একটা চৌকীদাঁর আর পাহারাওলার মুখ চোখে পড়েছে 
তার ততবার চমক্ষে চমকে উঠেছে হৃংপিওটা। চুরির 
অংশ নিয়েছে সে-সে চোঁর। আর সেই অপরাধের 
স্বাক্ষর আক! রয়েছে তার মুখে, অল জন করছে+ ঝক মক 
করছে। যে দেখবে সেই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পাঁরবে__ 
সেচোর। 

বাতাসে ছটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে 
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শিউরে উঠল রগ । মনে পড়ল একবার একট! অদ্ভূত আর 
বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্নার ওপক় 
দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে, সত 
এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জল রেখাঁ। মনে 
হল তাঁর কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিৎ 
পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আঁর ক্রেদাক্ত উজ্জল হরফে 
সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে; চোঁর--চোর--. 

পকেট থেকে সাবান আর গুলি সুতোর গুটিটা সে 
বের করে আনল, তারপর সোজা ছুড়ে ফেলে দিলে পাশের 
অন্ধকার বাগাঁনটার ভেতরে । এইবারে সে নিশ্চিন্ত 
এইবারে মনের ওপর থেকে ভারট! নেমে গেছে তার। 
শুধুটুরি করে আজ সাঁবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ 
অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার ছুটি আঙ্লে, জুড়ে রইল 
তার জামার পকেটটাকে। 

জীবনের অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর 
অপরাধের ইতিহাস-এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো! তার 
আদেনি। 





খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যাঁয়। 
ছিপ্ড়ে যাঁচ্ছে ধারাবাহিকতা--পেছনের কালো পর্দার 
ওপরে ম্যাঁজিক গঠনের স্্রাইডের মতো এলোমেলে৷ ছৰি 
ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্্য 
ঘটনা, আজকে নিশ্চিহভাবে তুলে গেছে রঞ্জুং কেউ মনে 
করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু কবে--কোন 
ছেলেবেলার নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে রধনর 
জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাঁড়টি বাড়িয়ে 
কৌতুহলভরা উচ্জ দৃষ্টিতে রগুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল 
এক মুহূর্ত; তারপর লাঁল ঠোঁট ছুটো একটু ধাক করে একটা 
ছোট্ট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল-_ 
পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার শ্বচ্ছন্দ বদবার 
ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে দুষ্,মি-ভরা জিজ্ঞাসা--এ ভোলবার 
নয়। কোনোদিন ভুলবে না রঞু। 

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফেরবার কতদিন পরে? তিন 
মাম? ছু মান? ছু সপ্তাহ? আরো কি ঘটেছিল এই 
সময়ের মধ্যে? এই চুক্ধির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে 
ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত 


৯৯২ 





ছিসেব তলিয়ে যায় বন্ধের মতো আকাঁশ-ফাটানো একটা 
উন্মত্ত গর্জনে। 

বিনে মাতরম্_” 

_প্মহাত্মা গান্ধী কী জয়_” 

উনিশ শো তিরিশ সাল। 

উত্তরাঁপথের গিরি হুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র 
উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য : 

“আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ 
স্বাধীনতা ব্যতীত আমর! নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই 
স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যা গ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ 
অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, 
আত্মঘাতী মাদক দ্রব্য বর্জন করিব, অস্তায় লবণ করকে 
অদ্ধীকার করিয়া ন্বহ্তে লবণ তৈরী করিব__* 

মহাত্মা গান্ধী । দিকে দিকে ক্দ্র ধ্বনিতে বাঁজতে 
লাগল ওই একটি নাম। ভারতবর্ষের মৃতিমান প্রাণপুরুষ 
যাত্রা করলেন ভাণ্তী সত্যাগ্রহের অগ্রচর হয়ে। আর- 
উইনের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্বরে শাস্ত কে তিনি জবাব 
দিলেন; “মেরা এক কদম্সে সারে হিন্দোস্তান উথাল্‌ 
পাথাল্‌ হো৷ জায়গা” 

নিষত্বাপ গ্রশাস্ত কঠ_স্পর্ধা নেই, অহমিকা নেই। 
কিন্ত ওই একটি কথাই অগ্নি-স্ষুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেল 
দিকে দিকে_দাবানল জলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল 
বজ পর্যস্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের 
পাজরে। হিন্দুস্থান উথাল্‌-পাথাল্‌ হয়ে উঠল। 

উনিশ শো! তিরিশ সাল। 

সেকি ভোলবার দিন। ঘক্সে ঘরে উড়তে লাগল 
ত্রির্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার 
ঘর্থরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তক্লি। স্বাবলম্বী হও-_ 
নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মারের দেওয়া 
মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো! হাসিমুখে 
মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরৌধ করে দাও ল্যান্কাসায়ার 
আর ম্যাঞ্চে্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখান বিলাতী 
পরদুখাপেক্ষিতীর । অপমানের লঙ্জীয় জর্জরিত পরের 
সজ্জা দুর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উ্ণীষ 
পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো। 

বাস্কাক্ মোড়ে মোড়ে বিলিতী কাপড়ের ত্ত,প পুড়ছে। 


স্ডান্পতস্রহ 


[৬৫শ বর্ষ--১ম খও--৩র সংখ্যা 








রঞ্জু একদিন বাঁধাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় 
পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটা 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ধ ঙাঁকে একটা পরম 
সত্য হিসেবে হ্বীকার করে নিয়েছে । সিগারেটের প্যাকেট 
পর্বতের আকারে জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে, 
তার ধেশয়াতে এক মাইল দুরে থেকেও কাশতে কাশতে 
দম আটকে আসছে লোঁকের। দেশি বিলিতী মদের 
বোতিল চুরমার হয়ে রাস্তায় গড়াচ্ছে। 

কী আশ্চর্য দিন__কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা । 

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রগুর। 
তেরশো! তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই__ভাসিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিল মাঁঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামাস্তর। আজ উনিশ 
শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঞ্জু। প্রকৃতির 
কুল ভাঙা বান নয়__বাঁধভাঙ! জীবন-বন্। | সে বস্তা উত্তর 
বঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাঙিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে । 
মাঠ-ঘাঁট গ্রাম-গ্রামান্তকোনো কিছু বাকী রইল না। 

ছেলেমেয়ের! বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল 
মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। 
ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। ন্াধীনতা হীনতাঁয 
কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন উর্ধ গগনে মাদল 
বেজেছেঃ নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের 
তরুণ দলকে আর "অপেক্ষা করলে চলবে না বেরিয়ে 
পড়তে হুবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে “ঝাণ্ডা উচে 
রহে হামারা_” 

সমস্ত দেশ, সমস্ত মান্ৃষকে সেদিন পাগল করে 
দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন্‌ নির্লজ্জ এক 
ধূমপাঁয়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে “কাচি-মার্কা, 
সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল: জুতি-মার্কা 
হায় খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে 
খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে 
দাড়ি কামাতে গিয়েছিল» নাপিত তার আধখানা গাল 
কামিয়ে অর্ধচন্ত্র দিয়ে বিদীয় করে দিয়েছিল। স্টেশনের 
সাধান্ত কুলি পর্যস্ত শাদ! সাহেবের মাল তুলতে ত্বণাবোধ 
করলে, বললে, “নেহি ছু'য়েজে।” 

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঞও পারল না। 

বেশ পরিষ্কার মনে আছে । দশটা বাজতে না বাজতেই 


ভাতর--১৩৫৪ ] 





বাধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্ুলের দিকে। 
কিন্ত খানিকদূর এগোতেই বাঁধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে 
পথ আটকে দীড়ালো ভোনা। 

হ্যা_সেই ভোনা। সেই মার্বেল আর বাঁঘবন্দী 
চ্যাম্পিয়ান, হাত সাফাইয়ে বিশারদ স্প্রী কদর্ধ আলোচনায় 
মুখ খোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে 
তার। মাথায় খন্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। 
শুধু ভোনা নয়, কালী, খাদু, পূর্ণ-_সবাই। 

- কোথায় যাচ্ছিস রঞধু? 

_ ইন্কুলে। 

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ত্বণা 
আর অন্কম্পার রেখা । 


_শেম্‌! শেম্‌! 
_ধিকৃ। 
লজ্জা হয় না? 


নেতার মতে! উদাতুউদ্দার ভঙ্গিতে ভোন! তুলে ধরল 
পতীকাটা : এখনো! ইংরেজির মোহ? এখনো গোলাঁম- 
খানায় ঢুকতে চাস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ 

লজ্জায়, অপরাঁধ বোধে সংকুচিত হয়ে উঠল বধু ঃ কী 
করব তবে? 

- আমাদের সঙ্গে চলে আয়। 

কোথায় যেতে হবে] 

-_ইস্কুলে পিকেটিং করতে। 

ওরা রঞ্গুকে ডাকলে বটে কিন্ত রঞুর জন্তে আর অপেক্ষা 
করলে না। মুহূর্তে ড্রিলের ভঙ্গিতে ভোন! আযাবাউট টার্ণ 
করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিছ্যুৎবেগে পেছন 
ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার কয়েক পা ঠুকে 
ভোন! গান ধরলে £ 

“মোরে দোনেকি হিন্দুস্তান, 
তুহামারা দিল্কা রোঁশ না 
তু হামার জান--* 

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল 
ওরা। উৎসাহে, উল্লাসে.ওদের চোখ মুখ ঝলমল করছে, 
একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকলের নির্ভুল ব্যঞ্না 
সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ 
সালেক স্পর্শমণির ছোয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক 


শ্শিকলাক্লিস্সি 


ই৯৩ 





আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্নল হয়ে গেছে 
যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ । রেল স্টেমনের 
কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে সুরু কুরে 
ভোনা, পূর্ব, কালী, খাছ পর্বনত, কিছু কর অবর্ি্ি নেই_ 
কেউ বাদ নেই আর। বন্দেমাতরমের বীক্ষমন্ত্র মুখেয় 
থেকে বুকে গিয়ে জমা! বেধেছে । গলা টিপে মুখকে তুমি ৷ 
বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে ূ 
মুছবে কে? 

রগ চুপ করে দাড়িয়ে রইল। চারদিকের রৌদ্র, ৃ 
গাছপালা, পথ, বাড়ি ঘর-_কোনো কিছুর আজ যেন 
আলাদা কোনো রূপ নেই, শ্বতম্ব অস্থিত্ব নেই কোনে! 
রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে-_ 
ধরেছে একটিমাত্র রঙ-ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ 
আকাশে বাঁতাসে ঝিম্‌ ঝিম রিম্‌ রিম্‌ করে একটা গম্ভীর 
মধুর সবরের রেশ অন্ধবন্কৃত হচ্ছেঃ বন্দে মাতরদ্‌__ | 
বন্দে মাতরম্ব_ 

স্থৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাঁম £ অবিনাশ | 
বাবু! আজ এতদিন পরে রঞু চিনতে পারল যেন অবিনাশ ! 
বাবুকে, যেন এতদিন পরে তাঁর কাছে এই অবারিত রৌন্প 
ধারার মতো! প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জল হয়ে উঠল তাঁর 
প্রত্যেকটি কথা । একটা আকশ্মিক আত্ম-চৈতন্তের বিশ্ময়ে 
পাঁয়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে উঠল রঞুর : 

*ম্বদেশ শ্বদেশ করিস কারে 
এদেশ তোদের নয়” 

এই তো! শ্বদেশ--এতদিন পরে এই তো ম্বদেশ তার 
সামনে এসে দীড়ীলো । এই যমুনা, এই গঞ্গানদীর ওপার 
আজ থেকে আমাদেরই তে! অধিকার, পরের পণ্যে গোঁর! 
সৈম্তে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না, 
আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহুর্তাটর 
জন্ে বেঁচে থাকা উচিত ছিল অবিনাশবাবুর, আজ এই 
মুহূর্তে তার দেখে যাওয়া উচিত ছিল তীর স্বপন সার্থক 
হয়েছে। 

রঞগুছু'ছাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলে একবার-_-যেন 
তাঁর ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা 
নিশ্চিত দিল্ধাত্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে 
এগিয়ে গেল সে1 (দশ: 





বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থা 


প্রীকালীচরণ ঘোষ 


চিরস্থারী বন্দোবস্ত ও পরবর্তী অবস্থা 
বছ অনিশ্চয়তার পর জরমিদাররা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবপ্তে 
কতকট| সুস্থির হইয়। বুঝিতে পারলেন, যে পরিমাণ রাজন্ব অর্থাৎ 
বাৎসরিক ২ কোটা ৬৮ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা 
ইংরাজের হিসাবেও প্রজার নিব যত টাকা আদায় হওয়া সম্ভব, 
তাহার এগারে। ভাগের দশ ভাগ ভীহার! ইংরাজের গ্যায় জবরদন্তি 
করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন না, অধিকংশ প্রজার নিকট 
খাজন| বৃদ্ধি করিতে পারেন না, অথচ যথাকালে রাজন্ব দিতে না 
পারিলে স্ুরধ্যান্ত আইনে ভাহাদের জমিদারী “লাটে উঠিয়া” থাকে, 
অর্থাৎ প্রকাগ্ঠ নীলামে বিভ্রীত হইয়। যায়। এই দুরবস্থার মধ্যে 
পড়িয়া বহু জমিদারী হস্তাস্তর হইতে থাকে। কোনও কোনও 
জমিদার দেয় রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার 
করিয়াছেন এবং খাজনা বৃদ্ধি করিতে অসমর্ণ হইয়া বহুবিধ উপটৌকন 
প্রথা প্রবর্তন করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানিয়। 
লইবার পর অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সাধারণ জমিদারদিগের দুঃসময় 
গিয়াছে এবং বহু নূতন জমিদার জলবুদ্ধদের মন্চ উঠিয়া আল্পকালের 
মধ্যে জনমমুদ্রে মিশিয়াছেন। যদি হিসাব লওয়া যায় দেখা যাইবে, 
মাত্র কয়েকটা জমিদার বংশপরম্পরায় ইংরাজের নিকট ইজারা লওয়া 
জমিদারী ভোগ করিতেছেন এবং পুরাতন শ্বলে অজ্ঞাতকুলশীল বু 
নবীন জমিদার আবিভূতি হইয়াছেন। 
ভূমি শ্বতবে জমিদার ও প্রজা 

ইংরাজ যখন বাদশাহ বাঁ নবার সরকার হইতে জমিদারী বা 
দেওয়ানী গ্রহণ করে তখন প্রজার থাজন! বৃদ্ধি করিবার অনুমতি 
পায় নাই। আদায়ী খাজনার কতকাংশ নিজেরা রাখিয়া বাক'টা 
নবাব সরকারে জমা দিবার ব্যবস্থ। হয়। ইংরাজের মমমাময়িক অপর 
জমিদারদিগেরও সহিত অনুরাপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে যে সকল 
জমি ঠিক! বিলি হইত অথব। জঙ্গল প্রভৃতি কাটিয়! চাষের উপযোগী 
করা যাইত, অথব। নৃত্তন জরিপে জমির পরিমাণ বেশী বলিয়া বুঝিতে 
পারা যাইত, সেই সকল ক্ষেত্রে জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়া, ইংরাঁজই 
হউক অথবা অপর জমিদারই হউক, নিজেদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের পরও প্রজা ও চাষের 
লোকের অভাব, দেশের মধ্যে নানা অশান্তি, যে সকল উপায়ে অতিরিক্ত 
খাজন| বৃদ্ধি করিতে পার! যায় তাহার কোনটাই প্রয়োগ করার 
বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অবস্থ! কতকট| শাস্তু হইলে জমিদার! 
নিঞ্জেদের আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
জমিদারীতে প্রভূত উদ্নতি সাধিত হওয়ায় যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। 


. যখন সতর্ক জমিদাররা প্রজার শ্যাধ্য বা অন্তাষ্য দাবীতে হস্তক্ষেপ 
করিতে থাকেন, তখন প্রজার অলন থাকেন নাই। বিশেষতঃ বহু 
প্রজ! নিজ চেষ্টায় আথিক উন্নতি করিয়। নিজেরাই প্রচুর জমির মালিক 
হইয়াছিলেন। তাহাদের নিকট জদিদারদিগের অত্যাচার ও দাবীর 
ফাক সবই জানা ছিল। ম্ৃতরাং প্রজার শক্কি বৃদ্ধির জন্য প্রবল 
আন্দোলন চলিতে থাকে এবং প্রজা ক্রমে ক্রমে কেবল যে জমিতে 
অধিকতর স্বত্ববান হইতে থাঁকেন তাহা নহে, জমিদারের পক্ষে খাজন! 
ছাড়। যে সকল দাবী থাকিত, তাহাও ক্রমণ$ঃ রুদ্ধ হ্ইয়। আসে। 
১৮৮৫ সালের ভূমি রাজস্ব আইন এ বিষয়ে একরূপ চরম অবস্থায় উপনীত 
হয়। তাহার পরও যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ভাহাতে 
প্রজার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজা সন্তষ্টমনে কৃষিকার্ধ; করিয়া কতক 
প্রমাণে জমির উন্নতিসাধনে মত্বান হইয়াছেন। 
অবনতির পথে 

জমিদার ও প্রজার মধ্য এইসময় একটা বিরুদ্ধভাব উপস্থিত 
হইয়াছিল। জগিদারপিগকে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান দেখিয়া ইংরাজ 
তখন প্রজ্গাকে জমিদারের বিপক্ষে উদ্ব-ন্ধ করিতে থাকে । জমিদারগণও 
নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্ত আইন গ্রন্থতির সাহায্যে 
জমি খাম করিতে বা! প্রজা বদল করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু রাজশক্তি 
ক্রমশঃ প্রজার পক্ষে সাহায্য করায়, উপঢটৌকন অথবা “আঁবওয়াব” 
প্রস্থৃতি বন্ধ হইয়| যার । তাহা ছাড়া মকররি মৌরসী অথবা স্থিতিবান 
প্রজান্বত্ব প্রভৃতি বিক্রয় করিবার শক্তি অর্জন করিয়া প্রজ! দ্রুত জমি 
হস্তান্তর করিতে থাকে। জমিদারের খাজনা বাকী, সাংসারিক দায় 
প্রভৃতি মিটাইতে জি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্রীত হইয়! বহু মধ্যস্বত্বভোগী 
স্থষ্টি করিতে থাকে। তাহা ছাড়া উত্তরাধিকারহৃত্রে জমির বণ্টন 
চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আসিয়া বাঙ্গালার কর্ণণযোগ্য ভূমি 
সমস্যা আসিয়া দেখ। দেয় এবং সেই সমস্ত! এখন এত গুরুতর হইয়াছে 
যে নৃতন পথ আবিষ্ষীর করিতে ন| পারিলে বাঙ্গালীর কৃষি তথা 
অন্ন সমস্তার কোনও সমাধান সম্ভব নহে। 

জমির বিভাগ 

বাঙ্গালার জমির আয্নতন £ কোটী ৬৩ লক্ষ একর বা ৭২,৩৮১ 
বর্গমাইল তন্মধ্যে ২ কোটা ৮* লক্ষ একরে চাঁষ আবাদ হইয়া থাকে। 
১,০২,০** জমিদারী রাজ দিয়া থাকে, আর ৫১ হাজার জমিদারী 
নি্র। ইহাদের অধীনে ২৭ লক্ষ জমা বা প্রঙ্গ। বিলি আছে। 
জমিতে সাক্ষাৎ হ্বত্ববান রায়তের সংখ্যা ১ কোটা ৬২ লক্ষ এবং তাহাদের 
প্রজা ৪৮ লক্ষ। রায়তের নিজন্ব জমায় ২ কোটা ৮* লক্ষ একর 
এবং তাহাদের কোফ প্রজার অধীনে ৩১ লক্ষ একর জমি আছে। 
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ভাত্র--১৬৫৪] 








স্কিপ প্খজাল 


ভূম্যধিকারী ও তৎস্থানীয় বড় জমার অধিকারীর অধীনে ১ কোটা ৫২ 
লক্ষ একর জমি আছে। 

জমির অত্যধিক ভাগ হইয়া যাওয়ায় প্রতি রায়তের গড়ে ১৯ 
একর এবং তৎ্অধীনস্থ প্রজার অধীনে গড়ে "৬৪ একর করিয়। জমি 
ভাগে গড়িয়াছে। এত অজন্্র টুকরা হইয়! যাওয়ায় মোট জমি 
£ কোটা ৬৩ লক্ষ একরের মধ্যে ৩ কোটা ১১ লক্ষ একর রায়তের 
হাতে আছে অর্থাৎ বর্তমানে রায়তরাই শতকর! ৬৭ ভাগ জমির 
অধিকারী ; বাকী ৩৩ ভাগ জম জমিদার ও বড় ভূম্যধিকারীর হাতে 
রহিয়াছে। 

কুফল 

জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় চাঘ করিয়া বিশেষ সুফল 
পাওয়া যায় না। অথচ জমিতে প্রজার ও জমিদারের ব্যক্তিগত যে 
স্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহাতে কাহাকেও উচ্ছেদ কর! নস্তব নয়। তাহা ছাড়া 
সাধারণ বাঙ্গালীর জমি ছাড়াও শিল্প হইতে যে জায় ছিল, তাহা নষ্ট 
হইয়া যাওয়ায় জমির উপন্বত্ব হইতে অনেকেরই সংসার খরচে কতকাংশ 
নঙ্কুলান হইয়া থাকে। এক সীমানার অন্তর্গত বড় জমি বেশী পরিমাণ 
পাইধার সম্ভাবনা! কম। বাহার ধনী জমিদার, যোতদার বলিয়। 
পরিচিত তাহাদের গড়ে কাহারও ১৭'২ একরের অধিক জি নাই। 
ইহার মধ্যে কতটা! খান ও কি৩ষ। গ্রছানিলি তাহা নির্ঘয় কর! কঠিন 
ব্যাগার। বাহার! হাজার হাঞার বিথার মালিক বিয়। মনে হয়, 
ভাহাদেরও খানে হয়ত খুব বেণা জমি নাই। যদিই বা কাহারও 
থাকে, তাহা নানাস্থানে ছড়াইয়া টুকর! টুকরা হইয়। আছে। 


জমির গ্রকৃত মানিক 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রথ|! প্রবর্ধিত হইবার কালে মহা বিহপ্ডা 
উঠিয়াছিল, জমির মালিক কে? নবাব বাদশাহ বা তৎস্থলাভিধিক্ত 
ইংরাজ-_না, জমিদার? তখন স্থির হয়, রাজা রীঘন্ব দাবী করিতে 
পারেন, কিন্তু প্রকৃত জমির মালিক, জমিধার। মেই হইতে জামদার 
এক হিপাবে মহা মাননীয় স্থান অধিকার করিয়। আছেন; অবশ্য ইহা 
মুদলমানদিগের আমল হইতে স্বীকৃত হইয়া আমিতেছে। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদার নির্দিষ্ট খাগ্রনায় জমি দগল 
করিয়া আছেন, প্রজার খাজনা অনেক ক্ষেত্রে নবাবী আমল হইতে 
নির্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রজ! নানারপ শব্দে স্বস্থবান হইয়া 
প্রকৃতপক্ষে জমির মালিক হইয়া আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
অধীনে বাঙ্গালার ৭২,৩৮১ বর্গমাইল জমির মধ্যে ৬১,৪৬* বর্গ মাইল 
অর্থাৎ শতকরা ৮৪*৯ ভাগ পড়ে। ইহার বাহিরে যে জমি পড়ে তাহা 
খাস মহল ও ঠিক! জম অর্থাৎ নিদিষ্ট কালের জন্য জমিদারদিগের 
নহিত বন্দোবস্ত কর! আছে। খাস মহলে মোট জমির ৭*৯ ও অস্থীয়ী 
ব্যবস্থার অন্তর্গত শতকর!| ৭২ ভাগ জমি পড়ে। সুতরাং জমির উন্নতি 
করিয়! বাঙ্গালার মক্গল করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যে জমি 
পড়ে, তাহারও উন্নতি প্রয়োজন। 


বাঙ্গালান্র ভাম ব্যবস্থা 





১১০ 


চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের উচ্ছেদ 

বাঙ্গালার জমির উন্নতির কথ! বলিলেই জঙিদারী কাড়িয়া লওয়া, 
চিরস্থায়ী প্রথার উচ্ছেদের কথা আপনি আসিয়! পড়ে। এ বিষয়ে 
কয়েকটা অঙ্থধিধ। আছে, সেদিক সংক্ষেপে আলোচন! কব অবাঙর 
হইবে বলিয়! মনে হয় নাঁ। 

বাঙ্গানার কর্ণণযোগ্য জমির অধিকাংশই রায়তের অধীনে ঃ 
তন্মধ্যে পরার সবই চারা প্রজা। তাহার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে 
এমন কি নবাবী আমল হইতে বহু যোতজমার থানা হাস বৃদ্ধি হয় 
নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হইলেই এই লকল প্রঙ্গার নিকট হইতে 
জমি কাড়িয়া লওয়। খুব সহজ হইবে না৷ এবং খাজন। বৃদ্ধি কর! চলিবে 
না। ভাহা ছাড়া জ'ম কাড়িয়া লইলেই বা কি হইবে? চাবী প্রজাকে 
জমিন! দিলে এত চাষ করিবার ব্যবস্থা নাই ; উপরস্ত প্রজার স্বত্ 
কাঁড়য়। লওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। মোট কথা, একবার 
গভর্ণমেণ্ট সথ সির মালিক না হইলে, খাজনা বৃদ্ধি করায় ঘোরতর 
আপান্ত ও আইননটিত নান! অস্জবিধা উপস্থিত হইতে পারে। 

জমিদারের হজ কাডিয়। লইলেও প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী জমি পাওয়। 
যাইবে না। [নি ভূম্যধিকারী ভিনি জীবন ধারণের জন্য জমি ম্যাষয 
মূল্য রাখিতে চাহিলে তাহা হইতে াহাদিগকে বেদখল কর! 
স্ঠায়ানুমোধিত নয়। বদি কেবল জমিদারী স্বপ্ন লইলে সারা বাঙ্গালার 
প্রভূত দলের মগ্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও এই প্রন্তাব সমর্থনযোগা 
হইতে পারিত। 

তাহার পর নধ্যস্বতবভোগীর কথা। গগ্চরমে্ট ও কৃষক-প্রজার 
মধো বহু মধ্যধন্থতোগা অন্িয়াছে। তাহাদের উচ্ছেদ করিলে প্রজার 
নিকট যে টাক! আদায় হয়, তাহাতে গভর্ণমেন্টের রাঁজনব বৃদ্ধি পাইবে, 
সে বিয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহাদের উচ্ছেদ করার পক্ষে যুক্তি 
আছে। কিন্তু দেশের মধ্যে শগ্তের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে পরিকল্পনা 
আলোচনা করা যাইতেছে, তাহাতে এই সকল লোকের সহিত বিশেষ 
কোনও ঘোগাযোগ নাই। এক সময় ইহার! স।য্য মুল্যে উপয়িতন 
মালিকের নিকট স্বন্থ লাভ করিয়াছিলেন ; পরে নানাপ্রকার দায়ে 
পড়িয়। সামন্ত স্বার্থ রাখিয়া হস্তান্তরিত করিয়াছেন। যে খাজন! 
হাতে রাখিয়। ইহারা দ্ধ হস্তাস্তর করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকজনের 
হয়ত স'যার প্রতিপালন কর| চলে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা 
হইতে নংসার খরচের কতকাংশ নির্বাহ হইয়া থাকে । জমির উন্নতি 
সংক্ান্ত ব্যাপারে সমাজের চন্ে উহাদের স্থান অতি নীচে। কিন্ত 
কাহারও স্বার্থহানি করিতে হইলে, কাহারও জীবনযাত্রার পন্থা! রোধ 
করিতে হইলে, তাহাকে অন্ত পথ দেখাইয়া দেওয়া গভর্ণমেন্টের কাজ ? 
বিশেষতঃ গভর্ণমেন্ট যখন কাহারও সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করে। 
কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না করিয়। সম্পত্তি দখল করিবার অন্ত 
সমাজে চোর ডাকাত পরস্বাপহারীর অন্ত নাই। কোনও ন্মপরিকক্পিত 
কার্যাহুটী স্থির না করিয়া! এত বিরাট পরিবর্তনের জন্য অগ্রসয় হওয়া 
যুক্িলঙ্গত কিন! বুঝিয়] দেখ। দরকার । এই নকল মধ্য্বতবতোগীদের 


কোপা কপা নথ পা 








১৬ 


স্ডাবসসম্যঞ্ 


[৬২শ বধ--১এখখ ওর সংখ্যা 





পোস্যমংখ্যা ধরিলে প্রা, এক কোটায় নিকট দীড়ার়। গুতরাং 
ষাহাদের উপজীবিকার কোনও কথ চিত্ত! না করিয়া! স্বত্ব দখল করিতে 
গেলে ঘোরতর আন্দোলন হুইযার সম্ভাবনা । তাহ! হইলেও বলিতে 
হইবে, আুুকরমে এই মধ্স্বত্বতোগীর সংখা! হ্রা করিতেই হইবে। 
কিন্ত কি ভাবে তাহা! করা যায়, তাহার ন্থব্যবস্থা হওর! প্রয়োজন। 


পথের সন্ধান 


মমন্ত জমিদারী ও অধাস্বব লোপ করিতে গেলে-যদি গভর্ণমেন্ট 
বিন! খেসারতে সমন্ত সম্পত্তি দখল না করে-_-গতর্ণমেন্টের পক্ষে বহু 
টাক! খণ করিতে হইবে। যদি পণ করিয়! বাঙ্গালার মক্ল হয়, 
তাহাও কর! দর়কার। কিন্তু ভাহাতে বছ সময় লাগিবে, বহ অর্থের 
প্রয়োজন হইবে এবং এই অনিশ্চিত পরীক্ষাকালে কৃষির গুরুতর ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা । হুতরাং যদি পরীক্ষাই প্রয়োজন হয়, ফোনও একটা 
জেলা বা জেলার অংশ লইয়! পরীক্ষ! করিয়া অগ্রসর হওয়া! বাঞ্থনীয়। 

কিন্তু বসিয়া কাল হরণের সময় নাই। জমি ফুদ্র কুদ্র অংশে 
বিশ্দ্র হওয়ায়, বড় করি] চাষ কর! চলে না। জমির উন্নতি করিতে, 
সার দিতে, উন্নত প্রণালীর চাষে বহু ব্যয় পড়িয়! যায়, হুতরাং সাধারণ 
প্রজার পক্ষে তাহাতে অন্থবিধা হয়। এরপ অবস্থায় অন্ততঃ এক 
হাজার বিষ জমির মালিকদের হ্বত্বের অংশ মানিয়৷ লইয় সংহত ভাবে 
চাধ ক্করিবার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। কত জমি চাষ করিতে 


কত বায় পড়ে, ভাহার ধারণা সকলেরই আছে। বাহার জদির 
যত অংশ, তাহার নিকট দেই ব্যয় লইরা, ট্রাক্টর প্রন্ৃতির সাহায্যে চা 
কল্গিলে, মোট ব্যয় খুব কম পড়িবে, অথচ চাষের ফলন বেদী হইবে। 
যে সকল প্রজা রাত চাষ করেন, তাহাদের মঞ্জুরির হায় অনুমারেঃ 
তাহারা ফদল বা নগদ মন্গুরি দাবী করিবে। সমন্ত ফসলের বন্টন জমির 
অংশে মালিকের স্বত্বের অনুপাতে হইবে। প্রথমে অন্ততঃ দশ বৎসরের 
জগ্ক পাকা দলিল করিয়! অগ্রসর হইতে হইবে। ছন্ম কলহ হইলে, 
মালিককে তাহার অংশের জমির জন্ম স্থানীয় খাজনার হার অনুযায়ী 
নগদ টাকা দেওয়া! হইবে, কিন্তু জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইনে না। এই 
জমির মালিকদের মধ্যে ধাহার! মধ্যম ভোগী নিয় হইতে ক্রমে উপর 
দিকে ধীরে ধীরে তাহাদের স্বত্ব বিশ বা পচিশগুণ মূল্যে ভ্রয় করিয়া! 
লইলে, কাহারও পক্ষে বিশেষ ভার বলিয়া মনে হইবে নাঁ। ত্রিশ 
বৎসরের মধোই দেখ! যাইবে, গভর্ণসেক্ট থে মালিকদের খেদারত দিয়া 
নরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই ত্রাসে অপন্থত হইয়াছেন। 

জমি ও ফলন সম্বন্ধে পরিকল্পনা যাহাই চলিতে থাকুক, বাঙ্গালার 
এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় জমিদারী উচ্ছেদ, চিরস্থায়ী 
বন্োবন্তের অবনান প্রস্তুতি কাজে লাগাইতে বহু সময় যাইবে। কিন্তু 
বাঙ্গালাকে বীচাইতে হইলে একলপ্তে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কৃষি 
না করিলে বাঙগালার পক্ষে অন্্ের ভু গরনির্ভরতা 'বাড়িয়াই যাইবে। 
সে অবস্থ। মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। 


বিদ্রোহী বন্ধিম 


শ্্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


তখনও আধার ছিল; অরণ্যে বিপদাপন্ন পথ 
পথের সিল গতি ক্রুর ফণা সর্প ভয়ঙ্কর 

সন্ীর্ঘ গহবর হ'তে অতফ্িত-হীন দংশনের 
অপেক্ষায় রহিয়াছে বিষদত্তে প্রচ্ছন্ন প্রদাহ । 
তখনও আধার ছিল-_শ্মশানের ধুমায়িত রেখ! 
নিমেঘ আকাশ তলে রেখে গেছে কলক্কের ছায়!। 
জাতির কলঙ্ক নহে, শাদনের অপকীর্তি গাধা 
কঙ্কালে কঞ্কালে গাঁথা, নির্জজ্জ নিটুর পরিহাস-- 
পরিহাস বাঙালীর, পরিহাস আস্মবিস্থৃতের | 
তখনও আধার ছিল, মনে মনে অন্তরে বাহিরে 
আধারে নিচ্চি্ন পথ সে পথের দিশারী কে হবে? 


দে আধার বিদারিয়! প্রসারিত দিব্যদৃষ্টি তলে 
খবি বছিমের ধ্যানে জাগি! উঠিল সত্য পথ, 
মারের মন্দির চূড়া উদ্ভাসিত বালার্ক কিরণে 
দেখ! দিল সেই দিন জাতির সে পরম প্রভাতে 
উহার মল শখ্ে লে আধার দিলাইল দুরে 
আনন মঠের চটি সেই দিন নিক়াননদ দেশে | 
শত সন্তানের কে মাতৃ-মগ্র জাগিল সেগগিন, 
সবর্খামপি-গরীয়সী জন্মভূমি--দেবী আসনে 
ূর্ভ হয়ে দেখা দিল, বন্ধিমের তুলির লিখনে 
বিচিত্র পরপর জাশা, খ্যানেয় সকল বাণী ভার 
পরচিছ গ্রাম হ'তে গ্রাসে প্রন বিগ্রহ । 


দীর্ঘ দিন গত তবু-বিদ্রোহের নে মহতী বাণী, 
বাঙালীর মর্পে মর্মে ধধনি ভোলে আবেগে গভীর ; 
সে বিদ্রোহ সম্তানের, মঠ বৃক্ষী বৈধঃধী সেনার 

সে নিষ্ঠা জাগ্রত মনে সঞ্চারিত ভবনে ভবলে। 


অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন দাস জীবনের 

গ্লানি ও বিক্ষোতে ভরা ক্ষুধার্ত সে আত্মার বিশ্লোহ-_ 
বঙ্কিমের মাতৃ পূজা! ; 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র তার ; 

সে মন্ত্র বহ্িমচন্দ্র- দীক্ষা! দিতে সমগ্র জাতিরে 

এক হুত্রে গাঁধিবারে ছিন্ন ভিন্ন বাঙালী সন্তানে 
আনিলেন নব যুগ,_সে ঘুগের প্রদীপ্ত আলোকে 
আমর! চিনেছি পথ, বুঝিয়াছি সন্কল্গ তাহার ; 
নিশ্ষল হয়নি তার মাতৃপুজা, মন্ত্র আহতির, 

গৃছে গৃছে ঘলিতেছে আহিতাগলিসম বহ্ছিমান। 


মকল ধর্দের শ্রেষ্ট- দেশ ধর্ঘ-_মুক্তির সাধনা, 
স্ৃত্তিকার লোভে নহে, দেশেরে দেবতা! জাল করি 
আমন! মঠের সেন মুক্কিজ্ঞানী সন্তানের দল 
নিষাম দেশ প্রেমে জাগাইল প্রথম বিভ্রোছ ! 
স্পসে বিজ্রোহ বক্ষিমের। 

অন্ধকার মোচনের তয়ে নয প্রন্ভাতের উদ্বোধন 
নে বিজ্লোহ্‌ বর্থিমের, বন্ধন-যুক্তির সন্ত গুরু, 
সাহারি উদ্দেশে কষি বুগে হুগে জানাবে প্রণতি। 


বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষা 


 শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ 


জাতির বিচারকর্তা ইতিহাঁদ এবং জাতীয় ইতিহাসের বিচার হয় 
মহাকালের প্রচ্ছদপটে । তবু আমর! যদি বর্তমানেই ইতিহাস বিচার 
করিতে চাই তাহা হইলে প্রদীপের তলদেশ হইতে কিছু দুরে সরিয়া 
আসিতে হইবে। 

বাঙ্গল। মাতার ক্রোড়ে জম্ম ও প্রথম শিক্ষ! লাত করিলেও আমি 
শেষ শিক্ষ। লাভ করিয়াছি শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষেরও বাহিরে। 
তাহার পর কর্টব্পদেশে আমি চিরপ্রবাসী, প্রদীপের তলদেশের কিছু 
দুরে-যদিও সে দূরত্ব দেশকে চূর্ববোধ্য বা ছু ় করিয়া! তুলিবার মত 
বিষম নহে। অনতিদূর হইতে দেখ! বদি ভূল হয় তাহ। ব্যতিক্রম হইবে, 
নিয়ম নহে। 

আর প্রবাদীর প্রেমবিচ্ছেদ ব্যথারদে লিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া স্বদেশকে 
আরো ভাল আরো! ঠিক করিয়! বুঝিবার অবকাশ দেয়। বাল্য ও 
কৈশোরের দে বাংল! দেশকে কখনে! এত সুন্বর অথচ অসহায়, মধুর 
অথচ মরণোন্ুখ, সম্ভাবনাময় অথচ সশহ্ষিত বলিয়। বুঝিতে পারি নাই। 
মৃত্তিকার দে অনাদৃত অথচ মহীক্মধী,মাতার আহ্বান প্রতিটা প্রবাদী 
বৎসরের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছেদকে অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। নে জন্যই 
কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর পরাজয় বা পশ্চাদপদরণ সহা হয় না। আজ 
একটী বিষয়ে বাঙ্গালীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ দুয়েরই প্রতি বাঙ্গালী 
হুধীজনের দৃষ্টি আকর্প করিতে চাই। ইহার মধ্যে যি নিজেদের 
দোষদর্শন বা সমালোচন! থাকে তাহা প্রেম-প্রহত, অতএব আপনাদের 
মার্জনীয়। 

প্রধানত বাঙ্গালী চাকুরীজীবী। &কদ| রাজশক্তির প্রদার ও প্রচার 
কাধ্যে সেই বিষ্কা তাহাকে দূর প্রদেশে ও দেশাস্তরে লইয়া গিয়াছে। 
রাজকর্থের বিরাট মহীরুহের ছায়াতলে বহু'বাঙ্গালী স্থশীতল ও বংশ- 
পরম্পরা ক্রমিক নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাঁভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ দেই 
আশ্রয়স্থল বাঙ্গালীর পক্ষে বহক্ষেত্রে সংকীর্দ হইয়৷ আদিতেছে। 
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাদনের উৎা বাঙ্গালী চাকুরীজীবীর জীবিকার্ডনের 
সন্ধ্যা ঘনাইয়! তুলিয়াছে। অন্ত প্রদেশের কথ! ছাড়িয়া (দিলাম, 
বাংল! দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ পথেই পরীক্ষায় 
বিফল হইয়া! হঠিয়া আসিতেছে। সওদাগরী অফিসে মাদ্রীজী পাইলে 
কেহ বাঙ্গালী চায় না, নরকারী অফিসে জাতিবর্ণ বিশেষে যে স্বল্প-পরিসর 
ক্ষেত্র অবশিষ্ট আছে ভাহাতেও বাঙ্গালী পরীক্ষায় পরাজিত। দরকারী 
বছ চাকুরীর প্রবেশ পথে পরীক্ষা! আছ্ছে ; সেখানে বাঙ্গালী ছাত্র স্থবিধ! 


কারতে পারে না কেন? উদ্দাহরণ স্বরূপ দেখুন আই-পি পরীক্ষা।- 


ইহা নাষে নিখিল ভারত প্রতিযোগিত! হইলে ও কার্যত পরীক্ষাটার 
বেলায় প্রাদেশিক ভাগে বিতক্, হদদিও পেক্রেটারী অব ষ্টেট চাকুরীর 


২১৭ 


হজ 


মালিক। বাংলাদেশের সিভিল লিষ্ট খুঁজিলে দেখিতে গাঁইবেন 
বছ অবার্গালী বাংলাদেশে “ডমিদাইল্ড” হিসাবে পরীক্ষা দিয় বাঙ্গালী 
ছাত্রকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে বাংলাদেশের পুলিশ বর্ণাকষেত্রে 
রাজত্ব করিতেছেন। 

কেহ বলিতে পারে, ভাই হইয়াছে । আমর! চাকুরীজীবী হওয়ার 
কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া অর্থকর ক্ষেত্রে, (শল্পে বাণিজ্যে ও উৎপাদ্িকা- 
শক্তিবিশিষ্ট কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
চাকুরীর চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই নাই, দে চেষ্টায় পরাজিত 
হইতেছি। পরাজিতের সংখ্যা বন, চাকুরীর বাহিরের ক্ষেত্রে সচেষ্ট 
বাঙ্গালীর সংখ্যা কম; সফলের সংখ্য। আরও কম। ছয় কোটা লোকের 
দেশে অস্থান্ত ক্ষেত্রে চেষ্ট। করিতেছেন এমন লোক বাদ দিয়াও পরীক্ষা 
ক্ষেত্রে সফল কয়েকশত ছাত্র প্রতি বৎসর দেখাইতে পারা আমাদের 
পক্ষে উচিত ছিল। আমর! চেষ্ট। করিয়া ব্যর্থ হইয়! যেন আত্মপ্রবঞ্চন! 
নাকরি। এইরূপ আত্মপ্রমাদ আত্মহত্যারই নামাস্তর হইবে। 

অন্ঠপক্ষে আমর! চাকুরীজীবী বলিয়া এবং চাকুরীক্ষেত্রে অন্তপ্রদেশের 
লৌকদিকের অন্ত কাড়িয়া লইয়াছি বলিয়া ঈর্ধা এবং অপবাদ অর্জন 
করিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্বেষের মুলে বহুলতঃ এই কারণ ; অথচ ইহা 
আমাদিগকে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান দিতেছে না। এ বৃক্ষে পুষ্প 
শুকাইয়! যাইতেছে ; কিন্তু কণ্টকভাগী হইয়! রহিয়াছি আমর এখনো । 

ভুক্ত ভারত সরকারের গ্রো্ঠা কন্ঠা আযুদ্মতী আই-সি-এস চাকুরী 
দেবীর কথা ধর! যাক্‌। তাহার পাণিপ্রার্থ বাঙ্গালীর সংখ্য! প্রতি 
বৎসর কম হইত না এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ প্রায় 
সকলেই থাকিতেন। কিন্তু সফল বাহার! হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা 
অতি কম। আপনারা লক্ষ্য করিয়৷ থাকিবেন যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রথম পঞ্চাশকনের নাম প্রতি বৎদর পরীক্ষার পর সংবাদপত্রে প্রকাশ 
করা হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৪২ এই তের বৎসরে মোট ৩৬ জন 
বাঙ্গালী_ হিন্দু মুসলমান প্রবাসী ও বাঙ্গালাদেশের অধিবাদী মিলিয়।-- 
এই তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ গড়পড়ত। প্রতি বৎসরে 
প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা তিনজনেরও কম। এই তের 
বৎসরে মাত্র ছয়জন বাঙ্গালী আই-সি-এস পরীক্ষায় ভারতবর্ষ হইতে সফল 
হুইয়াছেন। তাহারও অর্ধেক অর্থাৎ তিনজন শ্রবানী বাঙ্গালী। 
বিলাতের আই-সি-এন পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের হুরবস্থা সামান্ত একটু 
কম, তাহার প্রধান কারণ দেখানকার বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা উন্নততর 
হওয়ায় বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার দোবগুলি খানিকট! গুধরাইয়! যায়; 
দ্বিতীয়ত সেখানে পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার অন্ত ষে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে 
তাহাতে বাঙ্গালী অন্ধ প্রদেশীয়ের মঙ্গে সমান শিক্ষা! লাঁত করিতে পারে। 


রঙ 
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গত ১৯৩* সন হইতে এই পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের এই শোচনীয় 
পরাজয্নের ফলে শুধু যে আমর! জীবিকা অর্জনের একটা বৃহৎ ক্ষেত্র 
হারাইয়াছি তাহ! নহে; বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বর্তমানে ও 
স্তবিস্ততে প্রধান শামনকর্ত। ও বিচারকর্ত। থাকিলেন অবাঙ্গালী, আমাদের 
অক্ষমতা ও গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া। 

ফেন্দ্ীয় সরকারের কেরাণী চাকুরীও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় 
পরীক্ষা দিয় পাইতে হয় এবং ইহাতেও চাকুরী-সর্ববন্থ বলিয়া অপখ্যাত 
আমাদের ব্যর্থতা আই-সি-এস অপেক্ষা! কিছুমাত্র কম নহে। পাচ 
বৎসরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরীক্ষার ফল হিসাব করিয়! দেখা গেল 
যে গড়পড়তা! প্রতি বৎসরে মাএ তিনজন করিয়! বাঙ্গালী প্রথম পঞ্চাশ 
জনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। 

ফিনান্স, মিলিটারী একাউন্টস, রেলওয়ে, কাষ্টমদ ও পোষ্ট্যাল 
বিভাগের যে কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষা একসঙ্গে হয় তাহাতে চার 
বৎনরের ফল হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বৎসরে গড়পড়তা মাত্র 
ছয় জন করিয়। বাঙ্গালী-_ প্রবাসী বাঙ্গালী ও ইহার মধ্যে আছে-_ প্রথম 
পঞ্চাশজনের মধো স্থান পাইয়াছেন। বলা! বাহুল্য এই ছয়জনের মধ্যেও 
অনেকে চাকুরী প্রাপ্তিতে সফল হুইবার মত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে 
পারেন নাই। 

এই যদি আমাদের অবস্থা তাহ! হইলে আমাদিগকে সত্বর প্রতীকার 
করিতে হইবে। জীবনের শ্রেঠঠ ময় প্রথম যৌবন; মে সমগ্নে 
এতগুলি বাঙ্গালী যদি বৎসর বৎমর পরাজয়ের লজ্জা গ্লানি ও বিষময় 
ব্যর্থতা ভোগ করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিস্যৎ কিও কোথায়? 
আমাদের আশাস্থলদিগকে নৈরাশ্ঠের হাত' হইতে রক্ষা! করিবার কর্তব্য 
আমাদেরই। 

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয়ের 
কারণ হিমাবে অনেকে মৌখিক পরীক্ষার অজুহাত দেখান। তীহীরা 
বলেন যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষই মৌখিক পরীক্ষায় বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে কম 
নম্বর দেয়। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য ত নছেই, বরং এই 
অভিযোগের দোহাই দিয়া আমাদের গুরুতর একটা ক্রটা ঢাকিয়। 
যাইতেছি। মৌখিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক 
প্রসার, চরিত্রের বিকাশ প্রসূতি গুণাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
পরীক্ষা করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র বহক্ষেত্রেই জীবনে এই সম্ভবত 
প্রথম সাহেবী পোষাক পরিয়া পরীক্ষকদের সামনে আসে। 
তাহাদের নাম, মধ্যাদা ও বাঙ্গালী-কর্শে-অনভ্যন্ত ইংরেজী ভাষণ মাথা 
ঘুরাইয়। দেয়। তাহার উপর অনভ্যাসের ফোটা হুট টাই কলার 
মোজা সর্বধাঙ্গে চড় চড় করিতে থাকে । আত্মপ্রত্যয প্রতিটা প্রশেয় সঙ্গে 
সঙ্গে কপুররেয়'স্তায় উবিয়া যায়। ফেডাঁরাল পারিক সাপ্িস কমিশনের 
ভূতপুর্ব একজন সাস্ত গল্প বলিয়াছিলেন যে আই-সি-এস পরীক্ষায় 
একটা বাঙ্জালী পরীক্ষার্থীকে টাই বিভ্রাটে বিপন্ন দেখিয়া 
তাহাকে আগে সে সমন্তা সমাধান করিয়া পরে প্রশ্নোত্তর দিতে সময় 
দিযাছিলেন। অন্ত গরীক্ষকদিগের এই দন্ব দাহেষ বশঃপ্রা্থয 


শ্াাল্সভ্বশ্র 





[ ৬৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড ওর সংখা! 


সহ সস খা ও 


সম্বন্ধে কিরপ ধারণা হইয়াছিল এবং ইহারই বা মানসিক দুরবস্থা 
কিরাপ হইন্লাছিল তাহা! সহজেই অনুমেয়। মোট কথা আমাদিগকে 
চৌকস হুইতে হইবে। সুট খন পরিতে হইবে অথবা! যখন যে 
পোষাকে রণক্ষেত্রে যাইতে হইবে তাহাতে কোনও খু'ত থাকিবে ন|ঃ 
ইংরেজী যখন বলিতে যাইবে তখন স্বদেশী বেংলিশ (8581185) 
না বলিয়া শুদ্ধ ইংরেজী সাবলীল ভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ ছনো 
ও ম্বরে বলিব। যে পরীক্ষায় যাহাচায় তাহার জন্য সর্ববাজস্থনদর 
ভাবে প্রস্তুত হইব এবং অন্তান্য বছ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ম্যায় 
কলিকাতাতেও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার্থী ভৈয়ারী 
করার জন্য রীতিমত কাধ্যকর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অর্ববাচীন 
বাঙ্গালী কিশোর যদি পরগুরাম_ভণিত নিখুত আদর্শ তরুণীর 
সন্ধান করে যে হইবে বল্পরী বাড়য্যের মত রাপনী, মিসেল্‌, চৌবের 
মত সাহসী, জিগীষা দেবীর মত লেখিকা, লোটা রায়ের মত গাইয়ে 
“ইত্যাদি তবে জীবনসংগ্রামে রত বাঙ্গালী ঘুবকই বা ফেন নিখু'ত 
ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিবে না_-যাহাতে স্বয়ংবর সভায় সে দেখাইতে 
পারে যে পোষাকে দে নিউইয়র্কের নাগরিক, বুদ্ধিতে এখেল 
ম্যানিন, মনঃমীক্ষায় পেলম্যান, আধুনিক জগতের জ্ঞানে এনসাই- 
ক্লোপিডিয়া ? 

আমাদের বৃদ্ধি ও দুষ্টিভঙ্গটুকে "বিশেষ ভাবে কার্যকরী করিতে 
হইবে। একটা বিষয় সন্বন্ধে চূড়ান্ত পু'খিগত জ্ঞান অর্জন করিয়া 
সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরী করিয়াও বাঙ্গীলী পরীক্ষার্থীগণ প্রশ্নটা 
ভিন্ন ভাবে দেওয়! থাকিলেই হয় তাহা লক্ষ্য না করিয়! নিজের 
পূর্ব প্রস্তুত ছণচে ঢালিয়া দিয়া আসে, না হয় রূপান্তরের নিস্ষল 
চেষ্টায় বুদ্ধিতরষ্ট হইয়া যায়। খুব সহজ একটা প্রশ্ন করুন “তোমার 
বয়দ কত” উত্তর আমিবে “আমি ১৯২৫ সনের শেষ ভাগে জন্মিয়াছি।” 
[07৩০৮ অর্থাৎ সোজান্থজি দি ভঙ্গীর অভাবে আমরা বিষ্তার 
সারাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি না, অঞ্জিত বিদ্াকে কাঁজে 
লাগাইতে পারি না,- কোথায় যে তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে 
তাহাও বুঝিয়া উঠি না। শুধু ভাস! ভাসা উচ্ছখাঁদ, শুধু অবাস্তর 
প্রকাশ, শুধু সময় চলিয়৷ গেলে হা হতাশ ইহাই হয় পরিণতি । 
জীবনের বালুবেলার “খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।* 
ছাত্রাব্থার 'মধ্যডাগে ভলাটিয়ার বা দভাশোভন শ্রোতা, শেষভাগে 
চাকুরী পরীক্ষার্থী, পরে আইনছাত্র এবং শেষে বেকার আইনজীবী 
বা ক্রমাগত দরখাস্ত লেখক-_এই অনিবার্ধ্য ধিকারজনক ভাগ্য হইতে 
বাঙ্গালী ছাত্রকে বীচাইতে হইবে। দে আনাদের নিকট অনেক কিছু 
দাবী ও আশ! করিতে পারে ; আপনাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে 
শুধু তাহাদিগের নহে, সমগ্র জাতির কথা ভাবির! | 

বর্তমানে চারিদিকে "প্ল্যানিং" এর যুগ চলিতেছে । আপনাদিগকে 
ও প্রথমে নকসা করিয়া লইতে হইবে-কোন্‌ ছাত্র কোন্‌ 
পথের উপযোগী, কোন বিগ্কার অধিকারী । প্রেণীবিভাগ করিয়া 


স্ন্প স্বিন্তপা 





' ছাত্রদিগকে প্রন্তত করিতে হইবে নিজ নিজ নিদিষ্ট ও যোগ্য 
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পথের জন্ত। অঙ্বশান্ত্রে পরীক্ষার নম্বর উঠে বলিয়াই যে অঙ্কে 
শ্রীতি ও আস্থাহীনকে অন্ক লইতে হইবে তাহা ঠিক নয়। যাহার 
দৃষ্টি শ্রমশিল্পের দিকে তাহাকে সাধারণ পথে এম, এ বা অনার” 
পড়াইয়! গুধু মময়, অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট। যে চাকুরীজীবী হইবে 
তাহার দৃষ্টি থাকুক শিকারী ব্যাপ্রের হ্যায় তাহার চাকুরী পরীক্ষার 
অতীত প্রশ্মগুলি ও বর্তমান পাঠের উপর। উপনিষদ বলেন 
আত্মা, বিদ্ধি; আপনারাও ছাত্রগণকে সময় থাকিতেই সে মন্ত্ে 
দীক্ষা দিন। বিশববিষ্ভালয়ের বীধাধরা পরিচিত পৃথিবী হইতে 
অজ্ঞাত অকরুণ নিখিলভারত প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে প্রস্তুত না 
করিয়াই আমাদিগের ছাত্রগণকে পাঠান বা যাইতে দেওয়ার ফলে 
সকলের প্রতিই ঘোর অবিচার হয়। ধাহার ভবিগ্ুৎ ইহার ফলা- 
ফলের উপর নির্ভর করে, যে আত্মীয় স্বজন ইহার জন্য বহু স্বার্থত্যাগ 
করিয়। অর্থব্যয় করিতেছেন এবং যে শিক্ষায়তনের ছাপ লইয়। ছাত্রগণ 
যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার হইতেছে। বাংল! 
গল্প উপস্তাসে সর্বদাই দেখি বাঙ্গালী কন্তার পিতা কন্যাকে আই-সি- 
এদের বধূ হইবার জন্ত শিক্ষা বাল্যকাল হইতে দিতেছেন। কিন্ত 
বাঙ্গালী অভিভাবক ও বাংলার বিশ্ববিগ্ভালয় পুত্রকে আই-মি-এস 
অথবা অন্ান্থ জীবিকার্জনের জী বুল্যকাল হইতে প্রস্তুত করিবেন 
না কেন? 

চালাকী করিয়। কোন কঠিন কাঁধ্যে সফল হওয়া যায় না। 
একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে আমরা সম্প্রতি লবুচিত্ত 
হইয়। পড়িতেছি, ভাবিতেছি যে উপর চালাকী করিয়া, বাহ্যাড়ন্বর 
দিয়া শরের অহায়ত! ন| লইয়! ধারেই কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু 
এ ভাবে কখনও কেহ সফল হইতে পারে না। প্রতিভার মুলে 
প্রধানত পরিশ্রম, কেবল প্রেরণা নঙ্ছে। পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞের যুগ 
চলিতেছে ; ভানা ভাসা প্রয়াসের উপর নির্ভর করিয়৷ আমর! লঙ্ষাস্থল 
তীর হইতে দূরেই ভাসিয়৷ যাইতেছি, যেখানে ভাগ্যের পবন টানিয়া 
লইয়া যায়; ্লাড়ের উপর জোর দিয়া তরী তীরের অভীষ্ট স্থানে 
ভিড়াইতে পারতেছি না। এই দৌষ বাঙ্গীলীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ 
করিয়াছে এবং ছাত্রীবস্থা হইতেই ইহাকে আমূল উৎপাটন করিয়া 
ফেলিবার চেষ্টা ন| করিলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভবিব্যৃতে 
সাঞ্চুলোর আশ নাই। যোগ্যতমেরই বীঁচিবার অধিকার। 


& 
বন্নমাল্য বাধুপথে উড়িয়। আমিবে না; তাহা বীন্যুক্ষে অর্জন 
করিতে হুয়। 

অধুনা-_বিগত মহাধুদ্ধের সময় ইংলগ্ডে সৈচ্যদলে পদস্থ কর্মচারী 


নাঁজ্গললীল্র ম্পিক্ষা শু পন্দ্ীল্্গ 


সাক ্চান্জলা 
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নির্বাচনের জন্ত একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে 
পুধিগত বিদ্তা অপেক্ষা স্বাস্থ, কর্্মঘতৎপরতা, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক 
বিকাশের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখ। হর। আপনার! কে্ত্রীযব্যবস্থা- * 
পরিষদের বিবরণীতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এদেশেও কোন কোন 
সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের জন্য মেই পস্থারই অনুরাপ পন্থা অবলম্বন 
করা হইতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রের বর্তমানে এমন কোন সম্বল 
নাই যাহাতে এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর পূর্বতন প্রতিপত্তি ফিরাইয়! 
আনিতে পারিবে। চাণক্য-কথিত পুস্তকস্থাপিত। বিদ্য! পুস্তকেই রহিয়! 
যায় বর্তমানে, কিন্তু বলিষ্ঠ স্বাস্থা, কর্দীতৎ্পরতা ও বিভিন্ন দিকে 
মানসিক বিকাশ ও আমাদের ছাত্রদের হয় না। 

আমি কিন্তু আশাহীন নহি। বিগত মহাঘুদ্ধের সংঘাতে তরণ 
বাঙ্গালী বহির্জগতের দঙ্গে মুখোমুখী আসিয়া দাড়াইয়ছে। তাহীর তাসের 
কেল্লা, অলম স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া খিয়াছে। নানা কার্ধ্যকরী অর্থকরী পথে মে 
উৎসাহ দেখাইয়াছে, যোগ্যতা ও জয়লাত করিয়াছে । নবজীবনেয় 
আহ্বান তাহাকে আকাশঘুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের 
পুরোভাগে আনিয়। দিয়াছে। সামারক চিকিৎসা বিভাগে, 
স্থলসেনার ও নৌসেনার উচ্চ কর্ণচারী।বিভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী 
কুপ্নকুটার ও কাব্যলোকের মায়! ত্যাগ করিয়া অজ্জাতকে জানিতে, 
অনাস্বাদিতকে আসাদ করিতে, মৃত্যু ও জীবনের সহিত বীরের মত 
পরিচয় করিতে চাহিয়াছে। এই দাহম ও উৎমাহ, এই প্রেরণ! ও 
প্রাণ প্রাচুরধ্যকে যদি আমরা! উপযুক্ত ভাবে বিকাশ ও বিস্তারের শিক্ষা ও 
স্যোগ না দিই তাহ! হইলে আমরা কর্তব্য ত্র হইব ও মাতৃভূমির 
খণ পরিশোধ করিতে পারিব না । কাজেই এই আমাদের গুতক্ষণ, এই 
স্বর্ণ হুযোগ, যে সময় তরুণ বাংলাকে যথা যোগ্য পথে নিয়োজিত ও 
পরিচালিত করিতে হইবে। আমাদের পিছনে পড়িয়া আছে বহু 
বিস্তীর্ণ ব্যর্থতার ইতিহাস, কিন্তু সক্মুথে থাকুক বহুমুখী সাফল্যের সম্ভাবনা! ; 
সে সম্ভাবনাকে দিকে দিকে সত্যে- জাগ্রত সংশয়হীন সতো- পরিণত 
করিবার প্রশস্ত সময় এই । আজ নবোদ্্ধ যে চেতন] মহাসমরের 
পটভূমিকার় রূপ নিয়াছে বাংল! দেশের বহু অতীত কাহিনীর গ্ঠায় 
ইহাও যেন উৎনাহ ও পথ প্রদর্শনের অভাবে অকালে লুপ্ত ন! হইয়! 
যায়। সেজগ্তই আমাদের শিক্ষ| রীতি ও পরীক্ষার অস্ত প্রন্থত হওয়ার 
প্রণালীর,আমুল সংস্কার;করিতে হইবে-_যাহাতে গুধু চাকুরীর নহে, মহা 
জীবনের পরীক্ষায়ও আমাদের ভবিস্যৎ আশাস্থীলদের আসন বন উচ্চে ও 
সম্মানজনক স্থান লাভ করে। তবেই সার্থক হইবে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও 
পরীক্ষামরে যোগদান। 





গ্রামের লোকজন 
শ্্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


গ্রামে দরিদ্র ও অলস লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু অভাব 
তাহাদিগকে নিরানন্দ করিতে পারিত না-কেহ নিতান্ত অবেলায় 
বু কষ্টে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাধিতেছে কিন্ত গুণ গুণ করিয়া 
গান গাহিতেছে_ 
“গাছতলাতে :র'ধে খাবি 
শীক চচ্চড়ি ওল ভাতে 1” 
অধিকাংশের প্রার্থনা ছিল-_ 
প্চাইনে কো মা রাজ! হতে 
ছুবেলা যেন পাই আচাতে।” 
দাবা পাশার ছক সর্বদাই পড়িয়া থাকিত, তাস খেল! গান বাজনা 
লাগিয়াই আছে__ছুঃখ তাহাদের একান্ত গা"সহ! ছিল, মোটেই কাতর 
করিতে পারিত ন|। 
অনেকে নিকবর্মা ছিল, কিন্তু গ্রামের তাহারাই প্রকৃত কন্মা। 
সকলের কাজ তাহারাই করিত। মেলা, অষ্টগ্রহর গ্রন্থৃতি উৎসবে 
তাহারাই অগ্রণী। 
বরযাত্রী যায় তাঁরাই আগে, বরধাত্রীরে ঠকায় তারা, 
নষ্টচন্তরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় রান্র নারা। 
রাত ছুকুরে ডাকুলে পরে লক্ষ দিয়ে তারাই আসে, 
সম্পদেতে সুখের সখী, মুক্ত প্রাণে তারাই হাসে। 
গ্রামবাসীদের বিপদ হলে তারাই আগে কোমর বীধে, 
গ্রামের মৃত গঙ্গ! লভে চড়ে কেবল তাদের কাধে। 
শ্রামে গ্রামে হে ভগবান অবেজে! দল এমনি দিয়ে, 
তারাই গ্রামের গৌরব যে--আমার পরম বন্দনীয়। 
নোটন ঘোষ ছিল এ দলের কর্তা, ভার সন্বন্ধে লিখিয়াছিলাম__ 
নাহি কাজ তার নাহি অবসর বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি, 
সারা গ্রামখান্‌ খুঁজে দেখ আর মিলিবে না তার জুড়ি। 
কোথায় ছেলের! করিতেছে খেল1--করিছে চড়.ই ভাতি, 
প্রভাত হইতে নোটন সেখানে হয়েছে তাদের সাথী। 
গ্রামের ভিতর যাত্র। আসিলে যাবে ন। (ফিরিয়! কডু, 
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাদ, নোটন তুলিবে তবু। 
নুতন কেহই আদিলে এ গ্রামে চাকর চাহি নে তার, 
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে অনিবার। 
সে তোমার চির বাধা চাকর, করে না! কিছুরি আলা, 
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে ন| ভালবাসা । 
ভায়ের! এখন চিনেছে তাহাকে দেয়না পয়সা হাতে, 
লঙ্গীছাড়ার কোনো ধে? লাই কোনো ছুখ নাই তাতে। 
১৫ 


নাহিক অভাব তেমনি স্বভাব না থাকুক কড়ি কাছে, 
গিয়াছে কামনা- হৃদয় কমল তেনি ফুটিয়। আছে। 
নোটন সমস্ত জীবন আনন্দে অতিবাহিত করিয়! বৃদ্ধ বয়সে বিজয়! দশমীর 
দিন মারা যায়-_-যে চিরজীবন আনন্দ দিয়াছে তাহাকে আননাসরী সঙ্গেই 
যেন লইয়া গেলেন। 
প্রীমান ঘোষাল ছিলেন খুব আমুদে লৌক-_ 


গ্রতি মাঠে প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে, 

আজও বুঝি তাহার পায়ের ধূলার চিনে আছে। 

দেখা দিত পাঠশালে দে কচিৎ কতু আসি, 

দোহাগের পানকোড়ি যেন উঠতে। হঠাৎ ভাঁসি। 

গাইত যখন হাত তুলে দে সংকীর্ভনের দুলে, 

গান গুনে তার গ্রামের বুড়। ভাম্তো৷ আখিজলে । 

ভবন ভর! পোস্ত এখন সেই তে। তাদের আশা, 

পাপিয়! কি গাইতে পারে রচ্‌তে হলে বাসা? 

সারা দিবস খেটে খু'টে সন্ধ্যাবেলা হায়, 

এখনো যে খিশ্নপদে লোচন পাটে যায়। 

ক্ষণেক তরে হাসে নাচে তেমনি গাহে গান, 

নিশার হিমে জাগে যেন মানদ কুহম যান । 

'নীলকণ্ঠের' যাত্রা! যদি ছুক্রোশ দুরে হয়, 

সবার অগ্রে তাহারু দেখ! না গেলেই তো নয়। 
সাহার আমোদ অফুরন্ত ছিল। পৌবল্লা প্রস্তুতিতে তিনিই রাধিতেন। 
মতিরায় ও নীলকঠের নূতন গান তিনিই আমদানী করিতেন__নৃতন 
নুতন সবুর আয়ত্ত করিতেন। “এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাবে” 
অহিভূষণের এই গানটি প্রথমে তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম। বাঁউিল ও 
'খেপার' গান কত জানিতেন তাহার ইয়ত্। নাই। ভাহার বাড়ীতেই 
সর্বদাই ঢোল তবলা খোল বাজিত। হাসিতে ও হাসাইতেই তিনি 
যেন জন্মিয়াছিলেন। দারির্র্য তাহার নিকট আসিয়। অপ্রতিত্ত হইত। 
এই শ্রেণীর সদাননদ লোককে দেখিলে সত্যই মনে হয়__ 

“কে দিল মানবরূপ 'উত্দী' প্রপাত কে?” * 

হংদ খেয়ারী-_গ্রামের উত্তর প্রান্তে তাহার বাড়ী ছিল। সে কুমুর 
নদীতে খেয়] দিত। একটা পা খোঁড়। ছিল কিন্তু নৌকায় খেয়া দিতে 
উঠিলেই প| ঠিক হইয়া! ঘাইত। পাতার মে খুব ভাল দিতে পারিত। 
আমি ছাত্রাবস্থায় কাটোয়া «প্রহথনেশর প্রথম বর্ধের তৃতীয় সংখ্যায় “হংদ 
খেয়ারী*য় নামে একটী কবিষ্কা মিখ্দি--অনেফের উহা! ভাল লাগে এবং 
হংস খেয়ারী গুনির। খুব খুদী হুযধ। 


ভাদ্র--১৩৫৪ ] 


৬ স্লিক্ষপা। 





তরুলতার রাও ফুলে চালটা আছে ঢেকে, 
বাতাদ আসে শিউলি ফুলের বাঁসটা গায়ে মেখে, 
নদীর কাল জল, 
করলে টলমল, 
হাঁদগুলি তার হেলে ছুলে ডাঙায় আসে বেঁকে। 


২ 


দুপাট ডোঙায় সার! দিবস যাত্রী করে পার 
আটটা জনের বেশী সে যে নেয় ন! কু ভার, 
বিঙ্গে কচু পৃই 
ভাবে কোথা থুই, 
হাটের লোকে আজুল আজুল দেয় যে পুরস্কার। 


৩ 


মামল! মোকর্দিম! এবং ধরার কোলাহল, 
চায়ন! মে যে শুনতে_বিন! নদীর কলকল। 
শুধু গঙ্গান্ানে 
যায় কাটোয়া পানে, 
আদালতের নামে তান্বার চ্‌রণ টলমল। 
একবার তাহাকে জমিদার সাক্ষী মানিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে ঢুকিতে 
সে এত কীপিতে লাগিল যে, তাহাকে আর সাক্ষী দিতে হইল না 
ংস সে কথা শ্রণ করিলেই গঙ্গা মায়িকে উদ্দেশে প্রণাম করিত । 
ভ্রীশচন্ত্র বকসী--তাহাকে লোকে ছিকু বলিয়। ডাকিত, বড়ই আদুরে 
ও আমুদে ছিল। শ্রীমানের সহপাঠী । ছুই বদর 'কটকে” আত্মীয়ের 
কাছে পড়িতে গিয়া উপেক্ষা! ও অনাদরে তাহার মন খারাপ হয়--মন 
আর সরিল না। মি 
বড় ডাং পিটা ছেলে 
সদাই বেড়াত খেলে, 
চাহিত না কিছু অজয়ের বুকে 
সাতারিতে শুধু গেলে। 
গ্লাছে খেলি লুকোচুরি, 
মাঠেতে উড়াত ঘুড়ি, 
নাচিতে গাহিতে দেশেতে তাহার 
জুড়ি আর নাহি মেলে। 
তারপর সে কটক হইতে যখন ফিরিল, মুখে হাঁসি নাই__সর্বদা আনমনা 
হইয়া বসিয়। থাকিত, সময় সময় অসংবগ্র কথা বলিত-_ 
বনের পাপিয়াটারে 
এমন করিল কেরে? 
ভূরাইিয়া গান ভাঙি পা! দুটা 
বনে দিয়ে গেল ফিরে? 
ঝরে পড়ে গেছে তার সাথীদল 
সেই গুধু হেখা ররেছে কেবল, 


গোলেন্স জোক জন্ন 


স্ ৩ _ ব্য সপন স্ব বরাত খা লাখো পেথ : সদা স্নান নথ ফালা থা 


৯২৯ 


শেষ হেমন্ত শেফালি গুচ্ছ 
মলিন কুন্থম থানি। 
শেষ বয়সে তিনি কৈশোরের আনন্দের দিনের কথা রলিতেন-_বটগাছে 
দোল খাইবার স্থানটা দেখাইতেন__ 
ফুলে ভরা চারু ময়ূরপন্থী 
বুকে লয়ে দীপ রাশি, 
মাতায়ে ছুকুল দীপালীর রাতে 
সে ষে গিয়াছিল ভাসি। 
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার, 
আছে শুধু ধুম পোড়া! সলিতার, 
আধার তরণী লেগেছে আজিকে 
আধার ঘাটেতে আমি। 
ব্রজ ডাতি-_-দে জাতিতে বাগ্দী ছিল, কিন্তু বঞ্ত বোনাই তার ব্যবসা 
এক সময়ে তাঁহীর কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল--হাঁট হইতে তাহার 
কাপড় ফিরিত না--উচ্চ মূল্যে বিকাইত-_বিলাতী বস্ত্র আসিয়! তাহার 
বাবদা নষ্ট করিয় দিল__ 
ভেঙ্গে গেছে পাচখান! ভাত, সাধের মাকুশালা। 
এক পাশেতে পড়ে আছে নিঙ্গের হাতের খালা। 
বুন্তে হয় যে কাপড় তাঁকে বর্ষে ছু চার জোড়া, 
পরে শুধু প্রণয়ী তার গ্রামের দুজন বুড়া । 
রমিক বাণ্দী-নে বড় সাহসী ও বিশ্বাসী ছিল, সর্বদা "সাধু ভাষায় 
কথা বলিত। মাছ ধরাই তাহার পেশা। অত্যন্ত অলম বলিয়। তুর 
খাটিত না, কিন্তু সব কাজ ভালই জানিত। মাছ ধর! সম্বম্ধে তাহার 
অগাধ জ্ঞান। সত্য মিথ্যা কত তথ্যই জানিত। মাছের নুতন 
নুতন টোপের আবিষ্কার করিত। ছেলেদিকে মাছধরা শিখাইত, 
তাহাদের ছিপ, বড়শী সংগ্রহ করিয়। দিত। সমস্ত রাত্রি মাছ ধরিত 
এবং ভূত পে্ীর অমংখ্য গল্প বলিত। 
দীর্ঘ তাহার সবল শরীর, আয়ত বক্ষ তার, 
দেখিলেই ঠিক মনে হ'ত যেন ডাকাতের সর্দার। 
বাহন দুটা তার কত দিনে রেতে পর উপকার তরে, 
ঠেলেছে হেলায় বন্ার বারি ভীষণ তুফানে ঝড়ে। 
হরি আছে সেই চালাইবে দিন বলিত যখন দুথে 
কি মহিমাসয় দৃচতার জ্যোতি জাগিত তাহার মুখে। 
কত দিন হল গিয়াছে রূনিক তবু কুমুরের তীরে 
এখনে তোমর| দেখিতে পাইবে তাঙ। তার আড়াটিরে। 
ভাদানের জল এখনো৷ তেমনি আদে সে আড়ার কাছে, 
দেখে শুধু সেথা নাহি একজন আর সবই পড়ে আছে। 
অখিল মাঝি--অজয়ে 'থান! ঘাটে নে খেয়। দিত। চুখান| বড় 
নৌকা! তাহার ছিল। তাহার পিত। "হরে মাঝি" বিখ্যাত নৌদহ্য 
ছিল। দখিল সরলগ্রা্ণ ধান্মিক শান্ধ-শিষ্ট লোক ছিল। 


২২২ 


জা 





চাদ দেখে তারে প্রথমে 
সম্ভাষে আগে রবি, 
. সবাকার আগে জাগে নে 
প্রগাঢ় শাস্তি লভি। 
ধরে পাড়ি আর গাহে গান 
হরি কারও ধার ধাঁরি নে 
কাহারে। মন্দে থাকি নে ক আমি 
কাহারে! হিংস। করি নে। 
তার বাড়ী 'নয়নতারা' চলে সুসজ্জিত থাকিঠ। গ্রামের গৌরব 
ঘাগাতে শু হয় এমন কাজ মে কখনো করিত না৷ এবং কেহ করিলে 
বড় কষ্ট পাইত। উজানি মেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং বড় 
নলের ঘাত্রা না হইলে সে জ্রিয়মাণ হইত। 
গোলাম মেটে-বড় শান্তিপ্রিয় লোক ছিল--ভাল বারই ছিল সে। 
তাহার একমাত্র কন্য! ও জামাতা! লইয়া আনন্দে থাকিত-_মংসারে তার 
আর কেহ ছিল না। 


আশার রেখা জাগলো বুড়ার বুকে 
বেল] শেষের নৌদ্টুকুর নত) 


ংসারে আবার মন দিল, কিন্তু মেয়েটা মারা যাওয়ায় সে বড় 
কাতর হইল। 


তুলতে নারে আর সে কোদাল খানি 
থাকে বুড়। মুখটা করে তার, 
উঠলে! না আর রইলো তেমুনি পড়ে 
আধেক গড়া গোহালথানি ভার। 


রাধানাথ ঘোযাল--আম তার বৃদ্ধাবন্থ। দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অত্যন্ত 
হান্তরদিক লোক ছিলেন- সর্বদা দাঝ। ও পাঁশ! খেলায় মগ্র থাকিতেন। 
তাহার বছ সঙ্গী ও শিষ্য ছিল। 
নারাণ বায়েন--তাহীকে আমি থুরথুরে বুড়! দেখিয়াছিলাম। উচ্চদরের 
বাস্ককর ছিল--বিবাহে ও সব উৎদবেই তাহার বান্ত আগে যাইত এবং 
দেশজোড়া কুখ্যাতি লাভ *করিত। পাঁোয়াজী বলিয়াও তাহার নাম 
ছিল। তাহার পুত্র ও নাতির! সেসবের কোন মর্য্যাদাই বুঝিত না__ 
পাখোয়াজের খোলে তামাক রাখিত-ধাশী লইয়া নাতির! খেলা 
করিত। নারাথের হতভম্ব ভাব তার গুণজ্ঞ গ্রামবাসীকে কাতর 
করিত। সে মধ্যে মধ্যে তাহার বালিশে আপন মনে বাস্ধযন্ত্রর তান 
দিত, বোধ হয় আনন ও জয় গৌরবের দিন মনে পড়িত। 
অশ্বিনী-যৌবনেই মার! যায়, একখানি ঘর প্রস্তুত করিতেছিল__ 
উহার অমম্পূ্ণ অবস্থাতেই অশ্বিনী মারা যাত--যখনি ক ঘর দেখিতাম 
আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত-_ রা 

স্বাদে ও দেয়াল তাল, ভাঙ্গা তার বাটিক, 

ও যেন আধেক লিখা বিষাদের নাটিক। 


রে 


ভাবভবখ 


“স্ব থপ -স্থচাডপ স্হগাপা স্বপন সব তপন লা স্হান স্কাক্কপ স্বাক্ষর 
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.এক মেটে প্রতিমা ও রেখে গেছে পূজারী, 
হদয়ের সব সাধ দিয়ে গেছে উজারি। 
যত কথ! বত বাথা যায় নি সে বলিয়া, 

ও দেয়াল বলে যেন গাটে পাটে গলিয়া। 
যত আশ! ভালবান! রেখে গেল বাসাতে 
আজি তাহা ফুটে বন সর্দার ভাষাতে। 


. মানদা__তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম__ 


মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে 

ছিলে যেন পিসী মাসী, 
তুমি আমাদের 'ধাত্রীপান্মা” 

আমাদের “গামা” দাঁসী। 
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর, 
গৃহ কাজে রত নাহি অবদর, 
স্দীর্ঘ তব জীবন গোঁঙালে 

আমাদিকে ভালবামি। 

২ 

তোমার যর তব “শুআযা 

আজ বুকে করে ভিড়, 
জননীর পরিচারিকা ধে তুমি 

অন্ধ শতাব্দীর । 
যাতে হাত দিতে তাই পরিপার্টা, 
তকৃতকে সব-ঝরঝরে বাটা, 
সবই নির্ধল, শ্রিগ্ধ কাস্তি 

নোদের গৃহ্লীর । 


৩ 


তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ 
থাকিলে প্রচুর ধন, 
দাসীর শ্রাদ্ধে “দান সাগরের" 
করিতাম আয়োজন । 
তোমার শ্নেহের হ'ত প্রতিদান 
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান, 
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ 
্রদ্থাই নিবেদন । 
মানদা অত্যন্ত সাহমী স্ত্রীলোক ছিল--তাহার মা সড়কী করিয়া বনশুকর 
মারিয়াছিল, দেহে অনাধারণ শক্তি ছিয। 
আমি গ্রামের ধাহায়! কর্তা, বাহার! গৌরবের-_াহাদের কথা 
লিখি নাই। আমার এ রেখাচিত্র ভাহাদিগ্রকে সম্যক মর্ধযাদা দিতে 
পারিবে না। 


মৃত-জীবন 
প্রীনীরেন্্র গুপ্ত 


রেল ষ্টেশনের কাছেই গাঁয়ের ছোট ডাকঘর । বিকেল 


অনাদি সেখানেই গিরেছিল। কলকাতা থেকে কতকগুলো 


দরকারী কাগজপত্র আসবার কথা। তারই খোজে কদিন, 
ধরে সে একবার করে এখানটা ঘুরে যায়। ফেরার পথে 
সরকারী দিঘীটার ধারে প্রকাণ্ড জাম গাছটার ছায়ায় বসা 
একদল লৌককে সে অন্তমনস্কভাবে প্রীয় অতিক্রম করেই 
আসছিল । হঠাঁৎ একটা বিকৃতক পেছন থেকে আহ্বান 
করলে-_বাঁবু! 

ফিরে তাকাতেই একটা জীবন্ত কঙ্কালের সাথে 
মুখোমুখি হয়ে গেল । অনাদির সামনে হাতটা মেলে ধরে 
সে একটা পত্রহীন শুকনো গাছের মত নিশ্চল হয়ে 
দরাড়িয়েছিল। কোটরাঁগত দুটো! চোখের দৃষ্টি কিছুট| 
লুব্ধ-কিছুটা বা ভিক্ষার মিনতিতে করুণ। অনাদি 
এবারে গাছের ছায়ায় জমায়েৎ ছোট দদলটার দিকে 
তাকাল। মেয়ে, পুরুষ, শিশু-সকলেরই এই অবস্থা। 
সবাই অস্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার পানে। দৃষ্টিতে 
তাদের কিছুট। যেন আশা, কিন্তু ভরসা বিশেষ কিছু নেই। 

অনাদ্দি প্রশ্ন করলে__কোথেকে এসেছ তৌমর! সব? 

যেন কথাবলার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই তেমন-_-এমনি 
স্থরে লোকটা বললে-কত জায়গায় ঘুরলাম বাবু পোড়া 
পেটের জন্তে-কিছু মেলে নাঁ।'..বিকৃতভাবে দাতগুলো 
একবার সে বের করলে। হাসবার, ন! কীদবার ভঙ্গি 
সেটা বৌঝ| গেল নাঁ। বললে--তারপর এইখেনে এপুম ।-*" 
হাতটা সে সর্বক্ষণ তেমনিই প্রপারিত করে রইল-_ধেন 
এই তার স্বাভাবিক অবস্থা । 

অনাদি বললে_-তা এখেনেই বা কী স্থবিধে হবে বলো! 
এ গাঁয়ে কে তোমাদের খেতে দেবে? কেউনা হয় ছুঃ 
একটা পয়সা ফেলে দিয়ে গেল, কিন্ত তাতে তো আর পেট 
ভরবে না। 

ততক্ষণে দলের ভেতর থেকে আর একটা লোক উঠে 
এসে কাছে দাড়িয়েছে । সে স্পষ্টই কান্নার স্থুরে বললে__ 
কাঁকরিবাবু? কোথা যাই? 


অনাদি বললে__-আমাকে কী করতে বলো? 

কাদতে কাঁদতে লোকটা বললে_বন্দুক নেই আপনার 
কাছে পিশ্মল? মেরে ফেলতে পারেন না আমাদিকে? 

অনাদি বগলে__এ গায়ে একমাত্র অতুঙ্গ চত্রবর্থী 
তোমাদের উপায় করতে পারে। তার কাছে টাকা 
আছে-_বন্দুকও আছে। 

_আমরা তে! তার বাঁড়ী চিনি নে। 

চেনো নাতো আমি কী করব1-_-জ্র ছুটাকে ঈষৎ 
কুঞ্চিত করে অনাদি বিরক্তি প্রকাশ করলে। অবশেষে 
বললে- আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি। 
কিন্ত সেখানে গিয়ে যেন আবার আমার নাম কোরো 
না বাপু! 

দূর থেকে অনাদি অতুল চক্রবর্তীর বাড়ীটা দেখিয়ে 
দিলে। তার৷ সেদিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক 
দিয়ে অনাদি বললে- খুব তো এগিয়ে চললে। কিন্ত 
দরোয়ান কি তোমাদের ঢুকতে দেবে ভেবেছে? গলাঁধাকা 
দ্রিয়ে বিদেয় করবে। 

_তাহ'লে !- লোকগুলো হতাশ হয়ে দীড়িয়ে পড়ল। 

-আমি তার কী করতে পারি ?-_অনাদির ত্র ছুটী 
আবার একটু কুষ্চিত হল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ নীরবতার পর 
বলিল__আচ্ছা, তোমর! দাঁড়াও এখানে । আমিই ঘাঁচ্ছি। 

কলকাতায় অতুলবাবুর মস্ত মদের ব্যবসা । ছেলেরাই 
সব দেখাশোনা করছে। অভুলবাবু শেষ বয়সে দেশের 
বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দীর্ঘ-জীবনে সুখ-ুবিধা 
সব কিছুই পেয়েছেন তিনি। ইদানীং চিন্ত! ভাবনা তার 
ইহজীবন অতিক্রম করে পরজীবনের পানে ধাওয়া করেছে। 
বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারটায় জ"াকিয়ে বসে তিনি বিকেল- 
বেলার চা পাঁন করছিলেন, এমনি সময় অনাদি গিয়ে প্রবেশ 
করল। অতুলবাবু গৌঁফজোড়ার ফাকে অল্প একটুথানি 
হেসে বগলেন-_-অনারদির খবর কী? গুনলুম খুবনাঁকি 
সভা-সমিতি করছ। তোমাঁদের বয়সে অমন পাগলামি 
আমরাও করেছি ছে। 


২২৩ । 


০ 





সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অনাদি বললে 
আবার বেলা দেখলুম আপনার বাগানের দক্ষিণদিকে 
একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ওখানে কী হবে? 

দামী শালটাকে কোলের ওপর আর একটু টেনে নিয়ে 
অতুলবাবু বললেন__আমার সমাধি মন্দির তৈরী হচ্ছে 
ওখানে । মরে গেলে ছেলের! কী করবে কী জানি! তাই 
নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি! 

আশ্চর্য্য হয়ে অনার্দি বললে_মন্ত জায়গা নিয়ে ভিৎ 
গাথা হয়েছে দেখলুম। প্রকাণ্ড বাড়ী হবে তাহলে। 
আমি তে। ভেবেছিলাম ধর্মশালা-টাল! কিছু তৈরা করছেন 
ছুঃখাদের জন্তে। 

_ ধর্মশালা না হলেও ধর্ণস্থান হবে বৈ কী! 
দাঁধাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা করে যাবো ওখানে । তা থরচা 
তোমার গিয়ে অনেকটাই পড়বে, বুঝলে অনাদি । 

_কিন্তু একটা! সমাধি মন্দিরের জন্তে অতথানি 
জায়গা” 

-কেন নয় গুনি। বেচে থেকে এত জায়গার 
অধিকারী, আর মরার পর অতটুকু জায়গা অধিকার করতে 
পারবে। না? মৃত্থ্যুর পর সবাই যে আমায় অনায়াসে ঝেড়ে 
ফেলে দেবে সে আমি হতে দেবো না। আমার একটা 
প্রতিক্কতি তৈরী করবার জন্তে পাচ হাজার টাকা আলাদ। 
করে রেখেছি। কিন্তু একটা বড় সমন্তায় পড়ে গেছি হে। 

-__অগুস্তি টাকা আছে, তার আবার সমস্যা কিসের? 
অনাদি কথাটা বলে অতুলবাঁবুর মুখের দিকে তাঁকালে। 

অতুলবাবু থোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে 
জবাব করলেন-_সমস্য! আর কিছুই নয়, ভাবছি যে কোনো 
একজন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে আমার একটা! 
অয়েলপেন্টিং (০1128171075) করিয়ে নেবো-_না 
কোনো বিখ্যাত ভাম্বরকে ফরমাস দেবো আমার পাথরের 
ুষ্ধি তৈরী করতে। 

অনাদি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। জীবিত থেকে ইনি 
বছ মানুষের জীর্ন বুকের ওপর অত্যাচারের যে সিংহাসন 
স্থাপন! করেছেন মৃত্যুর পরও তা থেকে অবতরণ করতে 
চাইছেন না কিছুতেই । মরে গিয়েও বেঁচে থাকবার স্বপ্ন 
ঘ্বেখছেন ইনি; তাই হারা থেচে থেকেও মরে আছে 
তাদেক় কথা এঁকে শোনানো নিক্ষপ। উঠে দীড়্িয়ে অনাদি 
বললে-_আমি চলি, শিল্পী আর তাস্কর কাউকেই বাদ দিয়ে 
কাজ নেই।-_বলেই তাড়াতাতি বেরিয়ে চলে এলো। 


ভ্ঞান্সশম্বঞ্য 


খালা থপ স্ক্রল সালা পথ প্ডপা স্চাতপ 


[৬৫শ বধ--১৭ খও--৩য় সংখ্যা 





সন্ধ্যার অন্ধকারে অপেক্ষমান বৃভূক্ষদের চেহারা 
প্রেতমুর্ির মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। অনাদি এসে কাছে 
ধ্রাড়াতে বলনে_ কিছু হল না। 

একটা নারী অন্দুট আর্তনাদ করে উঠল। কোনো 
একটা শিশু কাদতে লাগল ক্ষীণন্থরে। 

-_কী হবে তবে বাবু? কী করব আমরা? 

_একটা কাঁজ করতে পারবে অনাদি ঘুরে 
ধ্রাড়াল। অন্ধকারে ঝকৃঝকু করতে লাঁগল তার চোখের 
তারাছটো ।-আজ রাতে দল বেঁধে চড়াও হতে পারবে 
অতুগ চক্রবর্তীর বাড়ীতে? ডাকাতি করতে পারবে? 
আমি তোমাদের লাঠি দেবো-অন্ত্র দেবো পথ বলে 
দেবো। 

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনার্দির দ্রিকে__ 
টুশবটা করলে না। 

-কেমন পারবে? 

না বাবু না) আমর! গরাব কিষাণ, চোঁর ডাকাত 
নই। এ 

অনাদ্দির চোখের আগুন এক মুহুর্তে নিভে গেল। 
নিম্তেজকঠে সে বললে--তা হলে আমি আর কী করতে 
পারি! 

_আপনি দয়া করে আর একবার যান। ওকে 
বুঝিয়ে বলুন । 

মুহর্তকাল নিশ্চল মিম্তৰ হয়ে দাড়িয়ে রইল অনাদি, 
তারপর সহসা অদ্ভুভভাবে ঘুরে গড়িয়ে ফের খঅতুলবাবুর 
বাড়ীর মধ্যে চুকে পড়ল। ছুচোখে আবার আগুন 
জলে উঠল। 

অনাদিকে ফিরে আদতে দেখে অতুলবাবু একটু বিশ্মিত 
হলেন, বললেন-ব্যাপার কী? আবার কী মনে করে? 

সোজাভাবে দাড়িয়ে অনাদি বললে-_-আপনার কাছে 
কিছু চাইতে এসেছি। 

_কী? সমিতির চাদ? আমি তো তোমায় 
অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছি। ও-সব ছেলেমাহুষির 
মধ্যে আমায় পাবে না। 

মি টা্দা চাইতে আসি নি। 

তবে? কী চাইতে এসেছে! তবে? 

অভুল্বাধুর দিকে আর কয়েক পা! এগিয়ে গিয়ে 
মুখোমুখি পাড়িয়ে অনাদি পরিষ্কার কণ্ঠে বললে__ 
আপনার বন্দুকটা। 


স্বরাজ ও সংগঠন 
জীস্্ীজীব ন্যায়তীর্ঘ এম-এ 


আজ ভারতের স্বরাজের আশ! জাগিয়াছে। কিন্তু আলো ও আধারের 
খেলার মত এ আশার সঙ্গে আশঙ্কার যোগও কম নহে । আলো- 
আধারের সম্মিলন প্রভাঁতে ও প্রদোষে প্রায় সমভাবেই ঘটিয়। থাকে, এক 
সুচনা করে আলোকময় দিনের, অগ্টি অন্ধকারময় রজনীকে ঘনাইয়া 
আনে। আজ আশা ও আশঙ্কার বন্দে আমর! কোন্‌ দশীয় উপনীত 
হইব জানি না, সন্দেহের দোলায় কত দিন দোল খাইব, তাহাও বলিতে 
পারি না। যদি আশ! ফলবতী হয়, প্রায় অর্থশতাবদীর সাধন। যদি 
নিদ্ধি মণ্ডিত হয়, তাহা! হইলেও বলিব--ইংরাজের দয়াদত্ত স্বরাজ যে 
ূর্ধিতে আজ ভারতে দেখা দিবে, তাহা প্রকৃত ম্বরাজ নহে, অতঃপর 
প্রকৃত ম্বরাজ অর্জন করিতে হইবে। স্বরাজ দানলভ্য -সামগ্রী নহে, 
অধিকার করিবার বন্তু। 

১৯০৫ সাল হইতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের অনুগামী জননভ্ৰ 
মাতৃভূমির পরাধীনত।-নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, 
অহিংসার আশ্রয়ে কারাবরণ করিয়াছেন ও সর্ধবস্থ বলি দিয়াছেন। অনেকে 
মনে করেন--এই আত্মত্যাগ-হ্তপন্তা। বিশেষ ; তগগ্ার ফলে ভগবান 
প্রসন্ন হইয়া শ্বেতাঙ্গ গ্রভুদের হৃদয়ে এমন কোন প্রেরণা দিন বা ডাহারই 
সর্ধবশক্তিময়ী ইচ্ছায় আস্তর্জীতিক পরিস্থিতিকে এমন ধোরাল করিয়। 
তুলুন, যাহাতে স্বরাজ-ফলটি আমাদের করতলগত হয়; অবশ্ঠই বলিতে 
হইবে যে,"এরাপ চিন্তা ধাহাদের হৃদয়ে উদ্দিত হইতেছে, ডাহা! মুখে 
ন! বলিলেও অন্তরে বুঝিতেছেন যে,_ অহিংন সাধন| ্বপ্নাজ-অঞ্জনের 
পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। এই জন্াই শ্বেতা প্রতুদের গাত্রে পর্ষো।্ক 
হইতেছে না। একমাত্র নেতাজী ঝুঁহ৷ উপলব্ধি করিয়া যে পথ প্রদশন 
করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রভুদিগের একটু বিব্রত হইতে 
হইয়াছিল । ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন নেতাজীর অমর- 
কত্তি। হিন্দু মুদলমানের মিলনভুমি এই বাহিনীতে উভয় সম্প্রদায় 
পাশাপাশি ধাড়াইরন। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে প্রাপণত্যাগ করিয়াছে ইহ 
অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘনীয় কি হইতে পারে? দে মংগ্রামে সফলত। 
লাভ হয় নাই ত্য, কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিপধ্যয় ত' আজকার কথা 
নহে। আট শত বৎনর ব্যাপী হিন্দু-মুদলমানের সংঘর্ষ জয় পরাজয় 
ও পরম্পরের প্রতি বৈরিত| হইতে যে বিদ্বেষ-হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল 
তাহা আজাদী হিন্দ, ফৌজেয় অমৃতময় মংগঠনে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। 
ভাবী সাফলোর সোপান প্রস্তত হইতেছিল। . আজাদ-হিন্দ-ফৌের 
মুমলমান্‌ সেনাপতির যেদিন দণ্ডাদেশ হয়, তৎপরবর্তী ছুইটি দিনে 
হিন্দুমুস্লিম মিলিত ধর্স্ঘটের প্রভাদে শ্বেতাঙ্গ-নর-নারীদের হৃদয় 
কম্পিত হইতেছির। একদিন দুইদিনের মিলনেই কলিকাতা! ও 
সহরতলীতে যে তস্কর ব্ববস্থার কৃতি হইয়াছিল, তাহাতেই বেশ উপদ্ধি 


চি 


২৯ 


করা যায় যে, হিন্দু মুদলমান মিলন ভারতের গুভদিন গুঢ়ুনা করিলেও 
ব্রিটিশ শাসনের কালরাত্রি ডাকিয়া! আনিবে। এ মিলন কি ব্রিটশ 
সহ করিতে পারে? তাই পরমস্তিষ চাঁচ্চিল সাহেব প্রমুখ ব্রিটিশ 
রাজনীতিকগণ লীগ নেতার সহিত ফড়যন্ত্র রচনা! করিতেছিলেন বহুদিন 
হইতে। ভাহাদের ভবিত্তৃষ্টি হুদূর প্রসারিত, ইহা শ্বীকার করিতেই 
হইবে। ১৯৩৪ সালে যে প্রাদেশিক স্বারত্ব শাসন-বিধান রচনা করা! 
হয়, তাহাঁতেই এই চত্রান্তের বীজ উপ্ত ছিল। কোন ফোন খ্েতাল 
পুঙ্গব স্পষ্ট করিয়! মনের কথা ব্্ত করিয়াছিলেন। * যতদ্দিন না 
স্বরাজজের টোপ ফেল! হইয়াছিল, ততদিন মূনলিম-লীগের গার উত্তপ্ত 
হয় নাই। কুটনীতির বড়িশায় শ্বরাজ-টোপ এমন ভাবে জুড়িয়া 
দেওয়া হইল, যাহাতে লীগভুক্ত মুঘলিমগণ উত্তেজিত এবং কংগ্রেমকে 
প্রদুন্ধ করা হইল। উভয় সম্প্রদায়ের সন্দুথে শ্বরাজ'টোপ এখনও 
ঝুলিতেছে_কিস্ত এই টোপ গিলিবার পূর্বেই এক সম্প্রদায় অপরের 
মাংসশোপিত তক্ষণ করিতে বাস্ত হইয়া পড়িল--এখন স্বরাজ. 
"ইদ্ানীমাবয়োমধ্যে সরিৎসাগরডূধরাঃ” বহু ব্যবধানে পড়িল! আজ 
মূলিম-লীগ শ্বেতাঙ্গ প্রভৃদের হাতে ক্রীড়া! পুত্লী শুধু নছে--ভাহাদের 
জয়পতাকা বহনের স্তন স্বরপ। . 

শাগত বিশ্ব ধন্মের অন্তিতবে বাহার! বিশ্বাস কয়েন, হাহারা। বলিয়া 
থাকেন, হিন্দুর মধ জাতিভেদ, মুর্তিপুজা, খান্তাথাস্ক বিচার প্রন্ৃত্তি-- 
কুদংস্কার হিন্দুকে দাসস্থলভ মনোবৃত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আজ 
মনে হয়__লীগপন্থী মুসলমানগণ ত' এ নকল কুসংস্কারের ধার ধারে 
না, অথচ করিটিশ গোলামীর উপর এত অন্ুরক্ত ফেন? গুধু জিটিশের 
পদতলে পড়িয়। থাকা নহে, তাহাদের ইঙ্গিতে মুক্তিকামী প্রতিথেগী-- 
দিগকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিতেও অনুমাত্র কুষ্ঠিত নহে! 

প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নারীধর্ষণ, শিশু হত্যা, সর্বন্থ 
পুঠঠন, গৃহে অগ্রিপ্রদান_তদুপরি বলপূর্ধ্বক ধশ্স্তরীকরণ-_ ইহা! হে 
কোন্‌ ধর্দের মহিমা ঘোষণা! করে-_তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম ! 
ইহার বাহিরে *অধন্ম' নামক কোন বস্ত আছে কি? বিশ্ব ধর্পের 
শাহ্বরপ ধাহার! অনুসন্ধান করেন, ভাহার্দিগকে ভিজ্ঞাসা! করিতে ইচ্ছ! 
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হয়, লীগপন্থীদের ধর্মের সর্দস্থান কোন্টি? “মমাজ' মাত্র করিলে বা 
ভগবানের নামে মাটীতে মাথা ঠেকাইলেই যদি ধর্ম হইত, তাহ! হইলে 
ব্রিটিশ শীগদে মমাজকারী চোর ডাকাতের শান্তি প্রদান হইত কেন? 
বাঙ্জলার বুকের' উপর যে বীভৎস তাগব চলিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ 
পরিণাম হটটবে ইহাই যে,-_হয় প্রকৃত ধর্মানুরাগী মুলমানগণ লীগ 
হইতে বিভিন্ন হইয়। যাইবেন, না| হয়, সমগ্র মুললিম সমাজ অধ:পাতের 
মিযন্তরে ডুবিয়া বাইবে। 
সেকালের রাজগণ রাজ্য লুণ্ঠন করিতেন শুনা যায় বটে, কিন্তু এরাপ 
সর্ধাঙ্গসন্দর অত্যাচারের কাহিনী অতি বিরল। শিবাজী মহারাজের 
লঙ্গুখে এক সময়ে লুিত বোর মধ্যে এক স্থদারী রমণী উপহৃত! 
হইয়াছিলেন, শিবাজী তৎক্ষণাৎ ভাহাকে মাতৃ সম্দোধন করিয়া সম্মানিত 
ও যথাস্থানে প্রেরিত করিয়াছিলেন । 
আজ ত্রিটিশের কুটনীতিতে তুলিয়া মুসলমীনগণ হিন্দু ধ্বংস করিতে 
তই উদ্যোগী হউন না কেন,__একট| জাতিকে নিঃশেষ করা সম্ভবপর 
নছে, বিশেষতঃ মুমলমানগণ নিজ রাজত্ৃকালেও যে জাতিকে নিশ্চিন্ 
করিতে পারে নাই__আজ পরকীয় বুদ্ধি পরিচাবিত পরাধীন মুনলিম 
দেই জাতিক্ষে ধর! পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবে,-ইহা স্বপ্নষাত্র ! 
শুদ্ধ বৃদ্ধ মুক্ত আত্মার জ্যোতিঃ যাহাদের উপান্ত--ন হম্যতে 
হস্তমানে শরীরে'-_ ইহা! যাঁহাদের নিত্য পাঠা তাহাদের সাময়িক 
অবসাদ আঙিলেও ধ্বংদ হইতে পারে না। আচার নিয়ম-নিষ্ঠা 
কুসংস্কার নহে, আত্মলাভের উপায় মাত্র, এই বোধ বিরহিত হইতেই 
হিলু সমাজ দুর্বল হইয়! পড়িতেছে। 
আমাদের শ্বরাজ-“স্বেন রাজতে'- আত্ম বোধকে কেন করিয়। 
পুনরত্যুথান। আমাদের সংগঠন--আত্মানুভূতির মধুরতা সর্বত্র 
সঞ্চারণ। কাপুরষতা, ভীরুতা, অবসাদ বিদৃরিত করিয়! তেজন্িতা, 
নির্ভাকভা ও উৎসাহের উৎন বিকাশ করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম 
কখনও কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেয় নাই। এই ধর্দোর সেবা করিয়াই 
প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ, বাজীরাও প্রভৃতি বীরবৃন্দ পরাধীনতার 
যুগেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মের ক্রোড়ে লালিত হইয়াই 
নেতাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। 
ভগবান মনু বলিয়াছেন-_ 
সাহসে বর্তমানস্ত ঘে৷ মর্ষয়তি পাধিবঃ। 
সবিনাশং ত্রজত্যান্ড বিদ্বেষঞ্কাধিশচ্ছতি ॥ অষ্টম অ:।৩৪৬ 
যে রাজ। দন্ত প্রস্তুতি সাহসিক কার্ধ্যকারী ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে 
উপেক্ষ1! করে মে সবরই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রজাদিগের বিদ্বেষের 
গান হয়। রাজ! নিঞ্জের মিত্রত্ব লাভের জন্য বা বিপুল ধনাগমের 
আশায় সমস্ত জনগণের ভয়াবহ নাহসিক ( 071010818) দিগকে 
কখনই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবে না। ৩৪৭ 
শন্্রং হ্বিজাতিতিগ্র্ণাহযং ধর্ম যত্রোপরধ্যতে 
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্বে কালফারিতে ॥. 
আফানথ প 
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আ্ঞাব্াকন্রঞ্থ 
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[ *৫শ বধ-_-১ন খওঁ ওয় সংখ্যা 


সা না জা সা পল 

্রবিপ্রাসথযুপপাতৌ। চ ধর্মণদ্বন্‌ ন ছুস্বস্তি ॥ মনু, পম অঃ ৩৪৮৩৪৯ 
যেখানে ধর্পের উপর আঘাত আমে-_সেখানে দ্বিজাতিগণও শঙ্কর ধারণ 
করিবে। দ্বিজাতি এবং সমস্ত বর্ণের উপর কালস্কৃত বিপ্লব ( ব্যাপক 
অত্যাচার) ঘটিলে-_রাজা না থাকিলে বা রাজ! নিজ কর্তব্য না করিলে 
তাঙ্গণও আত্মত্রাগার্থ, লোক ও ব্রাঙ্গণ্য রঙ্গার্থ (আততায়ীকে ) 
হিংসা করিলে দোষভাগী হইবে না। এই স্থানে মেধাতিথি বলিয়াছেন, 
“রাঙ্জার ব্যতিত্রম ঘটিলে এবং যুদ্ধ আরন্ধ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষেও শঙ্্ 
গ্রহণীয়। সেইরাজ্যে রাঙ্জাই রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা নিজ হস্ত 
প্রসারিত করিয়া প্রতি ব্যক্তিকে আটকাইতে পারেন না, এমন 
কতকগুলি ঢুরাত্ম! থাকিতে পারে, যাহারা বলবান্‌ রাজপুরুষকেও পীড়া 
দেয়, কিন্তু শত্রধারিদের ভয় করে, এ জস্য সর্বকালের জন্ই শন্্ 
ধারণ করা উচিত! (সার্বকালিকং শন্ত্রধারণং যুক্তম্‌। ) শুধু গ্রহণ 
নহে, শুধু ভয় দেখাইবার জন্ক নহে, হিংস! পরাস্ত করিবার উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরের আক্রমণের জঙ্ত এ বিধান 
নহে- কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য । 

সমস্ত হিন্দুর মধ্যে আজ হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা বুঝাইয়া 
দিতে হইবে। আত্ততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলেও অহিংসাধর্ম্ের হানি 
হয় না। “নাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন। প্রকাশং বাপ্রকাশং 
বা! মন্গান্তং মন্তামৃচ্ছতি।' উত্র ৩৫১৭ 

আততায়ীকে বধ করিলে বধকর্তার কোনও দোষ হয় না। প্রকাণ্ঠ 
ভাবেই হউক বাঁ অপ্রকাগ্ঠভাবে হউক,__সেস্থলে ক্রোধের অধিদেবতা 
ক্রোধকেই প্রাপ্ত হন। এজন্য বধকারীর দণ্ড ঝা প্রায়শ্চিত্ত বা অধম 
কিছুই হয় না। হিন্দু কথনও অপরকে আক্রমণ করিতে দেশান্তরে যায় 
নাই, নিজ ধর্দেরে বোঝা জোর করিয়া পরের ন্বন্ধে চাপায় নাই, এবং 
আজও সে তাহা করে না বলিয়া! সেই স্বযোগ অপর সম্প্রদায় গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্তু আজ হিন্দুক্লে জগতে দেখাইতে হইবে-_-পরকে 
আক্রমণ না করিলেও পরের আক্রমণকে সে বার্থ করিতে পারে, ইছাই 
সংগঠনের প্রয়োজন। 

এই সংগঠনকে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রধানভাবে প্রতিষিত 
করিতে হইবে। হিন্দু সমাঅ-_বর্ণাশ্রমধর্ম্ের চির-উপাসক। এই 
ধর্শের প্রাণ হইল-_অধ্যাত্স বিজ্ঞান এবং দেহ হইল অর্থনীতি । অধ্যাত্ম- 
বাদ ও অর্থনীতির সামপরন্ত বিধান সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়াই আজও 
হিন্দুসমাজের অন্তিত্ব বিদ্যমান। এক একটি হিন্দু সংহতি (9০৮00৫এ- 
ঘ[থাথ)কে জাগাইয়! বাচাইর তুলিতে হইবে। আমাদের সমাজের 
সমস্ত অবয়বগুলি আজ উপেক্ষিত হইয়াছে ; সমাজের প্রয়োজন নির্বাহ 
করিত যাহারা, তাঁহাদের দ্বিকে দৃষ্টি দিতে আমর! তুলিয়! গিয়াছি। 
কুম্তকার মাটার পাত্র যৌগাইত-_সেধানে আমিয়াছে বৈদেশিক 
এলুমিনিয়ামের পাত্র । গৌঁপ স্বৃত হুদ্ধ সরধরাহ করিত--তাহার স্থানে . 
আসিয়াছে বন্পতি ঘ্বত ও বছবিধ মল্টেড মিক ; আমাদের বন্রশিল্প 





» তস্তবার় সংহতির হন্ডে ছিল, আজ বৈদেশিক বন্-পন্ক মধ্যে নে শিল্প 


নিষঞ্জ হইতে হসিয়াছে। তৈলকার, কর্মকার, দবর্ণকার, চর্কার,-_ 


ভান্-১০৭৯ | 


পা ক্লাসিক পাকা স্পা ব্লাক পাকা কপ এক সপ সি খপ ও 


বেণুজীবী এ দকলকেই আহার দিতে হইবে। এই আহার দিবার 
হুদমঞ্রম বিধানই আমাদের হিন্দুদিগের সামাজিক সংগঠন। যদিও 
আজ চতু্দিকে দেবমন্দির খুলিবার ও পরম্পর পানভোজনাদির প্রবর্তন 
হিনু-সংগঠনের উপায় বলিয়। গুন! যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পাশ্চাত্য 
জাতির নিকট হইতে দেড়শত বৎসরের শিক্ষাগ্রহণের ফল। মহাত্মা 
গান্ধী বলিয়াছেন।-_ 

[8 আ0ড 0010107, 009:1998 (0৪6 10691010108 ০ 109 
ঢগলাচত ৪0৩০০৪৪৩1০৮ 087928187০0, 38 ৪ 8008788- 
00 ১0170দ160]. £100) 0109 38, 7086108 18 & [90988 
বির 8৪ 1581 88 055. 0097 880187 06088816198 0? 119, 
(30008110018 “08889-809%970” ) আমার মতে_-সহভোজন ও 
সহবিবাহ দ্বারা জাতীয়ত! বৃদ্ধি পায়, ইহা পাশ্চাত্য দেশের ধার-করা 
্রান্তধারণা। ভোজন-__ন্নান শৌচাদির মতই জীবনধারণের অভি- 
প্রয়োজনীয় (ব্যক্তিগত) ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন-_“ভারতবর্ষ 
ছোট-বড় ্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মর্যাদাদান করিয়াছে এবং সে মর্ধ্যাদাকে 
ছুরাকাজ্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীর| বাহির হইতে ইহা 
দেখিতে পায় না। যেব্যক্তি যে পৈতৃক কর্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, যে কর্ন যাহার পক্ষে হলভডুম তাহা পালনেই তাহার গৌরব, 
তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমধ্যাদা। এই মধ্যাদা মনুত্যতকে 
ধারণ করিয়া পাখিবার একমাত্র উপায়। 

রঙ হক ঙ ঙ্ চি 
ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ,দি দাদা আছে। গগ্ডটুকু অবিতর্কে রাথ। 
হয় বলিয়াই পরম্পরের মধ্যে যাতায়াত মানুষে-মানুষে হাদয়ের সন্ন্ধ 
বাধাহীন হুইয়| উঠে। বড়দের অনাস্্ীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় 
একেবারে পিষিয়া ফেলে ন!। 

মুরোপ এই কথ! বলেন যে,--দকল সানুষেরই সব হইবার অধিকার 
আছে--এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব । কিন্তু বন্ততই সকলের সব 
হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি নবিনয়ে গোড়াতেই 
মানিয়া লওয়৷ ভাল। বিনয়ের মহিত মানি লইলে তাহার পর আর 
কোন অঙ্ৌরব নাই। রামের বাড়ীতে শ্তামের কোন আঁধকার নাই, 
এ কথা স্থির নিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্তৃত্ব করিতে না 
পারিলেও গ্তামের তাহাতে লেশদাত্র লঙ্জার বিষয় থাকে ন|। কিন্তু 
স্থামের যদি এমন পাগলা'ম মাথায় জোটে যে, সে মনে |করে, রামের 
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বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত এবং সেই বৃধ। চেষ্টায় দে 
বারবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও ছুঃখেয় 
সীমা থাকে না। ('মধ্যাদা' ) টু 

বিলাতে রাঞজশক্তি যদি বিপর্যান্ত হয়, তবে সমন্ত দেশের বিনাশ " 
উপস্থিত হয়, এইজন্য মুরোপে পলিটিকৃন এত অধিক গুরুতর ব্যাপার । 


আমাদের দেশে সদাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের মন্কটাবস্থা 
উপাস্থত হয়। এইজন্য আমর! এতকাল রাস্ীয় দ্বাধীনতার অন্ত 


প্রাণপণ কৰি নাই, কিন্ত সামাজিক স্বাধীনত! দর্ধবতোভাবে ধাচাইয়া 
আিয়াছি। 

আজ আমরা সমাজের সমন্ত কর্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে 
নমাজ বহিতুন্ধি &্রেটের হাতে তুলিয়! দিবার জন্য উদ্তত হইয়াছি। 
এমন কি আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই 
আমর! আষ্টেপৃষ্ঠে বাখিতে দিয়াছি, কোনো আপত্তি করি নাই। 
( ম্বদেশী সমাজ ) 

প্রকৃতপর্ষে_-আমাদের সামাজিক সংগঠন ছিল বিশ্বের আদর্শ। 
আজ চাষীর চাষ নাই, কৈবর্তের হাতে নৌ.বিদ্ত| নাই, বাগদি 
নমংশুদ্রাদির হাতে লাঠি লড়কী নাই, চর্দের কাজে চর্দকায়ের শিক্ষা 
নাই, সকলকেই আমর! 'বাবু' করিয়! তুলিতে চেষ্টা! করিয়াছি এবং 
এখনও করিতেছি । দেশের জমি পরহস্তগত, শত্ত ফল-ফুল পরকীয় 
হস্তে তুলিয়া দিয়াছি_নৌকার মাখি ও সারেঙের কাজ অধিকাংশই 
আমাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিজেদের চিরন্তন 
মর্যাদার অমধ্যাদ! করিতে শিখিয়াছি। এক্ষণে প্রয়োজন-_পুনঃ 
সংগঠন। ভারতের প্রত্যেক হিন্দু তাহার নিত্য নৈমিত্তিক বান্ন বাবদে 
হিদাব করিয়। দেখিতে চেষ্টা করুন,--ভারতের অর্থ-হিন্দুর অর্থ-_ 
আমাদের নিজজনের হাতে অধিক পরিমাণে যায় কিনা। 


শত্তঃ পরজনে দ্বাত স্বজনে ছুংখজীবিনি। 
মধ্বাপাতে| বিষাস্থাদঃ স ধর্মপ্রতিরপকঃ। (ষগ্গু ১*ম অঃ) 
সমর্থ ব্যক্তি পরজনকে দান করিতেছেন, অথচ হজন ভুঃখেপ্প্রাণধারণ 
করিতেছে, দে দান আপাতমধুর: পরিণীমবিষময় ধর্মাস্তাসমাত্র, 
ধর্ম নহে। 
দেশের কোটি কোটি টাকা আজ বিদেশে যাইতেছে-_তাহার 
আকর্ষণও হ্বজনগণের মধ্যে সঞ্চারণ 'ক্করাই হইল এখন সংগঠনের 


দুপ্রধান উর্পাঁয়। 


হত চা বং ৩ হিট বাণ 
টা পরাগ 





পণ্ভীচেরী আশ্রম 
শ্রীসাধনা বিশ্বাস 


[শ্রম বলতেই সাধারণত লোক মনে করে ইহ-বিমুখ, কর্মবিহীন 
ধ্যান, মৌনী, বৈরাগী এবং সন্গযামীর আন্তান।। শতকর! নিরানবব,ই 
জনের এ ধারণার মাঝে আমার চিন্তাধারাও ছিল লুকিয়ে। কিন্ত 
পণ্িচেরীর পথে যেদিন চর্মচক্ষু নিয়ে এসে দাড়ালাম, দেদিন আমার 
সমস্ত কল্পনা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ফিরলো বাস্তব সত্যের দৃঢ় গ্রকাশে। 
আশ্রমের প্রচলিত সংজ্ঞা আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। দেখলাম 
এ আশ্রমের বৃহত্তর ও পূথক সংজ্ঞা। বিভিন্নমুখী বিপুল কর্ন- 
প্রবাহের যে স্রোত এখানে প্রবহমান, তারই সীমান্তে দীড়িয়ে তারই 
শ্রাণম্পদান অনুভব করা কর্মকল্পীনা নয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
“মহামানবের সাগর তাঁর” যেন সার্থকরাপী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 
এ আশ্রমের প্রতিকক্ষে। 
রকমারী জীতের সদাবেশে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আজ পৃথিবীর 
তীর্ঘে পরিণত হয়েছে। এ উন্মুক্ত সাগর সঙ্গমে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা" 
বর্ণের মানব-নদী এসে মিলিত হয়েছে কোন্‌ এক মহামাধনার মহাক্গণকে 
স্মরণীয় করবে বলে কে জানে। 
এই বিশাল কর্দক্ষেত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র কর্ণ ফোলাহল নেই। 
মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির যে নীরব নিপুণ ছন্দে ভোরের কুম্বম ফোটে, 
পূর্বাকাশে হুর্ধ ওঠে, নদী বয়ে চলে--এখানকার সকল কাজও 
ঘেদ মে উদার অনন্ত নিবিড় ছন্দে বাধা। সংসারে অবগ্থ কম ও 
কর্মময় প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। কিন্তু এ আশ্রমের যথেষ্ট বৈশিষ্ট 
রয়েছে বলেই এ সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উর্ধে। এখানকার বানুষ্ঠান 
অত্যান্ত করম প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বত্র সাধক দাধিকাদা বিভিন্ন 
বিভাগে নীরবে আপন আপন কাজ হ্বাভাবিক ভাঁবে সম্পন্ন করে 
চলেছে। এখানে কেবল কাজের জন্ত কাজ, কেউ আকাঙ্জা কঙ্গে না; 
নকলেই এখানে কাজ করে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবন 
বিকাশের উপায় হিনাবে। তারা কম্কে গ্রহণ করছে আধ্যাত্মিক 
পরিপূর্ণতা ও পূর্ণযোগের এক বিশিষ্ট অঙ্গ কর্মযোগ হিসাবে। 
কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে পার্থপারথী ্রীকৃষ্ণ ধনুদ্ধর পার্কে উপলক্ষ 
কয়ে যে যোগের শিক্ষ! দিয়াছিলেন, তাহা আজও অবহেলিত অথচ যার 
সাধন! ও সিদ্ধি ভিন্ন মানব্গাতির ও মানবজীবনের মুল সমন্তা 
সমাধামের অন্য পথ নেই। 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি-_আশ্রম বলতে লোকে বাঁ ভাবে, কর্ণ- 
বিমুধ, মানবসষাজত্যাগী, সাধু সঙ্গানীর আখড়া-এ তা মোটেই 
ময়। কর্মপ্রবগ বাগ্তব পৃথিবীরই মতো এখানে রয়েছে আশ্রমের 
তাত্শালা। কামারশালা, রুটির কারখানা, গৌশালা, ছাপাখানা, বই 
বাধানোর কাক্রখানা, ছেলেমেয়েদের ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক 


.রুচিনঙ্গত বিদ্যালয়, আর আশ্রমের বিরাট স্থন্দর পাঠাগার। এখানে 


রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, গায়ক, ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার-__বিখ্যাত, স্বনামখ্যাত, অখ্যাত, এমনি কতে। প্রতিভা। 
এ যেন একটা স্বতন্ত্র আত্মনির্ভরশীল রাজা। মানুষের একমাত্র 
পরিচয় এখানে মানুষ। রিয়ালিটি বা বাস্তববাদের এত সম্পূর্ণ চেহার! 
আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। আশ্রামবাসীদের 
মধাদা ডিশ্রীর তোল বা পরিমাণে নয়--আপন সত্তীর সম্পূর্ণ 
বিকাশে। তাই জ্ঞানের সীমা কোথাও এর দিগন্ত একে দেয়নি। 
পঙ্িচেরী আশ্রমে জাতি, ধর্া, দেশবিদেশের সংস্কারজনিত 
কোন ভেদের প্রাচীর নেই,-ধনী দরিদ্র একই পথে মানুষের 
অধিকারে উন্নতমন্ত্কে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে,_পৃথিবীতে 
এ উদাহরণ অসাধারণ। 

আরো উল্লেখযোগা_এখানকার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন 
জগদাতীত ব্রন্দে লয়প্রাপ্ত নয় ঃ, কম, জ্ঞান, ভক্তির ভেতর 
দিয়ে পরম অত্যা্ন্দরকে__কল্যাণময় . ভগবানকে- সর্বশজিমান 
সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠা করাই এখানকার 
উদ্দেষ্ঠ। গ্রীতরুবিন্দের ভাষায়-_7,116 18 005 8], ৮0115 
9৪৮ 0201206, 009 680809000069] 1] 18 60৩ 7091” 
এই কারণেই দেখি এখানে প্রত্যেকটা কাজের প্রতি, জীবনে 
প্রতিটি ঘটনার প্রতি কি জলন্ত জাগ্রত দৃষ্টি; তাতে জীবনের 
এবং কাজের কোথাও কোন খু'ত, কিছুমাত্র অপূর্ণত! নাঁ থাকে। 
ভারা কাজকে মনে বরে জীবনের প্রকাশ, তাই কাজের পরিপূর্ণতার 
জন্য তাদের এত যত্ব। 

পৃণ্িচেরী আশ্রমে নারীজীবনের যে শ্বচ্ছদা মুক্তির জোয়ার, 
সার ভারতবর্ষের কোথাও সে পবিত্র সহজ জীবন যাপনের 
শ্োতম্বতী নেই, একথা প্রত্যেক দর্শনক্ষান্ত মানুষই এখানে এসে 
স্বীকার বরে থাকে। মেয়েদের অন্তর জীবন ও বহিজীবন 
বিকাশের এমন সর্বাঙ্গীণ স্থযোগ আর কোথাও আছে কিন! 
জানি না। পৃথিবীর অপরাপর দেশে নারীর স্বাধীকার ও 
স্বাধীনতার যে সব বিবরণ শোন! যায় কোথাও তা দিল নয়; 
সত্য, হুদার ও কল্যাণকর নয়। এখানে বাইয়ের কোন আইন" 
কানুন, বিধিবিধান বাঁ উপদেশদান নেই। কিন্তু তবুও 
অন্থানে হাজারে! উপদেশ বিধি বিধান ও বন্তৃতার বা সম্ভব হয়মি, 
আপদ অস্তর তপন্তায় এখানে ত| সার্থক হয়েছে নিবিরোধে। প্রশ্ন 
জাগে-ণকফি করে এ সম্ভব হাল এখানে।” মদের মধ্যেই উত্তর 
পাই--*তায়া থে মাময জীবমের উত্তম আদর্শকে ক্মাপনায় 


২২ 


ভাত্র--১০৫৪ | 


। করে নিয়েছে” এই আদর্শই পরোক্ষে, প্রত্যক্ষে সহজ শ্বাভাবিক- 
ভাবে । এমব সম্ভব করে তোলে। সর্বোপার অথটন-ঘটন-পটায়সী 
মাতৃশক্তি ও খুরুশক্তি রয়েছে এখানকার সহায়। 

আশ্রমে চেয়ে অস্থির উপর জোর অধিক। ারা বরণীয়কে 
বরণ করে চলেছেন বর্জণীয়কে ছুই পায়ে মাড়িয়ে। অবরেণ্য জীর্ণ 
পত্রের মত ঝরে পড়ছে, নূতন গুণ সামর্থ) ও ভাবরাজী এসে সন্বাকে ও 
স্বভাবকে অধিকার করছে। 

হুর্যকে কেন্দ্র করে যেমন সৌরজগৎ, তেনি আশ্রম অধিষ্ঠাতরী 
্ীমায়ের স্রেহাঞ্চল ছায়ায় এই আশ্রম। রহন্তভরা বিশ্ব দেখে যেমন 
বিশ্বননীকে শ্মরণে জাগে, সেরপ আশ্রমের প্রতি গৃহ, ফলফুল ভয়া 
প্রতিটি বাগান, প্রতি বস্ত ও প্রত্যেকটি মানুষকে দেখে আশ্রম জননী 
প্রমাকে মনে জাগে। অপরূপ লাবণ্য ও কল্যাণময়ী নারী সহস্র 
জীবনের পরতে পরতে মাতৃত্নেহ স্পর্শের মে কণিকা বিলিয়ে জগম্মাতার 
মতো প্রকাশিত হয়েছেন,__সে মাতৃত্ব অপাধিব বলেই ঝরণীধারার 
মতো! বেগবর্তী। এই এক মাতৃশত্তিকে কেন্দ্র করে, মায়ের অভয় বাণীর 
অন্তরালে এক একটা শ্রুলিঙ্গের মতো! পণ্ডিচেরীর গোপন কক্ষে যে 
নতুন মানবধাত্রীদলের প্রস্তুতি চলেছে, অনন্তকালের ইতিহাসে এরাই 





নীন্নীচল্লে ই২৯" 


সপ স্কিপ বাতা বাপ বকা সাকষপা কাপানো জবা পা কিস ্কি 


সা 





হয়তো ম্মরণে থাকবে জ্যোতিষ্ষের মতো। পৃথিবীর কাছে তারাই 
দিয়ে যাবে ভারতবর্ষের একক অনুভূত সতে)র মর্জবাণী। তাই 
আশ্রমের প্রত্যেক নরনারী এক মাতৃবাপ্রীকে রব করে এগিয়ে চলেছে। 
শ্রীমা বলেছেন “হে আমার পুত্রগণ, তোমর! মাতার সন্তান হও ।* মাতার 
পুত্র হবার অদম্য সাধনাই যেন চলছে এ নির্জন সমুদ্র তীরে-_-বিশখব- 
জগতের অনস্ত কোলাহলের আতিশব্যকে পশ্চাতে ও একান্তে রেখে। 
কোলাহলের আড়ালেই এরা কর্মী হয়ে উঠেছে । এই ঝপ্রময়ী মায়ের 
সার্থক স্বপ্নের জয় হবেই, প্রতিষ্ঠা এর হবেই, তবেই পৃথিবীতে সম্ভব 
হবে শাশ্বত শাস্তি, সত্যকার মঙ্গল। 

ভগবান খ্রীঅরবিন দর্শনের অপেক্ষমান একটি মুহুর্ত অনুপম । 
উপনিষদের এ আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখে মনে হোল তারই তগঃ 
কষ্ট আশ্রমের বিপুল গতিপ্রবাহ তারই প্রগাঢ় প্রশান্থিতে বিধৃত। জর 
হবেই, এ মহান পুরুষের জয় হবে ভারই কজিত ভারতবর্ষে। ভারতের 
অন্তমুত্ঠি এ তপন্তার আগুনে আহুতি স্নানে সার্থক হ'য়ে উঠবেই। 
পৃথিবী মাঙ্গলিক রচনার ভার নেবে ভারত মাতার সেবিজয় গৌরব 
উৎসবের। কৰি প্রাণের সে সফল বাণীতেই জগত আত্মা হেগে 
উঠবে। বলবে,_“্অরবিন্দ, জগতের লহ নমস্কার !” 





নীলাচলে 


রর “বিষণ সরস্বতী 

শুনি ও কান্না কার? পাগলের মত মন্দির-পথে কে ওই ছুটিয়! যায়? 
বেদনা মাথান কাদনে কাপিছে নিশীথ অন্ধকার ; কনকাঙ্গের ছাতিতে রাতের তিমির টুটিয়া যায়! 
আকাশের চোখে বাম্প ঘনায়ে আসে ; দেউল-তোরণ-তলে 

তারকা-নয়ন আবরিয়া তার কাহার দুঃখ ভাদে? লুটাইছে কার উন্নত তনু সিক্ত চোখের জলে ? 
একাকী গৌঁপনে গন্তীরা-মাঝে কোন্‌ বিরহির্। নারী পাতালে বহি প্রবাহ যেমন ধরণী ছিন্ন কৰি 

দুরতর তার দয়িতের লাগি ফেলেছে নয়ন-বারি ? ব্ধাহিরিতে চায় অপ্থি-গিরির উন্মাদ-রাপ ধরি, 
ভুবন বিখারী মর্মবিদারী ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস, তেমনি কি ওর অন্তর-মাঝে প্রেমের অগ্থি লে, 
পৃথিবী-পবন মন্থর তার লভিয়! স্ু্রাভাস ! বাহিরেতে চার দেহ বিদরিয়া আপন পূর্ণ বলে? 
হৃদয় মিয়া উঠিতেছে গুরু ব্যথাতরা হাহাকার । যমুন! বলিয়! নীল'জলনিধি কে করে আলিঙ্গন? 
গুনি ও কান্না কার? চটকের পানে ছুটিক্না চলে কে ভাবির! গোবর্ঘন ? 
দয়িতের লাগি ব্যথা, তমালে জড়ায়ে নিঙ্গ বাহ লতিকায় 

গ্রত জীবনের শত দিবসের পুর্সিত কত কথা, কৃষ্ণ বলিয়া কে কাদিছে ওই পিক্লি-বন-বীধিকায়? 
আকুতিতে ভরা মিথ্যা আশার পথপানে চেয়ে থাক, তরু মর্গরে কে ওই শিহরে চকিত নয়নে চায়, 
দীর্ঘস্বসিত হসিত-প্রিয়ের সৃতি স্থরভিতে নাথা, প্রিয় -পদ-ধ্বান মনে মনে গণি সেদিকে সহস! ধায়? 
কাঁদনের মাঝে মুরতি ধরিয়! এসেছে সকলে তারা ; সিদ্ুর কুলে আকাশের কোলে হেরিয়! পূর্ণ শপী 
দেখিতে যে পাই এরি কান্নায় বিরহ আত্মহারা ! চির-বাঞ্ছিত-মিলন-অধীর কে উঠিছে উচ্ছ,সি' ? 
খর্ণ তুর আড়ালে লূকান কারে যেন দেখা ধায়, মক্রিত কার তক্া-বিহীন হাদ়ের পারাবার ? 
ধূলিধুনরিগ। ব্যাকুলা রাধিকা! কাদে পথ-ধুলিকায় | গুনি ও কায! কারু? 


কলিকাতার আশেপাশে বাসগৃহ সমস্যা 
অধ্যাপক প্রীশ্যামহন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙলাদেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বর্ষে বিভজ হওয়ায় উভব্ন অংশের 
সংখ্যালধু নশ্খ্রদায়ের মধ্যেই ভবিষ্বৎ নিরাপত্তা! সম্পর্কে তীত্র ভীতির 
মঞ্চার হইয়াছে। এই আতঙ্বজজনি ত ছুর্ভাবনায় পূর্বববাঙ্গালার সহত্ব সহন্ত্ 
হিশু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছে। অবগত 
বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংখ্যালনু 
সম্প্রদায়ের বাসস্থান পরিত্যাগ করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে 
বলিয়াই মনে হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত হ্বচ্ছল কতকগুলি লোক এইভাবে 
পলাইয়৷ আমিবার সুযোগ পাইলেও বহু হিনুকে পূর্বঙ্গে বাধা হইয়া 
থাকিয়! যাইতে হইবে এবং পেক্ষেত্রে লোক কমিয়া যাওয়ার জন্ 
পুর্ধববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে 
নিঃসন্দেহে অনেক দুর্বধল হইয়া পড়িবে। এদিক হইতে বিবেচনা 
করিলে পূর্্বব্ীয় হিন্দুদের পশ্চিম বলে আগিয়। ভীড় বাড়ান সমর্থন 
করা যায় না। তবে নীতির দিক দিয়। এই অদমর্থনের কথ! তুলিলেও 
বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুর! নিজেদের এত 
অসহার় ও বিপন্ন বোধ করিতেছেন যে, তাহাদের পলায়নপর 
মনোবৃত্িকে নিন্দা করার অর্থ তাহাদের একাস্ত ক্ষুন্ধ ও নুন করিয়া 
তোলা। এইরূপ ধাছার এখন পশ্চিম -বঙ্গে আশ্র়শ্রার্থী হইয়াছেন, 
তাহাদের সকলের জন না৷ হইলেও অনেকের জন্ঠই পশ্চিমবদ জায়গ। 
খুজিয়া দিতে হইবে। বাহার! প্রকৃত অবস্থাপন্ন, টাকার জোরে তাহারা 
নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবেন, তাহাদের জন্ত 
চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু এই ধরণের জনকতক বড়লোককে বাদ 
দিলে, আর বাহার! আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, তীহাদের প্রায় সকলেই 
অক্পসল্প পুজি লইয়। পথে বাহির হইয়! পড়িয়াছেন। ইহাদের 
বাসস্থানের ব্যবস্থায় ব্যয়বাছলোর প্রশ্ন অবশ্ঠই বড় করিয়া 
দেখিতে হইবে। 

দ্ধ লেব হইবার পূর্ব্ধ হইতেই পশ্চিম বাঙ্গলায় বাসগৃহ সমন্তা 
-দ্বেখা দিয়াছে। জমি ও বাড়ীর দর ১৯৪৩ খ্বীষ্টান্ম হইতেই অগ্নিমূল্য 
হইয়া উঠিয়াছে। দেশের তয়াবহ মুদ্রান্ষীতি এই দস্ষটজনক অবস্থার 
প্রধান কারণ | ১৯৩৯ খৃষ্টাবের পর গত ৮ বৎসরে দেশে বথেষ্ট 
লোক বাড়িয়াছে, অথচ নূতন বাড়ী ঘর বলিতে গেলে মোটেই তৈর়ারী 
হয় বাই! যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিশৃখবলার মধ্যে নুতন এক 
বিত্তশালী শ্রেণীরও উত্তৰ হইয়াছে। এইরাপ ন্বানাকারণে জমি ও 
বাড়ীর চাহিদা] সপপ্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তদমুপাতে 
মূদযও বাড়িগাছে থেই। ইহার উপর বাঙ্গলা ভাগ হইবার সঙ্গে নঙ্গে 
অত পূ্বব্ীর় হিলুরা লে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্ধী হইতেছেন। 
ইহাদের অবস্থা কন, নিরুপায় হইয়া হয় অর্ঘ্য বিনিময়েও মাথ! 


গু'ঞিবার স্থান সংগ্রহে উৎস্থক হওয়ার পশ্চিম বজের সহর ও 
বাদযোগা গ্রামগুলিতে জমি ব! বাড়ীর মুল্য গত এক মাসের মধোই 
অবিশ্বাগ্তভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি চাহিদার চাপে অন্তব 
হইলেও জমি বা বাড়ীর মালিকদের চোরাবাজারী মুনাফাবৃতিও 
নিঃদন্দেহে ইহার অন্ত দায়ী। মানুষের অনহায় অবস্থার সুযোগ 
লইয় জমি ব৷ বাড়ীওয়ালাদের অনেকে ভাড়া, সেলামী অথবা জমির 
বিক্রয় মূল্য হিদাবে বেশ ছু পয়সা কামাইয়া লইতেছেন। ভাড়ার 
জন্থ কলিকাতা সহরে তবু “রেন্ট কণ্টোালার আছে, কিন্তু 
বিক্রয় মূলা নিয়ন্ত্রণে কোন আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ন| থাকায় অবস্থা 
সর্বত্রই ক্রমে সাংঘাতিক হইয়৷ উঠিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ূর্বববঙ্গীয় অসহায় আশ্রযপ্রার্থারা তে। আয়ত্ীতীত মূল্যের জন্য আশ্ররস্থল 
সংগ্রহে ব্যর্মনেরথ হইয়! মনোক্ষু্জ হইতেছেনই, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের 
মধ্যে ধাহাদের জমি ব। বাড়ীর একাস্ত প্রয়োজন, টাহাদেরও অনথবিধার 
মীমা থাকিডেছে না। আজকাল বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের অভাব 
এবং অগ্রিমূল্য সর্বজনবিদিত, ইহার উপর জদ্ির বাগারে মুনাফাবৃত্তি 
এবং চোরাকারবার পুরোদমে চলিতেছে বলিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় 
(বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এবং কল্লিকাতার আশে পাশে ২*।২৫ 
মাইলের মধ্যে) বাদগৃহ সমন্ত। ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। 

এই সাংঘাতিক অবস্থা যে চলিতে দেওয়া যায় না, তাহা বল! 
নিশ্রয়োজন। এইরপ জটিল সমস্ত! সমাধানের দায়িত্ব ্রহণও কিন্ত 
অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু পিশ্চিমবঙ্গীয় সরকার নয়, পশ্চিমবঙ্গের 
অর্থবান ব্যক্িগণ বা! ঝবসাদারেরা সমবেতভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর 
না হইলে ইহার সদাধান সত্যই আশ! করা যায় ন।। 

পশ্চিম বাঙ্গালার কতৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে জমি বিক্রয় নন্বন্ধে 
একটি আইন প্রবর্তন করিয়া স্থির করিয়। দেওয়া যে প্চিম বাঙ্গালায় 
অতঃপর যে জমি হস্তাস্তরিত হইবে তাহার মূল্য যুদ্ধের আগের হিদাবে 
কোন ক্ষেত্রেই তিন গুণের বেশী হইতে পারিবে না ( মোটামুটি খান্ধ- 
মূল্যের দহিত সমতা রক্ষ! করিয়া! এই বাবস্থার কথা বলা হইতেছে )। 
এ ছাড়া সরকারের এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দয়কার 
যাছাতে তাহাদের চেষ্টায় কলিকাতাদি সহরের সহয়ত্দী অঞ্চলে বড় বড় 
জমির দখল লইয়া বছুমংখ্যক ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতে পারে। 


. এই ভাবে জমি দখলের জন্ত প্রচলিত ল্যাড এাকুইজিদন থ্যাক্টের বা 


জমি দখলের আইনের হুবিধ! গভর্ণসেন্ট অনায়াসেই গ্রহণ করিতে 
পারেন। এক সঙ্গে কাজ হইবে বলির! এই সব বাড়ী তৈদ্নারীর খরচ অনেক 
কম পড়িবে এবং বিক্রয় করা! হউক বা ভাড়া দেওয়! হউক, বাহার! বাড়ী 
দখল করিবেন ভাহারা লাতবান হইবেনই। এইরপ ব্যাবস্থা যে 


ই৪ 


ভাত্র--১৩৫৪ ] 


ক 





লাভজনক তাহা! ইতিপূর্বেই এদেশের একাধিক “বিজ্ডিং সৌসাইটি' বা 
“ল্যাড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী'র সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। 
সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গলার সরকার ঘদ্দে এইকপ পররিকঙ্জন! কার্যকরী 
করেন তাহাতে ডাহাদের আধিক লাভ হইবার নিশ্চিন্ত সন্তাবনা 
আছে। অবস্থ এপ্ম্ক অনেকগুলি টাকা এখনই বাহির করিতে 
হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলার সরকারের আধিক অবস্থা! থারাপ বলিয়া 


' যু্লধনের মংস্থান অবশ্ঠই বড় কথা ; তবে এইরাপ লাশজনক কারধারের 


দায়িত্ব যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং তদুদ্দেগ্ঠে চার পাচ কোটি টাকার 
খণপত্র বাজারে ছাড়েন, এখনকার ফণাপাই টাকার বাজারে টাক! 
সংগ্রহে ভাহাদের বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই 
কারবারে লান্তের হার বেশী, খ্ণণপত্রের জন্ত মাঁধারণতঃ তাহার! যে 
সুদের হার স্থির করেন, এক্ষেত্রে সে তুলনায় সুদ অনায়াসেই একটু 
বেশী করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে অর্থবান দেশবাসী এই বিশেষ 
ষণপত্রে টাক! লগ্ী করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে 
সরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা ইতিহাদে নুতন ব্যাপার নয়। 
বাঙ্গলা সরকারই ইতিপূর্বে কলিকাতাকে পূর্ববাঞ্চলে বাড়াইবার জগ্ 
অনুরূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। যাড্রাজ কর্পোরেশন মারফৎ 
মাদ্রাজ সরকারের এই ধরণের একটি পরিকল্পন! কার্ধাকরী করিবার 
বাবস্থা হইয়াছে। হল্যাণ্ডে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ 
এই ১৪ বৎসরের মধ্যে যত বাড়ীঘর তৈয়ারী হইয়াছে তাহার শতকর! 
৪৮ ভাগ হইয়াছে সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও 
সাহায্যে । 

সরকারী প্রচেষ্টার মূল্য ও গুরুত্ব অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের বাসগৃহ 
সমস্তার সমাধানে অর্থবান দেশবাদীর চেষ্টাও নানাভাবে ফলগ্রন্থ হইতে 
পারে। যুদ্ধের আগে জাম বা বাড়ীর বাজার দর যখন অত্যন্ত নচে 
ছিল, তখনও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে জুঁমির ব্যবসা! করিয়। বা একজে 
কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার পর খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া 
যথেষ্ট মুনবাফাভোগ করিতে দেখ। গিয়াছে । এখন লোকের হাতে কিছু 
টাকা হইয়াছে, বাজার এখনও খুবই চড়া, এমময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান 
বড় বড় জমি সংগ্রহ করিয়া! জমির উন্নতিগাধনের পর বাড়ী তৈয়ারী 
করিয়! ব| শুধু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বেচিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে 
পারেন। অবগত এইভাবে লাভবান হওয়ার অর্থ চোরাকারবারের মুনাফা- 
বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া নয়। এভাবে জম বা বাড়ীর মুনাফাখোরী ব্যবসা 
যে ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক আকারে সুরু হইয়াছে, মেবখ। 
আগেই বল! হইয়াছে । আমরা যে ব্যবসার কথ| বলিতেছি তাহাতে 
ব্যবসাদারদের বা অর্থবান ব্যক্তিদের আশ্রয়হীন .দেশবামীর প্রতি 
সহান্ুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারী ফণপত্রে টাকা 
খাটাইলে গাহার। ঘে হারে সুদ পাইয়। থাকেন, এই বাবসায় তদপেক্ষা 
কিছুটা বেশী মুন্নাফ! তোগ করিয়াই তাহাদের সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। 
টাকা মার থাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবগ্ঠ সুদের উচ্চ হারের প্রশ্ন 
উঠে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবনাটি এতই নিরাপদ যে ইহাতে লোকসান 


সা ক স্কন্ড- সান্তা স্থান পা বযাা্পা স্হাপ ব্যান 


উপ 


হইবার বিন্দুমাত্র মন্ভাবনা নাই। ছুচা়জন বিভ্রগালী ও ভাদযবান ব্যাক 
উৎসাহ করিয়। উদ্যোগ আয়োজন করিলেই এইরূপ জঙ্গি | বাড়ী কেমা- 
বেচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল লোকে নিরপার 
হই ব্যাক্ষে প্রচুর টাকা ফেলিয়া রাখে এবং গুজ্জন্য নুদ যা পায় তাহা 
একান্ত নগণ্য । ভাল ব্যাঙ্ক ছাড়! দেশের ঘুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খল অর্থ-নৈতিক 
অবস্থা সাধারণ ব্যাঙ্কে টাক। জম। কলাধাও এখন এমন কিছু 
নিরাপদ নয়। 

প্রকৃতপক্ষে এখনও কলিকাতার কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলে বছ বড় 
বড় জমি পড়িয়া আছে। এই সব জমির কতকাংশ উন্নত এবং 
নেগুলির দামও এখন চাহিদার চাপে কিছুট! বাড়িয়ান্ছে, তবে জনুন্ত 
জমির পরিষাণই বেশী। বেশী টাকা লইয়া! কারবার প্রতিতিত হইলে 
এইরূপ অনুন্নত জমির উন্নতিসাধন কর সম্ভব । এই ধরণের জমির ত্রয- 
মুল্য নিশ্চয়ই কম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি বাঁ প্রতিষ্ঠান নিষ্জ খরচে জঙ্গির 
উন্নতি করিয়া লইলেও কিছু লাভ রাখিয়! এখনও তাহার! সম্তাদর়েই এই 
জমি বিক্রয় করিতে পারেন। এই সব জমির মধ্যে থুব বড় জমি 
থাকিলে তাহাদের পক্ষে জমি ভরাট করা ব| জমির উন্নতি করা, ড্রেন 
রাস্ত। প্রভৃতির ব্যবস্থ। করা, এমন কি জলের কল ও বিজলী বাতির 
ব্যবস্থ। করাও একেবারে অসম্ভব নয়। বি-এও্-এ রেলপথের মেন লাইন 
ও খুলনা লাইনের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারধার ও বঙজবজ লাইনের মধ্য, 
ইআই আর ওবি এন আর লাইনে কলিকাতার কাছাকাছি ২৮২৫ 
মাইলের মধ্যে এইরাগ অসংখ্য বড় জমি পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ই আই আর কর্ড লাইনে ডানকুনির জলার এবং খুলনা লাইনে 
হাবড়ার মাঠের কথ| উল্লেখ করা যায়। এই জমিগুলি উন্নত হইলে 
এবং এখানে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে সেই সব বাড়ীর বাসিম্যারা 
অক্লেশেই দৈনিক কলিকাতায় আসিয়! চাকুরী পর্যন্ত করিতে পারেদ। 
কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে ১০১৫ মাইলের মধ্যে ( রেলষ্ট্রেশনের 
একটু কাছে বা বাদপথের উপর হইলে ) জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ২৫০ 
টাকা কাঠা,উপরোক্তভাবে জমি তৈয়ারী করিয়া লইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
লগ্মী টাকার উপর শতকর। ১২ টাক। হিসাবে মুনাফা ধরিয়াও ১০০টাকার 
মধ (রেলপথ হইতে একটু ভিতরে হইলে আরও সম্ভার) সমদুরত্ের 
প্রতি কাঁঠ। জমি বিক্রীত হইতে পারে । এই সব জমির স্বাস্থ্য বা স্ুবিধ! 
পল্লী অঞ্চলে যে সব জমি বর্তমানে উচ্চ মুলো বিভ্রীত হইতেছে, তাহাদের 
তুলনায় অবশ্যই বেশী হইবে । এখন বাড়ী। তৈয়ারী এক প্রচণ্ড সমন্তা, 
অতি কষ্টে জমি জুটাইলেও মালপত্রের অভাবে বাড়ী তৈয়ারী করা 
সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিত্তশালী কোন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে 
অনেকগুজে বাড়ী তৈয়ারী করিলে এবাজারে খরচ অনেক কম পড়িবে 
এবং কিছুট। মুনাফ। রাখিয়া সেই সব বাড়ী নিরাশুয় ব্যক্তিদের কিন্তিবন্দী 
হারে বিক্রয় করিলে দেশের একটি স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আইনের 
বাধন থাকিবে বলিয়৷ এইরূপ কারবারে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি 
হইবার কোনরাপ আশঙ্কা! নাই। নুতন নগর বা পন্মী গঠদের সদয় 
বসা বা সৌন্দর্য রক্ষার, যে স্থারীহ্যবস্থ কর! সম্ভব, পুরাতন খাম 
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বা হরে মেই সন্তাকদ! মাই যঙিলে চলে। এদিক হইভেও বড় বড় 
জষিতকে বে খাড়ীগুলি বা রাস্তাঘাট তৈযারী হইবে মেগুলি পরিচ্ছন্ন 
ছার কোম পরিকল্পনা অনুসারে অনায়াদেই হইতে পায়ে। প্রকৃতপক্ষে 
বর্তমানে ইউরোপের ঘুদ্ধ-বিধ্বন্ত দেশগুলিতে এই নগর পত্ধিকক্পন! বা 
উম ঈ্যানিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। অবস্থ এখন 
কমেই পশ্চিম বঙ্গে বাসগৃহ সমন্তা এত জটিল ও বাপক হইয়। উঠিতেছে 
'ঘে, যে সব প্রতিষ্ঠান সত্যকার সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া ( অর্থাৎ 
মিজেদের পকেট তত্তিই যাহাদের একমাত্র উদ্দেস্া হইবে না, ছূর্গত 
দেশবাসীর মুখের পানে চাহিয়াই যাহারা লাভের হিসাব কবিবেন ) 
এইাপ জমি বা বাড়ীর কারবার সুরু করিবেন, ঠাহাদের প্রচুর টাকা 
জইয়। নামিতে হইবে । এখনকার অবস্থায় অন্ততঃ ১* লক্ষ টাক! না 
লই এইরণপ কানন আরম্ভ করা চলে না। তবে আশার কথা এই যে 
মুর মপরনারণেয় ঘুগ শেষ হইয়! আদিলেও ফ'াপাই টাকার যুগ এখনও 
চলিতেছে এবং লোক্ষের হাতে এখনও বাড়তি টাকা! আছে বলিয়া উপযুক্ত 
“ও রশধামীর বিশ্বাসন্ভাজন ব্যজির! এইরূপ বড় প্রতিষ্টান গঠনে উদ্ভোগী 
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হইলে এখন কিছুদিন অন্ততঃ মূলধনেয় অভাব হইবে না । পপ্চিম বজে 
বর্তমান কংগ্রেমী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই লোকারত্ব সরকারের 
উচিত নিঞ্জ চেষ্টায় বর্তমান বাদগৃহ সমন্তার যথাদন্তব সমাধানের ব্যবস্থা 
করা। এই কর্তবাপালনে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহের অভাব হইবে 
না বকিয়াই আমরা আশ! করি। জমি ও বাড়ী কেনাবেচার ব্যাপারে 
অবাঞ্ছিত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ করিবার জগ্ভ আইন প্রবর্তন করা তাহাদের 
জনসাধারণের সেবা করিবার আগ্রহের অন্ততম পরিচয় হইবে লন্দেহ 
নাই। এছাঁড়! উপরিউক্ত নীতিতে জনকল্্যাণের উদ্দেস্ঠে যদি জমি ও 
বাড়ী কেনাবেচার কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠে, পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রী 
নভ! সেইরাপ প্রতিষ্ঠানকে দব দিক হইতে সাহাষা না করিয়! পারেন 
না। এজন্য গৃহনির্মীণের উপযোগী দুত্রাপ্য মালপত্র শ্যাষ্য দামে 
সংগ্রহের ব্যবস্থ| করিয়া দেওয়া! হইতে আরম্ভ করিয়। 'ল্যাও গ্যাকুইহিসান 
এ্যাক্ট' অন্থুমারে এইরপ প্রতিষ্ঠানকে বড় বড় পতিত বা! অনুন্ধত জমি 
সংগ্রহ করিয়৷ দেওয়৷ পথ্যস্ত গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে নকল প্রকার 
সাহাযাই আশ! করা যায়। 
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রা সূকাত রি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন যাহ! অন্তোপম। 

কিন্তু পরে বুঝিলেন--এখানে আমি আছি সকলে জানিয়া গিয়াছে। 
আমাকে দেখিবার জন্ত বছ লোকের সমাগমের সম্ভাবন। আছে। এই 
ভাবির সেখানকার মুনিদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। সীতার, সহিত 
ছুই তাই পথ চলিতে আর্ত করিয়া প্রথমে অত্রিযুনির আশ্রমে পৌছিলেন। 
কাহার আদার কথ। শুনিয়া মূলি বড় আনম্িত হইলেন। প্রত্যুদ্গমন 
কষ্িবায় জগ্ত তিনি পুলকিত শরীরে রামের দিকে ধাবিত হইলেন। 
ইহা দেখি! রামও স্বরাম্থিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়! তাহাকে 
বপ্ঠযৎ .বরিজেন। মুনি রামকে বুকে লইলেন, এবং .ছুই ভাইকে 
পরী দায় ক্যাম করাইয়। দিলেন। রামের শরীরের অপূর্ব শোভ! 
দেখিবা সতাহায় চক্ষু দুটা জুড়াই। গেল। তিনি সীতাসহ রাম লক্্রণকে 
সাদয়ে নিজের আশ্রমে লইয়া! গেলেন। সেখানে তাহাদিগকে বদাইয়া 
পরম জানী সুনিশ্রেষ্ঠ রামকে ঈগ্বর বোধে স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
তিনি বলিলেন--প্রভু, তুমি তক্তবৎদণ গ্ঠামহুন্দর । তুমি শংকরবন্মিত, 
বন্গাদি দেব দ্বার! পুজিত। তুমি ইচ্ছা-রহিত ত্রিগুণাতীত | তোমার 
চররণকমলে ভক্তি দাও । আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ কখনো! ত্যাগ 
মা করে। 

নীল! বিনয়ী সীতা অন্রিপত্থী অননুয়াকে প্রণাম করিলেন। 
সীতাকে পাইয়। অনহুয়া দেবীর মনে অতিশয় আনন হইল। তিনি 
সীতাকে নিকটে বসাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। 

অননুরা সীতাকে এমন সুন্দর বসনভূষণ পরাইজেন যাহ! নিত্য নৃততন 
ও অধল থাকে। তিনি মীতাকে নারী ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়! বলিতে 
জাশিলেন-_ ্ 


হে রাজকুমারী, শোনো। বাপ, মা, ভাই, হিতকারীর! যাহা দিতে 
পারে, তাহার দীমা আছে, কিন্তু হে বৈদেহী, স্বামী অমিত দাতা, তাহার 
দানের সীম! নাই। যেসেই স্বামীর মেঝ ন| করে, সে অধম। ধৈর্য, 
ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী এই চারিটীর পরীক্ষা হয় আপদকালেই। বৃদ্ধ, রুগ্ন, 
মুর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, অতি দরিদ্র, এই প্রকার স্বামীর 
অপমান করিলে নারী যমালয়ে অশেষ কষ্ট পায়। স্ত্রীর একমাত্র ধন্গ ও 
একমাত্র ব্রত কায়মনোবাক্যে গতির চরণে ভক্তি রাখা । জগতে চারি 
প্রকার পতিত স্ত্রী আছে_-উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। ইহারের কথা 
বুঝাইয়! বলিতেছি, মন দিয়া শোনে। 

উত্তম পতিত্রতা স্ত্রীর মনে স্বগেও উনার 
পুকষ নাই। মধ্যম পতিব্রত। পরের স্বামীকে নিজ ভাই বা পুত্রের মত 
দেখে । ধর্ম বিচার করিয়। ও বুঝিদ্! যে কুলে থাকে নে নিকৃষ্ট । আর 
কেহবা সুযোগ না পাইয়া! বা ভয়ে কুলে থাকিয়! যায়। তাহাকে 
জগতে অধম নারী বলিয়া জানিও। যেস্ত্রী স্বামীর সহিত ছলন! করে ও 
পরের স্বামীর সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে বাস কড়ে। 
ক্ষণিকের সুখের জন্য যে শতকোটা জন্মের দুঃখ বুঝিতে পারে না, 
তাহার সমান মন্দ আর কে আছে? যেস্ত্রী পতিব্রতা ধর্শ অকপটে 
পালন করে, মে বিনাশ্রমে মোক্ষ পাঁয়। যে স্বামী-বিমুখ, দে গর-জন্মে 
যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়। 

শোনো, সীতা! | তোমার নাম ম্মরণ করিয়া নারীর! গতিত্রতা ধর্ম 
পালন করিবে। তুমি রামের প্রাপশ্রিয়া । সংসারের হিতের জন্ত আমি 
এই কথ! বলিলাম। 

অনন্থয়ার উপদেশ গুনিয়! সীত| অতিশয় প্রীতি পাইলেন, এবং 
সাদরে তাহার চরণে প্রশিপাত করিলেন। 


চিত্রশিষ্পে মহিলার সাধনা 


ভারতীয় চতুঃবঠি কলা! (বিস্তা)র মধ্যে চিত্রকলা অন্ততম। খি 
বাৎসায়দ ইহাফে শ্রেষ্ঠ বিদ্তা বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে মহিলারা 
অনেককে সঙ্গীতকলার স্তায় চিত্রকলারও বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। 
বৈব সাহিত্যে উল্লেখ আছে, সথী বিপাখ! ্রাধাকে স্তামের রি 
কিয়া দেখাইতেছেন। এমনও আছে যে প্রীমতী নিজেও প্রীকৃফের 
ছবি আকিয়াছেন। চিত্রলেখা অনিরদ্ধের পট আাকিরা উদাকে 
দেখাইযাছিলেন। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। গুহার 
এবং বৌদ্ধমন্িরে অক্ষিত প্রাচীর-চিজর এখনো বিশ্ববিখ্যাত হইয়া 





তুষার-শিখর 
রহিয়াছে। সে যুগে মহিলারা। নিজেদের গৃহপ্াটীরে নান! চিত্র অ্বন বারা 
গৃহের শোভা বর্ধন করিতেন, ঘটের উপরেও নানাপ্রকারের 'চিত্র অন্ন 
করিতেন। মোগলযুগে হারেমের মহিলাদের মধোও-চিত্রকলার)বিশেষ 
মমাদর ছিল। লঙ্জাট ছুহিতা জেব-উগ্লিপা দক এবং হুদক্ষ চিতরপিরী 


উদয়্পেই খ্যাতিলাড করিয়াছিলেন। 
চিতরকুশলতার বিষয় জগদ্বিখ্যাত। 


সাহাজী নূরজাহানের 


জীপুরণচন্ চক্রবর্তী 


ইংরাজের আগমনের সদরে এদেশে আল্পনা, মুখপাত্র উপর 
চিন্াঙ্কন, হুম সুচীকার্ধ গ্রভৃতিতে বঙ্গ মহিলাদের বিশেষ দক্ষত| দেখা. 
যাইত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটতে থাকার পুরুষদের 
সবার মহিলাদেরও পু'খিগত বিভার দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি গায়। ঢারুফলা 
অনাদৃত হইতে থাফে। 

বিংশ শতাবীর প্রারস্ত হইতে পুনরায় পরিবর্তন হুর হইয়াছে। 
লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মহিলাদের মধো কেহ কেহ চিএ্রকলার! 
দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই সম্পর্কে হুদয়নী দেবী, হুখলতা 





রবীন্তরনাথ ঠাকুর 
রাও, অমৃত গারগিল এবং :শীলা! বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাষোল্পেখ 
ক্করিতে পারি। 


বর্তমানে শি্পবিদ্তালয়সমূহে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে,! 
কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষৌ। লাহোর প্রস্তুতি স্থানের গবরমে্ জার্টনুলে 
এবং শাস্তি নিকেতনের কলাভবনে ছাত্রীসংখ্া রমশ:ই বৃদ্ধি গাইতেছে। 
ভারতের অনন্ত বেসরকারী প্রতি্ঠানেও মহিলাদের চিতরা্কন ও ভান 
২৬ তত ি, 
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২৩৪ স্কান্পতন্ঙ্া  [(৬৫শবর্ধ__১ম খত ওল সংখ্যা 


পাপ কপ সপপাাপাপপাপিশপিপাশিাপাপাপিপাশিপািপা শি পাটি পিপি শিট 
আগ্রহ দেখা বাইতেছে। পিক্ষাণয়ের বাহিরেও পুরমারীরা কেহ কেহ এই জলরও| চিত্রধানি অনবস্ত হইয়াছে। এই মহিলাশিশ্পী প্রীধুত 
চিকলার অনুলীলমে রত রহিয়াছেন। কষিতীনরদাথ সন্ুমদার মহাশয়ের ছান্্রী। অস্কিত চিত্রের মধ্যে অপূর্ব 
আজকাল নানাস্থানে যে সম শিল্পপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে বর্ণ-সমাবেশ করিতে ক্ষিতীন্রধাবুর মত ক্ষ শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলার 
' মহিজা শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। ডাহাদের অস্ধিত চিত্রাবলী পড্ধতি অন্ুগামীদের মধ্যে অতি বিরল। তাহার বছ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 
জমশঃই চিত্ররসিকগণের দৃষ্টি 'আকর্ষণ করিতেছে। এবার কলিকাতার আর কেহ গুরুর শিক্ষায় এরপ ভাবে বর্ণ হুধমাকে যে আদ্নত্ করিতে 
উর অফ, বা আর্টস্‌* অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে ১ তাহা আমাদের জানা নাই। বিশিষ্ট শিল্পীরা সকলেই 
০৫ (১১১ ৭ চিত্র খানির তৃয়সী প্রশংসা! করিযাছেন। 
| বুদ্ধের মুখে বিধাদ ও সম্বল্পের ভাব 
॥ . উভয়ই একসঙ্গে তি সন্দররপে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। নিদ্রিতা গোপা দেবীর মুখ 
৮ স্থযমামণ্ডিত। তিনি শিশুপুত্র সহ লিজ্রায় 
অভিভূত রহিয়াছেন। ভাহার জীবনের 
পরম বিপদক্ষণ যে সমাগত সে বিষয়ে 
/ তাহার কোনই ধারণা নাই। সম্পূর্ণ 
! ভারতীয় পদ্ধতিতে অস্কিত এই চিত্রথানি 
0 শিল্পীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে 
মক্ষম হইয়াছে, ইহা নিঃসনোহে বলা যায়। 
(,.. প্রাদর্শশীতে এই মহিলাশিল্পীর অস্কিত 
, আৰও পাঁচখানি চিত্র-“গীয়ের বৈঠক, 
*অভিনারিকা", “করর্বধ", “রবীন্্রনাথ” 
এ. এবং “শিল্পীর পুত্র" স্থান পাইয়াছিল। 
_. সেগুলিও চিত্রামুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও 
৭. প্রশংসা অন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
প্রমতী ইনি দেবী রায় চৌধুরাধী 
-4%, মৈময়নসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্ত জমিদার 
প্রবু্ত ব্রজেন্রকিশোর রায় চৌধুরী 
1! মহাশকের পুত্রবধূ এবং তীয় একমাত্র 
১ প্ীুক বীরেক্রকিশোর রার চৌধুরীর 
সহধর্শিগী। এই অভিজাত পরিবারের 
7?) শিক্ষা ও সঙ্গীতানুরাগ ভারত-বিখ্যাত। 
ভারতীয় সঙ্গীতশান্ে ব্রজেন্রবাবুর মত 
/// হুগঞ্তি ব্যক্তি এদেশে অতি বিরয। 
ডি ন্‌ : বীরেন্্রবাবুও সঙ্গীত বিস্তায় বিশেষ খ্যাতি 
রি 2. এট (0 লাভ করিয়াছেন। এই গুণী পরিবারের 
হী হাব বাটন ্ মধো যে একজন হুদক্ষ মহিলা শিল্পীর 
বি জনেরও অধিক মহিলা-শি্পীর অসিত চিত্র স্থান পাইয়াছিল। আবির্ভাব ঘটছে, ইহা অতি আননেরই বিষয় বলিতে হইবে। আশা 
গহাদের এরি চির সাখা'পরার ৬, হইবে : মহিলা শিল্পীরা ছয়টি করা যার, ই'হার আদর্শে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে চিত্রা শিল্পের প্রতি 
পারিভোবিকেরও'অধিকারিগী হইয়াছেন। অনুরাগ সঞ্চার ঘটবে। 
তীয় পদ্ধতিতে মহিন! অস্ষিত সর্বশেষ চিত্রের জন্ত এবৎসর অতি অয ব্যস হইতেই চিত্রকলা প্রতি ইদ্দিরা দেবীর অনুরাগ 
জী ইন্দিরা মেব রা চৌধুরী পরস্ার জাত করিমবাছেন। পূরষ্থীর প্রকাশ পার। নর্মাঞরথমে ইউরোপীয় মহিলার নিকট ইসি চিত্রাক্ষম 
পানি হকাররা! সক, ক বব করিলে বিনা শিক্ষা করেন। : করদশঃ এক ধা অনার লে, 
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উপযুক্ত শিক্ষার্ুরদের সধ শিক্ষায় ইলি প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ, পৌরাশিক 
ও কাল্পনিক চিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা লাত করেন। 
খ্যাতনামা প্রতিক্কৃতি-চিতরশিল্পী প্রযুক্ত অতুল বন ইহাঁর অন্তত 
শিক্ষাগ্রু। জলরঙ, ও তৈলারও, উভয় প্রকারের চিত্র অঙ্কনেই এই 
মহিলা-শিল্পী সমান অধিকার অর্জন করিয়াছেন। বর্তগানে ইহার 
অস্থিত চিতরাবলীর সংখ্য। শতাধিক হইবে। শিক্পীর ভবনকে একটি স্থারী 
চিন প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

প্রতি রায় চৌধুরী মহাণয়ের বালিগঞ্জের ভবনে যাইয়। এই মহিলা 
শিল্পীর অস্কিত চিত্রগুলি দেখিবার স্থযোগ ঘটিঘাছিল। দেখিয়! সত্যই 
মদধ হইয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্য শিলী স্বীয় পুত্র এবং শ্্রীরবিলের 
যে ছুইখানি চিত্র অন্ন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অন্তরের 
রদ্ধাভকতি দিয়! তিনি “স্ীঅরবিন্দ”চিত্রথানিকে জীবন্ত করিয়! তুলিয়াছেন। 





মাতৃন্নেহধারায় ন্নাত স্বীয় পুত্রের চিত্রথানিও অনবস্ত হইয়াছে। স্বীয় 
কন্তা ও “একটি মহিলা" চিত্র দুইথানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 

প্রাকৃতিক দৃষ্ঠের বহ চিত্রই নয়নানন্বকর। "পাহাড়ী খরা” 
চিত্রখানি অতি মলোরম। স্থান নির্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা| প্রকাশ 
পাইয়াছে। জলের ধার ও চারিদিকের বর্ণহ্যমা অতি স্ুন্দর। 
“তুষার শিখর" চিত্রে অন্তগামী শৃর্যের স্ব্ীভ রশ্যি সমগ্র দৃষ্বকে মহিমান্বিত 
করিয়। তুলিয়াছ্ে। চিত্রথানিতে শিল্পীর সাধনা সার্থক হইয়াছে। 
“পাগল ঝোরা” চিত্রের বগ্সিমাবেশ অতি বন্দর এবং শিল্পীর হুক 
দৃষ্টির পরিচায়ক। 

*নিস্ভৃত পন্নী" এবং "বৃদ্ধা লামা” চিত্র ছুখখানি আমাদের বিশেষ 
ভাল লাগিয়াছে। পল্লীর শান্ত নমাহিত ভাব দর্শককে মুখ করে। 
জপযনত হস্তে বৃদ্ধ! লামা ভগবান তথাগতের নাম জপ করিতেছেন? 
মুখর ভাবে আস্য়ের তি সুপরিদ্কট। গারিপীর্থিক দৃগ্ঘও 
অতিক্্বর।' ? 

পৌরাণিক ' চিত্তসহ্টের আধো দরীমলীজাত, এক্ীযামমলোর। বিদায় 


জিত্রশ্িঙ্গে মহিলার সাঞ্ধনা 


২৪ 





গ্রহণ”, “কৈলামে হরপার্বতী”, “মন্থর! কৈকেন্ী”, "কুফর মধুরা 
যাত্রা”, “মানভগ্রন” প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশ্ধে উল্লেখযোগ্য। প্রথম 
ছুইখানির মত এত বড় আকারের জলরঙ চিত্র সাধারণতঃ দেখা যায় 
না। শিল্পীর মাহদ ও অধ্যবদার প্রশংসনীয়। দ্রাস-লীলা"্র আকার 
৫৯ ৩ফুট হইবে। অগরটও প্রায় অনুরূপ আকারের । "্রাস-লীলা” 
চিত্রে দ্বাদশটি মুর্তি প্রদত্ত হইয়াছে। রাধাকৃকের মূখে হব সুযমা। 
গোপীদের ভাবে ও ভঙ্গীতে আনন্দ উুলিয়া৷ পড়িতেছে। কদতব বৃদ্গসহ 
সমগ্র চিত্রখানি অতি হুলিপুণভাবে অস্কিত। *্রীরাসচত্রের বিদায় 
গ্রহণ” চিত্রধানি দর্শকের অস্ত্রে করুণ ভাবের উত্রেক করে। পুপ্রের 
বিদারব্যথা মহারাজ দশরখের আলনে অপরূপ ভাষে ফুটিয়! উঠিয়াছে। 





শিলপীরপূযা.: রর 

সলপে অটল প্রীরামচন্ত্রের মুখের ভাব বধাযখ হইযাছে। সীতা! ও 
লগ্মণ করুণ বদনে দ্ডায়মান। চিত্রধাদির সঙগুখে দর্শকদের কিছুক্ষণ 
না খামিয়া অগ্রমর হইবার উপায় লাই। শিল্ীয শ্রম সার্থক হইয়াছে। 
অন্তান্ত পৌয়াগিক চি্রগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে ও 
বরুধমায় হনবর । 

মহিল| শিল্পীর চিত্রশালায় রক্ষিত চিন্রগুজির ষধো মার কয়েক- 
খামির স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে াহার একা শিল্প-মাধসার 
গৌরব অতি সামান্তও সৃদ্ধি পু কিমা জানি না। তবে এই শু 
প্রবন্ধ পাঠে হদি একজন ও চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি 
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মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি-_( ইরাক) 


জ্রীনগেন্্র দত্ত 


আমরা অবশ্ত পাবীস্থানী রাজনীতিতে মজিয়! যাইতে বসিয়াছি। 
ভারতবর্ষে ইস্লামীয় রাজনীতি যে ভাবেই হউক দানা বাধিতেছে, কিস্ত 
খাঁটি ইসলামের দেশে কি হইতেছে? সম্ভবত ইরাকবাদীর! এ্রদ্লামিক 
রাজনীতিতে আস্থা হারাইগ৷ ফেলিয়াছে তাই তাহাদের রাজনীতিকে 
আজ নুতন করিয়। ঢালাই করিতেছে। বেচারী অটোমান সাত্রাজের 
কবল মুক্ত হইয়াও নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিলনা। অটোমান সাস্রাজ্য 
ভাঙ্গিল; সেই ভাঙ্গ! টুকৃরা লইয়া ব্রিটিশ সাজাজ্যের মধ্য-প্রাচোের 
ইমারৎ গড়িয়! উঠিল। অর্থাৎ কড়ার কইমাছ যেন ছিট্কাইয়া একেবারে 
জলম্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়িল। ইহার পরের অবস্থা ইরাকে কি হইল তাহ! 
সম্পূর্ণ এখানে বলিবার অবকাশ না থাকিলেও কিছুটা আভাষ রাখিয়া 
যাওয়৷ ভাল ১৯৩ ঘুষ্টাবের ইঙ্গ-ইনাকী চুক্তি ইরাক্‌কে একেবারে 
নাগ্রপাশে বাঁধিয়া! ফেলিল। ইরাক প্রকৃতির নিকট হইতে তেলের 
তহবিলদারী পাইয়! অবধি বিপদে পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নব্যবিজ্ঞান ও 
সাজাজ্যবাদের নয়া কূটনীতি ইরাকের সমাজজ-জীবন দুর্ধিবসহ করিয়। 
তুলিয্সাছে। সামাজিক জীবনে এমন দেখ যায় যে লোকে তেল দিয়! 
সন্তুষ্টি আদায় করে, কিন্তু রাষ্টি.ক জীবনে ইহার ঠিক উষ্টো-_তেল দিয়া 
লাভ নাই বরং অ-লাভ, বাণিজ্য কলহ দার হইয়' ওঠে। ইরাকের 
তাহাই হইল । সে ব্রিটিশ সান্রাজ্যকে তেল যোগাইয়াও সাস্রাজ্যবাদীর 
মনের নাগাল পাদ্প নাই। মনল, কিরকুক ও থানাকিন এই তিনটি 
স্থান জুড়ির! ইরাকের তৈল সম্পদ রহিয়াছে। থাকিলে কি হইবে তাহা 
ইরাকের ভোগে লাগিবার নহে। তাহা ভোগ করিতেছে 178 
96016020 00200905, 

এইবার আমরা কেঁচো খু'ড়িতে গিয়া একেবারে সাপের গর্তে হাত 
দিয়াছি। 1780 79৮:0190) 0020905র নিজের রমে এতটা উদ্রর- 
ক্বীতি হয় নাই। ইরাকের তেল শোবণ করিতে আসিয়া অন্থকেও 
তাহার অংগীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ খুষ্টাব্রে 
মাত্র পচিশ বছরের জন্ত 1780 7১9৮:0190 0010087 ইরাকের 
তৈল উত্তোলন, নিষ্ধাশন ও অস্যান্ত ্রয়-বিক্রয়ের হুযোগ-সুবিধাঁ পায়। 
ইহার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ যাহা! “[ু'808887790. :9:1601268? 
নামে পরিচিত তাহাই শুধু [78৭ 7১8600190। 0০177905র 
তৈল চুক্তি সর্তের বাহিরে রহিল । 

[00 198570160]0, 0900805 অনেকটা, নৈবেষ্ঠর কলার মত 
ধধার ওপরে স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। চারটি গ্র“প এই কোম্পানির 
প্তভখরপ। এর ছুটি স্তন্ত (গ্রস্প) খুব জোরালো! অর্থাৎ ব্রিটিশ স্থিত 
্বার্থ। আর ছুটি স্তম্ভ (গ্রুপ) অবব্রিটশ স্থিত স্বার্থ। ব্রিটিশ স্থিত 
স্বার্থের অংশ হইল (১) 19 ১881০ 1750 01) 0০:০18০) 
(২) 159 7০381 10690) 891] চার অপর যাহার! তাহার! হইল-_ 


“সাতটি আমেরিকাঁন ও সাতযটিটি ফরাঁদী কোম্পানি। এর মধ্যে প্রায় 
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ ব্রিটিক্সের হাতে, পঁচিশ ভাগ আমেরিক1 ও 
ফরাদীর হাতে-ইহার অর্থ এই যে কোম্পানির হর্তাকর্তা-বিধাতা! 
জিটিশই রহিয়া গেল। ইহার সঙ্গে যোগ হইল--অনেকটা মণিকাঞ্চন 
ংযোগের মত-_সাআ্রাজারক্ষার গুরুত্বপূর্ণ থাটি। এই সব মিজিয়া 
ব্রিটিশের মধ্যপ্রাচ্য কুটনীতি ও রাজনীতি এক বিশেষ কলেবর ধারণ 
খরিয়াছে এবং তাহা বুল পরিমীণে ইরাকের রাজনৈতিক জীবন- 
যাত্রাকে রাহগ্রন্ত করিয়া রাখিয়াছে। 
বর্তমান ইরাকের রাজনীতি এই রাহম্পর্শদোষ এড়াইবারই প্রচেষ্ট! 
মাত্র। কিন্তু এড়ানো কি এতই দহজ ? সহজ নয় বলিয়াই ইরাকে আজ 
বিভিন্ন শক্তির খেলা চলিতেছে। নূরীদৈয়দ ও সালেজাব্বর যে রাজনৈতিক 
ব্লক গঠন করিয়াছেন তাহাই প্রতিপক্ষের কহিতেছে যে, ব্রিটিশের 
তাবেদার, ব্রিটিশ স্বার্থের রাজনৈতিক রূপ। পক্ষান্তরে এই ব্লকবিরোধী 
দর আখ্যা পাইতেছেন কণুযুনিষ্ট" বলিয়া-_অর্থাৎ ইহার পিছনে রুশ 
শক্তির শ্রভাব রহিয়াছে। ইহারা সাধারণত 15৪0০08] 1.1১0:8010 
7১81 বলিয়। পরিচিত। আর একটি দল রহিয়াছে তাহারা নিজেদের 
7,19978] বলিয়। পরিচয় দেয়। ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন তফিক্‌ দুয়েদি। 
এই [01978]. দলের আসল সমর্থক হইল ব্/বসাদারগোষ্ঠী। ইরাকের 
থেজুর ওবালিরব্যবসার উপর কোন একটি ব্রিটিশ বশিক প্রতিষ্ঠানের এক- 
চেটিয়৷ অধিকার পাইবার পর হইতে ইহাদের টনক নড়িয়াছে। এই দল 
অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী । এবং তা শুধু নয়, মাফিণদের সঙ্গে ব্যবসায় 
করিবার জন্য ইহারা উৎনুক। ব্যবস| করিতে গিয়া! শুধু মাত্র একটি খরিদ্দার 
থাকিবে ও গুধু মাত্র একজনার নিকট হইতে সব কলকজজ। কিনিতে 
হুইবে--এমন দত্তখত ইহারা দিতে রাজী নহেন। অতএব ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে যে মাফিণদেরও শুভাগমন তথায় ঘটিয়াছে। বিশ্ব বাণিজ্যের 
কারবারী ব্রিটিশ ও মাকিণ তথায় জুটিয়াছে ও বিশ্ব রাজনীতির কারবারী 
ব্রিটিশ, মাকিণ ও রাশিয়। তথায় দলগত প্রভূত ছড়াইবার চেষ্টায় ব্যন্ত 
আছে। এই রাজনীতির ঘোল্লার পড়ি! বেচারী ইরাক ত্রাহি মধুদুদন 
ডাক ছাড়িতেছে। 
গত নভেম্বর মাসে যে মন্ত্রীসভা নুরীসৈয়দ গঠন করেন তাতে 
11678] এবং 86107091 106080978810 1১815 যোগদাঁদ করে। 
তবে এই ঘোগদান-কাধ্যটি একেবারেই সর্ভাধীন। কেননা! ইতিপূর্বে 
উমারী মস্ত্রিসতা কোন রাজনৈতিক দল-_যাহার! মন্ত্রিসভার বিরো ধী_ 
তাহাদের কোন স্বাধীন মতামত বাক্ত করিবার স্ুযৌগ দেয় নাই। তার 
ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিভি্ন দলের মধ্যে চরমে ওঠে। নূরী 
মস্জ্িসত! এই জাতীয় নীতির পর্িপোধক নয় বলিয়াই 1.4১5781 দল ও 
81908] 7090২997849 দল ইহার সহযোগিতা করে। 138650791 


২৩৬ 


ভাদ্র--১৬৫৪ ] 





পি সস ক্প-সিা ্াখশা 


70970918816 787%0র বর্তমান নেতৃত্ব কামিল চাদারজি ও মহল্মদ 
হাদিদ-এর হাতে শক্তিশীলী হইয়া গড়িয়। উঠিয়াছে। দলের প্রচার-কার্ধয 
হইতে মনে হইতেছে যে ইরাক জাতির প্াজনীতির ধর্ম কি তাহার সন্ধান 


এই দূলটি পাইয়াছে। ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা, সবার সঙ্গে বদ্ধুভাবাপন্ন 


বৈদেশিক নীতি, আরব সংহতি £ জনসাধারণের গণতীন্ত্রক অধিকার £ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের অধিকার £ ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক 
জমি বিতরণ ও অর্থনৈতিক পরিকপ্পনা। এই ম্ুদূরপ্রদারী রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত করিতে হয় ভবে 
মম ৪8190811997090810 দলকে নুরী ও সালে জাব্বর পরিচালিত 
বুকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। বস্তুতঃ 
তাহাই ঘটিতেছে; যে সকল প্রগতিশীল দল আজ ইরাকের কাজ 
করিতেছে তাহার! সবাই একযোগে কহিতেছে যে, ইন্জ-ইরাকী চুক্তির 
নিপাত হউক। কেনন! এই চুক্তির ধারা অন্ুমারে যে সব বাঁজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও বর্ণ নৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশর! ভোগ করিতেছে 
তাহ। আজ ইরাকী জনসাধারণের অশেষ দুংখের কারণ হইয়ছে। এই 
ছঃখ নিবারণকল্লে কোন আন্দোলন চালাইবার পক্ষে নুরী-জাব্বর 
গরিচালিত রাজনৈতিক ব্লকই বড় বাঁধা। তাহারা ব্রিটিশ স্থিতমার্থের 
পাহারাদার এবং এদের প্রভাব, ইরাকের সত্তরটি জিলার শতকর! 
আশী ভাগ সামন্ত নেতার ওপর স্ুপ্রতিষ্ঠিত। প্রগতিশীল দলগুলি 
বাগদাদ, মজুল, কিরকুক ও বস্রা-র নাগরিক অধিবাদীদের উপর 


ভ্ঞাল্পতে ইহল্লাজ্ক ল্লাভতে্েল্ল জন্বসান্ন 








২১০৭ 
তাহাদের গ্রভাববিভ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্ত আসল 
চাবিকাঠি এখনও সামন্ত নেতা শেখদের হাতে। ইরাকের 


সমাজ জীবনের যে আলোড়ন তাহা মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে-ই গুরু 
হইয়াছে। এই সামন্ত শেখেরা আজও নূরী-জব্বর পরিচালিত 7" 
রাজনৈতিক বকের প্রঙাব কাটায়! উঠিতে পারে নাই।' এই ব্লকের 
মূলনীতি রুশ ভীতির উপর-ভিত্তি করিয়! গড়িয়া উঠিতেছে। এবং 
এতে ব্রিটিশ সাঙজাজ্যবার্দীরা অনেকখানি ইঞ্ধন জোগ্রাইতেছে। কেহ 
কেহ এইরূপ মত পোষণ করেন যে 1850081 102207090:8110, 
90079] [07100, ও 790019%5 7১875 এদের কেউই সত্যিকারের 
প্রগতিশীল দল নয়, এরা! সবাই সংস্কীরপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ 
করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামী মাত্র। কোন নব্য সমাজব্যবস্থা 
প্রবর্তনের দাবী ইহারা করেন না । অথচ একই আদর্শের ওপর ভিত্তি 
করিয়া যে তিনটি দল গড়িয়। উঠিয়াছে তাহার কারণ হইল নেতৃত্বের 
লড়াই ; তবে একথা সত্য যে নূরী-জব্বর পরিচালিত ব্লক হইতে ইহারা 
অনেকখানি বামপন্থী বা [0978] দল হইতেও ইহারা বামপন্থী ; কিন্ত 
ব্রিটিশ প্রভাব আজ নূরী-জব্বর পরিচালিত ব্লকের মীরফৎ এমনভাবে 
ইরাকের সমাজের ওপর চাপিয়া বসিয়াছে যে তাহাকে সরাইতে গেলে 
সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। বস্তুত ইরাকে আজ 
তাহাই খটিতেছে। ত্রিটশ সাআজাজ্যবাদীরা শুধু আজ ছুংস্বপ্ দেখিয়া 
কাটাইতেছে। 


শম্পা 


ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান 
জ্ীগোপালচন্দ্র রায় 


১৯৪৭ খুষ্টাব্বের ১৫ই আগস্ট ভারতে ১৯* বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের 
অবদান হইল। ১৬** তৃষ্টাবে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি 
ইংরাজ বণিকদল বাণিজ্য ব্মাপদেশে আসিয়। ভারতের সহিত সর্বপ্রথম 
যোগ স্থাপন করে। এই সময়ে ভারতের ধনরত্ব ও শিল্পমস্তারের সন্ধান 
পাইয়া ইংরাজ, ফরাসী, পতুগীজ প্রস্তুতি কয়েকটি ইউরোপীয় 
জাতি ভারতে বািজ্য করিতে আসে। ইহার! স্থানে স্থানে কুঠী নিগাণ 
করিয়া ব্যবসা করিতে থাকে । ক্রমে ইহাদের মধ্যে প্রতিহস্থিত! দেখা 
দিলে, কুটনীতিতে চতুর ইংরাজই সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। 
ইংরাজ কুঠী নির্াণ হইতে সম্পত্তি ক্রয় এবং সম্পত্তি ক্রয় করিতে 
করিতে দেশজয়ও নুরু করিয়া দেয়। পরে ১৭৫৭ ঘৃষ্টাবে বাঙ্গলার শেষ 
স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাণীর প্রান্তরে পরাজিত করিয়! শানন- 
ক্ষমত| লাভ করে। তারপর ইংরাজ খণ্ড বিড রাজ্যগুলি জয় করিতে 
করিতে প্রায় সমগ্র ভারতের অধাশ্বর হয় এবং শাসনের নামে শোষণ 
করিতে করিতে ভারতকে বেমন একদিকে দারিগ্র্যের শেষ পর্যায়ে 


নামাইল, অপর দিকে ঠিক তেমনি নিজের দেশ ইংলগুকে উন্নতির 
উচ্চতম শিখরে তুলিয়! দিল। 

ইংরাজের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ১৮৮৫ 
খৃষ্টান প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। তখন হইতে 
বহুদিন পর্যস্ত কংগ্রেমের আদর্শ ছিল, আবেদন নিবেদনের দ্বার! বৃটিশের 
নিকট হইতে রাজনৈতিক স্থযোগ স্থবিধ! লাভ করা। পরে ১৮৯৭ 
খৃষ্টান মহারাষ্ট্র কেশরী তিলক ভাহার “কেশরী* পত্রিকার নির্ভীকতাবে 
স্বাদেশিকত! প্রচারের ফলে এবং ১৯*৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বর 
বিভাগের কারণে দেশে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ তথা প্রবল আন্দোলন দেখ! 
দেয়। কিন্তু এই সময় হইতে কংগ্রেসে “গরম” ও “নরম” দল হিসাবে 
ছইটি দল হইল এবং অনেক দিন পর্যন্ত দল দুইটি পাশাপাশি 
চলিতে লাগিল । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভা অর্থ ও লোকবল দিয়া বুটিশকে সাহাষ্য 
করে, কিন্তু যদ্ধান্তে ইহীম পরিবর্তে কোনও সুবিধা না পাই ভারতের 


১৩৩৬ 


বাগ 





ভাগো যখন রাউলাট আইন আঁমল, তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে 
মহাত্ম! গান্ধী আসিয়। দেখা দিলেন। কংগ্রেমে তাহার যোগদানের সঙ্গে 
নঙ্গেই দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা! বহিয়। গেল। তখন 
হইতে মহাত্া গান্ধী বারে বারে তাহার প্রসিদ্ধ অহিংস সংগ্রামের মধ্য 
দিয়! দেশকে এমন একস্থানে আগাইয়! আনিলেন যাঁহীর ফলে বৃটিশ 
ভেদনীতির কারণে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলিমলীগরূপ 
প্রতিক্রিয়াশীল দল থাকা সত্বেও ভারতে সাম্রাজ্য রক্ষায় সন্দিহান হইয়। 
পড়িল। বুটিশ জেল, ফাসি ও গুলির ব্যবস্থা! করিয়াও ভারতের 
মুক্তিপাথল অহিংস সত্যাগ্রহইীদের দমন করিতে পীরিল না । ইহারা 
মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শাক ও শোষক বৃটিশের নিকটে কেবলই স্বাধীনতার 
দাবী জানাইতে লাশিলেন। অবশেষে ১৯৪২ খুষ্টান্দে মহাস্বা গান্ধীর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস চরমপত্র হিসাবে বুটিশ গবর্ণমেন্টকে “ভারত ছাড়” 
দাবী জানাইল। কঠোর ও নির্মম হস্তে বৃটিশ ভারতবাদীকে এবারেও 
দমন করিতে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু বেশ হাদয়ঙম করিতে 
পারিল যে তাহাকে ভারত ছাড়িতেই হইবে। 

এই সময়ে নেতাজী নঙাধচন্দ্র বন্ছও ভারতের বাহিরে একটি শস্থায়ী 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট ও আজাদ হিনা ফৌজ নামে একটি শক্তিশালী সেনাদল 
গঠন করিয়া ভারতের মুক্তির জঙ্ক বুটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করিলেন 
এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে আপিয়৷ বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপরে 
আঘাত হানিলেন। 

বৃটিশের তখন উভয় সম্কট অবস্থা। একদিকে সে বিশ্বতুদ্ধের সহিত 
জড়িত, অপর দিকে ভারতের ভিতরে বাহিরে ভারতীয়দের সহিত তাহাকে 
সংগ্রাম করিতে হইল। যাহা হউক ১৯৪৫ খুষ্টাবে বিশ্বযুদ্ধের অবসান 
ঘটিলে রাশিয়া ও আমেরিকার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টও যুদ্ধে জয়ী বলিয়া 
সাব্যস্ত হইলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বুটিশের হাতে বন্দী হইল। 
কিন্তু এই বন্দী আজাদ হিন্দ, সেনাদের মুক্তি দাবী করিয়। সমগ্র ভারতে 
আবার এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। এই দময়ে বোম্বাইএ 
ভারতীয় নৌ-মেনারাও বৃটিশের বিরদ্ধে বিজ্বোহ যোষণ। করিল। ভারতে 
ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাীমে এত বড় নাবিক-বিজ্রোহ ইতিপূর্বে আর 
কখনও ঘটে নাই। ভাঁয়তের জাতীয় নেতারাও তখন কারাস্তরাল 
হইতে জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসমুন্র হিমাচল 
সমগ্র দেশে একটা তুমুল আলোড়ন। ররণক্রান্ত ও ক্ষীয়মান বৃটিশ ইহা 
দেখিয়া যেন কিংকর্তব্যবিমুূড় হইয়া পড়িল। অবশেষে নিজেই 
ভারতের দহিত একট। আপোধ করিবার জন্য আগাইয়া আদিল। 

এই সময়ে শ্রেট বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হওয়ায় মন্ত্রীসভায় 
চারচিলপতন্থী রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং শ্রমিকদল মন্ত্রীসভা গঠন 
করেন। এই শ্রমিক মন্ত্রীমভার পক্ষ হইতে ১৯৪৬ খুষ্টান্বের ১৯শে 
ফেব্রুয়ারী বিলাতে প্রথম ঘোষণা কর! হয় যে, ভানতের নৃতন শাসনতন্ত্র 
সম্পর্কে ভারতীয় দেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীসত। 
শী্ই ভারতে এক মন্ত্রীমিশন প্রেরণ বন। ভারতকে ত্রত 
স্বাধীনতার পথে অগরদর হইতে দাহাত্য কর]ুই"হইবে ভাহাদের কাজ। 


স্ডান্স তস্ব্ 


কষা স্জিন্পা কপ স্পা পা কানা খা জাপা বাতা 





[৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


পপ 


বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আদিবার কয়েকদিন পূর্বে ১৫ই মার্চ 
তারিখে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্লী পুনরায় জানাইলেন-_ভারতবর্যকে শীত্তই 
পূর্ব ববাধীনত। লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্মীগণ ভারতে 
যাইতেছেন। বর্তমান শীসনতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরণের শাদনতঙ্্ 
প্রযতত হুইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবালী সত্বর 
এই মিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছ(। ইহাও 
আমরা মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার 
রহিয়াছে এবং যখাসম্তব সত্বর ও সহজে ক্ষমত] হস্তাস্তর করিতে সাহায্য 
করাই আমাদের কর্তব্য । 

ইহার পর ২৩শে মার্চ মনত্রীমিশন আসিলেম, কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের 
মধ্যে আলোচনা বৈঠক বসিল। কিন্তু লীগের পাকিস্থানী জিদ লইয়া 
শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে ১৬ই মে মন্ত্রীমিশন 
লীগের দার্ঘভৌম পাকিস্থান অস্বীকার করিয়! ভারতের ভবিস্তৎ শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে ভাহাদের'একটি নিজন্ব পরিকল্পন| প্রকাশ করিলেন। 

কংগ্রেস অনেক বিবেচনার পর মিশন পরিকল্পনার গণ-পরিষদ ও 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্ট গঠন উভয় প্রস্তাবই মানিয়! লয়। কিন্তু লীগ প্রথমে 
উল্লাসের সহিত মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও শেষে উহ! বর্জন করে 
এবং ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থোষধা করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
লইয়া! সমস্ত ভারত ব্যাপিয়াই লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলসানও শিখ জনসাধারণ 
অকারণে প্রাণ দিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও কিছু ফল হইল ন| দেখিয়া 
লীগ কংগ্রেদকে সহযোগিতার প্রতিশ্তি দিয়! বড়লাটের অনুমতিতে 
অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টে যোগদান করিল, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগদান করিল 
না। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী কপিল লীগকে গণ- 
পরিধদেও যোগদান করিতে হইবে নতুবা! তাহাকে অস্তরর্তা গবর্ণসেন্ট 
ত্যাগ করিতেই হুইবে। রঃ 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের দাবীতে লীগ সম্বন্ধে কোন কথা না 
বলিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খুষ্টান্বের ২*শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বড়লাট 
লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউটটব্যাটেনকে নিয়োগ করিয়া! জানাইয়! 
দিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাঝের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিবেই। 
ভারতের নেতৃবর্গ বৃষ্টশের ভারত ত্যান্থের একট! নির্দিষ্ট সময় জানিতে 
পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এই ঘোষণাকে 
অভিনন্দিত করিলেন। 

বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন, কংগ্রেন, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত 
আলোচন। করিয়া ওরা জুন তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে ঘোষণা প্রকাশ 
করিলেন, তাহাতে ১৯৪৮ ধুষ্টান্বের জুনের স্থলে ১৯৪৭ ধুষ্টান্ধের ১৫ই 
আগষ্ট ভারত ত্যাগের কথা বলিলেও বাঙ্গলা ও পাঞ্জাফসহ ভারত- 
বিভাগের প্রস্তাব করিলেন। বৃটিশ ভারতত্যাগ্রকালে ভারতশাসনে 
তাহাদের ভেদনীতির সহীরক মুললিম লীগকে তাহাদের দাবী হইতে 
বঞ্চিত করিল না। লীগের পাকিস্থান বা ভারত বিভাগের অসঙ্গত 
ঘ্বাবীকেও শেষ পর্যন্ত তাহার! মানিয়া লইল। বড়লাট, বৃটিশ প্রধান 
মন্ত্রী মিঃ এট্নী হইতে আরগ করিয়! পার্লামেন্টের বহু সন্ত পর্বস্ত 
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খঙিত ভারতের জন্ দুঃখ প্রকাশ করিলেও অথগু-ভারতের জন্ক তেমন 
সাহসের সহিত কাজ করিতে পারিলেন ন!। লীগ বিনা যুদ্ধ, বিন! 
প্রাণবিনিময়ে কংগ্রেসের লব্ধ স্বাধীনতা হইতে পাকিস্থানী জিদ ধরিয়া 
নুর ও বিকলাঙ্গ” হইলেও পাকিস্থান আদায় করিয়া লইল। অবশ্ঠ 
কংগ্রেস তাহার ১৯৪৫ ঘৃষ্টাবের গৃহীত প্রন্তাব__দেশের অনিচ্ছুক অংশকে 
জোর করিয়! ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে না রাখার সিদ্ধান্ত, অনুযায়ীই 
শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ভারতেই সম্মত হয়। 

দেশের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ বিশেষ দুঃখের কারণ 
থাকিলেও, ইংরাঞজ যে ভারত ত্যাগ করিল এইটাই বড় কথ। ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে সমগ্র ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড পড়িয়াছে। 
এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বন্শক্তিশানী দেশের আয়তনের তুলনায় অনেক 
বৃহৎ। এই অংশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদও কোন স্বাধীন দেশের 
তুলনায় মোটেই নগণ্য নহে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার কৃমি ও 
শিল্পপ্রদারের সকল রকম সম্ভাবনাই রহিয়াছে। 


 ম্পিখ ল্লী_সদ্গান্ষোন্ল 





২২০৯৭ 


স্ক্জপ ন্থগন্তা জানলা কলা 


১৯৪৭ খৃষ্টানদের ১৮ই জুলাই বুটিশ গবর্ণমেন্টের ভারতীয় স্বাধীনতা 
আইনে ভারত, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি শ্বতস্্র ডোমিনিয়নে 
বিভক্ত হইল এবং বৃটিশ কমনওয়েলখের মদগ্ত বলিয়া গণ্য হইল। 
এই ডোমিনিয়ন গবর্ণসেন্টের মর্ধাদা সম্পর্কে ১৪ই জুলাই তারিখে বৃটিশ 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটুলী বলেন-_“ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্্যাটুটে (১৯৩১) ডোমি- 
নিয়ন শবে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় বলিয়া! বল! হইয়াছে।” অতএব বৃটিশ 
কমনওয়েলথের শুধু সদস্ত পদের মোহ ত্যাগ করিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে 
বেশী দেরী হইবে ন! বলিয়! মনে হয়। 

ভারত আজ ম্বাধীন। ভারতের এই স্বাধীন! লাভের জন্য যে সকল 
শহীদ বৃটিশের শত অত্যাচার ও শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া জীবন দান 
করিয়! গিয়াছেন,ষে সকল নেতা বৃটিশের হাতে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ 
করিয়াছেন এবং সর্বোপরি আমাদের যে মহান্‌ নেত। মহাকআা-গান্ধী, যাহার 
সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আন্স স্বাধীনতা লাভ করিপ, তাহার! চিরনমন্ত ; 
বর্তমান ও ভাবীুগের দেশবাসীর হৃদয়ে ভাহার| চিরস্মরগীয় হইয়| থাকিবেন। 


সস কানা বকা 








শিখ রমণী--সদাঁকৌর 


শ্রীমতী অমিয়! বন্ধ এমএ, বি-টি 


বর্তমানকালে আমাদের দেশে নারীজাগরণের ভুমুল আন্দোলন 
চলিতেছে। নারী পুরুষের নঙ্গে সম অধিকার দাবী করে। সমাজে গত 
বিশ বৎসরের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে এক ঘুগ্বান্তর উপস্থিত 
হইয়াছে। রাষ্ট্রে, পৌরকার্য্ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কি সমরাঙ্গনে 
ভারতীয় নারী তাহার যোগ্যত! ও কৃতিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। ভারতীয় 
নারী আজ পৃথিবীর আন্তজাতিক সন্মিলনে ভারতের প্রতিনিধি দৌত্য 
কার্যেও নারীর আমন উচ্চ। 

ভারতের অতীত কাহিনীতে নারীর উচ্চ স্থান, বীরত্ব, বিচক্ষপতার 
পরিচয় পাই। রাজপুত. বীরাঙ্গনাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, দেশ ও 
্বধর্শের জন্য আত্ম-বলিদান আজও আগাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। রাণী 
র্গীরতী, চন্্রীব্তী, যোধবাই প্রস্তুতির নাম চিরম্মরণীয়। মারাঠ! জাতির 
প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন গঠনের প্রধান উপাদান ছিল তাহার পুণ্যবতী 
মাতা জিজাবাঈর ধর্দনিষ্ঠ! ও শান্্রচর্চ! ৷ মারাঠা ইতিহাসের অহল্যাবাঈ, 
তারাবাঈ এবং সিপাহী বিশ্রোহের অন্ততম নায়িকা ঝ্ণন্সির রাণীর স্মৃতি 
ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। গধু রাজপুত ও মারাঠা জাতির 
ইতিহাসে ভারতীয় নারীর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নহে, শিখ জাতির ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে অনেক বিছ্ুধী ও মহীয়সী নারীর পরিচর পাইয়৷ 
থাকি। তগ্মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহের শশ্রমাতা সদাকৌরের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

গুরু নানক ছিলেন শিখ ধর্ের প্রতিষ্ঠাতা। তাহার ধর্মের মুল্ত্ 


ছিল--“গুরুই ঈশ্বর, ঈখরই গুরু ।” তাহার তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে 
শিখ সম্প্রদায় এই মূলমন্ত্রকে বেষ্টন করিয়। এক শক্তিশালী জাতিতে 
পরিণত হইতে লাগিল । দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ- 
জাতিকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। কিন্তু শিখদের রাজ- 
নৈতিক এ্রক্য ছিল না । বান্দার মৃত্যুর পর এমন কেহ শক্তিশালী ছিল 
না যে_-সমন্ত সম্প্রদায়ের ভিতর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। 
শিখজাতি বারটা মিসল্‌ ঝ| দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের নায়ক 
একটা রাজত্ব শাসন করিতেন । মিসল্দের মধ্যে ভাি মিস্ল, কানিহা 
মিদ্ল, রামঘরিয়| মিস্ল, হুকারচকিয়া মিস্ল উল্লেখযোগ্য । এই মিসল- 
গুলির ভিতর পরম্পরে আত্মকলহ চলিতেছিল। অবশেষে স্কারচকিয়া 
মিসলের নায়ক মহাসিংহের পুত্র রণজিৎসিংহ আপনার শক্তি বলে অস্থান্ত 
মিস্লের অধীন রাজ্যথণ্ডগুলি অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ ভাহার 
অসামান্ত সামপ্পিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একটা বিশাল স্বাধীন 
শিখরাজ্য স্থাপন করেন। 

রণজিৎসিংহের মাত! ছিলেন বিদ্ধরাজ| গজপৎ সিংহের কন্ত।। 
কানিহা মিস্লের অধিপতি জয়সিংহের পুত্র গুরুবকসিংহের স্ত্রী ছিলেন 
মদাকৌর। এই সময় স্থকারচকিয়া ও কানিহা! মিসলের মধ্যে ভীষণ 
ুদ্ধ চলিতেছিল। বাতালার যুদ্ধে গুরুবক্সসিংহ নিহত হন। এই 
বাতাবার যুদ্ধ হইতেই কানিহ! মিস্লের পতন আরস্ত হইল। যুদ্ক্ষেত্র 
হইতে কানিহ! মিন্লের অধিপৃতি জয়সিংহ তাহার দুই পুত্র তারাসংহ 





( পূর্ব-প্রকীশিতের পর ) 
দ্বার পর্যন্ত গিয়ে থমকে দীড়াল সে আবার। তাঁরপর 
হেসে বললে_“তখন আর এখনে কিন্ত তফাত আছে 
অনেক। এখন আমি তুমি এবং ত্রজেশ্বরবাঁবু ছাড়া এ 
নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই” 

পকেন অনীতাঁর ?” 

পন্ক্যা অনীতারও অবশ্য আছে” 

“দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মামাংসা হয় না। 
আপনি যুন্তর অবতারণা করে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি 
যদি শুধু সেমিজ পরে হারিসন রোডদিয়ে ছেঁটে যাঁই কারকি 
বলবারথাকতেপারে। কিন্ধু পাচজনের মুখ বন্ধ হবে ন! তাতে” 

“সত্যি যদি সাহস করে যাঁও, আমার মনে হয় না 
এ নিয়ে খুব একটা আন্দৌলন করবে লোৌকে--* 

সাত্বনা মুচকি হেসে বললে--"আপনার শোবার কষ্ট 
হল তাঁর জন্তে খুবই ছুঃখিত আমি । আর ওই মেজেতে 
শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি? ওর চেয়ে গোয়াল 
ঘরে শোয়া ঢের ভাল।* 

স্থশৌভন ঘরের চার দ্রিকে চেয়ে দেখলে একবার । 

"আমার বিশ্বাস এখানে গুলে একটু ঘুম হত। 
একটা এরাঁগ* আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম 
দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোনের দিকটাঁয়* 

“রাগ আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে । ওগুলো নিয়ে 
আপনি গৌয়ালেই যান, সেখানেও,বেশ ঘুমুতে পাঁরবেন” 

প্নেক ধন্তবাদ। কিন্তু শব্ষটব্দ শুনে গৌসাইজি যদি 
উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে ঝুমুর কাছে 
দেখে ভাববেন কি” 


৯ 
্ 


“কি আবার ভাববেন” 

“একটা কথা ভূলে যাচ্ছ কেন যে গৌসাঁইজির চক্ষে 
আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে গ্রকাঁশহযে পড়ে যে আমরা 
তার সঙ্গে চাতুরী খেলছিতাহলে ছ্জনকেই এই রাত্রেরাস্তা 
গিয়ে দাড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। আযডমিশন 
রেজিষ্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে নাম মই করেছি। আর 
সেই ভদ্রলৌক--গুম্ক গোবিন্দ না কি যেন-_» 

“সদারঙ্গ বিহীরীলাল ?” 

“হ্যা, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে” জেনে গেছেন। 
জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাঁছে যে এর কি 
জবাবদিহি করব জানি না” 


“সে আমি করব। আঁপনাঁকে করতে হবে অনীতা 
দেবীর কাছে” টু 
স্থশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা । 


গব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ ছুজনের সম্বন্ধে যদি 
আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে 
তা নিয়ে মাঁথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ 
আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনেনা করে 
তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আঁশ করি 
অন্মোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত 
বাধ্য হয়ে যে একাঁজ করেছি তা বোৌঝবার মতো! সহৃদয়তা 
ওদের নেই? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে 
আর ছাঁপপর খাটের তলায় পা চািয়ে শোয়াটা যে 
আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না? নিতান্ত বাধ্য হয়েই 
গুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি) 
হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।» 


২৪২ 


ভা্ব--১৩৫৪ ] 


সাত্তবনা মুচকি মুচকি হাঁসছিল। 

উনি অবশ্ত কিছু মনে করবেন না।” 

প্বাদ তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর বন্ধি 
আমি সামলাঁব।” 

“উনিও মোটেই কাঁনপাঁতলা লোক নন। তাছাড়া 
মামার যাঁতে কষ্ট হতে পারে এমন কোঁন কাজ মরে 
গলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে 
কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না ।* 

“আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি 
এত বোধহয় কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে বাসে নাঁ। সত্যি 
বলছি বড্ড ভালবাসি । যাঁক বালিশ আর “রাগ” দাও, 
তাহলে চেষ্টা করে দেখি ঘুম হয় কি না” 

“কপাটে খিল দিন” 

খিল দিতে গিয়ে স্থশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি 
ভাঙা । 

“ভালই হয়েছে এক হিসেবে” 

মুচকি হেসে সাস্বনা পাঁশ ফিরে গুল । 


স্থশৌভনবাবুশ 

“ত্যা-কি” 

“ঘুমুচ্ছেন 15 

“কেন* 

ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে" সন্দিঞ্চকঠে উত্তর দিল 
সুশোভন। 

“কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া 
করে”। আমি শোবার সময় খুলতে তুলে গেছি* 

“জানলা খুলে কি হবে! হু হু করেঃ হিম 
ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাঁও 
নাকি” 

“সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা 
দরকাঁর* 

"্বরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনেহচ্ছে 
আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন” 

“জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে 
আমার । খুলে দিন লক্ষীটি” 

*ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাড়াও উঠি আগে। 


লস্পিক্াস্পিন্পাকপা স্লিন্পী পন পাক্কা পা নালা জান্তা চেক নল ক্কোন্ষপা আ্ঞনপা ক্া 
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রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ড্রেনিং টেবিলের তলা 
থেকে মাথাটা বার করাই মুস্ি্ন, তারপর আলমারির তলা 
থেকে হাতটা-_* 

জানাল! খুলে মিনিট ছুই পরে স্থশোভন আবার মেঝের 
উপর এসে বদল, অক্ষুটগ্বপ্ে গঞ্জগজ করতে করতে "হাত 
থেকে ধূল! ঝাঁড়লে, তারপর নিজের ওভারকোঁটটি গায়ে 
দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় ম|থা গলিয়ে শুয়ে পড়ল 
আবার । মনে হল সাস্বনা নিদ্রাজডিতকণ্ঠে ধিন্তবাঁদ? 
না! কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল 
আবার, পান্বনার মৃছ নিশ্বাসের শব্ধ ছাড়া আর কোনও 
শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে ঝুচুর করুণ 
আর্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না__ 
চলেইছে একটানা_। 

“সুশোভনবাবুঃ 

দক” 

“গুনতে পাচ্ছেন? মরে যাই মাণিক আমার» 

“আমাকে বলছ ?* 

“ঝুনুর ডাঁক শুনতে পাচ্ছেন না? আঁহা বেচারী* 

“কই না” 

“পাচ্ছেন না? ওই যে* 

“ও প্যাচা ডাকছে” 

পকি যে বলেন। 
যে করি* 

“জানলাঁটা বন্ধ করে? দেওয়া ছাড়া আর কিকছা! 
যেতে পারে” 

“না, না । বেচাঁরী সমস্ত রাঁত ওই রকম করে কীদবে, 
আর আমরা চুপচাঁপ শুয়ে থাকব এখানে--” 

স্থশোভন উঠে বসল। 

“ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে বল। ও চেঁচাবেই। 
কুকুরের ক্বভাবই ওই” 

তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে-_লঙ্দ্ীছাড়া কুকুর । 

উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে আসতেন” 

“আঁমি এউনি+ হলে এই ঠাণ্ড| মেঝেতে গুয়ে আমার 
শিরাড়া এমন জথম হত না” 

পনুশোভনবাবুঃ উঠুন, যাঁন লক্ষমীটি* 

“যেতাম । কিন্তু যাবার উপায় নেই” 


বুধ কীদছে। আহা, কি 


স্হ্জ্ভ 





স্ঞান্স-তহ্ঞ্ 


[ ৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড--ওর সংখ্যা 





“কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি 


যেতে চাইছিলেন* 


“চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না । আমি হলপ করে 


বলতে পারি এখন ওই খিড়কি ছুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে 
যাওয়া যাদুকর পি, সি, সরকারের পক্ষেও অসম্ভব” 

“কেন বড়জোর খিল দেওয়া আছে-_৮ 

পদেখ যে লোক বৈঠকখাঁনায় ডবল তাল! লাগাতে 
পায়ে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে” 

পপুসূন, আহা কি কান্লাটাই কাদছে বেচারী। 


দয়া হচ্ছে না একটু-_* 

“ওর নাম বোব! জানোয়ার 1» 

“আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না 
গুনে স্থির থাকতে পারব না” 

স্থুশৌভনকে উঠতে হল। জুতো পরে 'জামা গায়ে 
দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লঠনটি তুলে নিয়ে নেবে 
গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল-_অনাতার 
কুকুরের সথ নেই, আর যাই থাক ! উ-! (ক্রমশঃ) 


সপ 


নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পুনর্বসতি 


শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 


মহাত্মা! গান্ধী বিহারের উন্নয়ন-সচিব ডাঃ মাঁমুদের আমন্ত্রণে সেখানকার 
মুমলমানদের দেবার জন্য ২রা মার্চ তাঠিখে পূর্ব-বাঙ্গলায় তাহার 
এতিহাদিক পল্লী-পরিভ্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গ্রাম হাইসচর ত্যাগ 
করিয়া বিহার চলিয়৷ যাঁন। তীহার পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সংবাদে বিভ্রান্ত 
ও হতাশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের অভয় দিয়া তিনি পূর্বদিন প্রার্থনা সভায় 
বলিয়াছিলেন_ আগামীকাল আমি বিহার যাইতেছি, কিন্ত অল্প কিছুদিন 
মাত্র সেখানে অবস্থান করিয়। আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। এখন 
যে সকল উপদ্রত গ্রামগুলিতে যাইতে পারিলাম না, ফিরিয়া আসিয়! 
সেই সকল গ্রামে যাইবার চেষ্টা করিব। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে 
আত্তরিক খক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্বস্ত আমি নোয়াখালি ও ত্রিপুর। 
ত্যাগ করিব না। আমার অসমাপ্ত কার্য আমার সঙ্গীদের উপর দিয়াই 
আমি বিহার যাইতেছি। 

মহাক্স! গান্ধী বিহারে গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে আবার ভাহার 
ডাক পড়িল নয়াদিলীতে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
গুরুপরিবর্তনের কারণে তিনি সেখানে বছদিন আটকাইয়া পড়িলেন। 
তাহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সময়ে উপদ্রত নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় 
ডাহার সঙ্গীরা তাহার আরন্ধ ও অসমাপ্ত কার্ধকে কি ভাবে যোগ্যতার 
সহিত চালাইয়! বান এই প্রবন্ধে মূলত তাহারই কথা বলিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। . 

১৯৪৬ থুষ্টাবের ২*শে নভেম্বর মহাত্ম! গা্বী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
মিলনের জন্য শাস্তির বাণী লইয়! ভাহার দোভাধী অধ্যাপক নির্গলকুমার 
বন ও সর্টহাও্ড লেখক পরশুরামকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সমঘ্ত দলবল 
ছাড়িয়া কাজিরখিল হইতে শ্রীয়ামপুর অভিমুখে রওনা! হন এবং এ 
দিন ভাহারই নির্দেশ অনুযায়ী তাহার দলের অগ্যান্ত সকলেও 


এক এক জন করিয়া এক একটি উপজ্রত গ্রামে ছড়াইয়! 
পড়িলেন। 1 

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে রক্তপিপান্থ দূরত্বের তথন 
চারিদিকে অবাধে ঘুরিয়। বেড়াইভেছে। তাহাদের আক্ষালন ও 
শাসানী মোটে কমে নাই। গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম গন্ধ নাই। 
যাহারা কোনরাপে প্রাণে বীচিয়া গিয়াছে, তাহারা আশয়প্রার্থী শিবিরে। 
উপদ্রত গ্রামসমুহের যখন এইরাপ অবস্থা, তখন গাম্বী-ক্যাম্পের কর্মীরা 
প্রকৃত অহিংস বীরের ন্যায় এক একজন করিয়া এ সকল গ্রামে গিয়া 
ক্যাম্প স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কোনও একটি পোড়ো বাড়ীতে গিয়া 
একা এক! বাঁ করিতে লাগিলেন। কর্মীদের মধ্যে মহিলারা পর্যন্ত 
রহিলেন। কর্মীদের এই সৎসাহস দেখিয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর অভয় 
প্রচার ও গ্রাম পর্যটনের ফলে উপজ্রত গ্রামবাসীরা! আশ্রয়প্রার্থী শিবির 
হইতে ত্রমে ক্রমে গ্রামে ফিরিয়! আসিলেন। 

তখন হইতে কর্মীরা ঠিক একভাবেই সেব। ও পুনর্ধদত্তির কাজ 
চালাইয়৷ আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিবার 
পর তাহার! বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ দেশসেবক ও কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্র 
দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকিলেন। নোয়াখালি ও 
ত্রিপুরা! জেলায় গান্ষীক্যাম্পের ২৩টি কেন্দ্রে প্রায় ৫* জন 
কণ্মী কাজ করিতেছেন। নিষ্কে গান্ধী ক্যাম্প ও কেন্দ্রসূহ এবং এ 
সকলের পরিচালকদের লাম দেওয়া হইল; - 

বাঁজিরখিল ক্যাম্প ( ইহা গান্ধী ক্যাম্পের হেড কোয়াটার )- শ্রীধুক্ড 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র ভোলানাথ সরকার (দ্বিনলিগি 
সম্পাদন ও মুদ্রণ) চারু চৌধুরী, অরুণাংগু দে, রবীন্্রশংকর ভটটাচাঃ, 
রবীল্র ভৌমিক (পরিচালনা ও অফিস) রঞ্জনকুমার দত্ত (হিসাব) 


ভাতর--১০৫৪ ] 


ম্পস্পক্ষা ক্স 





জগদীশচন্দ্র হুর (ক্যাশ) ষতীন্্র দে (গুদাম) মণী চক্রবর্তী, আভা 
গান্ধী ( চরথা-নির্দাণশালা ও বিদ্যালয়) বিজয় দাশগুপ্ত, আগ্লারাও 
(যন্ত্রশালা ) অমলেশ চৌধুরী (বনিয়াদি বিদ্যালয়) যোগেন্দ্নাথ দাদ 
(চিকিৎসা) প্রিয়নাথ মন্ুমদার (পাকশালা ) বিধুভ্ষণ দাশগুপ্ত 
(অনুসন্ধান ) 

কেন্ত্র সমুহ-_চণ্তীপুর-সৌরীন্ত্র বন্ু ; চাক্্রীর গাও-_বিশ্েশবর দাস ; 
কেরোআ-_ভূপালচন্্র কর্মকার, দালাল বাজার-_কর্ণেল জীবন সিং, ও 
হরিপদ মালাকার, বামনী-_জীবনকৃষ্ণ সাহা, চররোহিত|--অন্ুদাচরণ 
কুণু (নুটু) সীরম্দী-আমতুস সালাম, হুঘমা গাল; চাদপুর--অজিত 
সিংহ, কেথুরী_রেড্ডীপল্লী রত্যনারায়ণম্‌; পানিয়ালা-_অমৃতলাল 
চ্যাটাজি,মূরাইম_্ঞানেন্্র মাল, সহম্মদপুর-_বীরেন্রনাথ গুহ, পাল্লা-_ 
যতীশ চক্রবর্তী, পাঁচগাও-_-অজিতকুমার দে, জগৎপুর-_দেবেন্দ সরকার, 
ভারিয়ালপুর_ প্যারেলালজী, চন্দ্রশেখর ভৌমিক, " গোপাইরবাগ-_ 
বিশ্বরপ্জন সেন ও নারায়ণকেশব বৈদ্য, রামদেবপুর-কানু গান্ধী ; 
পারকোটি-_সাধনেন্জ মিত্র ও প্রভুদাস প্যাটেল, আতাকোরা-মুন্ললীধর 
জানা, কমলা রায়, নন্দনপুর__খগেন্দ্রনাথ জানা, হাইমচর-__মদন 
চট্টোপাধ্যায় ও বনমালী ঘোষ * 

এক একটি কেন্দ্র পার্বতী আরও কয়েকটি গ্রামকে লইয়। কাজ 
করিতেছে । অতএব কম করিয়াও প্রায় ছইশত গ্রামে কর্মীরা মেবা ও 
পুনর্বসতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । সতীশবান্‌ কর্মীদের জন্য 
“শাস্তি মিশন দিনলিপি”তে সকল কনীদের কাজ ও কর্তব্য প্রকাশ 
করিয়া কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে একট! নিবিড় যোগ রাশিয়াছেন। মহাত্মা 
গান্ধী ৪ মানকাল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থান করিয়া হিন্দু-মুসলমান 
মিলনের জন্য মানবতার আবেদন লইয়া যে সকল বাণী প্রচার 
করিয়াছিলেন, কম্মীরা তাহাই কার্ধকর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া 
সেখানে অবস্থান করিতেছেশ।  * 

হিন্দুমূ্মলমানের মধ্যে পুনরায় সন্প্রীতি আনয়ন এবং সংখ্যালঘু 
হিন্দুদিগকে সংখ্যার মুলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার দায়িত্ব বুঝান, 
ভয়ভীতদের ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় ন|! করিতে বল! এবং 
প্রকৃত নির্ভীক করিয়া! তোলা, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা দূর করা, গ্রাস 
পরিচ্ছন্্তা, অজ্ঞতা দূরীকরণ ও দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে কুটার শিল্পের 
প্রবর্তন__এই সকলই ছিল নোয়াখালিতে মহাত্ম। গান্ধীর কার্ধমূচী। 
কর্মীর! মহাত্মান্ীর এই সকল দুরহ কাজগুলিকে সফল করিবারই' ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

হিন্দুসুদলমান পুনগিলনের জন্ত মহাত্মা গান্ধী যে পথ অবলম্বন করেন 
কর্মীরাও তাহাই অনুদরণ করিতেছেন। তাহারা বন্ধুর ভাব লইয়। 
সকল মুনলমানের সহিতই মেলামেশা! করিতেছেন। সতীশবাবু দিন- 
লিপিতে এ সম্পর্কে বরাবরই কমীদের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন-_ 





* সম্প্রতি ভাটপাড়া, রায়পুর ও দরশঘরিয়ায় অট কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে এবং দু" একটি কেন্দ্রে পরিচালকরাও বদলী হইয়াছেল। 


০নাজাখানিন শু জিগ্ুুল্রাল্র গুনর্থনভি 


সপ স্প্ স্পাসতপা স্থন্তলা  স্লপা নকলা ব্রলান্তলা ্ন্জপ ক্ন্তা সিনা ্কিন্জা স্রনলা প্এক্ষপ নালা বক বলা ্াক্চলা প্যান কন 
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সাধারণতঃ সকল মুসলমানই ভাল এই বোধ ও বিশ্বাস লইয়! 
উহাদের সহিভ সংযোগ স্থাপন করিবে । অবসর সময়ে তাহাদের 
সহিত মিশিবে এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়া আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা করিবে । হিতকাজের দ্বারা পক্য' প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।- 
মুসলমানদের'ও নানা ছঃখ, শোক ও তাপ আছে ;* লহামুভূতির 
মনোভাব লইয়া মিশিলে মিলনের দরজা! থুলিবেই। অহিংসার পরাজয় 
নাই, বিশ্বান করিতে হইবে । 

ইহা ছাড়া নতীশবাবু কর্মীদের আরও বলেন-_গ্রামের যুবক ও 
বালকদের লইয়া গ্রামের কাজে ও খেলাধুলায় তাহাদের সহিত 
মিশিবে। কারণ যুবক ও শিশুদের মন অনেকটা সরল এবং তাহারাও 
সাধারণত মিশুক । 

কম্মীরা এইভাবেই কাজ করিতেছেন, ফলে হিন্দুমুসলমানদের 
মধ্যে যে অমিলের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ 
ম্ধীর্ঘ হইয়া আসিতেছে। 

মহাত্ম! গা্ধী নোয়াখালির ভয়ভীতদের নির্ভীক করিবার জন্য এই 
কথাই শুধু ঝ.লন, ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিবেন না। 
আপনার! ভয় ত্যাগ করুন, তাঁহ৷ হইলেই আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য 
করা হইবে। 

গাণ্ধীক্যাম্পের কর্মীরাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ভয়গীড়িতদের 
মধ্যে এই কথাটাই প্রগার করিতেছেন । সতীশবাবু দিনের পর দিন 
দিনলিপিতেও ইহাই বলিতেছেন। এইরাপ প্রচারের ফলে ভয়ভীতদের 
নধ্যে অনেকেই নির্ভয় হইতেছেন এবং সৎসাহস ফিরিয়া পাইতেছেন। 
নিয়ে এরূপ সৎমাহদের একটি দৃষ্াস্ত দেওয়! হইল £-- 

আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ফিরিয়া গ্রামবানীর! সমবাঙ্গ প্রথায় কাজ 
করিতেছে। মেয়েরাও তাই। একদিন সকালে মেয়েরা রামধুন 
গাহিয়া কাজে যাইতেছে, এমন সময়ে পথের ধারে জড়ায়! কয়েকজন 
মুসলমান মেয়ে তাহাদের বলিদ- তোদের ধিকৃ, তোরা এই সেদিন ন! 
কল্ম! পড়ে মুসলমান হলি, আজ আবার রামনাম কর্ছিস্। 

উত্তরে তাহার! নির্ভুকভাবে বলিল--হ্যা রামনামই আমরা কর্ব। 
তখন ভয়ে মুললমান হয়েছিপুম। কিন্তু আৰ ভয় নেই, ভয় আর কর্বও 
মা। এখন আর একবার মুসলমান করতে আসিদ্‌। আমরা অহিংস 
থেকে মব্ব, কিন্ত তবুও আর এ রকম নতি স্বীকার কর্ব না । 

তাহাদের এই কথা শুনিয়া মূলমান মেয়েরা হতবাক্‌ হইয়া গেল 
এবং চুপে চুপে দে স্থান ত্যাগ করিল। 

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থানকালে মহাত্মা! গান্ধী প্রায়ই ঠাহার 
পরার্থনাপ্তিক ভীষণে জাতিভেদপ্রথার কুফল সম্বদ্ধে বন্তৃতা করিতেন। 
গ্তাহার উপস্থিতির সময়েই নৌয়াখালিতে অনেকগুলি জাতিবর্ণ- 
নিধিশেষে সহ-ভোজনের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। সতীশধাবু ও গান্ধী- 
ক্যাম্পের কর্মীরা হিন্দুধ্ের এই পুরাতন ব্যাধি লোপ করিয়া বর্ণ, অর্র্ণ 
তুলিয়। একটিমাত্র হিন্দুধর্মের জন্ত সচেষ্ট হইলেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
মহ-ভোজ চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্মীরা দেখিলন_-গলিত ব্যাধির 
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স্পিন আপা স্পা সান্তা ব্যাখা পে সপ স্ান্তপা গ আপ ব্যগাক্তলা গা 


মত এই জাতিভেদ কতকগুলি লোককে ভীষণভাবে আকড়াইয়া 
রহিয়াছে। হাঙ্গামায় যাহারা একদিন হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়! 
গিয়াছিল, তাহার! হিন্দুধর্ণে পুনরায় ফিগ্সিয়া আদিয়! তাহাদের পূর্বের 
জাতি খু'জিয়। বাহির করিতেছে এবং হিন্দুর অপরাপর জাতির সহিত 
একত্র ভোজনে নারাজ হইতেছে। এই কারণে সতীশবাবু কর্মীদের 
নির্দেশ দিলেন-_এই ব্যাধি লোপ করবার জন্ত গ্রামে প্রত্যহ অন্ততঃ 
একটি করিয়া সহভোজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ বাড়ী হইতে চাল ডাঁল প্রভৃতি আনিবে, তাহা হইলে কাহার 
পক্ষে ইহা বায়সাপেক্ষ হইবে ন| । 

মহাত্ম। গাধী নোয়।খালি ভ্রমণের সময়ে সেখানকার পুকুরের জল 
দুষিত দেখিয়! প্রায়ই বলিতেন--জল এত দূষিত যে ইহাতে হাত দিতেও 
ঘ্বণ বোধ হয়। লোকে যে পুকুরের জল থায়, সেই জলেই অস্তান্থ 
সকল প্রকার কাজও করে, ফলে জল দৃষিত্, হয়। 

সতীশবাবু নোয়াখালিতে গ্রামধামীদের পানীয় জলের জন্থ টিউব- 
ওয়েল বান ও পুকুরের মধ্যে ফিলটার কুপের ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। পুকুরের মধ্যে ফিলটার কুপের ব্যবস্থাটি সন্ত! এবং এইটাই 
ভিনি গ্রামে গ্রামে চালু করিলেন। এই কুপ নাধারণতঃ নি্ললিখিতর্ূপে 
পুকুরের মধ্যে বসান হয় 8 

&খানা ১* ফুটা করগেট পাশাপাশি জুঁড়িয়া, পরে উহাকে োল 
করিয়। একটি ঢোঁলে পরিণত করা হয় এবং ভিতরে লোহার ফেম দিলে 
উহা! শক্ত হয়। এই ঢোল পুকুরের মধ্যে বসাইয় প্রথমে জল গু 
করিয়া পরে আবশ্ঠকমত মাঁটী খনন কর] হয়। জলের নীচে এইরূপ 
মাটী খনন করাকে কেছুন বোরিং বলে ( 98180 60708 )। তারপর 
বাশের ফেমে দরমার দ্বারা তৈরী একটি ঢোল উহার ভিতর বসাইয়া 
টিনের ঢোলটিকে তুলিয়া লওয়। হয়। এই দরমার চোল দেওয়ার উদদেস্ঠ 
পাশের মাটি আসিয়া যাহাতে গর্ভট ভরাট হুইয়! ন। যায়। ইহার পরে 
উহার মধ্যে ফিলটার কুপটি বসাঁন হয়। ৩ জন লৌক একদিনে 
এইরাপ কূপ থনন করিয়া একটি ফিল্টার বদাইয়। দিতে পারে । 

কমীরা গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্ত গ্রামবানীদের লইয় গ্রামের রাস্তা- 
ঘাট নিমাণ, পুকুরের পান! ও বনজঙ্গল নাফ করিতেছেন। অনেক 
ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা মহযোগিত] না করিলেও ডাহার! গ্রাম পরিষ্কারের 
কাজ ছাড়িতেছেন না। তাহারা নিন্দেরাই সাধ্যমত থাটিয়! যাইতেছেন। 
একদিনের সংবাদে জান! যায়_শ্রীযুক্ত কানু গান্ধী ভাহার কেন্রে 
একটি গ্রামের রাস্ত। নিমাণের জঙন্ক গ্রামবাসীদের শ্রমসাহাধ্য 
চাহিলেন, কিন্ত কেহই কাজে আদিল না। অবশেষে তিনি নিজেই 
মাটি কাটিয়া রাস্তাটি মেরামত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক 
ঘণ্টা একাই কাজ করিলেন। এমন সময়ে রাস্তার উপরে কয়েকজন 
ধ্লাড়াইয়া উহা! দেখিতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত কামুগান্ধীকে এ্রভাবে 
পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাহার কাজ ছাঁড়িলেন 
না। শেষ পর্বস্ত যাহার! দীড়াইয়। দেখিতেছিল তাহারাও কাজে 
যোগ ছিল। 


ভ্ডাল্রভশ্রম্থব 





[ ৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড--৩য় সংখ্যা 


সপ্পন্সপা 


কর্মীরা যেখানে সহানুভূতি পাইতেছেন না দেখানে ঠিক এইভাবেই 
পরমুখাপেক্সী না হইয়। নিজেরাই কাজ করিয়া যাইতেছেন। 

গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য সতীশবাবু কিছুদিন হইতে স্থির করিয়াছেন 
ষে, যাঁহাদিগকে কন্ট্রোল দামে চাউল বা! খয়রাতি বন্ত্র বিতরণ করা 
হইবে তাহাদিগের পক্ষে একান্ত অপস্তব না হইলে, প্রত্যেক বাড়ীর 
একজনকে অন্ততঃ ১ ঘণ্ট। কি ১1 ঘণ্ট। করিয়া হুলভ মুল্দের প্রতিদান 
হিসাবে গ্রামের মঙ্গলের জন্ত রাস্ত। মেরামত, পাঁন। তোলা, জঙ্গল সাফ 
প্রভৃতি যে কোনও একটি কাজ করিতে হইবে । এইভাবেও কিছু কিছু 
করিয়া গ্রাম পরিষ্ধীরের কাজ চলিতেছে। 

কর্মীরা গ্রামবাসীদের নৈতিক উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করিতেছেন। 
কোনও অসৎপস্থা অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতেছেন । 
এ সম্পর্কে গ্রামবানীদের লৌভ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে চণ্তীপুরে শ্রীযুক্ত 
সৌরীন্ত্র বঙ্থ একবার অনশন করেন। ইহাতে ফল ভালই দেখ! দেয়। 

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্ত কোন কোন কেন্ত্রে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। 
কাজিরখিল ও আতাকোরায় দুইটি বনিয়াদি বিদ্যালয় চলিতেছে। শ্রীযুক্ত 
কানুগান্ধী তাহার কেন্জে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়! একটি ব্রতচারী 
বৃত্যের দল গঠন করিয়াছেন। সর্দার জীবন সিং ঠাহার কর্ণকেন্ত 
দালালবাজীরে ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত খেলার ছলে তাহাদিগকে দিয়া 
সংকল্প গ্রহণের অনুষ্ঠান করান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জাতীয় পতাকা 
উড়াইয়। উহার চারিদিকে ছেলেমেয়ের! ঝলিয়! যায়। তারপর একসঙ্গে 
সকলে উচ্চারণ করে--“এই ভূমি আমার মাতৃভূমি। এই ভূমি আমি 
ছাড়িব ন| ও ধর্মপালন করিব। মৃত্যু আদিলে আজ এখন যেমন বসিয়াছি 
এমনি বসিয়া বিয়া মৃত্যু লইব। ভয় ছাড়িব ও হাতিয়ার ধরিব না।” 

সকল কেন্ত্রে হিন্দুমুদলমান নিবিশেষে রোগীর মেঝ! চলিতেছে। 
কাজিরখিলে একটি সন্তা উধধালয়ও খোল! হইয়াছে। এখানে প্রতি- 
দিনই রোগীর সংখ্য। হিন্দু অপেক্ষা খুদলমানই বেশী। সকলকেই আপন 
ভাবিয়া দেবা কর! হইতেছে। 

প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্মীরা মাঝে মাঝে সভা ও প্রদর্শনীর* 
ব্যবস্থা করিতেছেন। সভায় পুনর্বসতি প্রভৃতি লইয়া আলোচন! ও দ্বিন- 
লিপি পাঠ করা! হয়। কর্মীর গ্রামবাসীদের বিভিন্ন কুটার শিল্পের প্রস্তত- 
প্রণালী শিখাইয়! দেন। প্রদর্শনীতে হৃতা কাটাও দেখান হয়। শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্য সহধ্গিণী শ্রীযুক্ত হেমপ্রভ৷ দেবীর 
উদ্ভোগে মাঝে মাঝে মেয়েদের লইয়াও স্ভার আয়োজন হইয়! থাকে। 
সভায় মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচন! হয়। 

নোয়াখালি জেলায় নারিকেল অজস্রর্পপে ফলে। নোয়াখালিবাসীরা 
এই নারিকেল কেবল রপ্তানি করিয়াই কিছুমাত্র আয করিয়! থাকে । 
সতীশবাবু দেখিলেন এই নারিকেল দ্বারাই নোয়াখালিকে সম্পদশালী 
করা যায়। তাই তিনি নারিকেলের তৈল, শশস, খোল ও ছোবড়া 
লইয়! নারিকেল শিল্প গড়িয়! তুলিবার অন্য পথ দেখাইয়া দ্রিলেন। 
ছোবড়! হইতে রশি, পাপোশ, জাজিম করা, নারিকেলের মালা হইতে 
পেয়ালা মায় হাতল, থুরা, বোতাম ও হুকার খোল প্রস্তুত হইতে 
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লাগিল। কাজিরখিল ক্যাম্পে এই সকলের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে। 

নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বন্ধে হ্বাবলম্বী করিবার জন্য কর্মীরা গ্রামে 
গ্রামে চরকার প্রচলন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র হইতে গ্রামবাসীদের সুতা- 
কাটা শিক্ষা দিতেছেন। কেন্দ্রগুলির চাহিপ! মিটাইবাঁর জন্য কাজিরখিলে 
চরক! ও উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে । বিন্ন কেন্দ্র হইতে 
নবাগত শিক্ষার্থীদিগকেও এখানে চরক! [নপ্গাণ ও কুভাকাটা। শিক্ষা 
দেওয়া হইতেছে । কোন কোন কেনে তুলার চাষ এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে অন্থান্য খাছাদ্রব্ের চাষও চলিতেছে। 

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে সতীশবাঁবু যে সকল লাম্প্রদায়িক 
অপরাধের গুরুত্ব রহিয়াছে, যাহ! তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বান করেন 
এবং যাহা! তিনি প্রমাণ করাইতে পারিবেন, এইরূপ ঘটনা সকল 
পুলিশকে জানাইতে থাকেন এবং তাহার সম্পাদিত শাস্তি-মিশন 
দিনলিপিতেও প্রকাশ করিতে গাঁকেন। জুলাই মাসের অর্ধেক সময় 
পর্বস্ত তিনি হত্যা, লুষ্ঠন, চুরী, গৃহদাহ, স্ত্রীলোকের শ্লীলতানাশ ও 
শীলতানাশের চেষ্টা, ধমকানী ও শানানী, বয়কট, জোরপূর্বক জমির ধান 
কাটিয়। লওয়! প্রস্ততি প্রায় সাড়ে চারিশত অপরাধমূলক ঘটনার কথা 
পুলিশকে জানান । পুলিশ বা ইউনিয়ন শোর্ডের প্রেসিডেন্ট রুচিৎ ছুএকটি 
ক্ষেত ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিকারের জন্য আগাইয়। আসেন নাই। 
সতীশবাবু জুলাইএর শেষ দিক হইতে দিনলিপিতে এই অপরাধমূলক 
ঘটনা প্রকাশ বন্ধ করিয়া! দেন, তবে কর্তৃপক্ষকে ইহা পূর্বের স্তায়ই 
জানান হইতেছে। কতৃপক্ষ ইহাতে কিছু না করিলেও কর্মীরা 
তাহাদের কর্তবা হিসাবেই ই স্বকল অপরাধের কথা পুলিশকে 
জানাইয়। আসিতেছেন। 


শহীদ ক্ষুদিরাম 


শ্রীধীরেক্দ্রনারায়ণ রায় 
কে বাজাল ওই প্রলয় বিষাঁণ জীবনের জয়গান 
প্রাণের যজ্ঞে প্রথম আহুতি-_বিপ্রব অভিযান ! 
পরাধীনতার কঠিন পীড়নে কাদে অন্তর বার 
সেই ক্ষুদিরাম ফাসির মঞ্চে দীড়াল নির্বিকার ! 
বিদ্রোহী প্রাণে জলিয়া উঠিল রক্ত-বহ্ছি-শিখা 
আপন রক্তে আকিল ললাটে দীপ্ত বিজয়-টাকা_ 
“স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা স্বাধীন স্বপ্র যাঁর 
আমার দেশেতে বীচিবাঁর আছে আমাদেরই অধিকাঁর !” 
দিকে দ্বিকে তারি লেলিহান শিখা জলিছে বজানল-_ 
কত প্রাণ দিল বলিদান শুধু ভাডিবারে শৃঙ্খল ! 
কত বীর মাত! আশীষ দিয়াছে কাহিনী রচিয়া যার 
তারই স্বৃতি আঞ্জো জাতির জীবনে আঁরতির সম্ভার ! 


তুমি নাই আজ, চলে গেছ দুর মরণ-সিদ্ধ পার 
তবুও গরজে মাঁভৈ: মন্ত্রে জীবনের বন্ধার ! 

সাগ্লিক, তব নেভেনি” আগুন_ দৃপ্ত শিখাটি তার_ 
মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী বীর- লহ গো নমস্কার । 





এ 





২৪এ 


স্থগাক 





্ 


কর্মীরা এইভাবে সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়! রহিয়াছেন। মাঝে 
এপ্রিল মাসে অত্যাচারীদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুট! বাঁড়িয়! যায়। 
সতীশবাঁবু এই সব ঘটনা মহাত! গার্দীকে জাঁনাইলে তিনি অবস্থার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়া ভাহার উত্তরে জানান_-যাহা' দেখিতেছি তাহাতে হয় 
নোয়াখালির হিন্দুদের রী দেশ ত্যাগ করিতে ছইবে, নতুবু! মুসলমানদের 
ধর্মান্ধতার গুনে পুডিয়া মরিতে হইবে। কমীদের সহিত পরাণর্শ 
করিয়া যাহা করা উচিত তাহ। স্থির করিবেন। 

কর্মীরা স্থির করিলেন, পলীয়ন অথবা! মৃত্যু এই দুইটির মধ্যে আমরা 
মৃত্যুকেই বরণ করিতে প্রস্তুত । নোয়াখালির মাটি ছাড়িব না। 
মরিতে হয় এইখানেই মরিব, তবুও নিজেদের কর্তব্য ত্যাগ করিব না। 

মানুষ আপন কর্ব্যে স্থির থাকিয়া কতখানি নির্ভীক হইলে তবে এমন 
কথ বলিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন। কর্মীদের এই যে দৃঢ়তা, 
নিরভীকত। ও কব্যে নি ইহ। সত্যই অপূর্ব ও বিশেধরাপে প্রশংসনীয় । 

এই সকল বর্মী ঠাহাদের সকল কাজকর্ণ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থভাবে আঙ্গ ১* মাদকাল ধরিয়! মহাজ্ম। গান্ধীর সেবা, প্রেম ও 
মৈরীর বাণ, অত্যাচারী ও অত্যাচারিহ নিহিশেষে সকলের 
নিকটেই বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। নোয়াখালি ও 
ত্রিপুরার হিন্দুদুসলমান যদি মহাগ্া গান্ধী তথা কর্মীদের এই 
প্রদশিত পথ অবলম্বন করেন তবেই পূর্ণবাঙ্গলার এই ছুইটি জেলা! 
তাহাদের কৃত অপরাধ মংপূর্ণরপে স্বালন করিয়া! আবার গৌরবে মাথা 
তুলিয়। দ্রাড়াউবে এবং এখানকার হিন্দুমুনলমান মৈত্রী সংক্রামিত 
হইয়! কমে সমগ্র পূর্ববঙ্গ চড়াইয়। পড়িবে, ফলে পূর্ববাঙ্গলায় পাকিস্থান 
আগমনে সংপ্যালপু হিন্দুষম্পদায় আজ মে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, 
তাহারও একটা সমাধা হইবে। 











ঘা 


৯৮০ই আগ ১১৯৪৭ 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি 
স্মরণীয় দিন হইয়া! থাকিল। এ দ্দিন বহু বৎসর পরে ভারত 
আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। গত ৬ বৎসর ধরিয়া 
কংগ্রেস যে সংগ্রাম করিয়াছে, আজ তাহা সাঁফগ্য মগ্ডিত 
হইয়াছে-_এ জন্য ধাহীরা সংগ্রামে যোগদান করিয়া নানা- 
প্রকার নির্ধ্যাতন ভোগ করিয়াছেন ও জীবনাহুতি দিয়াছেন, 
আজ শ্বাধীনতা লাভের শুভক্ষণে আমরা তাঁহাদের কথ! 
শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাহাদের উদ্দেশ্তে অদ্ধাভিবাঁদন 
জ্ঞাপন করি। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমরা 
নিরানন্দ__কারণ জাতীয়তা-বিরোধী ভারতীয় মুসলেম লীগের 
আন্দোলনের ফলে আজ ভারত হিন্দু ও মুসলমান প্রধান 
ছুইটি শ্বতশ্ত্র দেশে বিভক্ত হইয়াছে । হয় ত এই বিভাগ 
স্থায়ী হইবে না, কিন্তু তথাপি আজ যে সকল হিন্দুকে 
মুসলমান প্রধান অঞ্চল অর্থাৎ পাকিস্থানে থাঁকিতে হইল-_ 
তাহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন 
করি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানাই যেন আমর! 
আমাদের বিজয়োৎসবের মধ্যে তাহাদের কথা তুলিয়া না 
যাই । ভগবান না করুন, যদি তাহারা নিধ্যাতিত হন, 
আমরা! যেন তাহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হই। নচেৎ 
আমাদের এই স্বাধীনতা লাভ অসার ও নিরর্থক হইবে। 
স্পুর্র-জ্ছে হিল্দু_ 

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ধব-বঙ্গের হিন্দুর মনোভাব কিরূপ 
হইয়াছে তাহা আমাদের জনৈক কথা-সাহিত্যিক বন্ধু 
কুমিল্লা হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 
"১৫ই আগষ্ট আগাইয়া আসিয়াছে । ভারতবর্ষের বন্ধন 
মুক্তির দিন আসম্ন। সেই গুভদিনের প্রতীক্ষায় ভাঁরতর্্য 
উন্মুখ, চঞ্চল। আনন্দোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। 
কিন্তু পূর্বব-বঙ্জের হিন্দু আজ অজানা আশঙ্কায় দিন 
গণিতেছে। আজ তাহার জন্ত সৃষ্টি হইবে উৎ্পীড়ন ও 


লাঞ্ছনার নূতন শৃঙ্ঘব। আজ সে স্বাধীন ভারতের কেহ 
নয় ভারতের গৌরবের স্থতি-বিজড়িত জাতীয়-পতাক! 
তাহার কাছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতীক মাত্র। বনেমাতরমূ 
মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার তাহার নাই। চন্দ্রতীরকা- 
লাঞ্চিত লীগ পতাকাকে রাষ্্রপতাকার সম্মান দিতে হইবে. 
তাহাকে করিতে হইবে অকুঠচিত্তে অভিবাঁদন-_ জয়ধ্বনি 
করিতে হইবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। যে পূর্্ব-বন্গের হিন্দু 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আজ 
ভারতের স্বাধীনতার দিনে তাহার কপালেই বিধাতা আ্াকিয়া 
দিলেন সকলের চেয়ে বেশী ছুঃখ--পরাজয়ের ও নিরাশার 
অপরিসীম গ্লানি। আপনাদের ঈর্ধা করি_ভারতের 
্বাবীনতার আপনারা অংশতাগী। আপনাদের আনন ও 
গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাঁউক, এই প্রার্থনা করি। তবুও 
এই অনুরোধ জানাই, আপনাদের আনন্দোৎসবের মধ্যে 
স্মরণ করিবেন, এই ছুর্ভাগ! পূর্-বঙ্গের হিন্দুদের-যাছাদের 
ছুঃখ ও ত্যাগের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ক্রীত হইয়াছে” 
চক্রুস্তী শ্রীল্লাজ্কা্গাসালাচাল্লী- 
মাদ্রাজের ভূতপূর্বর প্রধান মন্ত্রী ও অন্তবর্তী সরকারের 
অন্যতম সদস্ত চক্রবর্তী শ্রীরাঁজাগোপালাচারী নৃতন পশ্চিম 





চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী 


২৪৮ 


রগাই-_১৬৪ ] 


বজের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাহাকে 
সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি । তিনি সালেম জেলার 
সদরে উকীল ছিলেন__-গত ২৭ বংসর কাঁল তিনি একাস্ত- 
ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় নিষুক্ত রাখিয়া স্বাধীনতা 
লাভের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও নিধ্যাতন ভোগ করিয়া- 
ছেন। তাহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, একাস্তিকতা 
নির্ভীকতা ও নিষ্ঠা আজ তাহাকে এই উচ্চ সম্মান দান 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । বাঙ্গাপা যেন তাহার নেতৃত্বে নূতন 
জীবন লাভ করিতে পারে; ইহাই আজ আমাদের একাস্তিক 
কামনা । 
ডনঈল্ল জীস্ানাও্র-নাদ সুখোপান্যাস_ 
বাঙ্গালার কৃতী সন্তান, স্বনামধন্য নেতা ডক্টর প্রাশ্যামা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় 





সাসজিবসি 


হজ 
করিয়া পুষ্ট হইয়াছে__আজ কংগ্রেস হিন্দু মহাঁসভার নেতা 
শ্বামাপ্রদাদকে গ্রহণ করায় কংগ্রেসেরও উদারতার 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । আশা করি, ডক্টর শ্যামাগ্রমাদ 
এই উচ্চপদে আসীন থাকিয়া সমগ্র ভারতের ,ও বিশেষ 
করিয়া বাঙ্গালার সেবা! করিয়া ধন্ত হইবেন। 


সংস্কভ শিক্ষা! ও লুভন্ন স্পিল্তগাআী_ 


নিখিলধঙ্গ পণ্ডিত সমাজ হইতে গত ২৩শে ভুন্নাই 
বাঙ্গালার নৃতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে 
কলিকাতা আধ্যসমাঞ্জ হগে এক সভায় স্থর্ধনা করা হইলে 
শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন-_ সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা 
সম্ভব না হইলেও সংস্কত পঠন, পাঠন, গবেষণা ও 
আশোচনার ব্যাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। 





ডক্টর শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বন্তৃতা 


মন্ত্রীসভার অন্তম সদস্য নিষুক্ত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস 

দলতৃক্ত না হইলেও কংগ্রেস যে আজ তাহার যোগ্যতা ও 

কর্শক্তির সমাদর করিয়াছে, তাহা শুধু ডক্টর স্তামাপ্রসাদের 

পক্ষে নহে, বাঙ্গালার পক্ষেও সম্মানের এবং গৌরবের বিষয় । 

হিন্ছু মহাঁসভা দেশের বহু জাতীয় ভাঁবাপন্ন নেতাকে গ্রহণ 
ও 


বিচারপতি শ্রীযুজ যোগেন্্রনারায়ণ মভুমদার অহ্ষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন এবং কলিকাত৷ সংস্কত কলেজের প্রিন্সিপাল 
ডক্টর শ্রীযতীন্্রবিমল চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। 
সভায় বহু গণ্যমান্ত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত 
তাষা ও সাহিত্যের গৌন্ববের কথ! জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 


২৫৮ 


ভাত্জগল্র ভ্রিশ্বান্মচজ্ঞ্র লাম 

বাজালার খ্যাতনামা নেতা ও দেশসেবক ডাক্তার 
বিধানচন্ত্র রাঁয় ১৫ই আগষ্ট হইতে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদে 
নিষুক্ত হুইয়াছেন। তিনি এখন দেশের কল্যাণের জন্ত 








ডাজার বিধানচন্্র রায় 
মাফিণ যুক্তরাজ্যে আছেন; তাহাকে বাগালার নৃতন মন্ত্ি 
সতারও অন্ততম সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি 
এখনও ফিরিতে না পারায় সে পদে কাঁজ করিতে পারেন 





হযুক্ধ। সরোজিনী নাইডু - 


নাই। তীহার হত ফিরিতে বিলম্ব হইবে, সেজন্ত তঁহার 
স্থলে শ্রীযুক্ত! সরোিনী নাইড়ু যুক্তগ্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর 
হইয়া কাঁজ করিবেন। বাজানী বিধানচন্ত্রের এই অসামান্ত 
অঙ্গান লাতে বাঙ্গানী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। যে দেশবন্ধ 


করি 


[৩৫শ বর্ষ--১৭ খত সংখা। 


[০ 


চিত্তরঞ্জন ২৫ বৎসর পূর্ষের ডাক্তার বিধানচন্ত্রকে চিকিৎসার 
ক্ষেত্র হইতে রাজনাতির ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আজ তাহার 
কথাই এই স্থদিনে বার বাঁর মনে পড়িতেছে। বিধানচ্ত্র 
যুক্তপ্রদেশে বাস করিলে বাঙ্গালী একজন স্থচিকিৎসক 
হারাইবে বটে, কিন্তু বিধানচন্ত্রের এই গৌরবে গৌরবাদ্িতও 
হইবে। বিধানচন্ত্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্মশক্তি অবশ্ঠই 
তাহাকে তাহার নৃতন কাঁজে সাফল্য লাভে স্্থ 
করিবে। 








| দমদম বিমান ঘাটাতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন. ফটো-_ডি-রতন 
তনাল্লাআণ সম্জ্ন্না 


কলিকাতা ৩১ শোভাবাজার স্ত্রীস্থ কিশোর আলেখ্য 
সম্মেলনের উদ্যোগে গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় 
শ্ামবাজার এ-ভি-স্কুলের অমৃতলাল হলে স্থপ্রসিদ্ধ কবি ও 
নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্তকে স্ঘর্ধনা করা হইয়াছে। 
কৰি শ্রীযুত অপূর্বরষ্ণ ভট্টাচার্য সভায় পৌরোহিত্য করেন 
এবং শ্রীযুত ফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করিয়! দেবনারায়ণের জীবন ও সাহিত্য সন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। সভায় কবিকাতীর বহু খ্যাতনামা কবি, 
সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার প্রভৃতি উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 


ন্িথ্খিতনর্ষ টল্রষ্রল সআাহ্ছিভ্য সম্মেেল্ন্ন_: 


গত ২*শে ও ২১শে আবাড় সিথি বৈধব সন্মিলনার 
উদ্যোগে কলিকাতা, দমদদ_২*নং হরেক শেঠ লেনে 


তাত--১৯৫৪ ] 


সাসন্গিবসি ২৮৯ 


বয়েজ ওন হোমের বিরাট হুলঘরে নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব ললাসচজুক্রুপুল্লে নুভন্ন প্রভিষ্ান্য_ 

সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম বারধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।  মানতৃম জেলার মোরাদী ডাঁকঘরের অন্তর্গত রামচজ্পুর 
প্রথম দিনে অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ গ্রামে নমহা্া নিবারপচন্র আদর্শ বিষ্যালয় ও বানী 
ভাছুড়ীর বন্তৃতীর পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ কিরণটাদ দরবেশ বিদ্যার্থী ভবন, নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান 


তর্কাচাধ্য মঙলাচরণ করেন, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মন্মথমোহন বস্থু উদ্বোধন 
করেন ও মূল সভাপতি 
অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার 
বন্দোপাধ্যায় তীহার অভি- 
ভাষণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় 
দিনে সাহিত্য শাখায় শীযুক্ত 
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
উদ্বোধন করেন ও 
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগু$ 
সভাপতিত্ব করেন) দর্শন 
শাখায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
অশোকনাঁথ শাস্ত্রী উদ্বোধন 
করেন ও নবদ্বীপ নিবাঁস 
পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত 
গোপেন্দুভধণ সাংখ্যতীর্থ 
সভাপতিত্ব করেন, কাব্য 
শাখায় কৰি শ্রীযুক্ত কুমুদ- 
রঞ্জন মল্লিক উদ্বোধন করেন 
ও ব্যারিষ্টার কৰি শ্রীযুক্ 
স্বরেশচন্দ্র বিশ্বীস সভাপতিত্ব 
করেন ও শেষে কীর্তন 
শাখায় শ্রীযুক্ত পণুপতিনাঁথ 
গৌন্বামী সভাপতিত্ব করেন। 
ধাহাদের চেষ্টায় এই সম্মিপন 
সাফল্যমণ্তিত হইয়াছেঃ 
তাহাক্স! সকলেই, বিশেষ 
করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির 


ও বৈফবের কৃতজ্ঞতার পাত্র। 








বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সব ধীবৃন্দ (১ম দ্রিবস) ফটে-_শ্রীনীরেন ভানুত্ী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ দান সকল বাজালী সাহিত্যিক খোলা হুইয়াছে। বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিজ্যালয়ে 


পরিণত করার সকল ব্যবস্থা আছে। বিছযার্থী ভবন গৃহ প্রস্তুত 


ইঞথ 


জ্যাকব 


[৬৫শ বর্ষ-_১৭ খ--৩ সংখ্যা 





হইতেছে, গৃহ সম্পূর্ণ হইলে বু ছাত্র তথায় থাকিয়া শিক্ষা 
লাস্ভ করিতে পারিবে। স্বামী অসীমানন্দ (পূর্ববনাম 
অরদাকুমীর চক্রবর্তী) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রীণশ্বরূপ এবং 
প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্রামাপদ 
চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গ্রামে এইরূপ 
প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশী) তাহা ছাড়া যে ছুই 
মহাপুরুষের নামে প্রতিষঠানঘবয়ের নামকরণ করা হইয়াছে, 
তাহাক্া উতয়েই বাঙ্গালা দেশে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সকল প্রকারে 
পূর্ণাঙ্গ হয়া সাফল্যমণ্ডিত হর) সে বিষয়ে সকলের উদ্যোগী 
হওয়! উচিত। 


করেন। সম্মেলনে স্থানীয় বহু কবি ও সাহিত্যিকের লেখা 
পঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কথা-সাহিত্যিক 
্ীযু্ত দীনেন্ত্র চক্রবর্তী তাহার অভিভাষণে নাটোর মহকুমায় 
গৌরবময় ইতিহাঁস ও স্থানীয় সাহিত্যিকদিগের কথা 
বিবৃত করিয়াছিলেন। 
হ্্যাস্লাল্র ্োগেব্র িক্কিগুলা 

ক্যান্সার রোগ সহজে আরাম হয় না এবং তাহার 
চিকিৎসাও ব্যয়-বছল। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা 
এ দেশে দিন দিন বাড়িতেছে। সে জন্ত কলিকাতা 
চিত্তরঞ্জন সেবাঁসদনে উদ্ধার চিকিৎসার জন্ত স্বতন্ত্র একটি 


বিভাগ খোলা হইয়াছে । তথায় পর্য্প্ত স্থান নাই বঙ্গিয়া 





ভাঙ্গী কলোনীতে মহাত্মাজীর দর্শন আশায় লেড়ী মাউপ্টব্যাটন 
সম্প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র ক্যান্পার ( কর্কট 


মবাটোল্ল ব্নিজীল্র ল্রশন্ব_ 

গত ১১ই জুন রাজসাহী জেলার নাটোর সহরে স্থানীয় 
লিজার ক্লাবের বাধিক উৎসব সাড়স্বকে অন্নঠিত হইয়াছে । 
এ উপলক্ষে অহ্ৃঠিত সাহিত্য সন্েলনের উদ্বোধন করেন 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্ামহন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্থবিখ্যাত 
শিক্ষাত্রতী এ্রমতী পুষ্পময়ী বন্ধ প্রধান অতিথির আমন গ্রহণ 
ক্রেন ও প্রযুক্ত ফীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য 


রোগ) চিকিৎসা হাঁসপাঁতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন 

চলিতেছে । এ বিষয়ে দেশের সর্বসাধারণের নিকট 

সাহায্য প্রার্থনাও কর! হইয়াছে । আশা করি, অর্থাভাবে 

এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যে বিলম্ব ঘটিবে না । 

াক্কা লাকিকিমুদদীন্ন ন্মেভা। নিনর্ক্াচিত 
গত ৫ই আগ পূর্ববঙ্গ ও প্রীহটের লাগ দলের 


সামঙ্গিকী 


পরিষদ-সদস্যদের এক সভায় বাক্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ 
৷ স্ুরাবর্দীকে ৭৫৩৯ ভোটে পরাজিত করিয়া খাজা 
 নাজিমুঙ্দীন দলের নেত| নির্ধযাচিত হইয়াছেন। ভারত কলিকাতা কর্পোরেশনের গত €ই আগষ্টের সাধারণ 
সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ আই-আই-চক্জ্ীগড় সভাপতিত্ব সভায় কলিকাতায় হেয়ার স্্ীট হইতে হারিসন রোড পর্যন্ত 
করেন। এখন খাজা সাহেব পূর্ববঙ্গের নৃতন প্রধান পথটির (উহা এখন ডালহোঁদী স্কোয়ার ওয়ে চার্ণক প্রেস 


ভা--১৬৫৪] ২৫২ 








খপ 


2নভাজ্গী পুুভাম্ম লোভ 


মন্ত্রী হইবেন। 


ও ক্লাইভ স্্রী নামে পরিচিত) নেতাজী সুভাষ রোড 





প্রেম কন্ফারেন্সে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পকে উষ্ুর গ্থামাপ্রাদ মুখার্জীর ভাষণ 


জ্বাল ভাব্রভে কথত্রেসেল দলাজ্িভ_ 

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের কি দায়িত্ব থাকিবে সে 
বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শঙ্কর রাঁও দেও গত ২র! আগষ্ট নয়া-দিল্লীতে প্রচারিত এক 
বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
উক্যবন্ধ ভারতই পৃথিবীর জাতি সংজ্বে আপনার যোগ্য 
আদন লাভ করিতে পারে ও কর্তব্য সম্পাদন করিতে 
পারে। এই গুরুতর কর্মভার গ্রহণের যোগ্যতা দেশে 
কংগ্রেস ছাঁড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। এই জন্যই 
কংগ্রেসের দায়িত্ব আজ পূর্ববাপেক্ষা আরও অধিক। 
জনসাধারণের সমর্থনে গঠিত রাজনৈতিক দল ন! থাকিলে 
স্থার়ী শক্তিশালী গভর্ণমেন্ট হইতে পারে না। এজন্যও আজ 
কংগ্রেসের দায়িত্ব বছণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


ফটো-_ডি-রতন' 
নামকরণ করা হইয়াছে । শ্বেতাঙ্গ ও মুসলেম লীগ দলও 


প্রস্তাবটা সমর্থন করিয়াছেন। 
এীক্যলদ্ ভ্ান্রতেক্র আদকর্্ণ 


গত ওর! আগষ্ট করাচীতে এক সাংবাদিক স্িলনে 
রাষ্ট্রপতি আচার্য কপালনী বলিয়াছেন__ক্যব্ধ ভারতের 
আদর্শকে সাফল্যমপ্ডিত করিবার জন্য কংগ্রেস শাস্তিপূর্ণ 
ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইবে । ভারতের ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের শাস্তি ও 
সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে 
রাষ্ট্রের প্রতি অন্থগত থাকিতে ও সম্মানজনকভাবে 
সহযোগিতা করিতে হইবে । তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে 
দেশীস্তর গমন করিতে হইবে। অন্ত কারণে দেশাত্তর 


ইজ 


স্াবাক্চজ্হঞ্গ 


[৬৫শ বর্ষ-_১ন খও-- ওয় সংখা 





গমন উচিত হইবে না। যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় 
ইউনিয়নে যোগদান না করিবে, তাছারা নিজেরাই নিজেদের 


গভর্ণরের কাজ করিবেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে_গভর্ণর 
জেনারেল_মিঃ এম-এ-জিল্লা। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর-_ 


বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পাকিস্তানেও কংগ্রেস পূর্বের সার ফ্রান্সিন মুডি। সিদ্ধুর গভর্ণর--মিঃ গোলাম হোসেন 


মতই কাজ করিয়া যাইবে। 





হিদায়েতৃল্লা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর-_সায় 


মি 


৬ 


ক্যানেডার উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কমীগণ ও পণ্ডিত জহরলাল 


মুন গভ্ভপক্র তভেন্ীন্রেল ও গাভিপক্র_ 
১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতের দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
প্রদেশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের 
কাজ করিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র_গভর্ণর জেনারেল__ 
লর্ড মাউণ্টবেটেন। মাঞ্রাজের গভর্ণর_সার আচ্চিবজ্ড 
নাই। বোগ্বায়ের গভর্ণর_সার ডেভিড কলভিনি। 
আদামের গভর্ণর__সার আকবর হায়দারি। পশ্চিম বঙ্গ 
শ্রীযুক্ত চক্রবন্তী রাজাগোপালাচাঁরি। পূর্ব্ব পাঞ্জাব_সার 
চও্ুলাল ত্রিবেদী। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার- শ্রীযুক্ত ম্গলদা'স 
পাকোয়ালা। বিহার-্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম। 
উড়িস্ক_ডাক্তার কৈলাসনীথকাটভু। যুক্তপ্রদেশ__ডাক্তার় 
বিধানচন্ত্র রায়। ভাক্তীর রায় এখন আমেরিকায় আছেন__ 
তাহার না আস! পত্য্ত ্রযুক্তা সরোজিনী নাইভু যুকতপ্রদেশে 





জর্জ কানিংহাম। পূর্ব বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফেভারিক বুর্ণ। 
্রীযুক্ত মঙ্গলদাঁন পাঁকোয়াসা বর্তমানে বোচ্থাই ব্যবস্থাপক সভার 
(উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি, ডাক্তার কৈনাঁসনাথ কাটভু-_ 
যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাঁচারী 
এখন অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম সচিব। শ্রীযুক্ত জয়রাম- 
দাস দৌলতরাম সিন্ধুর খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা । 
স্াক্কিস্ভান গশশল্রিক্রক্ষে জরীহউ দত 
গত ২রা আগষ্ট শ্রী হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের 
সদস্য নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্রবাসীরা অধিক 
ভোটের দ্বারা উক্ত জেলাকে পূর্ব্র বাঙ্গালার অন্তভূক্তি 
করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ধধাচিত হইয়াছেন__ 
মি: আবদুল হামিদ, আবছুল মতিন চৌধুরী ও অক্ষয়কুমার 
দাস। ১১ জন কংগ্রেস সদন্তের মধ্যে মাত্র ৩ জন-- 


। 
1 
| 


| 
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অক্ষয়কুমার দাস, রমেশচন্ত্র দাস ও যতীন্তরনাথ ভদ্র, ভোটে 
যোগদান করেন। ৭ জন সদস্ত কলিকাতায় ছিলেন, যথা 
সময়ে শিলঙ.য়ে যাইতে পারেন নাই। 
সিক্কুল শ্র্ধাননমন্তত্রী নির্ত্রালন্ন-_ 

সিন্ধু দেশের মুসলেম লীগ মিঃ এম-এখুরোকে দলের 
নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন। কাছেই তিনি সিদু 











প্রধানমন্ত্রী হইবেন। খুরোর জীবন-কাহিনী অপাধাঁরণ। 





লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শীল ভাইকাউপ্ট মন্টগোমারী 
শ্বীহ্বীলেজক্ুাব্রাসল লাক্স 

এই সংখ্যায় অগ্চত্র শহীদ ক্ষুদিরাম? শীর্ষক যে গান 
গ্রকাঁশিত হইয়াছে, তাহা রচনা ও তাহাতে স্থুর যোজনা 
করিবার সময় রচয়িতা-লালগোঁলার রাজা, আমাদের 
শ্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সহসা অন্ুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছেন। তিনি বর্তমানে” শব্যাশারী। আমরা 
সর্বাস্তঃকরণে কামনা করি, তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া পুনরায় 
দেশের ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন। 
ভাড়জ্র ও মী লমস্া 

দিল্লীতে স্থির হইয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান 
যে কোন দেশ কর্তৃক ব্যবস্থা অবলগ্থিত না হওয়া পর্যস্ত 
এক দেশ হইতে অন্ত দেশে প্রবেশের জন্য কোন পাসপোর্ট 
বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না । ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে 
১৯৪৮ সালের ৩০শৈ মার্চ পর্ধাস্ত একই মুদর। চালু থাঁকিবে। 
১৯৪৮ সালের অক্টোবর নাগাদ পাঁকিস্থানে স্বতন্ত্র কারেন্সি 
ও 'রিজার্ত ব্যাক্ক প্রতিঠিত হইবে। ছুইটি দেশের মধ্যে 
অবাঁধ ব্যবমা! বাঁণিজ্য চলিবে। একচেটিয়া! অধিকার বা 
বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ খাকিবে। এই সকল প্রস্তাবে 
উভয় রাষ্ট্রই সম্মত হইয়াছেন। 








আমেরিকার যু মিঃ হেনরী গ্রেডী ও পণ্ডিত নেহরু, 

শশ্জিম ল্ছে লুভন নিআোগ-_ 

পশ্চিমবঙ্গের মন্দিনভ! নিষ্লিখিত ভাধে কমী নিযোঁগ 
করিয়াছেন- (১) বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটাহা 
মি এস-সেন আই-সি-এস (২) রেভিনিউ বোর্ডের 
সদশ্য__মিঃ এসবব্যানাজ্জি আই-সি-এদ (৩) কলিকাতা 
ইমপ্রুভমেনট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ এস-এন-রায় আই-সি- 
এস (৪) স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটাবী_মিঃ আর-গুধ - 
আই-সি-এস (৫ ) অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস- 
কে-মুখাজ্জি আই-দি-এস (৬) বিচার ও আইন বিভাগের 
সেক্রেটারী_মিঃ ঝিকে-গুহ আই-সি-এস (৭) শিক্ষা 
স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্থায়ন্শাসন বিভাগের সেক্রেটারী_মিঃ 
এস-কে-গুপ্ত আই-সি-এস (৮) কৃষি, বন ও মৎস্য 
বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম-কে-কপালনী আই-সি-এস 
(৯) শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ 
কে-সি-বসাক আই-পি-এস (১৯) অসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস-কে-্যাটাঞ্জি আই-সি-এস 
(১১) অসপামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিঃ 
এ-ডি-ধান আই-সি-এস (১২) গভর্ণরের সেক্রেটারী 
মিঃ বি-এন-চক্রবর্তী আই-সি-এস (১৩) কৃষি বিভাগের 
ডিরেক্টার_মিঃ এস-কে-দে আই-সি-এস (১৪) প্রধান 
মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ কে-কে-হাঁজরা আই-দি-এস (১৫) 
গঠনতন্ত্র নির্বাচন ও মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী মিঃ এস-বি- 
বাপাত আই-সি-এস (১৬) বর্ধমান বিভাগের কমিশনার 


২৪৬ 





মিঃ বি-বি-সরকার আই-সি-এল (১৭) অন্যান্ত জেগার 
কমিশনার মিঃ জে-এন-তালুকদার  আই-সি-এস 
(বর্ধমান বিভাগের অন্তভূক্তি জেলা সমূহ ছাড়া 
জলপাইগুড়ি অন্তান্ত সকল জেলার বিভাগীয় সদর বপিয়! 
গণ্য হইবে। ) (১৮) সমবায় বিভাগের রেনিষ্্রীর মিঃ 
ৰি-কে-আচাধ্য আই-সি-এস (১৯) কলিকাতার প্রধান 
প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট_ষ্িঃ এন-কে-রায়চৌধুরী আই-সি- 
এস (২০) কলিকাতার এডিননাল চিফ প্রেসিডেঘ্লি 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি-পি-আই-বৈদ্যনাঁথম্‌ আই-সি-এস (২১) 
কলিকাতার স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিদন কলেক্টার মিঃ 
বি-এন-মিত্র আই-সি-এস (২২) শ্রমিক ক্ষতি পুরণ ও 
কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ এস-কে-সেন 
আই-সি-এস (২৩) ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
আর-কে-মিত্র আই-সি-এস 
ম্যাজিষ্ট্রে__মিঃ আর-এ-এসক্ট্্যাসি আই-পি-এদ (২৫) 
ছুগলীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি-এ-বোরোন্হা বি-সি-এস 
(২৬) বাকুড়ার জেঙা ম্যাজিস্টেটে মিঃ এম-এন-মিত্র 
আই-সি-এস (২৭) বর্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
কুমার অধিক্রম মন্ুমদার বি-সি-এস (২৮) বীরভূমের 
জেলা ম্যাজিট্রেট মিঃ এন জি-রায় বি-সি-এস (২৯) 
খুলনার জেলা ম্যাজিষ্টরেট__মিঃ ধীরেন্দ্কুমার ঘোষ বি-পি- 
এস (৩০) মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্্রেট মিঃ এ-কে- 
ঘোষ আই-দি-এদ (৩১) জগপাইগুড়ীর ডেপুটা 
কমিশনার মি: আর-কে-রায় আই-সি-এস (৩২) 
দ্বাঞ্জিলিংয়ের ডেপুটা কমিশনার মিঃ বি-জি-ক্রীক আই-সি- 
এন (৩৩) ২৪ পরগণার জেলা জজ মিঃ এস-এন-গুহ- 
রায় আই-সি-এস (৩৪) হাওড়ার জেলা জজ মিঃ এ-এস- 
রায় আই-সি-এস (৩৫) হুগলীর জেলা জজ মিঃ এস-কে- 
হালদার আই-নি-এস। 
শভস্্ লাঙ্ষুলাক্স ল্লাক্ট্রভাআ! বাঙ্ষলা_ 
নিখিল ভারত বঙ্রভাষা প্রদার সমিতির উদ্চোগে ৭ই 
ছুলাই ডাঃ শ্তামাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশদ্নের সভাপতিত্বে 
এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে-_রাজনৈতিক ও সাম্প্রদারিক 
চাপে আজ সোনার বাজাল! বিভক্ত । বাঙ্গালার সংস্কৃতি 
ও সাহিত্যের প্রভাব বিপন্ন। বঙ্গভাষার গতি ব্যাহত 
হইবার আশঙ্কায় বন্গভা! প্রদার সমিতি সমগ্র বাঙ্গাল! 


শুটার 


(২৪) হাওড়ার জেলা 


[৬৫শ বধ-_১ম খর সংষ্টা 





ভাষাভাষী নরনারীকে বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিত্যের গতি ও 
স্কুরণ শক্তি অক্ষ রাখিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবন্ধ ও যত্ববান 
হইতে সনির্বন্ধ অুরোধ জানাইতেছে। এই সমিতি আশ! 
করেন পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার 
বাহনে তাহাদের শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা অক্ষুপ্ন রাঁখিবেন 
এবং ছুইটি প্রদেশের যাবতীয় রাষ্ট্র কার্যে বাঙ্গাল! ভাষা 
ব্যবঘত হইবার দাবী করিবেন। এই ভাষার বন্ধনের দ্বারাই 
সাত কোটি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অখগ্ডতা ও সৌহার্দ্য 
রক্ষিত হইবে। এই সমিতি বাঙ্গাল! সংবাদপত্রগুলির 
সম্পাদকগণতে ও কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ জনমত স্থির জন্ত 
বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে। 


গভেকতুক্রলা বল্ক্যোসাহ্যা_ 


হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাত্রতী 
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ভগজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 


গজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে এপ্রিল ৬৭ 
ব্থসর বয়সে পরলো'কগমন কল্পিয়াছেন। তিনি উদ্চ শিক্ষা 


ভার্র--১৩%৫৪ ] 


স্পা স্কান্ছা বক্ষ স্কিন স্কিপ স্কিন বকা ক্ষান্ত বক্তা ব্কাক্কপা জানল 


লাঁভ করিয়া অনাড়গ্বর শাস্ত ও সন্তষ্ট জীবন যাঁপন করিতেন 
ও শিক্ষাদান কাঁধ্যে নিুক্ত ছিলেন। কোন্গর পাঠচক্র 
ও অন্যান্ত সাহিত্য গ্রতিষ্ঠানগুলি তাহার প্রান্বরূণ ছিল। 
ক্াশীঞ্ধান্মে চভভুন্ মন্থাভুল 
শনবাসস্থান-_ 

১৫১৫ খুষ্টাব্বে চৈতন্ত মহাপ্রভু কাশীধাঁমে ছুই মাঁদ 
অবস্থান করিয়াছিলেন । তিনি চন্দ্রশেখরের ভিটায় অবস্থান 
করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে 
ভোজন করিতেন এবং সন্মিকটস্থ 
বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতন 
গোষ্ধামীকে বুন্দীবন প্রকটের 
পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। 
কাশির মেই বটবৃক্ষতল বর্তমানে 
কাঁল ভৈরবের মন্দিরের সন্নিকটে 
যতন বড় (চৈতন্য বট ) মহল নামে 
পরিচিত। এই স্থানটি বেনারস 
মিউনিদিপ্যাল বোর্ডের দখলে ।, 
ভ্রামুক্ত জ্যোতিযচন্ত্র ঘোষ ও 
বেনারসের গোপালদাদ আগরওল৷ 
বাঁবাজীর চেষ্টায় সে স্থানে একটি 
টাদনী নির্ষিত হইয়াছে ও রাস্তার 
নাম "চৈতন্য রোড” হইয়াছে। সম্প্রতি রায় খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র বাহাছুর, জ্যোতিষবাবু ও টউকদ্িঘির শ্রীলীলামোহন 
দিংহের সহিত কাশীধামে গমন করিয়। বেনারস মিউনিসি- 
প্যাল বোর্ডের নিকট হইতে স্থানটি স্থান উদ্ধার সমিতিকে” 
দিবার ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। তাহারা ২রা আগষ্ট 
কাশীর বাঙ্গালীটোল1 স্কুলে চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর 
জগন্নাথপ্রদাদ মেটার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা 
করিয়া কাশীবাঁপীদের চিত্ত গৌরাঙ্গ-স্বৃতি-মন্দির স্থাপনের 
প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীরীপ্রকাঁশ মহীশয় স্থানীয় 
কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব 
চৈতন্থদেবের কানীপ্রবাস স্থান প্রকট করিবার জন্য অর্থাদি 
সাহায্য করা কর্তব্য। ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডে সম্পাদকের 
নিকট যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাইবে। 
ন্বীশ্রীন্ম ভাল্পভেল্স সম্তি্সভ্ভা- 

নিয়লিখিত সদশ্যগণকে লইয়া নৃতন স্বাধীন ভারতের 

৩৩ 


সামাম্সন্কী 





২৪৭ 


মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে--(১) পণ্ডিত জহরলাঁল নেহরু 
প্রধান মনত্রী__পররাষ্ট্র বিভাগ (২) সর্দার বল্লগভাই পেটেল 
দেশীয় রাজ্য, স্বরাষ্ট্র, সংবাদ ও বেতার বিভাগ 
(৩) ডক্টর রাঁজেন্তরপ্রসাদ-_খাছ্য ও কৃষি (৪) সর্দার বলদেব 
সিং দেশরক্ষ! (৫) আর-কে-সম্মুথম্‌ চেটি-_অর্থ (৬) ডক্টর 
বি-আর-আদ্েদকর__-আইন (৭) ডক্টর জন মাথাই-রেল 
(৮) ডক্টর শ্ঠামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়_শিল্প ও সরবরাই 





সিলভার এযারো-_নূতন পরিকল্পনায় যুদ্ধপরবন্তী কালের ভারতীয় ট্রেণ 


(৯) মি: সি-এচ-ভাঁবা-বাঁণিজ্য (১০) মিঃ এন-ভি-গ্যাঁড- 
গিল-_পূর্ত, খনি ও বি্যুৎ (১১) রফি আমেদ কিদোয়াই__ 
চলাচল (১২) রাঁজকুমারী অমৃত কাঁউর- স্বাস্থ্য (১৩) মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ-শিক্ষা (১৪) মিঃ জগজীবন 
রাম- শ্রম । 


চট্টগ্রাতে ভীহঞ্ণ আল্যা 


চট্টগ্রাম বিভাগে তীষণ বন্যার ফলে সমগ্র বিভাগের তিন 
পঞ্চমাংশ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার 
আঁনৌয়ারাঃ পিয়া) বোয়াপখাপিঃ সাতকানিয়া, কাঞ্চনা, 
ধেমস| ও আলোঘিয়ার ক্ষতি সাংঘাতিক। কত লোক যে 
মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ৫ সহ গৃহের চিহ্ন" 
মাত্রও নাই। শুধু পটিয়ার বাজারে ৩ হাজার লোঁক 
আশ্রয় লইয়া আছে। চক্রশীল! গ্রামে দেড় হাজার আশ্রয়- 
প্রার্থী সমবেত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে সংক্রামক পীড় 


% 





২০৬৮ 


দেখা দিয়াছে । ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও 

অধিক হষঈবে। 

হলি শরীকুম্মুদললও৪ন্ন ভিন সম্ম্দন্না-_ 
কলিকাতা নিখিল বঙ্গ বৈষব সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে 

সমবেত সাহিত্যিক ও স্ুধীবৃদ্দ গত ২*শে আষাঢ় সন্ধ্যায় 

সম্মিলন স্থানে ডক্টর শ্রীযুক্ত প্ীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 

পৌরোহিত্যে এক সভায় বাঙ্গালার অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি 


সপ ব্থাক্ত 








কবি শ্রীকুমুদরঞন মল্লিক 


শরীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে সন্থ্দনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
কুমুদ্রঞ্জন আত্মভোলা মান্য, স্ততি-নিন্নার তিনি বাহিরে। 
তিনি মনের আনন্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা বাঙ্গালা 
ভাষা! ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সর্ধবোপয়ি তিনি 
গল্লীবাসী। কাজেই তাহার সম্র্ধনা ধাহাঁরা করিয়াছেন, 
তাহারা নিজেকাই গৌরবাছিত হইয়াছেন। আমরা এই 
উপলক্ষে কবিয় সুদীর্ঘ কর্মময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন 
কামনা করি। 
শাকিত্ঞান্েল্ল জ্কাভীম্ পভান্কা_ 

পাকিস্থান গণপরিষদ্দে নিম্নলিখিতরূপ জাতীয় পতাকা! 
স্থির হইয়াছে_-পতাঁকার দৈর্ঘ্য ও প্রন্থের অন্থপাঁত হইবে__ 
৩৩ ২। দণ্ডের সম্গিহিত অংশে উর হইতে নিয়ে বিভৃত 
শ্বেতাংশ থাকিবে ও উহা সমগ্র পতাকার এক চতুর্থাংশ 
হইবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ গাড় সবুজ বর্ধের হইবে ও 
সবুজের মধাস্থলে অর্ভচন্্র ও একটি পঞ্চমুখীতারক৷ থাকিবে। 


ভাত 





[৬৫শ বর্-_১ম খও--ওয় সংখ্যা 


শ্রীস্মুত্ত! নিজ্কক্সলক্ষ্মী সণ 

১৩ই আগষ্ট মন্ছৌতে শ্রীযুক্ত! বিজয়লক্ী পত্ডিত 
সোভিয়েট কশিয়াঁয় প্রথম স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দূতের 
কাজ লইয়াছেন। তাহার সঙ্গে পরামর্শ দাতা মন্ত্রী মিঃ 
এ-ডি-পাই, সেক্রেটারী মিঃ প্রেমকৃষ্ সাংস্কৃতিক অফিসার 
ডাঃ হিরগ্রয় ঘোষাল, প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি-এন 
ফোৌল ও পাবলিক রিলেমন্স অফিসার কুমারী চন্্রলেখা 
পশ্ডিতও তথায় কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । 





বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি 
পণ্ডিত প্রীগ্যোপেন্মুভূণ সাংখ্যতীর্ঘ ফটো-_প্রীনীরেন ভাুড়ী 


সাকিস্তান গণপল্লিমক্েল্স সভাশ্পভি- 
১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্থান গণপরিষদের 
অধিবেশনে সর্ঝসন্মতিক্রমে মিঃ এম-এ-জিল্না গণপরিষদের 
সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরিষদে অস্থায়ী সভাপতি হইয়াছিলেন। 
সভাপতি হইয়া মিঃ জিল্লা ঘোষণা! করেন যে, গতর্দমেণ্টের 
প্রথম কর্তব্য হইবে, আইন ও শৃঙ্খলা! রক্ষা কর! ও যে কোন 
গ্রকারেই হউক জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি ও ধর্মাবাঙ্বদকে 
নিরাপদ রাখা। আজ যে ব্যাপক উৎকোচ ও দুর্নীতি 
চলিতেছে উহ! দমন করা হইবে । চোরা-কারবার ও 
আত্মীয়পোষণ বন্ধ হইবে। দরিদ্র জনসমাঁজের কল্যাণের 
দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়! হইবে। . যিনি যে কোন 


চি ] শাসজিকনি ২০৯১ 


স্কিন িক্ছল কানা এক 
৯ ৫৯ ৯ এস পি ৯ এসি 








রসে বিশ্বাসী হন না কেন বা যেকোন সম্পরদায়তুক্ত হন না উপলক্ষে প্রার্থনা করি, তিনি শতামু হইয়া বাঙ্গালা ভাষা 
কেন, তাহার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন। 


তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভার বিগত 
বজভঙ্গ আন্দোলনের অধিবেশন 
কালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায়, মেজর জেনারেল 
এ-সিণ্যাটাধ্যি ও শ্রীধুক্ত 
এন সি চাটার 


ফটো-_তাঁরক দাস 





রঙ 


উত্তর কলিকাতাঁর নববর্ষ উৎনবের 
সভায় বন্তৃতারত সভাপতি শ্রীযুক্ত 
চপলাকান্ত ভট্টাচার্য 
ফটো-_জে-কে-সান্তাল 





সাহিভি্যিক ভাল্রাম্পহল টি ০নভাকী পলা তলীভ- 
গত ৩রা শ্রাবণ খ্যাতনাঁম! সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর কলিকাত| কর্পোরেশনের ১৩ই আগষ্টের সভায় সর্ব- 


বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়ম ৫* বৎসর আরম্ত হইয়াছে । সম্মতিক্রমে হারিসন রোড হইতে হেয়ার ট্রাট পর্যন্ত (ক্লাইব 
সেই দিন তাঁহার গ্রীতিকামী বন্ধুগণ সকলে তীহাকে গ্রীট, চার্ঘকপ্রেস ও ভালহৌসী স্কোয়ার ওয়েট ) রাস্তার নাম 
আস্তরিক গুতেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এই “নেতাজী হ্থভাঁষ রোডঃ কর! হইয়াছে। 





২৬০ 


শ্রীজ্জুত্ত শর মঞ্খনাহ হনেক্যাস্পাপ্যাঞ্স_ 

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্ঠামাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লী 
যাওয়ায় তাহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের ভাইম- 
চ্যান্সেণার শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা খিশ্ব- 
বি্তালয়ের আর্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউদ্ষিপের সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু এ বিভাগের প্রথমারস্ত 
হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বর্তমানে লক্ষী, 
এল্সাহাবাদ, কাশী, দিল্লী, নাঁগপুর, লাহোর, আগ্রা, 
বোম্বাই, পাঁটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার 
সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। 





তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে |বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে বিপুল জনতার একাংশ 


ন্িখ্খিলন জা ল্রভীল্র াহিভ্য সম্মেজন-_ 

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন নয় দিল্লীতে 
এই সম্সেপ্নের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যে যে নূতন নূতন কৃষ্টি ও 
ভাবধারার প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার সহিত সর্ব 
প্রদেশের সাহিত্যিকদের সম্যক পরিচয় করাইয়া দেওয়াই 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ত। আমরাও এরূপ একটি 
সম্মেলনের প্রয়োজন শ্বীকার করি। 

সন্মেলন বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ পত্র 
পাঠাইয়াছেন। ইহার কাধ্যকরী সমিতিতে বাংল! সাহিত্যের 
প্রতিনিধি আছেন দিল্লী প্রবাসী শ্রীদেবেশচন্ত্র দাশ 
মহাশয়। তিনি আমাদিগকে অন্গুরোধ জানাইয়াছেন 
যে বহু সাহিত্যিকের ঠিকানা না:জানা থাকায় সম্মেলন 
তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে পারেন নাই। সম্মেলনে 


সার ভল্রহ্ব 


্ ব্িক্পাম্পিস্প সিক্স পিস্পা্পিন্প্পিন্পা্পিন্পা স্পি্পা আপক্পান্পি্জান্লিন্পা কক্স সিক্ত স্কিপ স্কিন ্দা্পাস্পিন্পা বন্পা পা পা 


| ৩৫শ বর্-_-১ম থণ্ড--৩য় সংখ্য। 


যোগদান করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাঁহার! যদি ১নং ওল্ড 
মির রোড, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় শ্রীঘুক্ত দাশের 'খ্ুহিত 
পত্রালাপ করেন তাহা হইলে ভাঁল হয়। বাঙ্গালী সাহিত্যের 
জন্ত যে সাধন! ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার উপযুক্ত 
মর্যাদা যেন বাঙ্গালী পাঁয়, দে বিষয়ে সাহিত্যিকগণকে 
অবহিত হইতে শ্রীযুক্ত দাঁশ অন্নরোধ করিয়াছেন । 
লাস্পালাক্স মহাত্ঞা পাক্ষদী_ 

মহাত্ম! গান্ধী ৯ই আগষ্ট শনিবার সকালে সৌদপুর 
খাদি প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছিলেন। ২ দিন বিশ্রামের পর 
তাহার নোয়াখালি যাওয়ার কথ! ছিল। কিন্তু কলিকাতীয় 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! বৃদ্ধির ফলে তিনি 
মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কলিক'তাঁর বিভিন্ন 
পূলী পরিদর্শন করেন ও স্থির করেন 
যে তিনি কয়েক দিন কলিকাঁতার 
দাজাবিধ্বত্ত এক পলীতে বাস 
কর্রিবেন। ভূতপূর্ধ প্রধান মন্ত্রী মিঃ 


স্থরাবর্দী গান্ধীজির সহিত একই 
গৃহে বাদ করিয়া গান্ধীজির এই 
কার্যে সাহায্য করিতে সম্মত 
হন। তাহার! বেলিয়াঘাটায় নবাব 
আবুল গণিরপরিত্যন্ত গৃহে বাঁস 
ফটে--তারক দাস করিতেছেন। 
সীমা কমসিশিনেল্র আরা 


১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উতৎ্ব উপলক্ষে পূর্ব রাত্রি হইতে 
কলিকাতায় হিন্দুম়ুদলমীনের মিলিত শৌভাধাত্রা আরম্ত 
হয়। মুসলমানগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া হিন্দুদের 
সহিত স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে ও নিজেরাও 
উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছে। বন্দেমাতরম্ঠ জয় হিন্দ, 
হিনদস্থান জিন্নাবাদ, মহাত্মা! গান্ধীর জয়, আল্লা হো আকবর 
প্রভৃতি রবে বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে কলিকাত| সহর 
মুখরিত হয়। শুক্র, শনি ও রবি তিনদিন ধরিয়া অবিরাম 
দে উৎসব চলে। সোমবার মুসলমাঁনপর্্ব ঈদ উপলক্ষে 
হিনদুরাও মুসলমানদের উৎ্দবে যোগদান করিয়া আনন 
করিয়াছে । সেই আনন্দের মধ্যে ১৮ই জুন সকালে সীমা 
কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়। ভাগাভাগির সময় কোন 
বিচারকই উভয় পক্ষকে সন্ত্ট করিতে পারেন না। 


ভাত্র--১৩৫৪ ] 


শান 


কাজেই হয় ত কোন পক্ষই সঙ্থষ্ট হন নাই। তথাপি 
বলিতে হয়, সীমা কমিশনের সভাপতি সার সিরিল 
রাডক্লিফ যে রায় দিয়াছেন, তাহা তাহার বুদ্ধিমত্তারই 
পরিচায়ক । তিনি বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে নিয়লিখিতরূপ 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন-_বাঁঙগা লা পূর্ববঙ্গ পাইয়াছে__ 
পুরা ঢাঁকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাঁজমাহি বিভাগের রঙ্গপুর) 
বগুড়া, রাজসাহি ও পাবন| জেলা সম্পূর্ণভাবে ও প্রেসিডেন্সি 
বিভাগের সম্পূর্ণ খুলনা জেলা । পশ্চিম বঙ্গ পাইয়াছে__ 
পুরা বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেদ্ছি বিভাগের পুরা জেলা__ 
কলিকাতা,২৪পরগণ! ও মুশিদাঁবাদ এবং রাঁজসাহী বিভাগের 
দাঁঙ্জিলিং জেলা । তাঁহার পর নদীয়া, যশোঁহর, দিনাজপুর 
মালদহ ও জলপাইগুড়ি ৫টি জেলা ভাগ করিয়া উভয় 
দেশকে কিছু অংশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নদীয়া 
জেলার মধ্যে পূর্বববঙ্গে পড়িয়াছে_থোধসা, কুমারখালি, 
কুষিয়া, মীরপুর, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাংনা, দামুর 
হা চু) 215 ভবননগর ও মেছ্রেপুর থানা এবং দৌলতপুর 
থানার মাথাভাঙ্গ! নদীর পূর্ধবাংশ। যশোহর জেলার মধ্যে 
মাত্র বনগ! ও গাইঘাটা থান! ছইটি পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে 
ও বাকী সকল অংশ পূর্ববঙ্গে গিয়াছে। দিনাজপুর 
জেলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে__রাঁয়গঞ্জ, ইতাহার, 
বংশীছরি, কোষমাণ্ডি, তপন, গঙ্গীরামপুর, কুমারগঞ্জঃ 





ন্ক স্টক স্কিপ সপ ক্স বাবা কা 


লিহুওশ্পিক্ষা 





৬৬ 


সপ স্তন স্কন্পা বনপা পানা খল ব্চাক্তলা কা পাপ বকা প্কপাপানথপ 


হেমতাবাঁদ ও কালিয়াগঞ্জ থানা এবং বালুরঘাট থানীয় 
উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেল লাইনের পশ্চিমের অংশ। 
দিনাজপুরের বাকী অংশ পূর্ববঙ্গে গিয়াছে। 

জলপাইগুড়ি জেলার মাত্র তেতুলিয়া, পচাগড়, বোদাঃ 
দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা ও কুচবিহার রাজ্যের দক্ষিণের 
কিছু অংশ পূর্ববঙ্গ গিয়াছে_বাঁকী সমগ্র জেলা পশ্চিম 
বঙ্গে গিয়াছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর, নাচোল, 
নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভুলাঘাট থানা পূর্ববঙ্গ ও বাকী 

অংশ পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে। 

শরীইট্র জেলার ৪টি থানা--পাথরকান্দী, রাঁতাবাড়ী, 
করিমগঞ্জ ও বদরপুর- আসাম প্রদেশের মধ্যে 
আছে--জেলাঁর বাঁকী সকল অংশ পূর্ববঙ্গের অস্ততুক্তি 
হইয়াছে। আসাম প্রদেশের আর কোন অংশ পূর্বববঙ্গে 
আসে নাই। 

সীমা কমিশনের নির্দেশমত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে 
গিয়াছে__পুরা মুলতান ও রাঁওলপিপ্তি বিভাগ এবং 
লাহোর বিভাগের গুজন্ানওয়ালা, শেখুপুরা ও শিয়ালকোট 
জেলা । পূর্ব পাঞ্জাব পাইয়াছে__পুর! জলন্বর ও আদ্বালা 
বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের অমুভসর জেলা । লাহোর 
বিভাগের গুকুদীসপুর ও লাহোর জেলা উভয় দেশের মধ্যে 
ভাগ কর! হইয়াছে। 


বিষ্ণুপ্রিয়া 


ভোটে বর্ধন 


বেদন! বিহ্বল কাপে বেণুবন দূর, 

কাদে দুখে ভাগীরথী করুণ সুর । 
যৌবনগীড়িত কাদে আখি তারা ম্লান, 
এলোমেলো! সব যেন ছন্দহারা গান। 
নির্দম নিমাদ ক্ষিপ্ত বিচ্ছেদের বান 
প্রতিপলে হৃদয়েরে করে শতথান। 
রক্তাক্ত পরাণ পাখী আর্তনাদ করে, 
অলক্ষ্যে শোণিত বিন্দু নি£শেধিয়া ঝরে। 
সার্থকত| নাহি নামে ভাবে বিষুপ্রিয়া,- 
স্বামী পরিত্যক্ত! নারী, অৃষ্টের জিয ! 


হতাশার অশ্রভারে লবণ জঙ্গধি, 

গোপনে গরজে বক্ষে ক্ষোভে নিরবধি। 
আস্বাদিত জীবনের সুধা স্মৃতি ভার, 
রচিয়াছে তার লাগি ক্রুর কারাগার। 
আশার পূরবী মৌন পথহারা সুর, 
প্রিয়ের সন্ধানে লাগি গেছে চলি দুর। 
দৈহ্যের অভাব তিক্ত প্রচুরের মাঝে, 
অন্তরে দংশন করে নিত্য প্রতি কাজে ! 
বিচ্যুত! লৃতিকা দুঃখে লোটে ধরাতল'__ 
ব্যর্থকাম' পূজারিণী আখি ছল ছল। 





আমেব্রিক্ান ও হডিস্প 2উন্নিস ৫খ্খতন! ৪ 

আমেরিকান ন্যাশনাল লন টেনিস টুর্ণামেপ্টের আউট- 
ডার £ঠষেঠিত" ১৮৮১ সালে গ্রথম আরম্ত হয়। আর 
ড সিয়ার্ ১৮৮১-১৮৮৭ সাল পধ্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সাঁত বছক্ন 
সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে রেকর্ড করেন। এর পর 
উইলিয়াম টি টিলডেন ১৯২০-২৫ পর্যযস্ত পর্যায়ক্রমে ছ/বছর 
চ্যাম্পিয়ানসীপ পান। এবং তাছাড়া ১৯২৯ সালেও তিনি 
চ্যাম্পিয়ান হ'ন। মেয়েদের সিঙ্গলস টেনিস প্রতিযোগিতা 
আরম্ত হয় ১৮৮৭ সাল থেকে । পুরুষদের ডবলসের থেলা 
১৮৮১ সালে এবং মেয়েদের ১৮৯* সালে প্রতিযোগিতায় 
অন্তভূক্ত করা হয়। পুরুষদের ইন-ডোঁর ডবলস ও 
দিঙ্গলসের খেলা ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের সিঙ্গল 
১৯০৭ সাল এবং ভবনের খেলা ১৯০৮ সাপ থেকে আরম্ত 
হয়েছে। আমেরিকান টেনিস 4390151185” এ পুরুষদের 
মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন আর ডি সিয়ার্প ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল 
পর্যযস্ত। এর পর উইলিয়ম টি টিলডেনের নাম উল্লেখযোগ্য । 
তিনি ১৯২০-২৯সাল পর্যয্ত পুরুষদের সিঙগলস “[২91711055 
তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। 

মেয়েদের ৭২৪011765 তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল 
১৯১৩ সালে। এ্রীবছর মেরী কে ব্রাউনী শীর্ষস্থান লাভ 
করেন। “আমেরিকান লন টেনিস এসোঃ চ্যাম্পিয়নস 
প্রতিযোগিতীয় মহিলা এবং পুরুষদের সিজলস এবং ডব্লস 
যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। 
£ইলিংস মেন'স সিঙ্গলস ও ডবলস চ্যাম্পিয়ানম” খেলার 
সুচনা] হয়েছে যথাক্রমে ১৮৭৭ এবং ১৮৭৯ সাল থেকে । 
প্রথম কয়েক বছর ইংরেজ টেনিস থেলোয়াড়দেরই 


৬নুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 


প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল কিন্তু পরে 
পৃথিবীর সকল দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য এই 
প্রতিযোগিতা উক্ত হয় । মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসের 
খেলা যথাক্রমে ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম আরম্ত হয়। 
(ডিভি কাস £ 

লন টেনিম জগতে £ডেতিস্‌ কাঁপ'এর নাম সারা 
পৃথিবীব্যাপী । পৃথিবীর খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ][01. 
[হাঃ [11৮ 10815 তীর নামে এই ডেভিস কাপ” 
দান করেন। ইউ এস সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতি- 
যোগিতায় ডেভিস দু”্বার বাণার্দ আপ. হয়েছিপেন এবং 
এইচ ওয়ার্ডের জুটিতে তিনবার ডবলস বিজয়ী হন। ১৯২০ 
সালে তিনি ইউ এস ক্যাবিনটে বুদ্ধের সেক্রেটারী হন। 
১৯২৯ সাঁলে ফিলিপাইনের গভর্ণরের পদ লাভ করেন। 
১৯৪৫ সালে ৪৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। 
প্রথম কয়েক বছর ইংলগ এবং আমেরিকা» 
মাত্র এই ছুটি দেশের খেলোয়াড়রা “ডেভিদ কাপ* 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ যোগদানকারী 
দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯২৮ সালে ৩৪টি 
দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। গড়পড়তায় প্রতি 
বারে ২৫টি দেশ আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ” প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫- 
১৯১৮ সাল পর্য্স্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪০-১৯৪৫ 
সাল পধ্যস্ত ডেভিস কাঁপ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। 
আমেরিকা ১৯০৪) ১৯১২ এবং ১৯১৯ সালে প্রতিধোগিতায় 
যোগদান করেনি। ডেভিম কাঁপ প্রতিযোগিতায় প্রথম 
বছর, ১৯০* সালে আমেরিকা ৫-০ গেমে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে 


২৬২ 


তাতর-১৩৫৪ ] 





পরাজিত করে। এ পর্য্যন্ত ডেভিম কাঁপ প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ী হয়েছে আমেরিকা! ১৩ বার, বুঁটিশ দ্বীপপুঞ্জ-_£ বাঁর, 
গ্রেট বুটেন_-৪ বার, আষ্ট্রেলিয়া-_৭ বাঁর, ফ্রাম্স_৬্বার। 
পর্যায়ক্রমে ডেভিন কাঁপ পেয়েছে সব থেকে বেশী আমেরিকা! 
৭ (১৯২০--১৯২৬), তারপর ফ্রান্স_৬ (১৯২৭-_-১৯৩২ )১ 
আষ্ট্রেলিয়া- ৫ গ্রেট বুটেন_৪ 
(১৯৩৩--১৯৩৬ )১ বৃটিশ ্বীপপুপ্ত_-৪ ( ১৯০৩--১৯০৬)। 
ক্ুইউসম্যানন কাপ £ 

পুরুষদের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা! বলতে 
যেমন “ডেভিস কাঁপ? তেমনি মেয়েদের ছুইটম্যান কাঁপঃ। 
আমেরিকার তৃতপূর্ব ন্যাশনাল সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মিসেস 
লাজেস চেটচিকৃস হুইটম্যাঁন এই মনোরম কাঁপটি আমেরিকা 
এবং ইংলগ্ডের মহিল! টেনিস খেলোয়াড়দের বাৎসরিক 
টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দান করেন। 
শেন নিল খেলোক্সীড ৪ 

মহিল! টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে মিসেস হেলেন 
উইলস মুডী পৃথিবীর টেনিস মহলে সর্ব্বকাঁলে এবং সর্বরদেশে 
শর্ষ স্থান অধিকার করে থাঁকবেন। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ 
দিন টেনিস খেলায় যোগদান করে তিনি যেরেকর্ড করে 
গেছেন তা অতিক্রম করা খুব সহজ নয়। 

পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্ধ্যায় তালিকায় 
শীর্ষ স্থান অধিকারী ভোনান্ড বাজের নাম টেনিস জগত 
থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। বাজ টেনিস খেলায় 
যে সব রেকর্ড ক'রে গেছেন তা ভাঙ্গতে অনেক দিন 
লাগবে। তিনি পেশাদার থেলোয়াড় হয়ে ভাইন্দের সঙ্গে 
খেলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। যুদ্ধের পূর্বের পুরুষ 
টেনিন খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাঞ্জ, ফ্রেড পেরী, ভাইন্ম 
অষ্টি) কোসে, ব্রমউইচ, পুনসেক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক 
থেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । 
ভ্রিব্কেউ এউষ্ ম্যাচ ৪ 

দক্ষিণ আফিকা2 ১৭৫ ও ১৮৪ 

ইংলগডঃ ৩১৭ (৭ উই: ডিক্রে)ও ৪৭ (কোন 
উইকেট না হারিয়ে) 

ইংলগ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলগু 
১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করেছে । 
প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলগড দ্বিতীয় ও তৃতীয় 


(১৯০৭--১৯১১)১ 


চারুর 





সস্বন্ডপ স্্-স্ 


টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাঁদলকে যথাক্রমে ১০ উইকেট 
এবং ৭ উইকেটে পরাজিত করে। 

২৬শে জুলাই লিডসে ২০১০* হাঁজার দর্শকবুনের 
উপস্থিতিতে ইংদগু-দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্ব টেষ্ট ম্যাচ 
আরন্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়লাভ ক/রে খেলা 
আরম্ভ করে। খেলার সুচনা শুভ হ'ল নাঃ দলের মাত্র 
এক রানে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম উইকেট পড়ে যাঁয়। 
দক্ষিণ আফ্রিকা দলের মোট ১৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ 
হয়ে যায়। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন বি মিচেল 
৫৩ এবং ভি নোর্প ৫€১। ইংলগ্ডের বোলিংয়ে কৃতিত্ব 
দেখালেন বাটপার ও এডরিচ। বাটলার ২৮ ওভার বল 
করে ১৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৩৪ রান দিয়ে ৪টে 
উইকেট পেলেন। এডরিচ পেলেন ৩টে উইকেট ১৭ 
ওভার বল করে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৬ রান দিয়ে। 
কোঁন উইকেট না হারিয়ে ইংলগ প্রথম দিনের খেলার 
শেষে প্রথম ইনিংসে ৫৩ রাঁন ক'রে। 

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড সারা দিনব্যাপী ব্যাট 
ক/রে এ দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ৩১৭ রাঁন তুলে। 
এন হাটন ১০০, সি ওয়াসক্রক ৭৫ এবং ডবলউ এডরিচ 
৪৩ রাঁন করে আউট হ'ন। 

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলগ আর ব্যাট না ক/রে প্রথম 
ইনিংসের উইকেটে ৩১৭ রানের উপরে ইনিংস 
ডিক্লেয়ার্ড করে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ইংলগ্ডের থেকে ১৪২ 
রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ত 
করলো । এবারও খেলার সুচনা ভাল হ'লনা। দলের 
৬ রানের মাথায় গ্রথম উইকেট পড়ল। দ্বিতীয় উইকেট 
পড়ল ১৬ রানে । এর পর দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা অনেকখানি 
আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় 
স্কোর বোর্ডে দেখা যাঁয় ৩ উইকেটে তাদের ১০৩ রান 
উঠেছে। ইংলগ্ডের ডেনিস বম্পটন মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি:.. 
উপরের বঙ্গ এক হাত দিয়ে চমৎকার লুফে নিয়ে দক্ষিণ 
আফ্রিকা দলের অধিনায়ক এ মেলভীলীকে আউট করলেন। 
দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৪ রানে শেষ হ'ল। 
দলের সর্ধোচ্চ রাণ করলেন ডি নো &৭। ১৪০ মিনিট 
খেলে ৮টা বাউগ্ডারী ক'রে তিনি মোট রান তুলেন। 





জপ স্থাপনা স্থগিত তা প্রলাপ আনল স্থান ব্হগাপ বে সডলা ক্লাশ 


[ক্ষিণ আফ্রিকাকে দ্বিতায় ইনিংসে এই শোচনীয় অবস্থার 
ম্ুখান হতে হয়েছিল ইংলণ্ডের বোলার বাটলার এবং 
ক্যানষ্টোনের বোলিং সাফল্যের জন্য । 

ক্র্যানষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চাঁরটে উইকেট 
পয়েছিলেন ৬টা বল ক'রে কোন রাঁননা দিয়ে। তিনি 
নর্বসমেত,৭ ওভার বল ক'রে ৩টে মেডেন পান এবং 
বপক্ষকে মাত্র ১২টা রান করতে দেন। বাটলার ২৪ 
ওভার বল ক'রে মেডেন পান ৯টা আর ৩২ রান দিয়ে 
টইকেট পান ৩টে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩টে উইকেট 
পেয়েছিলেন ২৬টা বল ক'রে মাত্র ১২ রান দিয়ে। 

জয়লাভের প্রয়োজনায ৪৩ রান তোলার জন্ক ইংলও 
দ্বতীয় ইনিংসের খেলা আরস্ত করে। ৪০ মিনিট খেলার 
পর কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলগ্ড ৪৭ রাঁন তুলে 
ততুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ১০ উইকেট জিতে যাঁয়। 
পুর্ধিনীন্র ভ্রিকেউ ক্লেকস্ ৪ 

১৯০৬ সালে ইংলগড এবং সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় 
ঈম হেওয়ার্ড (007) [7১৪10 ) কর্তৃক প্রতিটিত ৬১ 
ইনিংমে ৩১৫১৮ রানের পৃথ্িবীব্যাপী রেকর্ড দীর্ঘ ৪১ 
বৎসর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে ভাবে অক্ষুগ্ন ছিল 
মাজ ইংলপ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় বিল এডরিচ তা 
মতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছেন বলে 
দকলেই আশা করছেন। এ বছরের ক্রিকেট মরম্থুমে 
এডরিচ ২৬ ইনিংসের খেলায় ইতিমধ্যে ২৩১৫ রান তুলে 
ফেলেছেন। বাকি ১১২০৪ রাঁন তুলে নতুন রেকর্ড করতে 
ভার হাতে এখনও প্রায় ৫1৬ সপ্তাহ রয়েছে। পৃথিবীর 
ক্রিকেট মহল উপ্রগ্র,ব হয়ে তার খেলার দিকে চেয়ে 
মাছে। 
জে শুই £ 

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টি 
যোদ্ধা জে| লুইকে হারিয়ে কেউ আর পৃথিবীর হেভিওয়েট 
স্যাম্পিয়ানসীপের সম্মান তার কাছ থেকে আদায় করতে 
পারছেন না। নিজ সম্মান অক্ষু্ রাখতে গিয়ে জো 
নুইকে বহু মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে। 


[সম অন্ন 





্ 1 ০৫শ বব--১ম ঘণ্ত--৩য় সংখ্যা 
কিন্ত তিনি এ পধ্যন্ত অপ্ররাজিত হয়ে আছেন নিজ 
সন্মান রক্ষার জন্ত তিনি আর কতদিন এই ভাবে লড়াই: 
করবেন তাকে একথা জিজ্ঞেস কর! হলে গল্ফ ক্রীড়ীরত 
জো! লুই খুব তাড়াতাড়িই উত্তর দেন «]১% 03:৩০ 12010 
18105 800. 6067 09160719481] হাটে 5011 
870666890. 
সুথ্িলীল্ল ক্লেকর্ড ভঙ্ষ ৪ 
মস্কো! রেডিও থেকে ঘোঁষণ! করা হয়েছেঃ ব্রাশিয়ার 
15091600812 2076011 ৩৪ পৃথিবীর ভারোত্পন 
ইতিহাসে আর একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই পাঁচ 
ফিট ছু ইঞ্চি দীর্ঘাুতি ভারোত্তলন বীর ৩০৬ পাউও ১০ 
আউন্ম ছু'হাঁতে মিলিটারী প্রেদে উত্তোলন কঃরে পৃথিবীর 
পূ্বব রেকর্ড তঙ্গ করেছেন। 
সং চর র্ ক 
জামায়িকার 01)1]017 107010591 জর্জটাউনে 
অঙ্থষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় মহিলাদের ১*০ 
গজ দৌড় ১০.৮ মিনিটে শেষ করে ১৯৪৪ সালে হলাত্ের 
107 81811650০৩1 কর্তৃক প্রতিচিত পৃথিবীর 
রেকর্ডের সঙ্গে সমান করেছেন । 
স্বটিম্প নেকর্ড & 
গ্লামগো রেপ্রার্স বাধির স্পোর্টসে এ্যালেন প্যাটরসন 
(বৃটেন) এবং ভিসি (আমেরিকা ) উভয়েই ৬ ফিট ৭২ 
ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে আধ ইঞ্চির ব্যবধানে পূর্ব্বের 
বৃটিশ হাইজাম্প” রেকর্ড ভেজেছেন। 
০ ন্‌ চি ক 
উইমেন্স গ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ 
প্রতিযোগিতায় মিস এম লুকাঁদ ১১৯ ফিট ৯ ইঞ্চি দূরত্বে 
গডিসকাঁস থে” ক'রে গত লৎসরে প্রতিষ্ঠিত নিজের ১১৭ 
ফিট ৫ ইঞ্চির বৃটিশ মহিলা রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। 
ক ০ ০ ক 
ছার্ডন রেসে ২ মিটার দূরত মিস এস গার্ডনার ১১৫ 
সেকেণ্ডে অতিক্রম করে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রেবর্ড ভঙ্গ 
করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 





মাহিত্য-মত্বাদ 
নন্বগ্রকাম্পিভ্ড পুত্তবান্বললী 


ঈজলধর চটোপাধ্যায প্রণীত গল্প-গ্ন্থ “টিকৃটিকি ও চড়াই”--২২ 
ইীঅশোককুমার মিত্র প্রণীত রহস্তে(পন্যস “নবই যখন অন্ধকাঁর”--১২ 
ঈরাজমোহন নাথ-সম্পাদিত “সোণাধনের গীত” 

ঈপ্রফুল্লচ্্র ঘোষ ও খ্রীকুমারচন্্র জান! অনুদিত “শীতা-বোধ”_-১২ 





শ্রীউমেশ চত্রবস্তী প্রণীত "গ্রী্রীশনি-পৃজ। ও কথা"-/১* 


অনিলচন্্র রায় প্রণীত গঞ্প-গ্রন্থ "অন্থপমাদি”_.১৫০ 
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রনীত “বুটাশ ভারত ত্যাগের 


সিদ্ধান্ত করিল কেন ?”-1* 


স্জাদক- গ্রাফণীন্্রনাথ মুখোপাব্যায় এম-এ 





২৯৩/১১,কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট,কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কম্‌ হইতে প্রীগোবিন্বপদ ভট্টাচাধ্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


ভোর ভবম্ব 





[নলা-জমুক্ত ফণি গুপ্ত ব 
নর 
বর্ণডালা ভসতবন [প্িন্থিং এয়। কম্‌ 





আঁন্পি--১৩৪ 


80008711886780881818888878676871708688188585558888770888188887)17871888888881818818180288888118178858888857881858888181888888888587186888877788788887888878121070749888888871881881887811)188881178888888চাি 


প্রথম খণ্ড ]. 


গর্ত্রিংশ বর্ষ 


চতুর্থ সংখ্যা 


শ্্রীমন্‌ মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী 


' শ্রীহরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব 


(১) 
প্রীয় পাচশত বৎসর পূর্বের কথা। মুসলমান দেশ শাসন 
করিতেছিল। সেদিন তাহারা তৃতীয় পক্ষের প্রশ্রয়- 
প্ররোচিত, উপরিতন কর্তৃপক্ষের দুর্বদ্ধি-িয়নত্িত, পূর্বব- 
পরিকল্পিত সঙ্ববন্ধ ভীষণতম অত্যাচারে দেশে নোয়াথালির 
সুষ্টি করিত ন! বটে, কিন্তু অত্যাচার ছিল। দেশে তৃতীয় 
পক্ষ বলিতে কেহ ছিল না। তথাপি দেশ যেন একটা! 
অনবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র-বিপ্রবের মধ্য দিয়াই পথ চলিতেছিল। 
বাগালার লোভনীয় সম্পদ দেশ বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। তাই রাঁজপদও নিরাপদ ছিল না। এমন 
কি গৌঁড়ের স্বর্-সিংহাসনের মাঁণিক্যছ্যতি, রাঁজভৃত্য-_ 
খুর-যক্ষক হাঁবদিগণকেও উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। 
রাজাবরোঁধের শ্ুদ্ধান্তঃকক্ষে রাঁজমুণ্ড লইয়া তাহারা ধেন 
গ্েতুয়া খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিল। ইহার বিষাক্ত প্রভাব 


রাজধানী হইতে দুরে বহু পল্লীর দুর্বল দেহেও এক সংক্রামক 
বিসর্পের হুষ্টি করিয়াছিল। উচ্চ হইতে নীচ পথ্যস্ত 
রাঁজবল্লভগণ অধিকাংশই ছিল-_কুশানক, নিষ্ঠুর শোষক, 
দুর্নীতিপরায়ণ, ইন্দ্িয়াসক্ত, অলস, বিলাসী, ব্যভিচারী । 
ইহারা বাঙ্গীলী হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। 
সদাঁচার পালনে, চিরাচরিত ধর্্মীচরণেও ইহাঁরা বাঁধা দিত। 
মন্দির লুঠন করিত, দেবমুর্তি ভাঁজিত, লৌচনলো'ভন 
ভাস্বরধ্যমণ্ডিত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহীরই উপকরণে 
মসজিদ নির্মাণ করিত। সুন্দরা যুবতী হিন্দু নারী শান্তিতে 
সংসার করিতে পারিত নাঁ। দেশের সর্বত্রই একটা 
আতঙ্ক, একটা! অনিশ্চয়তা, একটা! জাড্যজড়িত বিমূঢ় ভাব। 
বিধর্মী প্রায় বহুলাংশে বর্বর কুশীসকের দুঃশাসনশাসিত 
সে কালের বাঙ্গালার এক দিকের ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র। 
অন্তদ্িকে সমাজ দেহও সুস্থ ছিল না। সমালের 
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্কব্কা 


শীর্ষস্থানীয়গণের মধ্যে এক পক্ষ, পদস্থ রাঁজকর্মচারা- 
গণের সঙ্গে সৌহীর্দ স্থাপন পূর্ববক অদছুপায়ে অর্থোপার্জন 
ও দ্বগ্য বিলাস ব্যসনে জীবন যাঁপনই মাত্র কাম্য বলিয়া 
মনে করিত। অপর পক্ষ অপপ-প্রয়োজিত অসহযোগের 
কুন্মাবরণে আপনার সর্বাঙ্গ বুক্কায়িত রাখিয়া! এক দূর্গন্ধ 
পঙ্থিল বদ্ধজলায় জাতির শেষ-শয্যা রচনা করিতেছিল। 
অর্থহীন আচারের কঙ্কাললালিঙ্গনে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, নাস্তিক্য- 
বুদ্ধি প্রণোদিত নীরম বিগ্ভাঁচচ্চার মিথ্যা দস্তে মন্তিফ 
বাযুগ্রস্ত, অথচ অসহনীয় উদ্ধত্যের অন্ত নাঁই। কুর্ম্ের 
পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইলেও, তাঁহার নিম়্াবরণ যেমন অরক্ষিত, 
কোমল ও অনায়াসছেগ্চ, সমাজের নিয়ন্তরের অবস্থা ঠিক 
তদমুরূপ ছিল। সমাজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে_ পরস্পরের 
মধ্যে কোন সংযোগ ধমনা ছিল না। সমগ্র দেহে শৌঁণিত 
সঞ্চালনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বাঁধা প্রার্থ হওয়ায় বিশিষ্ট প্রত্যজ 
দিন দ্রিন শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল। শাঁদক 
ও সমাজ এই ছুই দিকের নিপীড়নে এবং রাঁজজাতিত্ব 
লাভের তুচ্ছ প্রলোভনে সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী হয় 
নির্বংশ হইতেছিল, অথবা ধর্্ান্তর গ্রহণ করিতেছিল। 
এমনই দিনেই শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর আবির্ভাব 

বিটপচ্যুত পুম্পরাশি কোন অভ্যস্থ হস্তের স্থনিপুণ 
গরন্থনে যেমন মনোহর মাল্যদীমে রূপান্তরিত হয়, তেমনই 
বাহিরের দুর্দান্ত সংঘাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমাঁজ বন্ধনহীন, 
পথহারা, লক্ষত্রষ্ট বাঙ্গালী, মহাপ্রভুর প্রেমহত্রে গ্রথিত হইয়] 
একটা! জাতিরূপে বিকাঁশলাভ করিল। সেন রাজত্ব 
অবসানের পর হইতে তিন শত বৎসরের পরাধীনতার 
প্রাবনে বাঙ্গালী জাতি হারাইয়াছিল। জাতির মোহ ছিল, 
কিন্তু জাতিত্বও ছিল না, জীতীয়তাঁও ছিল না। মহাপ্রভুর 
কঠ্ঠোদ্গীত মানবতার উদ্দাত্ত আহ্বান বাঙ্গালায় নবধুগ 
আনিয়া দিল। তীঁহা'র মানব দুঃখে বিগলিত অশ্রু ধারায় 
শতাবী সঞ্চিত জঞ্জালত্তপ কোথায় ভালিয়া গেল। তাহার 
প্রেম মন্ত্রে জ্জীবিত জাতির জড়িমা কলুষ নিমেষে অস্তহিত 
হইল। তীহার করুণাঁ-রসায়ন বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্বের 
সাধনায় অন্প্রাণিত করিল। মহাপ্রতুর পদরেণুপবিত্র 
বাঙ্গালার শ্রামসমতলে আচগাল ব্রাহ্ণে পরস্পরের বাঁহু- 


ব্ধনে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালী বিন্মক-নিনিমেশে চাহিয়া 
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দেখিল--অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপ্রারৃত প্রেম অপার্থিব 
করুণাঃ অলৌকিক রূপ এক অপরূপ লাবণ্য-বল্লরীর 
লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া বাঙ্গালায় মুন্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছে । সঙ্গে তাহার অভিন্ন হৃদয় স্থধোগ্য 
সহযোগী অক্রোধ-পরমানন্দ প্রেমোদ্দাম প্রীপাদ 
নিত্যানন্দ। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া 
তাহাদের ঘেরিয়। দীড়াইল, রাজপুত্র শ্বধ্য বিলাস ত্যাগ 
করিল, পপ্তিতের বিদ্যাতিমান গেল, ক্ষমতাশালী রাজবল্লভ 
পথের ভিখারী হইল। অধম-পতিত-দুর্গত, চরিত্র-মহীষ্য্যে 
সর্ধবজন-বন্দনীয় হইয়া! উঠিল। ব্যক্তির সেকি আত্মো্গতি, 
জাতির সেকি অত্যুদ্য়। বিধন্থমী প্রভুর গ্রতিঘন্দীরূপে 
সমাজের সে কি প্রভাব। শৈব শান্ত সকলেই আপন 
আপন ধর্ম সংস্কারে ' অবহিত হইলেন। গ্রামে গ্রামে বৃক্ষ 
প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বিষু মন্দির, শিব মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ 
প্রতিষ্ঠা ইষ্টাপূর্তের অন্ষ্টানে, সমাজের আনুগত্য স্বীকার 
ও জাতির সেবায় পরস্পর , পরস্পরকে স্পর্ধা করিতে 
লাগিল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের অন্থগতগণ গ্রীম হইতে 
গ্রামান্তরে শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্টা করিয়া চবিঞে ও সদাচারে 
নরনারীকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। মন্ুম্ুত্ব সমাদৃত 
হইল, সঙ্জন মাত্রেই জাতিবর্ণনির্বরশেষে পুজা পাইতে 
লাঁগিল। সম্প্রদদায়ে বৈদ্য প্রাধান্য থাকায় এবং কুল- 
ধর্মান্থসারে জীবিকাজ্জনে গৌরববোধ জাগ্রত হওয়ায় 
বৈদ্গণ ভবরোগের সপ্ধে দেহরোগ নিবারণেও মনোনিবেশ 
করিলেন। এক কথায় দেহে ও মনে বাঙ্গালী নৃতনরূপে 
গড়িয়া উঠিল। অনাঁসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ 
ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়ায় ঈর্ষা ঘ্বেষ দন্দ কলহ অন্তিত 
হইল। বাঙ্গালা ন্ঘিলুষ অন্তরে যুক্তকরে তাহার অন্তর 
দেবতার উদ্দেশে ভূমিলুষ্ঠিত মন্তকে বদনা মন্ত্র উচ্চারণ 
করিল-- 
বনে শ্রীকৃষচৈতন্ত নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ 
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তো চিত শন্দৌ তমোহুদৌ ॥ 

স্বাধীনতার আকাজ্ষা বাঙ্গালার জন্নগত। শ্মরণাতীত 
কাল হইতে ম্বাধীনতার সাধনায় বাঙ্গালী ছুশ্চর তপস্া 
করিয়া! আসিতেছে । যাহার! বলে, সপ্তদশ তুরস্ক অশ্বীরোহী 
বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল; তাহারা মিথ্যা কথা বলে। 
বাঙ্গাল! জয় করিতে তু্বাদের বহুদিন লাগিয়াছিল। সেন 
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পান্তা 


রাজবংশধরগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বহুদ্দিন দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিয়াছিলেন । দ্বাদশ ভৌমিকের সুতীব্র স্বাধীনতা- 
স্পৃহার কথা সর্ধজনবিদিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের 
অব্যবহিত পূর্ব্বে চত্তীচরণপরাঁয়ণ দম্গজমর্দনদেব__দনাঁজা 
গণেশের গৌড় সিংহাসনে পদার্পণ, বাঙ্গালীর সাধের স্বপ্নকে 
সফল করিয়াছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন অনতিকালেই ভাঙ্গিয়া 
গেল। বাঙ্গালার আশা আকাজা আবার অন্ক পথে 
আত্মপ্রকীশ করিল। সেই প্রকাশ দ্বয়ং মহাপ্রভু । 

মহাপ্রভু রাজনীতির ূর্ণীবর্তে না গিয়া রাজনীতিকে 
অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমাত্বরালে সমাজ সেবায়, 
জাঁতিগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার জন্য মানবের 
যে আত্মগ্ুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাহার আচরণ ও 
গ্রচারণে তাহা বহুলাংশে সুসিদ্ধ হইল। বাঙ্গালা বীরে 
বীরে একটা জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল । এততিন্ 
মুখ্যত মহাপ্রসু যে রাঁধাঞ্ণ পরিশোধের জন্ত অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, বিশ্বের সর্ধমাঁনবের প্রতিনিধিরপে সেই 
খণভার মাথা পাঁতিয়া লইয়া তিনি অখণী হইবার উপাস্ন 
নির্দেশ করিলেন। ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সর্ধধ 
মানবের দ্বারে দ্বারে গিয়া চির-অনপিত প্রেম বিতরণ পূর্বক 
তিনি সেই প্রেম পরিশোধের পথ দেখাইলেন। কেমন 
করিয়া আপনি আনন্দে বিভোর হইয়া অপরকে আনন্দ 
দান করিতে হয়ঃ বৌধ হয় মহাপ্রতুই তাহার পথ প্রদর্শক। 
লোকে এতদিন মাত্র খবিখণ, পিতৃখণ ও দেখখণের কথাই 
জানিত, তাহারই কথা চিস্তা করিত। কিন্তু এই রাধাখণ, 
আনন্দেরখণ পরিশোধের কথা সে বিস্তৃত হইয়াছিল। 
অথচ ইহারই জন্ত তাহার যুগ হইতে যুগান্তরের পথে 
নিরুদ্দেশ যাত্রা, ইহারই জন্য তাহার গ্রীষ্মে বর্ষায় বসন্তে 
শরতে স্থুকঠোর তপস্ত।! এই আনন্দামৃতই তাহার 
চরমতম ও পরমতম কাম্য । ইহারই ক্ষুধায়, ইহারই 
পিপাসায় স্ুদূর্গম মরূ-গিরি লঙ্ঘনেও মান্য পশ্চাদপদ হয় 
নাই, ভয়াল অরণ্য সে হেলায় পার হইয়াছে। অকুল 
সমুদ্রে পাড়ি দিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছে । পথে কত 
যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি যাত্রার শেষ নাই । মানব 
চলিয়াছে, আজিও চলিতেছে। 

মহাপ্রভুর ধর্ম দুরব্বলের ধর্ম নহে। এ সাধনা! বীর্যবানের 
সাধনা । পতিত মানবকে আহ্বান করিয়া তিনি যেমন 





ক থক কাকা সাকা নত বাপ থকা সাপা। 


শ্রী সহাশ্রভ ও সহাত্সাজ্কী 
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স্পা প্কান্তপা জা জপ সানা 
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বলিয়াঁছিলেন__ আইস, আমায় স্পর্শ কর, আমিও কৃতার্থ 
হই, তুমিও কৃতার্থ হও। ক্রেদ ক্লিন্ন কর্দমাক্ত মান্বকে 
বক্ষে টানিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন আইস, আমার, 
অশ্রুধারায় ল্লান কর, তোমার সর্ধ্ব মালিম্ত অপগতু হউক, 
তোমার সর্ব গ্রানি বিখোত হউক। তেমনই তিনি 
তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন--তৃণের ন্যায় স্থনীচ হও) তরুর 
স্তায় সহিষ্ণু হও, অমানীকে মান দাঁও এবং শ্রীভগবানের 
নাম গ্রহণ কর। তৃণের স্কায় সুনীচ হওয়ার অর্থ ইহা 
নহে যে, তুমি অকারণে অন্তেক্প পদদলিত হইবে। তৃণাদপি 
স্থনীচের অর্থ-তোমার সদা স্ুটু আচরণের কোমল 
তৃণাস্তরণ যেন সংসার যাত্রীপথে অন্যের যাতায়াত শ্বচ্ছন্দ 
করিয়া দেয়। তরুর স্যায সহিষ্ণু হইবে, অর্থাৎ কুঠারাঘাত 
সহিয়াও তরু যেমন ছায়া ও ফলদানে কার্পণ্য করে নাঃ 
তেমনই তুমিও সর্বাবস্থায় আঘাতকারীকেও দয়! বিতরণ 
করিবে। তুমি নিজে বৃথা! আত্মাভিমান-_-অর্থাৎ বিদ্যা, 
ধন, জাতি কুলাদি সর্ধপ্রকারের অভিমানশূন্ত হইলেই 
তোমার নিকট অমাণী বলিয়া কেহ থাকিবে না। আজিকার 
দিনে এই সমস্ত কথা অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিবে। 
কিন্ত ইহাই মানবধর্ধা, অন্ততঃপক্ষে ইহাই সর্ধমানবের ধর্ম 
হওয়া উচিৎ। এই ধন্মের গতি অতি গহন। কোথায় 
কোন্‌ আচরণের প্রতিবাদ করা কর্ধব্য, কোথায় অন্যায়ের 
নিকট নতি শ্বীকার উচিত নহে, কেমন অবস্থায় আততার়ীকে 
আঘাত না করিলে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে, এই 
সমন্ত বিষয় উপদেশের দ্বারা বুঝাইয়! দেওয়া! অপস্ভব। 
যে সমস্ত বীর সাধক এই ধর্মের সাধন করিবেন, সাধনার 
অগ্রগতির সঙ্গে সুনিন্মল বিবেকই তখন তাহাদের পথ 
নির্দেশ করিবে। যাহা সত্য, যাহা মাঁনবধর্ম? মূলতঃ তাঁহা 
এক হইলেও, শাশ্বত ও সার্বজনীন হইলেও, দেশ কাল 
পাঁত্রভেদে তাহার প্রকাশ ও বিকাশের ভঙ্গি পৃথক। 
সুতরাং সত্যের আঁচরণেও পার্থক্য থাকিবে। 

মহাপ্রভু আপনার ভক্তগণের মধ্যে এক একজনের 
আচরণের দ্বারা এক একটী আদর্শ প্রতিষিত করিয়াছিলেন। 
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ব্রহ্ম হরিদাসের চরিত্রে যাহা স্বপ্রকাশ, 
তাহাই মহাপ্রতু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মেরে ভিত্তিভূমি বলিয়! 
উল্লিখিত হইতে পাঁরে। শ্্রীমন্তীগবতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহলাদের 
যে সাধনার কথা বণিত আছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এবং 





২৬৮ 





বক্ষ হরিদাসের জীবনে তাহারই কিয়দংশ স্ৃবিকশিত 
হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ গ্রহলাদকে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে, গিরিশৃঙ্গ হইতে তৃপাঁতিত 
করিয়াছে, তথাপি প্রহলাদ কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করে নাই। 
শত প্রলৌভনে_এমন কি মৃত্যুভয়েও তাহার বিবেক 
বিচলিত হয় নাই । ইহা কবি-কল্পিত কাহিনী মাত্র নহে, 
জগতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ইহা সত্য। যিনি 
ভগবানকে জানিয়াছেন, হুদয়ে ভগবানের অগপ্রমেয় প্রেমের 
দিব্যামুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাহার পক্ষে এই আচরণ 
যে ম্বতঃসি্ধ, ব্রন্ম হরিদাঁসের জীবনে সেদিন আর একবার 
এই সত্য প্রত্যন্মীভূত হইয়াছে। পণ্তর অপেক্ষাও হিং, 
ধর্মান্ধ পিশাচের প্রচণ্ড গ্রহারে জর্জরিত হইয়| মৃতকল্প 
অবন্থাতেও তাহার অমূতমরী নিষ্ঠা জীবস্ত ও জ্বলন্ত ছিল। 


(২) 

মহাপ্রভু তিরোহিত হইলেন, তীছার অন্তরঙ্গ পার্ধদগণও 
একে একে ইহ্ধাম পরিত্যাগ করিলেন। সে ত্যাগ, সে 
তপস্া, সে নিষ্ঠা, সে প্রেম আধারের অভাবে ধীরে ধীয়ে 
বিলীন হইতে লাগিল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া! গেল। 
জাতীর চরিত্রের অবনতি ঘটিল। আবার সেই সিংহাঁসন- 
লাভের ফড়যন্ত্র ক্ষমতাম্পৃহা, অর্থলৌত, বিলাস লালসা, 
অত্যাচার, উৎপীড়নঃ জাতির জীবন বিপধ্যত্ত করিয়া তুলিল। 
বাঙ্গালীর স্মৃতিত্রংশ হইল। আকাশ জুড়িয়! ছুধ্যোগের 
ঘনঘটা, গাঢ় হইতে গাঁঢ়তর অন্ধকার বাঙ্গালাকে আবৃত 
করিয়া ফেলিল। যে রণছুর্মদ জাতির অর্দচন্ত্রলাঞ্থিত 
বিজয় বৈজযস্তী বাক্গালার সান্ধ্যগগনে অভ্যুখিত হইয়াছিল, 
নিশি ্িপ্রহরে তাহা অন্তাঁচলমূলে চলিয়া পড়িল। এক 
কুটবুদ্ধিপম্পন্ন বণিকজাতি রজনীর অন্ধকারে পলাশীর 
প্রান্তরে বাঙ্গালার বাঁজদণ্ড অপহরণ করিল। কয়েকজন 
দেশদ্রোহী বিশ্বাদ্ঘাতক, বিদেশী বিশ্বাসঘাতকের সহায় 
হইত্র। একদিন তুর্কী প্রথমে দিল্লী জয় করিয়া বাঙ্গলা 
জয় করিয়াছিল, আজ বিদেশী, বিশ্বীদ্ঘাতক বিশীযুদ্ধে 
বাঙ্জালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও জয় করিয়! লইল। 
বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল সারা 
ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াফেলিল। 

এ জাতির আচার ব্যবহার ছিল মম্পূর্ণ পৃথক। 


স্ডান্পাজন্যশ্থ 


[ ৬৫শ বর্ধ--১ন খগ-_৪র্থ সংখ্যা 





ইহাদের উন্নততর সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল। 
সুশিক্ষিত স্থনিয়নত্রিত যোদ্ধদল এবং স্প্রথর মারণাস্ত্র ছিল। 
আর সেই সঙ্গে তথাকথিত স্ুসভ্য পরিচ্ছদে ইহাদের 
বহিরাবরণ যেমন ছিল সুপরিচ্ছন্ন, অন্তরে ছিল তেমনই 
সাধারণের ছুরধিগম্য অপরিসীম ধূর্ততা । সুদীর্ঘ সাত শত 
বৎসরের চেষ্টায় মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, মাল্র 
শতাব্দীর শাদনেই ইহাঁরা তাহাতে সফলকাম হইল | ইহাঁযা 
বাঙ্গালার তথা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে প্রায় 
অনায়াসেই জীর্ণ করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া জানি না, 
আমাদের মনে ধারণা জন্ম ইয়া দিল যে, উহার! সর্ধবপ্রকারেই 
উচ্চ এবং আমর! উহাদের তুলনায় সর্ধ্ব বিষয়েই হীন। 
আমরা আহারে বিহারে, পোষাকে আপাকে, চলনে বলনে 
সর্বরকমে তাহাদের অসন্থকরণ করিতে লাগিলাম। এদিকে 
বণিকের কৌশলপূর্ণ শোষণে দুরভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গাল! 
অধিকার করিল। অজ্ঞ জনসাধারণ ইহাই বিধিনিদ্দিষ্ট নিয়তি 
মনে করিয়া অকালে যমভবনে যাত্রা স্থুকু করিয়া দিলি। 
আমাদের সর্বনাশ হইয়া গেল। 

তাহার পর কেমন করিয়া! কি ঘটিল, সেকথা আজ 
সর্ধবজনবিদিত। লর্ড কর্জনের বঙ্গভঙ্গ, বাঙ্গালার বঙ্গতঙ্গ 
আন্দৌলন, বাঙ্গালীর আন্দোলনে সার! ভারতের রাজ- 
নৈতিক জাগরণ, স্ুরেন্ত্রনাথ, লোকমান, অরবিন্দ, বুটিশের 
অমাষিক নির্যাতনে পরাধীনতার দাবদাহে, হৃদয়ের 
অসহনায় আলায় ভারতের পথপ্রদর্শক বাঙ্গালীর গুণ 
সমিতি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ, ফাসি, নির্বাসন, কারাঁবরণ, 
সুসভ্য বৃটিশের স্বরূপ প্রকাঁশ, বীভৎস নিপীড়ন যেন চক্ষের 
সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি । অকল্মাৎ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে 
আবিভূ্তি হইলেন গান্ধীজী। 

কবে গান্ধীর মন্তরপ্রাপ্তি, কে তীহার দীক্ষার্দীতাঃ 
কোথায় তাহার সাঁধনভূমি, সিদ্ধিক্ষেত্র, সে সমন্ত আলোচন! 
না করিয়াও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হুইবে না, যে 
ভাবজগতে মহাত্মাজী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুরই মন্ত্রশিগ্ত। শ্রীমহা- 
প্রভু যে ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ, মহাত্মাজী সেই ভাব- 
প্রবাহেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক। আধার ভারতীর 
এবং আধেয়ও ভারতীয় না হইলে সমগ্র ভারত গান্ধীজীর 
ভাবে এমন করিয়া মাতিয়া উঠিত না। পৌরাণিক 
প্রহলাদের সাধনাই মাত্মাজীর জীবনে মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। 


আঙ্বিন--১৩৫৪ ] 


জা্পাস্পাান্থিপানতপা ্জাক্তলা ব্কা্জলা গালা স্রািপা বাকল স্পা ব্রাক স্গাককপা ব্ 
যে সাঁধন! মহাপ্রভুর করুণীয় ব্যক্তির জীবনে সার্থক হইয়াছিল, 
সত্যসন্ধ ,মহাত্মাজী তাহ! জাতীয়-জীবনে-_ব্যাঁপক রাষ্ীয 
সাধনায় প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। মহাপ্রভুর 
সদল-সংকীর্তনে নবদ্বীপের কাজি বিজয়ে যে ভাবের 
অন্ুরোদগম দেখিয়াছি, মহাত্মাজীর বহু আন্দোলনে 
বিশেষ ডান্তী অভিধানে তাহাকেই শতশাখ বনস্পতিরূপে 
প্রত্যক্ষ করিলাম। কৃশকাঁয় কৃশাঙকল্প মহামানব 
ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির যষ্টিমাত্র সম্বল লইয়া বণ 
সত্যা গ্রহের জন্ত একাকী পথে বাহির হইয়াছেন। পশ্চাতে 
আতঙ্কিত আত্মীরম্বজন, জঙ্গহারা অশ্রতাথি সবরমতীর 
অন্থ্গতগণ, দক্ষিণে কৌতুহলী দর্শকের ছদ্লাবেশে সিংহভাগ- 
এহণের জন্ত ওৎ পাঁতিয়া উপবিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বামে 
ভারতের ধীরবুদ্ধি নরমপন্থী হিতাকাঁজ্রী উপদেষ্টাগণ” আর 
সন্দুথে পৃথিবীর অন্ঠতর গণনীয় শক্তি বৃটিশ, তাঁহার 
সর্ধবিধ মারণীস্ত্র ও কুটিল চক্রান্ত জাল বিন্তার করিয়া 
দণ্ডায়মান। গান্ধীজীর জ্রক্ষেপ নাই, তিনি পথে পদক্ষেপ 
করিলেন ) অকন্মীৎ এক বিপধ্যর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই 
কশতম্থ কৌগীনসম্থল সন্গাঁপীর পদভরে আঁসমুদ্র ভারত 
উদ্বেলিত হইল। এক, ছুই, তিন,_ঘরহীড়া পথিকের 
পদশবে ভারতের জনহীন পথ মুখর হইয়া উঠিল_শুধু কি 
একবার--গঙ্গাশিষ্টসাগ হিমাদ্রির উপত্যকা হইতে কন্তা 
কুমারিকা পধ্যন্ত বার বার আমরা এই আলোড়ন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ্ 

গান্বীজী রাজনীতিকেই জীবনের ব্রতন্ূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই দেশে এইকালে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন 
পথ ছিল না। ভারতে ধাহারাই রাজনীতি চর্চা করিয়াছেন 
তাহার! সকলেই খধিকল্প মনীষী। প্রাচীন ভারতে খাষিরাই 
রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অর্বাঁচীনকাঁলেও চাঁণক্য, 
হরিষেণ, গর্গদেব, ভবদেব ভট্ট, এমন কি হলাযুধ পর্যয্ত 
সেই ধারাই প্রবহমান ছিল। মহীঝ্মাজীর বৈশিষ্ট্য রাজ- 
নীতিকে তিনি সত্য ও অহিংসাঁর অভিনব শ্রীসৌনধ্যেমত্ডিত 
করিয়াছেন। সত্য ও অহিংসাএক কথায় প্রেমই 
তাহার রাজনীতির প্রাণ। পশ্চিমের ক্ষা্রবীর্য্ে প্রমত্ব 
পরদ্থলোলুপ বণিকজাতি, নব নব আণবিক জংহারাস্ত্রের 
আবিষ্কারে যখন সমগ্র পৃথিবীকে ত্রস্ত ও চকিত করিয়া 
তুলিয়াছে, ভারতের এই মহামানব--নবযুগপ্রবর্তক এই 


জশ্রীমন্দ মহাশুভ্ভ গু মহাত্সাজশি 





ও ২০৯, 





খষি তখনো আপন ধর্্টে অবিচলিত আস্থা প্রকাঁশপুর্ব্বক 
বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করিতেছেন। 

হিংসার পরিবর্তে প্রতিহিংসা-__মুণ্ডের বদলে মুগ্ডের গ্রহণ 
যাহাদের মূলমন্ত্র, গান্ধীর মহিম! তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে 
না। কিন্তু তাহার! একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, 
পৃথিবী হইতে হিংসা পাপ দুরাভূত না হইলে মাঁনবের কল্যাণ 
নাই এবং প্রতিহিংসা এই পাপ দূরীকরণের পন্থা নহে। 
কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে, কি ব্রহ্মদেশে মানুষ আজ 
গপ্তুর স্তরে নামিয়া গিয়াছে, বুঝিবা পণডরও অধম হইয়াছে! 
এই পশ্তত্ব অপগত না হইলে মাঁনবের শ্রেয় লাভের 
উপায় কি? 

ভগবান আছেন এ কথা যেমন সত্য, তাহাকে না 
জানিলে মানবের মঙ্গল নাই, একথাও ভেমনই সত্য । 
মচাপ্রতু বলিয়াছেন__শ্রেয় লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানকে 
সন্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রত, সখা, পুত্র, 
প্রাণপতি_ অধিকার ও রুচি অনুসারে, ইহার যে কোন 
একটী ভাব গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও, সিদ্ধি 
তোমার অবশ্ঠস্তাবী। বিস্তীর্ণ মানব সমাঁজ এই ভাবের 
সাধনক্ষেত্র । মানুষকে যে সন্বন্ধের ভোরে, প্রীতির বাধনে 
বীধিতে পারিল না) সে ভগবাঁনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন 
করিবে কিরূপে? জীব ভগবানের নিত্যদাস এই জ্ঞানে 
তাহার সেবা করিতে হইবে। প্রেম ভিন্ন এই জানের 
উদয় হয় না। যে প্রেমহীন__যাহার জীবে দয়া নাই, 
ভগবানের নামে রুচি নাই, বিষুুর আপনার জন--বৈষ্ব 
জ্ঞানে সর্ধমানবের সেবায় যাহার স্পৃহা নাই, তাঁহাকে 
তো মানব নামে অভিহিত করিতে পারি না। জীবে দয়া, 
নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন- মহাগ্রত্ প্রবর্তিত এই মন্্রই 
মহাত্মাজী নৃতন করিয়া প্রচার করিতেছেন। মন্ত্রের 
যুগোপযোগী নৃতন ব্যাধ্য! দিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গত 
ভগবানকে মাতৃভাবে উপাঁদনার ভারতীয় ধারায় কথাও 
উল্লেখ করিতে পারি। অন্তরের ঘে নিষ্ঠা, ষে পবিভ্ 
মধুর দৃষ্টিভঙ্গী ও আকুল আবেগ লই মানব ভগবানের 
উপাসনা করে, সেই নিষ্ঠা, পবিভ্রত। ও আবেগ যদি 
দেশের, জাতির, তথা মানবের উপাসনায় প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তিয় 
সাধনা জাতির জীবনে সংক্রামিত হয়, তাঁহা হইলেই পৃথিবীর 
কল্যাণ হইবে। 


২৭০ 





যে শিক্ষায় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির-_ব্যক্তির সঙ্গে জাতির 
সমন্বয় ঘটে না, তাহা শিক্ষা! নহে, অশিক্ষাও নে, কুশিক্ষ!। 
আবার যে শিক্ষায় ইউরোপের সর্বনাশা সন্থীর্ণ জাতীয়তা 
স্্টি করিয়াছে, যে শিক্ষায় জাতি অথবা! সম্প্রদায়কে 
পৃথিবীর 'মানবগোর্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাও 
বিষবৎ পরিহরণীয়। পরাধীনতার সগ্ভশৃঙ্খলমুক্ত যে 
জাতিকে জীবন গঠনের জন্য বর্ণপরিচয় হইতে পাঠ সুরু 
করিতে হইবে, জাতীগতাঁবাদ, অথবা! মানবতাঁবাদ, কোন্‌ 
বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বাদান্রবাদ 
আছে। কোঁন বিষয় লেখনীমুখে প্রকাশ করা সহজ, 
কিন্তু তাহা জীবনে আচরণে সমস্যা আছে। সন্যাসীর সঙ্গে 
গৃহীর করণীয়ের পার্থক্য আছে। এইরূপ অনেক কিছু 
আছে। কিন্তু এ কথা অবশ্থ স্বীকাঁধ্য যে, সকল ধর্মেরই 
সাধন পদ্ধতি আছে, জীবনে তাহার আচরণ করিতে হয় 
এবং আচরণে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে কাধ্যক্ষেত্রে তাহার 
প্রয়োগ সঙ্কট সৃষ্টি করে। গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসাও 
এইরূপ একটা ধর্ম। এ ধর্ম সবলের ধর্। যথোপযুক্ত 


মনোবল না থাকিলে এ ধর্মের আচরণে বিপদ ঘটিতে : 


পারে। আর ভগবদ্‌ বিশ্বাস না থাকিলে এ ধর্ম সাধনায় 
সিদ্ধিলাভেরও কোনই আশা নাই । বর্তমান জড়-বিজ্ঞীনের 
দিনে এ ধর্ম হয়তো মাহ্থষের মনংপুত হইবে না। 
মহাত্মাজীর তিরোধানের পর হয়তো এ ধর্ম কিছুদিনের 
জন্ত অবনতও হইতে পারে, এমন কি বাহা দৃষ্টিতে হয়তো 
ইহার বিলুপ্ির আশঙ্কীও দেখা দরিবে। তথাপি একথা 
ধরব সত্য থে, ইহাই অমৃত, ইহার বিনাশ নাই। এই ধর্মই 
গৃথিবীর' শ্রেষ্ঠতম ধর্ম, বিশ্বমানবের চরম ও পরমতম ধর্ম্ম। 
পৃথিবীর অধিকাংশ মানবকে একদিন এই ধর্মই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

এই ধর্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবনে 
সত্য ও সার্থক করিয়! তুলিয়াছেন বলিয়াই তিনি অন্তরের 
অন্তগ্তলে নোয়াখালি পরিক্রমণের প্রেরণা অনুভব ; 


স্ডান্মভঙ্মঞ্থ 


[৩৫শ বর্ধ--১ম খখ--ওর্থ সংখ্যা 


অতৃতপূ্ব, মহাত্মাপীর নোয়াখালি পর্যটনও তেমনই 
ইতিহাসের অজ্ঞাত । ইহাপেক্ষা হিং শ্বাপদ-সমাকুল 
ভয়াল অরণ্যে শ্চ্ছন্দ ভ্রমণ অতিশয় অনায়াঁসসাধ্য ছিল। 
নোয়াখালীর উৎপীড়িত আর্তের ব্যথিত হাহাকার 
তাহাকে এতই বিচলিত করিয়াছিল, যিনি বর্তমান 
ভারত-ইতিহাসের নিয়ামক, বুঝিবা তাহার বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ জীবনের সর্ধশ্রে্ঠট চিত্র রচনার অগ্ক সর্বকর্ণ 
পরিত্যাগ পূর্বক আপনার অজ্ঞাতসারেই নৌয়াখালি 





আসিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার মনে 
হয় গাস্ধীজীর জীবনেতিহাসে নোয়াখালিই শ্রেষ্ঠতম 
অধ্যায়। 


পরিপূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করা সহজ কথা নহে। তাহার 
রূপও সর্বত্র নয়নাভিরাম নহে। সত্য আবির্ভূত 
হইয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন রুচির মাঁনব ভিন্ন ভিন্ন রূপে তীহাকে 
গ্রহণ করিয়াছে, আবার অনেকেই তাঁহাকে গ্রহণ করে 
নাই, তাহার প্রকাশে বাধা দিয়াছে, এ ঘটন! পৃথিবীর 
ইতিহাসে অতি পুরাতন । মহাত্মাজী যে দিন প্রথম 
আবিভতি হইয়াছিলেন-_-প্রকাশ্ত দিবালোকে বিদ্বুবহুল 
রাজপথে দীড়াইয়া এই কটিবাসপরিহিত বর্ম্যোগী যে 
দিন স্থুম্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াঁছিলেন-_-"অয়মহং ভো” 
আমি আসিয়াছি, সেদিন তীহাঁকে গ্রহণের অসংখ্য 
বাধার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাধা ছিল বৃটিশভীতি। তাহীরই 
যাছুদণ্ড প্রভাবে সে ভীতি অতি জ্র'ত অপসা রিত 
ইইতেছিল, আজ তিনিই তাহাঁকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
করিয়াছেন। আশা করি অপরাপর যত বাধা, অনতিবিল্ে 
সেই সমস্তও নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এইবার আঁমরা তীহাঁকে 
পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পাঁরিব। গাস্বীজীর বাণী 
ভারতেই মর্দ্বাণী। এই বাঁণী পৃথিবীর সর্ধমানবের 
জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠুক, শ্রীভগবানের চরণে 
সর্ধান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি পৃথিবী 
। হইতে হিংসা বিদুরিত হউক। মহাত্মাজীর সাধের সাধনা 


কষরি়াছিদেন। নোয়াখালির ঘটনা যেমন ইতিহাসে সার্থকতা লাঁভ করুক। 





নিপল 


থম 
৫৬ 


রীন্্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়: 


ঠোটফোলানো ছোট ছেলের গৌঁঙাঁনার মত সারা রাত ধরে 
অতন্দ্র আকাশের গুমরে গুমরে কাছা! আর থামতে চায় না। 
এক ঘেয়ে একটানা টিপ টিপে বৃষ্টির স্থুর। 

আধোজাগ্রত ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠে রাঁসমণি_ত্যা? 
এ কীদচে না__ভয়ে আতকে সে ঠেলা দেয় ভাড়ির তাঁড়ায় 
হতচেতন ভজহরিকে-__তার স্বপুষ্ট উচ্ছিষ্ট যৌবনের নবতম 
রসিক্‌ মালিক-_তিন তরফ! কণ্ঠিবদলের জোরে হাতবদণী 
দখলি স্বত্ত। কে শোনে কাঁর কথা। 

চোখ রগড়ে উঠে বদল রাঁলমণি, তেলের কুপোটা 
আাঁললে, তারপরে কাঁন খাড়া করে গুনতে চেষ্টা করলে-_ 
ছোট ছেলের কাকা শোনা যাচ্ছে কিনা 

আধা-বয়মী ভলহরির উঠন্ত তু'ড়িটা নাকের ডাকের 
সঙ্গে তাল রেখে উঠছে আর নামছে, তার দিকে চেয়ে 
রাঁসমণি বিভৃষ্কায় কঠিন হয়ে ওঠে, মনে একটা বিরাট্‌ 
অজগরের সপিল নিঃশ্বাস তাঁকে * কুৎসিত লেহন করছে» 
আশ্ধ্য হয়ে যায় রাতের পর রাত এদেরি হাত ধরে আবার 
ভাঙা ঘর মন জোড়া দিয়ে পাঁড়ি জমাতে চেয়েছিল সে। 
ঘন দুধ খাওয়ার পর পিটুলি গোঁলা জল গেলা আর কি, 
হামিও পায়, কান্নাও আসে। 

হঠাৎ রেগে সজোরে ভজহরিকে নাড়। দ্রিয়ে বলে 
এমন্‌ ঘুম-কাতুরে নেশীথোর লোক দেখিনি বাঁপু বাঁপের 
জন্মে। 

অতিকষ্টে চোথ মেলে চায় ভ্হরি হাত ধরে টেনে 
বলে__কি হলো এতে। রাত্রে, ঘ্যানর ঘ্যানর কেন? 

আন্তে আস্তে রাঁসমণি জিজেদ করে__শুনতে পাচ্ছো ? 
বী-_খুলেই বল ন। 

কানা 


চটে ওঠে ভ্হ কান্না আবাঁর কোথায়, ও কিছু 
নয়, টিপ-টিপ, বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার শন্‌ শন্‌ শ__ 

না, নাঃ রাত তিন পহরে পাঁগলামীর আর জায়গা! পেলে 
না ভোর পাচটায় উঠতে হবে, শ্তামের বাশী বাজতে না 
বাজতেই, এখন আর ঢং গীরিতির সময় নেই, মিলের 
ম্যানেজার সাক্ষাৎ কিছু ভাই সন্বন্বী নয়। 

মৌজ করে পাঁশ ফিরে সে নাঁক্‌ ডাকাতে সুরু করলে। 

তন্দ্রাহত রাসমণি চুপ করে বসে থাকে, তার মনের 
ভিতর কি রকম করছে- নিশ্চয় খোকা কাদচে। 

অস্থির হয়ে উঠে পড়ে পে, দাড়িয়ে দরগা একটু খুলে 
নিরঙ্ধ ধারাকুল অন্ধকারের মাঝে দেখতে চেষ্টা করে, দূরে 
পার্কের পাশে তিনতলা বাড়ীর একটা বড় কামরা থেকে 
নালচে আলোর ক্ষীণ আবছা আভা আসছে কিনা । লাভের 
মধ্যে শুধু বড় বড় জলের ফোটা তীক্ষ তীরের মত বেধে তার 
ক্ষত বিক্ষত উনুক্ত দেহটাকে । ব্যাপারটা হচ্চে বন্তীর ও 
ধারে বড় বাড়ীর সেজবাবুর মেক্জ ছেলের অসুখ--সে আঞ 
পার্কে বেড়াতে গিয়ে শুনে এদেছে। 

বিকেল বেলা ঠেল! গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে, সে 
শুনতে পেয়েছিল বুড়ী বিমলি বলে চলেছে--বীচে কিন! 
সন্দেহ, সারাদিন কাদচে, বৌটারও কি নাকাল, অতি বড় 
শত্ুরেরও যেন ও রকম রোগ না হয়। 

লক্ষমীঝি মেজ বৌরএর খাস ঝি,বেশ গোদিয়ানী চেহারা, 
বল্লে-__অনেক কিছু ডাক্তার ওষুধ, মানত মাছুলী গিনীম! ত 
করলেন কপালে নেই, কাঁজের কিছু হলো না-_ 

ঝামিয়ে ওঠে বিমলি-_রেখে দে তোর কপাল, কালে 
কালে কতই দেখনুমূঃ কচি খুকী নই, পাপ। পাঁপ-_বড়লোক 
মনিব বাড়ীর নিন্দেয় লঙ্্ী অত্যস্ত অপ্রসন্ধ হয়ে পেছন কিরে 

২৭১ 


ই, 


শ্তামার দিকে চেয়ে বললে _গিম্লিম! কুষ্ঠী দেখিয়েছিলেন ছুষ্ট 
শনির দৃষ্টি পড়েহে, আঁচাধ্যি ঠাকুর বল্লেন, ডাইনীতে চোখ 
দিয়েছে, তা ন' হলে আর অমন্‌ রাজপুত্রের মত ছেলে__ 
মুচরি হেসে বিমপি বলে-ডাঁইনীই বটে, তবে সেট 
সেজবাবুর পেছনে, বামে যোগিনী, অমন্‌ রূপসী বিছুষী বউ, 
ছুধে আলতা রৎ, ছুর্গা পিতিমের মত চেহারা» তারও রং 
কালি করালি। প্রথমটিত এ রকমেই গেল-_পেঁচোয় 
পেয়ে, যাটু ষাট বাছারে-_এটাকেও বিষে শুষে খাচ্ছে! 
লক্ষ্মী চটে ওঠে__বড্ড নিন্দুক্‌ তুমি মাসী, বড়ঘরের মান 
ইজ্জত রেখে কথা বলতে পারো না-কাঁজ কি বাঁপু 








এমন ঘুমকাতুরে নেশাখোর লোক দেখি নি বাপু বাপের জন্মে 


কথায়। দেখেছিস্‌ ত শ্যামা, ছেলের ভাঁতের সময় সেকি 
ঘটা, সাত দিন ধরে খেয়ে পেটের ব্যথায় মরি। | 

তা আর দেখিনি দিদি, বড় বাড়ীর বড় কাঁও কি সুন্দর 
মানিয়েছিল হারটাঁয়। ছেলেটাকে দেখলে কিন্তু কানা 
পায় দিদি, কি কষ্টটাই না পাচ্চে। | 

বিমলি ছাঁড়বার পাত্রী নয়, ফোড়ন দেয়_ শাশুড়ী 
মাগীও তেমনি, সারাদিনই বউএর পেছনে খিটি খিটি, ছেলে 
যে বারমুখে! তা আর নজরে পড়ে না, ভাবটা বউ কেন 
বাধন পারে না ছেলেকে । 


ভ্ান্রভলবশ্ 


[ ৬৫শ বর্ষ-_১ম থও-৪র্থ সংখ্যা 


সস্ম্ান্কপা স্থকচপ _স্হক্চল স্ন্তা ্কাক্ক _ব্কপ্তপ ব্পা 





রালমণি তার চার্জের ছেলেটিকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে 
এগিয়ে আসে, আচল খুলে একখিলি জরদা-দেওয়া পান 
দেয় বিমলিকে, জিজ্জেন করে-স্ঠ্যা মাঁপী, কি হয়েছে গা 
সেজবাবুর ছেলের । 

আর সবাই কলকাতার পোড় খাওয়া, চোখ টেপাঁ- 
টিপি করে। বিমলি মুখ ঘুরিয়ে বলে__থাম্‌ ছু'ড়ি, নিজের 
চরকায় তেল দে, কতদিন গ ছেড়ে এসেছিস্‌, গলা টিপলে 
ছুধ বেরোয় 

শ্তাম! হেসে বলে-ভজ্জহরি এখন বেশ সেরেছে--বেশ 
ভাল পান তো, গিন্নীর ডাঁবর থেকে সরিয়েছিল্‌ বুঝি 

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে সবাই একটু অন্ত্ন্ত হয়ে 
ওপরের দিকে তীকাঁয়, ছোট্র ছেলের সমস্ত শেষ শক্তি 
নিংড়ে নিয়ে গলা ফাটানো সে কী করুণ কানা। তাঁর 
সাথে কান্গীভেজা মিহি গলায়_মর, মর তুইও জুড়ো, 
আমিও জুড়োই। সঙ্গে সঙ্গে কাঁ-স্যকণ্ঠ* শীশ্ুড়ীর ভারিক্কি 
ধমক__ রোগা ছেলের গায়ে হাত-_এমন্‌ রাক্ষুসী মাকেও 
বলিহারি, কি অপয়া ধউই নিয়ে এসেছিলাম সংসারে, 
জালিয়ে থেলে, ঝাঁতু মারি নেকাপড়া শেখা মেয়েকে । 

ঘাগী বিমলিও চুপ মেরে যায়ঃ শুধু থেকে থেকে বলে 
ষাট্‌ াট্‌ বাছারে। 

চুপি চুপি শ্যামাঁকে বলে-_বৌটাঁও ফুঁপিয়ে কীদচে না? 
শুনতে পাচ্চিদ্? হে মা তারা, মেয়েজাতের কি পেহীর ! 

হঠাৎ দাসী মোটরের 'হর্ণে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। 
ট্যালবট্‌ হ্বীকিয়ে সেজবাবু নৈশ অভিযাঁনে বেরিয়ে গেলেন 
গন্ধ ছড়িয়ে। শ্যামা বলে_-সেজবাবুর মোটর, এ যে 
রোগা ছেলে কোঁলে সেজ বউও জানালার ধারে দাড়িয়েছে, 
সেজবাবুর বিকেলে বেরুনৌর সময় মোটরের হর্ণ শুনলেই 
ওর বাঁরন্দায় এসে দীড়ানো চাই। 

রাঁসমণি ই! করে চেয়ে দেখে__ছুটো কঠিন চকমকির 
যেন ঠোকাঠুকি, আর ছেলেটা__কি নলি নলি হাত পা, 
প্যাকাটিয় মত সরু সাদা ফ্যাকাশে চেহারা, চোখের 
পাতায় পাতায় ঘা ধুরছে। 

গাচবাড়ীর কর্তা গি্ী, ছেলেমেয়ে, বউ ঝির মুখ- 
রোঁচক্‌ খবর নেওয়া দেওয়ার আসর আর জমল না। না 
জমল গল্প ছোকরা চাঁকরগুলোৌর সঙ্গে; শুধু অপেক্ষার 
অল্পবয়সী শ্যাম! ও বাড়ীর খাঁস্‌ খানসাম| ব্ামুর সঙ্গে কি 


--শ শী 


আশ্বিন--১৭%৫৪ ] 





বেন ইপারা করে বললে হেলে ছলে। রাঁসমণি ৭ি? হয়ে 
বসে রইল, কিছুই যেন সে বুঝতে পাঁরছে না। 





রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইলো 


শাম! ফিরে এসে ঠেলা দিয়ে বল্পে--এই রাঁসমণি। 
আবার কার ধ্যানে বসলি লো, মেঘ জমেছে আকাশে, 
মবাই চল্ল বে। 

চমক্‌ ভেঙে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। 
একটা অজানা শিশুর একটানা ক্সীণ আর্তনাদ আকাশে 
বাতাসে ভাঁদচে। 

পৌঁয়াটাক্‌ দুরেই তার মনিব বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে 
নামে সে গিশ্ীমাকে বল্লে-বড্ড শরীরটা খারাপ 
লাগছে মা। 

একটু সাবধানে থাকিস্‌ বাছা! এ সময়ে, তা বাড়ী যাবি 
ত যা-সকাঁলেই আদিম, কিন্তু শুয়ে থাঁকিসনি যেন। 
একটু আচার নিযে ঘাঁস্‌ বুঝণি? ভাল লাগবে মুখে। 
বলেই পাশের বড় ননদকে বল্লেন__শুনেছে! ঠাকুরবিঃ 
মিত্তিরদের বাঁড়ীর এ ছেলেটাও বুঝি ধীচে না ডাক্তারে 
জবাব দিয়ে গেছে। হরিনামের মাল! মাথায় ঠেকিয়ে 
ঠাকুরঝি চুপ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাঁড়লেন। রাঁসমণির 
বুকের ভেততক্টা যেন কেমন করতে লাগল-_ তাড়াতাড়ি 


৬ 


শপ লালা! 
সা কপ স্কা স্ক্ত-ব্াতা কিন্পা কাকা স্কিন কাত স্পিক্পা স্কিপ সফি 


থা ্রসস্ও 





ছুটে বেরিয়ে গেল বাঁনার দিকে । বাঁসায় গিয়ে নিজের 
দাঁওয়ায় বমে হাফাঁতে লাঁগল। 

ভজহপি তখনও ফেব্্পেনি | মনে.মনে সে মানত করে-_ 
ভজহরি "আর যেন না আসে। দুরে দগ্য-নিভে-আসা 
আলোর শেম রেশ বড়বাঁড়ীর তিনতলার দেওয়ালে রক্ত 
রাঁডা। অশরীরী কিছু যেন একটা ঘটছে সেখানে, 
বুঝতে পারছে না রাগমণি। নীল আলো জলে উঠল, 
চকচকে একখান! বড় মোটর এসে দাড়াল, হস্তদস্ত হয়ে 
বাড়ীর সরকার গোৌঁপাইজী নামলেন স্থাটুকোটপর 
জাক্তারবাঁধুকে নিয়ে । হাতে ওষুধে যন্তরে ভরা ব্যাগ। 
শুধু মিত্তির বাঁডী হাঁড়। সবকটা! বাড়ীতেই সশাঝের শখ 
বেজে উঠল । রাঁনমণি আকুল হয়ে মানত করে-_ গেরস্তর 
কল্যাণ হোক, ছেলেটিকে ভালো বরে দাও ঠাকুর। 
চোখের সাঁমনে ফটে ওঠে একটা রগ শিশুর ব্যথাকাঁতর 
ডাঁগর চোখের অমহাঁয় দৃষ্টি, পাঁশে সাঁর। বিশ্বের অবিশ্বাস 
'ও তভাশ নিগ়ে তারি বয়সী অতি বড় রূপসী একটি গুকনো 
মায়ের মুখ) চোখে মুখে জগের রেখা। 

এক বছর আগে বানের রাতের কথা রাঁসমশি কোন 
দিন ভুনতে পাবে না। সেদিন আকাশের কি ভেঙে পড়া 
কাতরত' ; মত্ত সাগরের উন্মত্ত নর্ভনের মাঝে দুর্দিম 
দোনার দুলতে দুলতে রদ্ধ অভিশাপের তুদ্ধ গর্জনে এগিয়ে 
'শেছিলেন মরণের দেবতা_সে কী রূপ, ধবধবে) বিরাঁট--- 
মাথাট! গুলিয়ে যায় যেন-ভাবতেই পারে না, সব কিছু 
থুইধে। সব কিছু হারিঘে সে এখনও বেঁচে, আর তাও ওই 
হিম নথর সহরে--উ:) না ছেলেটা কাদে না? 

হারাণী সেদিন সত্যই রেগেছিল। মাস্থধটাঁর কি 
আক্কেল, জোয়ান মরদ, জরে ও আমাশয় ভুগে কঙ্কাঁলসাঁর, 
তিনদিন উপোধের পর না খাওয়া না দাওয়া বড়হৃষ্টি মাথায় 
করে চল্লেন কিনা ভি'নগাঁয়ে কীর্তনের আসরে । কীর্তনের 
নামে লোকট1 যেন পাগল হয়ে ফেত। সত্যিই তাঁর মত, 
খোল-বাজিয়ে ও তল্লীটে আর কেউ ছিল না। খোঁল যখন 
বোঁগ দিত রে কৃষঃ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, 
তখন মনে হোত দুহাত তুলে জয় গোবিন্দ বলে হেমকাস্তি 
গৌরতন্থ নদের নিমাই নেমে এল । 

বুকটা! মুচড়ে উঠল রাঁসমণির--জাত বোষ্টমের মেতে 
দে গৌরবিনোদ বাঁবাঁজীর আখড়ায় এক জমাঁটা কার্তনের 


স্হহুভা 


ওল ্কা্রপান্থাা স্কিপ কাকা প্বান্যশ চা কপ কা্ডাপ গালা ব্রান্ড 


আসরেই তার প্রথম রসের কলি ফুটেছিল। তাঁর বয়মই বা 
কতো, সবে সতেরো, ছিপছিপে তন্বী, গদাইএর বেটা ভীম 
তখন ভীমই ছিল বটে-_্ুন্দর সুঠাম চেহারা, ঢচগ ঢল 
স্বাস্থ্য ও যৌবন। বুড়ো বাবাজী দেখে গুনে বলেছিলেন 
_ রাঁধাক্মণী রুপা করলেন দেখছি, গৌর হে সবই 
তোমার কপা। 

চুপ করে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। কালো 
অন্ধকাঁর-দেখা যাঁচ না কিছু_ীত কাদচে না। টস্‌ 
টদ্‌ করে জল পড়ে চোএ বেয়ে তার। 

কী দিনই গেছে, ভীমের দরাজবুক্, জোযানদিন, 
সবল পেণী, সুখর ভাঁলবাঁসা-আর আজ, ভজহরির মত 
মনে ও দেহে রুগ্ন ক্রেদাক্ত মানুষগুলো-_গা যেন গুলিয়ে 
ওঠে তার! হঠাৎ আতকে ওঠে দে-বিমলির কথা 
মনে পড়ে_ওই রকম রুগ্ন ছেলে যদি তাঁর কোলে এসে 
থাকে--না, না, কিছুতেই পারবে না সে। 

মোটে ছবছর আগের কথণ বাঁড়বাড়ন্ত ঘর, ক্ষেত- 
ক্ষামার, জোৎজমি__গৌয়ালভরা গাই বলদ__কোলভরা 
গ্েলে--ছেলে ! তাঁর সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে, 
শিরাড়া বেয়ে শিরশির করে ওঠে গা । ভাঁরপর অজন্মাঃ 


দেনা, রোগ, মহাজন, ডিক্রী, ক্রৌকঃ যুদ্ধ; মন্স্তরঃ বাঁন-- . 


বাঁন__ছেলে__সব ডুবে গেল। জিনিষ থেকে মানুষ অবধি” 
সত্ত্ব থেকে সতীত্ব পর্য্যন্ত, ছেদ পড়লো প্রাণের ধারায়__ 
গে বেঁচে থাকে আজো--আশ্চ্ধ্য ! 

সারাদিন পরে বড়বৃষ্টি মাথায় দুর্য্যোগঘন ভর রাতে 
যখন ভীম বাড়ী ফিরেছিল তখন রাত অনেকটা এগিয়ে- 
ছিল। রেড়ির পিধিমটা গ্রিল নিভে-_-কোলের ছেলেটা 
মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে এলিয়ে পড়েছে ছেঁড়া 
কাথার মধ্যে । বাইরে আকাশে বাতাসে জলে সে কী মাত'- 
মাতি মিতালী ! ভীমের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রাঁসমণির 
তণ্ত রাগটা গিছুল জুড়িয়ে, মুখের “রাঃ সে কাড়েনি! 
অমুখর মৌন অভিমানে শুয়ে পড়েছিণ শ্বামীর পাশে । 

তীম ডেবেছিল__নাঃ বড রেগেছে. আজ, রাঁগবারই 
কথা শুধু তাঁর গায়ে হাতটা রেখেছিল সে। 

ফু*পিয়ে কেঁদেছিল রাঁসমণি। 

শেষ রাতে সে কী জলের তোঁড়, বাইরে কি গো গো 
শব) “ওঠ ওঠ! ভীম বলে-_বান নেমেছে। 





[৩৫শ বর্ধ--১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


সপ” বাপ” * ক্স পর স্পা জাপা সিল্কি ্সানষপা জানলা পাপ কানা সি 


চালের উপর উঠেছিল তাঁরা পুঁটলিপাটলা নিয়ে, 
চারদিকে অথই জলের রাজত্ব । 

চাঁপটা ছিটকে চলল্‌ বানের শোতে, অন্ধকারে লাগল 
একটা গাছের সঙ্গে ধাকা। কোলের ছেলেটা জলে পড়ল 
টাঁল সামলাতে না পেরে । 

“গেল গেল? বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাঁদমণি। 





'গেল গেগ' বলে টেচিয়ে উঠেছিল রামষণি 

নাঁড়ী ছেঁড়া প্রথম সন্তান উঃ মাগো! শির শির 
করে ওঠে গা। 

তাকে ধরতে গিয়ে ভীম গেল তলিয়ে মহা-বরষাঁর 
রাঁঙা জলে । 

হাঁয় ভগবান, সত্যই ফি তুমি ছিলে, না আঁজও 
আছে! । 

একটা ফোর কামার শব্দে বর্তমানে ফিরে এলো 
বাসমণি--কীদচেঃ কেঃ কারা কেন কীদচে? এবারে আর 
তুল নেই, ঠিক শুনেছে সে, আশ্চর্য ভেতর থেকে ভজহরির 
নাকের ডাঁকও বেশ শোনা! যাঁচ্চে। মাঃ ম[গো ! অসহ- 
পেটের নাড়ীগুলৌও খুঁঝি মোচড় দিচ্চে-_বাইরে বেরিয়ে 
আসতে চাচে__এতদিনের সব কিছু অণ্ডচি অজাত-_ 

থাকতে পারলে না রাঁসমপিঃ বেরিয়ে পড়ল দৌড়ে 
বস্তি বেয়ে রাসবিহাঁরী গ্যাভিনিউর দিকে | পার্কের পাশে 


আশ্িন__-১৩৫৪ ] 


পা খা 





্থগাক্ষা প্লাক চি তি শিলক্পা সপিপপা সিশান কা স্থল 


বড়বাড়ীর তিনতলা'র নীল আলোট। কিছু পরে নিভে গেছে, 
শুধু একটা গুমরে ওঠা চাপা কান্নার স্থর__খোকাঃ 


খোকারে, মাণিক আমার। 
রাপমণি এগিয়ে চলস-_নিশিতে পাওয়া স্তিমিত। ঢং 


সহক্ক স্পিক্ষা। 
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সপ্ন কাপ তা প্পাসপা কলিন্স পিপাসা পিক পপি পিপ্থপা সিনা নত 


ঢং করে তিনটে বাজল--তীরবেগে একটা! মোটর 
ছুটে গেল__নেশীজড়িত কে সেজবাবুর গলা-_হটো 
হট্‌ যাও-। 

রাসমণি কিন্ত আর ফিরল ন!। 


০ 


সহজ শিক্ষা 
হৃদয়রঞ্জন ঘোষাল 


খানবগডাতার ইতিহাসে এখন বিজ্ঞানের থু চলতেছে । বিজ্ঞানের 
প্রত উন্নতির সহিত আমাদের মাষিক, পাঁরিধাহি ৮ ও সায় আবনেরও 
দাত পরিবন্তন হইতেছে । সুতরাং একথা তখাকার কালে চলিবে ন| 
যে রেডিও, এরোধ্লেন ও এট বোষএর পূর্ববর্তী যুগের শনপদ্ধতি 
বন্মান বুখে অচল হইয়া দাড়াইয়াছেন 

অধুন! আমাদের জীবনের খারবত্ননাল বিভিন্ন গঞিবেনের মহিত 
নঞ্গতি রাথয়। মহজ ছন্দে চালতে লাগালে, এথতাপ্রিক মমির 
এনদাথারণের নিকউ আমাদের ইট, কাঠ, টেবিল, চেয়ার অন্যাষত এই 
(বরাট শিক্ষামীধ শুধু বিশ্বয়ের নহে ডপহাদের বপ্ত হওয়। দীড়াইনে। 
অগ্রথামী দেশের নেভীরা ভাহাদের শি্ষ-পরিকঈনা বমাজ ও রাষ্ট্রের 
[বিনন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী নুতন ছণাচে গিয়া তুপিভেছেন। 

হখের বিধয এই থে হিমগিরির তুষারশূর্ঘ এরতিকম করিয়া আমাদের 
গৃহেও আজ নুতন যুগের আহ্বান বাজ আনিয়া পৌছিয়াছে। বস্তঙঃ 
আদর এখন এক যুগসপ্িক্ষণের মন্মুণীন হইয়া পড়িয়াছি। এই 
পরিবর্তন অত্যন্ত আকাম্মক ব্যাপার নহে। গতিশীল জগতে ইহাই 
খাাবক নিয়ম। কুতরাং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী লয়! নুতনকে বরণ করা 
চলবে না। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীধন এখন আর কোনও 
বিশিষ্ট গণীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা [বশ্বের মনগ্র মানবজাতির সহিত 
আগন৷ হইতেই নখ্যতাহুত্রে শ্রথত হইয়। গিয়াছে। বিজ্ঞা.নর মায়ামন্তরে 
আমাদের একান্ত অজ্ঞাতসারেই এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। তাই 
ঘনদাধারণের মধ্যে সহজ উপায়ে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
হয়! পাড়িয়াছে। 

কৰিয় ভাষায় আমাদের শিক্ষার বাহন এতদিন চারি ঘোড়ার জুড়ি- 
গাড়ীতে চড়িয়া প্রশস্ত ক্লাজপথ কাপাইয়। চলিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর 
[পন উদ্দীপরা তক্মাধারি সহিস্‌ ক্রমাগত হা(কয়াছে, হট খাও, হট 
যাও। ভীত, সন্ত্রস্ত, পথচারি মূঢ় বিশ্ময়ে পথ ছাড়িয। একপাশে মরিয়া 
দাড়াইয়াছে। বিরাট শিক্ষা শকট গলি থু'জির দিকে দৃকৃপাত না৷ করিয়া 
আপনার গৌরবেই জননাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। 
এক্ষণে কাঁলবিলঘ্ব ন! করিয়া এই বিষুড় জনসাধারণের প্রতি প্রসন্ন 


দৃ্টিগাত করিতে হইবে। ইহাদের শিক্ষার মই ও ঈথনোব্য ব্যবস্থ। 
করিতে হইবে। এই শিক্ষাপদ্ধতি কুল, কলেসের আদর্শ অনুযায়ী 
নিয়মহান্ত্রক পথে চলিবে না। ইহা জনসাধারণের স্বীয় আবেষ্টনের 
মধ্যে ক্ধবাস্ত জীবনের শুভ অবসর মুহুর্তে আপন আগবারায় নিজ 
হয়া স্ক্তরি লাভ করিবে। তবে কি সাহিতা, দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাদের 
হমহান, কক্ষচ্যুত হইয়া বাজারের সামগ্রী হইয়। দাড়াইবে? আমর 
বলিব, ক্ষতিকি? নফেটিস্‌ দর্শনশান্্র সর্গ হইতে আহরণ করিরা নানব 
সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন 
গুল, কলেজ ও লাইব্রেরির 
বারোয়ারীর 
করিয়াছে। 

পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়৷ এই বিষয়ের 'আঞে/চন! করিলে চলিবে নাঁ। 
স্কলাগ ও জনসাধারণের মধ্যে সব্বপ্রধান পাথক্য এই মে জননাধারথ 
সংখ্যাগরিষ্ঠ; গঞ্ডিত বা ক্ষলার শতকর। ১০ জনও নহেন। বলার 
একটি বা দুইটি ব্যিয়ে জানিতে চাহেন অনেক, কিন্তু অনেক বিষয়ে 
বুঝিবেন কম। অর্দ-িক্ষিত ব| অশিক্ষিত চেতন জনমাধারণ মকল 
জাতব্া বিবয়ের অল্প কিছু জানিতে চাহেন এবং বুঝিবার অনুভূতি 
শিক্ষিতের অপেক্ষ। কম নহে। মহীকাঁব কালিদাস অভিজ্ঞান শবুস্তল 
নাটকে এই সহজাত অনুভূক্িকেই অস্থাত্র “অশিক্ষিতপটুত্ব বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। এই “পটুত্বের” সুযোগ লইয়া বয়স্ক জনসাধারনের 
1089708] ০6৫01098100 এর ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

বর্তমান যুগে ষে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু একাদশ, চতুর্দশ ব। 


ত্যাউসনের সাধন। দর্শন, বিজ্ঞানকে 
বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া 
আটচালায়, ক্লাবে, পান্থশালায় ও রেন্তারায় হাজির 


অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিলেই গণ-শিক্ষার 


দায়িত্ব সপ্পূর্ণ হইল--একথ| মনে করা৷ ভুল । 12900981015 & 1869 
1975 0:0068৪ গৃপ-তত্ত্রকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
শিক্ষার ধারা জ-গাধারণের সানাজিক জীবনযাত্রার দিত একথাতে 
মিলিত করিতে হইবে। “৫92 0059 £798 109100 1010808 0 ৪ 
80০18] ৪০816,” সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিখবিস্তালয়ের শিক্ষা 
চাহে না ও এই শিক্ষার উপযুক্তও নহে। এই শিক্ষার অভাব প্রকৃত 
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স্থষা্ষাস্থগাপা বকা স্থন্তপা সাপ বাকা ন্াকষপাস্ান্ছপা সা 
অভাব নহে বলিয়া সমাজের নিকট ইহার ডহ্য কোনও ;কৈফিয়ৎ দিবারও 
প্রয়োজন নাই। 

বলা বাল্য, সমাজতান্ত্রিক জনশিক্ষার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাপ। 
সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থকাই এই প্রডেদের কারণ। কিন্ত 
ইহার মূলনীতি সর্বত্র এক। প্রথমতঃ এই বাবস্থায় কোনও নির্দিষ্ট 
বিষয় বা সিলেবাদ থাকিবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশান, 
পদদার্থবিদ্ধা প্রভৃতি গাণিত্যনুচক ভাতিগ্রদ নামের উল্লেখ থাকিবে না। 
যে কোনও সাময়িক প্র“ লইয়া আলাপ আলোচন। চলিতে পারে। 
মাতৃভাষাই এই আলাদে বাহন হইবে। কয়েকটি দৃ্টাপ্ত ছার! বিষয়টি 
আরও পরিশ্ব-ট করিয়া বা চলে £-- 

সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সামান্ত মেপাইএর বুননের মারির 
মধ্যে বীজগণিত ও অন্থশান্ত্ের বহুতখ্য লুক্কায়িত আছে। কিন্ত সখের 
বিষয় এই ঘে আজ বোনও বিজ্ঞানবিদ বাঁ শিঙাবিদ পাওতের চোখে 
এই সেলাইএর সাইকোলজি, মেথড, ও ০7808119381] ৮৪10০ ধরা 
পড়ে নাই। তাই যখন সেলাই নিপুণ। কোনও শ্রীমতী অপরার ম্বাফেরি 
প্যাটার্ণের স্খ্যাতি করেন, তখন দ্বিতীয়া প্রথমাকে নার প্যাটার্ন 
বুনিবার কৌণল দেখাইয়া দেন। প্রথম।র পুৰিতে কোনও বষ্ট হয় না; 
প্যাটার্ণটি তখনই ভুলিয়া ফেলেন কি এই সাসাগ গিনিঘের 
এডুকেসস্াল ভাদু ধর! পড়িলে কি বিভীবিকার স্থ্টি হইনতাহা ভাবির! 
দেখিয়াছেন কি? সেলাই তখন 'এডুকেশস্ঠাল (নটিএ পরিণত হইবে। 
দ্বিতীয়া তখন প্রথমাকে বলিবেন,_-প্যাটার্পটি ভাল ভাবে শিখিতে 


হইলে তোমাকে মিন কাগ্রিলালের মডাণ গ্তাশহ্াল আট 
একাডেমির ইভনিং র্লাসে ঘোখদান কসিতে হুইবে। দেখানে 


পুরাপুরি বারটি লেক্ার শুনিতে হইবে £ তিনটি লেকচার মেলাই 
শিল্পের ক্রযোন্নতির ইতিহাম, তিনটি মনস্তত্বের, চারিটি ঘেলাইএর 
বিভিন্ন প্রণালী সন্দ্ধে বিভিন্ন মতবাদ, একটি অস্থন ও আর 
মাত্র একটি হাতে কলমে মেলাই। 
অস্থবিধ। নাই_কেব্ল নম্বর যোগ হইবে না। 
আগ্রহ উবিয়! যাইবে । 

ধরুন, ক্লাবের রেডিওটি হঠাৎ বন্ধ হইয়! গেল। নিকটবর্তী, একজন 
মেকানিক আসিয়া! যগ্রট ঠিক করিয়া দিল। উপস্থিত সভ্যগণ হ্বাভাবিক 
কৌতুহল প্রবৃত্তির দ্বার চালিত হইয়। প্রশ্ন স্বর করিলেন £--কি 
গোলযোগ হইয়াছিল? আপনি কি করিলেন স্তার? মেকানিকের 
উত্তর অতি সংঙ্গেপ £ সব কথা বুঝিতে গেলে গতি রবিবারে আমাদের 
ক্লামে এযাটেও্ড করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তীদের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত 
কৌতুহল ফিউজ হইয়। যাইবে। ৃ 

উত্স্বক জনমাধারণ ক্লাসে যৌগদান করিতে চাহেন।। ভাহার। 
তৎক্ষণাৎ রেডিও সম্থদ্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহে। 
এই সুযোগে বল! ছলিত--রেডিও-বাছুকর ডাঃ মিত্রকে একবার 
আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করিয়। আনুন ন! কেন? তিনি এ সম্বন্ধে 
খুব ভাল গল্প বলিতে পারেন। বলা বাহুল্য এই যাদুকর হইবেন একজন 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। বিশেষক্ঞের যুখে বক্তব্য বিষয় গলে ও হস্ত কৌতুকের 
ভিতর দিয় ক্লাবের আবহাওয়াকে মুখর করিয়! রাঁখিবে। কেননা, 


শেষেরটিতে ফেল করিলে কোনও 
গ্রথমবার সমস্ত উৎসাহ, 


জ্ঞান্পজজ্বঞ্য 





[৩৫শ বর্ষ-_-১ম খণ্ড--৪থ সংখ্য! 


্তপ _স্কক” ন্ 


যিনি যে বিষয়টি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছেন তিনিই দেই বিষয়টি লইয়া 
হাস্তরসের উদ্রেক করিতে পারেন। 

দরিক্র পল্লীর--বিশেষতঃ শ্রমিক অঞ্চলের সাধারণ পবিত্র হোটেল, 
চায়ের দোকান ও অরোরা বেস্তারাগুলির নোংরামি প্রবাদ বাকে 
পরিণত হইযাছে। পৌরদডা ও বত্তৃপিক্ষ এগুলি পরিহার করিয় 
চলিবার নিষেধাজ্ঞ| জারি করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু চায়ের 
দোকান ও হোটেলগুলির আৰেষ্টন ও পারিগা খবফ অবস্থাই থে অপরিছন্নতার 
জন্য অনেকাংশে দায়ী সে কথা কেহ ভাবিয়া! দেখেন নাই। শহছিন, মলিন 
অয়েলক্লথ আবৃত ভাঙ্গা টেবিলের উপর নোংর| পেয়ালায় চা পরিবেশন 
করিলে, পরিবেশক ও ভোক্তা উভয়েরই হাত হইতে দু এক ঝলক চ 
টেবিলের উপর ক্রমাগত পড়িতে থাকিবে তাহাতে সনোহ নাই। ইহা 
উপর চা-পানরত ভদ্রলোকদের কনুইএর গু'তার আকন্মিকতাও আছে। 

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শাদা ধবধবে টেবলরুখথের উপর 
পরিষ্ষার পাত্রে গাগদ্রন্য পরিবেশন কফিলে সকলেই পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে 
মনোযোগী হহবেন। খোলা মেঝের উপর ংচ্ছিষ্ট নিন্সেপের প্রবৃ্ 
স্বাভাবিক কিস্ত মেঝের উপর কার্পেট ঝা আন্য কোনও আস্তরণ 





স্থক্ষপ 








বিদ্বান থাকিলে সকলেই সতর্ক হ্ইবেন। এইরূগে জনসাধারণের 
101977181 শিক্ষার ব্যবস্থ। করলে ভাল ফল হইাবে। 

আমরা ঘকলেই অকবিস্তর স্ব দেখিতে ভালবাসি । ভবিষ্যতের খন 
মানবের আদর্শবাদকে রূপ, রা ও গন্ধে প্রাণবন্ত করিয়া আনিয়াছে। 
ভাব ভারতের উনার স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে। অনেকে ইহা 
নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু স্বপ্নও সত্য হয়। বধুণর 
শ্রীমশোককুমার, শ্রীচারুলাল এবং সমপর্যায়ভূর্ড আরও কয়েকজন 
€1810087 একটি ক্লাব গড়িয়। তুলিয়াছেন। নেখানে চা পান « 
জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। কোনওরূপ ০০19য (0011871) 0০ 
নাই। উদ্যোক্তারা কেহ পরিচাঁরক, কেহ "৫০ রাপে সকলের 
আশে “ শে ঘুরিযা বেড়াইন্ডেছেন। গৃহকোথে রেডিও হইতে হিন্দুস্থানা 
সঙ্গীতের আলাপ জিয়া উঠিয়াছে। চাপানরত কোনও অতিথি হয়ত 
তাহার সঙ্গীকে বলিলেন, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মনে হয় যেন সবই একরকম, 
কিন্তু ভাই, যাই বল, বেশ কমরৎ আছে_-মর্শ লাগেনা ।' এই শু 
ুহূর্ধটিতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোবকুমীর নহে,-_দঙ্গীভজ্ 
অশোককুমার তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিবেন। 


তল্পক্ষণের মধ্যেই বদধতব স্থাপিত হইয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে তিনি 
বলিতে স্থরু করিয়াছেন যে তুপাল্লীর খেয়ালে পাঁচটি স্থর লাগিয়াছে”_ 
সাতটি লাগে নাই এবং এই সব কারণেই সাধারণে যাহাকে কদরৎ 
অর্থাৎ সাধন! বলে তাহার প্রয়োজন হয়। হয়ত আপনার আনন্দেই ও 
শ্রোতাদের আনন্দ দিবার জন্ই তিনি তৃপালীর আরোহণটিও গাহি, 
দেখাইবেন-সা রা গা পাধাস1। 
ওদিকে আর এক টেবিলে সাহিত্যিক চারুলাল তখন সিনেমা 
অভিনীত চণ্ডীদাসের সমালোচনার তুমুল তর্ককোলাহলের মধ্যে প্রথে” 
করিয়া! কোন এক সময়ে বৈধণবসাহিত্যের উচু পর্দায় স্বর ধরিয়াছেন।মু% 
শ্রোতারা শুনিতেছে-_ সবার উপর মানুষ সতা, 
তাহার উপরে নাই। 





আধুনিক শিক্ষা ও বনিয়াদী শিক্ষা 
শ্রীউঘাপতি ঘটক 


'জকাল ভারতের উন্নত বিশ্ববিদ্তালয় গুলিতে ও তাহাদের অধীন স্ুল ও 
লে্জে থে ধরণের কল্পনাপ্রধান (98১399৮0) শিক্ষাদান কার্য 
লতেছে, তাহা ছাত্রগণের কল্সীনা-শক্তি বিকাশে মাহায্য করে। সরকারী 
বেমরকার। কার্যালয়ে এবং কলকারথানায় ইহার খানিকটা বাজে 
থে। কিন্তু সমাজ-র্জীবনের বিভন-স্তরে- বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্টানে 
ধরণের শিক্ষ1র প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শি! ঠিক সে থরণের নয়। 
|ধুনিক শি মধ্য-বিত্ত ও দরিজ্র অভিভাবকগণের নিঝট ভার-রাপ। 

বস্তুতঃ আধুনৈক শিক্ষার নেবে ছাত্রের জীবনে আনে অবসাদ-- 
এল “যেন তেন প্রকারেণ” জীবিক! এজ্জনের গথ খত যাইরা 
খিতগণ বিষম মঙ্কটে পড়ে। সামাগ্ত কেরান হইয়া জীবন-যাপন কক্ষ 
নায় নয়; অথচ নানা কারণে এই সামান্য কেরাঘাগিরও অনেকের 
নো জুটে না। অথচ এইরূপ শিক্ষা অর্জনের নট দেখিলে ঝি 
ইতে হয়। 

এই শিক্ষার ফলে শিশুকে ঘণ্টার গরু ঘণ্টা ধারয়। একটা কক্ষের 
ধ্য আবদ্ধ থাকিতে হয়। সে* বিশুদ্ধ বারু মৌদ্রতাপ ও আলোক 
হতে বঞ্চিত ভয় এই শিক্ষা শিশুমনের সব বুদ্তিকে বিকশিভ কাগতে 
| পারিয় আহার বাক্তিত্ব-বিকাশের পথে ঝধা স্থটি করে বিগ্থাগাঠের 
বরোধের মধ্যে থাকিয়া তাহার মানসিক স্বত্তি নষ্ট হয়। নীরস 
[ঠ-পুস্তকেন হিজিবিজে অন্দরগুলির ধিকে তকাইয়। তাহার মন 
+ছুতেই সাস্তন। পায় না। জঙ্গা কারলে দেগ। যায় যে, বিছ্বালয়ে থে 
৭ছাত্র পাঠাপ্যাসে অবহেলা করে--আর শিক্ষকগণ যাহাদের পরিণা্ 
১ করিয। শাঙ্কত হন, তাহারা এই ধনঙ্গা গ্রহণ না কারয়াও জীবন" 
দ্ধে অপুর্ধব সাফল্য লাভ করে। 

আমাদের দেশে বন্ষিমচন্তর এই প্রকার ক্গনাপ্রধান শিক্ষার আট 
স্) করিয়াছিলেন। আননামঠের পাঁরচ্ছেদে সত্যানন্দ 
হাপুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয় তিনি বলভেছেলজ্ঞান ছুহ 
প্রকার ;_-বহিধিষয়ক ও অপ্রধধিঘয়ক। অন্তধিষয়ক জান সনাতন ধর্মের 
ধধান ভাগ; কিন্তু বৃহি্ষিষয়ক জ্ঞান আগে ন| জন্মিলে অন্তবিষয়ক জান 
গন্মিবার মন্তাবন! নাই। স্থল কি তাহ! নাজানিলে সুস্্ম কি তাহা 
রানা যায় না।” 

আধুনিক শিক্ষায় সন্তিধ্বের কাজটাই হয় বেশী; কিন্তু শরীর ও 
[নের সমান বিকাশ ন| হইলে, শিক্ষার্থীর জীবন নানাভাবে বিকৃত হইয়া 
শড়ে। দেই কারণেই বর্তমান শিক্ষার সহিত জীবিকা অঞ্জনের 
টপযোগী কোন শিল্প শিক্ষ1 দানের ব্যবস্থা করা ও মমগ্োগযোগী। 

ু্ধের পূর্বে ন্তরশিপ্রধান দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিলে 
দেখা যাইবে যে, কলকারখানা ও বিভিন্ন শিল্পকেন্রে চাহিদার একটা 


নে 


শেষ 


/। 


মোটামুটি ধারণা করিয়৷ লইয়! বালকের শিক্ষা নিয়ান্ত্রত কর! হইত। 
এই মব দেশে মৃভন নৃতন শিক্ষানাবিশদল শিল্পপ্রসারের নব নব ক্ষেত্র 
রচনা করিত। এইরপে উল্লিখিত দেশ্স্মূহ নানা দিকে সম্পদশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল। 

সাধারণ শিক্ষার পর্ন ছাত্রগণকে কলকারখানায় পাঠানে! হইত ; 
মেথানে শিক্ষাথিণণ কারগানা চালানো কাজের মোটামুটি একপ্রকার 
ধারণা করিয়। লইহ--তাহ। ছাড়া গ্রার্থমক যন্ত্রপাতি (10197707697 
10919 ) ব্যবহারের অভিজ্ঞ! নঞ্চর় কঙিন। কর্দুজীবন আরম্ত হইত 
ইহার ঠিক পরেই। রুশিয়ায় লেনিন-প্রবন্তিত পলিটেকনিক শিক্ষা 
অনেকট। এই ধরণের । 

কিন্তু কশিয়ার স্থায় মনাজতন্্র যতদিন ন| এদেশে প্রবর্তিত হইতেছে, 
ততদিন এই প্রকার (শঙ্খ! সত্তেও দেশে বেকার সমন্ত। দেখ! দিবে) 
কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ান প্রস্তুতি যত ঝাড়িতে থাকিবে, ততই বেকার- 
সমন্তা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে 
কলখারখানা প্রনার তেমন নাহ, শীন্রই যে নুতন নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
গাড়ম। উঠিবে তাহার ও মপ্তাবনা নাই; সুতরাং ইউরোপের শিল্পশিক্ষা 
এখন আমাদের দেশের উপযোগী নহে। পরে এরূপ শিক্ষার 
প্রয়োজন হহবে। 

এদিকে ধুদ্ধশেষে আমাদের দেশে বেকার সসপ্তা প্রবল আকারে 
দেখ। দিতেছে ১ ধুদ্ধের মনয় যেরাপ ধরণেন কারধ্যপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল, 
আজ আর তাহার ঠেমন চাহিদা নাই। রণক্রান্ত সৈম্থগণকে ও 
ুদ্ধকানীন বাবে নিযুক্ত আমিকগণকে জী[বকা অঞ্জনের নুতন পথের 
সন্ধান করিতে হইবে। যুদ্ধোস্তর বেকারগণের নধ্যে যাহারা কোনপ্রকার 
শিল্পকাধ্যে দক, তাহাদের কথ! শতন্ত্র। কিন্ত যাহাদের জীবিকা অর্জনের 
উপযোগী অপর কোন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাহার! যদি 
ধৈর্যধারণ করিয়। কোন শিল্পবিগ্তা শিক্ষ। করিতে পারে ভাহার ফল ও 
নেহাত মন্দ হইবে নাঁ। 

আমাদের মনে হয় থে, মহাত্মা গান্মির আদর্শ অনুসরণে ওয়ার্ধীতে 
বে বনিয়াদী শিক্ষা (39810 1108০88109 ) প্রবর্তিত হইয়াছে তাহ। 
আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষার অনেকখানি অভাব পুরণ করিতে পারে । 
এই শি কুটিরশিল্পশ্ররী ; তবুও ইহা এমনভাবে পরিকল্পিত যাহাতে 
ইহা। ভাবতে কোন কোন যন্ত্রণিলেরও পরিপূরক (90001907928) 
হইরা উঠিবে। ইহীতে শরীর ও মনের সমান বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। 

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদদেশ্ত হইল যে, পিক্ষার্থীকে দাধারণ শিক্ষা 
(0909:81 7:9008100.) দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পবিস্তার পারদর্শা 
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করিয়া তোলা। ইহার অপর উদ্দেস্ত হইল,__শিক্ষাগ্রহ্ণকালে 


শিক্ষার্থীকে কতকটা স্বাবলম্বী হইতে সাহাষ্য করা। বিশ্ববিভালয়ের 
শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণকে অনেক ঘর্থব্যয় করিতে হয়; কিন্তু এই 
শিক্ষার অন্ত তাহাদের বিশেষ কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। 
বনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রগণ শিক্ষাগ্রহণকালে ঘে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন 
করিবে তাহার বিক্রয়লঞ্ধ অর্থের লাভ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক 
সংগৃহীত হইবে । এইরপ স্থলে শিক্ষকের দায়িত্ব বড় সামান্ত নহে। 

এই শিক্ষা সাত বৎসর বয়মে আরব্ধ হইয়া সাত বৎসরকাল স্থানী 
হইবে। মাতৃভাষাই হইশে এই শিক্ষার বাহন। কোন বিশিষ্ট শিল্পকে 
আশ্রয় করিয়! এই শিক্ষা অগ্রসর হইবে ? অর্থাৎ যে শিল্পকে মনোনয়ন 
কর! হইবে, তাহাকে বেন্তরস্থ করিয়। অগ্যান্ত মানসিক শিক্ষাকে এই 
শিক্ষার অধীন কলসি: ....| নির্ববাচিত শিল্প-বিদ্াটি (618: ) 
নিয়ম অনুসারে শেখানে। হইবে। বিস্বালয় পরিচালনার ভার বহন 
করিতে হইবে রাষ্ট্রকে ; শিল্পদ্রব্য হয় ও ব্যবহারের দায়িত্ব এবং উহার 
উদ্বত্তাংশ বিশ্বের বাঁজারে বিক্রয়ের গুরুভার রাষট্রকেই বহন করিতে 
হইবে। ইহাই হইল মোটামুটি পরিকল্পনা। সব পরিকল্পনাতেই কিছু 
ন| কিছু দোষ থাকিতে পারে। বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও অন্রান্ত 
বল! যায় না; তবে কাথ্যক্ষেত্রে ইহার অনেক দৌধ-ক্রুটি সংশোধিত 
হইবে বলিয়া আশ! কর! যায়। 

পরিকল্পনায় বল! "হইয়াছে যে-_শিশুর আবেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়। তাহার অন্তান্থ শিক্ষাকে এই প্রধান শিল্প শিক্ষীর অধীন কর! 
বাঙ্ছনীয়। ইহীর অর্থ এই যে-যদি কেহ বন্ত্রবয়ন-শিল্প শিক্ষণীয় 
বিষয়রাপে গ্রহণ করে,__তাহা হইলে তাহাকে বয়নের উপাদান তুলা, 
তাহার আবিষ্কারের ইতিহাস, কৃষি-পদ্ধতি, বিস্তার ও পৃথিবীর যে সব 
কেন্দ্রে তূল| পাওয়া ধায়, তাহা জানিতে হইবে। তুলার বীজের কথা 
জানিবার সঙ্গে সঙ্গে দে তুলনামূলক ভাবে স্থান্থ বীজের কথা জানিতে 
পারিবে। যে আবহাওয়ায় ও যে মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার কথাও 
স্বাাবিক ভাবে জান! যাইতে গারে। এই প্রকারে সে ভূগোল, 
ইতিহান ও কৃষিকাধ্য সন্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবে তাহার মূলা 
অনেকখানি । এই শিক্ষায় বিষয়বন্তর কোন অংশ কথস্থ করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

ভুলা পরিষ্কার করা শিক্ষাকালে নানব-ইতিহাসে এই জন্য বতপ্রকার 
উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও বে যে পদ্ধতি কাধ্যকরী বলিয়। গৃহীত 
হইয়াছে, তাহা জানাও অপরিহার্য । বস্ত্র বয়নকালে সে ওজন, মাপ ও 
সময়ের জ্ঞানলৃভ করিতে পারে। এ পর্যন্ত বন্ত্র বনের অন্ত বতপ্রকার 
যর আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভাহাদের ব্যবহার-পদ্ধতিও তাহাকে শিক্ষা 
করিতে হইবে। যে হস্তে বন্ধন করা হয়, তাহার দিশ্দাপ-কৌশল 
আয়ত্ত করাও স্বাভাবিক। এইভাবে প্রতি পদে পদে তাহার যেমন জ্ঞান 
বন্ধিত হইবে, তেমনি অন্তান্য জ্ঞানের সহিত তাহার নবলন্ধ জ্ঞান সম্মিলিত 
হইতে থাকিবে । এইপ্রকারে তাহার হ্যক্তিতথ ও আত্মনির্ভরগীলতা 
বদ্ধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


ভ্াল্পভ্ডন্ব্্ 


কাব স্থ ্ স্থ খল আকা থ- স্থ ওল সাপ স্পা ্কনলা সালা ব্জান্জলা প্লাজা 


[৩৫শ বর্ষ ১ম খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 


মমালোচন! 


মহা! গাদ্ি-প্রবর্তিত বনিয়া্দী শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটা গ্রশ্ 
উঠিয়াছে। আচার্য কৃপালনী তাহার 98001]8 [79698৮ 280 
(9881০ 1:9086107, )-_শীর্বক পুন্তিকায় এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুীন 
হইয়াছেন। বুনিষা্দী শিক্ষার সহিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে 
সমগ্র শিক্ষাটাই বার্থ হইবে, মন্দেহ নাই। রুশিয়ার পলিটেকনিক 
শিক্ষার স্তায় ইহ! সদাঞ্জদেহের অঙ্গীভূত। রাষ্ট্র বা সমাজের নির্লিপ্ত! 
এ শিক্ষার মূলে কুঠারাধাত করিবে। আমর! একে একে সমস্ত প্রশ্নগুলি 
আলোচনা! করিতেছি। 

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার 
সময়; এই সময়ে শিশু বা বালক যাহা উৎপাদন করিবে তাহার 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক মংগ্রহ করিতে হইবে। 
কিন্তু, ইহার ফলে কি শিশু শিশু-শ্রমিকে (0৮110 1,0১০8: ) পরিণত 
হইতেছে না? এখন সমাজভন্ত্রবাদিগণ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিবে কি? 
কিন্তু, কার্ল মার্কস এই শিশু-আমিক সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, এক্ষেত্ে 
তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন.__যে গুলে বড় ঝ 
কলকারথানার অস্তিত্ব রহিয়াছে,_সে ক্ষেত্রে শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করার 
মুলে নিছক সদিচ্ছ। ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইপ্রকার বিধি-নিষেধ 
প্রবর্তন কক্াও যদি সম্ভবপর হয়--তাহাও সমাজভন্্বাদের বিরদ্ধে 
বাইবে।* | 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে._শিশু বা বালক-বালিকার শিল্পকার্্য হইতে 
প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের পারিএমিক সংগৃহীত হইবে কি ন|। পরীক্ষামূলক 
ভাবে দেখা গিয়াছে--একটা ছাত্র যদি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া 
চরখায় হৃতা কাটে, তাহ! হইলে মে মাসে এক টাক! হইতে দেড় টাকা 
(যুদ্ধ-পূর্বব হার) পধ্যস্ত উপাঞ্জীন করিতে পারে। একজন শিক্ষকের 
মাহিনা কমপক্ষে ২*২ টাক! ধরিলে এই ব্যবস্থায় তিনি ২*।২৫ জন ছাত্র 
লইয়! ক্লাস চালাইয়! যাইতে পারেন। 

শিক্ষকের মাহিন! ভারতে ১০১১ টাকা ধর! হইয়াছিল। ইহাই 
ভারতে সাধারণ (47389 ) শিক্ষকের উপার্জন মনে করিয়া, এই 
নৃতন পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষকের মাহিনা উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০২ টাকা 
ধার্ধ্য কর| হইয়াছে। একজনের জবিক1 হিনাবে এই পারিশ্রমিক 
যুদ্ধের পূর্ষে গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু সমগ্র দেশ যতক্ষণ ন| রুশিয়ার 
আদর্শে সমাজতম্ত্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ততদ্দিন পর্যন্ত কোন 
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আশ্বিন--১৩৫৪ ] 


শালা নিকষ সিক্ত পাপা বাকা সপ বান 
শিক্ষকের পক্ষে এইপ্রকার সামান্ত আয়ের উপর নির্ভর করিয়। থাক! 
অমস্তব। অন্যথা, শিক্ষকগণকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়! একদিক হইতে 
সমাজের সহিত সম্পর্বশূন্ হইয়! থাকিতে হয়। ইহাঠিক স্বাভাবিক 
জীবন নহে। তাহা ছাড়! ভারতে কোন যুগেই সম্ন্যাসজীবন কাহারও 
উপর জোর করিয়া চাপাইয়! দেওয়া হয় নাই। যে কেহ স্বেচ্ছায় সম্্যাস- 
জীবনযাপনে অধিকারী ছিল। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পারিশ্রমিকের 
হার এরূপ ভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাঁহ! তাহাকে এই কার্যে 
প্রণোদিত করিবে । 

অনেকে হয়তে! বলিৰেন যে, আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে, 
মামান্গ আয়ে চলিয়া যায়। ২* টাকা সেখানে সামাস্থ নহে। কিন্ত 
আমাদের মনে হয় সর্বত্র একরূপ অবস্থা নহে। তাহ! ছাড়া সীহারা 
জাতিগঠন কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, ভাহাদের পারিশ্রমিক সামান্য হইলে 
উপধুক্ত শিক্ষক এন্কলে আকৃই হইবে না। যে যুগে পৃথিবীর সর্ববদেশে 
শ্রমিকদিগ্ের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার চেষ্টাই হইতেছে_-সে যুগে 
ভারতের শিক্ষকগণ কেন অত সামান্য মাহিনায় জাতিগঠন কার্ধ্য ব্রতী 
হইবেন, তাহা বুঝি না। 

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে-পাশ্চাত্য দেশগুলির স্ায় এদেশে যদি 
ব্যাপক্ডাবে কলকারথানার প্রবর্তন হয় তাহা হইলে কুটিরশিল্পাশ্রয়ী 
বনিয়াদী শিক্ষার আবগ্যকত! কি টি তখন গ্রামে গ্রামে চরএ।9 এ৩। 
কাটা, সুত্রধরের কাঁজ শেখা, বই-বাধানো, কাগজ-তৈয়ারী, কার্ডবোর্ড 
গ্রপ্তত করা প্রভৃতি শ্রিখিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? 
ইহার উত্তরে বলা হয় যে-রুশিয়, জাপান প্রভৃতি শিল্পোননত 
দেশে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় যে শিক্ষাদান করা হইয়। থাকে 
তাহাও গ্রামস্থ ছোট ছোট শিল্প-বিগ্ঞালয়ে। তাহা ব্যতীত, 
১৮ বৎমর বয়স ন! হইলে সে দেশে কোন শ্রমিককে কলকারখানার 
কাজে নিণুক্ত করা হয়না । এই অবস্ধ বিবেচনা করিয়। দেখিলে 
মনে হয় যে,যদি কোন বালক কলকারখানায় প্রবেশ করিবার 
পূর্বে ১৪ বৎসর পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া কোন শিল্পকার্য শিক্ষা 
করে, ভবিত্বৎ জীবনে যে সে শিক্ষ। কোন কাজে লাগিবে ন|, তাহা 
জোর করিয়া বলা চলে নাঁ। এদিকে যুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে যখন 
কলকারখানার প্রসারে বিলম্ব আছে--তখন শিশুগণের পক্ষে কোন 
শিল্প শিক্ষ! করা মন্দ কি? ভবিগ্বতে বদি এদেশে যস্ত্রশিল্প ব্যাপক- 
ভাবে প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখ! যায়, তাহা হইলেও এই সব বনিয়াদী 
শিক্ষার অধীন বিস্তালয়গুলির প্রয়োজন কমিবে না। 





টন্ছল্োো কবিভা। 





২৯ 


চতুর্থ প্রশ্ন এই যে-বিস্তালয়গুলি হইতে যেংবিপুল শিল্প-সন্তার 
উৎপন্ন হুইবে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? ইহার উত্তরে বল! হইয়াছে 
যে, ভারত এখনও প্রয়োজনমত শিল্পদ্্ব্য উৎপাঁদন করিতে সমর্থ 
নয়; হতরাং যদি কোন নৃতন শিল্প-পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের নৃতন 
ক্ষেত্রের সথ্টি হয়, তাহা কি জাতি ঝা সমাজের দ্দিক হইতে লাভজনক 
নহে? ইহার ফলে এদেশে বিদেশী কলকারখানায় উৎপন্ন জ্রব্যের চাহিদা 
কমিয়া যাইবে। 

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, বুনিয়া্দী শিক্ষা শিল্পজগতে বিশৃঙ্ঘলা আনয়ন 
করিতে পারে কি না। যস্ত্রশিলের সহিত প্রতিষোগিত ত' আছেই ; 
অধিকস্ত, ইহা কি কুটারশিল্পীর (যাহার। বনির়াদী শিক্ষা পাইবে না) ' 
উৎপন্ন দ্রবোর সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ন|? ইছার 
উত্তরে বণ! যায়,-ভারতে শিল্প সানগ্রীর চাহিদা সামান্য নছে। 
ভারতকে যখন প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার বিদেশের কল- 
কারখানায় উৎপন্ন ভ্রধা আমদানী করিতে হয়, তখন যে কোন 
উপায়ে ভারতে শিল্প-মন্তার উৎপাদনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় 
না; নুতন শিল্পপ্রচেষ্ট) কোন বিশৃঙ্খল আনগ্নন করিবে না। প্রথম 
অবস্থায় শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের উৎপন্ন সামশ্রীগুলি এদেশের কুটার- 
শিল্পজাত বা বিদেশের যন্ত্রশিল্পজাত দামগ্রীলমুহের সহিত প্রতিযোগিতা 
গেত্রে অগ্রনর হইতে পারিবে না সত্য ; কিন্তু, পরে যখন শিল্পসন্তার 
বদ্ধিত হইতে থাকিবে_তথনই সমস্তার গুরুত্ব হুস্পষ্ট হইতে পারে। 
এক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাকে রক্ষা করিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব থাকিবে 
সরকারের । সরকারকে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমাইয়। শ্বদেশী জরব্যের 
জন্ত স্বদেশে ও বিহেঃণে বাজার স্থষ্টি করিতে হইবে। শিল্পসস্তার ক্রয়ের, 
বিক্রয়ের এবং ব্যবহারের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। 
প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হয়-_কিন্বা 
যদি আমদানী বা রপ্তানী শুক্ক কমিয়। যাইবার অন্গুহাতে এই ব্যবস্থ! অচল 
বলিয়া বাতিল করিতে চাহেন, তাহা হইলে কেন্ত্রীয় সরকারের এই 
দারিত্ব- ভার গ্রহণ করা ছাড়া আগ উপায় নাই। যেখানে মুল উদ্দে 
হইতেছে-জাতিকে অবৈতনিক শিক্ষাদান__দেখানে কোন সরকারই 
এই স্ুচিত্তিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। 
আমরা জানি-_ইতিমধ্যেই ভারতে অনেক প্রদেশে এই বনিয়াদী 
শিক্ষ! প্রবর্তিত হইতেছে । কংগ্রেস প্রভাবাদ্িত প্রদেশগুলিতে এই 
বিষয়ে বিশেষ উৎদাহ দেখা 'যাঁয়। আমরাও বনিয়াদীশিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার কামনা করি । 





টুকুরো কবিতা 


প্রীলীলাময় দে 


শতদলে ঘেরা কুসুমের মাটি 
নীরবে বক্ষে বয় 


লৌরভ তার চপল মলয় 
অক্নেশে করে জয়। 


আগ্নেয়গিরির অতীত 


শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায় 


১ 

অবিশ্রীস্ত বর্ণে আর জোলো-হাওয়াঁয় আকাশ বাতাস যেন 
ভারি হইয়া আছে। নদীর ছুইকৃল ভরিয়া গৈরিকজল 
উপছিয়া পড়ি পাঁক থাইয়া ফেনাইয়া ছুটিতেছে। অবিশ্রাম 
ধাঁরাপাতের বিরায নাই। বর্ধণযৌত বৃক্ষগুলির সতেজ 
সবুজপত্রে দিনশেষের ক্ষীণ রক্তিম যেন শেধ সঙ্গীতের করুণ 
ুরটির মত জড়াইয়! আছে। স্থুন বিজ্ডিংয়ের সকল দুয়ার- 
গুপি বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া! লইয়! হেড চাপরাশী 
রামরতিয়া ঘারধাঁনকে গেট বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়া এই 
মাত্র চলিয়া! গেল। 

হোষ্টেলের বারান্দায় দাড়াইয়া নবাগত! তরুণী শিক্ষয়িতী- 
ছু কিযে গল্প করিতেছে শোনা বায় না, তবে তাহাদের 
উচ্মসিত মিষ্টি হাসির আওয়াজ এখানেও ভামিয়া আসিতেছে । 

আপনার শ্রান্ত দেহখানি ইঞজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়! 
মিসেস দিং (স্কুলের লেডি প্রিন্দিপ্যাল ) আপনার ভ্রইংরূমে 
বসিয়া বাহিরে নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাহার শীর্ণ- 
মুখের রক্ষা কখন অপসারিত হইয়াছে কে জানে, সারা- 
মুখে একটি করুণ বিষাদের ম্নানিমা জড়াইয়া আছে। 
বেণীবন্ধ রুক্ম কেশের ছুই একটি গুচ্ছ বাঁধনক্রষ্ট হইয়া মুখে 
চোখে উড়িয়া পড়িতেছে। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সথথলতা 
বসিয়াছিলেন। শুন্ত নির্জন গৃহ। সুসজ্জিত ভ্রইংরূমে 
তিনি একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। উপরে ষ্টাডিরমে তাহার 
পালিতা কন্তা রেবা পড়িতেছে। স্কুলের সেকেণ্ড টাচার 
তাহাকে পড়াইতেছেন। দুরে আউট-হাঁউসে ও বাবুচ্চি- 
খানাক্স তাহার দাসী ভৃত্যগণ জটল! করিতেছে, তাহাদের 
কণ্ঠত্বর এখানে আদিয়! পৌছায় না। তাহার গৃছে সুচী 
পতনের শবটুকুও বুঝি শোন! যায়। যে কোন মূহুর্তে 
তিনি ভুন্ধ হইতে পারেন এই ভয়ে তাহার গৃহে ও স্কুলে 
সবাই ত্রন্ত হইয়া থাকে। তাহার ক্রোধের উত্ম্তত! ঘে 
ভয়ানক, তাহা! মুখলতা নিজেও জানেন, যেন কাল 
বৈশাখীর বড়ের মত, উড়াইয়া, ছি'ড়িযা ভাকগিয়া ভাঁসাইয় 
_ আপনার শ্রাস্তিভারে আপনি কখন স্তন হইয়া যান। 


কষ্টকর আত্মগ্ীনি মনকে নিপীড়িত করে। কিন্তু কেন? 
নিজ্ঞন বর্ষণাচ্ছনন স্তব্ধ সন্ধ্যা আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া 
ক্মহীন অবসরের এই ক্ষণটুকুকে সহসা সুখলভাঁর মনে এই 
প্রশ্নের উদয় হয়। কেন? বর্ষার অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতের 
করুণ রাগিণী তাহার স্বগত মনের চেতনায় অকল্মাৎ যেন 
রু্ম আবরণ থসিয়া পড়িয়া যাঁয়। বর্ধার বারিপাতের এই 
উদাস বাউল রাগিণী ইহা বড়ই বিল্ময়কর। মাঁনবের মনকে 
স্বথের মুহূর্তে উদ্বেগ করিয়া তোলে, আবার ছুঃখের ক্ষণে 
অভিভূত করিয়া দেয়। আপনার মনের অবস্থা বিশেষে হাদ 
যেন নিঃশেষে উদ্ঘাঁটিত হইয়া যাঁয়। স্থৃতি আপিয়া বর্তমানকে 
আচ্ছন্ন করিয়৷ দেয়। 

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর উপরে 
বাহুমূল আচ্ছাদন করিয়া, স্থখলত! অর্ধশয়ান অবস্থা 
বিয়া ভাবিতেছিলেন1 ধীরে ধীরে ছাঁয়াচিত্রের 
তীহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী তাহার সম্মুথে 
উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আজ হইতে কতবৎসর পূর্বের 
সে জীবন? যখন তুরুণী সুখলত! ফিজিক্স অনার্ঁ লইয়া 
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে ? 


ও চু 


১৯১৯ সাল। মহাযুদ্ধ তখন শেষ হুইয়ছে। ভার্সই 
সদ্ধিপত্রে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। পিঞ্জরাবন্ধ ব্যাপ্রেং 
মত রা্জাচ্যুত কাইজার হল্যাঁণ্ডে নির্ববামিত হইয়াছে। 
মরণাহত জার্মানী পাশবদ্ধ অজ্গরের মত একধারে পড়িয়া 
আছে, তাহার ফু"সিবার অন্থমতিটুকু পর্যন্ত নাই। অসহাম 
জনগণ চাহিয়া আছে কালিমাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে। 

বিজেতা ব্রিটিশের উল্লাসধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিতেছে। 
কি গৌরবপূর্ণ স্তুতি সেকি তাহার উল্লাস! অহিংসামে 
দীক্ষিত ভারত সে উল্লাসধবনিতে সুর মিলাইতেছে, কি 
বার্থ আশীহত ক্গীণ করুণ সেই স্ুর। 

সেই তেনি দিনে সুখলতা কলেজে পড়িত। অনাগত 
তবিষ্বভের রধীণ ত্বপ্জে বিভোর ভরশী নুখলত! দেশ বা 


হও 


আশ্বিন--১০৫? ] 


খল ৯০ 


কালের চিন্তা তখন করিত না--ভাবিত কেবল আঁপন 
ভবিষ্যত ! 

প্রফেপারগণের মন্তধা কাঁনে যাইত 17৩ [06155 
৮৩712710010, 1110001) 1701110511 থাণ- ইত্যাদি | 

ুগ্ধ ভক্ত ছাত্র ও সপ:গপপের সরব ও নীরব স্তৃতি। 
»দপাঠিপের ঈর্ষ। ও প্রশংসা তাহার দিবারাত্রকে যেন 
পরিণর্ণ করিয়া বাখিয়াছিল। গৃহস্থঘরের কগ্যা সে। 
পিতা মার্জেট অফিসে গাঁমান্ত চাকুরে। বড় ভাইটি 
আই-এ কেন করিয়া একটি চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছেঃ 
তাগরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে । 

অপর ভাই ও বোনটি নিশাস্ত ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। 
তাঁগাদের মানে অপাঁধাঁরণ হইয়া যেন স্খলতা আসিয়াছিল। 
মন তাগার রূপ, তেমনি তাহার বুদ্ধি। পিতামাতা বোধ 
করি 'সইজন্ধ তাহ।কে অধিক স্নেহ ঘত্ত করিতেন এবং হয়ত 
প্রশ্বয্ড দিতেন । ভ্রাত ভগ্মাগণ্ড তাহাকে ভালবাসিত, 
শ্রদ্ধা করিত । আখগতা জীবনে কোনও দিন সেকেও্ড হয় 
একে একে গ্রতিক্লাশে অজন্্র পারিত্োষিক লাভ 
পরিযা ফাষ্ট হইয়া আসিয়াছে £ অবশেষে মাটিকে যখন 
মে ৮71 করিয়। প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে স্থান পাইন 
তথন তাহার আশা; কল্পনা সীমা ছাড়াইয়া ছুটিয়াছে। 
পিত। মাতা ভ্রাতা ও ভগ্ীগণের আশা ও আনন্দের 
মীম! নাই । 

আই-এস্সিতে সুখলত প্রথম স্থান অধিকার করিয়া! 
ফিজিক্স অনার্প লইয়া! ধি-এস-সি পড়িতে সুরু করিল। 
সায়েন্স তাহার ভাল লাগে । তাই ম্যাটি,কে অঙ্ক শান্সে উচ্চ 
নম্বর পাইয়া সে আই-এস সি পড়িতে মনন্থ করে। তখন- 
কার দিনে সায়েন্নে মেয়ের সংখ্যা থাকিত নগণ্য । বিশেষ 
করিয়া সেইজ্ স্থখলতা সায়ান্স লইয়াছিল। কিন্ত ক্রমে 
পদার্থ বিজ্ঞান ঘেন তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। 
সথষ্টর এক বিশাল রহস্ত যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে । কত 
নৃতন তথ্য ইহার অনাবিষ্কৃত রঠিয়াছে । এক একজন মণীষী 
কাহার আজীবনব্যাপী সাধন দ্বারা এক একটি রহস্তের 
ছুয়ার খুলিয়াছেন। অন্ুমানাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া তাহার আজীবনব্যাপী জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিত 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। 


সাধারণ মানব তাহার স্থৃবিধা, তাহার গুভফল গ্রহণ 
৩৬ 


নাই। 


আগ্রেক্সগিজিক্ন অভ্ভীভ 


সর জা সল্প পন্ড স্ান্র পিগা্তা ডা ওত স্রগান্ছল নল -স্োন্ল  সসন্ বড হা প্রা ব্যাক বড -্্ -  : বা সস খা বট বস স্তর স্থল স্থল বসবাস 


ইনি 


করে, বিস্ব স্যোগদাঁতাগণকে দিনান্তে একবার স্মরণ 
করিতেও তুলিয়া যায়। তাযাক্‌। সেই সাধকগণ নিন্দা 
স্থথ্যাতিতে ভ্রক্ষেপ না করিযাঁ আপন কর্ম করিয়া 
গিয়াছেন। একের পর আর একজন আঁপিয়া আরদ্ধ 
কন্খুকে সফলতাঁর পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই 
বৈদ্যুতিক রহস্য, এই আলোকতত্রের অপূর্ব রহস্য লৌক- 
চক্ষে আনিয়া ধরিয়াছেন। ফ্যাঁরাডে, ম্যাঝাওয়েল, হাৎ'জ, 
ব্রষযলি, স্যার জগদীশ, অলিভার, লজ, সংখ্যাতীত নীরব 
সাধক মণীধীগণ। পড়িতে পড়িতে স্ুথলতাঁর মনে হয় 
আমিও ওই রকম হইব । গবেষণা করিব, নূতন বৈদ্থাতিক 
শক্তির তথ্য আবিষ্ষার করিব। হাঁয় রে, আশা আশঙ্কায় 
পরিপূর্ণ তরুণ জীবন । এবাগ্রচিত্তে গভীর অভিনিবেশে 
স্থখলতা অধাযন করিতে লাগিল । তাহার অনন্নসাধারণ 
বুদ্ধির প্রতিভা প্রফেপারগণও বিশ্মিত হইপেন। সকল 
ছাত্র ছাত্রী অনুমান করিতে লাগিল যে এবারও প্রত্তি- 
যোগিতায সুখলতা প্রথম হবে । আঃ সেইনকল দিনগুলি 1 
রি ও 

মকলের আনন্দ ভনন্দন কোলাহল উচ্ছাস প্রশমি 
হইতে সেদিন বেশ একটু বিলঙ্গ হইয়াছিল । এম-এস সি 
ক্লাদের প্রথম দরিন। শ্লখলতা আসিয়া যখন ট্রীম ধরিল 
তখনও তাঁগার মাথাটা! যেন গরম হইয়। আছে । আনন্দে 
সমস্ত হদয় পরিপূর্ণ । অবশেষে প্রথম হইয়।ছে ? তাহার 
ছাঁতীক্সীবনের সকল কামনা । সেইদিন রজতের সহিত 
তাহার প্রথম পরিচয় । সে দময়টা ট্রামে অত্যন্ত ভীড়। 
আনন্দ পরিপূর্ণ আপনচিন্তাগ্র নিমগ্ন গধণতা । অত লক্ষ্য 
না কবিয়াই এই ট্রামে উঠিয়াহছিল। কিন্তু উঠি! যখন 
দেখিল ভীড়-স্থান নাই, তথন ট্রাম ছাত্ডিয়া দিয়াছে, 
নামিতে পারিল না । স্থথদতা একপাশে ঈড়াইল। 
একটু পরেই রজত তাহাকে ডাকিয়াছিলঃ কথাগুলো, 
যেন এখন৪ কানে আসিয়া বাঁজে, “আপনি ঘ্দি 
কষ্ট করে একটু এগিযষে আসতে পারেন তবে এখানে 
একটু জায়গা ছতে পারবে |” অপরিচিতের আহ্বানে 
বিরক্ত স্থলতা দুখ তুলিয়া আহ্বানকারীর পানে চাহিতেই 
তাঁগর মন যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিযাছিল ! স্থবেশ হদর্শন 
রজত হাদিভরা আগ্রহপূর্ণ আখি তুলিয়া তাহার পানে 
চাহিয়া আছে। 


২৮৬৮২ 


ভ্ঞাবভলম্ 


[ ৩৫শ বর্ষ--১ম থণ্ড--৪ধ সংখ্যা 
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ন্ুখলত৷ ধন্তবাদ জানাইয়া কোনক্রমে অগ্রপর হইয়া 
গেল। বসিবাঁর স্থান দিয়া রজত নমস্কার করিয়া হাসিয়া 
কহিল "001768601761079” বিজান কলেজের দুর্লভছাত্রী 
আপনি । আপনাকে আনন্দ জানাবার লোভ সম্বরণ 
করতে পারলাম না ক্ষমা করবেন। 

স্ুখলতার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোনও 
মতে কহিল “বছ ধন্যবাদ |” 

রজত তাঁহার নিজের "রিচয় দ্বিল তাহার নাম রজত 
রায়। সম্প্রতি সে বিজ্ঞান কলেজে 61000০ 108107600 
10)৩০/র পার্টটাইম লেকচারার । 

এতক্ষণে স্থখলতা সাগ্রহ্ৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া 
কহিল “আপনি ? আপনি আমায় আনন্দ জানাচ্ছেন? 
আপনার মত এম-এমসির রেজাপ্ট, ইউনিভাপিটির 
কেরিয়ার । দে আমাদের মভ যে কোনও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে 
কামনার বন্ধ |” 

আপনি এখন বস্তু বিজ্ঞানমন্দিরে উদ্ভিদবিজ্ঞান রিসাঁচ্চ 
করছেন শুনেছিলুম। আচ্ছা! আপনি ছুটো ডিফারেন্ট 
সাবজেক্টে কি করে রেকর্ড রেখে ফাষ্ট হলেন? 

স্ুখনতাঁর উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে রজত হাসিল। মৃদু 
হাস্তধবনি এখনও যেন কর্ণে ধ্বনিত হয়। রজত উত্তরে 
বলিয়াছিল “তাহলে গুণগ্রাহী হিসাবে আপনি আমার 
অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হ্থ্যা উপস্থিত আমি রিসার্চ বন্ধ 
করে কলেজে পার্ট-টাইম কাঁজ করছি এবং ফাইস্কান্স 
সািসের জন্য তৈরি হচ্ছি। কাজেই এখন ভাবি--যে 
বিষ্ভাকে জীবনে সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারলুম না, 
তাতে ফাষ্ট সেকেওু ইওয়াটা অর্থহীন ।৮ 

সুখলতা বুঝিল তাঁহার প্রশংসা ইহার কোনও গোপন 
ব্যথায় ঘা দিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া সে চুপ করিয়। রহিল। 

রজত গ্রসঙ্গটি সহজ করিয়া কহিল “জানেন? বাঁড়ীর 
লোকেরা যখন দেখলেন যে ছুটো সাঁবজেক্টে প্রথম হুলুম, 
তখন তদের ইচ্ছা হল যে দেখা যাক ইন্পিরিস্লাল সার্ভিসে 
ছেলেটা ফার্ট হতে পারে কিনা। তাঁদের ইচ্ছাপূর্ণ 
করতে গিয়ে আমার ইচ্ছা! কেন্ত্রচ্যুত হয়ে গেল। অর্থাৎ 
কিন! আদর্শপুত্র হতে চেষ্টা করলাম ।” বলিয়৷ সে 
হীঁসিল। এবারকার হাসিতে আনন্দের উচ্্ুলতা! নাই/ব্যখিত 
হাঁসি। স্ুুখলতা সহা্গতৃতির দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়াছিল। 


তাহার পর কলেজে, ক্লাশে, করিভোরে, দৃষ্টি বিনিময়, 
হাঁসি, ছুই চারিটি বাঁক্য বিনিময়। ক্রমে পরিচয় গাঁ 
হইতে লাগিল। সেই সব দিনগুলি? বাহিরে অন্ধকার 
ঘন হইয়া আসিতেছে । মেঘভারে সমস্ত আকাশ আবৃত 
হইয়া গিয়াছে মৃহমুহছু বিদ্যুৎ ঝলসিয়া নদীর এপার 
হইতে ওপার যেন অনাবৃত করিয়া দিতেছে । মিসেস 
সিং আপনার অজ্ঞাতদারেই চোখের উপর হাত ঢাঁকা 
দিলেন। দে সুখস্বপ্রে মনটা নিবিড় ভাবে ডুবিযা গিয়াছে 
তাহা যেন এমনি ভাঙ্গিয় নাযায়। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি 
নামিয়াছে, তাহার প্রবল শব্দে পৃথিবীর আর সব শ 
ডুবিয়া গিয়াছে । সেই নিশ্ুবতার মাঝে বসিয়া পৃথিবীর 
একটি প্রাণী তাহার জীবনের বিষাঁমূত একাকী মোহভরে 
পান করিতেছে । আহা সেইমব আনন্দ পরিপূর্ণ দিনগুলি ! 
কত আলাপে, কত আলোচনায়, কত অর্থহান গুঞ্জনেঃ 
ছুই পক্ষ বিস্তার করিয়া চিন্তাহীন লু দিনগুলি যেন 
উড়িয়া গিয়াছে। সেই আকাশ, সেই বাতাঁস, সেই 
কলিকাতা নগরী_-আজে। কি তাঁহা তেমনি আছে? 

তাহারপর ধীরে ধীরে একদিন উভয়ের মনের গোপন 
কামনা প্রকাশ হইয়| গেল। অসহ্থ আনন্দব্াাকুল সেই 
মুহূর্ত । অত্যধিক স্ুখাবেগে বৌধকরি নয়নের অশ্রু বাধা 
মানে না? তাই রজতের বলিষ্টবাহুর বন্ধনে উত্তপ্ত বক্ষে 
সামিধ্যে স্থললতা কাদিয়াছিল। সেই তৃষিত ওঠের গাঁঢ় 
উষ্ণ স্পর্শ আজো যে স্থখব্তা অসীম দ্বণাভরেও ভূলিতে 
পারে না? তাহীর সমস্ত দেহ মনে আজো যে সেই নিবিড় 
সোহাগ স্পর্শের স্থৃতি উদ্বেল করিয়া তোনে ? 

যেন রঙ্গীণ স্বপ্নে সেই দিনগুলি কাটিয়াছে! ছুটির 
দিনে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন ঘুরিয়াছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ 
সথথনীড়ের রচনার গল্পে সময় কাটিয়াছে। আবার 
কলেন্্র আওয়ারে সাধনার সহিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। 
পড়াতে রজতের কি আগ্রহ কি উৎসাহ। অথণ্ড 
মনোনিবেশে সুলতা পড়িতেছিল। টেট, স্কলারশিপ সে 
লইবেই। কে জানে--তাহার জীবনেও মাদাম কুরী বা 
ইভাম্ কুরীর স্তায় সাফল্য আসিবে কিনা? 

৪ 

রজত ইংল্যা্ড হইতে ফিরিয়াছে করমাস। আসিয়াই 

কলেছ্ছে অস্থায়ী কর্্টি গ্রহণ করিয়াছিল। রজত ফেল 


আশ্বিন ১৩৫৪ 
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করিয়াছিল ৮:%%' ৮০০গতে | অন্তান্যি বিষয়ে উচ্চনম্বর 
পাইয়াও সে ব্যর্থ হইয়াছে । সকলেই আশ্চর্য হইয়া 
গিয়াছিল। রজতের মনেও আঘাঁতটা| একটু বেশীরকম 
বাঁজিয়া তাহাকে এই পরীক্ষায় সফল হইতে দৃঢ়কাম করিয়া 
তুলিল। 

রজত কলেজের চাকুরী ছাঁড়িল। পরীক্ষ/ নিকটবর্তী । 

স্থথলতা বলিয়াছিল “্এক্সপেরিমেণ্টের সময় তোমাঁর 
অভাবটা আমাকে বেশী লাগবে। তা হোক? তুমি যা 
ভাল বুঝবে তাই কর» 

রজত বলিয়াছিল “তোমায় ছেড়ে যেতে কষ্ট কি রকম 
হবে সেটা তুমি নিজেকে দিয়ে অন্থভব করছ বৌধহয়। 
তৰু কর্তব্য আগে। আমি না থাকলে তোমার এক্সপেরি- 
মেন্ট, একা গ্রতায় আরো ভাল হবে। আর তা ছাড়া স্থঃ 
তোমাকে শীঘ্র কাছে পেতে হলে আমার তাড়াতাড়ি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তো প্রয়োজন ?” 

স্থখলতা ও রজতের *পিত[মাতার নিকট তাহাদের 
প্রণযে« বাঁগা অবিদিত ছিল না তীারা ইঠীও স্থির 
করিয়াছিলেন যে স্ুখলতা এম-এসসি পাশ করিলে 
ইহাদের বিবাহ হইবে। ইহারাও সেকথা জানিত। 

স্থখলতা গভীর বিশ্বাসের সহিত ভাবিত, রজত তাহার 
স্বামী। তার কুমারী হৃদয়ের প্রথম প্রণয় একান্তভাবে 
রজতকে নির্ভর করিয়া বাডিতেছিল। রজতের প্রতি 
চাহলে তাহার হ্ুদ্রর গভীর আনন্দরসে সিক্ত হইয়া যাইত। 
তাঁহার হৃদয় যেন চিরন্তন রজতের মঙ্গল কামনা করিত। 
ইহা তাহার নারাতের শ্দুরণ। নারীর নারীত্ব, শুধু প্রেম, 
শুধু স্নেহ দিয়] পরিপূর্ণ । অন্ধ আবেগে ভরা। 

প্রেমের পূজার জ্ঞান বিদ্যা যুক্তি তর্ক অথহীন। সে 
পূজার নিশ্মীল্য ভক্তি ও ভালবাসা । তরুণী স্খলতা তাহার 
অদীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়খানি নিঃশেষে 
রজতকে সমর্পণ করিয়াছিল। 

সুন্দরী স্খলতার স্তাবক ভক্ত মিলিয়াছিল প্রচুর। 
তাহার একনি হদয় কাহারোও পানে চাহিয়া দেখে নাই। 

ক্রমে ব্সর ঘুরিয়া গেল। সুখলতার একা গ্রচিত্তে 
অধ্যয়নের বিরাম নাই। 

পরীক্ষা! শেষ হইয়া গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠায় 
দিন কাঁটিতে লাগিল। খবর বাহির হইলে জানা গেল। 


ন্ভপ। প্াপা পতন্যপা বাল প্কন্থলা খপ ব্কাক্কপা 


আ্রেক্সগিলিল অভীভ 





৮১০ 
স্পা স্আচা খ্াল নপক স্ব সাদ পা সা বা “স্বর স্পা সস্থ 


হৃথলতা উচ্চ নম্বর পাইয়! প্রথম হইয়াছে। কি সে 
আনন্দভরা দিন। আনন্দ অভিনন্দন আীর্বাদ প্রশংসার 
আ্াতের বিরাম ছিল না। তাহার বহুদিনের আকাজ্ছিত 
আশা সফল হইয়াছে । সে স্কলারসিপ পাইবে । তাহার 
পর বিবাহ ও চুইজনে মিলিয়৷ বিলাত যাইবে। তাহাদের 
স্বপ্ন দিয়া রচিত ইংল্য|গু। 

রজত তখন দিল্লীতে । তাঁছাকে লব থবর দিয় সুখলতা 
পত্র দিল। 

উত্তরে উচ্ছ(সিত আনন্দ জানাইয়! প্রথমে টেলিগ্রাম ও 
পরে পত্র আসিল। বু আনন্দ জানাইয়া আশীষ দিয়া 
যে পত্র আসিল তাঁহার শেষদিকে রত প্রিখিয়াহিল। 
"নু, এবার তুমি ইংল্যাণ্ডে ঘাবে। যে মাটিতে তুমি আছ 
সেই মাটিতে আমিও রয়েছি । এ দুরত্ব বৌধ হয় না, 
কেন লা! ট্রেণে চড়লেই তো তোমার কাঁছে গিয়ে পৌঁছাবে । 
কিন্তু তুমি বহু দূরে যাবে মনে করলে মনটা অস্থির হয়। 
তা হক, আঁনীর আন্তরিক আনীর্ধাদ--তুমি তোমার শিক্ষা 
সমাপ্ত কর ও স্থথী হও ।” 

মাতা একদিন হাসিতে হাসিতে ঝঠিলেন “জানিস সুখ, 
তোঁর শাশুড়ীর আর তর সইছে নামে আমাকেও যেমন 
তাড়া দিচ্ছে তেমনি নিজেও বরণডাল! সাজাতে বসে গেছে ।” 

সুখলতা সলজ্জ হান্যে কহিল “তোমারও তো ভাতে 
কম উৎসাহ নেই মা?” 

মা বলিলেন “তা সত্যি বলতে কি, আমার ইচ্ছেও কম 
নয়। মেয়ে বড় হলেকি কম চিন্তা? তবে তোমার মত 
মেয়ে ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ পাত্রপক্ষ বিয়ের জদ্মে 
নিজে থেকে সাঁধছে।” মা গর্ববভরে হাসিলেন। 

সুখলতা হাঁসিল, বলিল “কিন্তু গুরা'ও খুব ভাল মা? কেন 
না ঙদের ছেলে তো মেয়ের চাইতে খাটো নয় |” 

মা ব্যস্ত কঠে কহিলেন “নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার রজতের 
মত পাত্র বহু ভাগ্যে বু 'আরাধনায় মেলে। দে কথা 
একশো বার। না রে আমি ঠাষ্ট। করছিলুম। তবে 
রজতের বাঁপ মা বিয়ের জঙ্ক ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। এই 
কদিনে পাঁকাপাকি করে বোধ ভয় অগ্রহায়ণে দিন 
ঠিক করবেন ।” 

সুখলত| নীরবে গুনিল। গভীর স্থাবেশে তাহার 
জব্দ স্পন্দিত হইতে লাগিল। রজত? তাহার রজত 


১২৪০ 


ভ্ডান্রভন্বশ্ব 


[ ৩৫শ বধ---১ম শ-৪্থ সংখা, 


হপাস্্ানল । পচা খল তারপর স্পা পে সপ --প্হচ এল প্রচ নল সক খা চা কপ সা থাপ ন্থত পণ পাখদা সানা স্ব্পা ব্ান্ধল “খাল শ্কঠী এলি | আটা পিস 


এইবার নিকটতম হইবে। তাহাদের হৃদয় বহু্দিন।এক 
হইয়াছে, এইবার পাদাঞ্জিক বাধন তাহাকে দৃঢ় করিবে 
স্থাপিত করিবে লোকচক্ষে । খ্মন্তের এক কুহেলী আবৃত 
সন্ধ্যা অণ্রেক্দা করিয়া আছে তাহাদের জন্য । তাহাদের 
জীবনের শ্রেষ্ঠ উতগবে তাহা সার্থ+ হংবে। তাহার পর 
জায়া, জনশী, গৃহ্ণি। কিন্ত? কিন্তু তাহার পূর্ব্ব--জননী 
হইবার পূর্বে সে নিশ্চ॥ বৈজ্ঞানিক হইবে। বৈজ্ঞানিক, 
বৈজ্ঞানিক । তাহার জাখনের চরম কামনা । মনের 
তৌলদণ্ডে ওজন করিলে একদিকে রজত, একদ্দিকে 
বৈজ্ঞানিক হইবার আবাজ্ফা। 

বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে। রজতও গিয়াছিণ। 
তাহার পর সসম্মানে পরীক্ষোতীর্ঘ হইয়া ইউরোপ ভ্রমণ 
পারি দেশে ফিরিবে। কি সে স্খেরদিন! কিসে 
আনন্দময় গীবন! 

শ্াফেন ৫ 21৫ সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞাতব্য তথ্য 
জানিয়া লায়া খ্যাগ্রাই করিল। 1). 1. 1. এর সহিত 
সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিল। হায় নিজের মৃভ্যুশধ্যা আপন 
হত্তে রচিত করিয়াছিল সেইদিন । 

ইতিমধ্যে পরীক্ষা শেষে রজত দেশে ফিরিল। রজতের 
মাত শুণী তাহাদের বাটি আসিতে লাগিলেন । পিতীয় 


পিতার গোপনে পরামর্শ হইতে লাগিল। কথাবার্তা 
অগ্রপর হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহের 
দিন স্থির হইয়া গেল। 

ছুই বাঁটির মাতাছ্বয় কাঁপড় জামা গহনার অর্ডার লইয়া 
ব্যস্ত হইগপেন। 

আর রজত? হাঁসি খুণী কোপাহলের ফাঁকে তাহাকে 
নির্জনে দেখিলেই মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিত “ওগো 
প্রিয়া, নিতি আসি তব দ্বারে*'" **" 

আবক্ত হইয়া লজ্জিত কষ্ঠে স্ুখলতা বলিত, "আঁ; খেউ 
শুনতে পাঁবে যে?” 

“শুনতে পেলেই বা? তুমি কি আমার খ্রি 5?” 
রক্তের মৃছু ক্ঠে কৌতুক উচ্ছল হই যা উঠিত। 

“তাই বলে চেঁচিয়ে*-....লজ্জীয় সুখলতার বাঁকা অদ্ধ 
পথে থামিয়া যাইত। বলিত “নাম করে ভাতে পা 
না যেন?” 

আবেগবিহ্বল অদ্ধনিমীলিত নয়নে চাহিয়া রজত বাণত 
“নাম? ওই একটাই তো তোমার নাম? প্রিয়া, 
প্রিয়া, আমার চিরকালের অন্তর্ীন জীবনের একমাত্র 
প্রিয়া ।* 

( আগামী বারে সমাপা ) 





হু 


“দেহ মনের? গঠন ও,উৎকর্ষ সাধন 


ডাঃ শ্রীছুর্গারঞ্জন 


প্রসবকালে ।শশু ঘণন ভূমি হয়, সাধারণত: সেক্রন্দন করে। এই 
প্রথায় দে প্রথম খ্বামগ্রথান গ্রহণ করে। প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিবার 
অনেকগু।ণ কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ফুলটী ([189906৪ ) জঠর 
হইতে পৃথক ইওয়ায় অগ্নজান বাপের অভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ বহিষ্থ 
শীতল বানু চন্মে নাখিয়া সামুমন্তলীর উপর প্রজিয়া করে। 

আবনেঞ প্রারস্ত মুত হইতেই এই দেহের অভাব ও পারিপাধিক 
অবস্থা সন্ষদ্ধে যাহা আমর উপলাধ্ধি কারি, উহা! আমার্দিগের উপর 
নারাজীবনই প্রভাব [বগ্তার কারয়। থকে । 

এই শ্বাসপ্রত্থাস গ্রহণের পর হইতেই দেছের কাধের বিকাশ জ্রমন্তরে 
খুটি জমে নিশুটী পূর্ণ প্রান্তব়ন্ক বাক্তি হইয়। উঠে। ইতিমধ্যে দেহের 
মধ্যে ও বায়িসে অনেক কিছু পারবর্তন, গঠন ও সংবর্ধন ঘটে। অবগ্ত 


খাপাধ্যায় এম-বি 


প্রয়োজনীয় মনের গঠনও দেহের গঠনের স্যায় ক্রমস্তরে গড়িয়। উঠে। 
জীবনের অন্ত হইলেই উহাকে মৃত্যু বলে। শ্বাসপ্রশ্বাদ মৃতের থাকে না। 
মনের স্বত্বা আর 'জীবনের লক্ষণও অপদারিত হয়। শিশুকাল হইতে 
ূর্ণযৌবনাবস্থায় পৌছাইবার কাল অবধি দেহ ও মনের সংবর্দীন হইতে 
থাকে । দেহের পরিবর্তন অবশ্য সারাজীবনই চলিতে থাকে । 

অতি শিশ্ুকালে ক্ষুধা পাইলে শিণু ত্রন্দনরূণে এ বেদনা ব্যক্ত 
করে। ক্রমে ক্ষুধা ও মলমুত্রতযাগ ও অস্বচ্ছন্দতা ইত্যাদির অনুভূতি 
হয়। ক্রন্দন ও তৎসহ হস্তপদাদি অঙ্গদঞ্চালনাদি ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। 
ক্রমে কুধার লিগ্পা, আনন্দে হান্ত দর্শনের অভিলাষ প্রন্থৃতি উন্দরিয়াদির 
কার্যের পরিলক্ষণ পরিস্ষ,টিত হয়। ভ্রমে প্রয়োজন হেতু বাসনা, উহা 
হইতে অনুভূত হুখের লিপ্গা, বেদনায় বিরক্তি ও আপত্তি প্রকাশ করে। 


আশ্বিন-১০৪৬ ] 


০ সানা পপ বকা সাজা জপ 


বামন! কল্পনায় পরিণত হয় কল্পনাকে সফল করিতে কার্যে পরিণত 
করিধার জন্ত চিন্তা ও কাধয* কৌশল অবলগ্ধন করে। কাজেই দেখা 
ধায়, শরীর ও মন স্তরে স্তরে উভয়েই উভয়কে উৎকর্ষের পথে টানিয়। 
লইয়! যায়। 

যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব অবধি দেহ কেবল গঠন কার্যেই 
ব্যাপৃড থাকে। মনটি চাথল্যপরিপূর্ণ থাকে । যৌবনের প্রারস্তে 
মনটি অধিক চঞ্চল হয়--তাহার কারণ দেহে নানীপ্রকার কাঁধ্য হইতে 
থাকে, উহা মনটিকে অজানা সুখের পথে পরিধাবিত করে। এই 
গারধাবন অবষ্ঠ স্বাভাবিক হইলেও, বিভিন্ন ব্যক্তির ও নরনারীর মধ্যে 
নছ পার্থক্যের লক্ষণ দেখা ঘায়। দেহের এতদ্অবস্থায় একমাত্র গঠন- 
হুক কার্য সর্বক্ষেত্রে বাঞনীয় হইলেও শিক্ষ। সংযম ও পারিপাদ্ধিক 
এবস্থা অনুযায়ী গঠনমুলকের মাথে আবার ধ্বংসমূলক কাধ্যের সুচন! 
গার হয়। দেহের গঠনমূলক কাধ্য পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থা অবধি 
সংসাধিত হওয়াই নীতি, এই অনুযায়ী ধ্বংনমূলক কাধা অপরিমিত 
২ইনে দেহের পূর্ণ গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনটি যৌবনের প্রারস্ত কাল 
হইতে সুখপ্রিয়, অভিলাধী ও অনুন্ষিৎহছতার পরিচয় দেয়, উহাও 
প্রয়োজনের দায়ে । দেহের পূর্ণ গঠনের পরে মনের চাঞ্চলা স্থিরীতৃত 
হয়, তাই পুর্ণপ্রাপ্ত বয়স হইতে প্রৌটকাঁলের মধ্যেই স্থির চিন্তাশক্তির 
লক্ষণ পারলক্ষিত হয়। প্রৌঢত হইতে বাঁদদকা অবধি স্থির বীর বুদ্ধির 
পরিচয় প্রকাশ হইলেও, দেহের কাধ্য যখন ক্রমে অধোমার্গে ধাবিত হয় 
তন স্মৃতি ও চিস্তাশক্তি কমিতে থাকে । 
যৌবনের প্রারস্তকাল হইতে বাদ্ধকাকাল অবধ মানসিক শক্তির 
'বকাঁশ অধিকতর হয় বলিয়া ফৌবনের প্রারস্তীবনের কার্ধ্যকরণ অবস্থার 
চণর ভবিষ্যত জীবনে মানসিক ন্ষরণ নির্ভর করে। প্রবৃতি মার্গের 
পারবর্ভন ও দেহের বিকার এই জীবনের পিচ্ছিল সঙ্গম স্থলে অদংযত বা 
দখত ভাবে চলার উপর নির্ভর করে। (১) প্রাকৃতিক, স্বভাবীয় 
ণিকুলের কাধ্যাবলী স্ববুদ্ধিমান মানব ঘৃণীসহকারে বর্জন অভিলাষে 
জানকঞ্জিত দেববাঞ্চিত নিয়ম-কানুন পালনে সমর্থ হইয়। ধর্ম ও সমাজ 
সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।(১) ধর্মের সমর্থন অতি নিম্তর 
প্রাণীদিগের মধ্যেও বিচার করিলে বর্তমান দেখা যা । মানব ম্বভাবের 
নিয়ম রক্ষ। করিতে যাইয়া! পাশবিক যে হিংশ্রভাবের উদয় হয়-_-উহাকে 
দমন করিবার জন্ত ধর্দানীতি গঠন করেন। ধর্দনীতি, সমাজ ও শাসন 
নীতির ভিত্তিস্থাপন করে। সমাজ ও শানননীতি গঠন করিষার উদ্দেশে 
পাপতত্বের উদয় হয়। পাপতত্ব, অবাঞ্ধনীয় পণুভাবের বিরোধ 
খানিবার উদ্দেন্ে গঠিত হয়। পাপশুন্ত হইতে হইলে সংযম শিক্ষা 
প্রয়োজন। মানব বিচার ও শিক্ষার দ্বার] পণুভাব ত্যাগ করিতে 
পারে, কিন্তু কি একেবারে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির কাধ্য উপেক্ষা করিতে 
পারে? ইহাই সমাঞ্জ শিক্ষার সমন্তা । ম্বভাবের ক্ষরণ বজায় রাখিয়া 
সংঘম, মানব সমাজের ইহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন সমাজ তাহাদের শিক্ষা, 
বন্ম, দীক্ষা আবহমান কালের প্রচলন জন্ুষায়ী চলে ও ক্রমে চেষ্টা ও 
ঘত্ত অনুযায়ী ক্রমণ্তরে পরিবর্তিত করিয়া লয়। 


নে 





এ 


কেহ মন্নেক্প গউন্ন ও উৎকম্ব সাঞ্ধন্ম 


সত "সা জজ বালা বপন শান্তা -স্হচ ক স্থান ব্য তা চাপা -স্হাপা ব্য ক 


হাক 


স্পা বানা স্থাপান্লা স্আ্চী পাপা 


হিন্দু সমাজের, উচ্চ ধর্ম ও স্াজনীতিগুলি জগৎ মধ্যে আদর্শ 
হইলেও উহাদের পুর্ণ বিকাশ কোনও জাতির মধ্যে এখন দেখ! বায় 
না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় মণীধীগণের মধ্যে অনেকেই উহা কুপ্রথা 
বলিয়! মত প্রকাশ করিলেও উহার নীতি এত কঠোর থে অপর কোন 
জ]তি উহা! গ্রহণ করিয়া পালন করিতে অক্ষন ।(২) হিন্দুরা এখন 
উহা পালন করিতে অক্ষম। কোনও ভাবা প্রচলন অভাবে লুগ্ুপ্রায 
হইলে যেমন উহার চর্চায় নুফল ও সথষশ পাওয়! কঠিন হয় সেইরূপ 
আমাদিগেরও ধন্দ আলোচনা স্থফলপ্রদায়িনী বলিয়া এখন আর 
মনে হয় না।(৩) 

হিন্দুদিগের ধর্পসাধনপ্রণালী কেধল কুসংস্কারপূর্ণ কঠোর সমাজ- 
নীতি বা নিয়ন্তরের কুসংস্কারপূর্ণ পুজাপাঠ ভাবিলেই চলিবে না। ধর্দা- 
সাধনপ্রণালীর ছারা দেহ ও মনের গঠন হয়। উহ! শভাবিক নিয়মের 
পন্থায়। সাধনে দেহের অপেক্ষা মনের শক্তি ও স্থির জ্ঞানের অধিক 
বিকাশ হয়।(৪) যৌন ব্যাধিই অধিকতর দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক । 
হিন্দুপদ্ধতি উহার প্রতিবন্ধক । শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া 
স্াযুগুলিকে সচেতন করিয়! দেহের কাধ্য কমাইয়া ও বিশ্রাম দিয়া 
মনের একাগ্র চিন্তাশাক্তর উৎকর্ষ সাধন হয়।(৫) ধর্পন্থার সাধন 
করিলে উহার চুটটান্ত প্রত্যক্ষ পথই যোগসাধন মার্গ ।(৬) যোগ সাধনায় 
দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝা যায়।(৩) ইহাই দেহের নিরাময় শক্তি অর্জন 
ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পন্থ।। মনের স্থেধ্য ও শক্তি সমথদ্ধে পূর্বেই 
আলোচনা করা হইয়াছে। যোগসাধনই একঘাত্র দেহ ও মনের 
উৎকর্ষ সাধনের পন্থা ।(৬) 

মানব জগতে বিজেতা হয়__মনের শক্তি প্রভাবে(২) শারীরিক বলে 
সর্ব! আধুনিক যুগে উহা! সম্ভব হয় না। আত্মসংযম না করিলে 
সমাজ ও শাসন বিশৃঙ্ধল ব্যক্তিকে সমাজে বাম করিতে দিবে ন1(১)। 
মানব নিজ সংযম শক্তির প্রভাবে সমাজে স্বাধীনতা ও সঙ্জান বজায় 
রাখিয়া, নিজস্বাধীনত| ও সম্মান অঞ্জন করেন। খিনি যত সংযত, 
শক্তিসম্পন্প ও পরহিতৈষী, সভ্য সমাজ তাহার তত সমাদর করে। 
সত্যতার চরম শীর্ষে কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ-_যাহার দ্বার! মানব পূর্ণত! লাত 
করে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বৈষরিক জগৎ মানে না বলিয়া সভ্য 
হিন্দু জাতিও কি তাহাদের আদিম সভ্যতা ত্যাগ করিষে? অহিংস! 
নীতির বিরুদ্ধে কি হিংস| নীতি টিকিবে।' হিন্দুর গম্ভীর মাঙ্গলিক 
নীতিমূলক ধর্ম অনুষ্টান ধরিয়া-_দেহমনের গঠন করিলে অবশ্ঠই অদূর 
ভবিস্লতে নীতির প্রভার প্রকাশ পাইবে(১)। 

যোগ সাধনায় দেহের উপর মনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমত। জন্মে, 
ক্রমে__মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়__উহা৷ হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হেতু দেহ 
ও মন উত্ভয়েই স্বীয় অধীনস্থ হয়। অধীনস্থ দেহ ও মন-_ সংঘ সিদ্ধি 
অর্জন করিতে পারে । সংহমই মনের অলৌকিক শক্তির কারণ ।(৪). 

বাল্যকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিলে অবশ্যই দেহের গঠন 
নিরাময় হয় ও হুস্থকার হওয়া যার 10৩) শ্রমজীবীদিশের জীবনী 
আলোচন| করিলে ইহ! বুস্প্ট বুঝা! ধায়।(৭) ছাত্রদদিগের যৌবনের 





২৮৬ 
শপ পিপি পাস িাপিপাপিশ্প 
প্রারস্তকালে কঠোয় ব্যায়াম চষ্টা আরম্ভ কর! যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাপ্ত 
যৌবমে যদি সম্ভব হয় ক্রমন্তরে লবু ব্যায়াম হিতকর এবং উহাতে 
তত স্বরণে বাধ দেয় না। শিশুকাল হইতে কঠোর ব্যায়ামে বুদ্ধি- 
বৃত্তির শ্র,রণে বাঁধা পাইতে পারে। অধিক ও কঠোর ব্যায়াম, সার! 
জীবন একাধারে চালান সপ্তব নহে। মন্তিষ্চের চালনা করিয়। যাহাদের 
স্বীবিকা অর্জন কাঁরতে হয়, তাহাদের অবশ্যই মধ্য বরসের পরে ব্যায়াম 
চর্চা ছাড়িতে হয় ও ছাড়িলে যকৃৎ ও উপরের প্রক্রিয়া উত্তমভাবে না 
হওয়ায়-_বধাত, অজীর্ঘ গ্রভূটি নান! প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়।(২) 
অধিক পরিশ্রম কাঁরলে, তদমু্প পুষ্টিকর আহার ও বিশ্রাম না করিলে 
প্নেছের ক্ষয় ও মনের দৌ্বধল্য অবগ্ঠহ আসে! কঠোর ব্যায়ামে 
পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন । পরাধীনতার পেষণে মধ্যবিত্ত লোক আজ 
প্রায় নিরন্ন। পুষ্টিকর আহার ভিন্ন শাগারিক ও মানসিক এতছ্ভয়ের 
অধিক পরিশ্রমই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। অলস ব্যস্তির অধিক 
মানসিক পরিশ্রামে শরীর ্স্থ রাখ! মন্তবপর হয়। ক্রুত ভ্রমণাদি লঘু 
ব্যায়ামের প্রয়োজন। অধিক মানসিক চিন্তার পর মানাসক বিশ্রাম 
প্রয়োজন। অধিক চিন্তায় চিত্রবিকারপ্রস্থ হয়, তাই উদ্বেগ, অনিদ্রাদি 
হইতে উদরের ও সায়ধিক ব্যাধি কখনও কখনও হদযন্ত্র ও ধমনীগুলিতে 
বিকৃতি লক্ষণ ঘটিয়া অধিক রক্তের চাঁপজনিত ব্যাধি আদির লক্ষণ 
প্রকাশ গায়। 

যোগসাধন মার্গে কিন্তু দেহ ও মনের একাধারে উৎকর্ষ সাধিত হয়। 
এই পন্থায় ইচ্ছা অনুযারী দেহ ও মনের কাঁধ্য যথেষ্ট বন্ধিত করা যায়, 
ও তদধিক বিশ্রাম উপভোগ করা! যায়। 


ভ্াাল্রভল্রশ্র [৬৫শ বা থ খণ্ড--৪র্থ সংখ্যা 





শিক্ষা পাইলে অনেকের পক্ষেই যোগদান! করা সম্ভব হয়। নিত্য 
অল্পক্ষণ সাধন করিলে শরীর ও মনের্ন যথেষ্ট মঙ্গল হয়। বিয়ট 
গোপন রাগ| যে ঠিক দৌষতীয় তাহাও বলা চলে না। কারণ শিপ 
গণ্য প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবসার গৃঢৃততব ইত্যাদি যদি গোঁপন বাথ স্থাথা 
হয়, তবে এই তত্বোৎকীক পরাবিষ্ঞার গোপনত। দৌষনীয়? 

তবে বিস্যাটি লুপ্ত হইতে দেওয়! উচিত নহে। 
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পথ 
“ভাস্কর” 
১ কথনও কোন মানুষ যাতায়াত করে নাই, সেখানে বহু 
/ এস্থানটা এতদিন ছিল একটা শা'লবন। লোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে । অজ্ঞাত স্থানটি 
কিছুদিন হইতে এ স্থানটিকে পরিদার পরিচ্ছন্ন করিয়া সহসা অতিকায় হইয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। নির্জন 
বড় একটা বাঘা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বনস্থল কলরবমুখরিত হইয়। উঠিতেছে। 
বড় বড় গাছ কাটিয়া সরাইয়! ফেলা হইতেছে। উচু নীচু. এপাঁশে ওপাঁশে কয়েকটি তাবু পড়িযাছে। তাহার 


স্থানগুলিকে কাটিয়া ও মাটি ভত্িরা সমান করা হইডেছে। 
বন্থ দুর হইতে লরী বোঝাই ইট, থোয়া, পাথরকুচি আরও 
কত কি আসিতেছে । গোটা ছুই প্রকাণ্ড রোলার এক 
স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এক জল ইঞ্জিলীয়ার, 
ওতাযনীয়র ও অগ্তান্ত কর্মচারী সর্বদা ঘোরাফেরা! করিতেছে। 

যেখানে পথ ছিল না সেখানে পথ হইতেছে। যেখানে 


মধ্যে বাস করেন কম্েকটি কর্মচারী, আর মুত থাঁকে 
নানাপ্রকার কাগজপত্র আর বগ্্রপাতি। কয়েকটি টিউব- 
ওয়েল বসান হইয়াছে প্রয়োজনীয় জলের জন্ত। 

প্রকৃত পরিশ্রমের কাজ বাহার করিতেছেঃ তাহাদের 
সংখ্য। অগণিত। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, আছে নারী, 
আছে বালকবাণিকা। ইট বহা, মাটি কাটা, জল 
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তোলা, গাছ কাটা» ধার টানা প্রভৃতি কত রকমের 
কত কা্জ। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত বহু পুরুষ ও বহু 
নারী মিলিয়া নিজেদের শরীরের সকল শক্তিটুকু ব্যয় 
করিয়া তিল তিল করিয় গড়িয়া তুলিতেছে এই পথ। এই 
পথে নরনারী গমন করিবে, বালক-বালিকা গমন করিবে, 
গরুর গাড়ী, রিকৃশ, মোটর গাঁড়ী চলিবে । কত দ্রব্য দূর 
হইতে দৃরান্তরে যাইবে এই পথের উপর দিয়া। কেহ 
থাইবে ধীরে, কেহ যাইবে দ্রুতগতিতে | কেহ যাইবে 
নিকটে, কেহ যাইবে দূরে। কত অপরিচিতের সঙ্গে কত 
অপরিচিতের সাক্ষাঁ্খ হইবে ক্ষণেকের জন্য । এই পথ 
ধাহিয়। কেহ যাইবে আনন্দের গাঁন গাহিতে গাছিতে, 
আবার কেহ যাইবে করুণ বিলাপ করিতে করিতে । এই 
পৃথিবীর, এই সমাজের কত সুখ, কত ছুঃখ বহিয়া যাইবে, 
ভাপিয়া যাইবে এই পথের বুকের উপর দিয়া। এ 

এই নৃতন পথের কাঁজে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে আছে একটি ক্ষুদ্র পরিবার__রামু* রামুর 
মাতা, আর রামুর স্ত্রী শোভা! ।* বামুরু শরীরটা যেন মানুষের 
শরীর নধ, কাল পাথরের মুর্তি যেন। নিকষ কাল পেশী- 
বহুল সুস্থ সধল যৌবনদীগ দেহখানির দিকে বাহারই দৃষ্টি 
পুড়ে সেই তাকাইযা থাঁকে। কাঁজ করে অসুরের মত। 
তাঁহারই মত অগ্র শ্রমিকরা যে কাঁজ করে একদিনে, 
রামুতাহী শেষ করে একবেলায়। বেণী কাজ করিতে 
পাঁরে বলিয়া তাহার আয়ও বেণী» পুত্রের দিকে চাহিয়া 
মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া ওঠে। স্বামীর দিকে চাহিয়া 
শোভার মন গর্বে উচ্ছুসিত হয়। রামুর মনিবরা তাহাকে 
ভালবাসে, সহকর্মীরা শ্ন্ধা করে, হয়তো মনে মনে একটু 
সাও করে। 

পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামুদের সাংসারিক অবস্থারও 
উ্ধতি হইতে থাকে । দিনের পর দিন ক্রমশ যেমন প্রশস্ত 
পথটির স্বকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাঁকে, তেমনি রামুদের 
কুটীরখানিও ক্রমশ শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। গৃহখাঁনি 
থেশ ভাল করিয়া পুননিমিত হটয়াছে। চারিদিকে একটা 
বেড়া দেওয়া হইয়াছে । কয়েকটি ফুল গাছও রোপণ করা 
হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা, কুটিরের শোভা একত্রিত 
হইয়া শোভার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নূতন পথ 
হইতে বেশী দুরে নয়। ছোট একটি পল্লী। গ্রাঁয় সকলেই 


শঞ্থ 





ই৬এ 
স্পা সি ছল স্ব ব্ছা ব্ন্কল _স্থান্ছপা স্থান সে খালা আদ পা সন্ত 


এই পথে কোন না কোন কাঁজ করে। সকলেরই 
অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়াছে । তবু রামুই 
যেন এদের মধ্যে সবচেয়ে স্থথী। 

শোভার কুটারের শোভা বর্ধন করিতে নূতন অতিথির 
আগমন-সম্ভাবনা হইয়াছে। রামুর উৎসাহ হাড়িয়া 
গিয়াছে । শোভা কাজে যাওয়া! বন্ধ করিয়াছে । রামুর 
ম| আনন্দে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়! পুত্রবধূর স্থখন্বাচ্ছন্দের 
উপকরণ খু'জিয়া বেড়াইতেছে। একটা আশা, একটা 
আনন্দ, একটা তৃপ্ডির শ্লিগ্ধ বাতাসে কুটারখানির অন্তর ও 
বাহির ভরিয়া উঠিয়াছে। 





২ 

সেদিন মাতা ও বধু সারাদিন ধরিয়া নানাবিধ আয়োজন 
করিয়! নানাবিধ আইহার্ধ প্রস্তত করিয়াছে । স্থানীয় রীতি 
অন্নসারে আঁজ তাহারা! এবং তাহার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা 
একত্র বসিয়৷ গ্রীতিভোজন . করিবে, আর অনাগত 
মানুষটিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিবে। 

রামু কর্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিল একটু যেন বিষগমুখে। 
সে নিজে যথাসাধ্য তাহার বিষপ্ূতা ও অবপাদ চাপিয়া 
রাখিস । শোভা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও সে 
জানাইল, ও কিছু না । এমনি । 

ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র উৎসব শেষ হইয়াছে। রামুকে 
একান্তে পাইয়াই শোঁভ! জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে 
তোমার? 

বিশেষ কিছু না । শরীরটা তেমন ভাল নাই। 

শৌভ। রামুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত 
গরম। সে বিল, একি গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। 

যা, জর হয়েছে । ূ 

ইহার পরের সংবাদে নৃতনত্ব কিছু নাই। কয়েক দিন 
খুব জর হইল। ক্রমশ জবর কিল, কিন্তু ছাঁড়িল না। অল্প 
গাঁয়ে লইয়াই কাঞ্জ করিতে গেস। শরীরের পেনীগুলি 
যতদিন সম্থ করিতে পারিল, ততদিন কোঁনমতে কাঁজ 
চলিতে লাঁগিল। যখন অন্খ আরো বীকিয়া বসিল, 
তখন একদিন একথানি ইটের লরীতে বসিয়া! স্থদূর সহর 
হইতে একশ্রিশি উধধ লইয়া আসিল | কিছুদিন চিকিৎসার 
গ্রহন চলিল। রামুর ম! নিকটস্থ মন্দিরের পুরোহিত 
মহাশয়ের নিকট হইতে একটি মাছুলী আনিয়া উহার 


১০০ 


হাঁতে বাধিয়! দিন । নিয়তি হাঁদিতে লাগিলেন । পাথরে 
কৌদা নিকষ কাল অন্থরের মৃষ্ধি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে শীর্ণ 
হইতে লাগিঙ। বধূ উদ্বেগে আকুল যইয়া অসহায়ভাবে 
তথাঁকথিক' করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের 
মিনতি জানাইল। 

করুণাময় করুণা করিলেন না। 

একদিন মাতা ও বধূর শত অনুনয় উপেক্ষা! করিয়া কাজ 
করিতে গিয়া হঠাৎ রন্তবমি করিয়া পথের মাঝখানে একটি 
বালির ঝুড়ি সমেত পড়িয়া গেল রামু। আর উঠিল না। 

মাত৷ আসিয়া উন্মার্দিনীর মত পথের মাঝখানে “বাবা 
আমার* বলিয়া আছাড় খাইয়া! পড়িল। কুটারে ফিরিয়া 
দেখিল, পাড়ার কতকগুলি মেয়ে পুরুষ জড় হইয়াছে 
তাহাদের আডিনায়-_গৃহের মধ্যে শোন| যাইতেছে নবাগত 
শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন। আর মাতা! তিনি একটু পরে 
কীঙ্দিলেও কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। 


তু 


ইহার পরে পাঁচ বংসর কাটিয়। গিয়াছে । যেমন 
করিয়া ঝাঁটিবার কথা, ঠিক তেমনি করিয়াই কাটিয়াছে। 
সমন্তদ্দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিতে 
পারিয়াছে, শাশুড়ী ও পুত্রবধ কোন মতে তাহা দিয়া 
অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে, শিশুটিকে পালন করিয়াছে। 
রামুর মা পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই কেমন যেন! হইয়া 
গিয়াছে । তাহার কথায় কাজে কেমন একট! অন্বা- 
ভাবিকত৷ দেখ! দিয়াছে। ক্রমশ লোকে তাহাকে “পাগলী 
আখ্য। দ্বিতে আরস্ত করিয়াছে। 

মুর এক বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা সে শোভাকে বিবাহ 
করে। বহুদিন শোভা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। 
কিন্ত বন্ধু তথাপি বন্ধুত্ব অস্বীকার করে নাই। অজ্ভাবে 
অভিযোগে, অন্ুথে বিশ্ুথে সর্বদাই সে প্ররুত বন্ধুর মতই 
ব্যবহার করিয়াছে। শীতুড়ীর বর্তমান অবস্থা, শিশুর 
. ভবিষ্তৎ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া শেষ পর্যস্ত শোত। বিবাহে মত 
দিয়াছে । অর্ত এই যে বন্ধুকে রামুর বাড়ীতে আঙগিয়াই 
বাঁ করিতে হইবে এবং রামুর মাকেও “মা” মনে করিতে 
হইবে। বন্ধু একসঙ্গে মাতা, বধূ. ও পু লাত করিতে 
' সাননে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের দিনও শোভা রামুর 


জ্ঞান্সতভস্রঞ্ষ 


শা ন্পক্পাস্পিব ্িস্পা বাল পি সপন পপ পাপা আিন্প ্জোন্পা স্সিক্পা জানা আাস্পা পিন গালা আপা তাত পাকা পা কা 






॥৩৫শ বধ -১ম থণ্ড--৪থ সংখ্য। 


জন্ত প্রাণ ভরিয়া কীদিয়াছে, 
করে নাই। কুলীর বন্ধু তো। 

রামুর মার অবস্থা ক্রমশই যেন খারাপ হইতে লাগিল। 
এখন প্রায় কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। শৌভ! ও 
তাহার স্বামী অনেক কষ্টেই তাহাকে আগলাইয়া রাখে। 
সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্নানাহারের 
কথাও মনে থাকে না । মাঝে মাঝে নৃতন রাস্তার মাঝখানে, 
ঠিক যেখানটায় রামু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, 
সেইখানটায় বসিয়া পড়ে, “বাব! আমার" বলিয়া ফুপাঁইন 
কাদিতে থাকে । এই সময়ে পথে যেসব গাঁড়ী চলে, 
কোনটি একটু থামিয়া যায়, কোনটি পাঁশ কাটাইয়া চলি 
যায়, কোনটি হইতে কেহ হয়তে। একটু “আহা? বপ্িঃ 
সমবেদনা জানায়, কেহ বা ছু একটা পয়সা চুদিয়া দি: 
যায়। যে সব গাড়ী সর্বদ| এই পথে যাতায়াত বরে 
তাহারা এই পাগলীকে চিনিয়া ফেপসিয়াছে। ইহ, 
প্রাণের গভীরতম প্রদেশের যে বাথ! তাহাকে আঙ্গ পাগ 
করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ইনার মনেও উদ, 
সহাম্গতৃতি জাগে। 


« সাত্বনা দিয়াছে) বাঁগ 


৪ 


সেদিন গাড়ীর খুব ভীড়। এই প্রকাণ্ড রাস্তার উপ 
দিয়া ছুটিয়া চণিয়াছে অসংখ্য গাড়ী-মোটর গাড়ী, পরী 
মোটক বাস। সাইঞ্েল, সাইকেল-রিকশ ও গরুর গা়া 
ঘোড়ার গাড়ীরও অভাব নাই। নিকটেই কোথায় একট 
মেলা বসিয়াছে। তাই এত যাত্রীসমীগম | বিবিধ পণ্য 
বহন করিয়া এবং বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ জনমগ্ডলী বহন ঝি. 
ছুটিয়া৷ চলিরাছে অগণিত যাঁনবাহন। 

পাগলী তাহার অভ্যাসমত রানুর শ্মশানতীথ দে 
রাস্তার ঠিক সেইখানটায় আমিয়া আজও বসি 
পড়িয়াছে। কিন্কসে একা নয়। কোপে তাহার নাতি- 
রামুর পুত্র। কোন ফাকে শোভার অলক্ষিতে তাহ! 
নয়নের মণিটি কোলে করিয়া পাগনী চলিয়া আসিয়াছে 
তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। রাস্তায় প্রায় সব গাড়ীগুলি 
পাগনীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে । 

একবার একখানি লরী একখানি রিকশাঁকে বাচাই 
গিয়া একেবারে আলিয়া! পড্িল পাগনীর গাঁয়ের উপর 


প্র নি ১৬৫৯ 


লাা্াক্ষাা্থিশপা ্কাক্চ 
যথাসাধ্য ব্রেক ডর গতি রোধ করা গেল না। 
প্রকাণ্ড চাঁকার পড়িয়া পাগলী ও তাহার নীতির 


দেহ নির্সমভাবে নিশ্পিষ্ঠ হইয়া গেল। 
পুত্রকে বাড়ীতে না দেখিয়া শোভা ছুটিতে ছুটিতে 
রাস্তার পাঁশে আসিয়া যে দৃশ্ঠ দেখিল, তাহাতে তাহার 


মশরচ শর্ত হ্ছো্উ গন 








৯৬৯ 
অস্তরাত্ম! বিহ্বল হইয়া গেল। পতল 
পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই পথের ধাত্রীর উল্লাস সমাঁরোছে 
তাহার প্রিরতম পুত্রের সমাধি রচিত হইল, এট! ভগবানের 
কোন্‌ জাতীয় পরিহাস, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শোভা 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িল । | 





শরৎচন্দ্রের ছোট গণ্প 
ক্রীকালিদাস রায় 


_ অন্থপমার প্রেম 


ধে সমাঞ্জে এগারো বারো! বছরের মধ্যেই বালিকাদের বিবাহ হইয়া 


যাইত--নে সমাজের কথ! লইয়া নরনারীর প্রেমের উপস্তান লিখিতে 
হইলে লধবার কিংব| বিধবার অবৈধ প্রেমই দেখাইতে হইত। আর 
কুমারীর প্রেম দেখাইতে হইলে হৃদয়-বিনিময় দেখানোর হৃবিধ! হইত 
না--অনুপমার মত যুবক বিশেষের প্রতি একতরফা অনুরাগ দেখানো 
চলিত। শরৎচন্দ্র এইরাপ প্রেমের অস্বাভাবিকত| উপলব্ধি করিয়! 
এগারো বছরের অন্পমাকে রাশি রাশি নভেল পড়াইয়াছেন এবং 
তাহাকে ধনীর আছুরী ছুলালী করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন_- 
রাশি রাশি নভেল পড়িয়। এগারো! বছরের অনুপম! কুড়ি বছরের মেয়ের 
মৃত পাকা হইয়! উঠিয়াছিল এবং নিজেই নিজের পাত্র নির্বাচন 
করিয়াছিল । সমগ্র গল্পটি অনুপমার এই অপরাধের দণ্ড বিধান ছাড়! 
আর কিছু নয়। এজস্ত শরৎচন্ত্রবে স্বাভাবিক অন্বাভাবিক অনেক 
আয়োজনই করিতে হইয়্াছে। 

১। সুরেশের মত গুণবান ছেলে-_যে বি-এ পরীক্ষায় (অবশ্ত কোন 


বিষয়ের অনার্সে ) প্রথম স্থান অধিকার করে, দেখাইতে হইয়াছে দেও 


মাত! পিতার অবাধ্য হইয়া বিবাহের দিন সফলকে বিশেষতঃ একটি 
মরলা বালিকার অদুষ্ঠ বিপন্ন করিয়া পলারন করিতেছে। . 

২ বর বিবাহের রাজে উপস্থিত হইতে ন! পারিলে অস্তের সহিত 
কল্তার সেই র্লাত্রেই বিবাহ দিতে হইবে নতুবা জাতিচ্যাতি হইবে__ 
এইক্সপ একটা কুদস্কার নেকালে প্রচলিত ছিল। এই কুমং্বারের 
সুযোগ লই! অনেক গল্প কাহিনী মেফালে বিরচিত হইত। হুর়েশের 
অভাবে পাত্রাম্থ্ধান অন্বাঙাবিক নয়। কিন্তু অনুপমার জন্য গ্রাসে 
কিংবা মিকটন্থ গ্রামে একজন যে কোদ বিবাহীর্থা যুবক পাওয়া গেল 
না, শরৎচ ইহাই দেখাইয়াছেন। অন্থুপমার পিত। সথরেশের পিতাকে 
« হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেদ-_ এজন ডাহার গণ হাজার টা 
দিতে জগত্তি হইত না. দশ হাজার টাকার লোতেও কোম যুবকের 


পিতা বিধাহ টি দল অজ ললী 


১৪] 


তাহাতে অনুপমার অবিবেচনার দণ্ড হয় না। কাজেই একজন কালরোগ- 
্রস্ত বৃদ্ধের হাতে অন্ুপমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে। 
৩। অল্প বয়সে অনুপমার বৈধব্য ঘটানো হইয়াছে এবং অনসদিনের 
মধ্যেই তাহার মাত। পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করা হইয়াছে! 
৪। অনুপমার পিতার উইল গোপন কর! হইয়াছে। 
৫। অনুপমার গ্যেষ্ট ভ্রাতাকে একটি পিশাচ করিয়া. তোর 


হুইয়াছে। অনুপম! চক্্রনাথবাবর একমাত্র কনিষ্ঠ ভগিনী, সে বিধব 


পুতরহীনা, চন্্রনাথবাবুর বিষয় সম্পত্তিতে তাহার দাবিশাওয়া লাই- 
পরিচারিকার মত পরিশ্রম করিয়। ভাত সংসারে একবেলা অঞ্হণ যে, 
এইক্সপ ক্ষেত্রে অনুপমার নির্যাতন হইবার কথা দয়। যেশ্কহ্যত্রা. 
রামের হুমতিতে নারায়ণীর চরিত্র অন্কন করিরাছেন--তিনিই চত্্না 
বাধুর স্ত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন-_কন্তা অথব| জনুজার : 
মত ব্রেহচছায়ায় প্রতিপালিতা অন্ুপমাকে দে নারী নিজের সংসারে স্.. 
করিতে গারিল না। এমন অনুপমার দওবিধানের সাজা হা 
কিছুই নয়। ও 

৬। অনুপমার পিতা যখন নসর বি 
চাহিযাছিলেন তখন অমুপমাকেই তাহার বিরোধিনী কর হই্াছে-ইহা 
স্বাভাবিক হইলেও তাহার অধিকতর দের সদ ফর অই 
রসতাবের প্রত্যাখানের অবতারণা কর! হইয়াছে। র 

৭। হে ললিতকে শরৎচজ সম্পূর্ণ বিপু 
চিত্রিত করিরাছেন_যে ললিত মন্তপারী, কুমজে কান্ক, অদগিতবা্ী, 
ঘে জলিতকে জেলে পাঠাইহার জন্য অনুপমাই সহায়তা ফরিয়াছিল-সশেষ 
পরাস্ত তাহার হাতেই সমর্পণ করিয়া, শরৎচজ নুপঙগার লা রও 
বিধান করিয়াছেদ। 

অনুপম! বে তৃল করিয়াহছিলস_সেকেলের দণ্ড আছে ঘটে, ফিন্তু এত . 
বেলী দণ্ডের ভার গল্পের আর্ট ব্চ করিতে পানে না। নভে: 
্রেমোাদিনী বালিকা অুপষায চিজ বষাহের পূর্ব পরান একর 
প্রতি মি রদ ই গজব সি: কাযা. 












চরিত্রের প্রকৃতিগত। ক্ষণকালের অন্ত আমাদের কাছে উচ্মুক হইপ্লাছে_ 
ঘখন গে যলিয়াছে--“বাধ। আমায় রক্ষ| কর।” 

কত, কাভয়োজি, কত ক্রন্ঘম, কিন্ত কোন কথাই খাটিল না। এই 
প্রস্কৃতিষ্থ অবস্থার আবেদন পিত| শোনেন নাই বলিয়া! সে বিধবা! হইয়া 
কঠোর বঙগর্ধ্য পালন করিয়া তাহার অন্তগু অভিমানকে প্রকাশ 
করিল। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন 
অভিমানিন্ী অনুপম! ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল-_তখন জাত 
গেল, আয় এখন যাবে না! যখন চক্ষু কর্ণ বন্ধ ক'রে তোমরা আমাকে 
বজিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারো চোখ 
ফুটেছে-_আমিও ভালোয়প প্রতিশোধ নেব। 

কিন্তু প্রতিশোধ কাহার উপর 1 আত্মনিগ্রহের দ্বার নিজের দণ্ই 
ঘনীভূত করা। অনুপমা নিজেকেই নিজে দর্ডিত করিল সব 
চেয়ে বেশি। 

শযংচন্র পরিহাস-রসিকতায় গল্পটির আরম্ভ করিযন! শেষ পর্যন্ত 
পাল্পটিকে ভাবগন্তীর কর্গিয়া তুলিয়াছেন। ভ্রীহার শেষ বক্তব্য 
ধবড়াইয়াছে-_যে ভালবালে না, ভালবাসিতে জানে না__সে বি-এ পরীক্ষায় 
প্রথম হইয়! 3110718% বৃত্তি পাইলেও তাহাকে হৃদয় দান কর! চলে 
সা, কিন্ত যে মুর্খ, অমিতব্যয়ী, জেল খাটে, মদ খায় সেও যদি ভালবাসে 
সবু তাহাফে আত্ম-সমর্পণ কর! চলে। নিজের চেয়ে এ জগতে যাহার 
ঘড় কিছু দাই সে ালবাসার অযোগ্য--ঘে নিজেকে ভুলিতে পারে দে 
হৃত পাপ্ডই হোক সে ভালবাসার যোগ্য। মরীচিকার পিছে ছুটিলে 
ধিরপরাধ| মৃগীরও কি সর্বনাশ হয় না? মোনার হরিণের লোভে 
মহীয়মী সীতা দণ্ডের কি অবধি ছিল? 


কাশীনাথ 


কাঈীনাথ শরতচন্ত্রের অল্প বসের রচনা, কাচা লেখা । কাশীনাথ 
পরনৃতিষ্থ চরিঞজেছ লোফ-_এই অপ্রকৃতিস্থ চন লইন্া তিনি গল্পটি 
আরম্ভ করিয়াছেম। ঘুবজননূলত 8৪5-2012981 এই চরিত্র হইতে 
বর্জন কর! হইয়াছে। কাগীদাথ চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতা প্রতিিত 
করিবার জন্ত শয়ৎচক্ উত্তরাধিকার (78799155 ) ও সংস্কৃত শান্ত 
পাঠের সহায়ত! লইয়াছেন। সংস্কৃত শীস্বপাঠ তাহীর চরিত্রে একটা 
উদদান্ত ভাবের ভি করিয়াছিল--এই উদান্ত প্রেমের পরিপন্থী, শয়ৎচন্র 
ইছাই দেখাইয়াছেন। শরৎচন্্র বে ধুগের কাহিনী রচনা! করিয়াছেন-_ 
লে ধুখে ফৌলীন্কের প্রতাপ পুরাদমে বিত্বদাদ। জমিদার তাহীয় 
. একমাত্র কন্তাফেও অনাথ কুলীন যুষকেন্ হাতে দান করিতে ইতত্ততঃ 
'হ্বর়িতেছে না। সংস্কৃত শিক্ষাই নে যুগে ব্রাঙ্গণদেনর, মধ্যে প্রধান শিক্ষা- 
রূপে গণ্য। অথচ এদিকে গলীগ্রামের ছোট জঙগিদারের কাছারির 
হ্যারেজায় বি-এ পাশ-কযা! ফোটগ্যান্ট-পর! বুযক। উদবিংশ শতাবীর 
টিক শেষ সময়ের চিজ এইখানি তাহা! ধরিবার উপায় নাই। 
হে সময্েহ কথাই হউফ-লে সমগ্ের আবেষ্টপী ইহাতে পরিদ্ক:ট 
হয সই। চুপটি ও জমিযার গৃহে আবেইটপীঞ্চ এ চিজে কুট 


শরৎচন্রের কথা-সীহিত্যের ।নিগ্ন্ব ভি শুত্রপাত কিন্তু 
কাশীদাথেই হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের নিকিতা ও উদাসীন্ক এবং 
নারীচরিত্রের সক্রি়ত। ও প্রাধান্ত শরৎচন্রের উপস্তাসগুলির একটা 
বৈশিষ্ট্য। সেবৈশিষ্ট্য কাদীনাথেও আছে। পল্রীনমাজের রমার 
পূর্বাভাষ কমলার আছে। রম! ও কমল! একার্থক। পুরুষ চরিত্রের 
উৎকেন্ত্রিকতা হষ্টি শরৎচন্দ্রের রচনার একটা! টেকনিকেরই অঙগ। 
ইহাতে তাহাও আছে। “অহেরিব গতি প্রেম:”-_প্রেমের গতি খজুপথ 
ধরিয়। নয়, কুটিল পথ ধরিয়।। শরৎচন্ত্র তাহার অধিকাংশ উপস্তাসে 
ইহাই দেখাইয়াছেন। কাশীনাথেই তাহার স্ত্রপাত হইয়াছে । তবে 
প্রেমপথের কৌটিল্য এতবেশি দূর চলিয়া গিয়াছে যে তাহাকে আবার 
সহজ খজু পথে ঘুরাইয়া আনিতে অনেক আয়োজন করিতে হইত, 
শরৎচন্দ্র তাহা করেন নাই। অবতরণের অগ্য যতটা সময় লাগে, 
অধিরোহণের সময় তাহার চেয়ে ঢের বেশি লাগ্নে, কলা বিজ্ঞানের এই 
সত্য শরৎচন্্র উপেক্ষা করিয়াছেন । গোরুর গাড়ী না হইলেও ঘোড়ার 
গাড়ীতে দুরে চলিয়া শিয়! যেন বিমান যোগে ফিরিয়া আস|। 

কমলা বিষয় সম্পদ নিজের নামে লিখাইয়া৷ লইয়াছিল-_ প্রেমের 
সম্পর্কে বৈচিত্র্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেমের গতি কৌটিল্যের পক্ষে ইহাই 
যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্্র এই ব্যাপারে একটু বেশী পরিসাপে 73778919 
দিয়া ফেলিয়াছেন। একট! মকর্দমার অবতারণা! ও কাশীনাথের সাক্ষ্য 
দান পর্য্যন্ত বধাবধ গণ্তী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাহার পর যাহা 
ঘটিল--তাহ! শরৎচন্ত্রের স্বভাবসংঘত লেখনীর পক্ষে শ্বধর্মৃত্ুতি। 
শরৎচন্রের সহ্ৃদয়া প্রেমিকার! বুকে প্রেম পৌবণ করিয়া মুখে কটু- 
ভাষিবী। এই কটু ভাষা আঘাত করিবার জন্ত বটে, কিন্তু জীবনকে 
বিপক্ন করার জন্ত নয়। কাশীনাথকে আহারে বদাইয়! যখন সে শ্বপুরের 
অন্ন গ্রাস মুখে তুলিতেছে তখন কমলার উক্তি-_ 

যে চিরকাল পরের খেরে মানুষ-_এখনও ঘাঁকে পরের না খেয়ে 
উপোম করতে হয়, তার সত্য কথা বল্বার সখই বা কেন, আর এত 
অহঙ্কারই ব| কেন 1.."যে স্ত্রীর অল্নে গ্রতিপাজিত, তার তেজ শোভ' 
পান্প না। এই সকল কথা কাশীনাথের পক্ষে আত্মহত্যার প্রণোদক। 
তারপর ক্ষমল! কাশীনাথকে অত্যন্ত রা বাক্য ব্যবহার করিয়! বাড়ী 
হইতে ভাড়াইয়৷ দিল। কাশীনাথের বিদারকালীন ক্ষমা, প্রেম ও 
সহিফুতার বাক্যাগুলি তাহার চিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। 
ইহাতে প্রেষের শ্রাদ্ধ সপিতীকরণ পর্যস্ত হুইয়! গেল। ইহার পর 
আর প্রেমের প্রত্যাবর্তন সন্তব নর়। 

শরৎচন্দ্র ইহাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। কোটপ্যান্ট-পরা বি-এ পাশ 
কর! যুবক ম্যানেজারের বললে টুল! পঙ্িতেয় জমিদারি পত্থী কমলার 
পর্জার অন্তরা হইতে কথ! হুইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর 
হইতে কমল! বলিল-_ আপনি ভিতরে আনুন, 'দেক কথ! আছে। 
বিজবানু--ভিতরে প্রবেশ করিলেন । ছইদে বহক্ষণ সহ মহ কথা 





মময় কমলার কট, ভাষা 1 তারপর রাত্রে কাশীনাথের নিম খুন। মনে 
সংবাদ গুনিয়। কমলা অন্ত কোন কথা জিজামা না করিয়া, কি করিয়া 
এই অনর্থ ঘটিল এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না! করিয়া কহিল--একেবারে খুন 
হয়ে গেছে? এইগুলি এক জঙ্গে করিলে বুঝ! যায়, বিজয় ও কমলার 
মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, কাশীনাথকে দৈহিক প্রহারের দ্বারা শাস্তি 
দিতে হইবে, যাহাতে বেশ দুই চারিদিন শষ্যাগত থাকে। কিন্ত 
বিয়ের আদেশেই হউক, আর গুগাঁদের সতর্কতার অভাবেই হউক-_ 
কাশীনাথকে এরপ আঘাত করা হইয়াছে যাহাতে দে 'একেবারে খুন।' 
ইহার ক্ষলেই কমলার মুচ্ছ। কাশীনাথ লোক চিনিতে পারিয়া" 
ছিল, কিন্তু তাহার! শ্বশুর পরিবারেরই অন্জীবী বলিয়! নাম করে 
নাই এবং হ্বরের প্রকোপে কাশীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল-_ 


২৯৯ 





“বল কমলা, একাজ তুমি করনি । আমি ময়েও ছুথ পাব মা, কমলা, 
শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি।” 
কমলা যে প্রেমকে এতদূর অত্যাচারের ও অপমানের দ্বার! 


"বিদায় দিল, ছুই দিন অচেতন থাকিয়াই দে প্রেমকে দে একমুহর্তে 


ফিরিয়া! পাইতে পারে না। বদি পায় কখনও তবে তাহা স্থদীর্ঘকালের 
দারুণ তপন্তার দ্বারা। অক্ষমের ক্ষমা ও প্রেম এক জিনিস নয়। 
অগ্রকৃতিস্থ কাশীনাথ অর্ধমৃত অবস্থায় অপ্রন্কৃতিস্থতর--তাহার ক্ষমা 
লাভ কর! কঠিন নয়--ফিস্তু চির-উদাসীন কাণীনাথের প্রেম ফিরিয়া 
আসিতে পারে নাঁ। প্রেমের গতি অহির মত বটে, কিন্তু অহির 
দংশনে প্রেমের রক্ষা পাওয়া কঠিন। 

কাশীনাথে শরৎচন্দ্র কথাশিল্পের যে মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন 
গরবর্তী উপন্তাদগুলিতে মে মাত্রার মর্ধাদা রক্ষা করিতে ভূলেন নাই। 





একই নুর 
্রীন্বরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিটার-এট্‌-ল 
১ 
“আমায় বাঁধ! দিস্‌ নে দ্বারী বদলে গেছে দেশের হাওয়! 
আমি ন্ববল সখা রে, বদলে গেছে কাল, 
প্রাণের কানু কেমন আছে দেশের প্রতিনিধির গায়ে 
০ দেখব চোখের দেখা রে। নাই রে দামী শাল। 
ম| যশোদার নয়নমণি, রাটের রাঙা মাটার ধুলায় 
বৃন্ধাবনের কামু সে, ধুর সকল দেহ, 
॥ কেমন করে দাজল রাজা এই যে মায়ের বুকের পাঁজর 
হৃদগগনের ভানু সে! চিন্ল না হায় কেছ। 
চোখের দেখা দেখব শুধু যেমন হাসে চাদ আকাশে ন 
দুর হ'তে একবার গো, নাই রে বসন ভূষা ; 
মুখের কথ কইব নারে পুব আকাশে রঙ. লাগে রে 
খোল রে ছ্বারী, হার গো।” যখন হালে উত্া। 
২ রঃ 
দ্বার দে দ্বার থুলে দে-_ রাজার সখায় চিন্ল না তে! 
স্বাধীনতার লনদ্‌ নিতে লাটগ্রাদাদে চিন্ল রে | 
এলো এ কোন্‌ জন? কে এল কাখারী। 
কতই রাজ! রায় বাহাদুর হাজার হাজার বছর পরে ং 
আদেন নান! বেশে, সেই মে কালে নুর, 
ধুলায় মলিন দেশের সেবক, আনন্দে বুক উতলে ওঠে, 
এল দুয়ার দেশে। চিত যে ভরপুর । 
সে এল রে নগ্নপায়ে-_ 
. মোদের হায় রাজা, বাগ, 
রাজশ্রাসাদে মসত্রীেশে শরণ করি খুসির দিনে 
যাদবেজর পাঁজা ! কষুদিরামের ধনী । 





বন্ছে শহরের অপামর সাধারণ এক-জোট হইয়া আমাকে 
অপদস্থ করিবার ভন্ঠ অপেক্ষা করিয়া আছে, এ খবরটা 
আগে টের পাইলে বহে ভ্রি-সীমানা মাড়াইতাম না। 
ভারতের এই 'প্রবেশতবার/টির পাছ-ছুয়ার দিয়া অতি 
চুপেচেপেই ভিতরে ঢুকিয়াছিলাম, কিন্তু অতি শ্রীত্রই টের 
পাওয়া গেল, খরবটা এখানকার কাহারও কাছে গোপন 
থাকে নাঁই। বিখ্যাত ব্যক্তি হইলে অনাঁয়ায়েই মনে করিতে 
পারিতীম, ইহা খবরের কাগজের কুকীর্তি; আমার বছ্ছে 
আসার খবরটা! পূর্বব হইতেই প্রচার করিয়া আমার বিরুদ্ধে 
নিরীহ জনতাকে উত্কাইয়! দিয়াছে । কিন্তু সংবাদপত্রগুলি 
আমাকে স্বভাবতই উপেক্ষা করিয়াছে ; কোনও সভা- 
সমিতিও সমর্থন জালায় নাই। তবু বদ্বের জনসাধারণ 
অনায়াসেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি সগ্য বছ্ছে 
আঁসিয়ছি। আমাকে নাকাল করিবার জঙ্ প্রত্যহই 
বিভিন্ন অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বছ্ের 
বিতির ছুর্গম স্থানের পথের নির্দেশ আমার কাছ হইতেই 
জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম কদিন 
ইছাঁতে সনোহ করি নাই। ভাবিয়াছি, আঁমায় মতোই 
ক্ষৌনো নবাগত হালে পাঁণি না পাইয়া তৃণ আকড়াইয়া 
: ধরিতেছে। কিন্তু যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন 
লোক জগতের অপরাপর লোকদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র 
আঁমার কাছ হইতেই পথের হদিস জানিবার ব্যগ্রতা 
দেখাইতে লাগিল তাহাতে 'সমন্ত ব্যাপারটাকে একটা 


বড় বলিয়া সন্করিতেলাগিলাদ। 


আফ্রিকার ছূর্গম জঙ্গল আবিফারে লিভিংক্টোন যে 
ছুর্জয় সাহস ও ভ্যাডতেধার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই 
'সাহল এবং আযভতেঞ্চারের সঙ্গে আদি বছ্ছের গেট অব. 
ইঞ্ডি%, তাজমহল হোটেল, ইয়াট ক্লাব প্রতৃতি আবিষ্কার 
কিয়া সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সমুক্রতীর ত্যাগ করিয়াছি 


্রীহবোধ বন্থ 


২৯ 





স্বানে প্রত্যাগত অভিযাঁনকারীর গর্ধমিশ্রিত আনন্দ 
উপভোগ করিতেছি । এমন সমর একটা বদ লোক আমার 
সমস্ত তৃপ্তি ও গর্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিল । আশেপাশে 
অপেক্ষমান যাত্রীর কোনই অভাব ছিল না, কিন্ত লোকটা 
তাহাদের দিকে ভ্রক্ষেপ মাত্র করিল না। জনতার মধ্য 
হইতে ঠিক আমাকেই বাছিয়া লইয়া ঘাড় শক্ত করিয়া 
আগাইয়া আদিল। অর্থাৎ, তোমাকে ছাড়া চলিবে না। 
মহারাষ্্ীয় হিন্দিতে সে প্রশ্ন করিল, এই ট্রামটা কি মহচ্মদ 
আলী রোড হয়ে ধাঁবে?” 








ট্রামটা কি মহল্মদ আলী রোড হ'য়ে যাবে? 


একবার প্রশ্নটা! শুন! বছের ই্রীম কোন্‌ পথ দির! 
ফোন্‌ পথে যায়ঃ কিছুই জানি না; এমন কি, ইহাদের 
কোনও নিষ্ি্ গন্ধব্স্থান আছে কিনা, না মাঝপথে মত 
বালাইয়া! যে কোনও দিকে ইচ্ছা ধাইতে পারে, সে সংস্ধে 
এখনও নিঃসন্মেহ ছই নাই। লেই আসার কাছে উপস্থিত 


আখিন_-১৪৫৪] 1 


হইয়া মহচ্মদ আলী 
চলিত না? | 

আঙ,ল দিয় লোকটাকে ই্রাম-কোম্পানার উর্দি-পর! 
এক কর্শগারিকে দেখাইয়া দিলাম। ভাবখানা এই থে» 
এত কাঁছে মের লোক দীড়াইয়া থাকা সত্বেও আমার 
মতে ভদ্রলৌককে বিরক্ত করা কেন? আশঙ্কা হইতে 
লাগিল, লোকটা হয়তো এইবাঁর বলিয়া ব্িবে, এইটুকু 
বলে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যেত না।” কিন্তু দেখা 
গেল, মানুষটা! অত থল নয়; আমাকে আর জব্দ করিবার 
চেষ্টা না করিয়া সে উ্রীম-কর্মচারির কাছেই আগাইয়া 
গেল। বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করিললাম। গত ক'দিন ধরিয়া 
যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুধু গন্তবস্থানের ঠিকান। জিজাসা 
করিয়াই অন্তষ্ট হয় নাই, জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া রীতিমত 
জেরা করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাদের তুলনায় ইহাকে দেবতুল্য 
লোক মনে হুইল। ভাবিলাঁম, মহম্মদ আলী রোড নাঁমে 
বন্ধে শহরে যে একটা রাস্তা আছে, এই অমূল্য সংবাদটি 
নোট বইয়ে টুকিয়া রাখি। 

পাচ দিন বন্বেতে বাস করিবার পর একটি তথ্য খুব 
ভালো! করিয়াই শিখিয়াছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্‌ স্টেশনের 
সামনে গোলাকার পার্ক-ধরণের যে ভূখণ্ডটুকু আশে পাশে 
সকল নিয়শ্রেণীর বেকার ও অলস জনতার বৈঠকখানা 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়ঃ তাহার নাম, “বোঁড়ি বন্দর” । এইটা 
কি করিয়া বন্দর হইল এবং কোন্‌ স্কেলের মাঝে ইহাকে 
বড়ো বলা চবে তাহা সমন্তার বিষয় সন্দেহ নাই ? কিন্ত 
এমন একটা! সর্বজনবিদিত 'ল্যাগমার্ক পাইয়া আমার বড় 
স্বিধা হইয়াছে । ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ফিটন গাড়ির 
চালককে ভিক্টোরিয়া টা্িনদে পৌছাইয়! দিতে বলিলে 
পথ তুল করিয়া বসিতে পারে, কিন্ত “বোড়ি বন্দর বললে 
কখনও ভূল করিবে না। অতএব আমি এই বোঁড়ি বন্দরকে 
অনিত্য জগতে একমাত্র নিত্য বন্ত হিসাবে আকড়াইয়া 
ধরিয়াছি। কিন্তু বছক্ষণ চেষ্টা করিয়াও মিউজিয়মের 
টার্িনস্‌ হইতে বোড়ি বদরগামী বাম আবিষ্কার 
করিতে পারিলাম না। দেদার গাড়ি দাক্জার ধাইতেছে, 
কলবাদেবী বা জৈবিতলাঁও, তারদেও বা গোয়ালিয়া 
ট্যাক্স যাইতেছে, অথচ বোড়ি বন্দরের বোর্ড একটা 
হীদেও খুজি! পাইলাম না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া 


ইরীমের খোঁজ না করিলেই ফি 


আবিক্ষান্ 


হজ... 


- 
ক 


আগাইয়া গিয়া ই্রামওয়ে কর্ধচান্িকে পিজাসা কক্িতে 
হইল। 

লোকটা একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার 'মুখেয্ দিকে 
তাকাইল। ভাবখানা এই যে, এটা আবার কেথোকার 
আনাড়িরে! অতঃপর কড়ে আঙ্লটিকে কষ্টের সঙ্গে 
সামান্য উচু করিয়া সে গড়াইয়া গাড়িগুলোর কোনও 
একটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল। 

আর বাদাম্নবাদ অনর্থক বিবেচন! করিয়া আমি সামনে 
আগাইয়া গেলাম এবং সন্পুখের দোতল! ট্রামটি কে উপেক্ষা 
করিয়া! পরের ছ্যাক্রা ট্রামগাঁড়িটাতে চাপিয়া বসিলাম। 
এইটাই ইঙ্গিতের লক্ষ্য মনে হইয়াছিল, এজন্যই দোতগাঁকে 
উপেক্ষা করিয়া একতালাতেই সন্ত্ট হইয়াছি। 

বন্ধের রাম টার্নিনস্‌ হইতে কখন ছাঁড়িবে বা মোটেই 
ছাঁড়িবে কিনা, কিছুই ঠিক নাই। অপরিচ্ছরর আঁসনগুলি 
মোটেই আরামপ্রদ নয়) উ্রামের যাঁত্রীরাও অধিকাংশই 
দরিদ্রশ্রেণীর । বদের ভদ্রলোকেরা অধিকাংশই বাস্‌এ 
চড়েন। বাঁসুএর গতিবিধি আরও রহস্যজনক যনে হওয়ায় 
আমি কখনও বাঁদ্‌-এ চড়িতে তরসা পাই না। কিন্ত 
নিরুদ্যম ্রামে অথস্তিতে সারা হইয় স্থির করিলাম, আগামী 
কাঁল হইতেই বাঁস্‌ অভিযাঁন শুরু করিব। এমন সময়, 
আমাকে নিষগ্ত করিবার জন্তই যেন ঘটাং ঘটাং শব করিয়া 
ট্রাম ছাড়িল। ল্যাণ্ডো-গাড়ির সইসের মতো! পোশাক-পয়1 
ট্রীম-ভ্রাইভার হুইলে উল্টা প্যাচ মারিয়া গাড়ি ছাঁড়িল। 

এইবার নূতন অস্বস্তিতে তটস্থ হইয়া উঠিলাষ। যাঁইবে 
তো এইটা বোড়ি বন্দর! অথবা কলবার্দেবী বা! ধোঁবিত- 
লাওয়ের গোঁপক ধশাধার মধ্যে টানিয়া লইয়া আমাকে. 
নির্দঘয়ভাবে বিসর্ঘন দিয়া আসিবে? সারা রাত ধরিয়া 
মাকড়ার জালে-পড়া মাছির মতো মুক্তি পাইবার নত 
হাত-পা ছু" মরিব ! টা 1, 

এই তে! “কালা ঘোড়া” ! বন্ধের পরিচিত প্যাওমার্ক'- 
গুলির মধ্যে এই “কাল! ঘোড়া” অন্ততম। মহাঁমহারথীয়া 
্ব্গীয় হইলে রান্তার মোঁড় অথবা! পীর্কের মধ্যে স্ন্তের " 
উপর গ্রস্তরীভৃতন্নপে দীড়াহিয়। থাকেন, তাহা! জানি। কিন্তু 
এইথানে' ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া! যোড়াকে গ্রাধা্ত 
দেওয়ায় বন্ধের “কাল! খোঁড়ার প্রতি প্রথম হইতেই আমার 
সন্ত্রম জাগ্রত হইয়াছ্ছিল। এমন মহাপুরুষ ঘোড়া বর্শনে 





ছবি 
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কে না অভিভূত. হয়! এখন ইহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত 
হইলাম) বুঝিলাম, ঠিক পথেই চলিয়াছি। দিকৃচিহ্ত্থীন 
অর্ণবের মধ্যে আমার কাছে “কাল! ঘোড়া” ঞ্রবতারার 
মতো! মূনে হইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া উদ্গ্ন মাথাটাকে 
জানালার বাহির হইতে ভিতরে টানিয়া আনিলাম। 
কয় মিনিট অন্তমনন্ক হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, 
কিন্তু ইহার মধ্যে একট! বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়। গেল! 
দেখিলাম, আমি হাঁরাইয়া গিয়াছি! ট্রামগাড়ি আমার 
সঙ্গে জঘন্ত প্রবঞ্চনা করিয়াছে! কালা ঘোড়া! দেখাইয়! 
আশ্বস্ত করিয়া এখন আমাকে সম্পূর্ণ অজানা! রাজ্যে টানিয়া 
লইয়া চলিয়াছে ! 
মিউবিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া টার্গিনস্‌ পধ্যস্ত রাস্তাটা 
আমার মুখ-চেনা। কিন্তু কোথায় বিশ্ববিষ্ঠালয়, রাঁজাবাই 
টাওয়ার, কোথায় মহাত্মা গান্ধী রোডের বড় বড় দোকান 
অফিস বাড়ি কোথার ফ্লোরা ফাউট্টেনা? এ কোন্‌ 
ছুর্গম-লোকে আসিয়া পড়িযাছে? এই অপরিদর পথ 
দিয়াঃ রুদ্ধদ্বার অট্রালিকা শ্রেণীর গা-ঘে"বিয়। ট্রাম-গাড়ি 
আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? চকিতে বুঝিতে 
পারিলাম, ভূল ট্রামে চড়িয়াছি ; ট্রামের কর্মচারি আমার 
সঙ জবস প্রতারণা করিয়াছে ! তবু নিংসনদেহ হইবার 
জন্ত পাশের যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এটাই হর্ণবি 
রোড তো?” দে লোকটা ছুই সেকে্ড আমার মুখের 
দিকে হা! করিয়া তাঁকাইয়। থাকিয়া বলিল, “এটা মিষ্ট 
রোড ।” 
আর সন্দেহ রহিল না। আমাকে নাকান করিবার 
যন্যন্ত্র ছাড়া! ইহা আর কিছুই নর়। হাক ডাক করিয়া 
তখনই ট্রাম থামাইবার চেষ্ট! করিলাম, কিন নির্দয় ট্রাম 
পরের ষ্টপেয় আগে থামিল নাঁ। আছি প্রথম ন্ুযৌগেই 
নামির! পড়িয়া হাফ. ছায়া বীচিলাঘ। আরও গভীর 
এবং অপরিচিত অঞ্চলে গিয়া পড়িবার আগেই যে নামিয়া 
পড়িতে পারিয়াছি, সেইটাই বাচোর়া | এইবার উন্টো- 
* সুধী ইামে চড়ির! মিউজিয়মে ফিরিতে পাৰিব বলিয়া আশা 
করি-_অবন্ত বি ওদিক্র ট্রামগাড়ি ইতিমধ্যেই আমার 
বি বে দি হইয়া না থাকে ৫ 
“সই দিকে উচু রেলিং-ঘের! একটা গোলাকার পার্ক। 
জার বাগানে ইহার সরকারী নামটা পিলাদ_ 





[৬শ ১ম খ--৪৭ধ সংখ) 
এলফিনষ্টোন সার্বল্। ইহার- মন্ত উচু উঠ 
সব বাড়ি নিঃশৰে দীড়াইয়া ;) কিন্তু কোনও 


জানালাতেই আলোর আভাঁদ নাই। যেন ইহারাও সব 
ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আছে। না'হইলে এত বড় বড় বাড়িতে, 
আলে! জুটিবে না কেন? পরে অবশ্য জানিয়াছিলাঁম, এই- 
গুলি সবই অফিস বাড়ি; কিন্তু তখন তো! ইছাও জানিয়াছি, 
মিষ্ট রোড ঘুরিয়াও উ্রীম বোড়ি বন্দর যায়। 

যাহা হউক, বড় রাস্তার উপরে, এলফিনস্টোন্‌ সার্কেলের 
ঠিক উল্টা দ্দিকে, প্রানাদোপম একটা বিরাট দালান নজরে 
পড়িল। অন্ধকার রাতে. জনবিরল রাস্তার উপর এই 
বাড়িটা প্রায় রূপকথার রাঁজার বাড়ির মতো ত্তন্ধ ও 
রহস্তপূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বারবার 
তাকাইয়! এইটাকে কেবলই আমার ভূতুড়ে বাড়ি বলিয়া 
মনে হইতে লাগিল। কিন্তু উদ্দিকেই আমার ট্রীম স্টপ । 
রাস্তা পার হইয়া বাড়িটার সামনে গিয়াই দীড়াইলাম এবং 
ভাবিতে লাগিলাম, সভ্য শুহরের সঙ্গে ছুর্গম অরণ্যের 
তফাৎ কোঁধায়। উভয় স্থানেই দেখিতেছি, বেমালুম পথ 
হারাইয়া বসা সম্ভব। 

সহসা পার্থক্য-নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিগ। চকিতে পাশ 
ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ভারতীয় নাবিক একেবারে আমার 
কাছ থোঁধিয়া দাড়াইয়া আছে। তবে কি দে আমার 
জলে-পড়া গোছের মুখের ভাব দেখি! উদ্ধার করিতে 
আসিয়াছে? কপালকুগুলার মতে! সমুদ্র-অঞ্চল-প্রত্যাগত 
আমাকে সে-ও কি প্রশ্ন করিবে, “পথিক, তুমি কি 
পথ হারাইয়াছ ? শীঘ্রই সে প্রশ্ন করিল, কিন্ত প্রশ্নটি 
অন্তরূপ। দে বলিল, প্টাউন হল্‌ কোন্টা, বলতে 
পারেন ?” 

আমি প্রায় হিং দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। 
আমার মনের যা! অবস্থা তাহাতে নিজের নাম ভুলিবার 
উপক্রম হইয়াছি, অথচ এই লোকটা! কিনা আমারই কাছে 
আসিয়া টাউন-হলের খোজ করিতেছে! বছেতে যে 
টাউন্ছদ্‌ আছে, তাহ! এই প্রথম শুনিলাম। কাজেই 
টাউন-হলটা বাইকুক্লা ন! দহাপক্থীতে, মালাবার হিল-এ না 
প্যারেলে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমার বিন্ুবিসর্গ ধারণাও 
নাই। বিদ্ধ রাগে গা জলিয়া যাইভেছিল ? সকলে এক- 
জোটিহইয। ঘদি আমাকে মিছিঙ্িছি নাকাল করিবার 


আহিন-_১৩৫৪ ] 


কাজে লিগু হয়, দ্বাগ সংঘত স্বাখিবার উপায় ফি? 
আমিও প্রতিশোধ লইফ্টে জানি! 

বলিলাম, “টাউন-হল? সে তো এখান থেকে বু 
দূর। “সি+-বাস্এ করে যেতে হয়। এ তো একটা বাস্‌- 
স্টপ দেখা যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে । ওখানে গিয়ে অপেক্ষা 
করো। আঁধঘণ্টা বা পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই 
একটা বাস্‌ পাওয়া যাবে” 





ূ টাউন হ'ল? দে তে! এখাঁস থেকে বহু দূর 
“বলেন কি, তাই নাকি? সে লোঁকটা বিশ্মিত 


হইয়া ৰলিল। “আমাকে বলে দিলে খুব কাছেই। 
চার্চগেট, স্টেশন থেকে সোজা রাস্তায়ই তো হেঁটে 
আঁসছি...ঃ. 

ণকত বাজে লোকে কত কথা বলে” আমি সন্তরাস্তভাবে 
বলিলাম। “কিন্ত আমার কাছে আর নয়। স্টপে গিয়ে 
দাড়াও । বধের বাঁস্‌ একটা ফস্কালে সার! রাস্তিরেও 
আর একটা! পাৰে না।*** 

“আপনি ঠিক জানেন তো? 

গআলবৎ।” আমি জোর দিয় বলিলাম। 

আশা করি, আমার হীম ছু-চার মিনিটের ধ্েই 
আসিয়া পড়িবে! 


লোকট! চণিয়া গেল, হাফ. ছাড়ি! বাচিলাম। এইবার . 


আভিক্ষার 


বাধন টেক পাঁও গিরা। বছর সান্তা কেবল আমিই 
নাকাল হইব, ইহা একটা কথাই নয়। 

কিন্ত ট্রামের কি হুইল? অন্তত পন্রো মিনিট 
ধবাড়াইয়া আছি, কোনও ট্রামের এদিকে আসিবার লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে না। আমাকে অব্য করিবার অন্ত অন্ত 
বস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া শুরু করে নাই তো? নিশ্চিন্ত 
হইবার জন্ত অবশেষে রাস্তার মধ্যথানে আগাঁইয়া গিয়া 
সেখানে ছুই জোড়া ট্রাম-পাইনই আছে কিনা তাহা 
পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় একজোড়! 
বুটের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, আমার ক্ষণকাল পূর্ষের 
প্রশ্নকর্তা রাস্তা পার হইয়া আবার এইদিকেই আলিতেছে। ' 

আবার কি চায় এটা? জেরাটা বাকি রাখিয়া 
গিয়াছে মনে পড়ীয় জেরা করিতে ফিরিয়া আপিতেছে না 
তো? দি-বাস্‌ উত্তর-দক্ষিণ পূরধ্-পশ্চিম কোন্‌ দিকে, 
কোন্‌ রাস্তা দিয়া, কোথায় যায়, এইবার হয় তো সেই 
প্রশ্নই করিয়া বসিবে। এমন কি, বন্থের টাউন-হলের 
স্থাপত্যরীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই বা মারে কে? 

আক্রমণাত্মক রণনীতিই আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী মনে করিয়া আমিও প্রস্তুত হইলাম । 

«সে কি মশায়, আবার ফিরে আসচেন কেন ?” 
তাড়াতাড়ি বলিলাঁন। 


আমি 





| আপনার পিছনের ঘাজানটাই টাউন হ'জ কি না. 


২৯ 


২৯৬ 





গে বলিল, “আপনার পেছনের দাঁগানটাই টাউন-হল 
কিনাঃ তাই অগত্যা ফিরেই আসতে হলো। ওখানে 
নাবিকদের জন্ত একটা ক্যার্টিন খোল হয়েচে। সাহাধ্য 
করবার জন্ত থন্যবাদ ! নমন্তে।” বলিয়া সেই ছষ্ট লোকটা 
মিটিমিটি হাগিয়া আমার পিছনের রান্বগ্রাসাদ-মার্কা লই 
বাড়িটার ফটকের দিকে আগাইয়া গেল। 


ভান তশ্খ্ 











ছুঃখ-ছুর্দশা ও হতাঁশা সহ করিূুছে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
আমার অর্ছেকও অপমানিত হইয়াছেন তীহীরা, এমন শুনি 
নাই। নিদারুণ ক্ষোভেপায়ের দিকে চাহিয়া বলিতে যাইিতে- 
ছিলাম, ধরণী দ্বিধা হও) কিন্তু সমুখ দ্বিয়া একটা খালি ট্যা্ি 
যাইতে দেখিয়া মত পরিবর্তন করিয়! ডাকিলাম, ট্যাক্সি ৮ 





গ্রামের জীবজন্ত 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


আমাদের গ্রামে অনেক ফুলগাঁছ ছিল এবং*বনে বহু ফুল ফুটিত ; সেই 
কন্য মৌমাছি ও প্রজাপতির বশক খুব বেশী দেখা যাইত। প্রতি 
বাড়ীতেই ২৩ থানা মৌচাক থাঁকিত। আমাদের বাড়ীতে সর্বদাই 
মৌমাছির শুপ্রন, শুনিতাম, বড় ভাল লাখিত তাঁই লিখিয়াছিলাম-- 


যখন যেখানে দেখি আমি মৌচাক, 
হই আনন্দে বিশ্ময়ে নির্বাক । 

নরম সোনায় গঠিত কক্ষগুলি 
দেখিয়। রাজার প্রাসাদ যাইবে তুলি । 
কবি ও শিল্পী মিলেছে ওখানে যেন 
কোথা গুণীদের পরিমণ্ডল হেন? 
রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা হুর, 
কর্দের দাথে সঙ্গীত হুমধুর । 

কোথায় এমন রসিক দঙ্গের হাট ? 
এক সাথে কোথা এত কবি-সঞাট 1 


বিবিধ বিচিত্র রডের প্রজাপতিগুলি উড়িয়া বেড়াইত--যেন এক 
একটা জীবন্ত ফুল, কতই বাহার। শুনিয়াছি ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি 
মারা যায়_-একবাকধ একটী করবী গাছের পাতায় ছুইটা হ্ন্দর ডিম 
ও মুত প্রজাপতি দেখিয়া! লিখিয়াছিলাম_ 
শ্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রীতে 
রবী কুঞ্জে একটা করবী প্রাতে-_ 
মণিসরিত দুইটা ডিন্ব রাখি 
বারেক ক্ষিরালো মৃত্যু-জীধার আখি, 
শে বিদায়ের রশ চাহনী মর 
.. জু মু কানায় দিল তরি"।' 
র্‌ এইসাস্ারে সঞ্চিত শত নিধি 
দিশেষ করে দিয়ে গেল যেন হ্দি। 
ক খরগোস্‌ খাঁকিত, অহয়ের ভাওন ও বা! শশক 





দলকে প্রায় অপদারিত করিয়াছে। শৈশবে নদীর ঘাটে যাইতে প্রায়ই 
ছুইটী শশককে দেখিতাঁম-_ 


“তৃণের মুলপ্ুলি নীরবে খেত তুলি 
বদিয়! তৃণ দল মাঝে ।” 


এক বৎমর প্রবল বন্তা আসিল-_ 


প্রিয় বসতি ত্যজি শশক দুটী আজি, 
- ভয়ে নুদূরে গেল সরি। 

শুকায়ে গেল বান, তবু দে নীড় খান 
শুন্য রহিল যে পড়ি। 

আমিতে যেতে আমি নিয়ত চেয়ে দেখি, 
তা" দিকে দেখি নাক আর, 

সাজেতে মাঠ এক পড়িয়া থাকে ফাকা 
আধার ঘন চারি ধার। 

অনেক দিন পর তাহাদিগকে সেই মাঠে মৃত অবস্থায় দেখিয়, 

নিকটে গিয়া ধীরে দিলাম গায়ে হাত 
সাড়। শব কিছু নাই, 

শান্ত বনভূমে দোহার মুখ চুমে 
দুজনে পড়ে আছে তাই। 

তা'রা কি পারে নাই তুলিতে প্রিষ্ন ভূমি 
তাদের প্রিক্ন তরুলতা ?+ 

মনে কি পড়েছিল সাজে স্তামল মাঠ 
সে দুখ দিবসের কথা? 

সেখ! কি ভেসেছিল ইহার ছায়! ছবি " 
চার্লিটা ছোট আখি কোণে ? 

এই বে স্কামলতা। মায়ার বাধন কি 
বাধির! ছিল ছুটা মম ? 





ন্পা স্্ষত স্জান্ডলা ব্পা্কপ থপ ব্হগন্ষপ 


কুহ্থর নদীর তীরে ঘণ্ট্ীন থাকায় নান! বন্ত জন্তু আদিত। শৃগাল 
অসংখ্য ছিল, বড়ই উত্ষ্রত করিত। কত হাস, ভেড়া, ছাগল তাহারা! 
মারিত তার ইয়ত্ত। না! তবে দু তিন বৎসর অন্তর এক একবার 
'শিয়ালমারা' দল আসিয়া শিয়াল দল প্রায় পিশ্চিু করিয়া দিয়া যাইত। 
ভাহার! চলিয়া যাওয়ার পরও ৩৪ দিন ভয়ে শিয়াল ডাঁকিত না ॥ মনে 
একটা অভাব ও কষ্ট অনুভব কর্িতাম। বানরগণও থুব উপস্ুব 
করিত, ব্রেতাধুগ হইতে উহা চলিয়া! আমিতেছে-_কাজেই সহনীয় হইয়া 
গিয়াছে। “বানরমারা'র দল গ্রামে ঢুকিতে পাইত না--আমাদের 
গ্রাম তীর্থস্থান, এখানে বানরবধ নিষিদ্ধ । যে হেতু প্রীরামচন্ত্রকে সাগর 
বাধতে সাহায্য করিয়াছিল সেই জন্য কাঠবিড়ালও অনুরাপ সম্মানের 
অধিকারী । নাওতালের! মারিতে এলে লোকে বাঁধ! দিত। 
গ্রামে মধ্যে মধ্যে বন্তবরাহ আসিত কিন্তু গ্রামবাঁপীর নিকট যে 
অভ্যর্থনা পাইত তাহাতে তিষ্ঠানে। সম্ভব হইত না। শৈশবে শুনিতাম 
মাঙকালে মা মঙ্গলচণ্তীকে প্রণাম কারবার নিমিত্ত মাত্র এক রাত্রির 
জন্য ব্যাপ্র অজয়ের তীরে আসে এবং প্রণাম করিয়াই চলিয়া যায়, 
গ্রামে ঢুকিবার অধিকার নাই। শীতের রাত্রে 'ফেউ' ডাঁকিলেই 
আমর] বুঝিতান আজ বাধ ওপার হইতে মাকে প্রণাম করিতেছে 
আমর! উহার হিংসার বাহিরে । 
আমাদের গ্রামে বু গোয়ুলার বাস ছিল তাহারা অনেক উৎকৃষ্ট 
গাভী রাখিত। ক্ষীর দধি ছানা মাথধনর জন্য আমাদের গ্রামের নান 
ডাক ছিল। এখানকার ক্ষীর ও ঘুত সর্বোৎকৃষ্ট । গ্রামের প্রত্যেক 
পরিবারই গো-পালন কৰিত। এক দের খাটি দুপ্ধের মুল্য ছিল মা 
এক আনা এবং দ্বত টাকায় তিন পোয়া। চাষের জন্ত মহিষও 
ব্যবহৃত হইত। মাত্র একঘর গোয়াল] দুগ্ধের জন্য গাই-মহিষ রাখিত। 
গোঁ-মাতার! দেবতার সম্মান পাঁইতেন, প্রত্যেক ছুগ্ধবত্তী গাভীকে 
“কপিলা' ও 'হরতি' মনে করিতাঁম। » সবৎস| গাভী দেখা যাত্রায় শুভ- 
সুচক বলে, পল্নীপথের উহা একটা বৈশিষ্ট্য । 
অনেক গৃহস্থই কুকুর পুষিতেন। কেহ কেহ সথ করিয়া গ্রে-হাউও, 
স্পেনিয়েল প্রস্ততি মূল্যবান কুকুর আনিয়া রাখিয়াছিলেন* কিন্তু তাহার! 
বেশীদিন টিকে নাই। গ্রামের কুকুর সম্বন্ধে লিখিয়ছিলাম-_ 
তরো, ভুলো, হখদান, টাইগার, জো, 
কত নাম, কি তাদের আদর বোঝো । 
কখনো! চেপেছি পিঠে, করেছি ঘোড়া, 
নেজে কারে! বুমঝুমি বেধেছি মোরা, 
গলে লয়ে্বগলদ্‌, সহিত ঘুঙ্গুর, 
সোজান্ুজি পার হ'ত ভর! এ “কমুর' । 
চি 
. শিক্ষিত পরিবারে ছিল কত সখ, 
মেরিছি_-গড়িতে “সে্ট,বারনার্ড ডগ'। 
লগ্ন মুখে দিয়া টেনেছি পথে, 
শিক্ষা দেবই দেব যে কোনো মতে। 
দে 


1 প্রীতির জীবন্ত” 





৯৯৭ 


সাত স্থালা্ডপা স্কগা্পা স্ক্রল ্চানথাপা স্যপ্পা সাল ্হপ্রিলাস্্ 


হেলা করে নিজেদের শিক্ষা! ও পাঠ 

ভাদেরে শিখাতে সে কি চেষ্টা বিরাট ! 
৩ 

সার্কাসে কুকুরের খেলা! দেখে রাম__ 

গ্রামের কুকুরগণে দিতন! বিরাম । 

সব দিকে তাহাদের হিতপিয়াসী, 

পিটায়েছি করিবারে নিরামিষাশী। 

চোখে তাহাদের যাহ। পেতাম আভাব, 

না শিখুক, ছিল বেশ শিখিবার আশ । 

মাঁথে লয়ে কুন্ধুর, হাতে ধনু তীর, 

শত্র ছিলাম মোর! থেঁকশিয়ালীর । 

বাসনে ও উৎসবে, চড়,ই ভাতে, 

সাথী তারা দিবসেতে, প্রহরী রাতে । 

গ্রামেতে ঢুকেছি কড়ু রাতি ছুপহর, 

ছু মাইল হতে শোন! যেত চেনা স্বর 
৫ 

তাড়াইলে সরিত না আহা যাহারা, 

আজি তা"রা ডাকিলেও দেয় না সাড়া । 

তাহাদের লাগি মন বাথা পায় মোর, 

সঙ্গী যে ছিল দ্বারে রোদ পোহানর। 

মুধিষ্টিরের মত ভাগ্য হলে, 

সঙ্গে নিতাম সেই কুকুর দলে । 


কুকুরের পরই বিড়াল--তাহার! দুধ, মাছ প্রভৃতি খাইর গৃহস্থের বু 
অনিঠুই করিত, তবু তাহার! :গ্রামে অনেক ছছ্িল। যী দেবীর বাহন 
বলিয়৷ কেহ বিড়াল মারিত না। 'দধিমুখী' বিড়াল খুব আদর পাইত--- 
গ্রাম্য ছড়য় আছে 
তাল, তেতুল, বাবল! 
কি করবে দধিমুখী একলা ? 

এই সঙ্গে সাপের নাম ও উল্লেখ যোগ্য । গৃহপালিত না হইলেও 
উহারা অনেকেই গোপনে গৃহেই বাস করে, এবং সময় সময় বৃহৎ 
অনিষ্টও ঘটায়। এ অঞ্চলে অন্ান্ত পল্লীগ্রামের শ্ঠায আমাদের গ্রামেও 
মা মনদার থুব সম্মান-_বিশেষতঃ আমাদের গ্রাম যখন “বেহলার* 
পিতৃভূমি তখন মনসার বিশিষ্ট দাবী আছে! বর্ষা কালে প্রত্যেক 
পঞ্চমী তিখিই ভক্তির সহিত পালিত হয়। 'পৌষলা! প্রস্ৃতি কয়েক 
খানি গ্রামে “ঝাক্লাই” নামে এক প্রকার সর্প পৃজিত ও রক্ষিত হয়, 
তাহার! থাকায় নাকি অন্ত বিষধর সর্প আগিতে পায় ন| এবং এ সকঙ্গ 
গ্রামে সর্পদংশনও হয় না! বু গ্রাসে সমারোহের সহিত 'মনসাপুজা' 
তখনও হইত এখনও হয়। 

আমাদের গ্রামে গাঙ্গুলী বাড়ী কিত্ব মনল! পুজার দিল যে সব স্ব 
খাওয়! নিষেধ তাহাই খাইবার বাবস্থা আছে। উত্ত বংশের প্রসিদ্ধ 





সস 


মাণিক গাঙ্গুলী মহাশয় "চাদ সদাগরে'র মত *তেজস্বী শৈব ছিলেন_ 
তিনিই বাঁধা । নিষেধ উঠাইয়। ই প্রথা করিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের 
ধারণা । 
আমাদের বাঁড়ীতেও দাঁপ ধরাইতে বা মারিতে নাই ; আমার 
মাতাঠাকুরাণী যখন বালিক! তখন তাহার কান্সীয় মাতীমহদেব একটা 
সাগ সাপুড়েদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া ফিরাইয়া আনেন। তাই 
লিখিয়াছিলাম-_ 
বাম করি মোরা পল্ীগ্রামেতে সেটা অদ্ভুত ভূমি 
অবাক !ইবে তার কথ! শুনে তুমি, 
অজয়ের তীরে তাম্থু পাতিল একদল সাপুড়িয়া 
গুধু বিষধর সাঁপ ধরে যায় নিয়া । 
আমাদের গ্রামে একটী বাড়ীতে একদা তাহারা আসি 
বাজাতে লাগিল তাহীদের ভেপুধাশী। 
প্রাচীন ভগ্ন প্রাচীর ফাটালে কত দিন ধরে ছিল 
রাপার মতন দেহলতা৷ তার, ফণীটি চমৎকার 
ভয়ের কোথাও চিহু নাহিক তার। 
সুরধ্য কিরণে সেই সে শুত্র ভয়াল কান্ত রাগ, 
দেখিয়া সকলে একেবারে হলো চুপ। 
স্থমুখে তাহার ঝাপি ধরে দিল, সর্প ঢুকিল তাতে-** 
সাপুড়িয়াগণ নিয়ে গেল ঝাঁপি মাথে,। 
বাড়ীর কন্ঠ! দশ বছরের সোনার বরণ দেহ 
কাদিতে লাগিল, ভূলাতে পারে না কেহ। 
বাবাকে বলিল সাপ ফিরে আনো সাঁপ ফিরে আনো! তুমি 
ম। যে বলিলেন আজ 'নাগ-পঞ্চমী' 
তিন পুরুষের ও সাপ মোদের বান্ক আগুলি আছে। 
সে কি দেওয়া ঘায় সাপুড়িয়াদের কাছে? 






বলিল দে যেন “ছেড়ে যাব আমি এই লব 
সাপুড়িয়া হাতে শেষে মোরে দিলি তুলে? 
মা মোর কাদিছে, বোনেরা কীদিছে, কীদিছে বাড়ীর ঝি, 
মা বলেন কেহ এ কাজ করে কি ছিঃ। 
বুধাতে পারে না পিতা যত বলে--বুঝেও বুঝে নাঁ হায়, 
যুক্তি হারায় কন্ার কাম্ায়। 
নিরপায় পিতা অবশেষে গিয়। বনে সাপুড়িয়া কাছে__ 
সাপটা তখনো! ঝাঁপিতেই ভরা আছে। 
“বাপু সাপুড়িয়া লও পাঁচ টাকা সাপ দিয়ে এসো ফিরে 
বাড়ীতে সবাই ভাসিতেছে আখি নীরে। 
গোটা পরিবার কীদিয়া কাদিয়া ফুলায়ে ফেলেছে চোখ 
সাপের জন্য দেখিনি এমন শোক ।” 
সাপুড়িয়! হাসি "বলিল" বাঁবুজী সাপটা পুরানো বড় 
অঙ্গলকারী-_অরিষ্ট নাশে দড়। 
ওঝারা সকলে বলে খুব দামী, ভারী উপকারী বিষ, 
ফিরে দেব_-দিস্‌ বিশ টাক! বথ.সিশ. 1 
দশ টাকা নিয়া সাপুড়িয়া আসি সাপ পুনঃ গেল দিয়ে 
কোনো দেশে তুমি এমন শুনেছ'কি হে? 
উল্লসিত সে বাড়ীর সকলে, শান্ত হইল ভূমি-_ 
সার্থক হ'ল আজ নাগ-পঞ্চমী। 
ভাবি কি করিয়া সর্পযজ্ঞ করিল জন্মেপ্য়-_ 
কন্ঠা তাহার ছিলনাকো নিশ্চয়? 
এই সব জীব জন্ত লইয়! আমরা এক পরিবারে যেন বাস করিতাঁম- 
বিপদ-আপদ নহরের চেয়ে বেশী ফিল মনে হয় না। 


চৈতন্যাদেবের প্রেমধর্মম 


অধ্যাপক স্ররীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি 


(১): 
এই বৈষাব মহাসশ্মিলনের মুল সভাপতি পদে মাদৃশ অযোগ্য 
ব্যক্তিকে বরণ করায় আমায় যে মনোভাব হইয়াছে তাহ! বৈষ্ব-সংস্কাতি” 


নির্দিষ্ট বিনয়ের তারাও ঠিক প্রকাশিতথ্য নহে। বৈধ ধর্ের বিরাট 


ধর্দশান্র ও দর্শন সঙ্ঘদ্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞিৎকর- সুতরাং 
এইরাপ বিশেষজ্ঞ পঙ্ডিতমগ্ুলীর সশ্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার মত 
ধোগ্যতা আমার যে অতি সামান্ত সে বিষয়ে আমি তীক্ষ্ণ ভাবে সচেতন । 
অথবা হয়ত এ ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি আমার মিজের গুণ নহে, 
আপমাদের শ্রেছাদীর্বধাদমিশ্র শুভেচ্ছা! ধে মহাপ্রভুর অপার, 


অননুমেয় করণায় পাগীতালীপ্উদ্ধার লাভ করিয়াছে ও পঙ্গু গিরিলংঘনের 
দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়াছে, াহীর প্রসাদ-কণা আমার উপর বর্ষিত 
হইয়া আঙাকে এই গুরুভার বহনে শক্তি দিক্‌ ইহাই আমার প্রার্থনা । 
কালের ছুরতিত্রস্য প্রভাবে প্রায় সমস্ত ধশ্মই কম-বেশী আদর্শগত 
বিশুদ্ধি হারাইয়াছে__উহাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রেরণা ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইয়া কতকগুলি বহিরঙ্গমূলক আচার-_অনুষ্ঠান 
পালনে পর্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে কোন ধর্সেরই -পূর্ব্বে 
তায় সার্বভৌম প্রভাব-_ প্রতিপত্তি নাই। হিন্দধর্টে গীত1__উপনিষদের 
রক্ষবাদ, সর্বভূতে দম-দশ্িতা ও আত্মার অবিনম্বরতে বিশ্বাস সীধারণ 


আত্বিন_-১৩৫৪ 


্িন্জপ া 





বি 





হিন্দুর অবচেতন মানসষ্ঠুরৈ শিখিলভাবে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের 
দৈনন্দিন ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণ করে না। খৃষ্টান ধর্ের অত্যুদার 
ক্ষমা ও বিবয়-নিম্পহতার আদর্শ আজ আণবিক বোমার অভিঘাতে 
র্ণবিচর্ণ হইয়া নিশ্চিহ হইয়াছে। ইসলাম ধর্মের অধঃপতনের 
ইতিহাস নোয়াখালি ও পঞ্জাবের অমানুষিক বীভৎ্ম অত্যাচারে 
অবিশ্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুধর্ের শক্তি-পুজা.সাধন| 
রামপ্রসাদ-_রামকৃষ্চ প্রভাতি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাবের মধ্য 
দিয়া এখনও ইহার সজীবতার পরিচয় দিতেছে ; কিন্তু ২৫৩" বৎসর 
পূর্বেও শত শত হিন্দু পরিবারে ইহা যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-শুদ্ধ কর্ম-প্রেরণা- 
ফোগাইত, মে ব্রাক্গণ্য-ধর্দপৃত ক্ষাত্রশদ্ির উদ্বোধন করিত, শাজ তাহা 
বুল পরিমাণে ক্ষু্ হইয়াছে। 

এই সম্বন্ধে অগ্যান্ত প্রানিবছল ধর্ম-সম্পরদায়েয় তুলনায় বৈষঃৰ ধর্ম 
প্রশংসনীয় ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ভুক্ত । বৈষ্ণব ধর্ম এখন পর্য্যন্ত ইহার 
অনুরাগীদের বাস্তব জীবনে অনেকটা সতেজভাবে ক্রিয়াশীল। ইহার 
গণতান্ত্রিক সামাবাদের আদর্শ ও সরল, প্রত্যক্ষ আবেদন জনলাধারণের 
মনে বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। নাম-সংকীর্তনের 
আকর্ষণ নি়শ্রেণীর লোকের মধো এখনও প্রবলভাবে অনুতূত-_এখনও 
তাহাদের সহজ ধর্সপ্রবণতা এইট কীর্তনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। 
কোনও প্রাকৃতিক দৈবদুর্বিপাক, সংকামক রোগের প্রাদুর্ভাব, শুভ 
কর্শের সৃচন! বা বৈরাগ্যমিশ্র ভক্তির প্রেরণা তাহাদিগকে সংকীর্তনের 
আশয়-গ্রহণে প্রণোদিত করে । এই সংকীর্থনের মধ্যে পূরজা-পার্ববণের 
পোষাকী দুগ্পাপাত! নাই ; ইহা বিশেষ কোন তিথি, কোন স্বনি্দিষ্ট 
শাস্ত্রীয় অনু শাসন বাঁ উদ্বোগ-আয়োজনের নিখুত ব্যবস্থার উপর নির্ভর 
করে না। ইহার আয়োজন অতি সামান্ত ; ইহার বিধি অত্যন্ত মরল ; 
ইহা অকৃতিম, ম্বত্র্ভ ভক্তিরসের* সহজ বিকাশ। ইহা! জপ-ধ্যান- 
সাধনার কৃচ্ছ-সাধ্য প্রক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়া মানব-মনকে এক 
প্রতাক্ষ উপায়ে অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করে, গরগবদারাধনার এক অতি 


সহজ প্রণালী নির্দেশ করে। স্থরের মাধূর্যো, ভাবের উচ্ছ,সিত : 


আবেগে, বহু মনের একলঙ্গ্যাতিমুখীনতায় ও পারপ্পরিক প্রভাবে ইহা 
একটা নিবিড় ভাব-তন্ময্তার আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া এই পাপ-পক্গিল 
ধরাতলে এক শ্বল্পকালস্থাযী শ্বর্গরাজ্যের বর্ণবিস্তাস করে। 


(২) 


বৈষ্ঞব ধর্টের এই ব্যবহারিক রোষ্ঠাত্বের ছুইটী কারণ নির্দেশ করা 
যাঁয়। প্রথমতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাত! মহাপ্রভু চৈতগ্যদেবের লোকোত্বর 
চরিক্র-মহিমা। ; দ্বিতীয়তঃ অগণিত ভক্তের আীবনে ইহার আদর্শের 
আস্তরিক ও অদ্ধাণীল অনুসরণ । চৈতন্তদেব জগতের ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা- 
সংঘের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! , আধুনিক-_মাত্র চারিশত বৎসর পূর্বে তাহার 
তিরোভাব টয়াছে। ঘদিও তত্তবৃন্দের উত্তেজিত কক্পনাবৃত্বির 
আতিশয্যের অস্ত তাহার জীবনীতে নান! অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ 
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৯২৯১৪২ 


হইয়াছে, তথাপি তাহার চরিত্রের নিছক মানবিক আকর্ষণ ইহার দ্বার! 
মোটেই সুজ হয় নাই। যাহারা তাহার অবতারত্বে আস্থাহীন, তাহারাও 
তাহার মহীমানবত্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। শত শত ভক্তের 
লেখনীতে মে চিত্র অঙ্গিত হইয়াছে, বু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে যাহা 
নিঃসন্দিগ্ঈভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে ভাহার চরিপ্লের অনুপম 
মাধ্ধ্য, অসীম করুণা, বাহজ্জানহীন ভক্তি বিহবলত! ও দিব্যোম্মাদ এবং 
অধ্যাত্ম আদর্শের অনম্ুকরণীয় শুচিত! আমাদের সন্পুথে উদ্ব্বর্ণে 
ফুটিয়৷ উঠে। স্থদূর অতীতকাল হইতে অতিসঙ্লিহিত বর্তমান পর্যাস্ত 
কাহারও জীবনী আমাদের নিকট এত স্থপরিচিত, কাহারও ব্যক্তিত্ব 
এত সুম্পষ্ট নহে। চৈতন্যদেবের জীবনের গ্রভোকটী ঘটনা, তাহার 
মানদ অবস্থার প্রত্যেকটা স্তর, তাহার গৌরবর্ণ দেহে ভাব-কদঘ্বের 
প্রত্যেকটী রোমাঞ্চশিহরণ, ভাহার অন্তর্নিহিত প্রেম ও করুণার প্রতি 
তরঙ্গ-উচ্ছধান, এমন কি ভাহার কথোপকথন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্টযটা 
পর্যান্ত স্তাহার জীবন-চরিতকারদের দক্ষ অঙ্কনের সাহায্যে আমাদের 
মানস চক্ষুর নিকট প্রত্যক্ষ হউয়া উঠিয়াছে। বালক নিমাইএর শৈশব 
ছুরম্তপনা হইতে ভাহার যৌবনের পাণ্ডিত্য ও শীস্তাভিমান, তার পর 
সাহার জীবনের অভুত্তপূর্ধব পরিবর্তন, ভাহার সংসার-বদ্ধনচ্ছেদের হাদয়- 
রাহী, করুণ কাহিনী, সাহার অপরপ মৃত্যসুষমায় লীলার়িত কীর্ঘনানন্দ, 
ভাহার শেষ-জীবনের ধ্যান-তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও আনন্দ-বিভোর 
সংজ্ঞাহীনতা-_যাহাদের চোখে দেখিয়াছি তাহাদের জীবনী অপেক্ষা ও 
এই সমস্ত দৃগ্যগুলির সঙ্গে যেন আমাদের আরও গভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয়। 
অনুপম “গোরাতনুলাধণী" লইয়া কত শত পদ রচিত হইয়াছে ; কত 
অজন্র-ভক্তিবিগলিত অশ্রধারা গৌরাঙ্গদেবের সাত্বিক-ভাবোৎপন্ন স্বেদ- 
বিন্ুমকরনের সহিত'মিশিয়| গিয়াছে । ঠাহার ভক্তবাৎসল্যের, সরি, 
নিরভিমান আচরণের, আচগাল প্রেমবিতরণে অকৃপণ উদারতার 
উদ্দেঙ্গে কত উচ্ছসিত স্তব-ভ্ততির অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে ! এ হেন 
মহাপুরুম বে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহ| আমাদের অধ্যাত্বজীবনের 
একটা গভীরতম আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করিয়াছে, অন্তরের একটা 
চিরস্থায়ী প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছে। কাজেই আধুনিক যুগেও 
ইহার প্রেরণ ও প্রভাব নিঃশেষিত হয় নাই। চৈতন্তদেবের শ্মৃতি 
আমাদের মনে ঘে পরিমাণে উদ্্বল থাকিবে, ত্প্রবর্ঠিত ধর্মও ঠিক 
নেই পরিমাণে আমাদের জীবনে কার্ধ্যকরী হইবে । 

বৈষণবধর্পের প্রচলন বিষয়ে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও 
পরিকরবৃন্দ যেরূপ প্রচার-নৈপুপ্য ও মংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 
তাহা প্রকৃতই বিশ্য়াবহ। চৈতম্যদেবের তিরোভাবের অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রতু্বয় বাঙ্গালার সর্ব প্রেম-ধর্ের 
প্লাবন বহাইয়া দিলেন ও বিধিবদ্ধ সমাজ-রচনার মনোনিবেশ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের সর্বত্র মঠ-_আখড়! গড়িয়া উঠিল, বৈধফব 
ধর্শের জপ-আবরাধনা-পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হইল, ত্যাগ, বিনয় ও বৈরাগ্যের 
আদর্শে গঠিত জীবনযাত্রা হুপ্রতিত্িত হইল ও সাম্প্রদারিক সংঘবন্ধতাঁ 
ও নিরমানুবর্তিভী জীবনের নিয়ামক শক্তিয্কপপে অলংঘনীয় মর্ধ্যাদা লাভ 


২৪০ 


করিল। এই বিষয়ে বঙ্গদেশের ভক্ত-সন্প্রদায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী" 
গ্োঠীয় সহঘোগিত| মণি-কাঞ্চন-সংযোগের হ্যায় ফলপ্রন্থ ও সমান্থিত 
হইয়া উঠিল। গৌম্বামীগণ এই নব-ধর্টের বেদ রচনা করিলেন, ইহার 
দার্শনিক ভিত্তি, ইহার স্মৃতির অনুশাসন, ইহার সাংস্কৃতিক গৌরব 
ঠাহাদের কর্তৃক অদত শিল্প-হুবমাবোধ ও নির্শিতি-কৌশলের সহিত, 
গঠিত হইল। কীর্ডনের ভাব-গদ্গদ ভক্তি-বিহবলত| ও পদাবলীর অনুপম 
কাব্যসৌনার্ধোর ভিতর দিয়া ইহার মাধূর্যরস জনসাধারণের গভীরতম 
অনুভূতির মধ অনুপ্রবিষ্ট হইস। চৈতন্যোস্তর সমাজে বৈফব অধ্যাত্ম- 
মহিমায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ও প্রততন্বী হইয়া ঈড়াইল, ও ভক্তিশ্রদ্ধার 
শ্রেষ্ট পাত্র হিসাবে “ব্রাঙ্গাণ-বৈধণব" এই ঘুগ্মা শব্দের সমাবেশ-নৈকট্য 
ভাষার মধ্যে ইহাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার স্থায়ী নিদর্শন-ন্বরপ স্থান 
জাভ করিল। চৈতন্ত-ভক্ত সাধুজ্জনের' দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক- 
ভাবে অনুগীলিত হইয়া! সমাজে এক নূতন মহিমান্বিত আদর্শকে হু- 
প্রতিঠিত করিল। 

যোড়শ ও সপ্তদশ শতক বাঙ্গালা! সমাজ ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত 
নব-জাগয়ণের ঘুগ। মঙ্গল-কাব্যের গতানুগতিক ধারার অনুলরণে 
ক্লান্ত সাহিতাহ্হি অকম্মাৎ এক নূতন ও অফুরন্ত রস-উৎমের দন্ধান 
পাইয়৷ নবঙ্গীবমের পরিপূর্ণতা উচ্ছ'মিত হইয়া উঠিল-_নৃতন সরে 
ূচ্ছনার়, অভিনব তাবোন্মেষের বর্ষে, উপমার বিল্ময়কর প্রাচূরয্ 
্ায়ানুতৃতির অকৃত্রিম গভীরতায়, সৌন্দধ্যবোধের নব-নবায়মান 
অভিব্যক্তিতে সাহিত্যের অর্দমূত গুল্কতরু ফুলে-ফলে অস্কুরিত হইল। 
ভক্তির অনিবার্য প্রেরণা কল্পনাকে উহ্ন্জধ করিল, হৃদয়ের আলোড়ন 
ছন্দোবৈচিত্রের নৃপুরশি্সিতে ধ্বনিরপ লাভ করিল, নয়নের 
উদ্গত প্রেমাশ্র সছরভিত কুহুম-ন্তবকের সায় কাবালগ্্রীর পুলকিত দেহে 
ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের আবেগের যেটুকু কাব্যের রদ্ধ-পথে সম্পূর্ণ 
মুক্িলাত করিতে পারে নাই, সেই অতিরিক্ত অংশ কবিদের দীর্ঘ দিন 
অব্যবহৃত ইতিহাস-বৌধকে জাগাইয়! তুলিল ও বাস্তব-চেতনার উপর 
প্রতিষ্ঠিত জীবন-চরিত-রচনার হুত্রপাত করিল। মংস্কৃতে ও বাংলায় 
মহাপ্রভুর ঘষে অদংখ্য জীবনী রচিত হইল, সেগুলিতে অলৌকিক এ্রীী 
শ্তির স্তবস্তুতি দৃঢ়বন্ধ তথ্য-সন্লিবেশের অর্থ্যাধারে নিবেদিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে মুগ্ধ কজ্সনাবিলান ও লচেতন তথ্যান্ুরজির এক অদ্ভুত 
সংমিঙণ দেখা ষায়। চৈতগ্কদেবের জীবন-ঘটনার প্রতে)কটা থু টি-নাটি, 
তাহার ভীর্থ-পধ্যটনের পুংখানুপুংখ বিবরণ, ঠাহার গতিপথের নিথু'ত 
মানচিত্র-অন্বনের-প্রয়াদ, তাহার ভ্রমণ-সঙ্গীদের বিস্তৃত পরিচয়, ভাহার 
প্রাত্যহিক কার্যকলাপের দিনলিপি-রচন!--এই দমন্তই এক নব বাস্তব- 
বোধ ও দারিত্বজ্ঞানের উন্মেষ হুচন। করে। সনাতন অতিরঞ্রন- 
প্রধণত। ও অতিপ্রাকৃতে অক্ষু বিশ্বাস এই বন্ততন্ত্রতার সঙ্গে সমান্তরাল 
রেখায় বহিক্। গিরাছে ও পরপ্পর নিরপেক্ষ এই ছুই বিপরীত ধারার 
একত্রাবস্থিতি যে উল্তট অসামপরস্তের সারি করিয়াছে; তত্তিবিহ্বল 
লেখকদের সঙ্গতিষোধ মে বিষয়ে বিন্দুমাত্র অন্থস্তি অনুভব 
করে নাই।' ্ 





জ্ডান্পসন্ডন্বঙ্র . 


না পলা সখ বলা বালা যত ও ঘা "হস আপা গালা কহ. 


, অন্পষ্ট ও অনুমানের কুছেলিকাচ্ছন্ন। 


[৫শ বর্--১ খশু-র্থ সংখ্যা 
(৩) 
চৈতচ্যদেবের প্রেমধর্ম যে সামাজিক খ্উ়নের সৃষ্টি করিয়াছিল 
তাহার ফল আয়ও হুদূরপ্রদারী ও বৈপ্লবিক। তিনি বাঙ্গালীর মনে 
ঘে ভাবের প্লাবন বহাইয়! দিলেন তাহাতে লমাজের সনাতন শ্রেণীবিভাগ- 
গুলির সীমারেখা ধুইয়! মুছিনন! গেল। সকল দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের 
নামের সঙ্গে যে অলৌকিক কিন্বস্তী জড়িত থাকে, বাঙ্গালী ইরতি- 
হাসিক যুগে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নিয়ীক্ষণ করিয়া বিশ্য়-্তস্তিত 
হইল। মুহুর্তে মুহূর্তে পরন্রজালিক দ্রুততার সহিত অবিশ্বান্ত পরিবর্তন 
পরম্পর! ঘটতে লাগিল। পাপী জগাই মাধাই*চক্ষের নিমিষে শ্রেষ্ঠ 
ভক্তে পরিণত হইল ; জ্ঞানাভিসানী বৃদ্ধ সার্বভৌম ভক্তিরসে বিগলিত 
হইয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জন দিয়া শিশুর ম্যায় ধুল্যবলু ত 
হই! পড়িলেন ; নরপতি প্রতাপরুদ্র এই মহাসন্ল্যামীর চরণতলে নিজ 
মুকুট লুটাইয়। তাহার প্রসাদ-কণিকা শিরোধাধ্য করিয়। লইলেন ; 
রাঞ্জনীভি-চ্চায় অভিজ্ঞ, ঘোরতর বিবয়ী রূপ-দনাতন লৌকিক মর্ধাদা- 
প্রতিষ্ঠাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়! অধাত্মপাধলায় বিভোর হইলেন; রাজ- 
কুমার রধুনাথ আধুনিক যুগের বুদ্ধের ন্যায় রাজৈশরষ্য ও সংসীরস্থখ 
উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্-কল্পবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। 
পৌরাশিক যুগের বিশ্ময় আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হইল ; 
পৃথিবীর উপর হ্বগরাজ্য নামিয়। আসিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রতিধ্বনি 
করিয়৷ বলা যায় 





“এসেছে সে এক দিন 
জীবন-মৃত্যু পায়ের তৃত্য 
চিত্ত ভাবন! হীন 1” 

বুদ্ধদেবের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে বাঙ্গাব্বী কি আকর্ষণে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ব্ৌদ্ধ'বিহারের অধ্যক্ষত্থে অভিষিক্ত 
হইয়াছিল, অতীশ-দীপংকরকে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জঙ্ক হিমালয়ের 
অপর পারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার উপলব্ধি আমাদের নিকট 
কিন্ত চৈতন্যধর্দের নিবিড় 
মোহ ও অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আমরা এখনও হৃদয়ের নিগুঢ় 
তস্থ্ীতে, রক্তপ্রবাহের শিরা-উপশিরায় অনুভব বরি। 

অপেক্ষাকৃত নিয় লৌকিক স্তরেও পরিবর্তনের কাহিনী কম 
বিল্মঘ়াব নহে। বৈষ্ণবের মঠ-আখড়ায় অধ্যাত্সসাধনার নুতন 
প্রণালী, শাস্তিময়, বিষয়-নিংম্পহ নৃততন জীবনাদর্শ অনুশীলিত হইতে 
লাগিল-_তাছার গ্রাম-প্রান্তস্বিত কুপ্তবনে বৃন্দাবনের চিরতরূণ সরসতা 
ও মাধূর্য-রসাঘাদের আংশিক প্রতিচ্ছায়া মায়! বিস্তার করিল; 
ঘমুনাতীরের স্থৃতিহ্বরভিত মলয্বানিয-্পর্শ স্বগ্নাতুর কল্পনাকে 
জাগাইয়। তুলিল। রাজনৈতিক অশান্তি ও বিশৃহ্ঘলার যুগগুলিতে 
অত্যাচারের খররৌন্রতাপ বাঙ্গালীর চিত্বকে যে সম্পূর্ণ ঝলসাইর়া 
দিতে পারে নাই তাহার মুলে এই গ্গিগ্ঝ শাস্তিনীড়-সযুহের প্রতিষেধক 
শক্তির কতখানি প্রভাব তাহা কে নির্ধারণ করিবে? তাহার মন 
এই রসনিধঁরে অবিরত সিক্ত থাকিত বলিম্াই বোধ হয় বিশ্লুব- 
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ঘটকাতাড়িত মর-বাপুকার খ্ুতা ইহাকে সম্পূর্ণ থাদ করিতে পারে 
নাই। বৈষ্ণব-কবির প্রেরণা রসার্্ চিত্তভূমিতেই ইংরেজী কাব্য- 
াহিতোর পৌন্বধ্যের বীজ এত সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারিয়াছিল। 
প্রাকৃত জননাধারণের মনেও অজ্ঞাতসারে এই রসধার প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার আকাশ-বাঁতাম কীর্তনের 
রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। উহার নিবিড় আনন্দে বাঙ্গালীর 
অন্তর কাণায় কাণায় পূর্ণ ; মগুলীবৃত্যের উদ্দবোৎক্ষিপ্ত বাহু যেন 
আহার অধ্যাত্স অভীগ্গার পরিমাপ ও বহিধিকাশ। নৃতন নৃতন 
মেল! ও মহোৎ্সবের প্রচলন বাঙ্গালীর সামাজিক হাস্চতা ও অিথি- 
পরায়ণতাকে নৃতন আত্মবিকাশের অবসর দিল, তাহার সমাজ 
চেতনাকে নূতন ক্ষর্তির পথে অগ্রদর করিল। এই মেল|-মহোৎমব- 
গুলি তাহার পরাধীনতা-পিষ্ট, অভাবরিষ্ট জীবনের মরুভূমিতে 
সরসতার নির্ঝর বহাইয়। দেখানে ক্ষু্র ক্ষুদ্র শ্ঠামশ্রীম্ডিত তূমিখণ্ড 
রচনা! করিল। বাজাঁলীর বার মানে তের পার্বণের যে প্রবাদ 
প্রচলিত আছে, তাহার দার্থকতা প্রতিপার্দনে বৈষ্ণব ধর্মের অবদান 
নিতান্ত সামান্য নহে। পৌরাণিক দুর্গাপূজা, গ্ভামাপূজা, লক্ষীপুঞ্জার 
সঙ্গে বৈধবের রথ, স্লান, ঝুলন, রাস ও দোলযাজা। মিলিত হইয়া 
বাবন্তিত উৎদব-চক্রের সপ্পূর্ণতা বিরান রহিল। মাতৃপূজার সন্ত 
শুচিতার সহিত হোলির মত্ত আতিশয্য "সংযুক্ত হইয়া ভক্তি-প্রবৃত্তির 
সমস্ত স্তরের চরিিতার্থত। সম্পাদন করিল। এই» নবাগত ধণ্দু নিজ 
অস্তনিহিত শক্তির জন্যই স্মৃতিশান্ত্রের অনুশামনের গম্ভতীভেদ করিয়া 
অবগ্ত-পালনীয় বিধির মধ্য নিজ স্থান করিয়া লইল। শ্রাদ্ব-বাসরে 
কার্তন-গানের প্রচলন কখন আরম্ভ হইন জানি না। কিন্তু শ্রাদ্ধ 
বিধির মধ্যে ইহার তাস্তরভূক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে সনাতন শান্ত 
এই আগন্তক ধর্টেরে অনিবার্ধ্য প্রভ্াবন্কে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার 
করিয়। লইতে বাধ্য হইয়াছিল । এতঙ্থ্যতীত বৈষ্ণব ধর্মগুরূদের 
সহিত সংকিষ্ট স্থানসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত 
হইল। অন্থান্ত প্রদেশের সহিত তুলনায় বাঙ্গালার তীর্থ গৌরব 
মনেকট। ক্ষীণ-বাঙ্গালার খুব কম তীর্ঘস্থানই গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, 
পুরীর মত সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিব ও শক্তিপুজার 
পীঠম্বানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল প্রাদেশিক ভক্তমণ্ডলীকেই 
আকর্ষণ করিত। কিন্তু বৈধব ধর্দের প্রসাদে বাঙ্গালারৎ তীর্ঘস্থানের 
এই আপেক্ষিক অগ্গোরব ও অপকর্ম অনেকটা ক্ষালিত হইয়াছে। 
ধিগেতন্তের জন্মভূমি ও কৈশোরঙগীলা-ক্ষেত্র নবধীপের মাহাত্ম্য 
ধাদেশিক মীম অতিক্রম করিয়াছে : আর বৃন্দাবন ও পুরীর আধুনিক 
ধতি্া অনেকাংশে বাঙ্গালী বৈঝুবদেরই স্থ্টি-_উভয় তীর্থই চৈতন্ত- 
দেবের পুণ্যশ্মতি-বিপড়িত হইয়া! তাহাদের পৌরাণিক মহিমাকে 
ইতন করিয়া! অনুতব করিয়াছে। তা ছাড়া, তীর্থের মাহায়া কেবল 
তাহার আকর্ষণের পরিধির উপরই নির্ভর করে না, করে ইহার 
অনাবিল তক্তি উদ্দীপন করার শত্তির উপর | সেই হিসাবে বৈষ্লবধর্দ 
দমন্ত দেশে নানা ছোট ছোট পুণ্যভূমি হৃষ্টি করিয়া পলীবাদীর 


চিন্বকে তক্তিরমে আর্র রাখির়াছে, ধর্্মসাধনার প্রতি উদ্মুখ করিয়াছে 
ও গাহস্থ্াজীবনের নঙ্কীর্ঘতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই অজ্ঞাত, 
অখ্যাত গ্রাম্য তীর্থগুলি ঠিক যেন আমাদের মাঠের ছোট ভোট 
জলাশয়গুলির মত-_পুকুরগুলি যেমন অনাবৃষ্টির টানের মধ্যে শুকপ্রায় 
শম্তগুচ্ছকে জিয়াইয়া রাখে, তেমনি এই সমস্ত অনাড়ঘর * পল্লী- 
তীর্থ গুলি তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধো সংসারতাগক্রিষ্ট মানবের 
ধর্মবোধকে বিলুপ্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করে। হয়ত কোন বৃহৎ চিত্ত- 
শুদ্ধি দিবার ইহাদের ক্ষমতা! নাই, ধর্দ-সাধনার উন্নত স্তরে পৌছাইয়া 
দিবার মত সম্বল ইহাদের অনায়ত্ত ; ইহার! কেবল তুর্ভিক্ষের মধ্যে 
ুষ্টতিক্ষার মত কোনরকমে প্রাণ বীচাইয়া! রাখিতে সহায়তা করে। 
কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, জীবনে এইরাপ পরিচর্যার মূল্য বড় কম 
নহে। আমাদের প্রতিদিনের অস্নের মধ্যে অম্বতের কণিকাবিন্দু নিহিত 
আছে। শীর্ণ-প্রবাহিনী ঝরণার মধ্যে ভাগীরথীর বিপুল বিস্তার ও 
কলুষনাশিনী পাবনী শক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার অন্ততঃ 
তৃষ্টার অঞ্জলি পূর্ণ করিবার মত উপকরণ আছে। 


(৪8) 

বাঙ্গাল সাহিতা ও পমাজে বৈষবধর্ম্ের অবদান-প্রাচুর্য্যের কথা 
সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বাঙ্গালার কাব্যে, দর্শনে, স্মৃতিব্যবস্থায়, 
লৌকিক আচার-ব্যবহারে ও ধর্মসাধনায় ইছার প্রভাব গভীর ও 
অবিন্মরপীয় । কিন্তু অধূন! ইহীর নে গৌরবময় যুগের অবদান ঘটিয়াছে। 
আর বৈষ্বধন্মমু শক্তি-প্রাচুর্য্ের প্রেরণায় দরিখিজয়ে বাহির হয় না; 
নাস্তিক অবিশ্বাসীর চিত্তপরিবর্তনের বা! ভগবৎ-প্রেম-বিতরণের উপযোগী 
প্রাণসম্পদ ইহার নাই ! ইহা এখন বহির্জগৎ্ হইতে সন্কুচিত হইয়া 
নির্জন গৃহকোপে অধ্যাত্ম সাধনার রত। অনেকের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গমূলক 
আড়ম্বর অন্তরের ধর্ম-প্রেরণীকে অভিভূত করিয়াছে-_ আদর্শ আশ্ম- 
প্রচারের নিকট মাথা হেট করিয়াছে। ইহাই সকল ধর্সের শেষ 
পরিণতি--অগ্রিক্ষ,লিঙ্গের অঙ্গার-নির্ববাপণ ! যে কাঠে আগুন ত্বলে, 
যে প্রক্রিয়ায় ধর্মবোধ উজ্ছবল হয়, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার চিতাশব্যা 
রচনা করে-_স্তিকাগারই নিয়তির অলংঘনীয় বিধানে সমাধিস্থলে 
পরিণত হয়। মহাকালের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে অনুযোগ বাঁ বিদ্রোহ 
বৃথা। বৈষবধর্দের পূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেও ইহার বিরদ্ধে প্রতিকূল 
সমালোচনা একেবারে নত হয় নাই। প্রেম-বিহরবলত!। ও বিষয়- 
বৈরাগ্যের আতিশয্য রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু বলিয়া নিন্দিত 
হইয়াছে। উড়িন্তার কোন কোন উতিহাসিক খেদ করেন যে গঞ্জপতি 
প্রতাপরূদ্রের আত্যস্তিক বৈষবধর্ম গীতি তাহাকে রাজকার্য্যে উদাসীন 
করিয়া উড়িস্তার ভবিষৎ স্বাধীনতা-লোপের কারণ হইয়াছিল । বন্ষিমচন্ত্রে 
ভীব্র ব্যঙ্গোক্তির--“বৈষ্ণবধর্পের সনাতন কুলে জন্ম বটে, কিন্তু ইহা 
বৌদ্ধধর্শে জাত দিয়াছে”-_পিছনে যে কিয়ৎ পরিসাণে সত্য আছে তাহা 
অস্বীকার কর! হায় না! আজ বাঙ্গালীর বে অত্যন্ত কোমল, নমনীয় 
মনোবৃত্ধি, ও মেরুদণহীনতা তাহার কর্দশক্তি ও দুঢপ্রতিজ্ঞতাকে 


২০০২ 


জপ স্পা সিনা পন্ড স্টপ কজন স্জেক্কলা স্ক্ডপা স্ানজা া 


মুহূমুহু শিথিল করিয়! দিতেছে, তাহার অপরিমিত. ভাববিলাসকে প্রশ্রয় 
দিতেছে, তাহার মূলে হয়ত কিছুটা চৈতগ্ত-ধর্ধের প্রভাব থাকিতে পারে। 
অবিরত ভাবৌচ্ছসসিক্ত জলাভূমিতে দৃঢ় পদক্ষেপের অবসর থাকে না, 
রাজনৈতিক দৌধনির্দাণোচিত দৃঢ় ভিত্তি মিলে না। আণবিক বোমা- 
বিধ্বস্ত জগতে, সান্প্রাদীয়িক বিদ্বেষ-বিক্ুন্ধ বঙ্গদেশে চৈতন্তদেবের আধুনিক 
ঘুগের উত্তরাধিকারী মহা গান্ধীর অহিংস-নীতির উপযোগিত! সন্ধে 
সলদেহ-সংশয় হ্বতাবতঃই জাগে। কিন্তু এই বাস্তব অনুপযোগিতাই 
নীতির উৎকর্ষ বিচারে একমাত্র মানদণ্ড নহে। ইহা খুবই সম্ভব যে 
অহিংসা বাঁ প্রেমধধ্দ্দকে কার্যকরী করিতে হইলে যেরূপ সর্্বতোভাবে 
ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ইহার অনুশীলন প্রয়োজন, তাহ! আমাদের 
শক্তির অনায়ত্ত। আততায়ীর উদ্চত অস্ত্রের নিকট শুধু বিনা প্রতিরোধে 
ময়, ভীতিহীন ও বিদ্বেষহীন, প্রসন্ন চিত্তে আত্মদমর্পণ মানুষের বর্তমান 
নৈতিক পরিণতির স্তরে অসাধ্য । মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ-্পহা 
ও জিঘাংসা জাগ্রত হইলে দৈহিক নিশ্টেষ্টতার কোন নৈতিক মূল্য থাকে 
না। বিশেষতঃ এই অগ্রতিরোধের সঙ্গে কাপুর্যতার ডেদ-রেখা 
নির্ধারণ করাও সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু যদি চৈতগ্তদেবের ক্ষমা 
ও প্রেমের আদর্শ পূর্ণভাবে বাস্তব কার্যক্রমে প্রযুক্ত হইতে পারিত, 
তবে বোধ হয় পৃথিবীর রূপটাই বদলাইয়! যাইত। যখন আমরা মুখে 
কোন বৃহৎ আদর্শের দোহাই পাড়ি, তখন ভিতরে ভিতরে আমাদের 
হ্বিধাবাদ, ভীরুতা, জয়-পরাজয়-সন্ভাবনার আনুমানিক হিসাব প্রতৃতি 
নিয়তর প্রবৃত্বিগুলি উহার তলে নুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহাকে দুর্বল ও 
অনির্ভরঘোগ্য করিয়া! তোলে। এই জন্য মহান্‌ আদর্শ বাস্তব জীবনের 
পরীক্ষা লাঞ্ছিত হয়; বার বার অকৃতকাধ্যতার নজীরে ইহাকে বান্তব 
কর্ম-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণরপে খারিজ কর! হয়। ইহার জন্ক অপরাধ 
ফেবল আদর্শের অননুসরণীয়তার নহে, অপরাধ আমাদের আদর্শের 
অনুসরণে আস্তরিকতার অভাঁবেরও । 
যাহা হউক সৈষাবধন্ম যে এখনও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত 
জীবনে সজীব ও সক্রিয় আছে তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এখনও 
অনেক লোক আছেন ধাহারা কায়মনোবাক্যে ইহার চর্চা ও অনুশীলন 
ফরেন ও ঠাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিতে 
চেষ্টা করেন। অঙ্গারম্তপের মধ্যে এখনও অগ্নিশিথা হত আছে। 
বৈষব-সন্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টার অনুকূজ বাযুপ্রবাহে এই নির্ববাপিত- 
" প্রা অশ্মিকে আবার প্রন্ধলিত কর! যাইতে পারে। বাঙ্গাল! দেশের 
প্রায় প্রত্যেক জেলায় বৈফবততীর্ঘগুলি মুমূর্ অবস্থায় বিভমান-মহাঁ- 
পুরুষের স্মৃতিজড়িত এই স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে, ইহাদের অতীত 
মহিমাকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে। বক্তৃতা, প্রচারকার্ধ্য, শান্্রপাঠ 
প্রভৃতির হবার! এই জমন্ত মহাপুরুষের কীর্তিকে আবার জনসাধারণের 
নিকট উজ্জল করিয়। তুলিতে হুইবে। রামকেলিতে রূপসনাতন, 
খেতুরীতে নরোত্রমদান, ঝামটপুরে কৃষ্দাস কবিরাজ প্রভৃতি সাধু 
মহাস্জাদের স্ৃতি উপবুক্তরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে-_-ষে অমৃতধারা 








স্থানে মেলা-মহোৎসবের প্রবর্তন দ্বারা সাঁধারণ লোকের মধ্যে আননের 
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা পরিবেশনের আয়োজন করিতে হইবে। 
বৈষ্ণবশান্ত্রের অমূল্য গ্রস্থরাজি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের জন্ত উপযুক্ত 
পশ্ডিতমগ্ডলীর উপর ভারার্পণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শি 
বিষয়ের মধ্যে বৈষব সংস্কৃতি, কাব্য ও দর্শনকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে 
হইবে। এইরাপ ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারা এই জড়বাদ ও পশুশক্তিবাদের 
যুগে বৈষাবধর্টের উন্নত আদর্শকে জীবনের নিযন্ত্রী শক্তিরাপে পুনা- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে অতীতের উত্তরাধিকারকে সে ঠিক জীরাইয় 
রাখিতে পারে না। সে যেমন তাহার হৃদয়াবেগের সঞ্চয়কে, তেমনি 
তাহার এ্রতিষ্থ সম্পদকেও জীবনের পথে পথে ধুলিকণার মত ছড়াইয় 
দিয়! যুগ হইতে যুগান্তরের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার নৃত্তন আহরণের 
পথ বিশ্মৃতির ভগন্তপের ভতর দ্িয়া। নদীর শ্রোত যেমন তটের এক 
দিক ভাঙ্গে-আর এক দিক গড়ে, মানবের মানস অগ্রগতিও ভেমনি 
এক দিকে পুরাতনকে ভোলে ও অন্দিকে নুতন জান অর্জন করে। 
আমরা পুরাণের যুগে গীতউপনিষদকে ভূলিয়াছি, হিন্দুধশের 
পুনরুথানের যুগে বৌদ্ধধর্মকে ভুলিয়াছি, রঘুনদ্দনের অনুশ!পনের 
প্রভাবে পুর্বতন উদারতা ও সাম্যভাবকে বিমর্জন দিয়াছি, জড়বাদ « 
বিজ্ঞানের যুগে প্রাচীন অধ্যাত্মবোধের সারাংশ ফেলিয়! তাহার বাহ 
আবরণটাকে আকড়াইয়! ধরিয়াছি। সেই জন্য আমাদের অতীত ও 
বর্তমানের মধ্যে এক কালগত যোগ ছাড়া আর কোন অস্থিমজ্ঞা'ন 
সংযোগ গড়িয়। উঠে নাই। এই সর্ধবযুগ-প্রসারী, সর্বসংস্কৃতিমিলনকার 
সংশ্লেষণ-শক্তির (8706)6815 ) অভাবেই আমাদের জীবনে আসিয়াছে 
অগ্রগতির পরিবর্তে চক্রাবর্তন। তাই যে পণগুযুগকে আমরা বং 
পশ্চাতে ফেলিয়৷ আসিয়াছে, অতি আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও তাহা; 
প্রভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তাই উন্নতির ধা 
ধাপে অগ্রনর হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বনের অভাবে 
আমরা পা পিছলাইয়া আবার ভৃতলশায়ী হই। জানিনা মানুষ কোনদি? 
তাহার এই পশ্চাদপসরণপ্রবণতা জয় করিতে পারিবে কি না 
তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ সাধনা এই এক-লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন 
যদি এই সাধনায় কোনদিন সিদ্ধিলাভ হয়, তবে সমস্ত অতীত যুগে; 
প্রীণশক্তি আমাদের রক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইবে, সম পুর্র্ষ সংস্কৃতি 
আমাদের মানস উ্র্যও প্রসারে প্রতিফলিত হইবে ও আমরা আধুনিব 
ঘুগে বাস করিয়াও বেদ, উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধধর্ম, পৌরাণিক ধর্দ 
বৈষব ও তন্তধর্মের বিচিত্র প্রেরণা ও নিগুঢ প্রভাব আমাদের জীবন-যাদ 
প্রণালীর মধ্যে রূপায়িত করিতে পারিব। 





(নিখিল-বঙ্গ-বৈফব-সা হিতা-সন্বেলনে মূল-সভাগতির অভিভাষণ ) 


নে 


( পূর্বাহবৃত্তি ) 

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে; বন্দেমাতরম, বনে- 
মাতরম্‌। বৈশাখী বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যখন 
হুহ্ছ করে একটা উন্মাদ কালো ঝড় ছুটে আসে__বয়ে 
নিয়ে আমে দুরের গাঁছপাঁলাগুলো থেকে একটা উতরোল 
আর্তনাদের শব, ঠিক তেমূনি ভাবেই শোনা যাচ্ছে : 
বন্দেমাতরম্-বন্দে-_ 

ইস্কুলের সামনে প্রায় ছুশো আড়াইশো! ছাত্র। চাঁর- 
দিকের চারটে ফটক তাঁর! আগলে রেখেছে, পাঁচ সাতজন 
করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে । যারা ঢুকতে চাও, 
তাদের মাড়িয়ে ভেতরে টুকতে হবে। ছুটি চারটি ভালো! 
নিরীহ ছেলে বিপম্সের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
ইচ্ছে আছে একটা স্থযৌগ পেলেই সা করে ভেতরে 
ঢুকে যাঁবে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের 
ওপরে কড়া নজর আছে সকলের । 

ওদের মধ্যে বদ্্রী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে 
পড়ল ইন্ছুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে । আর ঢোকবামাত্র 
আর কোনে কথা নেই, ভাইনে ব্লায়ে লক্ষ্য না করে 
উতবস্বাসে ছুটল ইস্কুলেরদিকে। পেছন থেকে শতকঠে 
ধিক্কার উঠল £ শেম্‌্ব_শেম-- 

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আন্মক 
না ওখান থেকে । চিরকাল তে৷ আর ইস্কুলে বসে 
আ্যাল্জাত্রা কতে পারবে না। একবারটি বেরিপনেছে কি 
সঙ্গে সঙ্গে এক টাটিতে_ 

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকীশ করবার 
আগেই আর একজন কেউ মুখে একটা থাবা দিয়ে চুপ 
করিয়ে দিলে। বললে, চুপ। আময়া সত্যাগ্রহী-_ 
কোনো! রকম ভায়োলেন্সের কথ! আমাদের মুখে কেন, 
মনেও আসতে পারবে না। 

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউ্ডের ভেতরে কালো হ্যাট, 


ারগিপি 


গঙ্ছেপার্যস 


পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেড মাস্টার। তাঁর কালো 
মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে? চাপা আক্রোশে 
কৌচকানো ভ্রছুটো চোখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে-_ 
হঠাৎ একট জোরালো আলে! চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি 
বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো 
আলো পড়েছে । সম রবায়সাছেৰ হয়েছেন হেড মাস্টার__ 
এ আলো তার সহ হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সুর্য 
উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাঁজার হাজার চোখে 
সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর হুর্বকিরণের চেয়ে 
অতদী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই 
বা কে অস্বীকার করবে। 

বন্্রীর এই আকম্মিক সাঁফল্যে হেড.মাস্টার যেন 
অস্থ্প্রেরণা পেলেন একটা | হিংশ্রভাবে নাচের ঠোঁটটাকে 
বার কয়েক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তাঁরপর এগিয়ে এলেন 
ছেলেদের দিকে । আগুন-ঝরা গলার ডাক দিলেন £ মৃগান্ক। 

ফার্ট ক্লাসের ফাস্ট বয় মৃগাঞ্ক ভিড় ঠেলে সামনে 
গিয়ে দাড়ালো । দর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত 
তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক এক 
মুখ হাপি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাঁকে কি 
আপনি কিছু বলতে চান স্যার? 

বলতে চাই? হা-_বলতে চাই বই কি।-_হতাশা- 
জর্জরিত রুত্বত্বরে হেড.মাস্টীর বললেন, তোমার কাছ থেকে 
এ আমি আশা করিনি। 

--অন্তায় তো কিছু করিনি স্তার। 

_ন্তায় করোনি !__বিকৃত তঙ্গিতে হেড মাস্টার 
বললেন : পড়াগুনো বিসর্জন দিয়ে ভারত মাতাকে মুক্ত 
করা হচ্ছে! তা করো--আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় 
যাঁবে যাও, কিন্তু অগ্ত ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন? 

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল নাঃ আমরা তো আর কারুর 
মাথ! খাইনি স্তার। 


৩৩ 


স্যুস্ 


কা ্থিপ্া জান্তা থপ পজানষপা পান্তা স্াক্া। বান্পা প্লাক 


-_খাওনি 1-_হেডমাস্টীর বললেন, নিজের! ইচ্ছুল্ 
বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাঁদের 
বাধা দিচ্ছ কোন্‌ অধিকারে ? 

মৃগাঙ্ক, তেম্নি হাসতে লাগল £ মনুম্তত্বের অধিকারে। 
অত্যন্ত ছুঃখের কথা স্যার, আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্তকে বোঝাতে সকলেরই 
অধিকার আছে স্যার। 

বটে | হেড মাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল £ খুব 
বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে 
আমারও কতট। অধিকার আছে সেটা একবার জানানো 
দ্রকার। 

বিছ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেড মাস্টার । উচ্চকঠে 
উঠতে লাগল £ বন্দে মীতরম্--বন্দে মাতরম্-_ 

মিথ্যেই শাসাননি রায়সাহেব। 

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ ! লাঠিধারী ভোজ- 
পুরী আর সশস্ত্র গুর্থার দল। মন্তিষহীন যান্ত্রিক মানুষ 
চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া। 

তরোয়াল ঘুরিয়ে উই্ড-মিলের সঙ্গে লড়াই করত 
কোন্‌ পাগলা লৌকট11? ডন্‌ কুইকৃসোট.। গল্পের 
বইতে তার ছবি দেখেছিল রু২-এবার চোখের সামনে 
তাকে দেখতে পেলে । 

বাঙালি ডি-এস্‌.পি- নামটা শুনেছিল, দিগদ্বর সাহা। 
বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়াবার মতো অস্থিসার চেহারা। 
আলনায় ঝোলানো! জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে 
ইউনিফর্ঘটা। রোগা হাটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে সুতো 
মোক্ষ! যেমন বেখাপ্পাঃ তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে--কেন 
ষেন “পুস্‌ ইন্‌ বুট্স”-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে 
চামড়ার থাপে রিভলভার, গাট বের করা আঙ,লে সেটাকে 
আগলে আছেন ডি-এস্‌পি) সন্দেহ হয় রিভলভার 
ছঁড়বার আগেই আঙ,লগুলে! প্যাকাটির মতো মটু মটু 
করে ভেঙে ঘাবে কিনা। 

চেরা-গলায় ডি-এস্‌-পি হঙ্কার ছাড়লেন। হার্োনিয়ামের 


সা নস কতা 


প্রথম আর শেষ রীড.ছটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা 


পা 


মিহি-মোটা বিচিত্র ঘিম্বর বেরোয় গলার আওয়াজটা 
শোনালো! সেই রকম । 
শাদ! বাংলায় বললে পাছে ছেলেক্সা বুঝতে না পারে 


জ্ঞান্লভজঞ্ 





[৬৫শ বং-১ষ খণ্ঁ-৪থ সংখ্যা 


কতা পন স্যা্াানলাপা সক 


সেজন্যে দিগন্থর সাহা সাঁধু ভাষুয় বললেন, বাঁলকগণ, 
তোমরা বেআইনি কাজ করিতে 

উত্তর এল £ বন্দে মাতরম্/- 

যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে 
প্রস্থান কর। | 

জবাব এল : মহীত্ম! গান্ধী কী জয়__ 

__শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম 
দান করিব। গুপিও চলিতে পারে। 

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলের! £ ভারত মাতাঁকি জয়- 

হার্মোনিয়ামের ছুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিঞে 
বেরুল : লাঠি চার্জ। 

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগান্ক, তারপরে আরে, 
আরোঃ আরো অনেকে । দশজন পালালো; বিশজন 
সম্মূথে এসে দীড়ালো । রক্তের ছিটে বইল শত হয়ে। 
বন্দে মাতরম্_-বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, 
গুলি ছুড়তে পারো? কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না। 

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল 
বাকী জনপঞ্চাশকে একট! মোটা কাছি দিয়ে কর্ন করে 
নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেবে 
জেলথানাতে। ধুলো আর রক্তের রাজটাকা পে 
অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলের! । 

রঞু নির্বাক দর্শকের মতে! দাড়িয়ে রইল। 





উনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজ, অসংখ্য। 

চৌমাথার মোড়ে একটা বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়ি? 
গেল তিন চারটি থদারের টুপি পরা ছেলে । একজন বলতে 
স্বর করল ঃ বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে 

ছদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলে 
বাহিনী নিয়ে । 

দারোগা বললেন, বন্তৃত৷ বন্ধ করুন ! 

ছেণেটি সেদিকে জক্ষেপও করলে না । বলে চললে; 
নির্মম অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই 
অত্যাচারের জবাঁৰ দিতে হলে-_ 

দারোগা বললেন, নেমে আনুন, আপনাকে গ্রেপ্তা। 
কর! হল। ও 

এইবার উঠল দ্বিতীরজন। দারোগা! বললেন, আছি 


আবস্বিন--১৩৫৪ ] 
নষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে 
পারবেন না। 
দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে ই, আবৃত্তি সুরু করলে : 
“ওরে তুই ওঠ. আজি, 
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাঁজি” 
__নেমে আমন্ুন-_ইউ আর ত্যারেষ্টেড,। 
ভূতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না-__ সোজা 
গান ধরে দিলে : 
প্বন্দে মাতরম্‌- 
অুঁজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং 
শশ্তহ্টামলাং মাতরম্‌্-_” 
_মাঁপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি। 
ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা-__-অনংখ্য 
গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য এর ভেতরে 
ধেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেঃ 
অস্থ উন্মাদনায় ছিড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাপেশী- 
গুনো, তবু কোথায় যেন বাধা পরেছে তার। এই উন্মত্ত 
জীবন-আ্োতে সে ঝাপদিয়ে পড়তে পারেনি । নিজের ভেতরে 
একটা বিচিত্র একাকিত্ব-বড়বাবুর ছেলের আশৈশব- 
লালিত স্বাতস্থ্য-বোধনা তাঁকে সরিয়ে রেখেছে । ভরা 
গঙ্গার কুলে দাড়িয়ে দেখেছে বন্তাকে, তার ফেনিল তয়ঙ্কর 
রূপকে, কিন্ত একটি মাত্র পাঁ এগিয়ে গিয়ে সেই প্রাবনছন্দে 
মাতামাতি করতে পারেনি । খোলা *জানলার মধ্য দিয়ে 
যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্তাকে_ঠিক সেই 
রকম। কেন? রঞগু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের 
রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত £ মনের ভেতরে 
বত প্রচণ্ড হয়ে তাঁর ঝড় জেগে ওঠে, বাইরের পৃথিবী তার 
কাছে তত ছোট হয়ে যায়। সম্ত শিরা্সাযুগডলোকে উগ্র 
প্রথর করে দিয়ে, বিনিদ্্ উত্তেজিত মণ্তিফকে রাতের পর রাত 
কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টাঁর পর ঘণ্টা অস্থির্ভাবে পাঁয়চারী করে 
গে নিজের ভেতরে আন্মাদন করতে ভালবাসে বিপ্লবের 
অবর্তকে ) আর অভ্ভুত-_বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী। 
*স্মকেন্্রিক-+্ব্যক্তি আর অনুতৃতি-সর্বক্ব। এখানেও 
যতো প্রশ্ন উঠবে_কেন? শুধু রঙ নর, রঞুর মতো 


জায়ো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্রেরগ জবাব পাওয়া 


যাবে না। 
চু 


স্পির্শাতিন্পি 


কিন্তু আত্মবিক্লেষণ থাক। সত্যিই__ছবির শেষ নেই। 

একটা তোবড়ানো আল্কাত.রাঁর দাগ চটে-যাওয়া 
বিবর্ণ ছোট সাইন বোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে 
এবারে। কীচা অসমান অক্ষরে লেখ! রয়েছে £ "লাইসেব্স- 
প্রাপ্ত দেশী মদের দোকান । ভেগার : হারানিধি পাঁল। 
সময় সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা ।” 

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে 
সেখানে । পিকেটিং চলছে । 

একজন বলছে, ভাই? দেশের বড় ছুর্দিন। মদদ খেয়ে 
দেশের আক্প সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পাঁয়ে পড়ি, 
নেশ! ছেড়ে দাও-_ 

দশ বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দীড়িয়ে। 
বেশির ভাগই নিষ্নশ্রেণীর__ধাঁওড়, মেথর জাতীয় লোক। 
নিষ্ববিত্ত ভদ্রলোকও আছে ছ একজন। ফিটফাট বাবুদের 
মদ কেনাটা! এমনিতেই আড়ালে আঁবভালে চলে, সুতরাং 
আপাতত তাঁরা রঙগমঞ্চে উপস্থিত নেই--রয়েছে নেপথ্যে । 

কাউন্টারে আসীন লাইসেন্দ-প্রাপ্ত তেগার হারানিথি 
পাল বসে আছে প্যাচার মতো মুখ করে। গোল গোল 
মন্ত চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি । 
খালি গা, গলায় সোনার ছাদের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার 
তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল থাচ্ছে। 
কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু ছুড়ে নিবিড় রোমা- 
বলীর স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয় অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো 
চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে । সবট। মিলিয়ে মনে হতে 
পারে, যেন শিকারের আশায় গেড়ে বসেছে একটা 
ভালুক। 

কোমল শ্বরে হারাঁনিখি বললে, এ আপনাদের ভারী 
অন্তায় বাবুমশই | এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন 
মারেন_ 

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকালো! না। তারা 
বলে যেতে লাগল £ ভাই লব, কথা শোনো । বাঁড়ি ফিরে 
যাও 

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অত্যন্ত 
নেশার সময়ে এরকম অবা্ছিত বিশ্ব ঘটাতে সে খুশি হতে 
পারেনি । বললে, হামাদের পয়সা হাম্লোগ দার পিব, 
তূম্হারা কেনে। বাধা দিতে আসিয়েশে বাবু? 





ঝ. 


৩০৬ 


& 


[৩৫শ ক. ১ম খণ্ড এর্থ সংখ্যা 


র্‌ 
সপ ্স্ষ ব্া্ বাত আপদ স্থল . বা লা সপ সব বলা বানা স্থল বানা ব্যাথা বল্ল পরলা সত বানা শসা প্গা।- - ব্ান্যাা -স্থ্রা্থনাপা সা পা 


বাঁকী লোকগুলো! বোঁধ হয় এই কথাটার জন্যেই 
প্রতীক্ষা কম্মছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল) 
সরিয়ে যাঁও__হামরা দাঁকু পিব-_হামাদের খুশি। 

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দীড়ালে! পিকেটারেরা। 

"লা, তোমর! মদ খেতে পাবে না। 

লোকগুলো টেঁচীমেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটার- 
দের ঠেলে কেউ এগিয়ে যাঁয়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অন্য 
. নেশার নিয়মিত দাবী । এগোতে পারছে না, পিছোনোও 
অসম্তব। মদ ছাঁড়া ওদের চলবে না। 

হারানিধি আবার কাঁতরকণ্ঠে বললে,যাঁর। লিতে চাঁইছে, 
তাদের লিতেই দ্দিন না। কেন খালি খালি আপনার! 
ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশই ? 

অবস্থাটা “ন যযৌ ন তন্থৌ+ ভাবেই হয়ত আরো 
খানিকক্ষণ চপত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি লোক ঘটনা 
স্থলে প্রবেশ করল। লম্বা থিট্থিটে চেহারার লোৌক, 
গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিন্ফিনে পাঞ্জবী, কাঁনে একটা 
সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, সংগ্রতি অবিভ্তস্ত ও 
বিশৃঙ্খল-_পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা । লাল চোখ ছুটো 
চয়কির মতে! বো যো করে ঘুরছে তার-_ছুদদিন ধরে 
নেশ! করতে না পাঁরায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার 
মাথায়। 

দৌকানের সামনে এসেই বাঁবরী চুল আদেশ করলে 
হটো- তফাৎ যাঁও__ 

পিকেটারদের ভেতরে যে উৎসাহী হয়ে সকলকে 
বোবাচ্ছিল এতক্ষণ, মেই-ই জবাব দিলে। বগলে, কালতো! 
ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজ.বিহাগী, আজও ফিরে যাও। 

কেয়া? ব্রিজ.বিহারী কদর্ধ একট! মুখভঙ্গি করে 
গাল গিলে অশ্লীল ভাষায় । বললে, নেহি জায়গা, তুম্‌ ক্যা 
করোগে শালা? 

অপমানে এক মুহূর্তের জন্কে ছেলেটির চোখ মুখ লাল 
হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যা গ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আত্ম 
করে দিলে তাকে। | 


__তোঁধাকে অন্থরোধ করছি তাই, ফিরে যাঁও। 

কেয়া লট যাঁউগ? ব নেহি। হটো শালা 
লোগ.দিল্লাগি সে কাম ন চর্ঠে গা। 

_না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না। 

-হটো-ব্রিজবিহীরীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে 
উঠল। 

না । 

_না? 

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা থাঁন ইট তুলে নিগ 
ব্রিজ বিহারী-বসিয়ে দিলে সজোরে। আর্তনাদ কৰে 
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি । হাতের ফাক দিযে 
টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বলল, 
আমার কথ! রাঁথো ভাই-_মদ থেয়ো। না। 

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে £ খুন খুন। বিদ্যুৎ | 
বেগে অদৃশ্য হয়ে গেছে মগ্যপাঁয়ীর দল, ঝরাঁং করে 
কাউন্টারের জানাপাটা বন্ধ করে দিয়েছে হাঁরানিধি! সবাই 
পালিয়েছে, শুধু পালাতে 'পারে নি ব্রিজবিহারী নিজে। 
মাটির ভেতর থেকে একটা অপক্ষ্য শৃঙ্খল যেন তাঁর গ' 
ছুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে । 

রথ ভুলতে পারবে না ব্রিজবিহারীর সেই মুখ । আড় 
সংকুচিত হয়ে গেছে-বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে একটা 
বাপি মড়ার মতে। | ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে গে 
তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুড হয়ে । মাথার ওপরে একটা প্রকাঁও 
পাথরের ছাঁদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের 
আকম্মিক চৈতন্থনিম্পি্ট হয়ে গেছে ব্রিজ.বিহীরী, ভেঙে 
চু3রে ছত্রীকার হয়ে গেছে। | 

দাড়িয়ে পাড়িয়ে ত্রিজবিহীরী থর থর করে কীপণে 
লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই ছু হাতে নিগ্ধের 
মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈত্র 
অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার। 

মাতাল, লম্পট ব্রিজবিহারী নিম্পি্ট হয়ে গেছে। 
ত্রিজ.বিছারী আর কোনদিন মদ খাবে না। (ক্রমশঃ) 








বঙ্গ-বিভাগ ও হিন্দ্ধর্মসংস্কৃতি সংরক্ষণ 


স্বামী বেদানন্দ 


£ 
তি বাঙ্গলাকে প্রাণপণ দংগ্রামে অথও করিয়া তুলিয়াছিল হর্রি: 


নই বাঙ্গালী হিন্দু পুনরায় অথও বাঙ্গলাকে তীব্র সন্কক্প ও প্রবল আগ্রহে 
গত করিয়া ফেলিল ; কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়! সমগ্র বাঙ্জালী হিন্দু 
ংগ্রেমী, হিন্দু মহানভাইট্‌, সনাতশী-সকলেই অখণ্ড বঙ্গকে থ্ডিত 
চরিবার সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। কেন, কী উদ্দেশ্যে? বঙ্গদেশ 
গন বিভক্ত হইয়! দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন বাঙ্গালী [ইন্দুর 
নুখে প্রশ্ন-বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, বিভাগ তে! হইল ; থে উদ্দেশ্ঠে 
ঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্টটা কি এবং তাহা সম্পা্থন 
*রিবার পথে করণীয় কিকি? “ততঃ কিম্‌'? 

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা ও কণ্ধীগ্রণের মনে কি আছে 
-জানিন!। কিন্তু হিন্দুজনতার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার মনোভাব লক্ষ্য 
করিতেছি। একদল ভাবিতেছেন--লীগ গভর্ণমেন্টের দশ বৎরব্যা'পী 
নাপ্রদায়িক উচ্ত্ত তাগুবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; লীগ-রাহমুক্ত 
[তরাষ্্টীয় বঙ্গে নিশ্চিন্তে নির্বঞাটে থাকা যাইবে। আর একদল 
ভাবিতেছেন-_বাঙ্গালাদেশে লীগ গভর্ণমেট তো! চিরস্থায়ী হইয়া 
শয়াছিল ; জাতীয়তবাদীগণের কোনো স্থান ছিল না, ভবিষ্যতেও স্থান 
পাইবার আশা ছিল না। বাঙ্গলায় যতটুকু বিভাগ করিয়। ভারতীয় 
[তরাষ্ট্রের সহিত জুড়িয়। নিতে পারিলাম, ততটুকুই লাভ ; জাতীয়ভা- 
বাদের একটা ঘাটি বাঙ্গলাদেশে রহিল। পূর্ব পাকিস্থানবামী হিন্দুগণের 
মনে আশ্বাস--পাকিস্থানী শাসন অসহা হইয়া উঠিলে হিন্দুর ব| 
জাতীয়তাবাদী বঙ্গে গিয়। আত্মরক্ষা করিতে পারিব। যাহার। আনুষ্ঠানিক 
হিন্দুধর্ম ও মদাচার পালন করিয়। চলেন+-অবস্ত তাহাদের মংখ্যা অল্প 
তেমন হিন্দুর স্বস্তির দিংস্বান ফেলিয়া ভাবিতেছেন যে হিন্দুর ধর্ম- 
কর্মাদি রক্ষার একটা স্থান বাঙ্গলাদেশে রহিল। এমনিতর নান! ভাব 
ও ধারণা হিন্ু জনগণের মধ্যে বর্তমান। যখন বঙ্গ-বিভাগের অন্ত 
বাঙ্গালী হিন্দুর কণ্ঠে সম্মিলিত দাবী উঠিয়াছিল, তখন কোন্‌ উদ্দেশ্টা 
মুগ এবং কোন্‌ গুলি গৌণ-ততদূর সকলে ভাবিয়াছিলেন কিনা সনোহ। 

সর্বপ্রথম যখন কয়েকব্যক্তি বঙ্গ-বিভাগের যৌক্তিকতা প্রদর্শন- 
পূর্বক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন; তৎপরে যখন 
ডঃ শ্থামাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায় বাঙগলায় ্বতত্ত্র হিনুু রাষ্ট্র গঠনের 
পক্ষ সমর্থনপূর্বক প্রবর্ধ আন্দোলন উত্থাপন করেন, তখন 
যেটাকে উদ্দেন্ত রূপে গ্রহণ করা হইছিল, তাহাই ছিল_বঙ্গ- 
বিভাগের মুল উদদেস্ত ; বিভিন্ন দলের হিন্ুগণ বিভিন্ন গৌণ উদ্দেন্ত 
লইয়া উক্ত আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে যোগদান কবেন। বঙ্গ-বিভাগের ব! 
বাঙ্গলা় খতন হিন্দু রাষ্ট্র গঠদের সেই মূল উদ্দেস্তটা কি ছিল? সে 
হইতেছে-_হিন্দুধর্শা ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ। 


বঙ্গ-বিভাগ তো হইয়াছে ; কিন্তু উহার মুল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় 
কি? দায়িত্ব কার? হিন্দুর ধার্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং 
হিন্দুজননেত| ও কন্মাগণের উপরই উপরোজ দার়িত। 

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝিব? লীগ গভর্ণমেন্টের 
সাশ্রদায়িক আঘাত আক্রমণাদির কবল হইতে হিন্দুর ধাম্মিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক সম্পদ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি, আচার প্রথা, স্বার্থ, 
অধিকার, সম্মান রক্ষাকেই পূর্বে অনেকে হিন্ুধর্ণ ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণের 
তাৎপর্ধ্য বলিয়। মনে করিত? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের 
সম্বন্ধে এখনো সেই তাৎপর্যযই থাটে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের তথা! 
ভারতীয় বুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্গণের সন্বদ্ধে তো সে কথা জার 
এখন প্রযোজ্য নয়। তবে কি হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ প্রচেষ্টার 
কোনে। আবগ্যকতা নাই ? 

এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্বে আমরা বিচার করিব-_হিন্ুধর্দ ও 
সংস্কৃতি এবং তাহার রক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি? হিদ্দুধন্্র ও 
সংস্কৃতির আছে ছুটী দিক--(১) আদর্শ ও সাধনার দিক; এটীকে 
তাত্বিক দিক বলা চলে। (২) শিক্ষাদীক্ষা, আচারপ্রথা, অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান, মন্দির-বিগ্রহাদি এবং ধান্মিক, সামাজিক, আধিক, রাস 
স্বার্থ ও অধিকার প্রভৃতি ;__-এটাকে বাস্তব দিক বলা চলে। হ্থতরাং 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বলিতে উক্ত দুই দিকেরই রক্ষা বুঝিতে 
হইবে। 

উক্ত প্রত্যেক দিকটা রক্ষণের জন্ত কয়েকটা করি! পন্থা! অবলম্বনীয়। 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ ও সাধনার দিক রক্ষা করিতে গেলে-(১) 
যেটুকু হিন্দু-মমাজে প্রচলিত আছে, সেটুকু কু-সংস্কারমূক্ত করিয়া দিতে 
হইবে ; (২) যেটুকু বিলুপ্ত হইয়াছে, সেটুকুর পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে £ (৩) হিনু সমীজের যে সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ কিছু নাই, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি 
শিখাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বাস্তব দিকটার রক্ষার জন্য 
কয়েকটা পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে-(১) যেগুলি বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে সেগুলিকে পুনরদ্ধার করিতে হইবে ; (২) যেগুলি বিলুপ্তির. 
পথে দেগুলিকে বাঁচাইতে হইবে ; (৩ যেগুলি আছে, সেগুলির উপর 
আখাত আক্রমণ ন! আসে-_তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

কিন্তু হিন্দুজনতার জীবনের কোন্‌ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রতিষ্ঠা কতটুকু দেখ! ধায়? হাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে কজন দৈনক্দিন * 
উপাসন। করে? করজনে পর্ববাহাদির অনুষ্টান পালন করে? করজনে 
মন্দিরে বায়? করজনে ধর্শাহ্যদি পাঠ করে? করজনে দাচারামৃষ্ঠান 


.. শ্রধা পালন করে? কজন ছিন্য়ানী সম্মত আহার গ্রহণ ও পরিচ্ছদ 
স৬৭ 


২26৮ 
কা স্থিপা স্যা্পা ব্থপপ 


বাবহায় করে? কয়জনে হিন্দু আদর্শে জীবনযাপন করে? কল্পজনে 
হিনুদ্বের প্রতি আস্থা ও গৌরব-গর্বব পোষণ করে? ' এভাবে অনুসন্ধান 
করিলে দেখা বাইবে-_বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন হইতে হিম্ুধর্্ ও সংস্কৃতি 
প্রায় বিলুপ্ত হইয়া খিল্লাছে। আধুনিক শিক্ষিত যার! তাহাদের 
অধিক্ষাংশই তে| হিন্দুধর্দ ও সংস্কৃতির নামে নানিকা কুষ্িত করেন। 
খারা ভাধেন যে তারা হিনুধর্দের আদর্শ ও সাধনা লইয়া চলিতেছেন, 
তাহাদেরও প্রায় শতকর! নিরানব্বই জন কতকগুলি লোকাচারে ও 
দেশাচারে গণ্ডীর মধ্যে 'আাবদ্ধ। হিন্দুঞ্জনতার অবশিষ্টাংশের মধ্যে হিন্দু- 
ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনে। আলোক অস্থাপি প্রবেশ করে নাই। 
পু হৃতরাং হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্চ আবশ্যক £--(১) হিন্দু 

ধঙ্সের যথার্থ আদর্শ ও সাধনার প্রচার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা। (২) হিন্দুত্বের 
আদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিদ্বিতে শিক্ষা বিস্তার (৩) সমাজ-সংস্কার, 
(৪) সমাজ-সংগঠন, (৫) শুদ্ধি; (৬) নারীরক্ষা ; (৭) মন্দির বিগ্রহ 
রক্ষা; (৮) আদিম ও পার্বত্য জনতাকে হিন্দুধর্ম দীক্ষ। দান পূর্বক 
হিন্দুসমাজে গ্রহণ ; (৯) হিন্লুজনতাকে মিলন, সখ্য, সহযোগিতার সুত্রে 
সঙ্ঘবদ্ধ কর1; (১৭) হিন্দুজনভার মধ্যে আত্মরক্ষার সঙ্বল্প ও ক্গাত্র- 
বীর্যের পুনরুদ্বোধন। . 

উপরোক্ত" কার্ধ্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্ত প্রথমেই চাই £-- 

(১) হিন্দধর্পের আদর্শ ও সাধনার ছাঁচে গুগঠিত এবং হিন্দু- 
সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত, ত্যাগ-সংঘম, সত্য, ত্রদ্গচধ্যের ভাষে অনুপ্রাণিত 
সহম্্র হত প্রচারক ও কল্মা। 


(২) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সর্ববশেগীর হিন্ুজনডীর সাগ্ডাহিক 


ও পর্ববাহিক সন্মেলন-্ব্যবন্থা । ভারত সেবাআম সঙ্বেক্স প্রতিষ্ঠাতা 
আচাধ্য ভ্রীমৎ ম্বামী প্রণবানন্দ পঞ্চদশ ব্ধ পূর্বের হিন্দুধন্দ ও সংস্কৃতির 
সর্বপ্রকার সংরক্ষণের জন্ত অভ্রান্ত নির্দেশ বাণী এবং “হিন্পুমিলন মন্দির 
রঙ্গীদল গঠন"-_কর্্মপদ্ধতি প্রবর্তন করিয্লাছিলেন। সজ্ঘের বহুসংখ্যক 
শ্রচারক ও কন্ম। ছুই লহম্র “হন্দুমলন মন্দির"এর মধ্য দিয়া উপরোক্ত 
ক্কাধা করিতেছেন। 


সঙ্ঘের পরিকল্পনা 


হিন্দুধর্্ ও সংস্কতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্ঠ লইয়াই বঙ্গ-বিভ্ঞাগ। ুতরাং 
আজ উপরোক্ত কর্মপদ্ধতিকে কর্ড বছ্ব্যাগক রাপদানের সময় সমূপস্থিত। 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দক্ষিণ কলিকাতার ল্মিহিত পলীতে “কেন্্রীয় 
ছিন্ুমিলন মন্দির” স্থাপনপূর্র্বক এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করিন্নাছেন। 
এই কেন্ত্রীয হিন্দুমিলন মন্দিরে থাকিবে ; 





১ষ খণ্ড রথ সংখ্যা 


হিন্ধর্ সংস্কৃতি সন্ন্ধী 


(১) সমাজ সেবা-ব্রতী প্রচারকগণ- 
শিক্ষ। দিবার জন্য প্রচারক শিক্ষায়তন। 


(২) সহশ্র সহস্র পল্লী রক্ষীদলগুজিকে ব্যায়াম চর্চা ও বীরতযুলক 
অন্ত্শস্ত ক্রীড়া-কৌশল পিক্ষা! দিবার জন্ত যথেষ্টসংখ্যক রক্গীদল নায়ক 
গঠনের-উদ্দে্থো রক্ষীদল শিক্ষায় । 

(৩) হিন্দুদের আদর্শ ও সাধনার ভিত্তিতে বিস্যািদের জীবন $ 
চত্ষিত্র গঠনের সথযোগদানের জন্ত বিস্তাধি ভবন। 

(8) ব্যায়াম চচ্চ। ও লাঠি, তরবান্সি, বর্ষা, ছোরা প্রভৃতি অগ্্র 
শিক্ষার জন্ত বায়ামাগার। 

(৫) হিন্দুধন্্ম ও সংস্কতিমূলক গ্রস্থাদির রক্ষণ ও পঠন পাঠনের 
জন্ত গ্রস্থাগার। 

(৬) সমবেত উপাসন।, কীর্তন, গুবস্ততি পাঠ, ভঙ্গন, গুজা-আরভি 
জপধ্যানাদির জন্থ উপানন! মন্দির। ] 

(৭) হিন্দুজাতীয়ত! মন্দির__ ইহাতে থাকিবে বৈদিক যুগ থেকে 
বর্তমানকাল পর্যাস্ত হিন্দুধর্ম প্রবর্তন, সমাজ-সংস্কারক, সাত্রাজ্য সংগঠন | 
খুবি, অবতার, আচাধা, বীর, সম্াটগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
শান্জাদি হইতে সমম্বয়-মুলক আদর্শ ও সাধনার তন্ব প্রকাশক গ্োক, 
উপদেশাবলী ও বাণী, হিন্দুর গৌররময় ইতিহাদের ঘটনাবলীর চিত্র ৪ 
পরিচয় এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রেরণীমুললক বাণী ও চিত্র। 

এতভ্িম্ন চিকিৎসালয্ন, অতিথি নিবাস, নন্ন্যাদী নিবাস, যজ্ঞশালা 
প্রভৃতি থাকিবে। প্রতি বদর যাহাতে শত শত প্রচারক ও রর্ষীদণ- 
নায়ক শিক্ষিত হইয়া সমগ্র দেশের পল্লীতে, পল্লীতে প্রেরিত হইতে 
পারে--এরপ উদ্দেশ্টু লইয়৷ সঙ্ঘ উপরোক্ত পরিকল্পন! করিয়াছেন । 

এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া! তুলিতে হইলে ৫* লক্ষ টাব! 
আবশ্ঠক £-- 

প্রচারক শিক্ষায়তন-_-৫* হাজার ; রক্ষীদ্ল শিক্ষালয়--৫* হাজার; 
বিস্তাধিভবন--৫* হাজার; চিকিৎমালয়--৫* হাজার; আর্থ 
নিবান--€* হাজার ঃ ব্যায়ামাগার--৫* হাজার ; শ্রস্থাগার- ৫" 
হাজার ; কন্দীনিবাস--৭* হাজার ; হিন্দু জাতীয়তা মদ্দির_-১ জঙ; 
উপানন! মন্দির ও নাটমদ্দির-__১ লক্ষ ; অন্ঠান্য আবহ্যক গৃহাদি_এক 
লক্ষ। এতস্তিনন গরচারক, বিভার্থী, রদ্ষী, শিক্ষক, রোগী, চিকিৎসক, 
সন্ন্যাসী, কর্মী, অভ্যাগত, আশ্রয়প্রাপ্তগণের ভরণপোষণ ব্যয় মাণিক 
২৫ হাজার টাকা। 

ভারত মেবাশ্রম সঙ্ঘ এই বিপু অর্থের অন্ত ধনী, দানপীল, সহ" 
ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিয্াছেন। 





কমলার কাহিনী 
শ্রীসম্তোষকুমার দে 


কোন বড় জংনে একখানা ক্রেণ থেকে নেমে আর এক- 
খানা ট্রেণের জন্ত যখন কয়েকন্টা অপেক্ষা করতে হয় 
তখন আপার ক্লাশ ওয়েটিংুমে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে 
শুয়ে হালকা সাহিত্য পড়ুন অথবা কলম নিয়ে ডাইরি 
লিখুন, এর চেয়ে আরামের জিনিষ ভ্রাম্যমান জীবনে আর 
আমি পাইনি। নতুন সরে যেয়ে সব যায়গায় 
গুনের ডরচেষ্টারের মতো! হোঁটেল মিলবে তেমন ভরসা 
কম। মিললেও সেখানে হয়তো নেহেরর মতো] কোন 
গণ্যমান্ত অতিথির জন্য সারা বাড়ীটা সরগরম হয়ে আছে, 
নতুবা হাজার স্থানীয় দর্শনীয় বস্ত্র টানবে আপনার মন, 
তিষ্টতে দেবেনা ঘরে। 

কিন্তু এই ওয়েটিংরুম+ নিতাত্তই প্রতীক্ষা করবার জন্ত 
তৈরী। ছোট বেলায় ইন্থুলে পড়েছিলাম একটি ইংরাজি 
কাহিনীতে_-কোন বৃদ্ধা মাতা সাগর কুলের ঘরে-_মোম- 
বাতি জালিয়ে, রাঁখত, তাঁর নাবিক পুত্র ফিরে আসবে 
তাঁরই প্রতীক্ষাঁয়। এই ওয়েটিংরুমের বাতি জপছেই, 
আপনার আমার সবার জন্ত। লৌহবর্মের উপর ঢেউ 
জাগিয়ে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জুর-মেল এক্সপ্রেস-লোকাল। 
কতজন নামছে, উঠছে। এলে! গেল আপনার পাঁশে 
ভারত-্রক্ষ-চান হতে সুদূর স্্যইযর্কের পট্টিয়াক হোটেলের 
লেবেল লাগানো এটাচি-ওয়াঁল! স্টকেশ স্থাট-ধারী। 
আপনার খেরাল রাঁখবার দরকার শুধু হাঁত ঘড়ির দিকে, 
আপনার ট্রেধের সময়টা! আপনি জানেন । 

অমরাবতী হতে ফিরে নাগপুর যাঁব। বাডনরা জংসনে 
এসে মেলের অপেক্ষা করছি। গাড়ী আসবে গ্রতাষে। 
এখন সবে সন্ধ্যা । 

কেরোসিনের আলো! জালা একখানা গোল টেবিলের 
উপর, দ্বেওয়ালে একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে 
দাঞঙ্জিলিংএর ছবি, তলায় লেখা “ভারতবর্ষ দেখুন । আশে 
পাপের যাত্রীরা লিগ কংগ্রেস আর কনটিটুয়েন্ট এসেম্বলি 
নিয়ে মুখরোচক আধোচনা করছেন। আঁমার পকেটে 


০৯ 


তাঁকির়ে দেখি, কলমটাঁর ক্লিপে কেরোপিনের আবে! চিক 
চিক করছে। 
কলমের৪ ভাষা আছে-আমর! সেটা ভেবে 


দেখিনি। ভেবে দেখুন আপনার কলমটি দিয়ে এযাবত 
কতকিছু লিখেছেন_ প্রেমপত্র হতে সরু করে ইওর 
মোষ্ট ওবিডিয়ে্ট সারভেণ্ট' পর্যস্ত। যাঁরা লক্ষীমস্ত 
পুরুষ, তাঁরা বলতে পারবেন, কত লক্ষ টাকার চেক সই 
করেছেন ওই কলমে । কিন্তু এমন কিছু ফি করেন নি 
যাঁতে হাদয় হান্কা হয়ে গেছে, মনে হয়েছে আপনি যে কথ! 
মুখে বলতে পারেন নি তাঁই লিখে রাখলেন। এমনও কি 
হয় না, যে কথা আপনার অবচেতন মনেই ৩প্ত ছিল, 
কলম জানত সেই কথা, আপনার অগোচর সে কথা সে 
বলে দ্রিয়েছে। পরে আপনি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ 
করেছেন, মনে হয়েছে-যেন খানিকটা বর্তব্যপাঁগন হল, 
যেন খণশোধ হ'ল কিছুটা । কিন্তু সব খাণ তো গুধবার নয়। 
বলি শ্ুন্থন একটা ছোট্র ঘটনা । 

আমি ঘুরছি অনেকদিন বাংলার বাইরে। আমার 
চেহারাটা কন্দ্প-কান্তি নয় বলেই জানি, পরস্ধ ট্রেণে টহল 
করে বেড়ালে কন্দর্পেরও দর্প থাকত কিনা সন্দেহ। 
কোথায় ন্লান, কোথায় আহার কিছুরই ঠিক নেই । নেহাঁৎ 
শরীরটার বয়স বেণী নয়, তাই সয়ে যাচ্ছে। তবে বেদিনের 
কথা বলছি সেদিন রীতিমত অবগাহন জান করেছি, পথে 
ঘাটে য৷ নিতান্তই অমিল বন্ত। ওখায় সমুস্্র পেয়ে ডুবিয়ে 
নিলাম এক চোট । পুরীর সমুদ্রের মতো! অত বড়ো বড়ো 
ঢেউ নেই। জল দুক্ধে গাঁড় নীল, (তবে ওয়ালটেয়ার-বিশাখা 
প্ট্ের সমুদ্রের ঘতো নয়। নিকটের জল নীলাত। 

তীরে বড় বড় দানার উজ্জল বালি গ্রচণ্ড রোঁদে চিক 
চিক করছে। অনেক দূর নিয়ে বালুর চর। ছোট ছোট 
জাহাজ মেরামত করছে কাধিযাবাড়ী মিল্ত্রী। ানের 
ঘাটে আলাপ হ'ল 'নাসিকের বালফিসন নামে একটি 
বকের সাথে। : সে.ফলকাতা চৈনে? গেছে ভারতের 


২১৯৪ 


৬৮ পাকা সিএ কপ আনা ডালা ৮ খপ বল খল আন কে তা বাখাপ খা বাবলা সাজা থাকত জি সত" বালা “প্েকান্তা -ব্ক ক ব্রন স্বল্প স্কান্ ভা বা 


ছোট বন্ধো নান! সহরে আমারই মতো! ভবঘুরের বেশে। 
ওর সাথে খাতির হয়ে গেন। 

ফিরলাম একসাথে, এক ট্রেণে, ঠাপাঠাসি ভিড় তৃতীয় 
শ্রেহীর ছোট কামরার । 

ঝঞা্ট বাধালো বালকিসন, কথা প্রসঙ্গে বলে 
ফেল্লে- আমি বাঙ্গালী। কিন্তু আমার চেহারা বা চাগ- 
চলন যে বাঙ্গাসীম্বলভ নয় এটাই সন্দেহ করলেন একজন 
সিশ্বী ব্যবসায়ী। কলকাতার সৃতাপটিতে তাদের চষ্লিশ 
সাল কি'-কারবার আছে। বন্দিপাধ্যায়, “মুকারজি” 
প্রভৃতি তার কত “দোস্ত” আছে, “জান পচান” আছে 
ছিরেক কিসিম' বাঙ্গালী বাবুর সাথে। কিন্তু “দে-বাবু; 
“কভি নেহি শুনা? । 

সন্দিদ্ধ স্বরে তিনি হিন্দিতে আমাকে প্রশ্ন করলেন-_ 
আপনি বাঙ্গালী ? “সাঁচ' বলছেন? 

কি উত্তর দিই? বল্লাম_বাঁংলা দেশে জন্মালে, মা 
বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সবাই বাঙ্গালী হলে যদি 
বাঙ্গালী বগা হয় তবে আমি বাঙ্গালী। 

আবার প্রশ্ন হ'ল-_আপনি বাংলা ঝুলি জানেন? 

না. হেসে পারলাম নাঃ বললামঃ আমি বাংলা বল্লে কি 
আপনি বুঝতে পারবেন? 

“জরুর | তিনি বল্পেন_-হাম ভি বাংলা সামঝাঁতে 
পারি। আচ্ছা বলিয়ে জি জর কৌন চিজ হায়? 

বল্লাম উত্তরটা । 


আবার গ্রশ্ন--মাশায় ফেমন আছে+এর 
দামাল কি? 

ছামি চেপে বাব ছিলাম । 

আবার গ্রশ্ন-_হামি ভালো আছে। 

বললাম উত্তর। 

প্রশ্নকর্তা বল্টেন_বাংলা আপনি ধোড়া থোড়া 


সমঝেচেন। “লেকিন” লেখ! পড়া তো৷ নেছি আরে গ!। 
বাঁলফিসন এবং নিকটস্থ অনেকগুলি সহযাত্রী এতক্ষণ 
সাগ্রছে আমার অগ্নিপরীক্ষা লক্ষ্য করছিল। এবার বাল” 
কিসন রুখে উঠল--বল্পে, লেখ! পড়া পারবেন না যানে? 
ইয়ারকি নাকি? কাগজ বের করুন, দেখাচ্ছেন লিখে।. 
মনে মনে ফৌতৃফ অন্ূভব করলেও এভাবে নি্ধেকে 
বাঙ্গালী প্রমাণিত করবার অয উৎসাহ আবার দেই 


তি. 


স্ডান্রন্তম্য্ 


[৬৫শ বর্ঘ-_-১ম খণ্ড--৪ধ সংখ্যা 
শিথিল হয়ে আঁসছিল। জানিন! কফিসনের মতে! 
আমিও এবার তেড়ে উঠতাম । সকালে দ্বারকা 


হতে ত্রেণে চেপে ওখা গেছি, তিন মাইল সমুদ্র পাড়ি 
দিয়ে বেট ত্বীপে মন্দির দর্শন করেছি । এপারে এসে সমুদ্র- 
স্নানের পর সার! বন্দরে এক টুকরা পুরীকি তাজ পাই 
নি, এক কাপ চিনিশুন্ত চা খেয়েছিলাম, তদবধি পেটে 
কিছু পড়ে নি। মাথায় তেল নেই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে 
চোখে মুখে পড়ছে। পেটও চো চো করছে। বাইরে 
বাতাে বাপি উড়ে আসে, ট্রেণের ইঞ্জিন হতে ছাই ও 
করঙগার গুড়া উড়ে আসে, তাই চোখে গগলম আটা! 
আছে। জামা কাঁপড় তীর্থকাকের উপযুক্ত অবিন্স্ত 
এবং যথাসাধ্য ময়লা । এই বেশটাকে বাঙ্গালীর বলে 
প্রমাণিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমেই আমার শিখিল হয়ে 
আসছিল। কিন্তু এই সময় একটি অঘটন ঘটল। 

আমার বেঞ্চের স্মুখের দুখাঁনা বেঞ্চ পেরিয়ে তৃতীয় 
বেঞ্চে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে একটি সুপ্ী 
যুবতী । তাঁর গায়ের পরংটা উজ্জল গৌর, মুখাবয়ব 
অনেকট! আমার ছোঁট বোনের মতো+ হাতে সরু চুড়ি, 
গলায় সুক্ষ মফচেন, কানে মুক্তার দল বসানো কুগুল। এলো 
খোপার উপর মাথায় সামান্য কাপড় দেওয়!। শাড়ী 
পরবাঁর ধরণট৷ অবিকল বাঙ্গালীর মতো, এমনি কি গায়ের 
সামিজটাও। সহসা দেখলে তাঁকে বাঙ্গালী বলে তুল করা 
কঠিন নয়, কিন্ধু মুখাবয়বে অবাঙ্গীলীত্বের বিশিষ্ট ছাঁপ 
অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে । 

পাশেই তার ছোট বোন, অত্যন্ত চঞ্চল। মুখখানা 
অবিকল বড় বোনের মতো । বাংলায় হলে এ বয়সে সে 
ক্রকই পরত, কিন্তু তাঁর মাথায় ওড়না, পরণে শাড়ী । ওদের 
সাথে আর কে আছে জানতে পারিনি। 

কাব্য করবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল 
না সে কথা পূর্বেই বলেছি। বেলা পড়ে আঁসবার সাথে সাথে 
শরীর ক্লান্ত হয়ে আনছিল। লবণ সমুদ্রে স্নান করবার দরুণ 
চর্্ে খড়ি উড়তে লাগল। কৌতুকজনক ব্যাপারে জড়িত 
হয়ে ন! পড়লে হয়ত আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করতাম । 

অনেকক্ষণ বিমন! থাকবার পর এই সিল্ধী বশিকটির 
সাথে বাদামুবাধের সময় লক্ষ্য করলাম, তৃতীয় বেঞে উপবিষ্ট 
ওই যুবতীটি অন্পমনন্কার ভান করণেও অধিকাংশ সময় 
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আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোঁখোচোখি হতেই চো 
ফিরিয়ে বাইরে বহষেনব্যাপী বিস্তারিত মাঠে দৃষ্টি নিয়ে 
ঘাচ্ছে। আবার আম বাদাসবাদে প্রবৃত্ত হলেই ওর দৃষ্টি 
ফিরে আসচে। এ ব্যাপারটা যে অনেকক্ষণ ধরে চলছিল 
সেটা আমি অন্তর করছিলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত 
বেশ ততুপরি গগলদ আটা পাগল চেহারার দিকে তাকিয়ে 
দেখবার কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। 

আমার তুল ভাঙ্গল যখন আমার হুমুখের দ্বিতীয় বেঞ্চে 
আমাদের দিকে পিছন ফিরে ব্না পাগড়ী মাথায় একজন 
বৃদ্ধ ঘুরে বসে সৌজাহজি আমার সাথে পরিষ্কার বাংলায় 
কথা বললেন। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না, 
তিনিই এই কন্তায়ের পিতা । জ্যে্ঠা কন্ঠার দৃষ্টি অনুদরণ 
করে কিন্বা সিশ্ধী বণিকের অনুচিত বাঁদা্বাদে বিরক্ত হয়ে 
আমার সাথে কথা বললেন--বৌঝা গেল না। 

আমাদ্রের আলাপটা অল্লেই জমে গেল, কেননা তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন-_ আমি সত্যি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার 
বর্তমান খবর কি তাই গুনবার জুন্তেই যে আমি ঠিক বাঙ্গাণী 
কিনা তাঁর পরথ হচ্ছিল সেটাও বুঝিয়ে বল্লেন। কলকাতার 
দাঙ্গার মংবাঁদ তখন সর্বজ দাঁকুণ উৎকঠাঁর স্থ্টি করেছে__ 
সেই সব কথাই তিনি বিস্তৃতভাবে খু'টিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞানা 
করতে লাগলেন। 

ট্রেশনের পর রেশন পেরিয়ে গেল, আমাদের আলোচনা 
জাগতিক পরিস্থিতি হতে ক্রম পারিবারিক আলোচনায় 
পর্যবসতি হয়ে গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার 
মাথে আগাপ করতে লাঁগলেন। আমার ব্যক্তিগত খুটি 
নাটি খবর তিনি গুনতে চাঁইলেন, নিজের সম্যক পরিচয়ও 
জানালেন। 

কলকাতায় কুড়ি বছর ধরে তিনি করলার কারবার 
করেছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগে ওয়াগন অভাবে ব্যবসা 
বন্ধহ়। সংসারে তিনি একা, পুত্ধ সন্তান নেই, ওই 
ছটমাত্র কন্তা । তাই আর বঞ্চাট না বাঁড়িয়ে কলকাতার 
বাস তুলে দিয়ে জন্মস্থান রাঁকোটে চলে এসেচেন। 
এখানেই পৈতৃক বাঁস, বসত বাটি আছে। তা৷ ছাড়া থা 
ছু চার পয়ম! জমিয়েছিলেন তাতে রা্কোটে করেকখানি 
“কাম? খরিদ করে তাঁরই ভাড়ায় দিন গুজরাঁন করছেন। 

ুস্ধিগ হয়েছে বন্ধে! মেয়েটিকে নিয়ে। ওর নাঁম কদল!। 





মলা কাহিনী 
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দুই বোনেরই জন্ম কলকাতীয়। কিন্তু ছোটটি খুব ছেটি 
থাকতেই এ দেশে ফিরেচে বলে এ দেশি ভাব সহজেই গ্রহণ 
করতে পেরেছে । পারে নি কমগা। পারে নি- কারণ সে 
চায়নি। এনিয়ে মাতা কন্তার অহোরহো' সংঘাত লেগে 
আছে। কলছে পিতা কোন পক্ষ নিয়ে থাকেন সেটা 
আভাসে বুঝলাম । বস্তুত কেবল কমলার নয়, তাঁর পিতার 
গভীর অন্য়ক্তি আছে বাংলার সংস্কতির উপর। বিশেষ 
করে যোল সতের বছর ধরে মেয়েকে যে শিক্ষা ও আদর্শে 
মানুষ করেছেন সেটা পুরাপুরি বাঙ্গালীর আদর্শ। পরিফার 
বলেই ফেললেন--কমলাকে কোন উপযুক্ত বাঙ্গালীর হাতে 
দিতে পারলেই তিনি খুপী হতেন, কমলাঁও সেটা নিশ্চয় 
পছন্দ করত। কিন্তু বাংলা হতে হাজার মাইল দূরে বসে 
এ স্বপ্ন তীর নিরর্থক । 

কমর অত্যন্ত নাগ্রহের সাথে শুনছিল আমাদের কথা- 
বার্তী। শেষের দিকে পারিবারিক আলোচনা সু হতেই 
সে অন্তমণস্কের ভান করে নিজেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু 
সে যে আদৌ অস্থমনস্ক নয় সেটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল ন!। 

আমি কাথিয়াবাড়ের গুণগান করলাম, বল্লাম-_যে 
দেশে বাপুজীর জন্ম হয়েছে সে দেশের সংস্কতিও তো তুচ্ছ 
করবার নয়। ও 

বৃদ্ধ বললেন__কি জানো বাবা) দোষট1 আমার । এই 
যে পাগড়ি এটা আমি এদেশেই পরছি, বাংলায় আমি 
বাঙ্গালী হয়েই ছিলাম । আমার বন্ধুরা তোমার দেশের 
গণ্যমান্ত লৌক। আমিবাংলাকে অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা 
করি। 

কমলা আমার সেই বাঁংপার ঘরে জন্মেছিল। সেই 
আবহাওয়ায় মান্য হয়েছেঃ আমি ওকে বাংলার আদশ 
হতে ব্চ্যিত'করতে চাইনি, আঞ্জও যে মনে প্রাণে চাই 
তেমন নয়। ওটা যেকিজিনিস। সেটাতে! জোর করে 
বোঝাতে পারব না। তুমি বাঙ্গালী, বিদেশীর এই মনো. 
ভাব হয়তো তুমি বুঝবে না। তবু এটা সত্য। আগ 
জানতাম রবীন্জনাথের বাংলা, আচার্য প্রফুরচন্ত্রের বাংলা, 
দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা, শ্তার রাঁজেন মুখার্জি 
বাংলা । সেবাংলাকে আমি আন্বীবন শ্রদ্ধা করব। 

রাঞ্জকোট সেশন এলো । তাঁর! সবাই নামলেন 
আমিও নেমে বৃদ্ধকে নমন্ার করলামি। তিনি প্রতি নমস্কা? 
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করলেন। কমলাঁও পরিস্কার কঠে নমস্কার, জানালো। 
কিন্তু তাক মুখে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাসির জ্যোতিটি 
খু'জে পেলাম না। 

রাঁজকোট ছাড়িয়ে ভিরমগাঁম, সেখানে হতে বোস্বাই, 
আমার ট্রেণু কোন বাধা মানে নি। কিন্তু আজ কতো দিন 
পরে বাডনরা জংসনের ওয়েটিং রুমের এই প্রায়ান্ধকারে 
আমার স্বতিকথ! লিখতে বসে কমলার কথাই মনে পড়ছে। 
মনে পড়ছে, সেদিন রাজকট ষ্টেশন হ'তে ট্রেণ ছাড়লে, 
মনে হয়েছিল কয়লার ব্যবসায়ীর ঘরেই ভগবান কি হীরক 


ভান্রতভল্হ্ 


শষ স্রাব পক -স্ফ খপা-. 





[ ৬২খ বর্ব-_১ম:খ৩-_ ৫ সংখ্য। 





পাঠিবেছেন? আঁজ মনে হচ্ছে, সেদিন তার নির্বাক 
প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়ে আমার হতশ্রী। |চেহারাকে উপলক্ষ 
করে এক বিমুগ্ধ নারী বাংলাকে, বাপা ভাষার, বাংলা 
সাহিত্যের, বাংলার সংস্কতির আভিজাত্যকে 'যে শ্রদ্ধা 
জানিয়েছিল, বোধ হয় এসিয়ায় সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ 
দিয়েও নোবেল কমিটি বাংলাকে সে সন্মান দিতে পারেনি। 
জানিনা কমলা কোথায়, বাংলার ঘরের বধূ হওয়ার আশা! 
তার পূরণ হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে বৃহত্বর বঙ্গের প্রসার 
এতো চলবেই, বন্ধ হবেনা। 





ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ 
শ্রীক্িবিক্রম পাঠক 


প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষের আহ্বানে কত 
শত বৎসর ধরে কত মানব গোঠীর ধারা এসেছে ভারভবর্ধে, কিন্তু 
ভারতীয় সভাত। ও সংস্কৃতিকে তার! আপনার করে নিয়েছে। ভারতের 
সভাতায় তাদের দান অনম্ীকাধ্য। দুণ্তর মরুপর্র্ধত লঙ্ঘন করে এসেছে 
শক, হণ, তুর্ব, মোগল, পাঠান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাত, কিন্ত 
বিশ্ময়ের কথা এই যে ভারতীয় সমাজে তার! তাদের ঠাই করে নিয়েছে, 
কিন্তু যারা ভারতকে তাঁদের দেশ বলে মেনে নিতে পারে নি, যার! শুধু 
তাকে তাদের বাজার আর শোষণের লীলাভূমি মনে করেছে, প্রতি- 
যোগিদের পরাস্তকারী কুটকৌশলী ইংরাজই তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান 
অধিকার করেছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শাদকশ্রেণী জনকল্যাণের 
নামে স্বশ্রেণীর কল্যাণেই সর্ধদা। আত্মনিয়োগ করেছে তাই নবধুগ শ্রষ্টা 
ভারতের হ্বাধীনতার অগ্রদূত রামমোহন যেদিন মাত্র যুগোপযোগী শিক্ষার 
দাবী জানিয়ে লর্ড আমহাষ্টফে এতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন সে দিনও 
তার দাবীকে সপপূর্ণ উপেক্ষা করে যে শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল তাঁর 
উদ্দেস্ত ছিল, পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার! থেকে ভারতীয়দের বধিত 
করে স্বগ্রেণীর প্রয়োজনে স্বল্প মাহিনার কেরাণী ও প্রভুভন্ত মেবক- 
শ্রেণীর হৃটটি করা। এই আত্মগোপন কর! ণ্য সাআগ্যযাদের গু 
উদ্দেপ্ত ভারতীয় জীবনের সর্বাত্তর়েই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই 
মিবদ্ধে আমরা ভার পরিচয় দেবার চেষ্টা! করেছি। 

“ভারতের দিগন্ডে আলেকজাগার, তৈমুর ও নাদিরশার লুষ্ঠন 
বিভীধিকা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার শ্বপ্নকাবস্থায়ী ধ্বংসলীলায় জন- 
সাধারণের জীবদে কোন উল্লেখষোগ্য ঘাত গ্রতিঘাত দেখা দেয়নি। 
আমকেন্রিক্ষ সত্যডার পাদগীঠ ভারতবর্ষ সেদিনও তায় হুকুমারশিল্পে, 
তার কারক্ার্থো ও তার জানচর্জীর ছানতসমাহিত ছিল । তার ঝাঁষম 


যাত্রায় বিপর্যয় ঘটাবার মত শক্তি দেখা দিয়েছে বহুকাল পরে 
ধনতগ্্বাদের পুর্ণ বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দিয়ে। সাস্্রাজ্য- 
বাদের এই নয মৃষ্তি প্রকাশিত হর্েছে ভারতের সম্পদ লুষ্ঠনে। পৃথিবীর 
এক গঞ্চমাংশ জনসমষ্টিকে শিক্ষা, ত্যতা, কৃষ্টিআহার, বাসস্থান চিকিৎসা 
্রস্ুতি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত 
করে রচিত হয়েছে বৃটিশ সাস্রাজ্যের মুকুটমণি ভারত সাম্রাজ্য । এই 
সাম্রাজ্যিক শোষণের আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে ভারতের 
বিগত দিনের সমৃদ্ধির কথা । রোমক সভ্যতা যেদিন দেদীপ্যমান হয়ে 
ইউরোপকে স্সভ্য করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল সৌভাগ্যের 
শিখরদেশে আরোহণ করেও তাকে বিলাস-ব্যদন, কলা! প্রস্ৃতির জন্তে 
নির্ভর করতে হত ভারতবর্ষের ওপর। কোন প্রসিদ্ধ উতিহাসিক 
বলেছেন “সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল রোম দিলী থেকে আন। সোন! রূপার 
ত্রোকেডে সুসজ্জিত থাকত। সার! সভ্য জগতে ঢাকার মসলিনের খ্যাতি 
প্রচারিত ছিল। অতি লুশক্প বন্ত, রক্রাদিখচিত বস্ত্র, হুল্ষা সুচিকার্ধ্য, 
ব্রোকেড, কার্পেট, সর্বশ্রেষ্ঠ কলাইয়ের শ্তরব্যাদি আদবাব পত্রাদি, 
চমৎকার ও অতি তীক্ষ বিদ্বি্ন আকারের তরবারি প্রস্তুতি, ভারতের 
কারুশিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছে। ৫, 015:00 108155 ঢাতায5এ 
লিখেছেন ঢাকার মমলিন, কা্সিরী শাল ও দিল্লীর সিক্কের প্রোকেডই 
সিজারের ঘরবারের শ্রেষ্ঠ সু্রীদের সৌনধ্য বঞ্ধিত ফরত। তখন 
বৃটেনের বর্কার অধিবাসীরা রং মেখে সং মেজে থাফত। ধাতু জ্রব্ের 
কারকার্ধানম্টিত ভ্রব্যাদি, মপি-মুক্তা হীরা, ভেলতেট, কার্পেট, চমৎকার 
ইন্পাত, চীন! মাটর জিনিষগত্র, জাহাজের চমৎকার ফাঠামো-_ভারতের 
এই মব বিবিধ জবা সভ্য মাচ্ুব বহুদিন ধরেই প্রশংসা করে আনছে 
এবং তার কথায় '2৩£0:৩ 3,08900 দাও ৮70দ) 10. 1810, 
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ভারতের বাণিজ্যিক পরিচয়ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। বর, শিক্ষা 
কলা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অপরিমির্ত দান ভারতীয় উপনিবেশকারীর! পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে। 
তার সাক্ষ্য আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। মানব সভ্যত। সব সময়েই যে 
অগ্রগামী ইতিহান তা" শ্বীকার করে না। গ্রীক, এাসিরির়, ব্যাবিলনিয়, 
মিশরিয়, রোমক সব সভ্/তাই জরাগ্রস্ত হয়েছে, তাই বাইরের আঘাতে 
দীর্ঘ সভ্যতা ধ্বংস পায় ব| রূপান্তরিত হয়। ভারতের ইতিহাদেও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি । রূপকথার মত মনোরম কল্পনার মায়াজাল 
রচনাকারী ভারতের শব্যাকাহিনী শুনে লুন্ধ বণিকের দল ভারতের 
ধন্ধানে সপ্ত সমুন্র তোলপাড় হরু করে দিল মধাযুগে। প্রতিযোগী 
ইউরে।পীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে দলে দলে আবির্ভাব হলে! বশিকগোষ্ঠীর । 
ঘুখে প্রভু যীণুর বাণী আর অন্তরে রয়েছে পরদেশ লুঠনের 
ুর্দমনীয় লোভ। 

কেন্্রীয় রাজশক্ির ছূর্্বলতার সুযোগ ও ভাগ্যের বহু প্রতিকূলতাকে 
নয় করে বণিক প্রতিনিধি ক্লাইভ যেদিন স্বদেশী দালালের মারফৎ 
|ঙ্গলায় বুটশ সাম্্রাঙ্গ্ের পঞ্তন করলেন-_দেদন ভাবাকালের শোষণের 
ধপ্পে তিনি পাগল হয়েছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন “কোম্পান। আজ 
যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার লাঁভ কঢুরছেন তা" ক্রান্স ও রাশিয়া 
বাদ দিলে ইউরোপের যে কোন রাজ্যের চেয়ে বড়। ৪* লক্ষ ষ্টালিং 
ধাজন| ভার! পাবেন আর পাবেন সমপর্ধ্যারতুক্ত বাঁিজ্যিক লাভ।-** 
মাপনার! বর্তমানের চিন্তায় অর্ধীর হবেন না, ভাবস্ততের লাভের কথ! 
হবেন না-.****এখুনি লুট পাটের বখরার জন্যে অধীর হবেন ন|। 
হাউন অব কমন্সে ৩*শে মার্চ, ক্লাইভের বন্ভৃতা) আপনার| ২৫* 
বক্ষ সিক| টাক। পাবেন। শীগ্রহ ২* থেকে ৩* লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। 
₹খনই সামরিক ও অদামরিক কাজে ৬» লক্ষ টাকার বেশ ব্যয় হবে 
7 (ক্লাইভের চিত, ৩*শে লেপ্টেম্বর ১৭৬৫ )। 

ক্যাফটন লিখেছেন যে, পলাগার যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ থেকে ৩* 
ক্ষ ্টানিং ইংল্যাণ্ডে নুঠতরাজ করে আনার কলে কোম্পানী *তিন 
[ত্মর ধরে ব্যবস। চালিয়েছেন বিনা পুতে এবং তাহা বিদেশী 
কাম্পানীদের পাওনাও পরিশোধ করেছেন। ক্লাইভ সঙ্গে করে 
।৫**** গাঁউড এনেছিলেন ও ভারত থেকে ঠার নি্ঘ জমিদারী 
াবদ বাৎসরিক ২৭** পাউও পাবার ব্যবস্থ। করেছিলেন। ক্লাইডের 
পরোক্ত চিঠ্তি থেকে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বর্ণনা থেকে বাংলার 
নসাধারণ বে কি তয়ানক সর্ববনাশের সম্কুখীন হয়েছিল তার পূর্ণ 
কির পাওয়া যায়। যদিও বর্তগান বুগের মুঝ্রার মুলেয হিসেব 
চলে এই লুঠনর অঙ্ক ত্রাসের সুষ্টি করতে পারে। মেফলে সাহেব 
ঃ ক্লাইভ, হেষ্টিসের বাঙ্গালী অন্ুচরদেরই বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি 
[নে করে তাদের সম্থদ্ধে যে কলম্ক কালিমা লেপন করেছেন তার 
[হরণ বীতৎনতা প্রকাশ পেয়েছে পররাষট্লোলুপ সাত্জাজাবাদীদের 
রিত্ে। কাই, হেিংসের ব্যক্তিগত চুরি বন্ধ করার চে কর। হলেও 





ভাল্পতে ন্ব্িষ্ণ স্বাসনেন আন্দপ 
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জাঁতিগতভাবে এই শোষণ ব্যবস্থা কাম্নেম হয়ে রইল জনসাধারণের 
ওপর জগদ্দল পাথরের মত। ফলে দেখ! দিল ভুষ্িক্ষ, আর এই 
ছুতিক্ষের প্রকোপে যে দিন বৃভুক্ষ নর-মারীর শবের পুতি গদ্ধে সারা 
দেশ ছেয়ে গেল দে দিনও এই লোভাতুরতার হাত থেকে 'দেশবাসী মুক্তি 
পায়নি। এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল, আর এক 
তৃতীয়াংশ দেশ মানুষের বসবাদের অযোগা জলে পরিণত হল। 
১৭৭* সাল থেকে যে ছুরতিক্ষ হুর হয়েছিল বদ্ধিমচন্ত্রের ছিত়ান্তরের 
ম্বস্তরে তার চিত্র অস্কিত রয়েছে। হেষ্টিংস লিখেছেন যে এক তৃতীয়াংশ 
দেশের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলেও খাজন! আদায় ১৭৯৮ মালের চেয়ে 
ভালই হয়েছে “খান্ত শল্তের গোলা, বাখিজ্যের ও শিল্পের প্রাচ্যের 
কেস বাংল ২* ব্মরের মধ্যেই শশানে পরিণত হয়েছে"--এ কথা 
লিখেছেন একজন ইংরাজ ১৭৮৭ সালে। 

মর্গীবী বাক, হেষ্টিংদকে পার্লামেন্টে বিচারকালে তাকে বিহ্চিক! 
রোগের দঙ্গে তুলন! করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বৃটিশ শাসনের কুশাননকে 
ব্যাস্্রের হিংলাপরায়ণতার সঙ্গে তুলন। করেছেন। তিনি অভ্যুক্তি 
করেছিলেন বলে মনে হয় ফি? ভারতে বুটিশের এই ভয়াবহ হুঃশাননের 
শোধণের প্রতিবাদ করার জন্তে বার্ক, ব্রাইট, দহামতি এ্যাগুজ ইংরেজ 
জাতের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একথা ভেবে আমরা কিছুটা 
নাস্তন৷ পাই। কিন্তু আমর! ভুলতে পারিনা যে, ধোম্পানীর মারফতে 
ইংরেজ জাত যখন তার লুঠের অংশ দিয়ে স্বদেশের জনসাধারণকে শিল্প 
বিপ্রবের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন নে ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করে 
সারা দেশের ধ্বংমে আত্মনিয়োগ করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর 
ইংলণডে যে অন্ভুতপৃবব বি্লব পেখ। দিল তা! 13:00 40809 এর 
লেখা থেকে, £817)6 1096 তান [00$8 6০-৪0*তে উদ্ধত করেছেন 
আধুনিক যুগের মাকু, বোনার কল, শক্তিচালিত ভাত, বান্পীয় ইঞ্জিন 
প্রশ্থতি যুগান্তকারী হগত্রপাতি আবিষ্কৃত হরেছিল এই সময়ে। তিনি 
বলেছেন “1১9881019 81099 6১০ ০:10 109£%0, 00০ /0788910908 
708৪ 95৪7 ঠ181090 1050 70096 79819 2100 (99 [30180 
0100091, 0998080 £07 098017 8800 3982 37৩৬6 87185 
৪6০০৫ 100৫৮ ৪. 0০0120901০7. কিন্তু কোম্পানীর এই ঘু$নে 
স্বদেণী প্রতিঘোগীরা ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে উঠল 4180 ৪:16) তাই 
লিখলেন “349৮. 955910816 0070985198 8:5 001880998 40 
9৮917 29899, 8151878 108019 ০: 1889 10900500606 60 
659০ 09905568 32 0108 6967 875 68801151590 & 
39861006159 €০ 690৪9 "15019 1889 (109 0186976005 6০ £৪]] 
80097 00৪ 00531000016,” | 

ফর, বার্ব, শেরিওন দেদিন কোম্পানীর শিন্মাবাদে দুখর হয়ে 
উর্মেছলেন তাদের মধ্যে গিয়ে বঞ্চিত হ্বদেপবাসীদের মনের কথাও 
প্রকাশ পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বঙ্দোবন্ধের মধ্য দিয়ে যে বন্দোবন্ত' 
গার! কায়েম করলেন, তাতে সৃটিশ শাফনের স্থারিত্ব সন্বন্ধে পাক! 
ব্যবস্থাই কর! হল। শামনের নামে শোষণের জয়রখ যেদিন ভারতের 


২০৯৩ 


খা 


ওপর খিয়ে চলেছিল তারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষ! সব কিছুই সেদিন 
তার রখের চাকায় পিষ্ট হয়েছিল। 

১৮৪* সালের পার্লামেন্টারী এনকোয়ারি কমিটির বিবরণে প্রকাশ 
পেয়েছে যে বিলিতি পণ্যকে ভারতীর পণ্যের প্রতিষোগিতাঁর হাত 
খেকে হ্বাচাবায় জগ্টে সুতি বন্ধের ওপর শতকরা ১*২, রেশমের ওপর 
শতকরা ২*২ এবং পশমের ব্তের ওপর শতকরা ৩৮২ টাঁফা কর ধার্ধ্য 
করে বিলাতি বন্তবাষসায়ীরা আত্মরক্ষা করেছিল,আর [851£8100 4৩৫ 
মারফৎ ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বর্্বাণিজ্য বন্ধ কর! হয়েছিল, 
মিজেদের এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেষ্টে। 

১৮১৩ সালের সাক্ষ্য বলা হয়েছে ধে, বৃটিশ বাজারে ভারতের তুলার 
ও পশমের বন্ত অনুরূপ বিলিতি যন্ত্রের চেয়ে শতকরা ৫২, ৬*২টাকা কম 
মূল্য বিক্রী করেও ভারতের লাভ থাকত, তাই শতকরা ৮*২ টাকা কর 
স্থাপন বা সরাসরি ভারতীয় বনজ আমদানী নিষিদ্ধ কর! হয়েছিল। মনে 
রাখ দরকার যে এর ওপর ভারত সরকারের চাপান করের বোখাও 
ছিল। ম্যাঞ্চে্টারের স্বার্থে ভারতীয় ভাতীদের উৎসাদনে বৃটিশ সরকার 
যে ব্যবস্থা করেছিলেন বছনিদদিত বিলিতি বস্ত্র বর্জনের আন্দোলনে 
ভারতীয়ের৷ কি অনুরূপ ঈর্ষঝাপরারণতা দেখিয়েছে? নীল করের 
অত্যাচার, ঠাতীদের আঙ্গুল কাটার গল্প আজও বাংলাদেশে শোন! যায়। 
মনে হয় যে হুসত্য দেশের অসত্য অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না। 

১৭৮৭ সালে ৩* লক্ষ টাকার ঢাকার মসলিন ইংলগ্ডে চালান দেওয়া 
হয়েছিল কিন্তু ১৮১৭ সালে তা! সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছিল। কীসা, পেতল, 
লোহা স্ শিল্পেই শিল্পীদের অভাব দেখা দিয়েছে ১৯*৯ সালে। 
ভারতীয় শিল্পের ওপয় এই সর্বাত্মক আক্রমণের ফলে তারতবর্ধকে গুধু 
মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা সম্মত ভাবে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হল। 

শিল্প বিদবের নবধুগের সঙ্গে তার পরিচয় ব্যাহত করার জন্তে পদে 
পদে সাত্্রাজ্যবাদ যে বাধা রচনা করলে তা" আজও প্রতিফলিত হয়ে 
রয়েছে জনদাধারণৈক্ক জীবনফাত্রার প্রত্যেকটি স্তরে । ভারতীয় পরাধীনতার 
সমস্তা বুঝতে হলে এই দিকে দৃষ্টিপাত করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। 

ক্রীতদাস হ্াবস্থ! উঠে যাওয়াতে বৃটিশ ব্যবসায়ীর! ভারতে চ1 বাগান, 
ধার, কাফি প্রস্তুতি ব্যবসায়ে পুজি নিয়োগ করে দাঁস ব্যবস্থা! নতুন করে 
প্রবর্তন করেছে। ' ফলে বারা বন প্রস্তুত করে তাদের শিল্পচাঁুর্য প্রকাশ 
করত, তারা তুল! চালান দিয়ে জীবনধারণ সুরু করলে, শালকর পশম 
চালান দিয়ে আঞ্ধরক্ষ! করলে। তৈল বীজ, চামড়া খনিজসম্পদ বিষিধ 
কাচা ষাল নামমাত্র মুল্যে চালান দিয়ে ভারতধানী তার দুর্ভাগ্যের পেয়ালা 
পূ ফরেছে। | 


সিপাই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতের নবজাগ্রত ' জীতীয়ত! বোধ, 


' আত্মপ্রকাশ করেছিল । হুত্ব্ষ ভারতী জদসাধায়ণের সমাজ ব্যবস্থায় 
বে.গুলট পালট হুষ হয়েছিল সামন্ততাক্িক সেই ব্যবস্থাকে চূ্ণ-হিচুর্ণ 
সবরার.জন্তেই এই বিস্ফোরণ ঘটল।, সাআজাবাদ দেদিদ তায় বিপদের 


দিস সি কমে নদ) দান হাত 


থেকে নিজেই শাসনভার বুঝে নিয়ে খৃঁটিশ পার্লামেন্ট একচেটিয ভারত 


০ 


খচাব্পত্তজ্জর্জ 


[ ৬শ বর্ধ-_-১ থণ্--৪র্ঘ সংখ্যা 


পোষণ বন্ধ করে প্রতিযোগীদের মুখ বন্ধের ব্যবস্থা করলে, এবং এই 
শোষণ ব্যবস্থাকে বছ নামের নাষাবলীতে ঢাকা হযেছে। তুরম্বের 
কুনতান সপারলিবদ ইংলগ পরিদর্ণন বর্তে এলে তার জল্তে যে নাচে 
পার্টি দেওয়া হয় এবং ভূমধ্যসাগরে সৈল্ত রাথারও চীনের দুতাবামের 
খরচা এবং ইংজ্যাওড থেকে ভারতবর্ষ পরযান্ত টেলিগ্রা্ষের তার বসাবার 
ব্যয় প্রভৃতিও ভারতের কাছে আদায় কর! হত। ইংলগ ভারত থেকে 
[80709 00089 বলে একটা বিরাট অস্বের পাওনা আদায় করে। 
তাতে শুধু ১৯৩৩-৩৪ সালে যথাক্রমে ২৭*৫ লক্ষ ও ৬৯৭ লক্ষ পাউও 
বলে হিসেব দেওয়া হয়েছে। সাস্রাজ্যবাদের এই সর্ধবগ্রীসী ধার নিবৃত্তি : 
ঘটেনি, তাই বৃদ্ধের সময় ১৬** কোঁটি টাকা দেনা বলে ভারতীয় 
জনসাধায়পকে বঞ্চন! করে আদায় কর! হয়েছে এবং তাও তামাদি করার 
জন্ভে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। 

হুটিশ সাজাজ্যবাদীর! ভারতের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা অর্থের অংশ 
ভারতে খাটিয়েছে। ভারতের শৌধণ ব্যবস্থার এই দিকটা মিঃ ব্রেলস 
ফোর্ড তীর 7:09 ০: 7৪8০9 বইতে লিখেছেন থে ৭** কোটি 
পাউও বৃটিশ মূলধন ভারতে খাঁটছে। কয়লার খনিতে লম্্ী কর! টাকা 
থেকে তারা শতকরা! ১২* টাকা লাভ পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের মাত্র 
তাদের ৮ পেন্স দিতে হয়েছে। ৫১1 চটকলের মধ্যে ৩২টাই ১৯১৮ 
থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত শতকরা, ১, টাকা লাভ বন্টন করেছে, বাকী গুলোর 
লভ্যাংশও বিস্ময়কর | এই চটকলগুলোর লাভ, শ্রমিকের মোট মজুরি? 
৮ গুণ বেশী হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের যখন তারা ৮ পাউও দিয়েছে 
ভখনই তার! স্বটল্যাণ্ডে অংশীদারদের দিয়েছে ১** পাউওড। এই 
শোষণের তুলনা আছে কি? তাই চা বাগানের অত্যাচারের কথা 
প্রকাশে ও ডিগবয়ের ধর্দুঘটের কথা গুনে ক্লাইভ স্্রটের আধুনিককানের 
ক্লাইভের! উন্মত্ত হয়ে ভারতবন্ধু ষ্রেটদম্যান মারফৎ কংগ্রেস গণ্রণমেন্টকে 
071581810৩৮" বলে গাত্রদাহ মিটিয়েছিল। এই সব বাসায় নিযুক্ত 
শ্রমিকদের কথ। বলার ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে তাদের কথা বলার 
লোভ নংবরণ করতে হল, কিন্তু ধীর! এদের জীবনযাত্রার প্রহসন প্রত্যক্ষ 
করেছেন ভারা জানেন ধে কি ছুর্গতিরখমধ্যেই তারা দিন কাটাচ্ছে 
একদিকে আধুনিক ধনতাস্ত্রিক যুগ্নের বিলান বহুল জীবনযাত্রার মহা" 
সমারোহ, আর তার পেছনে রয়েছে আদিম যুগের অন্ন বস্তরধীন নরনারীর 
ভীড়। এ যেন প্রাসাদবাসীর গৌরব বৃদ্ধির জন্ প্রাসাদের পাশে দরিগ্রকে 
কুটায় নির্দাণে বাধ্য করে নির্নজ্জ ধনীর আত্মমহিসা প্রকাশের অশোভন 
আত্মস্রিতার উগ্র উন্মত্ধতা । 

ভারতের মাষে প্রথম ১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে ৩ কোটি পাউও খণ 
সংগ্রহথের ব্যবস্থা কর! হর়। জ্রমণ তা বৃদ্ধি করে একট| বিরাট অহ 
পরিণত কর! হয়। শিশু সোভিরেট রাষ্ট্র জায়ের, আমলের খণ অন্বীকাঃ 
য়ায় সৌভিয়েট নাধারণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টায় যারা তৎপর হয়ে উঠেছিল- 
তারা তাই বিস্তর ভয়ে ভারতের কাছ থেকে সব পাওনা আদায় করে 
নিরেছে। খালি ভায়তের পাওনা ই্টাংএর বেলার তারা ফিকির. 
খু'জছে। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে ফি বিরাট বঞ্চন| করেই 
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নাএই টাকা আদার কয়া, হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বস্তরে যার যরেছে 
তাদের অস্থিও চালান দেওয়! হয়েছে। রক্ত-পিয়াসী সাম্রাজ্যবাদের 
নির্মমতার তুলমা আছে কি? ভারতের রেলপথ বিস্তারের প্রমঙগে লর্ড 
ড্যালহৌসি খোলাখুলি ভাবে বলেছিলেন যে রেলপথ বসাবার উদ্দেস্ঠ 
এই যে, সহজেই ভারত থেকে কাঁচা মাল রেলপখ-যোগে ভারতের 
বঙ্গরগুলোয় নীত হবে ও বিভিন্ধ বিলিতি মালে ভারত ছেয়ে যাবে ; তা 
ছাড়া নামরিক কাজে এর গ্রয়োজনও তাদের লক্ষ্য ছিল। ভারতে 
প্রস্তুত জাহীজের সঙ্গে গ্রতিযৌশিতায় এ'টে উঠতে না পেরে 
তারও ধ্বংস সাধনের ইতিহাস আধুনিক লেখকরা সবিস্তারে 
বিবৃত করেছেন। ১৮৬৩ সালেও বড় বড় ঘুদ্ধ জাহাজ বোস্বাই 
ব্দরে নির্শিত হয়েছে ; পরে স্তার রবার্ট পিলের নেতৃত্বে ঘে রিপোর্ট 
রচিত হয় তাতে অস্ভূত যুক্তির অবতারণ। করে ভারতের জাহাজী 
কারবার সম্পূর্ণ ধ্বংদ করার ব্যবস্থা কর! হয়। জাহাজী কারবারে 
সিন্িয়া কোম্পানী ঘে প্রতিকূলতার সন্গু্থীন হয়ে কাঁজ করে যাচ্ছেম 
তা আজ ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত নেই। দেশের অভ্যন্তরে আজও 
বিদেশী কোম্পানীর স্ত্রীমার চলাচল করছে। ভারতের উপকূলে আজও 
সব্দেশী জাহাজী কারবা প্রতিঠঠিত হতে পারেনি তার কারণ বৃটিশ জাহাজী 
কারবারের প্রতিকূলতা । সার! পৃথিবীর জাহাজী কারবারে ভারত 
পেয়েছে মাত্র “২৪ ভাগ, কিন্তু গ্রেট বুটেনের ভাগে রয়েছে ২৪ ভাগ। 
ভারতের শোষণ মুদ্রানীতি ও বাটানীতির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। 
১৯২৬ সালে স্তার পুরুযোত্তম দাস ঠাঁকুরদাম টাকাকে ১ শিলিং ৬ পেগ 
হারের নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয় উৎপাদন- 
কারীরা দুঃসহ ছঃখ ভোগ করবে। $ অংশ অধিবাসীর*পেশা কৃষি, আর 
তারাই এর কবলে পতিত হবে। তাই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সন্কটের 
দিনে ভারত ইংল্যাণ্ড ব ইউরোপের অন্ুকরণের কোন পথ না! পেয়ে ২*৩* 
লক্ষ পাউন্ডের সোন! বুটেনকে দিয়েছে। * তারপরও ২৪১* লক্ষ পাউণ্ডের 
দোন! ভারত থেকে নিয়ে ঘাওয়! হল, বাতে দে আর শিল্প স্থাপন! করে 
বৃটেনের প্রতিযোগী ছুতে না| পারে। এর সঙ্গে আমরা যদি সাআাজ্য 
রক্ষার জন্তে ভারতের যুদ্ধ ব্যয় জুড়ে দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব 
যে দেশবাসী বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্তে অধীর হয়ে 
উঠেছে কেন? এই খাতে যে ব্যয় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
হিসেব আজও সম্পূর্ণ হয়নি। 

ব্যাঙ্ষিং এনকোয়ারি কমিটির হিসেবে ভারতীয় কৃষি খণ ১৯২৯ সালে 
»** কোটি টাকা ছিল। দশ বংসর বাদে এই খণ ১৫** ফোঁটি 
টাকাতে ফীড়িয়েছে। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক রঙ্গ তাই মোরেটারিয়াম 
ঘোষণা! করে তাদের রক্ষার জন্তে সবিশেষ আবেদন করেছিলেন। সে 
আবেদনে সাঙ্জাজ্যবাদের আত্মজের কোন সাড়! দেয়নি। জাতির 
মেরুদপ্ডস্বরপ এই কৃধককুলের আবিকার্জন আদও ছুরাহ সমস্তা! হয়ে 
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রয়েছে। ম্বদেশী বিদেশী পরভূকদের হাত থেকে এদের মুক্িলাত 
সম্ভবপর না হলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকবে না, এ কথা আজ 
সকলকেই বুঝতে হুবে। 

বিদেশী লেন-দেন, মুদ্রা বিদিময় এই সব কাজে লাজও ভারতীয় 
ব্যান্ব ও অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পেছনে পড়ে আছ্ে। অটোর! 
চুক্তির দলিলের মত থে কোন দলিলে সই করিরে নেওয়ার দিন আজ 
শেষ হয়ে এসেছে, তা প্রমাণিত হল নগ্গরতি প্রত্যাগত ভারতীয় জাহাজী 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বিবৃতিতে । 

ভারতের খনিজ সম্পদের লুঠন বন্ধ না করতে পারলে আমাদের 
সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা! আছে এ বথান্তার বিঠলভাই দামোদর 
খ্যাকার্সে বলেছেন বুদিন পূর্ব্বে। এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করার 
প্রয়োজন রয়েছে। 

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একথা উল্লেখ করছি যে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধিভেদ সৃষ্টি করে বুটিশ সাস্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক 
চেতনাহীন জনসাধারণকে শোধণের উদ্দে্থের যে পথ বেছে নিয়েছে তা 
ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বুটিশ সাম্রাজ্যের হুর থেকে সাস্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে ভারতীয় সমস্যাকে বিকৃত করার চেষ্টার কোন 
ক্রটিই কর! হয়নি। পরলোকগত নেত| বতীন্্রমোহন সেনগপ্ত চট্টগ্রান্নের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সরকার-পরিচালিত দাঙ্গা বলে অভিষ্থিত 
করেছিলেন কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের কোন উত্তরই দিতে 
পারেন নি। | 

পরিশেষে আমর! জানাচ্ছি যে ভারতের শোবপকে অগ্ে প্রকাশের 
চেষ্টা সম্ভবপর নয়। এই শোষণ প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবামীর 
দৈনন্দিন জীবনে। খাস, বস্ত্র, সভ্যতা সফল বিবয়েই যে অভূতপূর্ব 
দারিজ্রা আত্মপ্রকাশ করেছে তার মুলে রয়েছে সাঘ্রাজ্যিক শোষণ। এই 
শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতাকে সর্বালীণ রাপ 
দেবার গুরুদারিত্ব আজ ভারতীয়দের অন্ততম কর্তব্য বলে পরিগপিত । 
সান্্াজ্যবাদের আত্মরসপুষ্ট শ্রেণী বিশেষ যা ব্যুজি বিশেষের প্রাধানত 
লোপও এই সংগ্রামের অন্ততম কষ্পুস্থচি। ভারতের অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা ধার সঙাপতিত্ব কালে সর্বপ্রথম কার্যকরী রাপ পেয়েছে সেই 
মুক্তি সংগ্রামন্রতী নেতানী বুভাযচন্ত্র ভার 1501901 90881 লিখেছেন 
পরিষ্কার ভাবার “ভারতের ভবিত্তৎ চূড়ান্তভাবে নির্ভয় ধরবে. সেই দলের 
ওপর-_যার মতবাদ, কর্শন্থচি ও কাজের পরিকল্পনায় কোনে! গোঁজামিল 
থাকবে না--ঘে দল গুধু শ্বাধীনতার জন্তে সংগ্রাম করেই ঙ্গাস্ত হবে না, 
ুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে সর্বধাঙ্গীপয়ূপে কার্যকরী করে তুলবে।_বে দল 
ভারতের পরম অন্িশাপ তার একাকীন্ব খুচিয়ে জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে 
তাকে আনবে.-'ঘার গম্ভীর বিশ্বাস থাকবে যে ভারতের ভাগ্য একনুত্ে' 
গাথা রয়েছে বিশ মামবের সঙ্গে ।” 





দিগস্বর 
শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী 


মানতৃমের পার্বত্য অঞ্চল। মাটিহীন প্রস্তরময় মযদান_ 
দ্ধ মাঠ আর নগ্ন পাহাড়-ছন্নছাড়া ভিখাঁরীর মত 
এখানে ওখানে গড়িয়ে আছে। কোনোটার গায়ে ছু- 
চারটা গলাঁশ, আবার কোনোটা সম্পূর্ণ দিগম্বর। দূরে 
দুরে চারিপাশেই অবস্থিত শৈলশ্রেণী-_সবুজ সীমারেখা 
দিগন্তে মিশে আছে। দেখলে মনে হয় এইটুকুই হয়ত 
জগৎ। এই পরিবেষ্টনের মধ্যেই আবার জেগে উঠেছে 
ঘন পলাশ জঙ্গল। এক সময় এখানে নাকি শালেরই বন 
ছিল, আজ সে শালের চিহ্নও আর দেখা যাঁয় না । পলাশ_ 
শুধু পলাশ। বসস্ত যখন ধরায় নামে--তখন আগুন 
লাগে পলাশ বনে। লাঁলে লাল হয়ে উঠে বনভূমি। 
বিটপীর শীর্ষে শীর্ষে শাখায় শাখায় রক্তরাঙা তৃলির স্পর্শ, 
সভা বসবার আগে বিছিয়ে দেওয়া লাল গাঁলিচার মত। 
এই পলাশ জঙ্গলেরই সীমান্তে ছোট্র জলআ্োত বয়ে 
চলেছে। এখানের মানুষ এটাকে বলে, "বীর কাডা” 
(বনের ছেটনদী)। প্রবহমান জল কঠিন মাটির 
আবরণ উদ্মৌোচন করে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছে 
শিলাসন। দীর্ঘ পরিধি-_বিশীল আয়তন ! অগ্রশন্ত ঝ্বাকা- 
বীকা নদদীটির অপর পারে উচ্চ মালভূমি । এখানেও 
হয়ত এককালে শালবন ছিল। তারই কয়েকটা 
এখনো! গাঁড়িয়ে আছে। এখনো দাঁড়িয়ে থাকবার 
কারণ নাকি_তী সব গাছে এখানের অধিবাসী যারা 
তাঁদের গেবতা থাকেন। লোকে বলে “্বঙা-বডির” 
(বাওতালদের উপান্ত দেবতা দম্পতি) থান। বণ্তাঁ 
হতির খানেরই সংলগ্ন ক্ষুদ্র পল্লী, নাম *লাফুডিড"। এদের 
পূর্বপুরুষ লীফু কোঁন এক অধ্যাত দিবসে এখানে এসে 
প্রথম বাসা বেঁধেছিল--তাই তাঁর নামেই পল্লীটার নাম- 
করণ করা হযয়েছে। কে এই নামকরণ কল্পে, তার 
, কোনো ইতিহাস নেই। ছোট ছোট মেটে চালাধর ) 
গোবর মাটির গ্রলেপ দেওয়! চালাঘরের দেয়ালগুলো। 
শুধু তাই নয়_ খড়পুড়িয়ে তার ছাই দেয়ালের গায়ে 
গোধরের সঙ্গে মিশিয়ে আবার প্রলেপ যেও! হয়েছেঃ 


দেখলে মনে হয় সিমেন্ট দিয়ে বীধানো ! চক্‌ চক করছে 
চোখ জুড়িয়ে যায়। শীস্ত সমাহিত পল্লীর আবহাঁওয়া-_ 
কোলাহল নেই, আধুনিক ঘান-বাহনের উৎপাঁত নেই। 
হ্েষ নেই, হিংসা নেই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর লীফুডিডর সা ওতাল- 
দের জীবন। বনের কাঠ কেটে পাতা এনে থালা" 
( দোলা) বানায়, লালের ফলা! দিয়ে কঠিন মাটির বুক 
চিরে অনুর্বর জমীকে উর্বর করে তুলে_চাঁষ করে, ফদল 
ফলায়। শ্রমের বিভাগ নেই বর্তাব্যের বীধা-ধর1 “রুটিন” 
নেই। ভোরে যখন ঘরের মুগিগুলো একম্বরে প্রভাতের 
স্চনা জানিয়ে দেয় তখন এরা শয্যা ত্যাগ ক'রে যে যার 
কাঁজে বেরিয়ে পড়ে। 

দেদিনও হয়েছে ।ঠিক তাই। মোরগের গ্রভাত- 
জ্ঞাপন শব্ষে বিছানা ছেড়ে মংলী কাকে ঝুড়ি নিয়ে ঘর 
থেকে বেরুলো। বর্ডাবঙির থানে প্রণাম করে এসে 
ধাড়ালো পবীর কাডাপ্র শিলাসনে। আকাশের 
গা লাল হয়ে উঠেছে তখন। বনানার অন্তস্থল হ'তে টিয়া 
ময়নার গ্রভাতীন্গুরে বন্দনা গান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে; 
আর তারই সাঁথে মধুর কোমল স্বরে গাইতে গাইতে 
ছুটে চলেছে “বীর কাঁডার” জল আ্োত। ধীর শান্ত 
সে গতি! মংলী অনেকক্ষণ সেখানে দীড়িয্নে থাকলো 
স্বচ্ছ জলন্োতের পানে তাকিয়ে; তারপর গায়ে একটু 
উত্তাপ লাগতেই বন থেকে গাতন ভেঙে এসে বসলো 
শিলাসনের উপর প্রবহমান জল তরঙ্গের পাশে। 

মংলী! 

মংলী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো গারড-তারই 
সমবয়সী গারগু। অনাবৃত কালো দেহ, চিকন কালে] 
এ দিগছ্ছর পাছাড়টার মতে।। বাহু আর বক্ষদেশের 
সুস্পষ্ট মাংসপেশীগুলে! অচঞ্চল। সেই অনাবৃত দেহটার 
উপর পড়েছে হুর্ষের প্রথম কিরণ! গারগুর কাধে 
কাড়-বাশ (তীর ধক), আঁর ছাতে কোঁদাল। সে 
জিগ্যেস কল্পো, বিদার়াম আ আব সায়া কানায়? 
(তোর কাধে কাড়-বীশ কেন) 


৩১৬ 


আই্িন--১৩৫৪ ] ? 





ভা ০ম প্া্যা -্াা-ব্া_সল স্্ল 


গারগু এ প্রশ্নের আর কোনে! উত্তর না দিয়ে হাসলো ৷ 
মংলীর দীতন করা হয়ে গিয়েছিল, হাত মুখ বেশ 
কারে ধুর উঠে ড়া ঝুড়িটা নিয়ে 
ঝুড়ি কেনে? গোবর কুড়াবি নাকি? 
হ" মংলী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, ই! তাঁই করবে। 
মাঠ থেকে ধান কাটা হয়ে গেলেই ক্ষেতের 
মাটিকে উর্বরা করবার জন্তই এরা পৌষ মান থেকে 
মাঠে মাঠে ঘুরে গোময় সংগ্রহ ক'রে ক্ষেতে জমা করে 
রাখে। এ গোঁময় এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়.সার। বেদী 
সার দ্বিলে বেণী ধান হবে। 
গারগু একেবারে মংলীর নিকটে এসে বল্লো, চ কেন 
আমার সঙে ছুটি মাঁটি ফেলে দিবি? যাবি? 
মংলী এক কথাতেই রাজী লয়ে গেলো । 
তারা ছু জনে এক সঙ্গে এসে উঠলো! বনের মধ্যে। 
তখন বিহঙ্গমদের ধীক্যতানের বিরাঁম ঘটেছে, কিন্তু স্থুরটা 
তখনো মিলিয়ে যায়নি। এক একটা পার্থী মনের 
আনন্দে বনের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গিয়ে 
বসছে--ধেখানে ছু চারটা! সমগোত্রীয় পাথা কল্পর্ব করছে, 
প্রীতঃকৃত্য সেরে গ্রতিবেশীর খবরাখবর নিতে যাওয়াও 
যেন তাঁদের কর্তব্য । বনফুলের মিষ্ট গন্ধে স্থাঁনটা আছে 
ভরে। অপূর্ব পরিবেশ ! গারগু এক গুচ্ছ 'কুড়চি ফুল 
তুলে স্তবক ক'রে গু“জে দিল মংলীর এলায়িত খোঁপায়। 
মংলী গারগুর দিকে তাকিয় এক টুকরো হাসলে। 
থুশির আতিশয্যে গারগু গেয়ে উঠলো : 
হীররে বাহাও কানা 
চেঁড্য। রাঞ্দা। 
সাগরত্য। দাউতু বাল! কান! 
মংলী ছন্‌ তুলুং দেলাম বেলা কানা । 
বন ছাড়িয়ে তার! এসে দাড়ালো অনূর্বর কঠিন মাটির 
উপর, যেখানে বনের শ্তামলিমা হারিয়ে গেছে গৈরিক মাটির 
গ্রভাবে। এই স্থানেরই খানিকটা অংশ কেটে গারগু 
ক্ষেত তৈরী করবে, খানিকটা মাটি কাটা আছে আরো 
“য়া” ( দশ ফুট্ স্কয়ার ও এক ফুট গভীর কাটা অংশ) 
পাচ মাটি কাঁটলেই সুন্দর ক্ষেত হ'বে। 
গার কাধের কাড়-বাশ নামিয়ে রেখে মংলীকে বল্লো, 
ভা ভোলমে চালা হৌয়ত্ধ মেখ। (নে কোমর বীধ) 


চিিগন্জ 





২০৯ 


স্থান আদ খপ “বল খালা “স্পা 


মংলী ঝুঁড়িটা গারগুর পায়েয় কাছে ফেলে দিয়ে বঙ্নে, 
আগে তৃই ঝুড়ি ভর। 

গারগু শক্ত হাতে কোদাল চাপাতে আরস্ত করলে। 
ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি পরার স্বীকার 'কয়লে গারগুর 
কাছে। আত্ম-সদর্পন করলে সৃ্টির আদিম মানউ্বর বংশ- 
ধরের বাহুবলের নিকট। 

বেলা বেড়ে উঠেছে। প্রভাতের বালারুণ এখন পরিপূর্ণ 
যৌবনের সীমানায় । স্ুর্ঘতাঁপে পাখর-মাটি উত্তপ্ত হয়ে 
উঠেছে। আরো! বেশী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাহাড়ের নগ্ন 
দেহটা । 

মংলী মাথা থেকে ঝুড়ি নামিয়ে বন্েঃ উঃ বড় ধূপ ! 

__দেলা না নিউইন্ডয়াদা, (চল জল খেয়ে আসি ) 

-দেলা। (চল্‌) 

গারগুও মাটি কাটতে কাঁটিতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। 
সারা গা ভিজে গেছে ঘাঁমে। তারও জল পিপাঁসা পেয়েছে। 
তাই সম্মত হ'য়ে গেলো মংলীর প্রস্তাবে। 

মাঠের কাঁজ শেষ করে যখন তাঁরা ঘরে ফিয়ে এলো! 
তখন সুর্য পাঁটে বসবার আয়োজন করছেন। গ্রামে ঢুকে 
দেখলে তাদের ভূম্বাসীর গোমস্তা পাঁচকড়ি গ্রামেক় 
মাঁতব্বরদ্দের জম! ক'রে কি সব বলছে। গারগু আর 
মংলী তাদেরই এক পাঁশে এসে গাড়ালে। . 

পাঁচকড়ি গারগুকে দেখে বল্পে, কিরে যাবি তুই 1-- 
কুথা? জিগ্যেস করলে গারগু। 

পাঁচকড়ি আপনার পেট থাপড়ে বলে, উপোসে মরতে 
হবে না, আর অমন টেনাঁও পরতে হ+বে না । বল বাঁধি ত-_ 
টাকা পাবি মোটা+ চাল পাবি, কি হযে মাঠে ফোঁদাল 
চালালে? সাঁরা বছর খেটে পাবি ত দোটে শলি কতক 
চাল, তাতে পেটও ভরে না। শুধু খাটাই সায়হর! 

পাঁচকড়ির এক বর্ণ কথাও গারগু বুষলে না। সে 
বল্লো, কুখা যাৰ ঠেকুর বল্‌। 

-ী দদিগন্থর পাহাড়ীটার কাজ হযে--খাঁটধি এ 
খানে? হাজরি পাবি অনেক। 

-কিকাজ? 

পাথর কাটা। 

--ফত দিবি? 

--এক টাকা হাঁজরি--আর কামিনের দশ জান!। 





টি 





__কাল আসবি? বলব। 

- আচ্ছা তাই আসব। চলে গেলো পাঁচকড়ি। 

অনাগত কালের ব্জলীক সুখের ছবি তুলে ধরলে পীঁচ- 
কড়ি এফের সামনে । প্রলোভনের জাল ফেলে এদের সে 
ধরতে চেষ্টা করলে। সে জালে অবস্ত ধরাঁও পড়লো 
অনেকে-__গারগু, মংলী, গুকাঁর বৌ, গুড়মা। তারা এলো 
মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে । কোদাল ছেড়ে ধরলো গাইতি আর 
ঝড়া। 

এত কাল তারা যুদ্ধ করে এসেছে বৈরাগী মাটির সঙ্গে । 
আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ক'রে পরাজিত করেছে উপল- 
সর্বন্থ কঠিন ভূমিকে । ভার! কোথাও পরাজিত হয় নাই, 
কিন্তু ঠিকাদারের কাজে হাত দিয়ে তারা যেন প্রথম পরাজয় 
স্বীকার কল্পে। 

িগন্থর পাহাড়টা তাদের নন জমীদার 
পাকাড়টা বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন ঠিকাদারকে | পাহাড়ের 
পাথর কেটে চালান হবে দুরে-_যেখানে এরোদ্বাম তৈরী 
হচ্ছে__মিল্িটারী রোভ, তৈরী হচ্ছে। 

সকাল হ'তে কাঁজ চলে। ঘিগ্রহরে আধ ঘণ্টার জন্ত 
কুলি মন্ভুরদের ছুটি মিলে খাঁবার। তারপর আবার কাজ 
চলে সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যস্ত। গারগ শক্ত মুঠিতে গাইতি ধরে 
সজোরে পাথরের উপর বসিয়ে দেয়, গাইতির ফলা কখনো! 
কখনে! ছিটকে আসে । নির্জিব পাঁথরগুলে৷ সজীব হয়ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে- লোভী স্বার্থপর মাস্গুষের বিরুদ্ধে। 
গারও বিদ্রোহী পাঁথয়গুলোর কাছে পরাজিত হ'য়ে যায়। 
আঘাতের পর আঘাঁত ক”রেও একটা কণাঁও সে ছাড়াতে 
পায়েনা। মাথা খেকে ঘাম বরে-_সর্বাগ ভিজে যায়। 
ঘন ঘন ভারি নিঃশ্বাস পড্ে, বুকের মাংসপেদীগুলে! তারি 
স্বাস-প্রথীসের সঙ্গে নাম! উঠা করে। ক্লান্ত গারখড গাঁইতি 
য়েখে বসে পড়ে। কিন্তু ঠিকাদার এ আধ ঘণ্টা ছুটি বাদে 
আর এক মূহূর্তও বিশ্রাম দিতে রাজী নয়, তাই ধমক দিয়ে 
বে, এই বদলি কেন? এক্বী আরাম কয়বার জায়গা? 
উঠ ধর গাইতি। নিরুপায়, আবার গ্াইতি ধরতে হয় 
আবার পাথরের বুকে আছাড় মারতে হয়। 

মংলায় জন্ত তাঁর ভাবনা হয় বেলী। তার কথাতেই 
মংলী এখাঁনে এসেছে । তাকেও এমনি পরিশ্রম করতে 
হয়। হুর্ষোহজ হতে দূর্যান্ত পর্যন্ত বিশাপকার পাখরখলোকে 


খচান্যস্জ্হঞ্হ 
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হাতুড়ির ঘাঁরে খণ্ড খণ্ড (রবল) করতে হয়) তারপর 
নেই বিখগ্ডিত উপল-_জমা ক'রে সাজিয়ে রাঁখতে হয় 
ঠিকাঘারের “হাটের” পাশে। খার্টতে খাটতে সে ছূ্বন 
হয়ে পড়েছে । মুখের সে সজীবভা আর নাই ;-_গলার 
হাড়গুলো পর্যস্ত উকি মারতে শুরু করেছে। কাঁজ নাকি 
মংলী বেশ ভাল করে-_কাজে ফাকি দেয় না। ঠিষ্ষাদার 
ভার উপর তাই বেশ সন্ধই। গুকার মা আর গুড়মাকে এ 
ছদিন কাজে লাগিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে । তারা ঝুড়ো-বুড়ি, 
শক কাজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দ্বারা হবে না। 


মধ্যাহ্নের পর সন্ধা! আসে । সার! আকাশের গায়ে 
আবীর ছড়িয়ে সুর্ঘদেব পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপন করেন। 
দুরে এ বনানীর পাতায় অন্তগামী রবির রংয়ের পরশ 
লাগেবিহঙ্গের কণ্ঠে কঠে সান্ধ্য বন্দনা গান মুখয হয়ে 
উঠে। কুলি-মভুর-কামিনের দল এসে সারি দিয়ে দীড়ায় 
ঠিকাদারের “হাটের” সামনে । এক এক করে নাম ডেকে 
তাঁদের পারিশ্রমিক দেয়! হয়, সত্যনারায়ণের প্রসাদ 
নেওয়ার মত সকলে হাত পেতে গ্রহণ করে দৈনিক মন্ুরী। 
তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় আপন আপন 
আতন্তানার পানে। 

সেদিনও কুলি-কামিন ম্ুরের দল সমবেত হয়েছে 
ঠিকাদারের কুটারের দ্বারদেশে-দৈনিক মন্ধুতী নেওয়ার 
জন্ত। গ্রত্যহের মত ' সেদিনও ঠিকাদীরের লোক 
এক এক করে নাম ডেকে যায়-বিন্ন বাগদী একটাকাঁ, 
লোখু বাউরী আক্রকার একটাকা আর কালকার বাকী 
আট আনা, গদাই একটাকা, গার্ড এক টাকা, সীতা 
দশ আনা, মংলী আট আনা-_নে নে ধর, হাত পাত। 
তাড়া দিয়ে উঠলো ঠিকাদারের মুহ্রী । 

মংলী মুখ গন্তীর করে বল্লোঃ ন! আট আনা পুইসা 
কেনে লিব? সারা দিন থাটলুম। 

--কি খেটেছিস? সারাদিনে তিথ্বিশ ঝুড়িও পাখর 
বইতে পারিস নাই ! ধর-- 

ছুটে ছোট ছোট গোলাকার সিকি মুুরি ছুণড়ে দিলো 
মংলীর গায়ে। 

মংলী সিকি ছটো! কুড়িয়ে যুহরীর লাদনে “ফিকে 
(স্থড়ে) দিয়ে বন্টে_দিছা কথ! কেনে বুলছিস্‌? 
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সা স্থাপান্বগা্পাস্কি্াস্বপানাা সাপ ্থচাাপি-্প্প বাপ 
সারাদিনে আড়াই কুড়ি খুঁড়ি বইয়াছি। না লিব নাই সাদা সাদা পাথরগুলো বের করতে হবে। ওগুলো তাল 


আট আনা 

টানা টানা আরত ২চোখ ছুটো উঠলো জপ অল করে 
তার। ছুলে উঠল সর্বাঙ্গ। বাছুর উপর অসংঘত বন্ত 
থসে পড়লো। 

ঠিকাদার মুহরীকে বল্লেন, ওকে একটা টাঁকাই 
দাও। মুহুরী একটা টাকার একটা নোট তার হাতে 
দিয়ে বল্লো_নে ধর! 

ঠিকাদায় বল্লেন, কি খুসি হ/য়েছিম্‌? 

মংলীর মুখে দেখা দিলো হাসি। 
গাতগুলি চক চক করে উঠলো! । 

হ্বেখতে দেখতে দিগম্থর পাহাড়ের অর্ধেকটা অঙ্গ 
খসে পড়লো-_-উচ্চত৷ আর তার থাকল নাঁ। সমতল 
হয়ে গেলো প্রাস্তরের সঙ্গে। লাকুড্ডির ঘর বাড়িগুলো 
-আর রেল স্টেশনের পাকা ইসারত পরস্পর পরস্পরকে 
দেখতে পেলো! । তাদের মধ্যিখানের প্রাচীর ধ্বমে 
পড়েছে! লাকুড্ডির সীমান্তে র্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত 
চব্বিশ প্রহর দণ্ডারমান থেকে যে বীর বহিঃশক্রর হাত হতে 
রক্ষণ করে এসেছে লাকুডিডর মাহুষগুলোৌকে__সেই বীর 
আজ ধরাশায়ী, প্রতিপক্ষের বলে ক্ষত বিক্ষত তার 
অঙ্গ। গুধু তাই নয়, লুন্ধ শকুনি আজ তার অঙ্গের মাংস- 
পিও কুরে কুরে তার ধারাল দীত দিযে ছি'ড়তে 
আরম্ত করেছে। ॥ 

গারগু গাইতি রেখে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল 
কতকালের পাহাড় এটা, এর গায়ে কেউ কোনোদিন 
পদাঘাত করতে সাহস করেনি, কিন্তু আঁজ তা অন্ত্রাঘীতে 
নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে বসেছে । এর অন্তে তাদের অভিশাপ 
পেতে হুবে। মনে পড়লো তার, তাদের মাতব্বর 
নিমাইএর কথাগুলো_-ওয়ে উখেনে দেবতা থাকে, 
দেবতার গাঁয়ে প্গাৎ* (গাইতি) মারলে__লাকুড্ডির 
মাস্ৃষগল| সব মরে যাঁবেক। যাস্‌ নাঁউথেনে কাজ 
করতে যাস্‌না! সেদিন গারগড এ কথা বিশ্বাম করেনি, 
কিন্তু আজ আর নাবিশ্বীস করে উপায় নেই। প্রথম 
হয়ত সে-ই মরবে। গুকার মাবুদ্ধি পৌরণু মরে গেছে 
হয়ত এই পাপেই_ 

এই বলে বসে কি ত্তাবছিস্‌। উঠ. মাটির তল থেকে 


মুক্তার মত সাদা 


পাথর। 

গারগু উঠলো। 

_তোঁরা সব গাঁল-গল্প করবার জায়গা পেয়েছিস্‌ 
নাকি? আঞ্জ আর সব কামিনেক্স পাথর ভেঙ্গে কাজ 
নেই। মংলী এ্র-ষে ছোট ছোট পাথরগুলে পড়ে 
আছে ওগুলে| ঝুড়িতে কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখ 
পাথর গাছায়। 

ঠিকাদারের কর্কশ ক$ আর শোন! গেল না। গারগড 
তাকিয়ে দেখলো ঠিকাদার চলে গেছে, আর মংলী 
গারগুর পায়ের নীচের পাথরগুলোকে কুড়িয়ে 
ঝুড়িতে ভরছে। 

দাড়া আমি ভরে দিছি। গারও বযো। 

গারগু ঝুড়ি সাজিন়ে দিলো-_মংলী দিয়ে এলো সেই 
ঝুড়ি ভতি পাথর গাদায় ফেলে। এক ছুই তিন--চার-- 
পাঁচ দশ-পনেরো-। মধ্যাহ্ু ঘনিয়ে এলো মধ্যাফের 
পর বেলা শেষের করুণ রুক্কিদা ফুটে উঠলো। কিন্ত 
কই মংলী সেই যে ঝুড়ি নিগে গেল আর তকিরল না। 
সে কপালের ঘাম মুছে কপালের উপর হাত রেখে তাকিয়ে 
দেখলে! মংশী আসছে কি না-কিস্ত কই তার দেখা 
মিলল না। উচু পাথরের উপর দীড়িয়ে আবার ভালো 
করে আসবার পথটা-উনুক্ত প্রাস্তরটা দেখে নিলে সে, 
কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবে সে গেল কোথা? 
নে গাইতি ফেলে চল্লে। পাথরের গাদা দিকে । কিছু দূর 
এগিয়ে এসে দেখলে ঠিকাদায়ের হাটের* দরজার ফাকে 
কার শাড়ির প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ভালে! করে পরীক্ষা 
করলো শাঁড়ীর পাড়টাঁ_চেন| চেন! ষনে হয় শাড়িটা! 
তবে কী-_ 

ক্ষিগ্রপদে সে ছুটলো কুটারের পানে। 

ছাড় ছাড় বুলছি__হাত ছাড় বুলছি ! 

থমকে দাঁড়ালে! গারগু। মংলীর গলার সুর! 

তুই যা চাইবি তাই দিব। কাপড় টাক। আরো. 
অনেক জিনিষ-- 

ঠিকাদারের কলুষিত ছৃষটি। খ্বণিত প্রণুবধ প্রভাব 
গারগু আর স্থির থাকতে পারলে না। উদ্থৃত দর। 
দিয়ে চুকে পড়লো খরের নধ্যে। যা কল্পনা করেছিল 


জু 
২০ 





সা বাসস সখা বাপ স্পা 


ভাই দেখল সে। ফেলে আসা জীবনের স্তিষিতপ্রায় 
চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো । বন্ পণ্ুর সঙ্গে বুনো 
মান্ধষের ঘ্বৈরধ সমরলিপ্লা জেগে উঠলো! সজোরে সে 
আঘাত কল্পে ঠিকাদারের মুখে । মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো 
ঠিকাদার*_ব্যাধের হাতে হিং জন্তর পরাজয় যেমন ক/রে 
ঘটে! মুখ নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো । কিন্ত এত 


ভ্ডান্ভল্বঞ্ 





[৩৫শ বর্ষ-_-১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 


স্মক্ষা প্র পাস 


সব লক্ষ্য করবার মত সময় গারগুর ছিল না । সে মংলীর 
হাত ধরে সহজ সুরে বল্পে-_গ্যালাং ইস্তলু হুন্ুমে । (আয় 
আমরা যাই) গাইতিটা পড়ে থাকলেপাহাড়ের পাদদেশে__ 
সেটার আর প্রয়োজন নেই। কোদালই তাদের ভালো। 
কিন্তু দিগম্থর পাহাড়--আজ আর নেই, এদের হ্থাতন্্ 
কি রাখতে পারবে এর! ? 


সাল 
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বাহির-বিশ্ব 


শ্রীঅতুল দত 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পরই আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে দুর্বল ও শোধিত .রাজাগুলির স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। 
গত নভেবর মানে জাতি-সঙ্ঘের কংগ্রেন-মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি- 
মও্ল দুর্বল পশ্চিম আফ্রিকার পক্ষাবলম্বন করেন। প্রথম মহাধুদ্ধের 
পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন) উই রাজাটা কৌশলে কুক্ষীগত 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ুল এই চক্রান্তের 
বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্জে প্রতিবাদ জানান। তাহাদের প্রতিবাদ গ্রাহা হয়; 
জাতি-সঙ্ঘ দিদ্ধাস্ত জানান যে, পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিক! 
ইউনিয়নের অন্ততূক্ত হইবে না। অবশ্ত, শেষ পধ্যস্ত এই সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী কা হয় কি না--জাতি-সঙ্ঘম কোনও অবাধ্য সভ্যরাষ্ট্রকে 
সায়েম্ত! করিতে পারেন কি না, দে কথা স্বতন্ত্র 

সম্প্রতি তারতবর্ধ তাহার মুক্তকামী প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার 
সাহাধার্থ অগ্রসর হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষুদে সাস্রাজ্যবাদী 
ওলন্দাজদের অস্তায় ও অত্তধ্ধিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতি-নজ্বে 
প্রতিবার জানাইয়াছেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ স্বস্তি পরিষদের 
সমস্ত নহে বলিয়! অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি এই সংক্রান্ত গ্রস্তাবট উত্থাপন 
করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিমগ্ুলের আবেদন অনুসারে জাতি-নজ্বের 
শ্বপ্তি পরিষদ ইন্দোনেশিয়ায় বুদ্ধ-বিরতিয় নির্দেশ দিয্লাছেন। 

গত বৎসর নভেম্বর মাসে ক্ষুদে সাস্রাজাবাদী ওলম্বাজ তাহার 
মাআজ্যবাদী অভিসদ্ধি ত্যাগ ফরিয়! চেরিবন্‌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে 
মাই। নিতাস্ত অস্থবিধায় পড়িরা-বিশেধতঃ বিশ্বের জলমত প্রতিকূল 
হইয়া ওঠার ওলন্দাজ ধুরগ্জররা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়। কিছু সময় 
লুইতে চাহিতেছিল। শক্তি সঞ্চয় করিবার পর কৌশলে, প্রয়োজন 
হইলে সাময়িক বলপ্রয়োগ করিয়া নবীন ইন্দোনেশিয়ান্‌ রিপাবলিককে 
ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের উদ্দেপ্ত। নামী আক্রমণে গঙ্ু হল্যাণডের 
পক্ষে নিজ শক্কিতে ইন্দোনেশিয়ার জাগ্রত ৭ কোটী অধিবাসীকে 
অতিহন্িতাহ আহ্বান কর! সন্ধব নহে। ইন্দোনেশিয়ার সাহ্রাঙ্যবাদী 


ওলন্নাজ কর্তৃত্ব অক্ষ রাখিবার জন্য বৃটেন ও আমেরিক! প্রত্যক্ষভাবে 
সাহায্য করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈল ব্যবনায়ে বৃটেনের বিশেষ 
বার্থ; বৃটিশ দেলও ওলন্দাজ সেল কোম্পানী একত্রে ইন্দোনেশিয়ার 
তৈল আহরণ করে। প্রাকৃতিক । সম্পদে সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি 
আমেরিকার লোভ প্রচুর। 

ইন্দোনেশিয়ার ৩শত বৎসরৈর ওলন্দাজ শাসনের কিছু পরিচয় 
দেওয়া যাক। সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তেই ওলন্াজ ইষ্ট ইওিয়। 
কোম্পানী গঠিত *হইয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশাস্ত মহাসাগরের 
দ্বীপগ্ুলিতে এই কোম্পানীর ব্যবসা আরগ্ত হয়। বৃটিশ ইষ্ট ইতিয়া 
কোম্পানীটির মত ওলন্মাজ কোম্পানীও ব্যবনায়ের গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়। ক্রমে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে । অতি সত্বর ওলম্দাজ 
ইষ্ট ইত্ডয়। কোম্পানী ইন্দোনেশিয়। নামে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জ অন্ত্বলে জয় 
করে। ছুই শত বৎসর কোম্পানীর রাজত্ব চলিবার পর অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইন্দোনেশিয়া ওলন্াাজ গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীন হয়। 
তদবধি ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়। ওলন্দাজরা 
পলায়ন কারবার পূর্ব পর্যান্ত ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ কর্তৃত্ব 
প্রতিষিত ছিল। 

ইন্দোনেশিয়। প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মিন্কোনা, 
গোলমরিচ, রবার, নারিকেল, পেট্রোল, চা, চিনি, কফি প্রস্তুতি এখানে 
প্রচুর উৎপঞ্ন হয় এবং বহু পাঁরমাপে বিদেশে চালানও যান । এই সব 
কৃষিজাত ও খনিঞ্জ সম্পদের উৎপাদনে এবং ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কর্তৃ্ 
ওলন্মাজদের ; দেশীয় জনমাধারণ কঠোর দারিক্র্য নিষ্পেষিত। শতকরা 
ইজন ইন্দোনেশিয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ২ হাজার টাক; গড়পড়ত। 
মাথ। পিছু বাৎমরিক আয় মাত্র €* টাকা। পক্গাত্তরে শোবক 
ওলন্বাজদের মাথা! শিছু গড়পড়ত! বাৎসরিক আয় « হাজার 
টাকার উপর। 

সাজান্যবাদী শীদন ও শৌষণে নিশ্পিষ্ট ইন্দোনেশিয়দের পক্ষে 


আখিন--১৩৫৪ | 


পা কানা 
তীয় মহাঘুদ্ধ আশীর্ববাদন্বকপ হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে 
দাপানের তড়িৎগতি আক্রমণে ও দ্রুত সাঁফল্যে তাহার! উৎসাহিত 
হইয়। ওঠে । প্রতিবেশী জাক্জীনকে তাহারা মুক্তিদাত! বলিয়া অভিনন্দন 
রনানাইয়াছিল। কিন্ত তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে দেরী হয় নাই। প্রতিবেশী 
গীত জাতিটি যে শ্বেতাঙ্গ শোষক অপেক্ষা কম নির্মম ও কম স্বার্থপর 
নহে, তাহা বুঝিবামাত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলন 
গড়িয়া ওঠে। প্রতিরোৌধকারীদের বিরামহীন তৎপরতার ফলে 
ইন্দোনেশিয়ায় জাপানীর| কখনই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
নাই। তারপর ১৯৪৫ লালে আগষ্ট মাসে জাপানের পরাঙ্গয় ঘটিবামাত্র 
প্রতিরোধকারীরা ইন্দেনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সমস্ত 
উপনিবেশিক রাজ্য নবপ্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে অভিনন্দন 
জানায়। ওলন্াাজ গতর্ণমেন্ট তখন ছিলেন নিক্ুপায়। নাৎসী 
আঘাতে প্গু ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের পক্ষে ইন্দোনেশ্িয়াকে পুনরায় 
অন্তরবলে জয় করা আর সম্ভব ছিল নাঁ। 

উপনেবিশিক রাজ্যের শোষণে সাস্রাজ্যবাদী দেশগুল চিরদিন 
এক্যবদ্ধ। ইন্দোনেশিয়! সম্পর্কে বৃটশের স্বার্থের কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। বৃটেন এই সময় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্লে সাআাজাবাদী 
ার্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে 
জাতীয় আন্দোলনের পুষ্টি, তাহাকে জাপানী চক্রান্ত আথ্য। দরিয়| তাহীর 
বিরুদ্ধে বৃটিএও জাতীয় দৈগ্ঘ লেলাইয়। দেয়! ইন্দোনেশীয়র| 
তথন স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, অন্ত্রবলে তাহাদিগকে দনন করা 
মহজসাধ্য নহে। বৃটিশ দৈন্য নিটুরভাবে আক্রমণ চালাইয়া নাৎগী 
প্রথায় নিরীহ শ্রীমবানীদিগকে গোড়াইয়। মারিয়া ইন্দোনেশিয়াফে 
পদানত করিতে পারে না। এদিকে বিশ্বের জনমত ক্রমেই প্রতিকূল 
হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৪৭ সারের প্রথমে নোভিয়েট রুশিয়। ও 
ইউক্রেন জাতি-সঙ্বে ইন্দোনেশিয়ার প্রনক্গ উত্থাপন করে এবং আবলশ্ছে 
তথ! হইতে বৃটিশ দৈস্তের অপদারণ দাবী করে। জাতি-দজ্ঘে এই 
দাবী শ্রান্ত না হইলেও সংগ্রামরত ইন্দোনেশীয়দের অনুকূলে বিশ্বের 
জনমত তৈয়ারী হয়। অন্ত্রবলে ইন্দোনেশীয়দের দমন কর! ক্রমেই 
অসাধ্য হইয়| উঠিতে থাকে । তথন এই দ্বীপণুঞ্তকে অবরোধ করিবার 
চেষ্টাও হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
সুলতান সরীর ভাঁরতবর্মকে €লক্ষ টন্‌ চাউল দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। 
বৃটিশ ও ওষন্দাজর| একযোগে এই চাউল ভারতে পৌছান বদ্ধ কক্িবার 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল । 

যাহ! হউক, স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দিগকে দমন কর! অপপ্তব 
বুঝিয়া ১৯৪৬ নালেরঅক্টোবর মাসে ওলন্দাক্রা এক চুক্তি (চেরিবন্‌ চুক্তি) 
করিতে সম্মত হয়। এই চুক্তির খলড়! তৈয়ারী হইয়! যাইবার পর 
& মাদের মধ্যে তাহারা উহাতে স্বাক্ষর করে না। এদিকে ঘুদ্ধ-বিগ্থতির 
নর্ভ তাহার! ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকে ; অর্থনৈতিক অবরোধও 
কঠোরত্র হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইন্দোনেশিয়ায় যত ওলনাজ দৈন্য 
থাকিবার কথা, তাহার সংখ্যা ক্রমেই বদ্ধিত হইতে থাকে। পশ্চিম 

৪২ 





স্কক্ষপা 


'াহির-নিশর 





ছক 
রঃ ৬ ্ খু পপ পাপন ্ 

জাভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ওলন্বাজ মামরিক কতৃপক্ষ অধিষ্ষা় 
করিয়া বসে ; অজুহাত, এ অঞ্চলের সন্ধানীরা ওলন্বীজদের কৃত চায়। 
এই সব বিরোধ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ইন্দোদেশীর 
রিপাবলিক গত মে মাপে ওলনদা্জ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় 
্রতৃত্ত হন। ওলনাজদের পক্ষ হইতে ১৯৪৯ সালের ১! জানুয়ারী 
পর্যন্ত এক অন্তর্বর্তী ফেডারেল গভর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। 
ইন্দোনেণীয় রিপাবলিক এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ 
মীমাংসার জন্য এই ফেডারেল গভর্ণমেন্টে ওলম্দাজ প্রতিনিধি ধাকিবার 
অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করে নাই। তবে, ফেডারেল গভর্ণমেক্ট 
ংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি অপমানকর সর্ভে রিপাবলিকান্‌ কর্তৃপক্ষ প্রবল 
আপত্তি তোলেন ; আত্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ওলন্দাজ কর্তৃত্ব 
মানিয়! লইতে ভাহারা কিছুতেই রাজী হন নাই। চেরিবন্‌ চুক্তিতে 
(পরে লিঙজ্জাতিতে অনুমোদিত ) জাভা, হমাত্রা ও মাছুরায় 





র্লিগাবলিক্যান্‌ গভর্ণমেন্টের পূর্ণ কত্ত শ্বীকৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন 


বৃহৎ শক্তি রিপাবলিক্যান্‌ গভর্ণমেন্টের এই কতৃত্বের অধিকার মানিয়াও 
লয়। ভাই, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর সবিফুদ্মীন 
সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিয়াছেন, “৬০ 099:91079, ৪৪৮ 609 ৭.886500 
1) 0000 800810 %/9 &0০০10% 6189 10106 0০1100 20709 10 0 
০) 69016910 1” 

ফেডারেল গভর্ণমেন্ট সংস্তান্ত প্রস্তাবের মীমাংসায় যখন এইয়প বিশ্ব 
উপস্থত হয়, তখন হঠাৎ ওলনা।জর! আদেশ দেয় যে, ইন্সোলেশীর 
সেনাবা[হনীকে তাহাদের অবস্থানক্ষেত্র হইতে ১* কিলোমিটার সরাইয়া 
লইতে হইবে। এইভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ সামরিক 
প্রদঙ্গ টানিয়। আনিয়৷ গলন্বাজর! “মারমুখে$” হইয়। ওঠে এবং ২১শে 
জুলাই ওলনাল বিমান বোম বর্ষণ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্থলবাহিনীও 
তৎগর হয়। ... 

ওলনাজরা কেবল ময় লাভ করিবার উদ্দেক্টেই ১৯৪৬ সালের 
অক্টোবর মাসে চেরিবন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহা তাহাদের 
আঁচরণে হপষ্ট। বৃটেন ইন্দোনেশিয়া হইতে মৈস্ত সরাইয়া লইতে 
বাধ্য হইলেও ওলন্াজদের দে মর্ধতোভাবে সাহা ককিরাছে। 
ওরন্দাজ সামরিক বিভাগকে বৃটেন্‌ প্রচুর পরিমাণে আধুনিক অস্থ শঙ্ত 
প্রদান করিয়াছে। ওলন্দাজ দেনাবা(হনী শিক্ষিত করিয়। তুলিবার ভার 
লইয়াছে বৃটেন। বৃটিশ বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষাপ্রা্ড দুই ডিভিসন 
সৈম্ক তখন ইন্সোনেশিয়ায় মু্ধ করিতেছে । সম্প্রতি মিঃ বেঞ্িন্‌ 
বলিয়াছেন ঘে, .োহারা ওলন্মাজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কা 
বন্ধ করিবেন না। 

ইন্দোনেশিয়ার দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইবার আর্ধিক নঙ্গতি 
ওলনা দের ছিল ন|। বৃটেন্‌ দরিত্র, তাহার পক্ষে অর্থ সাহায্য রা 
সন্তব নহে। তাই, পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুগ্জের ওলদাজ গতর্থর দেনারেল 
দৌড়ান ধনকুবেরের। দেশ আমেরিকায় । মাঞ্কিণ ধনকুষেররা প্রাকৃতিক 
সম্পদে সমৃদ্ধ সঞ্চলে ডলার খাটাইবায় জন্ক উদগ্রীব। ইন্দোনেশিয়ায় , 


৯২২ 





ডা 


[ ওইশ বর্ধ-_১ম খণ্--৪র্থ সংখা 


সলাত সবাক স্বজন 





ডলার খাটাইন়া লাভের সম্ভাধন! সম্পর্কে খোঁজ খবর লইবার জন্ত প্রদঙ্গট উথাপিত হইবার পূর্বে বৃটেন অষ্ট্রেলিয়াকে এক চিঠি লিখিয় 


তাহার! বিশেষজ্ঞ. পাঠাইয়াছিল। ধোঁজ খবর লওয়া শেষ হইয়াছে | 
এখন তথাকধিত মার্শাল পরিকল্পন| অনুনারে রণবিক্ষত ইউরোগীয় 
দেশগুলিকে সাহায্য দানের নাম করিয়া তাহাদিগকে ডলারের চাকায় 
বাধিবার হ্রে চেষ্ঠা হইতেছে, সেই চেষ্টায় নেদারল্যাণ্ডের কথা বিশেষভাবে 
ল্মরণ রাখা হইবে। আমেরিকা যে ইন্দোনেশিয়। সম্পর্কে কত বেশী 
আগ্রহী, তাহার বড় প্রমাণ পূর্বববমিত ওলন্দাঞ্জদের. ফেডারেল গভর্ণমে্ট 
সংক্রান্ত প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়।ন রিপাবলিককে মানাইয়া লইবার জন্ত মাকিণ 
গভর্ণমেন্ট চাপ দিয়াছিলেন। তাহারা ইনে|নেশিয়ান রিপাবলিককে 
জানাইয়াছিলেন যে, এ প্রস্তাব ন| মানিলে তাহার! ইন্দোনেশিয়াকে 
কোনরূপ অর্থসাহায্য করিবে না। 

ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ষে উত্থাপিত হইলে বৃটেন ও 
আমেরিকা সমগ্র ব্যাপারটা শুঙুল করিয়া! দিতে চেষ্টা করিয়াছে। 


জানাইয়াছিল যে, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষপাতমুলক আচরণ 
করিয়াছে, দে আমেরিকার পূর্ণ সম্মতিগনঠই অষ্ট্রেলিয়াকে এই কথা 
জানাইতে বাধ্য হইল। তাহার পর. স্বস্তি পরিষদে বৃটেন্‌ ইন্দোনেশিয়ার 
অন্কুলে ভোট দেয় নাই। আমেরিকা তখন ্যান্ত হইয়া ইন্দোনেশিয়ার 
বিরোধ মীমাংস1| করিতে আগাইয়া আসে। আমেরিকার আশঙ্কা-_ 
পাছে জাতি-সঙ্ঘ তাহার নিজস্ব গ্রতিনিধিমগ্ল পাঠাইয়। প্রকৃত ব্যাপারটা 
জানিয়া ফেলে এবং ইন্দোনেশিয়ার অনুকূলে রায় দেয়; তাই, সে 
নিজে এই ব্যাপারে মোড়লী করিতে চাঁয়। শেষ পর্যন্ত রিপাবলিক্যান 
গভর্ণমেন্টের আপত্তিতে আমেরিকার চাল ব্যর্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য-_ 
পূর্ব হইতে আমেরিকা যদদি সচেষ্ট হইত, তাহা হইলে অনায়ামে এই 
ব্যাপারের সুমীমাংসা হইতে গারিত ; জাতি-সজ্ঘে এই প্রমঙ্গ উত্থাপনের 
প্রয়োজনই ঘটিত না। 


শিল্পী মুকুন্দ মন্ুমদার 


শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


বাঙ্গাবা। দেশে এক সময়ে ধাহারা ভারতীয় শিল্প-আদর্শে সহজ কথায় 
"ওরিয়েন্টেল আর্টের' সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদের নিন্দা ও 
সমালোচনার গ্লানি অতি তীত্রভাবেই সহিতে হইয়াছিল। স্বয়ং 





মুক্তবেগী 
বনীন্রনাধ, গাহার রেষ্ট শিল্তবৃদ্দ অসিতফুমার হাজদার, নন্দলাল বনু, 
ছুরেজনাখ . বরণ; য়েজদাখ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে গ্রতৃতি জন* 


"সমাজের দিক হইতে এবং সমালোচকদিগের নিকট হইতে অবহেল। 
ও বাক্য স্বাল!সহিয়াছিলেন, নৌভাগ্য বশতঃ সেই!ুদুদ্দিন কাটিয়া শিয়াছে। 





আর্বিন-_-১৬৫৪ 


খন তাহার! শুধু বাঙ্গাল। দেশব 
রতবর্ষেই নন, আত্তর্জীতিক খ্যাতি ও 
হাদের প্রাপ্য হইঙ্লাছে।& অবনীন্দ্রনাথ 
লিকাত| গভর্েন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ 
বং পি, আই-ই উপাধি ভূষণে ভূষিত 
ইয়াছিলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথ যণম্বী 
বং অতুল গৌরবের অধিকায়ী তিনি। 
হার শিল্ত প্রশিস্তের চিত্রজগতে 
তুলনীয় কীর্তি লাভ করিয়া ভাহারই 
ক্ষা ও আদর্শের গৌরবকে দেশে দেশে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 

আজ আমর! যে তরুণ শিল্পীর পরিচয় 
তেছি 'তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভূক প্রতিষ্ঠিত 'ইতিয়ান মোসাইটি অব 
রয়েপ্টেল আর্টস" হইতে ১৯৪৪ সালে 
পলোম। প্রাপ্ত হইয়াছেদ। শিল্পী মুকুন্দ 








্াবস্থায়ই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বর্তমান সময়ে ভাহার 





দুরন্ত শিশু 
মুকুন্দ আপনাঁকে কোনদিন জনসমাজজে প্রচারের জন্য উদ্মুখ “নয়, 


ফিত বছ চিত্র সাময়িক পত্াদিতে প্রকাশিত হইয়া ভাহার শিল্প নীরবে আপন মনে শিল্প সাধনাই তাহার জীবনের ব্রত। 


তিভার পরিচয় দিতেছে। 





-শিল্পী-মুকুন্দ মজুমদার 


আমরা এখানে তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়াও সঙ্গত মনে 
রতেছি। মুকুন্দ ন্বদেশহিতৈধী ফরিদপুরের কুপ্রসিদ্ধ জননায়ক 
তি অশ্বিকাচরণ মছুমদার মহাশয়ের পৌ্র। মুকুদ্দ পারিবারিক 
ক্ষার আদর্শ গ্রহণ ন| কক্গিয়। আপনার পথ আপনি বাছি়| লইয়া. 


ই শিল্পীর জীবনকেই বরণ করিয়! লইয়াছে। 


এখানে যে কয়টি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহার সব 
কয়টিই তাহার ব্াসওয়ার্ক, এবং মডেল হইতে গৃহীত। থোকা ঘুমাইয়া 
আছে তাহার পাশে পড়িয়া আছে তাহার সাধের বুমধুমিটি। ঘুমন্ত 
এই শিশুর মুখে যে স্বাভাবিক দারল্য এবং শান্ত মাধূর্যোর বাপটি 
ফুটিযা উঠিযাছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। আমাদের ভারতীয় 
চিত্রকরের| বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মত ভাহাদের অঙ্ষিত চিত্রে শিশু 
ও বাল্নক-বালিকার জীবনের সহজ সরল সচ্ছন গতি ও সাবলীল 
অঙ্গভঙ্গী_ হাঁসি, কান্না, আদর, খেল! ধুলীর বৈচিত্রা দেখা যায় না, 
কাজেই এই নিজ্রিত শিশুটির চিত্র দেখিয়া আমরা আমলিত হইয়াছি'। 

মুকুন্দের অস্ষিত মুক্তবেণী ও কলেজের মেয়ে চিত্র দুইটি ব্রাশওয়ার্ক। 
বিনা ড্রইংএ শুধু ত্রাশের টানে দুইটি তর্ণীর মুখাবয়নব বিচিত্র ও বলিষ্ঠ 
ভঙ্গীতে ফুটিয়। উচ্ঝাছে। উভয় তরণীর চক্ষুর দৃটিঙ্গী এবং একটা! 
চমৎকার নির্ভীক অথচ প্রসন্ন দিবাঞ্ী বিকশিত হইয়াছে। আমর! 
গাহার এই চিত্র তিনটির ভিতর দিয়! শিল্পীর চিত্ত সৈপুথ্য ও শুক্র দৃষ্টির 
পরিচয় পাই। ঃ ২ 

শিল্পী মুকুণ্দ বহু চিত্র অক্ষিত করিয়াছেন, তাহা অস্ষিত লেই সমুদয় 
চিত্রের একটি প্রদর্শনী হইলে উহা! চিত্রামোদীদের কাছে আদরহীয় হইবে 
বলিয়া মনে করি। রি মু 

আশ। করি একদিন এই তরুণ শিল্পী. খাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীগণের স্যায় জনদমাজে দমাদূত হইবেন। আমর! সেই গুভদিনের 
প্রতীক্ষা করি। 


শিস 





৩ 
খিড়কীর দরজার সামনে স্থশোভন এসে দীড়াল। লঠন 
তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, 
নীচে একটা-__লোহাঁর ছিটফিনি। নীচেরটা হল-হলে 
গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্ত এত 
বেশী হল-হলে যে একটুতেই পড়ে ধাঁচ্ছে, আর এমন একটা : 
খড়খড় আওয়াঁজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর 


নয়, আশঙ্কাজনকও। গৌঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে 
পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন 


জ্বাট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আঁছে। স্থুশোভনের' 


বা হাতে লন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও 
সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন 
লনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে 
ধরে দাতে শীত দিয়ে খুব জোরে হ্ব্যাচকা টান মারলে 
একটা । ক্যা--চ করে বিকট একটা আওয়াজ হল 
কিন্তু খুলল নাঁ। অর্দেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাঁও 
নিবে গেল দপদপ করে+। ন্বশোভন আলোঁট! তুলে 
নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার 
দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কিনা। নাঁ, 
ভাঙেনি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জাললে। 
বা হাতে জলম্ত কাঠিটা! নিয়ে আর একবার টান দিলে 
ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হুল 
'ধজীম” হয়ে গ্রে বসেছে আরও । ৰা হাতের আঙুলে 
ছ্যাকা লাগতেই ফেলে দিতে হল দেশলাই কার্ডিটা। 
আঙুলে ফু" দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। 
কুকুরের একটা হিল্লে না করে, সাস্বনার কাছে ফেরা 


চা রি রর 
আত ক 


যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে, হোঁক। 
হঠাঁৎ মাথায় একট! বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে 
কমাঁল বার করে” রুমাঁলটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়র 
সেটা ধরে” সে। ক্যাচ খটাৎ-_ভীষণ শব্ধ করে? খুলে 
গেল। যাক। উপর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। 
না” গৌঁপাইজির নিদ্বাভঙ্গ হয় নি। কপাঁটটা খুলে 
বেরিয়েই জুশোভনের পা পড় ন্তাতার মতো! একটা 
জিনিসের উপর। দেশশবাই জেলে দেখলে জায়গাটা 
স্াস্তাকুড় গোছের । ভাঁঙ| টিন, তরকারির খোঁপা, 
কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের 
জঙলও বোধহয় পড়ে এইখানে। স'্যাত সশ্যাত করছে 
চতুর্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জেলে সেটা 
তুলে ধরে সুশোভন দ্খলে__সর্বনাশ, সামনে আর 
একটা দেওয়াল এবং তাঁতে আর একটা কপাট। মনে 
হল এইটেই বোধহয় আসগ খিড়কি। এটা পার হতে 
পারলে তবে গ্ৌয়ানঘয়ে পৌছানে! যাঁবে। ভাগাক্রমে 
এ কপাঁটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। . বিশেষ 
বেগ পেতে হুল নাঁ। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ারটা 
পেলে। ঝুনুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু 
হল ঝির ঝির করে? । কনকনে হাওয়! তো৷ ছিলই । রুমালটা 
মাখায় দিয়ে দেশলাই কাঠি আলতে আলতে গৌয়ালটার 
দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা 
কম্থলাবৃতা সাত্বনার ছবিটা অনিবার্ধ্যভাবে ফুটে উঠল 
মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার 
শয্যাপ্রান্তে বদে তার ছিনছাম ঘরোয়া মূর্তি দেখে একটু 
অভিভূত মে যেহর নিতা নয়। বিলাসী, জেদিঃ 


৩২৪ 


আত্িন--১৩৫৪ ] 





|রচে অনীতার সঙ্গে তুলনা করে, সাস্বনার সাদাসিধে 
গবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু স্থশোভনের 
নে পড়ল সাত্বনাও এবইকালে কম কল্পে নি। সেই 
লখন-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাঁবার পর থেকেই ও 
দলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষার করেছে যে 
[াদাসিধে চাল চলনই ভাল। একটু আগে_সত্যি 
চথা বলতে কি-সাত্বনার ধীর স্থির শান্ত গারস্থ্য 
ক্বীস্বী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম প্রকতির সঙ্গে 
চার তুলনা করে? স্থশৌভনের মনটা সান্তবনার দিকেই 
মু'কে ছিল একটু । কিন্তু এখন সে দ্রুত দ্ববয়ঙ্গম করছিল 
এইসব লঙ্ষী-স্ত্রী-মার্ক! স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীণ 
যাপার। ত'কে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে এই 
ঠাণ্ডায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষমীছাঁড়া একটা 


ইুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে !* ফি রকম দাম্পত্যজীবন 


এদের? ভদ্রহাসিমাথানো শাস্ীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে 
পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তাঁর অনীতা। ঢের ভাল 
এর চেয়ে। উদ্দাম জিদি 'আবদ্েরে ব্দরাগী কিন্তু প্রাণ 
মাছে, বৈচিত্র্য আছে--আর এতটা অবুঝ স্বার্থপরও 
নয়। অনীতা কখনও তাঁকে এমনভাবে কুকুর আনতে 
পাঠাতো না। কথনও না। ৃ 

কিন্তু সাস্বনার সঙ্জে_সেই সেকালের কমরেড 
দান্বনার সঙ্গে_-একরাব্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত 
মন্দও লাগছিল না স্ুশৌভনের | 'ৈচারী! কি বনামটাই 
রটিযেছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহত 
গৃহলক্মীটি হয়ে গেছে একেবারে । এরকম আরও দেখেছে 
মে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেণী প্রগতিশীলা 
থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের । একেবারে 
সটান তুলনীতলা' আশ্রয় করে তারা। সাস্বনার উপর 
কেমন যেন একট! সহান্ভূতি হচ্ছিল তার। 

এইবার ঝুমুর খোজ করা যাক। 

ঝুন্নুর কালা শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের 
কপাটটা খোলা ছিল। ন্থশোভন কপাঁটের কাছে 
উকি মেরে. দেখবার চেষ্টা করলে একটু । কিছু দেখ! 
গেল না। খড়ের খড় খড় শব্ধ আর ঝর আর্তনাদ 
ছাদ্ব। শেনাও গেল নাকিছু। শোভন ভিতরে ঢুকে 
দেশলাই জাললে। দুশোঁভনকে দেখে ঝুহ্থ হাহাকারের 


জীসপ্পলঙ্ী 
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মঙ্গে স্ঘর্দনাসচক একটা! হর্ষোচ্ছ্বাদ মিশিয়ে অদ্ভুত 
ধরণের শব করতে করতে এগিয়ে এল। স্থশোভন 
হাতটা বাঁড়িয়ে দিতে চাটলে ছ্‌” একবার ভয়ে ভয়ে। 
আহা, আপাদমস্তক থরথর করে? কাপছে । লোমগুলো 
পধ্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। ধেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় 
খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরণে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি 
তুলে স্থশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সঙয়ে 
এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, 
কিন্ত তার বদলে এমন একট! আম্মুনাসিক কৌতানি আরম্ত 
করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু 1 

প্চুপ কর” 

“কুঁই কুঁই কুঁক কুক” 

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। 
বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক। 

“চুপ কর” 

স্থশোভন ডানহাত দিয়ে আন্তে আস্তে গায়ে হাত 
বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছি*চ্কীছনে 
হতে পারে তা স্থশোঁভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ 
ভেউ ভেউ করে? কেঁদে উঠল ঝুমু। | 

“চুপ কর বলছি, মারব না হলে__” 

স্থুশোভন যে-ই একটু হাঁত তুলেছে বুম্থু “কেউ” করে? 











সুশোভনকে 


বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে । 


“আরে, এ কি হলশ 

কপাটের দ্রিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল নুশোভন। 

"আঃ আঃ ঢু চুছুশ 

টুপকি দিতে লাগল। কোন ফল হুল না। বেরুতে 
হ'ল গোয়াল থেকে । বুষ্টিও নামল বেশ জোবে। 

“আয় আয় ঝুন-_-আঃ-_-আঃ--* 

নাঁতি-উচ্চ-কণ্ঠে ডাকতে ডাঁকতে অন্ধকারে এগুজ্ছিল 
হুড়মুড় করে, হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামনা 
গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাঁওয়াবার ভাবা বোধ হয়। 

পুন ঝুছ। আয় বলছি। এস লক্মীটি। মারব নাঃ 
কিছছু বলব না, আঃ আঃ | আয না উঃ কি লঙ্ীছাড়া 
কুকুর বাঁব-ধরতে পারি ধদি একবার । ঝুস্থ_ঝুনু” " 

দূরে বছদূরে শর্ষে-ক্ষেতের ভিতর. ছুটতে ছুটতে একটা! 
থে্কুর গাছের গুঁড়িতে ধাকা খেয়ে “কেউ” করে, উঠল 


৩২৬ 





ঝুছছ। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে নুশোভন চেয়ে রইল 
খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি রি করে? উঠল রাগে। 
কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শফটা! 
যেদ্দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রপর হতে লাগল 
সে হনুহন করে, । আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের 
উপর একটা । তলপেটে গুতো! লাগল। টিউব ওয়েলের 
পাম্পনা কি এটা! আর একটু গিয়ে আঁবার হোঁচট 
:-আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব করে” টিনও পড়ে 
গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে ভিগ্গে পা বসে 
যাচ্ছে। সেখানট! অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার 
ঠোক্কর থেতে হল, সান-বাধানো জায়গা! ছিল একটা 
সামনেই । বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা বাটা 
পায়ে ঠেকল, লাখি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। 
তারপর সে প্রাড়াল একটু । এ কোথায় এসে গড়প! 
আর তে! কোন শবও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দিক 
অন্ধকার। একট! গাছের ভাল থেকে ফোঁটা কয়েক 
জল পড়ল টপ টপ করে, নাকের ডগাঁয়। সরে দীড়াতে 
হল। 

“উঃ কি ফ্যাসাদে পড়লাম। এর পর ষদ্দি কুকুরটাকে 
ধরতেও পারি/কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। 
ওই ভিজে কুকুরকে লাস্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে 
দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেগেয় শুতে হবে, শুয়ে 
ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়। জন্মের মতে 
ঘুম পাঁড়িয়ে দেব একেবারে । ঝুন্ব-_আ:--আ:-ঝুন্- 
ঝুন-ধুন-বুহ-বুনু-ঝুম--+ 

কোনও পাড়াশ নেই। আর একটু এগিয়ে 
স্থশোভন দেখলে একটা বেড়! রয়েছে, তারের বেড়! । 
এর ওপারেই মাঁঠ। মাঠে পুঞ্জীতৃত অন্ধকাঁর। বেড়াটায় 
ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দী়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব 
ছাড়া আর শব্ধ নেই। 

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোতনের মনে হল আর পারছে 
না লে। মীম অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে 
ছু্বস্থা আর হতে পাঁরে না, হওয়া! সম্ভবই নৈয়। ওই 
গোক্নালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাঁক।. খাকুক গোবরের 
' গন্ধ, ওই খড়ের গাদার শুরে রাতটা কেটে যাবে 
কোনক্রদে | ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। 


& এছ 
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সপপাসাসপিপাশিপািপাশিশ পাপা 
দাড়িয়ে রইল চুপ করে?। কোলকাতায় তার নিজের 
বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর- 
দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনাত| শুয়ে: 
আছে। .কজ্পনা করেও যেন আরাম হল একটু । কিন্ত 
একটা কথ! সহসা! হ্দয়ঙ্গম করে? একটু দমেও গেল সে। 
এ সমন্তর জন্তে দে ছাড়! আর কেউ দায়ী নয়। রাগ 
পড়ে গেল। একটা শৃন্ত বিমর্ষভাঁব খা খ| করতে লাগল 
সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছি খুব...। বেড়াট! পেরিয়ে 
খুঁক্দে দেখবে না কি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল 
নাসে। আর এতে লঙ্জারই বা কি আছে। ফিরে 
গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম নাহয় নাই 
হবে। ঘুম হবেই সাব কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর 
ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে । 

কিন্তু নাঃ তাঁর মনের অন্তরতম প্রদেশে আঁর একটা কি 
যেন থচথচ করছিল। কি সেটা? লে এমন কিছুই করে 
নি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্ায়। যাতে অনাতার স্তায়ত রাগ 
হতে পারে। ব্যাঁপারট। বুঝিয়ে বললে অনীতা৷ বুঝবেই 
নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত । কিছুই তো করেনি সে। কিন্ত 
তার মনের এই বিমর্ষভাবের সে অনীতাই যে নিগৃঢ়ভাবে 


' জড়িত এ ধারণাঁটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল ন| 


কিছুতে... 

পঠিকপ_ হঠাৎ মনে হলে তাঁর--"আসলে অনীতার 
জন্যে মন কেমন করছে ।* মানে বিরহ* 

হ্যা, বিরহই | নিজের বান্ধবীদের কাঁছে যে অনীতার 
বুদ্ধি সন্ধে নাঁনা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাঁকে 
বিয়ের পর এক রীত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের 
বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে-_পরের স্ত্রীর কুকুরের 
পিছু পিছু ছুটে একটা হততাগ! হোটেলের পিছনে 
মাঠে ধীড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে রাঁত দুপুরে। অনাতা'র 
সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সাত্বনার 
কাছে! 

অনীতার মেজাজট! আবশ্ত একটু কড়া । কিন্তু ওই 
অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অস্্মধূর 
অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, 
তার এই মুহূর্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা বদি 
অনাতা পেত কোনক্রমে--একাক্ি তাকে ছেড়ে কি 
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ক্ষ 


রকম মন কেমন করেছিল তাঁর-_তাহলে তাঁর কড়া মেজাজ 
নরম হয়ে যেত ঠিক। 

সাত্বনা বড বেণী বীরম_একটা কুকুরের অন্তেই 
হেদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্‌ তার কুকুর। হোটেলের 
ঈকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্বী-নিষ্ট, স্বামীর নিলু 
িত্র-মাধূ্যা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত 
হখন পরিপূর্ণ । যথাদস্তব কম শব্ধ করে” ছুটি ছুয়ারের 
ছুটকিনি বন্ধ করলে, বঙ্াবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের 
ছিটকিনিটি স্পর্শ পধ্যস্ত করলে না । লঠনটি তুলে নিয়ে 
মতি সন্তর্পণে পি'ড়ি দিনে উপরে উঠতে লাঁগল। কাঠের 
স'ড়িক্যাচ কৌচ একটু আধটু শব্ধ নিবারণ করা গেল 
নাকিছুতে। উপরে উঠে সি*ড়ির উপর বসে” ভিজে জুতো! 
হটো খুলে ফেললে সে সর্বাগ্রে। ইস্‌ গুলে কাদায় 
মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে । জুতো খুলে ঘরের 
দরজার সামনে দীড়িয়ে ইতন্তত করতে লাগল সে একটু। 
এইবারই তো উপরের ঘরে (মানে গৌঁসাইজির ঘরে ) 
খুটখাট শব্ধ শোনা গেল ছু; একবাঁর। চকিতে উপরের 
দিকে একবার চেয়ে নি£শবে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল 
সে ভিতরে। সাসম্বনার কোনও সাঁড়াশবৰ নেই। 
দেশলাই আাললে, তবু সান্বনার কোনও সাঁড়া নেই। 
হঠাৎ নজরে পড়ল একটা! তাঁকের এককোণে মোমবাতি 
রয়েছে একটা । হেডমাষ্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়া- 
তাঁড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক | চট্‌ করে” মোমবাতিটা! 
তুলে জেলে ফেললে দে। 

বালিশে মাথাটি রেখে সাস্বনা ঘুমুচ্ছে_বেশ আরামেই 
ঘুমুচ্ছে বলে মনে হল-_অধরে শীস্ত প্রসন্ন হাদি। মাথাটা! 
একদিকে সামাস্থ কাঁত হয়ে থাকাতে গণ্ডের ও গ্রীবার 
এমন একটা! লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর 
বললেই সবটা বলা হয় না। হ্থুশোভন হাত দিয়ে আলোটা 
আড়াল করে ঝুকে দেখতে লাগল । 

মানত একটু নড়ে চড়ে উঠল লাস্বনা, বা হাতথানা 
বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনাগিকায় 
বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল 
তার পাঁথরখানা। নুশোভন সোঁক! হয়ে দাড়াল চোখের 
দৃষ্টি গন্তীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। 
সে বেচারীও বোধহন্ন একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। 


ভীসসলভ্রী 





৬২৯, 


কিন্বা সেহয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে..' 
বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ'..একটা অতৃতপূর্বব বেদনা 
আকুল করে তুলেছে হয় তে! । স্ুশোভনের শীত করছিল, 
জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে 
তাকাল সে একবার। না, সে শোবে ন! এখানে। সাত্তবনা, 
সাস্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাঁও তাঁর 
এখানে শোওয়াঁর সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার 
মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, পিড়িতে কিনব! ওই গোয়াল 
ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন 
উচিত তা বিঙ্গেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা 
হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ ছুটো 
জড়িযে আসছিল। তাঁর কেমন যেন আবছাভাবে মনে 
হচ্ছিল সাত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে গুলে অনীতার 
সঙ্গে আত্মিকধোঁগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমস্ত সাস্বনার 
দ্রিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী 
বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্ত 
আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। 

পউঃ কি সাংঘাতিক প্যাচেই যে পড়েছি। ভিজে 
জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছু'কছু"ক করছে, 
বিবেক দংশন, রাম রাম! কিযে করি এখন ঘোড়ার 
ডিম” শ্বগতোক্তিট! জোরেই হয়ে গেল একটু । 

“কে, ও আপনি, কি বলছেন*ব-জেগে উঠল 
সাত্বনা। 

“বলছি, কি করি এখন” 

“কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুমু কই” 

পুচ এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই 
আঁপতে চাইছে না। থাক না বেশ আছে, বাইরে 
আরামে থাকবে” 

“খেলা করছে ! নাঁ, না» স্থশোভনবাবু নিরে আনুন 
তাকে। ঠাণ্ডায় অস্থথ করে+ যাবে" 

পকিচ্ছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে 
গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে” 

কেন [ও 

শ্যা অন্ধকাঁর। সুচীভেগ্য বললে কিছুই বলা হয়' না। 
আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা-_* 

প্ঝুছ কোথায় 


কপ স্া্ত ্ 


























উই শডাশ্রওঅহ্র [৩৫ ব-_-১ম খণ্ড সংখা 
বা স্হান সপ পা স্থ্থপা থা খা সথ্ পানি 
“শেষবার যে তাঁর সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান “সামান্ঠ একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নীম: 
করছি সর্ধে ক্ষেতে ঢুকেছে* 


প্সর্যে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে 
গেছেন একেবারে দেখছি” . 

সাত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তাঁর সিক্ত কোঁটের 
দিকে শুত্র বাহুটি প্রণারিত করে বলল-__ণ্ছি, ছিঃ জামার 
দশা কি হয়েছে আপনার” 

“তাতে কি হর়েছে*__ওদাসীন্ভরে স্থশৌভন জবাব 
দিলে_ “বেশী তেজেনি, সামান্ত একটু” 


সামান্ত একটু? এত তিজলেন কি করে? বাইরে বৃ 
হচ্ছে না কি?» 

“আজে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম” ও 

“কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুণি। অন্থথ করে 
যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই ঝা কি করে*_-আঁপনার 
স্থাটকেখ তো আসে নি--সে তে! অনীতাঁর সঙ্গে চত্র 
গেছে। মুশকিল হল দেখছি, কি করা যায়” 

(ক্রমশঃ) 


বঙ্গীর সীমানা-নিধণরণ কমিশনের রায় কি অযৌক্তিক ?. 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হওয়ায় পাঞ্তাব এবং বাংলাদেশও বিভক্ত হইয়াছে। 
ধর্শের ভিত্তিতে ভোউদাতাদের নির্ধারণ অনুযায়ী শ্রীহটট জেল|কেও 
পূ্বববঙ্গে জুড়ি! দেওয়া হইল, বড়লাট বাহাদুরের ৩*শে জুনের ঘোষণা 
অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণে জন্ মীমান! কমিশন নিযুক্ত হয়। ব্রিটাশ 
গভর্ণমেন্টের ওরা জুনের ঘোষণায় সীমান। কমিশনের বিচাধ্য বিষয় 
নিম্নলিখিত রাপ স্থির করা হইয়াছিল । 

“সীমানা! নির্ধারণ কমিশনকে মুসলমান ও অমুদলমান সংলগ্ন অঞ্চল 
নির্ণয় করিয়। বাংজার উত্তয় অংশের সীমান। নির্ধারণ করিতে নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণ করিতে গিয়া কমিশন অন্যান্য বিষয় 
ও বিবেচন! করিবেন” *সীমান। কমিশনকে যথাদস্তব ১৫ই আগস্টের 
পুর্বে দিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে অনুরোধ জানান হয়। বাংলাদেশে 
বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জী, বিচারপতি চারচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি 
আবুমালে মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এম, এ, রহমীনকে লইয়া 
কামশন গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগের সমর্থন অনুযায়ী স্তার সিরিল 
রাডক্লিফ কমিশনের সভাপতি নিুক্ত হন। এই কমিশনই প্রীহট জেলার 
সীমান। ঠিক করিয়া দিয়াছেন। গাঞ্লাবপ্রদেশের জন্ত বিভিন্ন কমিশন 
নিঘুক্ত হইয়াছিল, ব্ল। বাহুল্য হ্চার সিদ্সিল পাঞ্জাব কমিশনেরও 
সন্ভাপতি ছিলেন। . 

প্রাথমিক কয়েকটা ধৈঠকের পরে কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগের নিকট 
হইতে শ্মারকলিপি আহ্বান করেন। বনু বিঘোধিত নান| দলের প্মারক- 
লিপিয় মধ্যে জাতীয় মহাসভা, হিন্দুমহাদভা ও মুমলিঘ লীগের 
স্মারকলিপিই উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৬ই হইতে ২৪শে জুলাই কমিশনের 
প্রকাশ্ত অধিবেশন হয়। কমিশনের সম্ভাপতি প্রকান্তী অধিবেশনে 
উপস্থিত. হইব কোনও পক্ষেন্ই যুক্কিতর্ক শোনেন নাই। কমিশনের 


নিকটে উত্থাপিত উপাদান এবং কৌন্দ.লীদের যুক্তিতর্ক পাঠ করার পরে 
কমিশনের সভ্যদিগের সহিক সংশ্লিষ্ট প্রশ্মগুলির ব্যাখ্যার জন্য কয়েকদিন 
আলোচন। করেন। কমিশনের সভ্যগণ বহু আলোচনার পরও সর্ধ্বদশ্মুঃ 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন, এসন কি প্রধান প্রধান প্রশ্ন 
সম্পর্কেও ছুই মত হওয়ায় নভাপতি স্বয়ং এক আপোষনাম! দেন। 
সভাপতি স্তার সিরিল তাহার আপোষনাম! দেওয়ার কৈফিয়ৎএ জানান 
যে কমিশনের দুইদল সত্যই কোন-স্থির সিদ্ধান্তে একমত হইতে ন 
পারায় সভাপতির উপরে চুড়ান্ত মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দেন। 
আপোষনামায় আলোচ্য প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিবার সমঘ স্তার সিরি্ 
জানান ষে বাংলাদেশকে দুভাগ করিবার মতন সন্তোষজনক প্রাকৃতিক 
মীমারেখা নাই বলিলেই হয়; মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান অধ 
বিভক্ত কর! যাঁয় এমন কোন প্রাকৃতিক রেখা নাই। সাহার মতে 
নিয়লিখিত প্রশ্মের উত্তরের দ্বারা সীমারেখ। টানা নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

প্রথম প্রশ্ন-কলিকাতা নগরী কোন ভাগে পড়িবে কিম্বা ইহাকে 
ছুইভাগে বিভক্ত কর! ধায় কি না? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন-কলিকাতা। যদি সমগ্রভীবে একটা রাষ্ট্রের ভাগে গড়ে 
তবে কলিফাত! সহয় ও বন্দর নির্ভর করে এমন কোনও অংশের দহিত 
ইহার সংযুক্তি অবশ্স্ভাবী (নদীয়ার সমন্ত নদী ইহাদের অংশ অথবা 
কুলটার নদীসমূহ )। 

তৃতীয় প্রশ্ম-_যশোহর ও নদীয়! জেলার মুমলমান সংখ্যাধিক্যের দাবী 
অপেক্ষা গঙ্গা, পদ্মা! ও মধুসতী নদী রেখার আকর্ষণ বেণী কনা এবং 
তাহা! ঘারা কমিশনের বিবেচা' বিষয়সমূহ লঙ্ঘন করা হর কিনা? 

চতুর্থ প্রশ্ন-_খুঁজন| এবং যশোহর জেলাকে পরম্পরের সহিত পৃথক 
করা বায় কিনা? 


আানিন_-১৩৫৪ ] শহ্গীক্প সীমানা নিপল কমিশনের ল্বাক্স কি অতৌক্তিক 5 ৩২৯ 
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পঞ্চম প্রশ্ন_মালদূহ এবং দিনাজপুর জেলায় অমুসলমান প্রধান 
গধলগুলি পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা উচিত কি না? 

ষ্ঠ প্রশ্ন__দাঞ্জিলিং এবংছুঁজলপাইগুড়ী জেলা কোন ভাগে গড়া 
ঠচিত।  প্রধমটীতে শতকরা ২*৪৩ জন এবং দ্বিতীয়টাতে শতকর। 
২৩"*৮% জন মুসলমান বাস করে কিন্ত এই দুইটী জেলা কোনও 
অনুমলমান প্রধান অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত নহে। 

সপ্ডম প্রশ্ন_চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল কোন অঞ্চলে পড়া উচিত। 
এই অঞ্চলে মুদলমান সংখ্যা শতকরা ও জন মাত্র হইলেও ইহ! চট্টগ্রাম 
জেলার অধিকারী ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করা মুস্ষিল। 

গত ১৮ই আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত ৰাটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত 
গকলেই অবগত হইয়াছেন। ইহার পরে সংবাদপত্রের স্তস্তে, সতা- 
দুমতিতে বাটোয়ারার বিপক্ষে উভয়পক্ষেরই বিরুদ্ধ আলোচনা ও 
বিশ্ষেভের যে ঢেউ উঠে আজও তাহার সমাপ্ডি হয় নাই। কংগ্রেস ও 
মীগের পক্ষে উভয় বঙ্গের প্রধান মন্ত্ীদ্বয় আপোযনামাকে শাস্তির সহিত 
গ্রহণ করিবার জন্ত আবেদন জানাইয়াছেন। উত্ত আবেদনে তাহারা 
আরও জানাইয়াছেন যে আপোষনামার ক্রটীদমূহ মংশোধন করিতে 
হইলে বিতণা না করিয়৷ পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় শাস্তির সহিত 
মীমাংসা করিতে তাহার! সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই আবেদনের সাথে 
দাথেই পূর্ব পাকিস্তানের মুখপত্র আজাদ, পত্রিকায় রাডক্লিফ সিদ্ধান্তে 
ইন্দুদসাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর! হইয়াছে বলিয়া! লিখিত হয়। উক্ত 
পত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মৌলান! আক্রাম খা সাহেব 
লিখিভেছেন, রিপোর্টখানি দেখিলে শ্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ব্রিটাশ 
গভর্ণমেন্ট ভারত ত্যাগের প্রান্কালে হিন্দুদের মনস্তাষ্টির আগ্রহাতিশয্যবশতঃ 
যাক্জলার মুদলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছ। করিয়! এইরূপ 
রায় দিয়াছেন। মৌলান| সাহেব স্বমমাজের মুছলমানদিগকে হিন্দু: 
মমাজের বিরুদ্ধে তিক্তুত। বাঁড়াইতে নিষেধ করিয়া সম্ভবতঃ মনের 
অগোচরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় অভ্যস্ত ইঞ্জন জোগাইয়াছেন। 
এখন বিচার করিয়! দেখা যাউক স্যার সিরিল রাডক্লিফ ভাহার রিপোর্টে 
কোন সম্প্রদায়ের “কোলে ঝোল" টানিয়াছেন। ম্যাকভোনান্ড সাহেবের 
এঁতিহাসিক আপোষনামা আমর! ভুলি নাই, এ আপোবনামায় দুর 
ল্য হইল অখণ্ড ভারত থণ্ড বিখণ্ড। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন করার মূলে 
কোনও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারনাজী আছে কিনা বিচার্ধয। 

ব্রিটাশ বাংলার পরিমাণ ফল ৭৭৪৪২ বর্গমাইল । 
বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫'৫ ভাগ অমুলমান। 
অমুমলমানের বর্তমান দখলীকৃত ভূভাগের পরিমাপ শতকরা! ৭৭ভাগের 
বেশী, বাংলা দেশের মোট দেয় রাজন্বের ৮* ভাগ দেয় অমুললমান। 
কাজেই সীমা নির্দিষ্ট হইবার সময় ভায়দঙ্গতভাবে হিল্ুবজের ভূভাগ 
অন্ত্তঃপক্ষে লোকসংখ্যানুযায়ী ৪৬ তাগ হওয়! উচিত ছিল। বড়লাট 
াহার আনুমানিক বিভাগ অনুমারে পশ্চিমবজে ৩১৯১৯ বর্গ মাইল 
জমি দিক্লাছিলেন। রাঁডক্রিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম বাংলায় ২৮২৪৯ 
বগ্মাইল জমি পড়িক্লাছে, অথচ অমুদলমানদের সংখ্য। অনুপাতে জমিয় 
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পরিমাণ ৩৫ হাজার বর্গমাইল হওয়া উচিত ছিল। পচ্চিমবঙ্গের পাহাড়, 
পর্বত, অনাবাদী ও অনুর্ধ্বর জমির অংশ হিসাবে, ধরিলে নীট আবাদী 
জমির পরিমাণ আরও বেশী দ্রীড়ার, অথচ বাংলার নমগ্র আয়তনের 
৩৩৭ ভাগ পড়িল পশ্চিমবঙ্গে, আর ৬৬৩ ভাগ পঞ্চিল পূর্ববন্সে। 
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ ঘে কুমিল্লা জেলায় ১ ধিঘা জমির 
দামে বর্ধমান বাকুড়ায় ১* বিঘা জমি কিনিতে পাওয়া যাক্স। ধান্ত রা 
উৎপাদ্দিকা শক্তির উপরে এই মুল্য নিরপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের 
লোকসংখ্যা ৬*৩*৬৫২৫জন, পশ্চিম ওপূর্ববাংলায় লোকসংখ)। যথাক্রমে 
২ কোটী ৭৫ লক্ষ ও ৩ কোটী ৩, লক্ষ হওয়! উচিত ছিল। কিন্তু 
পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা দেওয়! হইয়াছে মাত্র ২ কোটা ১২ লক্ষ, 
ইহার মধ্যে ৫২ লক্ষ থাকিল মুগলমান। মুসলমানের এই সংঘ)! সমগ্র 
বাংলার মুদলমান জনসংখ্যার ১৬ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার 
২৫০১ ভাগ মাত্র । পূর্ধববঙ্গে অমুমলমান দেওয়া হইল এক কোটী তের 
লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র বাংলায় অনুগলমান জনদংখ্যার ৪২ ভাগ থাকিতেছে 
পূর্বববঙ্গে এবং পুর্ব বাংলার লোকদংখ্যার মধ্যে ২৯*১৭জন রহিল 
অমুসলমান। বাংলায় হিন্দু জনসাধারণ আঙ্মনিয়ন্ত্র নীতির প্রতি 
শরদ্ধাবশত; এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মহিত অন্তভূক্তি খাক্চিবার জন্্ 
অপগ্ড বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করিতে রাজী হইয়াছিল, সেখানে এই বিপুল- 
সংখ্যক হিন্ুুকে রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারচ্যুত করিয়া পূর্বাবজের 
কুখ্যাত সরিয়তী সামাবাদী রাষ্ট্রে ংখ্যালঘিষ্ঠ সঞ্গরদায়ে পরিণত হইতে 
ঠেলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি? প্রধান ছুই জাতি একসঙ্গে এক 
রাষ্ট্রে থাকিতে অরাজী হওয়ায় দুই জাতির সংলগ্ন বেশী সংখ্যক লোকের 
পৃথক রাষ্ট্রতৃমি রচনা করিবার জগ্তই এই কমিশন নিধুক্ত হইয়্যছিল। 
সীম! নির্ধারণের ফলে এক অংশে জনসংখ্যার $ অংশ লোক ও ভূমি 
দেওয়! ব্রিটাশ সুবিচার, স্তাঁয় ও নীতির কি সঙ্গতিই ন! হইয়াছে? সীমা 
নিধণরণকালে অন্যান্য বিষয়গুলিও চিন্তা করিয়। দেখিতে কমিশনকে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কমিশন এই মুললনীতিও কতটা মানিক 
চলিয়াছেন তাহাও দেখ] যাউক।, , 
রিপোর্ট দেখিয়! মনে হয় কমিশন “থানা”কে দীমানা৷ নিধণারণের 
“ইউনিট” ধরিয়াছেন। বাংল! দেশে মোট ৬৪৭্টী থানা। ইহার 
মধ্যে ২০শ্টী থানায় অমুদলমান সংখ্যাগরি্ঠ। মোট জনদংখ্যার &* 
ভাগ এই ২৯৩ থানায় বদবাদ করে। পশ্চিমবর্গে ৩৩টা মুললমীন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ২৩৯টা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসিরাছ্ে। কাজেই 
পূর্ববঙ্গের (্িলেট বাতীত) ৩৭৫টী থানার মধ্যে ৫৪টা অমুনলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ। * ইহার ভিতর ৪৫টা থান। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন। 
রাডক্রিফ সাহেব যে কয়েকটা প্রধান প্রশ্নের অবতারণ|। করিয়াছেন 
ভাহাও বিবেচনা কর! হউক। প্রথম প্রঙ্গের উত্তরে দেখা যার শতকরা “ 
গণজন অমুদলমান বসতিপূর্ণ কলিকাতা নগরীকে পশ্চিমবঙ্গে না ফেলিয়া 
পারেন নাই। এই মহানগরীকে যে বিতত্ত করা অসম্ভব তাহাও তিমি 
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বুঝিতে পার্িয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীও বন্দর গোঁড় কিশ্বা৷ অপরাপর 
পুরাতন নগরীর গ্ঠায় ধ্বংসগ্ুগে যাহাতে পরিণত ন| হয় তজ্জ্থ 
ভাগীরথী নদী এবং যে সকল নদ নদীর জলে ভাগীরধী পরিপুষ্ট ধাকিতে 
গারে তাহাও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীর পয়ঃ 
প্রণানী উদ্মুক্ত রাখিবার জগ্ত কুলটা নর্দীও যে একাস্ত প্রয়োজন তাহাও 
তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভৈরব, জলঙ্গী ইত্যাদি নদনদী মুশিদাবাদ 
ও নদীয়! জেলার সধ্য দিয়া বহতা ছিল। বর্তমানে এই মকল নদনদী 
মৃতপ্রায় এবং ইহাদের মংস্কার করিতে হইলে যে ভূখণ্ডের উপরে 
অধিকার থাক! প্রয়োজন তাহাও ভাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। 
ভৈরব সংস্কার বিপুল অর্থসাধ্য বলিয়। পরবর্তী মাথাভাঙ্গা নদী ভীহার 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু পন্মানদীর .জলস্ত্োত যে স্বল্পগরিসর ভূখণ্ডের 
মধ্য দিয়। মাথাভাঙ্গার মধ্যে প্রবহমানা-_মাত্র সেইটুকু ভারত ইউনিয়নে 
রাখিয়। সপপূর্ণ মাখাভাঙ্গা নদীকে পূরধববঙ্গে দেওয়া কি রকম ভৌগলিক- 
জ্ঞানসম্মত তাহা আমাদের মত শুদ্ত বুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ নদীয়া 
যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং মুখিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত স্থান। জঙ্গীপুর মহকুমা সংলগ্রতার জন্য 
প্রয়োজন এবং এই সামান্ঠ প্রয়োজনের বালাইএর জন্য সম্পূর্ণ খুলন। 
জেলার দাবী খারিজ হইতে পারে না । ভৈরবের পূর্ব্পাড়ে অবস্থিত 
্বল্লায়ঠন ম্যালেরিয়। প্রপীড়িত মুণিদাবাঁদের মৃত তুখণ্ড কোন কারণেই 
এবং কোন হিমাবেই খুলনার দাবী রদবদলে মমর্থ হয় ন[। 

তাহার তৃতীয় প্রশ্ে গঙ্গা, পদ্ম। ও মধুমতী পর্য্যন্ত ভূভাগকে 
একদিকে আনিলে সীমারেখা প্রাকৃতিক হইতে পারে কিন্তু এতদঞ্চলের 
অগণিত মুদলমান জনসংখ্যা! তাহাকে বিব্রত ও বিরত করিয়াছে। 
মধুমতী নদীকে সীমারেখা ধরিলে প্রেমিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ মিলিয়া 
যে ভূখণ্ড হয় তাহার অমুদলমান মংখ্যা হয় শতকরা ৬৯ভাগ এবং 
মুমলমান হয় শতকর| ৩১জন। এই জনপদ ভৌগলিক, তিহাসিক, 
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক হিসাবে অবিচ্ছেগ্চরাপে সংবন্ধ 1 তত্রাচ যশোহর 
ও খুলনার বিষয়ে কেবলমাত্র মুসলীম লীগের অখণ্ড মুমলীমবলের দাবী 
উপেক্ষিত হইলে বিচাধ্য বিষয় সংক্রান্ত মু্লনীতি লঙ্ঘন কর! হইবে 
বলিয়া স্তার রাড,ক্লিফ তাহা করিতে পারেন নাই । বড়লাটের ঘোষণ! 
অনুযায়ী খুলনা জেলা, ঘে জেল! কলিকাতার সন্পিকটবর্তী, বরং বৃহৎ 
কলিকাতার খাঘ্ন্রব্যের গোলাবাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাখর- 
গঞ্জের সংলগ্ন ছুইটী খান! বাদ দিলে ঘে জেলা সম্পূর্ণভাবে হিন্মগরিষঠ, 
সেই জেলাকে পূর্বববঙ্গে জুড়িয়া দিতে আইনজ তার রাড,ক্লিফের বিচারে 
অন্তায় হয় নাই। খুলনা জেলার সহিত সংলগ্র নড়াইল মহকুমার 
অধিকাংশ তৃতাগ, অভয়নগর খানা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ 
মহকুমা, রনৈর এবং কলকিনী খানাসমূহ, বাখরগঞ্জ জেলার টা 
উল্লেখযোগ্য ধান এই মোট ভূভাগের আরতন্‌ শ্রীর ১৯১১ বর্গমাইল, 
জনমংখ্যা ২২ লক্ষ, অমুমলমান সংখ্যা ১২ লক্ষের উপর ( শতকর! ৫৬ 
ভাগ)। এই বিরাট ভূখণ্ড খুলনার সহিত আসিয়। বায় ইহা বুনো 
বুটান ঝুরোক্রাট স্তার রাডক্রিফের দৃষ্টিপথের অগ্গোচরে খাকে নাই। 
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সম্বদ্ধিপূর্ণ এই ভূখণ্ডের সুসংগঠিত ক্ষাত্রবীধপূর্ণ নমশূদ্র জাতি সম্ভব: 
বিচারের সময় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়াছিল, খুলনা জেলার সহিত 
সংলগ্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ ও গবহমানা নদনদী, পশ্চিমের 
হন্তচ্যুত হওয়ায় কেবলমাত্র লোকসংখ্যায় এই নুতন প্রদেশ দুর্বল হইল 
না, ভাবী জনদংখ্যার ন্তাব্য আবাঁসভুমি, স্থন্দরবন ও পশ্চিমবঙ্গের 
অগ্ভতম চাউলের কেন্দ্র হন্তচ্যুত হইয়৷ গেল। অশেষ সম্ভাবনা পূর্ণ বীর 
নমশুদ্র জাতিও দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় চিরদিনের জন্য দুর্বল হইয়! পড়িল। 
পঞ্চম প্রশ্ণে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার অমুদলমান অংশকে পুর্ববন্ধ 
দেওয়া যায় কিন|? প্রশ্নের এই ধারা ও ক্রমবিকাশ দেখিয়া মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে থুলন! ও যশোহর জেলাদ্বয়কে পশ্চিমবঙ্জে দেওয়! সীবন্ 
হইলে খুলন। যশোহরের কয়েকটা মুসলমানবহল থানার বদলে হি 
বছল দিনাজপুর ও মালদহের কয়েকটা থানা পূর্বববঙ্গে দেওয়| বিচারসঙ্গ 
হয় কিনা-_কিস্তু খুলনা, যশোহর বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের ৩৯টা হিল 
প্রধান থানাকে পূর্ববঙ্গে দেওয়ার পরেই উত্ত প্রশ্নের আদৌ সঙ্গতি থাকে 
না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও গুঢ় উদ্দেশ্টে এখানেও এই অসঙ্গত বিচার কর! 
হইয়াছে। মালদহ জেল! রাঁজসাহীর সংলগ্ ঝলয়া মালদহের £টা 
মুনলমান প্রধান থানার সহিত একটা হিন্দুপ্রধান থানা (নাচোল) 
রাজসাহী জেলায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মুশিদাবাদ জেলার সহিত 
সংলগ্ন পম্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান বাজসাহী সহরও 
বোয়ালিয়া থানাকে মুমিদাবাদের অস্ভুক্তি করা হইল নাঁ কেন 
তাহ দেবতারও অবোধ্য ! রাজসাহী বরেন্দ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র । 
দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সহরপমেত চার্িটা হিনুপ্রধান সংল% 
থানাকে পূর্ববঙ্গ দিয়া, হিন্দুপ্রধান দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশকে 
কোণঠাসা করিয়। ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্ত বিহার 
প্রদেশের মহিত ঠেলিয়। দেওয়ার মঙ্গত কারণ কি, আপোধনামায় তাহার 
উল্লেখ নাই। যশোহর ও * খুলনার মু্লমান গরিষ্ঠতার বেদনার 
স্তায় এখানে কোনও নৈতিক প্রস্মই বিচারকের বিচারে উদয় হয় নাই। 
চিহ্নিত ১নং তপনীলে দেখ! যাইবে ঘে এই অঞ্চলের সহিত জলপাইগুড়ির 
তলদেশ পর্য্যন্ত গড়হিদাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আছে। জলপাইগুড়ী 
মালদহ ও দিনাজপুর বিচ্ছিন্ন করিবার সময় নদনদীর গতিপথ, 
সাংস্কৃতিক কিন্বা সমাজিক, পারস্পরিক যোগাযোগও বিচার করা হয় 
নাই, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগা নদী মহাদন্ন|, করোতোরা, ত্রিশ্রোত। 
ও আব্রেী।« প্রান মকল নদনদীই ত্তিক্োতার জলে স্ুপুষ্ট ছিল। 
ত্রিক্োত বর্তমানে পূর্ববগামিনী হওয়ায় উত্তরবজের সকল ন্দনদীই 
মৃতকল্প। ভবিস্তে ত্রিশ্রোত৷ নদীর যদি কোন পরিকল্পন৷ করা হয় 
তবে এইভাবে উত্তরবঙ্গ ও তাহার নদনদীকে ছুই ভাগে “ঠটো জগন্নাথ" 
কর! হইল কেন? ভ্রিত্রোতার জল যেখানে শক্ত পার্বত্য ভূভাগের 
উপর দির প্রবাহিতা সেই ভূভাগ রছিন ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে, 
নীচে যাহার! ফল কুড়াইবে অর্থাৎ বস্তার জের সামলাইতে তাহারা রৃহিল 
পূর্ব পাকিস্তানে । ভূভাগ বন্টনেও মজার গবেষণা করা হইয়াছে। 
জলপাইগুড়ী জেলার বোদা, পাচগড়, (দবীগঞ্জ এবং তেতুলিয়! একদগগে 
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বলা হয় বোদা পরগণা। এই অঞ্চলের মোট ১৯২১৯৩জন শোকের 
মধ ৮৭৮৬*জন মুমলমান, মোটা! কথায় ই পরগণ|! এখনও হিন্দুপ্রধান 
অঞ্চল, তত্রাচ এই অংশকে পর্থুকন্তানে দিয়! জলপাইগুড়ীর বাদবাকী 
বিপুল জনমংখ্যাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করা হইল কেন? এই 
স্বাডাবিক অবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গকে তথ। বাংল! দেশকে কার্ধাত; তিন 
ভাগ করা হইয়াছে । সমস্ত রাজবংশীদমাজ তিনভাগে বিচ্ছি্ন হওয়ায় 
উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর এই জাতির মৃত্যুবীজ বপন করা হইল কিনা 
ভবিদ্যৎ একমাত্র সত্যটা, সবচেয়ে দের হইয়াছে ভাগোর গেলায় 
পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া, ঠিক যেন কোচবিহারের বুকে 
পিস্তল তাগ করিয়! আছে এই ক্ষুদ্র পাটগ্রাম । কোঁচবিহারের কোলে 
ছোট এই হিন্দুপ্রধান থানা, তামাকের জন্য বিখ্যাত। কোচবিহার ও 
জলপাইগুড়ী জেল!র সংলগ্ন রঙ্গপুর গেলা ডিমলা ও হাতিবাধ। নামক 
হিশুপ্রধান থানা ছুইটাকে জলপাইগুঢ়ীকে ন। দিয়া হিন্দুপ্রধান পাটগ্রাম 
থানাকে পাকিস্তানে দেওয়। উদ্দেগরমূলক। মপ্প্রতি দার্জিলিজে গুথণদের 
আন্দোলন এবং জলপাইগুড়ীতে অসমিয়া স্বজাতির গুভেচ্ছামিশন 
প্রেরণ, ভাবী অমঙ্গলের চিহন। “বঙ্গাল খেদ।” আন্দোলনে ছায়। কি 
পর্বাগামিনী? মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছে পাঁদ্বত্য চটটগ্রামের উল্লেখে। 
এই অঞ্গল মুসলমানের সংখা! শতকরা দুই ভাগের কিধি বেশী। 
অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতি এবং শামুমবহিভূতি এঞ্চল। ১৯৩৫ 
মালের ভারতশীসন আইনের ৯১ ও ৯২ ধারানুমারে শাসিত এই অঞ্চল 
ব্বস্থাপরিষদে কোনও সদন্ত প্রেরণ করিত না, উপজাতিদের মধ্যে 
চাকমা, ত্রিপুর। ও মগদের সংখ্যা এতাধিক। মোট আয়তন ৫*৭৭ 
বর্থমাইল। বড়লাট আনুমানিক অঞ্চল বর্ণনা করার সময় মুমলীমপ্রধান 
বঙ্গের তপণীল দেন, সেই তপণীলে এই জেলার কোনও উল্লেগ ছিল না; 
কিন্তু শান বহিভূতি অঞ্চল বলিয়! পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল কিনা 
তাহাও স্পষ্ট করিয়! বলা হয় নাই ; সীমাদি্দারণ কমিশন এই অঞ্চলের 
কোন প্রতিনিধি কিনা মন্তব্য গ্রহণ করে নাই। কোনও কারণেই 
এই অনাবৃত অঞ্চল মুললীম বঙ্গে যাইতে পারে না, পশ্চিমবঙ্গের মহিত 
সংযুক্ত না থাকায় শান কার্ধোর সুবিধার জন্ত এই অঞ্চল হয় আসাম 
প্রদেশে কিন্বা সংলগ্ন ম্বাধীন ত্রিপুরার দহিত যুক্ত হইতে পারে। 
বিচারপতি রাডক্রিফ কোন আইনে বলিলেন থে ট্টগ্রামের মালিকই 
এহদঞ্চলের স্বাভাবিক অধিকারী, ধর্ম কিছ নৃতত্ব কোন কারণেই 
চট্টগ্রামের সহিত এই উপজাতিদের কোনও সম্পর্ক নাই। স্যার নিরিল 
রাডক্রিফএর বিচার দেখিয়। মনে হয় বিচারক সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুমলমান 
অধুষিত অঞ্চলে এই বাংলাদেশ ভাগ করিতে বসেন নাই। তাহার 
হিনাবে আছে একদিকে কলিকাত! নগরী ও অপরদিকে বাংলাদেশ ঃ 
কাজেই মুদলিম বঙ্গ কিসে দাড়াইবে, আয়তনে, জনমংখ্যায কিম্বা ধাতুজ 
জব, কয়লার বদলে হাইড্রো-ইলেকুটা ক স্বীমের সুবিধা দেওয়ার জন্য 
উত্তরবঙ্গের হিন্দু অধুষিত ব্রিশ্রোতার অববাহিকা তুমি, নিদেন পক্ষে 
হঙগ দুর্গাপুর, চট্টগ্রামের (পার্বত্য ) কাঠ, হুলগরবনের কাঠ ও মধু, 





সপ সভা সানা চাপা বানা নল বত পানা পা সখতাশ পচা পাটা 


পাটগ্রাম ও ঠেতুলিয়ার উৎকৃষ্ট তামাক, কলিকাতা মহানগরীর বালে 
না দিলে, নবজাত প্রদেশের চলে কি কিয়! ! শরিয়ংএর আদর্শে 
সৌ্রতর প্রতিষ্ঠার হযোগ দিতে এক কোটা বার লক্ষ হিন্দুর বলিদান, 
মোটেই অদঙ্গত নহে। শশষ্টতাবে এই রকম না বলিলেও কতকট! যে 
এইরকম ভাব তাহা হুম্প্ট। কাজেই আগে হইতে আক্তাম খু সাছেব 
যে দোহার টানিয়! চলিতেছেন, ইহা কি একেবারে ন| দেখিয়া অন্ধকারেই 
কোপ মার!। ম্যাকডোনান্ডের স্বজাতি স্তার সিরিল রাঁডক্লিফ বিচারকের 
আমনে বসিয়| মূলনীতি, “ছুই পক্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি” ও স্তায় ধর্ম 
বিসর্জন দিয়! দূরপনেয় অম্থায় করিয়াছেন। সীমানির্ধারণ কমিশনের 
সভাপতি হইয়! তিনি প্রকাণ্ বৈঠকে উপস্থিত হন নাই, যে অঞ্চল দিয়! 
মীমারেখা টান। হইয়াছে তাহাও তিনি নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ বা 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই, দুইপক্ষ সম্মিলিত সিপ্ধান্ত করিতে পারেন 
নাই বলিয়া তিনি “কীচি” হস্তে বাংলার মানচিত্র সোজা তিনভাগে 
বিভন্ত করিয়! গিয়াছেন। অবগ্ঠ ঢুইভাগ মণ্তর দিয়! মানসিক সংযোগের 
বাবস্থাও করিয়| দিয়াছেন ! কাঁজেই এই অনুমান কষ্টসাধ্য নহে যে, 
ইহা বিচার নহে, রাঁজনীতিজ্ঞের কৌণলমাত্র। ম্যাকডোনাম্্ সাহেবের 
বাটোয়ার অপেক্ষাও এই রায় আরও অসন্তোধ্জনক, স্বাধীনতার পূজারী 
বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও 
ক্লাব করা চাই, ইহাই বাটোয়ারার মৌন নির্দেশ। 


তপশীল নং ১ 


দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী ও রংপুর জেলার সংলগ ভৃভাগ । অযৌক্তিক- 
ভাবে এই ভূাগকে পাকিস্তানে গুঁড়িয়া দেওয়। হইয়াছে। এই 
বিভাগ কি পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিগ্ন্ত করিয়া গৃহবিবাদ স্থায়ী 
করিবার জন্য? 


থানারনাম  অমুসলমান সংখ্যা মুদলমান সংখা আয়তন বর্গমাইল 
তেতুলিয়। ১৩১৯০ ১৭২৮২ ১৫৯ 
পাঁচগড় ১৫৮০৭ ১৭৮৪৭ 
বোদা ৩৬৭৪২ ৩৭৮৪৪ ৩৫২ 
দেবীগঞ্জ ৪১৫৮৪ ১৪৯২৭ 
পাটগ্রাম ৩১০৩৭ ২১৫৬৮ ১০% 
সম্পূর্ণ ঠাকুরগাঁমহকূম ২৯২১২৮ ২৮৯১৭ ০১৭ 
ধামাইর হাট * ৩২৪৪২ ২২২৪১ ১১৬ 
বিরল ৩৫৯৭৯ ৩১৬৪২ ১৩৭ 
দিনাজপুর ৫০২২৬ ৫১৬৯২ ১৩৭ 
হাতিবাধা ৩৩২৯৮ ৩৩১৮৩ ছু 
ডিমলা ৫১১০৩ 55৬৫৫ ১২৭ 
উতর পতবশুশ 2 


* বাদুরঘাট থানার সংলগ্র এই খানাকে পূর্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার 


দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাউল, সেতাবগঞ্জের কিতা দর্শনার চিনি কি কারণ হইতে পারে? 


২৩৩, 
ভ্ডান্পভন্র্থ 
[ ৬শ বর্ঘ--১ম খও-_৪র্ঘ সংখা 


৫ 
সক -স্া্ সবগানগা -সহটাপ স্হান স্পা 








তপশীল নং ২ থান! আয়ত 
ন 
পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমপ্রধান থানাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা লবন দান 
থানা ং 
অনুসলমান সংখা! মুসলমান সংখ্য। আয়তন. সভলগর ২৯৭৪৩ রা 
রঃ ্‌ ন শালি ৩০৫৭৫ 
হরিহর ১৬৩১৬ ৩৮৭৬৩ ৯৮ ক চি পা 
ডোমকল, ১৫৪৯৩ ৬১৯১ কালিয়া হি 
, টা ৪৮০৯৩ ১৪৮ 
রর ৫ রে বাট ৬১৬৩৪ ৬১৫৩৫ ১ 
জলঙ্গী ১০৮৮৪ ৫ ী রর রি 
বেলা ০০২৬ ৭. দৌবতপুর ০১৯২৪ ২০৯৯৮ 
৬৭৩৩৪ ৭৭৩৪৩ ১৪৩ নার ক দির ৮ 
সমশেরগঞ্জ ৩১৭৮৭ ৮৯৯৩৪ মা চি রর রি 
১১৩ খুলনা* রঃ ৃ্ 
সতী ৪০৭৬০ ৫১৪১৪ ১০২ দামুরিয়া* রে রে রর 
রঘুনাথগঞ্জ ৫৫৫৭ রা রঃ 
৪ টন ৪ পাইকগাছা. ৯১১৭৫ ৭৯৬ রে 
৫৯ 
শ রন এ রঃ কচুয়!* ৩৫০৩৩ রি ২৪৭ 
গবানগোল! ১৪৮৩২ ৬৪৩২৭ ত টব রি ৃ ২ 
১১৭ 
রম রঃ ৩২৭৬১ রি 
পরিদাবা ২৪২২৯ ৬ মোল্লাহাট* রি রঃ 
রাণীনগর ১৬০২৩ দ রাম টি রে ্‌ 
বনগ্রাম রি রে যা ৭৯ রর 
টি নি রি দেবহাট্রাঞ্চ ২৬১০৬ ৬ রা 
ৃ আশান্ত রর 
১৫৯৪৭ ২৪০৪১ ৯৪ হামন রর রি ৫ 
সা রর গর ৬১৬৩৭ রে 
৭৯৮৩২ ১৭২ গোপালগঞ্জ মহকুমা ৩৪৮৭৭৯ রঃ ঠা 
রে রা বাছি ২৬৮২৩৩ 
কাশী ৫২৬৩৭ ১৭৫ কান রা নর 
নাকাশীপাড়া ৩২5৪১ ৩৪৭৮৬ রর এ | ৭ 
টা ৫৭৭৩৮ 
হী টা রা ॥ ৬ ১২৩৮৭৭ ৯১৩৬৭ ১০০ 
১৩১ উজ 
হরিণঘাট! ১৯৯৫৩ ১৪৫৪৫ ঝাল রি ঠি ও রি 
৬৫ ক 
হাসখালি ৯৭১৫ ২৭৮*৬ দর ঠঃ রি 7 
ূ 4 ৬০ রর 
হরিশ্চন্রপুর £৩২৭৮ নার স্‌ রঃ 
থরষা ৫৬৬৯৬ ১৫০ জরপুর ৪২৯৬১ ৩৫৫৪১ কি 
৪১৯১৪ ৬১১৪৮ নোগাতিয। 
রে ২২ না ২৮৪২০ ২০৩৬৪ 
৪৪৩৭৫ রঃ 
কালিয়াচক ্ ৫৮৬১% ১৫৪ টা 2 রে 
না ৩২৪৮ ১২৪৪০৭৬ চ ০] ৮ ১ নি 
৪৬২৬৪ ৫৫৭৫০ নর বর ৃ রা 
মাটায়াবুরুজ ৪৬৭৩৮ ৫৬ রঃ রা সং 
৪5 ৩২৯৭০ ৩ ২18 
ভাজড় ৪৮২১১ র ্ . 
৬৫৯৭২ প্র টি 
পদ ২৯ রা ১৪১৮৩ 
৪২৩৯৯ রঙ 
না ২৯, ২ ১ রঃ ৩৭৪৩৭ ৩৭৬০২ ৩৮৮ 
রর এ হর দল গজ ৪৪৭৪৩ ২৩৩২৭ 
আমডাঙ্গ। ৃ রঃ র্‌ 
ফাল দি টা রঃ ৩২৪৪১ ২৯২৪, 
২৬৩০৮ ৩১২৩৪ মম ঠা নি ১ 
৩৩৮৫৪ 8৯৮৩০ রঃ দ্র গ ০ * 
বাছুড়িয়া ৮১ রর 
১,২৫৪,২ 
কহ উন জজ দেবীগঞ্জ ৪১৫৮৪ ১৪৯২৭ 
পাচগড় ১৫৮৯৭ ১৭৮০৭ 
তপশীল নং ৩ রী নি 
৩৭৮৪৪ ৩৬৭৪২ 
পাট 
ৃ্‌ ডে গাকিস্তানে সংলগ্ন হিনদুপ্রধান খানা » ৪৫ হর 
রঃ সপ সেচ টি 
বে অসংলগ্ন হিন্মুপ্রধান খান! কিন্বা! পার্বত্য ০ রি রি 
চট্টগ্রাম ধর! হয় নাই ) 
ক. খুলন! জেলার সংলগ্ন থানা সমূহ। 
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(স্টেট গেস্ট) 

অচলগড় প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে আমর! কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম মন্দাকিনী 
কুণ্ডের জীর্ন ঘাটে। ঘড়ি খুলে দেখলুম পাঁচট। বাজতে দেরী আছে। 
আমাদের বাঁদু ঠিক পাঁচটায় আদবার কথা। সিরোহী বাদ মাতিদ্‌ 
কোম্পানীর ম্যানেজার শ্বয়ং 
আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন 
অচলগড়ে। কাজেই আমর! 
নিশ্চিন্ত ছিপুম। কিন্ত ঘড়ির কাটা 
ঘুরে ৫ট। থেকে ৬টায় এদে 
দাড়ালো, তবু বানের দেখা নেই। 
অচল গিরিশৃঙ্গ হ'তে অস্তাচল 
বৌধ করি বেশী দুর নয়, কারণ 
হু্য বেলাবেলিই ডুবে গেলেন। 
শটার আগেই বাড়ী ফেরার কথ! 
ছিল, কাজেই আমরা কেউ গরম 
কাপড় সঙ্গে আনিনি। হ্ুর্ধ্যান্তের 
মঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপটুকুও চলে 
গেল। পাহাড়ী শীতের নিঃশব 
পদসঞ্চার অনশ্রত হলেও অনমুভূত 
যেনয় এটা অতি ক্রুতই বোঝ! 
যাচ্ছিল। 

অচলগড়ের ধ্বংসন্তপের উপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তিমিরাবরণ নেমে 
এল। মিলিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আগাছার ভরা চারপাশের 
জঙ্গল, কুশবন, নুড়িপাধর, মনির চূড়া, গিরিগুহা । ঠাও| বাতাসের শীতল 
শপর্প জমেই অসনথ হয়ে উঠছ্িল। আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম বাড়ী 
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ফেরবার অস্থ। সিরোহী মোটর সািসের ম্যানেজার চারিদিক থেকে 
অধীর যাত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এমন শুদ্ধ করণ মুখে নতশিরে 
একপাশে ধীড়িয়েছিলেন যে তাকে কিছু বলতে মায় হচ্ছিল। বেচারা 
বার বার জোড় হাত ক'রে সকলকে জানাচ্ছিল যে “আমিও তো! 





ট্রেণের কামরার নবনীত। ফটো প্রীসরোজকুমার চটোপাধ্যায় 
আপমাদের সঙ্গেই রয়েছিস্ফেন যে গাড়ী আসছে. নাঁঁ_কেমন 


কারে বলবো? ছু'টে। টিপ, যাবার সময় উৎরে গেছে। 
ছুখান| বাঁসের একখানারও দেখা নেই--আমি কিছু বুষতে 
পারছিনি। কোনও এ্যাকমিডেন্ট, হয়েছে কি পথের মাঝে 
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দুখানা গাড়ীরই কল বিগড়ে ব্রেক ডাউন হয়েছে কিছুতো৷ জানতে 
পারছিনি !” 

শীত বাড়ছে। সন্ধ্যা গভীর হয়ে আসছে। আর 'বাইরে থাক] 
চলে না। নবনীভার মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেয়ের ঠাণ্ডা লেগে যাবার 
ভয়ে। তার নিজের শরীরও একেবারেই ঠাগ্ডাসহ নয়। জঙ্গলে 
মশার উপন্রব শুরু হ'ল। অগত্য। আমর! সকলে মিলে নিকটস্থ 
একটি ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিগুম। অন্থান্ত যাত্রীরা 
সবাই একটি ধাঁধানো বটগাছের তলায় বসে জটল! করতে লাগলেন। 

ভাগো থার্দোফ্রাঙ্কে ওর কিছু চা ও টিফিন ক্যারিয়ারের মধ্যে 
সামান্ত টিফিন আনা হয়েছিল, ক্ষুধার্ত কন্যাসহ আমি ধাতন্থ হলেম। 
বাবাজী চায়ের ফ্লাক্সেই খুশি। একটি পাহাড়ী রাঁজপুন মেয়ের কাছে 
কিছু ছোলাভাজ। কিনতে পাওয়া গেল। ছোল! ভাজা চিবুতে চিবুতে 








ঘোধপুর--নুতন সহর 
রাজপুতানীর সঙ্গে দেবী ঠার বান্ধবী সহ গল্পজুড়ে দিলেন। কথায় 
কথায় জানা গেল মেয়েটির শ্বামী খুব জোয়ান ও পরিশ্রমী ছিল, কিন্ত 
ম্যালেরিয়া ঘরে ভুগে ভুগে একেবারে অকর্মণ্যঞ্হয়ে পড়েছে । তার 
নিজেরও এ রোগ ধরেছে। কিন্তু এখানে কোনও ডাক্তার কবিরাজ 
নেই। ওষুধপত্র পাওয়া যায়না। *বোখারে' ভুগে অনেক লোক 
মারা পড়েছে । | 
* দেবী তার 'হাতব্যাগ' খুলে কি একট| ওষুধ বার করে দিলেন 
তাকে। বলে দিলেন 'যোখার' ছাড়লেই মুখে ফেলে জল দিয়ে গিলে 
খাবে। সেক্েটি কৃতজত| জানিয়ে 'দেলাম করে চলে গেল। আমর! 
মন্ধে করলুম নিশ্চয় 'কুইনিন সালফেটের” ৫ গ্রে বড়ি তিনি ওকে 
লেন, কি পরে জিজ্াদা করে জাননুম 'কুইনিন' নয়, সেগুলি 
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ফটো-_শ্রীসরোজকুমার চটোপাধ্যায় 
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বললুম--এ পাহাড়ী 


্জ 
বায়োকেমিকৃ--'ফেরাম ফস' ট্যাবলেট ! 
ম্যালেরিয়া সার়ানো 'বায়োকেমিকের' কাজ নয়। 
শ্রীমতী বায়ৌকেমিকের পরম ভক্ত । কাজেই*এই বেফণাস মন্থব্য 
নিয়ে যখন তর্ক যুদ্ধ জমে উঠবার উপক্রম, 'ভেঁ। ভেণ' করে বাদের 
হর্দ আর ঘর্‌ ঘর্‌ শবে ইঞ্টিনের আওয়াজ কানে এল। শ্ঠামের ঝীদী 
শুনে শ্রীরাধা বোধ করি যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ঘর ছেড়ে মমুনাতীরে 
ছুটে যেতেন তেমনি করেই এ'র! বাদের হরণ, শুন্তে পেয়ে আনুখান্‌ 
হয়ে ছুটলেন। 
মিরোহী মোটর সাঞ্িসের ম্যানেজার আমাদের জানালেন বে, 
ছুখান। বামের ড্রাইভারই পর পর ছু'টি টিপ নিয়ে গিয়েই ম্যালেরিয়। 
জ্বরে বেছ'স হ'য়ে পড়েছে। এইজগ্ঠ॥বাস আনতে এত দেরী হ'ল। 
আমি বধুম-কিনত আবু থেকে যে আমাদের মোটর সিরো হীতে 
] আনবার কথ| ছিল ঠিক ৬্টায়। 
এখন ৭ট। বেজে গেছে। সিরোহী 
পৌছতে আমাদের আরও বিশ 
মিনিট কি আধথণ্টা লাগবে। 
আবুর মোটর যদি এতকণ 
আমাদের জগ্ত অপেক্ষা নাকরে 
চলে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের 
আবু ফেরবার উপায় কি হবে? 
সিরোহী মোটর সা্ডিসের 
ম্যানেজার গ্রতিশ্তি দিলেন 
আমাদের গাড়ী অপেক্ষা! না ক'রে 
যদি চলে গিয়ে থাকে, তা'হলে 
এই বাই আমাদের মাউন্ট আনু 
পর্যযস্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে। 
বাচা গেল। একটা মন্ত 
ছুর্ডাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ 
পেলুম। গাড়ীতে উঠে আর 
কোনও কথা নয়_শুধু এ 
ম্যালেরিয়া ! ঈস! এ কোথায় এসেছি? এবার থেকে যেখানে 
যেখানে যাবে৷ আগে সেখানকার স্থানীয় স্বাস্থ্সংবাদ জেনে তবে যাবে । 
অচলগড়ে ম্যালেরিয়া, সিরোহীতে ম্যালেরিয়া, মাউন্ট, আবুতেও 
ম্যালেরিয়। !! এ আবার এমন পাহাড়ীয়া ম্যালেরিয়। যে জ্বর হ'লেই 
বেছ'স ! বাপ. ! পত্রপাঠ কাল পরণুর মধ্যেই আবু ছাড়তে হবে। 
মিরোহীতে পৌঁছে দেখি ভগবানের দয়ায় ও গণ্ডিতজজীর কৃপায় 
আমাদের আবুর গাড়ী তখনও অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার গাড়ীর মধ্যে 
মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। দেখে তয় হ'ল-ম্যালেকিয়ায 'বেছস' নয়ত? 
ডাকাডাকি করতে ধড়মড়িয়ে উঠলো । প্রথমেই জিজ্ঞাসা করদুম- 
তবিয়ৎ আচ্ছ! তে! ? গাড়ী লে'যানে সেকেগা 1 বোখার নেই আয়া? 
নেতিবাচক উত্তরে আখ্বত্ত হয়ে-গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফিরনুম। 





আশ্বিন--১০৪৪ ] 


টি 
বাসায় পৌঁছেই একেবারে অর্ডেনান্স জারি করে দিলুম--গোটাও 
তোমাদের আন্তানা। বেঁধে ফেলে! লব জিনিস গত্র। পরশু সকালেই 
রওন! দেবো-যোধপুর। অস্ত্র এখানে নয়। মাউন্ট আবুর হুখ- 
স্মৃতিটুকুই শ্মরণে থাক, তাকে আর ত্বরের ধমকে বিকারের বেশাকে 
বিকৃত ক'রে কাজ নেই। “চলে! মুশাফের্‌_বীথে! গাঠ রিয়া--” 
পরদিন বেলা ১টায় আমর! আবু পাহাও থেকে আবু রোড ট্টেশনে 
নেমে এলুম। সেখান থেকে আহমেদাবাদ-দিল্লী মেলে রওনা হয়ে 
আবার 'মাড়ওয়াড়' ষ্টেশনে এমে নামলুম গাড়ী বদল করতে। বেলা 
৫টা নাগাঁদ যোধপুর--বিকানীর ষ্টেটু রেলওয়ের গাড়ী ধ'রে রাত্রি 
চাটায় যোধপুর ষ্টেশনে পৌছপুম। 
যোধপুরের ষ্টেট ইপ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত যীরেন্রনাথ গুপ্তকে আমাদের 
স্থপতিবনধু শ্রীমান ভূপতি চৌধুরী একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। 
ভূপতির সহপাঠী ছিলেন তিনি। উভয়ের অবস্থানের মধ্যে আজ 
যথেষ্ট দূরত্বের বাবধান থাকলেও ভীদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ত আজও 
নিকটভমই আছে। আমি মাউন্ট আবু থেকে ডাকে আমাদের যোধপুরে 
পৌঁছবার সময়ট| জানিয়েছিলুম এবং সেখানে ,ঙার জানা কোনও একটি 
ভালো হোটেলে আমাদের খাকবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে অনুরোধ 
জাপন করেছিলুম। 
গপ্ত সাহেব দেখি বং আমাদের স্ভার্থনার জন ঠ্েশনে নিজের 
মোটর সহ এসে হাজির হয়েছেন। বছুদমাদরে আমাদের গাড়ী থেকে 
ভিনি নামিয়ে নিলেন। তারপর আর আমাদের কিছু করতে হল না। 
কুলির ব্যবস্থা করে আমাদের সঙ্গের ২২টি লগেজ নামিয়ে ফিটনে 
বোঝাই ক'রিয়ে দিয়ে ডোলানাথকে তার সঙ্গে দিয়ে আমাদের তিনি 
মহারাজজার পাঠান ল্যা্ডো জুড়িতে এবং নিজের মোঁটরে ভাগাভাগী- 
করে নিয়ে চললেন যোধপুর রাজ্যের নুতন রাজধানীতে। 
ষ্টেশনে শুন্ক ও আবগারী বিভাগের রাঙ্জকণ্মচারীরা প্রত্যেক 
নবাগত যাত্রীরই মালপত্র আটক করছিলেন_-নগরে নিষিদ্ধ দ্রব্য বা 
পণ্য কিছু শুক্ষ ফাকি দিয়ে নিয়ে আস হচ্ছে কিনা পরীক্ষা ক'রে 
দেখবার জন্ত। আমাদের পাঁচটি মানুষের সঙ্গের ছোট বড় ২২টি 
লাগেজ অত্যন্ত সনেহজনক ! কর্তব্য-পরায়ণ রাক্কর্মচারীরা 
ধরেছিলেনও ঠিক আঁষাদের মালপত্র পরীক্ষার জন্য । কিন্ত ্যং ষ্টেট 
ইঞ্জিনীয়ার গুপ্ত সাহেব আমাদের জামীন দাড়িয়ে নিজের দায়িত্বে সমস্ত 
ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটি কথা গুধু ভার মুখে শুনপুম_- 
এর! “টু গেষ্ট +০,589010694 107) 1080960 ! 
সভয়ে জিজ্ঞাস করলুম-_ইঞ্জিনীয়ার মাহেব তো বেশ বুদ্ধি করে 
আমাদের ষ্টেশন পার করে নিয়ে এলেন, কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে 
ঘে আমর! হোটেলে উঠেছি, তখন হয়ত' আবার ভ্বালাতন ক'রতে 
আসবে? গুপ্ত দাছেব হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন-র নেই। 
- আপনাদের শুভাগমন বার্তা যথাসময়ে মহামান্য মহারাজ! বাহাদুরের 
কর্ণগোচর হয়েছিল। রাজ আদেশে আপনাদের ষ্রেটগ্যেষ্ট, রূপে 
রাখবার ব্যবস্থা! হয়েছে। 





লাজগুভেল্স চেস্ধে 





. ২১৬৩৮ 

সপ ক্স 
আমরা হাত জোড় করে বললুম--দোহাই মশাই | আমর! 'রাজ- 
অতিথি' হওয়ার চেয়ে কোনও হোটেলে সাধারণ পরিব্রাজকরপে ধাকতে 
পারলেই হ্থী হঝো। কারণ, রী্জকীয় ব্যাপারে আমরা মোটেই 
অভান্ত নই! গুপ্ত সাহেব বল্লেম-_হোটেলে খাকলেও-_আপনার! 
যোধপুর রাজের "স্ট-গোষ্ট' হয়েই থাকবেন। কিন্তু মহারাজের 
'গো্টহাউদ্‌' খালি থাকলে- য়াজ-অতিখিদের ছ্েটহো্টেলে উঠতে 
দেওয়া হয় না। গোষ্ট হাউসে স্থানাভাব ঘটলে তখন অতিরিক্ত 
অতিথিদের হোটেলে পাকার ব্যবস্থা করা হয়। আপনাদের. থাকার 


স্ফা সন্ত ফালা স্বজন 








১৬ 
ই 





প্ই 


রাজকীয় দপ্ডরখাঁনা ফটো__প্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


অন্ত মহারাজার 'গ্যে্ট-হাউসে' সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখ হয়েছে। 
আপনাদের সেখানে কোনও অহ্বিধ! হবে না। 

জিজ্ঞাসা করলুম-_গ্ো্ট-হাউসে উপস্থিত আর কোন্‌ কোন্‌ 
অতিথিরা আছেন? গগ সাছেব বললেন-_আপনারা সপরিবারে" 
এসেছেন। ধীর! ফ্যামিলি নিয়ে আমেন তাদের পৃথক বাড়ী দেওয়া 
হয়। আপনাদের জন্ঠ গ্বোষ্টহাউমের ছুটি পৃথক কোরার্টার যুক্ত 
অর্থাৎ একাটি দো-মহমা বাড়ী সপপূর্ণ রিজার্ভ রাখা হর়েছে। আপনারা 
দেখানে বে ভাবে খুশী ধাকতে পারবেন। কিছুমাজ অন্নবিধ। হযে না। 


২১১৬ 





স্পা স্হাস্ স্পট 
[রোগীয় বা! ভারতীয় যে প্রথা পছন্দ করেন দেই রকম ব্যবস্থাই 
করা হবে। | . . 

যোধপুর শহরের রাজপথ দিয়ে রাঞঅতিথিদের নিয়ে ছ্েটের 
ল্যাণ্ডোজুড়ি পথ সচকিত করে চলেছে। গীচ ঢাল! প্রশস্ত রান্পথ। 
হ'ধারে বড়বড় বাড়ী। কতক আধুনিক মুরোগীয় আদর্শে প্রস্তুত, কতক 
ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলীর পৌন্দরধ্য গৌরব ঘোষণা করছে। 





সস 


ভাব্ুভিশঙ্ব 





[ ৬৬শ বর্ষ--১ম খণ্ড -০৪র্ঘ সংখা। 


স্কপ স্ফস্ত 


পথের ছু'গাশে গাছের সারি। সত বিনলী বাতির পোষ্ট দেখা 
যাচ্ছে মাঝে মাঝে । টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চলেছে সারি নারি 
লাইন হয়ে। একবারও মনে হচ্ছে না 1 আমরা বাংলার রাজধানী 
থেকে বছুদূরে__ভারতের অপরপ্রান্তে_-রাজপুতানার এক এ্তিহানিক 





সামন্ত বৃপতির স্থাপিত নগরে এসে পড়েছি । আধুনিক জগতের অতি 


আধুনিক শহরের সমস্ত ব্যবস্থাই চখে পড়ছিল। ( ক্রমশ) 





প্রশ্ন 
ভ্ীদেবেশচন্দ্র দাশ 


কাহারে হেরিছ ঘুমে নিশীথে, 

কাহার পরশ তাঁপে তোমার ঞ্ীঅঙ্গ কাপে 
আপনি চাহিছ নিজে স'পিতে ? 

কাহার ধেয়ান ব্রত গহন হৃদয়ে রত 
উদ্দিল তোমার কাছে স্বপনে ? 

কাহার পুজার ডাল! মিলন অস্ত ঢাল। 
লভিলে জিনিয়া সুখে গোপনে? 


কে তোমা" চাহিয়াছিল দিবসে ? 

কাহার হৃদয় মাঝে ভূবন মোহন সাজে 
পশিয়া হরিলে মন বিবশে ? 

কে তোম! দেখেনি চোখে, অরূপ অমৃত লোকে 
ভরেছ কাহার আশ! গীতিতে ? 

তাহারে ভোলার পরে খেয়াল খেলার ঘরে 
আবার ডেকেছ হেসে নিশীথে। 


তুমি কি জান ন! সেও গ্রোপনে 

বাহিরে ছুয়ার দিয়ে ভিতরে স্বপন নিয়ে 
রচিছে তোমার ছবি আপনে ? 

পুলকিত পৃথিবীর কেহ কোথ! নহে স্থির 
তুমি যে রভসে থাক নীরবে 

অসহ উদ্মাদ হিয়া গলেকের শাস্তি নিয়া 
মৌনেরে মুখর করে গরবে। 


যাহারে দেওনি কিছু আলোকে 

আধার সাগর পারে বেদনা কল্লোল ভারে 
লীড়ির| দিয়ে। না! আশ। ভূলোকে । 

ফুটালে ন! যেই রাগ তাহা অমনিই থাক্‌ 


জানায়ো। ন! চেয়েছিলে দিতে 
সহজে পেয়েছ যারে 









স্বাধীন ভারতঙ্* 
শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় 


স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমর! শ্বাধীন পথের সাথী; 
গৌরবে আজি ফুটেছে প্রভাত কেটেছে তিমির রাঁতি ! 
ছুশে। বছরের ম্লান জীবনের হয়ে যাক অবসান-_ 
মায়ের চরণে শৃঙ্খল ভার ভেঙ্গে পড়ে থান্‌ থান্‌! 


আপনার ঘরে পরবাসী হয়ে দেশের ভক্ত বীর-_ 
দিয়ে গেল প্রাণ ফীসির মঞ্চে ন! ফেলি” অশ্রণীর ! 
কত বীর-নারী বক্ষ পাতিয়া বিদেশী-শাসনে হায়, 
দিয়াছে ঢালিয়! তগ্ রুধির দেশ-জননীর পায়। 
শিয়রে জাতির হানিল বজ্র নর-রূপী শয়তাঁন__ 
রক্তধারায় হ'ল বলিদ্রান লক্ষ বীরের প্রাণ! 

তুলে যাও আজ অতীতের ব্যথা__জীবনের অপমান-- 
মিলিত কণ্ঠে গাঁও-নবে আজ জীবনের জয়গান! 


বাঙ্গালীর বীর ঘর ছেড়ে গেছে সুদুর দিন্ধুপার-__ 
বলেছে “তোমারে দেব স্বাধীনতা, দিলেও শোণিত ধার” । 
কোথায় নেতাজী, দাও দেখা দাও, নৃতন উষার রথে__ 
অন্থসারী জনে নিয়ে যাও তুমি জয় গৌরব পথে। 


+শাটট শি শশা টা কী শিক শা 


* কলিকাতার লেক-ময়দালে মহাত্মা! গান্ধীর প্রার্থনা সভার 
অব্যবহিত পূর্বের ১৫ই আগষ্ট শ্বাধীনতা-দিবসে কলিকাত। 
কর্পোরেশনের স্বাধীনতা উত্দবে এবং অন্তান্ত বহু সভা সমিতিতে শ্রীমতী 
ছবিরাঞী বন্যেপধ্যায কর্তৃক গীত. 





দ্ব্বীনভ্া-লাও-উৎসব 

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিথ্ডিত হইয়াঁও স্বাধীনতা লাভ 
করিল। প্র উপলক্ষে সেদিন প্রত্যেক প্রদেশে এবং 
ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের রাঁজধানী দিল্লী ও 
করাতীতে স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল । লর্ড মাউণ্- 
ব্যাটেন গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্্প্রসাদ ও 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পত্তিত নেহরুর নিয়োগে 
ভারতের বড়লাট হইলেন। দ্িলীতে ১৪ই আগষ্ট মধ্য- 
রাতি হইতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে উৎসব ও বক্তৃতাদি 
চশিল- দিল্লীর লাল কেল্লীয়_এতদিন যেখানে কংগ্রেস- 
সেবকগণকে আবন্ধ রাখিয়া নির্যাতন করা হইয়াহে_তথায় 
স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিতু পতাঁকা উড়িল। কিন্তু এ 





স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গীয় কংগ্রেন কমিটির শোভাযাত্রা 
ফটো_-প্লীমরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় 


সকলের অপেক্ষা অনেক গুণ মূল্যবান এক ঘটনা কলিকাতা- 
বারী সকলকে বিশ্মিত করিয়া দিন । ১৫ইএর মাত্র ২দিন 
পূর্বে মহাত্বা গাশ্বী কলিকাতা সহরের বৎসরব্যাপী 
সাম্প্রদায়িক দাঁজ! নিবারণের জন্য বাঙ্গালার অনাচারী লীগ” 
মন্ত্রিসভার নেতা শ্রীযুক্ত এচ-এস-সুরাবর্দীকে সঙ্গে লইয়া 
বেলিয়াঘাঁটার বিধ্বন্ত অঞ্চলে এক মুদলমানের গৃহে বাস 


মা 


আরম্ত করিলেন। তাহার পূর্ব পশ্চিম বা্গালায় হিন্দু 
মন্ত্রিদভা প্রতিঠিত হইয়। ক্ষমতা লাভ করিয়াছে-_ কাজেই 
গান্ধীজির কলিকাতা আগমনের পূর্ববর্তী কয়দিন জনকতক 
হিন্দু নির্ভয়ে মুপলমান দমনে অগ্রসর হইয়াছিল । 
গান্ধীজি আসিয়৷ কি শাস্তিবারি ছিটাইলেন তাহা জানি 
নাঁ কিন্তু ১৪ই আগষ্ট অপরাহ হইতে কলিকাতায় হিন্দু 
মুদলমানে অপূর্ব মিলন আরম্ভ হুইল। মুসলমানগণ 





রই আগষ্ট লাটভবনের সপুগস্থ জনতা ফটো-_গ্রীদরোজকুমার চট্যোপাধ্যয় 
হিন্দুদের স্বাধীনতা উৎমবে পূর্ণভাবে যোগদান করিল-_ 
হিন্দুপল্লীতে যাইয়া হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব পুনপ্রতিষ্টা 
করিল ও হিন্দুদিগকে মুদলমান পল্লীতে পাইয়া সন্বপ্ধিত 
করিল। এইভাবে কলিকাতায় শাস্তি আসিন-__-সাধারণ 
মান্য বিস্মিত হইল-__চমৎকুত হইল মুগ্ধ হইল। কলিকাতার 
খবর সারা ভারতে ছড়াইয়। পড়িল-_বাজালা দেশের 
সকলেই জানিল__কাজজেই পাকিস্থান পাইয়াও পূর্ববঙ্গের 
মুপলমানগণ হিনদূরে উপর অত্যাচার করিল না, বরং 
কলিকাতার আদর্শে হন্থপ্রাণিত হুইয়! সকলকে সাদর- 
সঘ্ধনা জাপন করিল। পাকিস্থানে__বাঙ্গালায হিন্দু 
অধিবাপীদের দন হইতে আশঙ্কা চলিয়া! গেল। ১৫ইএর 
আনন উৎনব ১৯ই ও ১৭ই পর্যন্ত চলিল_-তাহার পর 


৩৩৭ 


2৮ 


৮ গালা স্পিককলা। 


১৮ই আগস্ট আসিল, মুদলমান পর্ব ঈদ উৎসব । ঈদ উৎসবে 
হিন্দুরা যোগদান করিল-_মুসলমানগণের জন্য মসজিদে 
মসজিদে থাঘ্য পাঠাইয়া বন্ধুত্ব ম্মরণীয় করিল। মহাঁ- 
সমারোহে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া ঈদ উৎসব সম্পাদন 
করিল কলিকাতায় ট্রামবাস সকল পথে চলিল--ষে 
সকল পথে গত ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত ১৬ই আগষ্টরের 
পর হইতে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে নাই, সে সকল পথে 
হিন্দু পূর্বের মত অবাধে চলাঁফেরা করিতে লাগিল। পাঁছে 
দুষ্ট লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, সেজন্থ কর্মীর দল, 
ছাত্রের দল; নেতার দল কলিকাঁতার পথে পথে মিছিল 
করিয়া ঘুরিয়া মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাঁগিলেন। 
২৬শে আগস্ট সারা কলিকাভাঁব্যাপী মিলন-মিছিলের প্রদর্শন 








স্বাদীনত। উৎসবে রাজপথে স্বেচ্ছাসেবিক! বাহিনী 
ফটো-_গ্রীসরোজকুমার চাট্টাপাধ্যায় 


হইল-__সেদিনের দৃশ্ের কথা দর্শক বহুদিন তুলিতে 
পারিবে না। 

গান্ধীজি কলিকাতায় থাকিয়া প্রতিদিন বিকালে এক 
এক পন্মীতে যাইয়া প্রীর্থনা-সভার অনুষ্ঠান দ্বারা মিলন 
ও পুনর্বসতি কার্যে অগ্রসয়্ হইলেন। নূতন মন্ত্ারা 
গান্ধীজির উপদেশ মত ভ্রুত দা্গজা পীড়িতদিগকে. সাহায্য 
করিতে ও গৃহহীনদ্দিগকে নিজ নিক্গ গৃহে পুনস্থাপিত 
করিতে ব্যস্ত হইলেন। দে কার্যযও বেশ সাফল্য 
লাভ করিল। 

কিন্তু আবার সহসা একদিন বিন! মেঘে বস্্াঘাত হইল। 
হয়া সেপ্টেম্বর গান্ধীজির নোয়াধানী যাত্রার দিন স্থির 
হইয়াছিল। ৩১শে আগষ্ট রাত্রিতে একদল যুবক গান্ধীির 
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জ্ডার্িসম্যঞ্ 


[৩৫শ বর্ষ__১স খওড-_ ৪র্ঘ সংখ | 


শিবিরে উপস্থিত হইয়া জানাঁইল-_মুসগমাঁনগণ সেদিন সন্ধা 
হইতে পথে হিন্দুদের আক্রমণ করিতে আরস্ত করিয়াছে। 
তাহাদের সে সংবাদ তথনই মির্থা। বলয়! প্রমাণিত হওমায় 
তাহারা গান্ধীজির গৃহ আক্রমণ করিল-_জানালার কাচের 
সামি ভাঙ্গিয়া দিল,গান্ধীজির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিল। 
এ ঘটনার পর হইতে সারা সহরে আবার দাগ 
ছড়াইয়া পড়িল-হিন্দু পল্লীতে মুসলমান মরিল, মুসলমান 
পল্লীতে হিন্দু মরিল-_-উভয় সম্প্রদায়ের লোৌঁকের দৌঁকাঁন- 
লুষ্টিত হইল। কত ক্ষতি হইল, তাহা বলা কঠিন। ১লা 
সেপ্টেম্বর সারাদিন এভাবে চলিতে দেখিয়! মহাত্মাজী স্থির 
থাকিতে পারিলেন না-তিনি রাত্রি সওয়! ৮ট! হইতে 
আমরণ অনশন আস্ত করিলেন। তিনি জানাইলেন__ 





স্বাধীনত। উৎগবে রাজপথে ছাত্জীবাহিনী 
ফটো শ্রীসরোজকুমার চট্োপাধায় 
আমার আর কোন অস্ত্র নাই--আমি উপৰাপ করিব_যদি 
কলিকাতার হিন্দুমুদলমান দাগ! বদ্ধ না করে; তবে শেষ 
পর্্য্ত মৃত্যুকে বরণ করিব । 
যেদ্দিন ১৫ই আগষ্ট সার! ভারতবর্ষের লোঁক স্বাধীনতা 
উৎসব সম্পাদনে আত্মহারা হইয়াছিল, সেদিন ছিল, 
গান্ধীজির প্রিয়ভক্ত ও পুত্র-গ্রতিম শিল্প মহাদেব দেশাইএর 
মৃত্যুতিথি। স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজি উপবাস, চরকায় 
সত! কাঁটা ও উপাসনায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়া 
ছিলেন। ঘেদিন প্রথম গান্ধীজি কলিকাঁত! বেলিয়াঘাটার 
বাড়ীতে বান করিতে যান, সেদিনও এ পল্লীর এক 
সম্প্রদায়ের লোক গান্ধীজির আগমন সন্ধ করিতে না পারিয়া 
তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোত প্রদর্শন করিয়াছিল! 


আখ্বিন_:১৬৫৪ ]. 


সন্ত কপ ক্ষত ব্থ 


টি তের 

যাহা হউক, ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গান্ধীজি অনশন 
আরম্ভ করিলেন--২রা সারাদিন অবিশ্রাম অতিবৃষ্ট 
চলিল। দেবতা বোধ হঈ স্প্রদন্ন হইলেন_কলিকাতার 
রাজপথে সোমবার যে রক্ত ছড়ান হুইয়াছিলঃ মঙ্গলবারের 
বৃষ্টিতে তাহা ধুইয়া গেল। বুধবার ওরা সেপ্টেম্বর হইতে 
কলিকাতা আবার শান্তভাঁব ধারণ করিল। রাষ্ট্রপতি 
আঁচাধ্য কপাঁলনী গান্ধীজির অনশন সংবাদ পাইয়া 
বুধবারে কলিকাতা আঙিলেন ও শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী 





লাটসাহেবের প্রানাদ শিখরে স্বাধীন ভারতের পতাকা 
ফটো-_শ্রীমরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


হইলেন। সহরের সকল নেতা-_গভর্ণর চক্রবর্তী রাজা 
গোপালাচারী, প্রধানমন্ত্রী ড্টর ঘোষ ও তাহার সহকর্থী- 
বু্ব_সুমলমান নেতৃবৃ্দ_দকল সম্প্রদায়ের নেতা, ডক্টর 
্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 
কেহই বাঁদ গেলেন না--সকলে মিলিয়া কলিকাতীয় শাস্তি 
প্রতিষ্ঠায় বতী হইলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রের! নিজেদের 
শরীর ও জীবন বিপন্ন করিয়া মঙ্গলবার অতি বৃষ্টির মধ্যেও 
পথে পথে ঘুরি শান্তির বাণী প্রচার করিতে ল[গিলেন। 


শাসক্ষিকী 





০০ 





সেই দলে নেতৃত্ব করিতে যাইয়া! খ্যাতনামা কর্মী শচীন্্রনাথ 
মিত্র ও স্বতীশ বন্যোপাধ্যাঁয় প্রভৃতি প্রাণ দ্িলেন_ আরও 
অনেকে আহত হইলেন। কিন্তু প্রহার ও হত্যা সহ 
করিয়াও সকলে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা দেখাইলেন। 
ফলে শাস্তি আসিল | বুধবার ও বৃহস্পতিবার পাস্তিপূর্ণ 
কলিকাতা দেখিয়! ৭৩ ঘণ্টা অনশনের পর মহাত্মা গান্ধী 
বৃহস্পতিবার রাত্রি সওয়া ৯টার সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন। 
তৎপুর্কবে কলিকাতার জন নেতা-শ্রীযুক্ত স্্রেন্্রমোহন 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থ, মিঃ এচ-এস-নুরাবর্দী, শ্ীযুজ 
নির্শলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সর্দার নিরঞ্জন সিং গিল, শ্রীযুক্ত 
দেবেভ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ আর-কে-জৈড.কা 
গান্বীজির নিকট নিয়লিখিত প্রতিশ্রতি দান করিলেন_ 
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রাইটাস বিজ্ডিংস্এ'স্বা ধীন। ভারতের পার্তাকা 
টে শ্ীমরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


“আমরা গান্বীজির নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি 
যে, বর্তমানে যখন কলিকাতায় শীস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে 
তখন আমরা সহরে আর কখনও সাশ্রদায়িক দাঙ্গা 
করিতে দিব না এবং মৃত্যুপণ করিয়া উ্ার প্রতিরোধের 
চেষ্টা করিব।” 

সাহার পূর্বে আচার্য কপালানী প্রধান মন্ত্রীর গৃহে 
শতাঁধিক নেতার উপস্থিতিতে নিয্নলিখিত ৮জন নেতাকে , 
লইয়া শীস্তি কমিটা গঠন করেন-_(১) মৌলানা আক্রাম 
খা (২) শ্রীযুক্ত স্থয়েন্রমোহন ঘোষ (৩) রীমুকত নির্শলচন্ 
চট্টোপাধ্যায় (8) শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র বঙ্গ (৫) মিঃ এচ-এস* 
থরাবর্দি (৬) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় (৭) শ্রীযুক্ত 


খচিত 


শা 








সন্ত ্ান্জিপাাস্থিগাপা বাপ 


প্রমথনাথ বন্যোপাঁধ্যায় (ভাইস-চ্যান্সেলার ) ও (৮) ডক্টর 
প্রফুল্লচন্্র ঘোষ। 

গান্ধীর অনশনে সারা ভারতে সাড়া পড়িয়া! গিয়াছিল। 
পশ্চিমবজে ও পূর্ববঙ্গে বহু কর্মী অনশন আঁরস্ত করিয়া- 
ছিলেন । কলিকাতা পুলিসের কর্ম্ীরা__যাহাঁরা এতণ্দন 
তাগদের লাঠিবাঞ্ধির জগ্য কুখ্যাত হইয়াছিল__তাহাদের 
মধ্যে উত্তর কলিকাতার প্রীয় ৫শত পুলিশ বৃহস্পতিবার 
সারাদিন গান্বীজির সহিত উপবাস করিয়া নিজ নিজ 
পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। 

১৪ই আগষ্টের শীস্তিপ্রতিষ্ঠা যেমন অপ্রত্যাশিত 
ছিল, ৪ঠা সেপেম্বরের শাস্তিও তেমনই কি করিয়া সম্ভব 
হইল, .তাহা কেহ বুঝিতে পারিল নাঁ। গান্ধীজির ৭৩ ঘণ্টা 





রেড ক্রস আফিসের সন্ুথে 


অনশন-_তাহার সঙ্গে শটীন্ত স্ৃতীশ গ্রভৃতির জীবনদান-_ 
সত্যই কি আমাদের মনকে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে? এই কথাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে। 


সাওগাত হাজ্গা- 
সীমা নির্ধীরণ কমিশনের রাঁয় প্রকাশের পর হইতে 
পাঞ্জাবের উভয় থণ্ডে_মুসলমানপ্রধান পশ্চিম-পাঞ্জাব ও 
হিন্দুপ্রধান পূর্ব-পাঞ্জাবে যে দাঁজাহাঙ্ষামা, চলিতেছে তাহার 
. বিবরণ দেওয়া যায় না। উভয় খণ্ডে কত লোক যে মারা 
গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই । পশ্চিম-পাঁঞজাবের মুসলমান- 
গণ যেমন তথায় শিখ ও হিন্দুদিগকে ধ্বংস করে, পূর্বব- 
পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরাও সেইভাবেই মুসলমানদিগকে 
ছত্যা করে। লর্ড মাউণ্টবেটেন, কায়েদে আজম ভিন্নাঃ 


ভ্াান্রভন্শ্ব 





ফটো-__্ীমরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়; 


[৩৫শ বর্ব--১ন খও--৪র্ঘ ১.৭] 








পত্তিত গওহরলাল নেহক, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ! গ্রভৃতি 
হিন্দু ও মৃদপমাঁন নেতারা কয়দিন ধরিয়া উভয় অংশে 
দল বীধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়! ৫ শাস্তির বাণী প্রচার 
করিয়াছেন । কিন্তু ফল তেমন হয় নাই। পশ্চিম-পাপ্জাব 
হইতে প্রায় সকল হিন্দু ও শিখ পলাইয়া আসিয়াছে, 
কতক পূর্ধ-পাঞ্জাবে স্থান পাইয়াছে--বাঁকী সব দিল্লী, 
যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গীলা এমন কি সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ 
পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমানগণও পূর্বব-পাঁঞজীব 
হইতে কতক পূর্বব দিকে চঙ্গিয়া আসিয়াছে, কতক পশ্চিম 
দিকে গিয়াছে । ইহার ফলে সুজলা, সুফলা, শস্বস্ঠামলা 
পাঞ্জাব আজ শ্রীহীনঃ বিধ্বন্ত ৷ পাঞ্জাব প্রদেশে সেচের 
বাবস্থার ফলে কৃষি যেরূপ উন্নতি লাঁভ করিয়াছে, ভারডের 
কুত্রাপি আর সেরপ হয় নাই। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের 
অবস্থা ও সেখানকার সকল সম্প্রাদীয়ের অধিবাসীদের 
অবস্থা কল্পনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কিত হয়। রেলপথ- 
গুলি নষ্ট করা হইয়াছে__মোঁটর যাঁতীয়াতের পথ ভাঙ্গিযা 
দেওয়া হইয়াছে, কাজেই পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরা 
গভর্ণমেন্টকে উড়োজাহাঞ্জে করিয়া অধিবাসীদের সরাইবার 
ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। খাঁছন্ীন ভারতে আজ আবার 
নৃতন করিয়া কয়েক কেটি লোক থাগ্চহীন ও আশ্রয়গীন 
হইয়! পড়িপ--কে তাঁহাদের খাঁছ্যের ব্যবস্থা করিবে কে 
জানে? শীস্তিদূত মহাত্মা গাস্বী আজ অন্শনজীর্ণ শরাঁর 
লইয়াই দিল্লী গমন করিয়াছেন । সারা ভারতের লোক 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, গাম্ধীজির শান্তি 
প্রচেষ্টা সার্থক হউক, সাঁফল্যমণ্তিত হউক । 
শস্পিম লাঙ্ষা্লাম্ত ভুতিিশ্ক্-_ 

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় 
প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত গ্রফুল্ন্ত্র ঘোষ জানাইয়াছেন যে 
পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্িক্ষের সম্ভাবনা! নাই_-তবে নভেম্বর 
মাসে নূতন ফদল না উঠা পধ্যস্ত খাছাবণ্টন সম্বন্ধে কোন 
নূতন ব্যবস্থা করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের ত অন্যরূপ 
অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে । রেশনের দোকানে 
চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাত 
থায়, আটা! লইয়! তাহার ক্ষুধা মেটে না। কয়েক সপ্তাহ 
শুধু মোটা আতপ চাউল খাঁইতে হইয়াছে_ফলে সর্বত্র 
উ্নরাময় ও আমাশয়ে লোক কষ্ট পাইতেছে। খাস্তরপে 


হ-১৯ ঢু 


গ্রহণের উপযুক্ত চাউল এখনও পাওয়| যায় না। বাঁজারে 
অন্তান্স সকল খাগ্যপ্রব্যের মূল্য দিন'দিন বাঁড়িয়! যাইতেছে, 
ডাইল ও তরিতরকাঁরী গপনাপ্য-_মাছ ত দুর্লভ বলিলেই 
হয়। ১ টাকা সের দরে ডাইল ও তিন টাক! সের দরে 
মাছ কিনিবার অবস্থা কয়জন বাক্গাপীর আছে, প্রধানমন্ত্রীর 
তাহা অজ্ঞাত নহে। ছুগ্ধ বা ঘ্বতের কথা না বলাই ভাল। 
আলু; গুড় প্রভৃতি যাহাতে নূতন বৎসরে প্রচুর উৎপন্ন হয় 
ও বাজারে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, সেজন্ত সরকারী চেষ্টা 
অবিলম্বে প্রয়োজন। সী চাষেও দেশবানীকে উৎসাহিত 
করিতে হইবে। 





লাট দাহেবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ফটে|_ীদরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


বাচ্গ্শাক্স নুভন্ন শমিঞ্র-্নীতি_ 

২৬শে আগ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় 
পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর 
শীধূত হুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় নৃতন মস্ত্িসভার শ্রমিক- 
নীতি প্রকাঁশ করিয়াছেন। শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করিয়া শ্রমিকদ্দিগকে লাভের অংশ প্রদান করার 
ব্যবস্থা হইবে। ধনী দ্বারা শ্রমিক-শোষণ বন্ধ করা 
হইবে। ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে 
পরিবর্তিত হইবে। 
গভপল্রতেন্র ০বভন্ন- 

২১শে আগষ্ট ভারতীয় যুক্তয়া্ট্র গভর্ণমেন্ট স্থির 
করিয়াছেন-_ প্রত্যেক গভর্ণর সমান বেতন পাইবেন 
তীহাদের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা। মানা ও 
-বোস্থায়ের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণরঘয় পূর্ব বেতন পাইবেন। 


ামক্গিকণ 


৩৩৯ 


গভর্ণরদের বেতন আয়কর মুক্ত নহে--ফলে তীহাদের 
মাসিক প্রকৃত বেতন হইবে তিন হাজার টাকা। পূর্বের 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণররা বাঁধিক 
১ লক্ষ ২* হাজার টাকা পাঞ্জাব ও বিহারের গভর্ণর ১ লক্ষ . 
টাঁকা' মধ্য প্রদেশের ৭২ হাজার টাকা ও উড়িগ্ার, গভর্ণর 
৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন। 
শশ্চিম আাঙ্গালাক্স উ্যাগ্টার্ড টাই 

৩১শে আগষ্ট মধারাত্রির পর হইতে বাঙ্গালা দেশের 
মময় এক ঘণ্টা গিছাইয়া দিয়! ভারতীয় ষ্ট্যাপ্ার্ড টাইমের 
অন্বরূপ করা হইবে। সকল সরকারী অফিস নূতন সময়ের 
১০টা হইতে কাজ করিবে । 





ডালহৌসী স্কোয়ারে নেতানত্রী তোরণ 
ফটো।-__ জ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় 


কন্িলিকাভাজ ইলেকিকি রেপ 
কলিকাতায় শীঘ্রই ইলেটি,ক ট্রেণ চলাচল করিষে। 
দমদম হইতে চিৎপুর, বাগবাজার, নিমতলা ঘাট ও হাওয়া 
পুল হইয়া পোর্ট কমিশনারের রেল যে পথে গিয়াছে সেই 
পথে ফেয়ারলী প্রেস পর্য্যস্ত রেল চলিবে । পয়ে দক্ষিণ দিকে 
বাড়াইয়া উহ! মাঝেরহাট পর্যন্ত যাইবে। বেলগাছিয়া, 
চিৎপুর, কুমারটুলী ঘাট, নিমতল| ঘাট; হাওড়া গুল ও 
ফেয়ারলী প্রেসে প্রথমতঃ ষ্টেশন খোলা হইবে। পরে 
ক্রমশঃ (১) হাওড়! হইতে বর্ধমান-_হাওড়া বর্ধমান কর্ড ও 
হাওড়া-ব্যা্ডেল-বর্ধমান উত্য় পথে (২) শিয়ালদহ হইতে 
কাচড়াপাড়া হইয়া রাগাঘাট, দমদম হইতে বনগাঁ, শিয়ালদহ 
হইতে বব, ডায়মগহারবার, লক্ষী কাস্তপুর ও ক্যানিং (৩) 





হাওড়া হইতে খড়াপুর ্েশনের সকল পথেই ইলেকটি,ক 
ব্রেণ চলিবে। 
সান্রার্জে সাদ অর্জজন্ন_ 

মাদ্রাজ. গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জনের ব্যবস্থা 








স্ডাস্মতক্বঞ্ 


[৬৫শ বর্ষ-_১ম খও-৪থ- +. 


থাকিবে-_রাজসাহী, রঙ্গপুর, দবিনাজপুর+ পাবন!, বগুড়া) 
খুলনা, যশোহর ও নদীয়া। কুষ্টিয়া মহকুমা ও চুয়াডাঙগ 
মহকুমা লইয়। নৃতন নদীয়া জেলা হইয়াছে__তাহার সদর 
হইয়াছে কুষ্টিয়া সহর। 


করিতেছেন। আগামী অক্টোবর মাস হইতে মাদ্রীজের 


২৩ ভাগ মাদক বজ্জিত হইবে! ভ্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, 
নীলগিরি, মাছুরা, মালাবার, নেলোর, গুট,র ও দক্ষিণ 
কানারায় নৃতন ব্যবস্থা হইবে। পুর্বে তেলেগ্ড অঞ্চলের 
৫টি ও তাঁমিন অঞ্চলের ৩টি জেলায় মাদক বঞ্জিত হইয়াছে। 
ত্রিচিনপল্লী ও ভিজিয়ানাগ্রামের ২টি স্কুলে ৭৫* জন 
পুলিশ কনেষ্টবলকে মাঁদক বর্জন কার্ধ্য শিক্ষা-দান করা 
হইবে। 
ম্ুভন্ন ন্যনন্ছাক্স ন্নিক্সোপ-- 

বাঙ্গালার সীমা নির্ধীরণ কমিটার নির্দেশ 
গ্রকাঁশিত হইবার পর নিম্নলিখিত ৪টি 
জেলায় নৃতন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস 
সুপারিন্টেণ্ডেট নিয়োগ করা হইয়াছে। 
তাহাদের নাঁম যথাক্রমে দেওয়া হইল-_ 
(১) পশ্চিম দিনাঁজপুর-মিঃ বি-কে 
আচার্য ও (শ্রীযুক্ষ বিপুবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
না আস পর্্যসত, ্রীগ্রফুল্ল দত্ত (২) নবন্ধীপ 
--শ্রীদেবব্রত মল্লিক ও শ্রীব্কিমচন্ত্র দত্ত 
(৩) মুর্সিদাবাদ-_শ্রীবিষ্ুপদ ভট্টাচার্য 
ও শ্রীনীরোদচন্ত্র সেনগুপ্ত (৪ ) মালদহ 
শ্রীরাধারমণ সিংহ ও শ্রীরবীন্্নাথ 
চট্টোপাধ্যায়। 
প্ুর্্-্াগুগিতের হাইক্কোর্উ_ 

ূর্বব-পাঞ্জাবে যে নূতন হাইকোর্ট হইয়াছে, দেওয়ান 
স্বামলাল তাহার প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
মেহেয়চাদ মহাজন, সর্দার বাহাছুয় তেজ সিং, শ্রীযুক্ত 
অমরনাথ ভাগারী, শ্রীযুক্ত অছকুরাম ও শ্রীযুক্ত গোপানদাস 
খোসলা' পূর্বব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন 
কপুক্রন্ি্চে ন্িভাঙ্গ নির্পর্স-_ 

ূর্বববন্ধে ২টি বিভাগ পুনর্গঠন করা হুইল্াছে-_চট্টগ্রাম 
বিভাগে খাকিবে-টট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, 
নোয়াখালি, অিপুজা ও প্রীহট। রাজদাহী বিভাগে 


গাহ্কীভিক্কে ০্পীল্প-নন্গ্ধনা-- 


গত ২৪শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা ময়দানে 
অক্ীরলোনা মন্থমেন্টের নিকট মাঠে কলিকাতা কর্পোরে- 
শনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে পৌর-সন্থর্ধন! জ্ঞাপন 
করা হইয়াছে। এই তৃতীয়বার কর্পোরেশন হইতে 
গান্ধীজিকে সম্র্ধনা কর] হইল। উত্তরে গান্বীজি কলিকাতা 
সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। 





১৫ই আগষ্ট লাটভবনে পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর চন্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ও প্রধান মন্ত্রী 


ফটো-_প্রীপান্নী সেন 


সীমাস্তে তন্ন মঞ্জি্রসভা-_ 

সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর পুরাতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভ| 
ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন লীগ-মন্ত্রিস্তা গঠন করিয়াছেন। খা 
আব্ছুণ কোয়াম থা প্রধান মন্ত্রী ও খ| মহম্মদ আব্বাস খ। 
অন্ত মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ভাক্তার খা সাহেব ও 
যুক্ত মেহেরচাদ খানা মন্ত্ীত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গিবলাছেন। 
ব্বাম্চতাব্ নবাহিল্লে ববাস্তালী-__ 

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা টালীগঞ্জে প্রার্থনা সভায় 
মহাত্মা গান্ধীকে বিহারে বাঙ্গালীদ্বের অধিকার স্বীকৃত 
হইবে কি না জিজ্ঞাসা করা হুইলে উত্তরে গান্ধীজি, 


ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র ঘোষ 


আর্িন--১৩৫৪ ] 


লিয়াছেন__“ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভারতে প্রত্যেক 
মংশে সমাঁন অধিকার পাঁইবেন। বিহারে বাঙ্গালীদের ও 
বহীরীদের সমান অধিকগ্ঠর থাঁক! উচিত; কিন্তু বাঙ্গালী- 
ণকেও বিহারীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে। 
ইহারা বিহীরীগণকেও শোষণ করিবেন না। তীহারা 
বিহারকে বিদেশ বলিয়া মনে করিবেন না বা বিহারে গিয়া 
বিদেশীর মত ব্যবার করিবেন না 1৮ 








সাজিদ 





২১৪৬ 


সা স্থ  ব্ষ 





স্প্স স্াশ 


দেশোক্নতিকর ব্যবস্থা বাবদ--১ কোটি ৩৩ লক্ষ 

পথ প্রভৃতি নির্ধারণ বাবদ-_-৩ কোটি। 
€োল্লা হাজীল্ল হন্ছেল্র ভইন্ন- 

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট চোঁরা বাজার বন্ধের 'জন্ত ২৯শে 
আগষ্ট নৃতন জরুরী আইন ঘোষণা করিয়াছেন। “বিচারে 
৬ মাঁস হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও “যে কোন পরিমাণ 
অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে । আপাতত ৬ মান এই আইন 








বাংলার বয়েজ স্কাউট প্রতিনিধিদলের ফ্রান্স যাত্রা 


ভাল্ভেল্র নিকট াল্গলাল্র হব 

বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি যখন পূর্বব ও পশ্চিম বাঙ্গালা র 
মধ্যে বিভাগের কথ! উঠে, তখন দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের 
পূর্বে বাঁ্গালা গভর্ণমেন্ট ভারত গত্ণমেপ্টের নিকট মোট 
৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা খণ করিয়াছেন। তাহার 
বিবরণ এইকপ-_ 

বেসামরিক রক্ষা বাবদ--১ কোটি ৭৭ লক্ষ। 

দামোদর বাধ মেরামত বাবদ-_৬৬ লক্ষ । 

অধিক ফসল ফলাও বাধদ-_২১ লক্ষ 

কষকদ্দিগকে যন্ত্র বিতরণ বাবদ---১* লক্ষ 


ফটো- শ্রীপান্ধ| মেন 
চলিবে। চোরা বাজার ধরিবার জন্ত গুধভাবে কয়েক 
হাজার লোক নিযুক্ত কর! হইয়াছে। প্রত্যেক সহরবাসী 
গোপনে খবর দিবার অধিকার পাইয়াছেন। ভারতেন্র 
সর্বত্র এইবপ ব্যবস্থা হওয়া গ্রয়োজন। 
ভাল্পভেন্স বজ্র সমহ্চাঁ 

৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় সকল বণিকমমিতির এক, 
সম্মিলিত সভায় ভারত গভর্ণমে্টের শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের মনত্ী ডর স্মাপ্রসাদ মুখোপাঁধ্যয় জানাইয়াছেন 
যেতিনি শী্ই এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন। ও 
পরিকল্পনায় ভারতেয় বন্ত্র সমন্া সমাধানের ব্যবস্থা আছে। 
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আোন্গকিঞ 


| ৬শ বধ-_-১ম খখ_৪ধ সংখা 


যাহাতে দেশে বন্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সে জন্ত দেশের 
ধনা ও শ্রমিকদিগকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। 
শশ্চিসচ্ছে নিন্ম একেঅক্র- 

বাঙ্গালা'বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে নিয়লিখিত কয়টি 
নৃতন বির্ধবাচন কেন্ত্র ঘোষণা করা হইয়াছে__(১) মুর্শিদাবাদ 
সাধারণ--২ জন (২) দিনাঁজপুর মালদহ সাধারণ__-২ জন 
(৩) দিনাজপুর ও মালদহ তপশীলী-_-১ জন (৪) নবীপ 
সাধারণ-_-১ জন (৫) পশ্চিম দিনাজপুর গ্রাম্য সাধারণ-_১ 
জন (৬) নবস্থীপ পশ্চিম মুসলমান--১ জন (৭) বহরমপুর 
মুলমান_১ জন (৮) মুর্শিদাবাদ মুসলমান__-১ জন (৯) 
জঙগীপুর মুসলমান_-১ জন (১০) দিনাজপুর মুসলমান-_-১ 
জন (১১) মালদহ মুললমান_-১ জন। কোন মুসলমান 
কেন্দ্রে বা মুশিদাবাদ সাধারণ কেন্দ্রে নির্বধাচন হইবে না-_ 
পূর্ব নির্বাচিত সদস্তগণ কাজ করিবেন। বাকি ৪টি কেন্দ্রে 
নির্বাচন হইবে। 





বেলিয়াঘাট। গান্ধী-আবাসের নন্মুখে গাদ্ধীজীর দর্পনার্ধা জনতা 
ফটো-_্ীপার়। সেন 


দ্শোদ্ল্ল পক্সিককননী_ 

তারত গতর্ণমেন্ট ৩শে আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে 
ভারতে কোন নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার 
পূর্বে সর্বপ্রথম দামোদর পরিকল্পনাকে কাধ্যে পরিণত 
করার ব্যবস্থা হইবে। উহা সম্পূর্ণ করিতে « বৎসর 
সময় লাগিবে। বিহার ও বাক্গলা ( পশ্চিম ) গভর্ণমে্টকে 


সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। 
অস্ঠান্ত বিষয় ভারত রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা স্থির করিতেছেন। 
রা - 





একটি চার বৎসরের বালিকার গান্ধীজীর হস্তে হরিজন ফণ্ডে অর্থদান 


ফটো-শ্বীপান। দেন 

কক্লিক্কাভাজ্স অন্ডিক্প উল্ল্তি- | 

গত ২৯শে আগষ্ট রুলিকাতা মহম্মদ আলি পার্কে এক 
সভায় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রকুল্লচন্ত্র ঘোষ ঘোষণা করিয়াখেন 
যে, কলিকাতার বস্তীগুলির অধিবাসীরা যাহাতে আলে, 
বাতাস, জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাঁণে পাইয়া সুখে বা 
করিতে পারে, সে জঙ্ত বন্তীর মালিকদ্দিগকে বাধ্য করা 
হইবে। যে সকল নৃতন কারখানা প্রস্তত হইবে, তাহাদের 
মালিকদিগকেও প্রথমে "শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃ 
নির্মাণ করিয়া দিয়া পরে কারখানার কাঁ্য আরম্ভ করিতে 
বাধ্য কর! হইবে। 


- সহল্বাদশভ্র মুভ্রশেন্ন কাগজে কজন 


মধ্যপ্রদেশের জিমার জেলায় জরি-আই-পি রেলের 
বরছানপুর-খাণ্োয়া শাখার চাদনীতে সংবাদপত্র মুদ্রণের 
কাগঞ্জ প্রস্তুত করার জন্ত শীত্বই একটি কারখানা স্থাপিত 
হইবে। মধ্যপ্রদেশের গতর্ণমেন্ট কলগ্রতিষ্ঠার অনুমতি 
দিয়াছেন। 
স্পস্চিমচ্ছে সুজন বিভাগ 

প্রেষিডেম্নি বিভাগের ৪ জেল! ( মুশিদাবাদ, নবন্ধীপ, 
কলিকাতা! ও ২৪ পরগণা-_-যশোঁহরের অংশ ২৪ পরগণার 
মধ্যে গিয়াছে) ও জ্বাজদাহী বিভাগের ৪টি জেলা 
(দ্বাজ্িলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ ) লইয়া 


জারিন--১৩৪৪ ] 


নৃতন একটি বিভাগ করা হইয়াছে । জলপাইগুড়িতে 
তাহার সদর কার্ধাঁপয় থাকিবে ও মিঃ জে-এন-তাঁলুকদার 
নূতন বিভাগের কমিশন হইয়াছেন। 
ব্রাল্চালাকে ব্লাস্ট্রভাষ। কল্পাক্স দাবী_ 

গত ৩১শে আগষ্ট কগিকাত| মহাবোধী সোসাইটা 
হলে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রীকুমার বন্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
এক সভায় বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়া 
শিয্লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে__এই সভা! বাঙলা 
ভাষাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইবাঁর উপযুক্ত 
বিবেচনা করে এবং গণ- 
পরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ 
কমিটাকে বাঙ্গালা ভাষার 
সর্ব-ভারতের রাষ্রভাষা 
হইবার দাবী ও যোগ্যতা 
বিবেচনা ও বিচার করিধার 
জন্ত সনির্দ্ধ অনুরোধ 
জানাইতেছে। উক্ত রাষ্্- 
ভাষা নির্ধারণ কমিটাতে 
কোন বাঙ্গালী সভ্য না 
থাকায় এই সভা ছ্খ 
প্রকাশ করিতেছে এবং 
গণপরিষদের কোন বঙ্গ 
ভাষাভাষী সভ্যকে এই* 
কমিটাতে গ্রহণ করার দাবী 
জানাইতেছে। পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান অধিবাসীগণ 
বাঙ্গাল! ভাষার এখবর্যের জন্ত বাঙ্গাল! ভাষাকে সমগ্র পাঁকি- 
স্থানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে দাবী উথাপন করিয়াছেন, 
এই সভা তাহা সমীচীন মনে করে। এই সভা পাকিস্থান 
গণপরিষদকে এই দাঁী গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ 
করিতেছে । অনতিবিলম্বে উচ্চ শিক্ষায় ও অফিসে বাঙ্গালা 
“ভাষ। প্রচলন করিবার নিমিত্ব সভা কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে । 
গ্রান্গীভি ও শ্রনীসম্প্রদ্ণক্স_ 

কলিকাতায় হিন্দু মুমলমান ও শ্বেতাঙ্গ ধনী সম্প্রদায় 
গত ৩১শৈে আগষ্ট বিকালে কলিকাতা গ্র্যাওড হোটেলে 

৪৪ 


সামাক্সন্। 


৪৪৫ 


এক সভায় গান্ধীদ্রিকে সঘর্ঘনা জাপন করে। সেখানে 
গান্ধীজি মকলকে বন্তী ও বিধবন্ত গৃহ পুননির্াগ কল্পে অর্থ- 
সাহায্য করিতে আবেদন জ্ঞাপন করেন। 
লাষ্ট্র শর্বিলীলনান্প এমীল্িক লতি 
গণপরিষদে সর্দার বল্পভভাই পেটেল রাষ্ট্র পরিচালনার 
নিলিখিত মৌলিক নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন-_. 
(১) আইনকানুন প্রণয়নের সময় এই মৌলিক নীতি প্রযুক্ত 
হইবে (২) রাষ্ট্র সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ সাঁধনের 
চেষ্টা করিবে (৩) রাষ্ট্র নিষ্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য 





ফটো-_্পান়! সেম 


১৫ই আগস্ট গভর্দর-হাউমে জনত। 


রাখিবে (ক) স্ত্রী পুরুষ নির্ধিশেষে সকল নাগরিকের 
জীবিকার্জনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা (খ) সমাজের কগ্যাপের 
অন্ত দেশের সম্পর্দের মালিকানা ও কর্তৃত্ব সমভাবে বণ্টন 
(গ) প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর যাহাতে মুষ্টিমেয় 
লোকের মালিকানা ও কর্তৃত্ব স্থাপিত না হয়, তজ্জন 
অবাধ প্রতিযোগিত! বন্ধ করার ব্যবস্থা (ঘ) নরনারী 
নির্বিশেষে সমান কাজে সমান বেতনের ব্যবস্থা (৪) শক্তি ও 
স্বাস্থ কুলায় না এরূপ পুরুধ ও নারী শ্রমিক ও অল্প- 
বযন্ক বালক বাঁপিকার্গিগকে কার্যে নিয়োগ না করার 
ব্যবস্থা। অভাবের তাড়নায় কেহ যাহাতে বম ও 


০০ 





সামর্যের অন্থপযুক্ত কার্যে নিয়োজিত না হয় তৎগ্রতি 
লক্ষ্য রাখা (চ) কেহ যাহাতে শিশু ও যুবকদের শক্তির 
অন্কায় সুযোগ গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থ। এবং 
তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। 
(৪) রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের জস্ত চাকরী ও শিক্ষা এবং 
বেকার, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকারা 
সাহাঘ্যপ্রান্তির অধিকারের ব্যবস্থা (৫) শ্রমিকরা যাহাতে 
মাষের যোগ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে 
এবং নারী শ্রমিকরা যাঁহীতে সন্তান প্রসবের সময় ছুটা 
পায় রাষ্ট্র কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা। (৬) রাষ্ট্র কর্তৃক 
আইন, অর্থনীতিক সংগঠন ও অন্তান্স উপায়ে শিল্পে 
নিযুক্ত ও অন্যান্ত কায়-শ্রমিকদদের জন্য চাঁকরা; বেতন 
হুষঠু জীবন যাত্রা, ছুটি এবং সামাজিক ও সীঁস্কৃতিক 
হুধোগ ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা (৭) নাগরিকদের মধ্যে 
সমান সামাজিক রীতি প্রবর্তনের জগ্ক আইন (৮) প্রত্যেক 
নাঁগরিকের অবৈতনিক গ্রাথমি ক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার । 
শাননতন্্র প্রবর্তনের দশ বসরের মধ্যে ১৭ বৎসর বয়স 
পর্যন্ত সকল শিশুকে বাধ্যতামুগক অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা (অনুন্নত ও দুর্বল সম্প্রদায় বিশেষতঃ 
তপশীলী ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও আথিক উন্নতির 
ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে দামাজিক অবিচার ও শোষণের 
হাত হইতে রক্ষা (১০) দেশে পুষ্টি, জীবন ধরণের মান 
ও জনসাধারণের স্থাস্্যোন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য 
(১ শিল্পকলার নিদর্শন ও এ্রীতিহাঁসিক সকল স্বৃতিস্তস্ত ও 
স্থান রক্ষার ব্যবস্থা (১২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্যায়সঙ্গত 
ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আস্তর্জাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্তা! রক্ষার ব্যবস্থা । 
সন্ত মধ্য্যে সাম্্রন্কাজজিকভা-- 

গত ২৯শে আগষ্ট নয়াদিললীতে এক সভায় ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থাস্থামন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারা পাঞ্জাবের 
দাজাবিধবপ্ত অঞ্চা পরিদর্শনের পর অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
কাণে বলিয়াছেন_-"এক সম্প্রদায়ের সৈন্যদের গ্রহরাধীনে 
গন্ত সম্প্রদায়ের আশ্রয়গ্রার্থীদের প্রেরণ কয়া নিরাপদ 
নয়। হিন্দু ও শিখ আশযপ্রার্থরা তাহাদের নিজ 
সম্প্রদায়ের সৈন্ভদের গ্রহরাধীন ছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে 
আসিতে পারিবে ইহাও আশা করা! যায় না। সাধারণ 


_ স্ডারক্চব্থ 





[৯৫৭ বধ--১ম খও--৪৭ সংখ্যা 


্ন্তপ স্কিত স্ক 
মান্ষের মধ্যে সাশ্রদায়িকতা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে 
সেরূপ ভাবে না হইলেও সৈশ্যবাহিনীর মধ্যে সাশ্রদায়ি- 
কতার বিষ বর্তমান। মুসলেম [ঁষ্যবাহিনীর শ্াঁয় হিন্দু 
ও শিখরাঁও নিজ সম্প্রদায়ের উপর গুলী চাঁলাইতেছে না।” 
এই বিষ দুরীভৃত না হইলে দেশে শাস্তি স্থাপিত হুইতে 
পারে না। 








প্রীতারাশঙ্বর রন্দ্যোপাধ্যায় 
(গত ভান সংখ্যা ভারতবর্ষে ইহার জন্মোত্নব সংবাদ প্রকাশিতাঁহইগাছে) 


হকরিলকাভাজ ল্রীহাজ্গীন্নি হর ছি 

গত আগষ্ট মাঁসে কপিকাত| সহর ও সহরতলীতে 
মোঁট ২৬টি স্থানে ডাকাতি, লুঠ, রাঁহাজানি প্রভৃতি 
হইয়াছে। জিপ গাড়ীতে করিয়া বন্দুক লইয়া রব ত্গণ 
লুঠতরাজ করিয়াছে । এী সম্পর্কে ১৮ জন গুপ্তাপ্রকৃতির 
লোককে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিম 
উপযুক্ত ব্যবস্থার মনোযোগী হইয়াছে । 
পাহ্ীজ্িল্ল শ্রৃভিনক্রত্ি প্রভিষ।- 

গত ২৮শে আগষ্ট দিল্লীতে গণপরিষদ্দের এক বিশষ 
অধিবেশনে সভাপতি ডট্টর রাঁজেন্্রপ্রদাদ পরিষদ ভবনে 
মহাত্ম। গান্ধীর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিত্রটি 
৫৭ ইঞ্চি লঙ্বা ও ৪* ইঞ্চি চওড়া! ১৭ বৎসর পূর্বে 
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দ্বিতীয় গো্টেবিল বৈঠকে মহাত্মা! গান্ধী যখন বিলাতে 
যান, তখন বিখ্যাত চিত্রকর সাঁর ওসওয়াল বীরলে এ চিত্র 
অঙ্কন করেন। সার গ্রুভাশঙ্কর পত্নী উহা ক্রয় করেন 
ও ক্বাধীন ভারতের জাতিকে দান করার মনম্থ করেন। 
তাহার পুত্র গণপরিষদের সদন্ত মিঃ এ-পি পত্বনী উহ] 
পরিষদকে দান করিয়াছেন। 
গ্লুকিনসেল্ল সাহাত্যে ্েচ্ছাসেবক- 

কলিকাতা আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষাঁকল্পে পুলিস বাহিনীর 
সাহায্যের জন্য এবং পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী গঠনের কথ! গত ২৮শে আগস্ট কলিকাতা লাল- 
বাজার পুলি অফিসে এক সভ্ভায় আলোচিত হইয়াছে । 
জনসাঁধাঁরণের বহু প্রতিনিধি এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি লইয়া 
গঠিত হয়, তজ্জন্ত সকলেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন 
পুলিস কমিশনার এ বিষয়ে কাঁজ করিবেন। 
বাচ্ছালীল্র সম্মযান্ন- ২ 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ইংরাঁজি সাহিত্যের অধ্যাপক 
ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী ১৯৪৮ সালের জন্ত ওয়াশিংটন 
(আমেরিকা ) বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ভিজিটিং প্রফেসার” নিযুক্ত 
হুইয়াছেন। বাঙ্গালী অমিয়বাবুর এই সম্মান লাতে বাঙ্গালী 
মাত্রই আনন্দিত হইবেন | 
গাক্ীতিি ও ৫নমভাভঈগী-_ 

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিজ্ঞান 
কলেজ প্রাঙ্গণে প্রার্থনর পর মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে 
উপদেশ দ্বেন। তিনি বলেন যে, পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যেক 
ছাত্রের জীবনযাত্রা সন্তাসীর অনুরূপ হওয়া উচিত । 
প্রত্যেক ছাত্রের আচরণ আত্মসংঘমের আদর্শ হইবে। 
গান্ধীি নেতাজী স্ৃভাষচন্দ্রেরে কথা উল্লেখ করিয়া 
বলেন যে, নেতাত্রী নশ্বর দেহে জীবিত নাই বটে, 
কিন্তু গ্রত্যেক ভারতসেবকের অন্তরে তিনি বিরাজমান। 
তাহার জীবন ছুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ 
তাহার ছুঃসাহমিকতা অভুলনীয়। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি 
যেক্ুত্র সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেনঃ বর্তমান জগতের 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম 
সামান্ত কথা নয় । তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা 


সামক্গিকণী 
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মবেও নেতাজির প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দু 
মাত্র হ্রাস পাঁয় নাই। ছাত্রগণ হিংসা বা অহিংসা যে 
মতেই বিশাদী হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর 
নিয়মান্বস্িতা প্রয়ৌজন--এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে: 
হইবে। 


' উ্ীস্ুক্তল নিজ্কস্বহল্ষী শপঞ্ডিত- 


১৬ সেপেম্বর আমেরিকাঁর নিউইয়র্কে জাতি সংঘের 
সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলে নেত্রীত্ব করিবার ভগ শ্রীযুক্ত 





শ্রীদুক্তা বিজয়লঙ্্মী পশ্ডিত 


বিজয়লম্্বী পণ্ডিত মক্কো হইতে নিউইয়র্ক যাইতেছেন। 
সঙ্গে তাহার কন্তা চন্রলেথা পণ্ডিত ও সেক্রেটারী মিঃ 
টি-এনএকাউল যাইবেন। মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে সকলে 
রুশ ভাঁষ! শিক্ষা করিতেছেন। এটির 
ক্ালাদ্যাতে ০ জুগ্উন্না_ 

গত ১০ই ভাত্র বুধবার মধ্যরাত্রির কিছু পূর্বে কলিকাতা! 
হইতে ৩৫ মাইল দুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলে কোলাধাট 


২55৬ 


স্ডান্পতন্বঞ্ 


[৩৫শ বর্ধ--১ম খ--৪থ সংখ্যা 





ছ্েশনে ( মেদিনীপুর জেল! ) ট্রেণ তুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন 
নিহত ও ১১৮ জন আহত হইয়াছে । আপ হাওড়া 
পুরুলিয়া টাটানগর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট ষ্টেশনে 
'দাড়াইয়াছিল-:আপ হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার তাহার 
উপর যাইয়া! পড়ায় এই ছূর্ঘটনা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা 
আড়াইটা হইতে লাইন পুনরায় ট্রেণ চলাচলের উপযুক্ত 
হয়। ঘটনার পর ৫।* দিনে আরও বহু আহত ব্যক্তি মারা 
গিয়াছে। 
হল্লিহক্লানম্ক্ষ আল্লশপ্যেল্ল েহভ্যাঙ্গ- 
মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা ) কপিল মঠের গ্রতিষ্ঠাত! 
ত্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ গত ৫€ই বৈশাখ ৭৯ 





শ্বামী হরিহরানন্দ 


বৎসর বয়সে মধুপুর কাপিল গুহায় দেহত্যাঁগ করিয়াছেন। 
তিনি আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন ও ২১ বৎসর যাঁবং একটি 
গুহায় প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবদ্ধ ছিলেন। তাহার 
প্রণীত যোগদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছে। 
সাকিস্ছানেল্র লক্ষ্য ও চি? জিলা 

গত ২৫শে আগষ্ট করাচী মিউনিসিপালিটা হইতে 
কারেদে আজম গিল্লাকে নাগরিক স্র্ধন জ্ঞাপন কর! 
হইলে ভাঙার উত্তরে মিঃ ভিল্লা বলেন__“আমরা আশ! করি 
পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একই দৃষ্টিতদী লইয়া 
পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাঁজ করিবে এবং পরস্পর 
সৌহার্দ্য ও শাস্তির মধ্যে বাস করিয়া একে অস্তের শক্তিতে 
বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমরা আরও জাশা করি যে, 


ভবিস্তে এই ছুই ডোমিনিয়ান বিশ্বের দরবারে এক গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করিবে। যে কোন প্রকারের ভয় ও 
অভাব দূর করাই কেবল নয়, 1বিত্র ইসলামের আদর্শে 
স্বাধীনতা, সোহাদদ্য ও সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করাই 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।» 


অলাসী হাজ্চল্লী ছাত্রের ক্ুভিজ্ব-_ 


কাশী হিন্দু বিষবিছ্যালয়ের ১৯৪৭ সালের বি-এস্*সি 
পরীক্ষায় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্ 





বিদ্যাতৃষণের পুত্র শ্রীমান ব্রজনাথ ভট্টাচার্য গণিত ও পদার্থ 
বিজ্ঞান, উভয় বিষয়ে অনার্নসহ প্রথম বিভাগে গ্রথম স্থান 
অধিকাঁর করিয়াছেন। আমরা তাহীর উত্তরোত্তর উন্নতি 
কামনা করি। 


লাজ্গল্না ভিজা সম্মন্কে হিবেচুননা 

পূর্ব ও পশ্চিম বাজালার সীমা নির্ধীরণ করিয়া সার 
সিরিল র্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ ঘোষণা করিয়াছেন যে 
বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত 
সদশ্ুদিগকে লইয়া এক সাঁবকমিটা গঠন করিয়াছেন__ 
পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পেটেল, সর্দার বলদেব সিং, ডক্টর 
রাজেন্্রপ্রসাদ, ডক্টর আম্বেদকর ও ডক্টর শ্ঠামাগ্রসাদ 


১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে সাম্প্রদায়িক দান! 
সম্পর্কে কলিকাতা ও সহরতলীতে যে সব পাইকারী 


আত্বিন--১৩৫৪ ] 


জরিমানা ধার্য হইয়াছে, তাহা মকুব করা ও এ পর্যন্ত যে 
সব পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে তাহা 
প্রত্যর্পণ করার জন্ পশ্চিমবন সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতাঁর সংবাদপত্রগুলির উপর যে জামানত 
দাবী করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত ঘেষণা 
করা হইয়াছে। 
সল্লল্লোকন্কে ুভিল্লাভক হিল গস সেন_ 
পরলোগত কবিরাজ জ্যোতি্য় সেনের জোষ্ঠ পুত্র 
কবিরাজ হিরগুয় সেন গত ২৫শে আগষ্ট ৫২ বৎসর বয়সে 








৬হিরম্ময় সেন 


তাহাদের নিমতলা ঘাট্রীটস্থ বাটাতে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা! মাড়োয়ারী হালপাঁতালের 
সুপারিপ্টেপ্ডেট ছিলেন ও বহু জনহিতকর কার্যের সহিত 
সংঙ্গিষ্ট ছিলেন। 
কিল্ীভে ব্যাস চ্কাজ্জাহাল্চাসা 

গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দিল্লী প্রদেশে ব্যাপক দা্গা- 
হাঙ্গামা আরস্ভ হইয়াছে। ফলে ট্রেণ চলাচল, তার, 
টেলিফোন, এমন কি বিমান যাঁতায়াত পধ্যস্ত কয়েক দিন 
বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে তথার 


সাসক্ষিক্ী 





স্থান স্থল স্থানতপা নথ বাশ পরাগ লা --ক্যাগা্প ব্লাক 


যে নিখিল ভাঁরত সাহিত্যিক সম্মিলন হওয়াঁর কথা ছিল, 
তাহাও অনির্দিষ্ট কাঁলের জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। 
পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পেটেল প্রভৃতি হাঙ্গাম! বন্ধ করার 
অন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। 


ক্রঅগ্দাস কজিল্লাজ্ক লঙ্সিতডি- , 


শ্রীপ্ীচৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদান কবিরাজ 
গোস্বামীর জন্স্থান বর্ধমীন জেলার ঝামটপুর গ্রামে 
তৎপ্রতিঠিত বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা, তাহার গ্রস্থাদির 
প্রচার গ্রভৃতি কার্যের জগ্য কলিকাতায় বৈষ্কবাঁচার্ধ্য শ্রীযুত 
রূসিকমোঁহন বিষ্যাভূষণকে সভাপতি ও ডক্টর শ্রীন্পেন্ত্রনাথ 
রায়চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি 
নামক এক সমিতি-রেজেন্্রী করা হইয়াছে ; কলিকাতা 
কাশীপুর ৬৬ মগ্ডপপাড়া লেনে সমিতির প্রধান কাধ্যালয় 
করিয়া! এ বিষয়ে কাজ চলিতেছে । লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার 
ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে সমিতির এই কায গ্রশংসনীয়। 
শ্রীন্ডুত্ত হ্কিভীম্পচজক্র নিম্সোগগী- 

পাঞ্জাবের আশ্রয়হীনদিগের সাহায্য ও পুবর্বসতি 
ব্যবস্থার জন্থ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গ্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 
একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগীকে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
নিযুক্ত করিয়াছেন। ৩ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মন্ত্রিসভায় 
এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। ক্ষিতীশবাবু জানী ও গুণী 
ব্ক্তি_ত্াহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবাদ্ধিত 
বোধ করিবেন। 


আাস্তালাক্ সম্স্রী পিন 

পশ্চিম বাঙ্গালার ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে গত ওরা 
সেপ্টেম্বর বুধবার তিনজন মন্ত্রী_ শ্রীযুত যাদবেন্ত্রনাথ পাঁজা, 
শ্রীযুত রাধানাথ দাম ও শ্রীযুত বিমলচন্ত্র সিংহ পদত্যাগ 
করিয়াছেন । গভর্নর & দিনই তাহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ 
করিয়া শ্রীযুত অন্দাগ্রসাদ চৌধুরী ও. ভ্রীযুত চারচন্ত 
ভাগ্ডারীকে নূতন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন । অন্নদাবাবু 
অর্থ, স্থানীয় দ্থায়ত্বশীসন ও জন স্বাস্থ্য বিভাগের ভার 
লইয়াছেন ও শ্রীযুত ভাগ্ারীর উপর বেসাঁশরিক সরব্রাহ 
বিভাগের ভার পড়িরাছে। 











ত্রিন্কেউ শেলান্স পুথিবীল্প লকর্ড & 


ইংলও ও মিডগসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিম কম্পটন 
ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর পূর্ববর্তী দু”ট রেকর্ড ভঙ্গ করে 
নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯২৫ সালে জ্যাক হবদ 
ক্রিকেট খেলার এক মরস্থমে ১৬টি সেঞ্চুরী ক+রে পৃথিবীর 
ক্রিকেট খেলায় যে নতুন রেকর্ড করেছিলেন তা দীর্ঘ ২১ 
বছর পর গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডেনিস কম্পটন ১৭টি সেঞ্চুরী 
করে তঙ্গ ক'রেছেন। হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করা এবং 
নতুন ফ্নেকর্ড স্থাপন কর! ছাড়াও একাধিক বিষয়ে হবসের 
তুলনায় কম্পটন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
১৬টী সেঞ্চুরী করতে জ্যাক হুবসের ৪৮ ইনিংস খেলার 
প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু ৪৫ ইনিংসেই কম্পটন ১৬টি সেঞ্চুরী 
করেন। কম্পটন তার ৪৬ ইনিংসের খেলায় ১৭টি সেঞ্চুরী 
ক'রে হবসের রেকর্ড ভেজে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। এ 
লময়ের খেলায় হবস পাঁচবার নট আউট থাকেন, অন্ত দিকে 
কম্পটন ছিলেন ৭ বার। হবসের ৭০৩২ এভারেজ এবং 
বষ্পটনের ৮৫'৯৪ এভারেজ এ প্রসে উল্লেখযোগ্য। 
যখন উভয়েই ১৬টি 'সেঞুরী পূর্ণ করেছেন সে সময়ে হবসের 
গড়পড়তা রাঁণ ৩১০২৪ কম্পটনের ৩১২৬৬। ক্রিকেট 
খেলার ইতিগীসে ডেনিস কম্পটন যে রেকর্ড স্থাপন করলেন 
ত৷ অতিক্রম করা কোন ক্রিকেট থেলোয়াড়ের পক্ষে সহজ 
ব্যাপার হবে না। কম্পটনের ক্রিকেট থেনা সন্ন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে ইংলগ্ডের কর্তমাঁন খ্যাতনামা 
বোলার ডগললাঁস রাইট বলেছেন ২৯ বছর বয়সের মিডলসেক্স 
: ক্রিকেট থেলোয়াড় এমন পদ্ধতির ক্রিকেট খেলেছেন যা 
খেলার গৌঁড়ামী শূন্য, অথচ ক্রিকেট খেলার পাঠ্যপুঘ্তকের 
বিভিননধারাগুলি নির্ভূ'লভাবেই তিনি পাঁলন করেছেন। 


৬নুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় 
একই মন্রন্সতে বশীসহখ্যক্ গুলী 


ল্লেকন্ড £ 
থেলোয়াঁড়ের নাম সাল খখ্যা 
জ্যাক হবস ১৯২৫ ১৬ 
হামণ্ড ১৯৩৮ ১৫ 
সাটক্রিফ ১৯৩৫ ১৪ 
ব্র্যাডম্যান ১৯৩৮ ১৩ 
সিবিফ্রাই ১৯০১ ১৩ 
হাঁমগ্ড ১৯৩৩ ও ৩৭ ১৩ 
হেওয়ার্ড ১৯০৬ ১৩ 
হেলড্রেনে ১৯২৩; ২৭, ২৮ ৯৩ 
মীড ১৯২৮ ১৩ 
সাটক্রিফ ১৯২৮ ও ১৯৩১ ১৩ 


উক্ত রেকর্ড ছাড়! ১৯*৬ সালে সারের ক্রিকেট 
খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (০) 17200) 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক মরহ্থমে ৩১৫১৮ রাঁণের পৃথিবীর 
রেকর্ডও ডেনিম কম্পটন ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড 
করেছেন। সম্প্রতি স্যর পেলছাম ওয়ার্নারের দলের 
বিপক্ষে দক্ষিণ ইংলগ্ডের পক্ষে এক প্রদর্শনী খেলার 
দ্বিতীয় ইনিংসে নটআউট ৩৫ রাঁণ করলে পর তার মোট 
৩১৫১৯ রাগ উঠে টম হেওয়ার্ডের পূর্ব ৩,৫১৮ রাঁণের রেকর্ড 
অতিক্রম করে। এই রাণ তুপতে কম্পটনকে ৪৯ 
ইনিংস খেলতে হয় । অন্যদিকে হেওয়ার্ডের রেকর্ড করতে 
লেগেছিল ৬১ ইনিংস । এই ময়ন্ুমের শেষ খেলায় কাউটি 
চ্যাম্পিয়ান মিডলসেক্সের পক্ষে খেলে ইংলগ্ের অবশিষ্ট 
দলের বিপক্ষে কম্পটন ২৪৬ রাণ তুলতে সক্ষম হন। 
ইংলণ্ডে ইহাই তীর সর্বোচ্চ রাঁধ। এই রাগ তোলায় 


৩৫৩ 


আস্গিন_১০৫৪ | 


কম্পটন স্থাপিত এক মরস্ুমে ধার রেকর্ড রাগ সংখ্যা 
৩৮১৬তে দীড়ান। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কম্পটন ছাড়া 
মিডর্সেক্সের বিল এডরিচও এই মরম্মে টম হেওয়ার্ডের 
রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মরস্থমে তার 
রাণ সমষ্টি ৩৫৩৯ হয়েছে। 

ডেনিম কম্পটন ও এডরিচ ছাড়া নিম্নলিখিত ১৫ জন 
ক্রিকেট খেলোয়াড় তিন সহন্বীধিক রাঁণ করতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন। তবে এদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার একই মরন্থমে 
ডেনিস কম্পটনই করেছেন সর্বাধিক রাঁণ। এখাঁনে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, খ্যাতনাম। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্রিৎ- 
সিংজী ইংলগ্ক্রিকেট খেলে ১৮৯৯ সালের ক্রিকেট মরম্থমে 
সর্বপ্রথম ৩,১৫৯ রাগ তুলে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার 
ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন । 


খেলোয়াড় ব্ছর মোট এতারেঞ্জ 
হেওয়ার্ড ১৯০৬ ৩১৫১৮ ৬৬৩৭ 
উলি ১৯২৮ ৩৩৫৯ ৩১৯৩ 
সাটক্রিফ ১৯৩২ ৩)৩৩৬ ৭৪-১৩ 
হামও্ড ১৯৩৩ ৩১৩২৩ ৬৭৮১ 
হেনড্রেন ১৯২৮ ৩১৩১১ ৭০'৪৪ 
এবেল ১৯০১ ৩১৩০৯ ৫৫১৫ 
হামওড ১৯৩৭ ৩১২৫২ ৬৫ 5৪। 
হেনড্রেন ১৯৩৩ ৩১১৮৬ ৫৬৮৯ 
মীড (সি.পি) ১৯২১ ৩১১৭৯ ৬৯১* 
ছেওয়ার্ড ১৯০৪ ৩১১৭০ ৫৪৬৫ 
রণজিৎসিংজী ১৮৯৯ ৩১১৫৯ ৬৩১৮ 
ফ্রাই ১৯5১ ৩১১৪৭ ৭৮৬৭ 
রণজিৎসিংজী ১৯০৪ ৩১০৬৫ ৮৭৫৭ 
এমেস ১৯৩৩ ৩১০৫৮ ৫৮৮৩ 
টিলডেসলি (জেটি) ১৯৯১ ৩১০৪১ ৫৫২৯, 
মীড (পিপি) ১৯২৮ ৩১০২৭ ৭৫৬৭ 
হব্স ১৯০৫ ৩১০২৪ ৭০৩২ 
টিনডেসলি (ই) ১৯২৮ ৩১০২৪ ৭৯৫৭ 
হামণ্ড ১৯৩৮ ৩১০১১ ৭৫২৭ 
হেনড্রেন ১৯২৩ ৩১০১৪ ৭৭১৭ 
সাটিক্লিফ ১৯৩১ ৬০৬৩ ৯৬৯৬. 
পাম (জে এইচ) ১৯৩৭ ৩১০০৩ ৫০৮৯ 
সাটক্রিফ ১৯২৮ ৩৯০২ ৭৬৯৭ 
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এ পর্য্যন্ত একই মরম্থমের খেলায় সাটক্লিফ, হেনদ্রেন ও 
হামণড তিনবার তিন সহ্রাধিক রাঁণ করেন। রণজিৎসিংজা 
মীড ও হেওয়ার্ড করেন ছুঃ বার । 
ভ্রিদক্কেউ ৫খলাক্স স্মল্ললীক্ষ াউনা! £ 

পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সব থেকে দীর্ঘ 
দিন খেলোয়াডতীবন যাপন করেছিলেন ন্র্জ হা্ট। 
তিনি ১৮৮৯ মালে ইয়র্কসায়ারের পক্ষে প্রথম ম্যাচ 
থেলেছিলেন। তাঁর সর্ধশেষ খেল! ১৯২৯ সালে। 

ক নী ক রঙ 

১৯১৯ সালে অন্টিত ভাঁবিসায়ার বনাম ওয়ারউইক- 
সায়ারের ক্রিকেট খেলায় যে অভূতপূর্ব রাজযোটক যোগ দেখা 
গিয়েছিল ত। এ পর্যস্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি । ১৯১৯ 
সালের উক্ত খেগায় ডবলউ জি কোয়াইফ এবং তার পুত্র 
বি ভবলউ কোয়াইফ একত্র জুটী হয়ে খেলতে থাকেন 
এবং অপরদিকে ধারা তাদের জুটী ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা 
করেছিলেন তীর! হলেন ডবললউ ঝেষ্টউইক ও আর বেষ্টউইক 
- দু'জনের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ । 
সুটিল এরেল্লাল্র লউ্রাল্ী £ 

“ফুটবল পুল? প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফল সম্বন্ধে 
ভবিষ্ততবাণী ক'রে ৪৭বছর বয়সের ষ্টোকাঁর জর্জ শ্মিথনিঞের 
ভাগ্য ক্কিরিয়ে ফেলেছেন। বৃটিশ চ্যান্দেলার অফ দি 
এক্সচেকার ডাঃ ভালটন গত এপ্রিল মাসে সিগারেটের উপর 
আর এক সিলিং ট্যাক্স চাপিয়ে দিলে জর্জ শ্মিখ 
বিরক্ত হয়ে ধূমপান একেবারে বর্জন ক'রে সিগারেট 
থরচার টাকাটা “ফুটবল পুলে” খাঁটাতে লাঁগলেন। সেই 
থেকেই তাঁর ভাগ্য আজ ফিরেছে। তিনি ৩,০*১৯৯৯ 
লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। 
অন্ত্রেলিম্রাপামী ভান্রভীক্গ 

ভ্রি্কেউল্করল ঠ 

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাঁপটেন 

ভি এম মার্চেন্ট শেষ পর্য্স্ত শারীরিক অনুস্থতীর জন্তু 

দলে যোগদান করতে সক্ষম হলেন না) তাঁর,স্থলে লালা! 

অমরনাথ দলের অধিনায়কত্ব করবেন। ২৯শে দেপেম্বর 

থেকে ৪ঠ অক্টোবরের মধ্যে কোন এক তারিখে বি ও 

এসি এরোগ্েনে ১৪জন খেলোয়াড়হ দলের ম্যানেজায় 
অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেক্টে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন। 


স্টক, 2 
্্স্াল --্৬ -স্ ্র্প-স্্া 
০ডভ্িস কাপ €& 7. | 
গত বছরের ডেভিসকাঁপ বিজরী আমেরিকা ৪-১ ম্যাঁচে 
অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে এ বছরও ডেভিন কাঁপ বিজয়ী 
হয়েছে। আন্তর্জাতিক ডেভিপ কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় 
আমেরিকা ১৩বার উক্ত কাপ বিষ্নয়ী হয়ে সব থেকে 
বেশীর ডেভিন কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে। 
স্ুকুশীহ্কজ্ন £ | 
সিজলসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সথের থেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার 
(আমেরিকা ) ৬-২১ ৬-১ ও ৬-২ গেমে অস্ট্রেলিয়ার সিঙ্গলস 
চ্যাম্পিয়ান ডিনি পেল্পকে (13117) 811 ) সহজেই 
পরাজিত করেন। 
সিঙ্গলসের দ্বিতীয় খেলায় 7০ 9০1)93001 ৬-৪) ৫-৭ 
৬-৩ ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার .নং খেলোয়াড় জন ব্রোমউইচকে 
পরাঞ্জিহ করেনু। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাঁউণ্ডে জন 
ব্রোমউইচ ও কোলিন লং ( অষ্ট্রেলিয়া ) ৬-৪১ ২-৬) ৬ ২, 
৬-৪ গেমে: জ্যাক ক্রামার ও টেড সক্রোডারকে 
(আদেকিক! ) পরাজিত করে বিশ্বয়ের সৃষ্টি করেন। 
* অপর এক গিঙ্গলসের খেলায় জ্যাক ক্রামার 
িনামেরিকা ) ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে জন ব্রোমউইচকে 
(অষ্ট্রেলিয়া) পরাপিত করেন। 





ভীন্জগুলাঞ ” 


ঞঠশ বধ-_-১ম ধর সংখ 


লিঙ্গলসে টড সক্রোডার ( আমেরিক! ) ৬-৩, ৮-৬) 
:-৯১ ৮-১৯১ ও ১*-৮ গেমে ভিনি পেললকে (ব্ট্েিয়া) 
পরাজিত.করেন।, | 
সভান্র প্ুথিনীল্ পররকণ্ড £ 

হিউঝোগীগান হুইমিং চ্যান্পিয়ানমীপ” প্রতিযোগিতায় 
১৭ বছর বয়সে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান এলেক্স জেনী ২** মিটাঁর 
দুরত্ব ২ মিঃ ৪'৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাঁর পূর্ব 
প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নৃতন রেকর্ড স্থাপন 
করেছেন। পূর্ব্বের থেকে তিনি এক সেকেও্ড কম-সময়ে 
উক্ত দূরত্ব পথ অতিক্রম করেন। এ ছাড়া এলেক্স জেনী 
লাতারে ৪** মিটার দূরত্ব ৪ মিঃ ৩৫'২সেকেপ্ে অতিক্রম 
করে আমেরিকার বিল শ্মিথ প্রতিষ্ঠিত ৪ মিঃ ৩৮৫ 
সেকেণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করে নৃতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 
ত্িনক্কেউ টন ম্যাক & 

ইংলওডঃ ৪২৭ ( এল হাটন ৮৩) ও ৩২৬ (৬ উইকেটে 
ডিরেয়ার্ ডি কম্পটন ১১৩) দক্ষিণ আফ্রিক : ৩*২ (বি. 
মিচেন ১২৯) ও ৪২৩ (৭ উইঃ মিচেল নট আউট ১৮৯, 
নোস' ৯৭) ইংলণ্ড বনাম দক্ষণ আফ্রিকার পঞ্চম টেট 
ম্যাচ “ড্র গেছে । দক্ষিণ আফ্রিকার বি মিচেল উভয় ইনিং- 
সেই সেঞ্চুরী করেন ।, 


| | মাহিত্য-মতবাদ 
রর ৃ নন্শ্রাকাম্শিভ গুভ্ডক্ালী 


পৃথক ভটাগর্চ প্রীত উপন্তাম *বিবন্র মানব*__৪ 
শরৎচন্ত্ের কাহিনী, অবলম্বনে কানাই বন্ধ কর্তৃক প্রদত 
| নাটারপ “বিরাজ-বৌ”--২। 
রায় বাহাদুর খগেন্সনাথ মিত্ত প্রণীত গল্প-গ্রস্থ “মন্যাক্রান্তা”--৩| 
অবরপূর্ণা গোস্থামী প্রণীত উপস্তাস “বাধন হারা”--২।* 
উপাচুগোগাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপত্াস “রািস__২২ 
ছীগবিজকুমার চক্রবর্তী প্রণীত £রাশিয়ার রাপ"-_১৫* : 
বিজয় ব্যানার্জী গরসীত “সংগ্রাম ও সমর-নার়ক"-_৬২, 
... শনুতন পথে বিজ্ঞান"--১, 
হবি বুমদার প্রনীত “আমাদের বাললা” (১ম পর্ব )--১/* 
সন সুখোপাধার প্রণীত "পরিষদ ও কংগ্রেন"্--৩২ 





. 


টা সপ্গাদক-প্রীফণীন্রনাধ মুখোপাধ্যায় ওম-0 
২:))৯ব্দ্ালিস ইট, কলিকাতা ভার রং ওয়াস হইতে গো বিগ টাচ কর্তৃক যত ও গরকাশি 


ীরবীন্রাকুমার বন্ধ প্রশীত “ঁবলা-বিজ্ঞান ও বাণী”-_২।, 
প্রণব রায় প্রণীত “সাত নম্বর বাড়ী”_-২।, 

পরহবীরকুমার মি সঙ্চলিত “নয়বাঙ্গলা*__৩. 
বনম্পতি-_সম্পাদিত উপন্তাস “দুঃসাহসিক অলক”-_-২২ 
পরীবরদাচরণ গু প্রণীত *শাঙ্গত তরণ"-_-২২ 

খবি দাস কত্ত্ক রোম! রোল'। রচিত গ্রন্থের অনুধাদ. 
| . শমহান্বা গান্ধী 
র্নচারী পরিমলবন্ু দাস প্রীত “পী্ীমহানাম রসমাধুরী-_4 
পহেমেক্রকুমার রায় প্রণীত উপপ্থাস “তগবানের ঢাবু-_-১২ . 
শীপ্রভাবতী দেবী সরতী উপন্তাস “কলম্থী চাদ*-_-১২ 

বিমল বল্োপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত*শহীদ ফুল চাকী ও কুদিরাম'-+ 








ভঞ্রহ্াহ্সিণ--১৩৫৫ 
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বৌদ্ধধর্ম ও নারী 


প্রীনীহারকণ! মুখোপাধ্যায় 


বৈদিক বা প্রাকৃ্রতিহা্িক থুগ হইতে আর্ত করিয়া আধুনিক যুগ 
পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্ত 
নানা বিপর্ধায় লত্বেও ভারতের ধর্ম-জীবনে ফ্তুধারার তায় একটি 
বৈশিষ্টযের ধারা প্রবাহিত হই] চলিয়াছে। সেই ফন্তুধারা বেদ উপনিষদের 
ঝধি হইতে আরম্ত করি! প্ীথীরামকৃষ্ণ পরমহংদ, স্বামী বিবেকানন 
প্রস্তুতি সাধকের সাধনার অমৃতরসে পুষ্ট হই রহিয়াছে। যখনই 
সমাজে গ্লানি, অনাচার প্রভৃতি প্রাধান্ত লাত করিয়াছে, ধর্মলোপ 
পাইয়াছে ও অধন্দ পির উন্নত করিয়াছে, ফলে মনুন্য মমাজের অন্তরা 
সত্য শিব সুন্বরের উদ্দেস্থে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া, তখনই ইহাদের 
আবিাব হইয়াছে। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে বলিয়াছিলেন-_ 
*ধরমাস-স্থাপনার্থায় সন্ভবামি যুগে যুগে ।” 
নার্ধ ছুই সহম্র বমর পূর্বের সমাজ এমনই ধর্মহীন হইয়! পড়িয়াছিল 
যে সাধারণ লোকে বাহ্িক আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বয়াদিকেই ধর্মানুষ্ঠান 
বলি! জান করিত। ভাহীর পূর্বে বৈদিক ধবিগণ যে ভাবের প্রেরণার 
অনুঞাণিত হুইা দেবগণের আরাধন| করিতেন, মে তাবের লোপ 
৪৩৩ 


পাইয়াছিল। প্রাচীন ধবিগণ বিশ্বব্যাগী দেবতার মহিমা ঘোষণ! করিয়া 
থে ধ্তের প্রতিষা করিয়াছিলেন, সেই উচ্চ ধর্দত্ধ মুগ্টিমে লোকের 
মধ্যে দীমাবদ্ধ ছিল) সাধারণ লোকের নিকট তাহা বোধগম্য হইত 
না। ফলে নান! শ্রেণীর পুরোহিত পরিচালিত বলি, হোম, ভ্রিঘাকলাপ 
প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠান এমন অঙলদ, প্রাণহীন ও নীরম হইয়! পড়িল থে 
সেগুলি কাছারও চিতে ধর্মবোধের সঞ্চার করিত না । ফলে সমাজে 
ধর্ণাপ্রোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও চার্বাক প্রমুখ ভোগবিলামিগণের 
মতবাদের প্রচারের হুবিধ! হইল।. কিন্তু ভোগবিলাণ লইয়া কোন 
সমাজ মন্ধষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। পথভ্ষ্টের মত অসত্যোয় অন্ধকার 
বত গাঢ় হইবে, সত্যের আলোকের জন্ত আকুলতা ততই বাড়িতে 
থাকিবে। সেই হুদূর অভীতকালে অনাবস্থাক কর্মকাণ্ডের বোঝ হইতে 
মুক্তি লাতের আকাঙ্ছায় মানুষের অন্তরাত্থা যখন আকুল হইয়া করন 
করিয়! উঠিল, সেই ক্ন্মন হিমালয়ের পাদদেশে শৈলশ্রেরী যেত মনোরম 
রাজপ্রানাদে রাজসুথে লালিত-পাঁলিত কপিলাবন্তর রাজপুত্র কর্ণে 
প্রবেশ করিল। রাজপুত্র একটি জরাজীরন বৃদ্ধ, একটি ব্যাথিগ্রন্ত রোগী 
ও একটি মৃতদেহ দেখিলেম বটে, কিন্ত ভাহাঁর চোখের সঙগুখে সমস্ত 


৪৩৩ 
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মানব জাতির ভয়াবহ পরিণাম ভাগিয়। উঠিল। তিনি দেখিলেন সম্গ্র 
ঘানব জাতির মুক্তির জন্ত কঠিন সাধনা তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে; 
থানব সমাজের জঙ্জপিত দেহে ভাহীকেই শান্তিহধার প্রলেপ দিতে 
হইবে। সত্যের সন্ধান ভাহাকেই করিতে হইবে ও সেই সত্যের 
আলোকে, ঠাহাকেই সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি যে 
্রক্গগরীকে একদিন পথে দেখিতে পাইলেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র হইলেন। 
াহীকে উপলক্ষ করিক াকপুত্র সিদ্ধার্থ ভাহার ভাবী জীবন চিত্র 
সানসপটে স্প্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুন্ব অপরিমর রাজপ্রাদাদ আর 
াহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না । হুন্দরী গুণশালিনী বধু ও নধঙ্জাত 
পুন কেহই তাহাকে বন্ধন করিতে পাঁরিল না । মানব জাতিকে মুক্তি 
পথের সন্ধান দিবার জন্ত তিনি ক্ষুদ্র রাজ-সংদারের গণ্ডী হইতে 
আপনাকে মুক করিলেন। 

সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পশম! তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিজ্ঞমণ 
করেন। তখন তাহার বয়:ক্রম মাত্র ২৯ বৎসর। তারপর নানাস্থান 
মণ পূর্বক অবশেষে স্বচ্ছপলিল| নিরগরনার তীরে উক্ল-বিঘ বনে উপস্থিত 
হইয়। তিনি পাচজন অনুরক্ত শিষের সাহচর্ষ্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর 
তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এত রেশ, এত যাতনা স্বীকার 
করিয়াও সিদ্ধার্থ ঠাছার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাম করিতে পারিলেন নাঃ 
তিনি পরিশেষে এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কৃচ্ছ_সাধনা, শরীর- 
শোষণ ও ইন্জিন নিগ্রহ প্রন্থুতির দ্বার বাসনার আগ্নি নির্ববাপিত হইতে 
পারে না। এই প্রকার তপশ্চর্ধ্যার দ্বারা কাজ্ষত ফললাভে হতাশ 
হইয়। পুর্বববৎ যুক্তপানাহার দ্বারা দেহকে ঝি করিয়া! মনকে সত]লোকের 
মন্ধানে নিযুক্ত করাই তিনি লঙ্গত মনে করিলেন। কঠোর তপশ্চরণ 


পরিত্যাগ করিবারজন্ত সেই দারুণ দুঃদময়ে ভিনি তাহার পঞ্চশি কতৃকি 


পরিত্যক্ত হইয়! বিফলতারতীত্র খাব! একাকী সহা করিতে বাধ্য হইলেন। 

অতঃপর তিনি নিরঞ্রনাতীরে এক অঙ্থথ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্র হন। 
ইহার অব্যবহিত পরেই সেনানীগ্রামের এক ধনবান বশিকের পুণ্যবতী 
ছুহিতা পাতা বছু সাধনার ফলে একটি পুত্রধন লাভ করিয়া ুবর্পপাত্রে 
পারসান্ন সাজাইয়। বনদেবতার পুজ্জ| দিতে আমিলেন। তিনি তরমূলে 
উপবিষ্ট কৃচ্ছ_মাধনে ভরিয়মান তপশ্বীর ধ্যানমুখর মুখের অপূর্ব জ্যোতিঃ 
দর্শন করিয়] যারপর নাই বিশ্মিত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে দেই 
দেবতার হস্তে পায়সাস্্ের পাত্র প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থ হৃষটচিত্তে 
সুজাতার দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে আনশীর্ববাদ করিলেন। এই ভাবে 
পরম সাধবী রমণী স্থঞজাতাই সর্বপ্রথম সিদ্ধার্থের আশীর্ব্বাদ লাতে মর্থ 
হন। অতঃপর দু্ধপানে শরীরে বল পাইয়! তিনি পু্ধোক্ত বৃক্ষতলে 
»যোগামীন হইলেন। এই সময় 'মার' শ্বীয় পুত্র-কণ্তা ও দলবল লইয়া 
মানা প্রকার প্রলোভন ও বিভীষিকা দ্বার! দিদ্ধার্থের ধ্যান তলে প্রবৃত 
হয়--কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বে সিদ্ধার্থ স্বল্প করিলেন-_ 


*ইহাদনে খুনযতু মে শরীরং। 
শওকত খত সা আপ আ 


ভিরওপ্র 





[ ৩৬শ বর্ধ, ১ম খণ্ড, য্ঠ সংখ্যা 
স্পাম্দা্কিন্প সপ খপ স্যর সস 
অপ্রাপ্য বোখিং বহকল্স দুর্নভাং। 
নৈহাসনাৎ কায়মতম্চলিক্বতে ॥” ট 

এই যোগাসনে বমিয়। বোধিসন্তবের চক্ষু প্রক্ষটিত হইল। তিনি 
তত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়! ধ্ানযোগে দেখিতে পাইজেন যে 
অবিস্তা ব| অজ্ঞানই মানুষের সকল দুঃখের কারণ এবং আ্ার 
অপগতেই দুঃখের মন্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। সকল বাঁসনা, লকল কাঃন। ও 
সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে 
পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় নিদ্ধিলান্ত কররয়। তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী. 
এই নাম ধারণ করেন। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামান্র ঠাহার (চি রা 
ির্বাণপ্রাপ্ত হইল। তিনি ষ্ঠাহার সাধনলন্ধ অমৃতা বর 
মধ্যে বিহরণ করিবার জগ্য বাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রথমেই তিন 
ভাহার পূর্বতম পঞ্চনিক্ুর কথা স্মরণ করিয়। জানিতে পারিলেন যে 
ভাহার| বারাণনীর নিকটবর্তী থবিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি 
ভাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিবার মানদে বারাণলী যাত্র। করেন। প্রথমে 
শিশ্তগণ দিদ্ধার্থের বুদ্ধঞ্লাভের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। 
কিন্তু যখন বুদ্ধদেব ঠাহাদের দমীপে আগ্রমন করিলেন, তখন সিদ্ধার্থের 
তেজ:পুপ্ত রাপগাশি দর্শন করিয়! ডাহারা শ্রদ্ধাপূর্ববক বুদ্ধের চরণ বনানা 
করিলেন এবং গাহার দ্বার! দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়। সদ্ধশ্মের অমৃতরসে 
নিজেদের হৃনয়ভাও পূর্ব করিতে প্রয়ান পাইলেন। 

কিছু দিনের মধ্যে বুদ্ধের শিযয সংখ্য| যাটু হইল এবং গ্রাহার খ্যাতি 
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হই পড়িল। ভারতবধের চিত্ত বহুকাল পরে একটি 
অমৃত উৎসের রস পাইয়। সঞ্জীব হইয়। উঠিল । হিন্দু আধ্গণের মধ্য 
প্রচলিত বেদিক প্রিয়-কম্মের বিরুদ্ধে মানবচিত যখন বিদ্রোহ হইয়া 
উঠিল_তখন বুদ্ধ সেই উপনিধদের ঝি কর্তৃক প্রগর্রেত উচ্চতত্ব ছাড়িয়া 
সহঙ্গ কথায় তাহার অন্তরের পরম সত্য গ্রচারপুর্ধক জনসাধারণের মন 
জয় করিস লইলেন। স্তাহার ধর্দ কতিপয় পরিতের ধণ্ম হইল না, 
সকল দেশের সকল মানবের ধর্ম হইল। ভাহার অপুর্ব করণ ও 
মৈত্রীমূলক ধর্ম ভারতবধের নানাশ্রদেশের নানাভাযাভাযীদিগকে 
রক্যস্থত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। তাহার অতুযুজ্ষল প্রতিভার আলোক 
মানবের গন্তব্যপথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তিনি নিজে প্রবুদ্ধ 
হইয়া! যে মহাসত্য উপার্জন করেন তাহ! বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য 
হুইতেও উচ্চতর। সেই সত্য বিশ্বজনীন জাতিতেদ ব| বর্ণবিচারে 
সীমাবদ্ধ নহে। বুদ্ধশিষ্ের গৈরিক বদনে রাজা-প্রনা, ব্রাহ্মণ শৃক্র, 
নর ও নারী সকলেই একীডূত। একমাত্র উচ্চবণের লোকে যে নির্ববাপ 
লান্তের অধিকারী তাহা নহে--উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিজ্র, আধ্য-অনার্ধা, 
নুর, নর__সকলেরই চিত্তে তাহার অন হময্ী বামী অবাধে প্রবেশ লা 
করিয়াছিল। বুদ্ধের সাধনা ও শিক্ষা এইরপে জনসমাজের উপর 
পতিত হইয়া রাজা প্রজ্জা সকলকে কল্যাণবর্তে পরিচালিত করিত। 

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ যে সত্যলাত করেন-- 
উছার আকর্ষণে বাহার ঠাহার চতু্দিকে দলবদ্ধ হইলেন ঠাহাদিগকে 
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ইল। বৌদ্ধসজ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষ। শক্তিশালী জনগজব। 
বধযুগে ভারতে যে সঙ্যতার ধার! প্রবাহিত হইয়াছিল-__সাঁধনানিরত 
বাদ্ধতিুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উথিত হইয়াছিল এবং 
দমগ্র ভারতবর্ধ তাহার সুফল লাভ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিল । 

ভগবান বুদ্ধ নরনারী উভয়কেই ভাহার সদ্‌ধর্মন গ্রচারের তুল্য 
অধিকার প্রান করেন। বুদ্ধসজ্ৰে প্রথমে রম্দীর প্রবেশাধিকায় ছিল 
না। বুদ্ধদেবের বিমাত। মহাপ্রজাপতি গোঁতমী পাঁচশত শাকামহিলা 
সমভিব্যাহারে তাহার সমীপে উপস্থৃত হইয়। ভিহ্ুণী সঙ্ঘ স্থাপনের 
প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন_ভাহার আশঙ্কা 
এই-__ভিক্ষুণীরা সত্যে প্রবেশ করিলে সাহার ধর্ের স্থায়ী পবিভ্রগ ঈ্র 
নট হইয়| যাইবে । নীতির যাভাঁতে বাতিক্রম না হয়__সেজন্থ বুদ্ধের 
তীব্র উৎকঠ! ছিল। বৃদ্ধাদব বৌদ্ধতপস্থিনীদের জম্য কতকগুলি শিম 
ধাধিয়। দিলেন। মমুর যে বিধান_-"'শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে 
পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের ধন, স্ীলোক কোন কাছেই স্থাতত্্য 
অবল্বন করিবেন নাশ_-ভিক্ুণীর প্রতি বুদ্ধের অস্টানুশাদন ইহারই 
অনুযায়ী । অঙ্্যাসিনী হইকাও ম্ীজোকের কোন বিয়ে স্থান নাই। 
অতঃপর আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রম্তীরা সঙ্ৰে 
প্রবেশের অধেকার লাভ করেন।* এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত 
কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল, এইভাবে বহু সাধাসাধনার ফলে 
ৃদ্ধদেব রমণীগণকে তি্ুদলে গ্রগণ করিয়া প্রজাপতির মনস্থামন৷ পূর্ণ 
করিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী মহাপ্রজাপতিকে ভাহার প্রথম ভ্্রীশিষ্যরূণে গ্রহণ 
করেন। রাজপরিধারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রমরীদের মধ্যে তিনিই 
সর্বপ্রথম পাধিব সু ্থাচ্ছন্দা পরিত্যাগপূর্বক সঙ্গ জীবন গ্রহণ 
করিম়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনিই সন্তকমুণ্ডন করিয়া গীতধনন পরিধান 
করেন। ভগবান বুদ্ধ জননী গৌঁতধীকে ভিুণী সংঘের শিরোমণি 
এবং পরিচাঁলিকা নিযুক্ত করেন। অতঃপর নিয়মানুবর্ধিহার ছার! তিনি 
শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেধাত্বক জ্ঞানের সহিত মহত লানত করেন। 
যে পাঁচশত ভিক্ষুরমণী ঠাহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন ভাহারাও 
হথাসমক্ে মহত্ব লাভে সমর্থ হন। 

নারী সম্প্রদায়ের ভিতর শাকাপরিবারের মহিলারাই নর্বাপ্রে 
বৌন্ধধর্ের প্রভাব জানিতে পারেন। শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল 
বলির! বহুবিবাহপ্রথা ভাহাদের মধো আইনবিকদ্ধ ছিল_ মেজ 
শাক্যরমগীদের ব্যক্তিগত দ্বাধীনতা কতক পরিনাণে অনুর ছিল। 
বৃদ্ধের জান, বৌদ্ধধর্ম নিহিত সহ-সতা, বৌদ্দসপপরদাযতূক্ত লোকদের 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবার ভ্রাহাদের চিত্তে গণ্ঠীর শ্রদ্ধার উদ্রেক 
করে। এই সকল কারণে উহার গার্থ্য জীবন পবিস্যাগপূর্াক 
আত্মার মুক্তি কামনায় ভি্গুণীর জীবন গ্রহণ করিয়া হুবঠোর সংযম ও 
সাধনার দ্বারা মহত্ব অর্জন করিয়াছিজেন। তথাগতের সভ্বের দ্বার 
সফলের জন্ত টনক্ত ছিল। রাজ! শুদ্ধোধনের মৃত্ার গর বৃদ্ধের গর 
বশোধর! বৌদধধর্দে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিন্মুণী অসাধারণ 
দৈবশক্ির অধিকারিণী ছিলেন, ভাহাদের মধ্যে হশোধরাকে অতি 





সক স্কিপ পপ 
উচ্চস্থান দেওয়া হয়্। বৃদ্ধদেষের পুত্র রাহলও নবধর্ম গ্রহণ 
করেন। 

যে সকল রমণী বৌদ্ধধর্মের বার! প্রভাবান্থিত| হইয়াছিলেন, গাহারা 
যে শিশ্ষা-দীক্ষায় তাহাদের পুরুষ ভ্রাহাদের সমকক্ষ ছিলেন--দে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধপাহিতো শিক্ষিত! নারীর উল্লেখ প্রচুর 
পরিমীপে পাঁওয়! যায়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবধে নাদীজাতি কি 
অসাধারণ হ্বাধীনত। সম্ভোগ করিতেন__তাহ! ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে 
হয়। বৌদ্ধ ভিগুণীর। 'থেরী” অর্থাৎ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা বজিয়! সকলের 
গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের খেরী-সঙ্ঘ এক অপূর্ব 
প্রতিষ্ঠান ছিল। শন্ত শত থেরী স্বাধীন চিন্তাশক্তি ছারা সদ্‌ধর্ম প্রগার 
করিয়। লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রশ্কুটিত করিয়া! দিয়াছেন। তিক্ষুণী বা 
খেরীরা ধরথনিষ্ঠা, মনম্িত ও অন্তদৃ্টির জঙ্ত মমধিক খ্যাতি অর্জদম 
করেন। পালিধনরস্থদমূহের মতে থেরীগাথার গ্লোকগুলি খবিকষ্জা 
নারীদের দ্বার রচিত হইয়াছিল। অনেকানেক স্থবিরা তপস্থিনী 
গোঁহমের জীবদশয় থেরীগাথা রচনা, করেন। অনেকগুলি গাঁথা অতি 
হন্দর ও লেখিক্কার হুবুদ্ধর পরিচয় প্রনান করে। খেরী পূর্ণা গৌতমীর 
মুখে ধর্মকথা শ্রবশ করিয়া অধ্ান্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজেকে 
সম্থোধন করিয়া বলিয়াছেন-_ 

দপূর্ণে, পুর্ণ কর প্রাণ পুণিমার চক্্রসম 
পূরণ প্জ্ঞালোকে দুর কর তুমি অজ্ঞতার তম |” 

থেরীদের হ্বরচিভ ক্লোকগুলি ধর্দমানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে গাহাদের 
অনন্থিতার পরিচয় গ্ুদাঁন করে। 

বক্তৃতা করতে পারতেন এমন কয়েকটি রমণীর নাম বৌদ্ধমাহিতযো 
পাওয়া যায়। রাগ বিশ্বিদারের মহিষী ক্ষেম। অতিপয স্ন্দরী, শিক্ষিত 
ও বুদ্ধেমতী ছিলেন, তাহার অসাধারণ বাগ ছিল এবং পাঁচশত ভিষ্ষু 
ভাঙার বন্তৃত] শ্রবণ করিত। তিনি বিন্যগ্রস্থ উত্তমরাপে আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ্টাহাকে নারী দেহের সৌন্দর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া 
নিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে শিক্ষা ঘেন। পরে কষে অত দৃষ্টি 
দ্বার বিশেষ খ্যাতিধাঁভ করেন এবং গভীর জানের জগ বাহার প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ আমন অধিকার করিয়াছেন। 
ভন! চেওুলকেশ। পণ্ডিভগণের নিকট হইতে ঠাহাদের জ্ঞানপদ্ধতি আয়ন্ধ 
করিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধাদেহের অন্যতম শিল্প সারিপৃহ্থ ব্যতীত অপর 
কেহ তর্কে ভাহার সমকক্ষ ছিল না। ধর্দাশোকের কন্যা! সঙ্বমিতা 
ভিবিধ বিজ্ঞানে পারদ্পিনী ছিলেন। বিনয় পিঠকে তাহার অসাধারণ 
ব্যৎপত্তি ছিল। তিনি অন্ত লোককে এই শান্তর সমন্ধে শিক্ষ] দিতে 
পারিতেন। মহাথেরী সত্ঘমিতার নিকট সিংহ রাজার পরী অনুপ 
গ্াহার পাচশত সহচরী পরিবৃতা হুইক্স! ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং 
্রজ্ঞালাতে সমর্থ হন। রান গ্রহের ধর্দভায় হার ভস্মী রাজ্য 
অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেন। যে সমন্ত ভিক্ুণী বিনয় পিঠক 
আয়ত্ত করেন, পটাচার। ভাহাদের মধ্যে শ্রেঠ্বীনের অধিকার্িী। তিনি 
অতি এ্রতিভাশীলিনী নারী ছিলেন। পটাগর়! থেরী হট বৌদ্ধ 


ভগ 


গ্রচারে আপনার অনন্তহূলতভ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার 
পাঁচশত শিল্প! ছিলেম, তাঁহার] নানা পরিবার ও নানাস্থান হইতে আগমন 
করেন। বহু শৌক-বিহ্বল রমণীকে তিনি বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়মে ভাহার স্থামী, ছুই শিশু পুত্র, মাহা, 
পিতা, ভ্রাতা সকলকেই হারাইয়াছিলেন। পরিশেষে এই শোকোগ্বত্ 
নারী বুদ্ধের সদ্ধর্শের মাহাত্থ্য কীর্তন করিয়! নবজীবন লাভ করেন। 

বুদ্ধের ধর্ম মমাজের সংল গুরের নরনারীর উপর অসামাগ্ঠ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্দের মর্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়। অনেক 
পতিত! নারী জ্ঞানবৃদ্ধা সন্যাসিনী হইক্সাছিলেন। এই ধর্মের পুণ্প্রবাহ 
অনেক নর্তকী ও বারবনিতার অস্তরের পাপরাশি ধোঁত করির! শুদ্ধ 
জানের সঞ্চার করিয়া দেয়। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অন্বপালীর 
গৃছে ভগবান্‌ বুদ্ধ আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি মহাপুরুষের 
মধুরবানী শ্রবণ করিয়! নূতন জীবন জাত করিলেন। ভ্ভাহার 
রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড পুরী তিনি শ্রবণদের বাসের 
জন্ত দান করেন। অডডকাশী লামে বারাঁণসীতে আর একজন 
স্থবিখ্যাত বারবনিত| ছিল। সে তাহার শেষ বয়দে ভি্গুণীজীবন 
গ্রহণ করে। এইরগে একাগ্রচিত্তে বৃদ্ধবাণী শ্রবণ করিয়া বহু হুমা 
স্বীলোকের নশ্বর সৌন্নধ্যের অহমিকাঁ নষ্ট হয় এবং ক্রমে ভাহারা 
অর্থৎ হন। জনসাধারণও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্্য দান করিতে 
কুষ্ঠাবোধ করে নাই। যৌবনের প্রারস্তে পতিতা নারীরপে তাহাদের যে 
জীবন আর্ত হত, জীবনের শেষে তাহাই খবির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠে। 

ক্রীতদামীর| বুদ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তিলাত করিয়াছিল। 
কৌঁশীস্বীর রাজা উদয়নের মহিষী গ্ঠামাবতীর খুজ্জুত্রা নামে ্রীতদাসী 
বাণীর প্রদত্ত অর্থ কাহাপনের মধ্যে প্রত্যহ চারি কাহাপনের ফুল ক্রয় 
করিয়া অবশিষ্ট চারিটা কাহাপন চুরি করিত, একদিবন সে বৃদ্ধ-প্রবর্তিত 
ধর্ম শ্রবণ করে এবং পবিত্রতার প্রথম ধোপানের ফল লাভ করিয়া 
চৌরধাবৃত্তি ত্যাগ করে। অতঃপর দাসীর নিকট হইতে ধর্দৃকথা শ্রবণ 
করিক্না রাণী শ্যামাবতী সোভাপত্তি ফল লাভ করেন। 

বৌদ্ধপাস্ত্রে যে সকল সাধরী কুলস্ত্ীর উল্লেখ আছে, বিশাখা! তাহাদের 
মধ্যে শী্ষহ্থানীয়া। বুদ্ধদেবের দানলীল! নারী ভক্তদের মধ্যে মিগারের 
মাতা বিশাখাই সর্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, 
ততদিন গীড়িত ব্যক্তিদিগকে উধধপধ্য প্রদান, অনুচরবর্গকে অন্রদান, 
ভিক্মুকদিগকে ভিক্ষা বিতরণ এবং ভিক্ষুণীদিগকে বন্রদান করেন। 
ভিক্ুদের প্রতি বিশাখার অনুগ্রহের অন্ত ছিল ন1। কৌদ্ধস্ঘ বিশাখার 
নিকট অনেক বিষয়ে খণী ছিল। 
, হুপ্িগ নামে বারাণসীর এক গৃহস্থের পরী সর্বাধা বিহারে গমন 
করিঘ। তিক্ষুদের স্বাস্থ প্রভৃতির তত্বাবধান করিতেন। একদা একজন 
ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়! সুপ্িয়াকে গ্তাহার আহারোগযোগী কোনও 
মাংস রঙখন করিয়! দিতে বলেন। তিনি র্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত 
হন বটেকিস্তু দ্থাভাবিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে এরপ কোন প্রাণী 
খু'জিয়া.পাইলেন না। অতঃপর নিজের উ্দেশ হইতে মাংস কাটিয়া 


ভারত 


[৩৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ষ্ঠ সংখ্য। 


তাহাই র্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিলেন। গ্তাহার 
এই আদর্শ ত্যাগের জন্ত ভগবান্‌ বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করেন এবং 
ুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাহা ক্ষতওঁনর্পূর্ণরপে আরোগ্য হইয়াছিল। 

আর একসময় এক রাণী ভীহার একমাত্র পুত্রসন্তান হারাই 
পাগলিনীপ্রায় হইফ়াছিলেন। তাহার নাম কিসাগোতমী, সেই স্বৃতদেহটি 
লইয়। তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্রাণ সার 
করিবার অন্ত বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন__ 
“তুমি ফি এরাপ গৃহ হইতে একটি সর্ধপ আমিতে পার যে গৃহে কেহ 
কখনও মৃত্ামুখে পতিত হয় নাই-তবে আমি তোমার পুত্রকে 
প্রাণদান করিব” কিসাগোতমী দ্বারে বারে ভিক্ষা করিয়া 
বার্থমনোরধ হইয়! বৃদ্ধাদেবের নিকট প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর বুদ্ধ 
তাহাকে জীবনের অনিতাত! বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন । কিসাগোতদী 
অন্তৃষ্টি লাভ করিয়! বুদ্ধের চরণে প্রণতা হইলেন 

এইরপে অনেক ছু£খিতা মাতা, সম্তানহীনা বিধবা এবং অনুতপ্ 
বারবনিতা গৌতম বুদ্ধের ধর্্বের আকর্ষণী শক্তিধারা অভিভূত হইয়া 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণপূর্বক ছুঃখ, তিরশ্বার ও অনুশোচনার হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করেন। এই সকল কোমলদেচ| নারী বুদ্ধ, ধর্মী এবং সঙ 
জীবন উৎমর্গ করিয়া! নিয়সিতরাপ 'শীলানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র জীবনযাপন 
করেন। ধনীয় স্ত্রী অলস জীবনের অসারত্ বুঝিতে পারিয়! গৃহত্যাগের 
স্বল্প করেন এবং দরিদ্রের পত্রীরাও পারিবারিক মুখ-মবাচ্ছন্দ্ের 
অভাবের জ্বাল সহা করিতে ন| পারিয়। সেই পথের অনুদরণ করিতে 
বাধ্য হন। এইভাবে স্ত্রীলোকের! প্রজ্ঞ! গ্রহণপুর্র্বক নিত্য বিদ্া, বুদ্ধি 
ও পুণ্যবলে শ্রমণাঁপদে আরঢ় হইতে পাঁরিতেন, এমন কি অৎ হইবারও 
অধিকারিত্রী ছিজেন। শরতানের প্রতিযুন্ধি মার এই সফল বৌদ্ধ" 
তপব্থিনীদের প্রলুন্ধ করিতে পারে নাই। তাহার! প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরাগে 
বশীভূত করিয়াছিলেন। হতরাং দুশ্চরিত্র লোকের দ্বার! ইহাদের মনে 
কামলিপ্সা উদ্রেক করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টাও অনেক সময় বার্থ 
হইয়াছে। থেরী গুতাঁজীবক নামক এক ব্যক্তি আত্রকাননে 
বেড়াইবার সময় এক ধূর্তের হত্ডে পড়িয়াছিলেন। সেই অসচ্চরিত্র 
লোক তাহার সতীত্ব নাশ করিতে চেষ্ট/ বরে। তারপর শুভ! তাহার 
চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া ধূর্তের হন্তে প্রদান করেন। ইহা! দেখিয়া 
সেই লোকটি আশ্চর্্যান্থিত হয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইরপে 
ধূর্তের মনের প।পলালস৷ দূর হয় । শুভা ধূর্তের হত হইতে মুজি পাইন! 
ভগবান্‌ বুদ্ধের পাদগদ্মে আত্মসমর্পণ করেও গ্তাহার কৃপায় দিযা- 
চক্ষু লা করেন। অতঃপর তিনি গবান্‌ তখাগতের কৃপাধ্রার্থী হই 
উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সময়ে শ্রীর্লোক এইভাবে 
সাংসারিক জীবনের হৃখজালম! পরিহারপূর্বক যতীন্রিয় রসাম্মাদনে 
সমর্থ হইযাস্িলেন-__বিশেষ করিয়া 'মার' যখন নানাপ্রকার ইল্রিয়- 
লালসার ছারা ভাহাদিগকে প্রনুন্ধ ও বিপধগামী করিতে চেষ্টা! করিত, 
তখন তাহারাই মুখে মুখে পাতিত্যভাবম্ন, ম্লৌকসকল রচন! 
করিয়! গাল করিতেন। 
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থেরীগাথা এবং গাহার_ভান্ক হইতে জানা ঘা, কি ভাবে 
হ্রীলোকের! পুনরমম্ের য়ে পিতামাতা, স্বামী এবং প্রতুর অনুতি 
গ্রহণ করিয়া সিনদুণীলীলা বাপনী করিতেন, অনেক ঙ্গেত্রে আধার দেখ। 
যায় ধেনানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং 
সামাজিক ছুংখ-মুক্তির কামনায় রমণীর সন্তান, পিতামাতা, স্বামী অথবা 
প্রভুর প্রতি কর্তবোর পথে অবঞচেলা করিয়াও সংসার পরিহ্ঠাগ 
করিয়াছেন। ইছা ছাড়াও বহু ভ্্রীলোক সদ্ধর্্ পালনপুর্বক জন্মান্তরে 
হখের আশার বাঁ মৃত ফকীরের কল্যাপকামনায় ভিগু এবং ভিক্ষুণী- 
দিগকে প্রচুর অর্থ এবং অস্তান্ত দাহাহ্য দান করেন। রমণীহলভ 
ধর্দগুলি বিশেষতাবে খেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্বলভাবে 
পরিশ্কট হইয়। উঠিরাছিল। 

এইরপে সকল স্ত্রীজাতির উপর কি ধনী, কি নিধন, কি 
বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, বুহ্ধর ধর্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ভারত ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগে গঙ্া প্রবাহিত প্রদেশে শত শত 
থেরী বুদ্ধের অ্বতমধূর ধর্মকথা প্রচার করিয়া নারীঞন্ম সার্থক 
করিয়াছিলেন। সেই নকল বৌদ্ধ্াপসীগণ শীলবতী, বহুশাস্থে পটু, 
বন্ধনী ও হুগত ধর্মে রতা বলিয়! জনমমাজে বহু মানের পাত্রী ছিলেন। 
ইহার! জ্ঞানগ্ৌরবে ও ধর্মগোরৰে গরীরনী ছিলেন। তথা অবিবাহিতা 
বালিকাকে বিষ্তাগীঠে পাঠাইয়। শিক্ষদেওয়। হইত কিলা__সে বিষয়ে 
কোন ইঙ্গিত বৌন্ধসাহিত্যে পাওয়! যায় নাঁ। কিন্ত টাহারা যে 
পরিবারের মধ্যে হুশিক্ষাপ্রাপ্ হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ধর্মশান্ত্রে ও ললিতকলায় নারীরা পারনঙ্দিনী ছিজেন। নারীরা সংপূর্ণ 
স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধর্ধপ্রচার করিতেন_তখন ঠ্াহাদের মধ্যে 
অবরোধ ঝা অবগুঠন ছিল না। ভগবান বৃদ্ধের চরিত্রের উদারতা 
এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে-তাহটীকে সকলেই আপন বলিয়া গ্রহণ 
করিতে কুষ্ঠাবোধ করিত না। তিনি নারীজাতিকে ধর্দগ্রচারের পূর্ণ 
অধিকার প্রদান করির! নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। 
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ভারতবানীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ফৈএই কথা 
স্তন সত! রক্ষাপূর্বক বিশিষ্ট ধর্দরাপ হিন্দুধপ্ের পার্খে সগৌ, 
প্রতিষ্ঠিত রহিল না-ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্ত! | . 
বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ সক্ধদ্ধে নানা মুনি নানা মত গোষণ 
করিয়া থাকেল। হিন্দুধর্মের পুনরূখান, বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রচার, 
মুমলমান ধর্মের অধ্যুথান, বৌদ্ধ ভজন পুনের অভাব, তান্তিক- 
কাণ্ডের প্রভাববশতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ, তৈরবী প্রভৃতির উপাননা, 
ভিগ্ুদের মহিত ভিগুণীদের এবং ডিগুীদের সহিত সাধারণ লোকের 
মেলামেশার বছবিধ অশান্তির হুটি_এইগুলি বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ব! 
অবনতির অনেকগুলি কারণ বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ 
হইতে বৌদ্ধধর্থ্ের বিলোপ আলোচনা প্রজে ইহা মনে রাখিতে হইবে 
যে, এই মন্ধর্ন এদেশ হইতে লুগ্ত হয় নাই__তারতীয় বৌদ্ধধর্ম 
্রাঙ্মণ্য ধর্শের মধ্যে ্বী় ন্তা নিমজ্জিত করিয়! দিয়া ইহাতে নৃতনতব 
দান করিয়াছ। ছুষ্াহ্বরপ বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ তিুরাই 
হজ্জে পগুহত) নিবারণপুর্ববক অহিংস! ধর্মের মহিমা প্রচার করেন। 
পপ্রাীহিংসাঁ করিব নাইহা একটি বৌঁদধশীল। দেঙম্য কৰি 
জয়দেব বলিয্লাছেন__ 

শনন্দনি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রতিজাতং 

সদয় হৃদয় দিত পণুযাতং 

কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ।_” 
বৌদ্ধেরাই সংযম, লাহস, সবার্থত্যাগ, নিষ্ঠা ও অস্ত ধর্মামুরাগের নিদর্শন 
রাখিয়া গিয়াছেন। ভাহাদের সদ্ধর্পের মহিমা হিন্ুসমাজ হইতে কখনই 
পুপ্ত হইবার নহে_সেই ধর্ম ভারতে চির-র্রত থাকিবে। এখনও 
প্রায় আড়াই হাজার বৎনর পরেও সেই মহাপুরুষের শুদ্ধ নিষ্ছলঙ্ব 
চরিত্রের দৌরভ ও পবিভ্রধর্মের বাণী অসংখ্য নর-নারীর চিত্ত 
হরণ করিতেছে । 


তুমি নাই £$ কত কথা৷ আজ মনে পড়ে! 
প্ীঅপূর্ববকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


অশ্রু সরোবরে মম ফুটেছিলে অনুরাগে বেদনায় শুচি-ন্মিত! শতদল সম 
মৌনমুগ্ধ অভিদারে পরাণ-হিলোলে। হুনীল অন্বরতলে লাবণ্যের সর্বোত্তম 
দেখেছিনু রশ্মি তব জশ্রুতে হাসিতে ; উর নির্ঝর কোলে মায়ামৃগ 

ছিল মুখী, 
তুমি বে রজনীগন্ধা! হঃখের দুর্যোগে মম, আশার উদয় প্রান্তে তুমি হ্ধামুখী। 
নীরব সন্্মে তুমি দিগন্তের পরপারে সত্যের অমৃতরপ লুকানো যেথায়, 
সন্ধ্যার তিমির হারে দীড়াইপ্লা নতশিরে তোমায় প্রপাম দিতে ধ্যান মমতায়। 
তব মলোহরপের মাধবীকুষ্রের গীতি রাত্রির গ্রতিম] পাশে হইত ঘে পাওয়া, 
তাহারি সুখে ছিল কৃষাণ কুটিরগুরি কৃষাণীর সরমের আবরণে ছাওয়!। 
তুমি তে! চলিয়া গেলে হাদয় অভীত করি স্বপ্নে মম দোলে তব সচফিত-ছায়া, 
সংসার-সমাজে আমি ভূষিত মর়ুদম ; আমারে ধিরিয়! আছে মরীচিকামায়া। 


তুমি কি দিবে না দেখা! নিবাত দীপের মত মঙ্গীহীন শৃদ্ত ঘরে 
বসে আছি একা, 
সকরণ নুরে পাখীদের ডাক গুনি, তোমার কুটিয়ে নামে 
প্রভাতের রেখা । 
তোমার প্রেমের হবে জন্মা্বর জানি, নব নব পুষ্পদলে 
সৃষ্টির হুঙটী ঘিরে" 

নব নব পেলব-পল্পবে হে কল্যাণী । আমি হেথা রহিলাম 

নিরাশার নদী তীরে। 


বিরহে মিলনে ত্যাগে জীবনের উপলন্ধিমত হৃদয়ের সমাধির বক্ষে সবি য়াখি 
শুল্র কুহ্থমের সম। উৎসব ফুরায়ে গেছে, পড়ে আছে শুধনালা, 
কাদে প্রাণপাথী। 
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*এই সেই জায়গা*_স্যন্প্রভ। চেচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ 
আকর্ষণ করবার জগ্ঠে লিঙ্গের বেঁটে ছাতার বাট দিয়ে মোটরের জানলার 
কাছে আঘাত করতে লাগলেন। 

“খামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছে না ন| কি। 
থামতে বল ওকে, ঘুযুচ্ছ না কি তুমি_” 

জিতুঙাবু টুলস্ধিলেন। : চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, “কতদূর 
এলাম আমরা. ঢুল ধরেছিল একটু ।* 

“ফৎমোরংপুর | নাব”_-বেশ ঝে'পে জবাব দিলেন সবয্্রতা। 

ঘিতুবাবু অবিশ্বাসভরে 'ডাইভারের দিকে চাইলেন। 

“আমরা এসে গেলাম নাকি * 

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল ন! কিছু। হোটেলের মতে কি 
একটা পে এই মাত্র অতিক্রম করে” এল। পিছন দিকে ঘাড় বেকিয়ে 
সেই, দিকেই চাইতে লাগল দে। 

জিতুবাবু আবার জিগ্যেম করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি।” 

“তাই তে! হনে হচ্ছেশ 

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি__” 

“আজে হা, দুর আছে বই কি। .বতটা আন্দাজ করেছিলাম তার 
চেয়েও দুর” 

*বাংজা দেশ পার হয়ে এলাম না কি” 

“আছে প্রায় তাই বটে। রান্তাও দারণ খারাপ” 

শি কাও*-_অস্ক ট কঠে বললেন লিতুবাবু। 

“তুমি নাববে কিনা”-_ধমকে উঠলেন হবয়্প্রতা এবং অগ্নিব্ধী দৃষ্টিতে 
চাইলেন ভর্কার দিকে। ূ 

*নাবব, কিন্তু একটু মবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে 
এখুনি। ওহে, গাড়িট! ব্যাক করে, ওই, থোটেলটার সামনে নিয়ে 
চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। "গাড়ি বাক করার সমন নাবতে 
শিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি।* 


"তা তো জানবেই। যত সব উদ্জবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ 


তুমি” | 
খঃত্রভার চোখের দু'টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নিগত হল । 


“দেখো দেখো”_জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন-_“আর একখান 
মোটর রয়েছে। থাক! মেরো না যেন” 

ড্রাইভার নানা রকম কৌশল করে? অবশেষে গাড়িটা ত্রজেশ্বরধাবুর 
মোটরের পিছনে এনে লাগালে। স্বয়পপ্রভা অবতরণ করলেন এবং 'নাক 
কুঁচকে এমনভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলেন যেন গাঁকে আন্তাকুড়ের 
মাঝপানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাঁও লাবল। জিতুবাৰু 
ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতঙানে একবার স্ত্রীর 
দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে সবয়ক্জ্রভার দেরী হ'ল না। 

*কি? থাকতে চাইছে নাও ? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছ্ছি। 
গাড়ি থেকে ব্যাগট! নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়! করে' সরে" থাক 
একটু ।” 

দৃঢ় পদবিক্ষেপে বস্তা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ 
সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে । 

জিতুবাবু সরে' এসে ছাড় উচু করে' হোটেলের সাইনবোর্ডটা 
পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে 
ঢুকে পড়ল ভিতরে । ভিত্তরে বাহাতি একটা ঘর, হার কপাটটাও 
খোলা । ঘরে ঢুকেই কিন্তু টেচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন 
জড়িয়ে ধরল তাঁকে। ঘাড় ফিরিয়ে, দেখে নুশোগতন। 

তুমি! ১ হুশোঁভনের খাড়ে মাথা রেখে ফুপ্পিয়ে বেছে 
উঠল সে। 

“বস, বস, লক্্মীট--এই চেয়ারটার বস। ক্লান্ত হয়ে গড়েছ নিশ্চয়ই, 
যা রাস্তা । একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আমা 1” 

*না,তুমি বব। কোথাও বেও ম| তুমি" 


দ্ও, আচ্ছ!--” 
পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেখয়বাবু 
ঢুলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গরেলেন। সপ চি 


“উনি কে”-_ চোখ বড় বড় করে' জিগ্যেস করলে অনীত| | 

*জ্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্টাচে পড়েছেন। 
ওর স্ত্রী তো ষ্টেশনে কলার খোলার পা পিছলে পড়ে যান এবং ভাফে 
তুলতে গিয়েই তে| ট্রেণট! ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাও”--একটু 
থেমে- “রাগ করেছ তো খুব 1--৮ | 
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স্বরীলোকটির সঙ্গে সথশৌভনকে জে কত কথাই না দে ভাবছিল তার 
সঙ্গে সুণোগুনের' বন্ধুও বখন অঞ্ধু্ আছে তখন ভাববার কিছু নেই। 

পিছনের দরজান্গ ছু' তিনটি টোক1 শোন! গেল। হুশোভন উঠে 
গেল এবং দরঙ্গ| খুলে বললে, “মহন না আপনি তিতরে, অনীতার সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দিই” 

"না, আমি জিগোল করতে এসেছি, চা আনাব কি?” 

“দে নব পরে হবে এখন। তিতরে আহ্বন” 

রক্গেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দীড়্িয়ে উঠল। নমস্কার 
বিনিময় হল। কি বলরেন ভেবে না পেয়ে শ্মিতমুখে দাড়িয়ে রইলেন 
ব্রজেহ্বরবাবু। বান ভ্রটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার। 

"ও | তুমি এখনও এখানে আছ” 

্ন্প্র$ দ্বারপ্রান্তে আবিভূতি হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র 
দ্বার পথট| প্রায় অবরুদ্ধ করে' পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙগম করবার চেষ্টা 
করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একট! বাইনাকুলার থাকলে আরও যেন 
মানাতে।। ভার গাস্তীধ্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিন থেকে 
কেউ ঠেলছে ভাকে। 

স্থশোভন এগিয়ে এল তাড়াভাঁড়ি। * 

“ই আপনার। আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার 
এখানে। আপনার! এমে পড়েছেন খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে 
আমার। আনুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি অধ্যাপক ব্রজেঙ্বরবাবু_ 
আমার একজন বন্ধু” 

য়গ্্রতা ছু'পা এগিয়ে এলেন এবং গন্তীরতাবে দার়-দারা গোছ 
নমন্কার করলেন একটা। ূ 


“যাবা ফোথায় গেলেন, তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এর” 

"ভিতরে এন না তুমি, বাইরে কি করছ”-মাদেশ করলেন 
নয়স্প্রতা। 

*চুকতেই পারছি না যে। সর একটু” 

শর্ত! পথ করে' দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন। 

“কপাট বন্ধ করে' দাও 

শ্দিচ্ছি দিচ্ছি” 

বয়্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন_“ইদি আমার 
ব্বামী” 

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন। 

হথুপোতন অনীতার পাশে গিয়ে াড়িয়েছিল। 

*গ্রোড়াতেই একটা কথ জানিয়ে দেওয়া! দরফার”--হুশোতন 
বললে-_-“বে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে আমার দেখ! হয়েছিল 
এবং ধীর জন্তে শেষ পধ্যন্ত আমাকে ট্রেণ ফেল করতে হল তিনি 
এই ভদ্রলোক স্ত্রী” 

এই সংবাদে খবর একটু মুড়ে পড়লেম যেন। কি ভাষায় 
স্থশো্নকে ভিঝি আফমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে সাজছিলেন। 


ভারত 


পান্তা ব্কাক্ছলা বাসা ন্যাপ কালা স্কানা বজাপ স্কাপা বকা স্কিপ স্কা্কপা সকাল বকা বাতা কলা ব্জাপা শ্জাকলা পতাকা বান 


অনীতার রাগ আর ছিল না। মূখে বরং হালি ফুটেছিল.। যে" 


৪৩৯ 





অনেকগুলি তীরই হুশাণিত করে' রেখেছলেন তিনি, কিন্ত এই কথা 
শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তার। 

*নুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অহৃবিধায় পড়েছিলেন তা আমি , 
শুনেছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত হুঃখিত এবং লক্জিত”--এই কথাগুলি 
উচ্চাঞ্জিত হল ব্রজেখবরধাবুর মুখ থেকে । আড়চোখে একব'র অনীতার 
দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈধৎ হেসে আবার বললেন তিনি-_ 
“আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই স্থবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি দান্বনাকে 
মোটর করে? নিয়ে এসেছিলেন । নুশোভনবাবু ট্রেণ ফেল করে একটা 
ট্যাকৃপি ভাড়। করেছিলেন__সময় মতো যাতে গিরে পড়তে পারেন, মিসেস 
নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অস্থবিধায় না পড়েন। আমি পরে 
আর একটা সোটরে এদের অনুসরণ করি” 

হুশোভন সাব য়ে চেয়েছিল । এই মাজ্দিত মিথকটি শুদ্ধ সংক্ষপ্ত 
ভাবায় ব্যাপাগটাকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো। অনীভার চোধ মুখ 
দিয়েও আননের আতা ফুট বেরুচ্ছল। জিতুবাবুও অস্ষ-ট ছাঙ1-ভাঙা 
জোড়াতালি লাগানো বাক্যাবলীর হ্বার| নিজের সন্তোষ প্রকাশ 
করছিলেন। শ্বযন্্রতা বাম হস্ত উত্তোলন করে নীরব করে' দিলেন 
গীকে এবং ফেস করে' নিশ্বাস টেনে নিলেন সজোরে। 

“ও । কিন্তু একট! কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী 
আপনার সঙ্গে এলেন না কেন। তিনি তে! অপেক্ষা! করতে পারতেন 
একটু” 

নিশ্চয় পারতিন। অপেক্ষা করতে চাইছজ্েনও, কিন্তু আমারই 
আসার ঠিক ছিল নাযে। এপেম্ত্রীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেনের 
পট শির্টং হবার কথা ছিল একট।, যাঁদও শেষে পথ্যস্ত হল ন! সেউ।” 

“আপনিই কি বিখ্যাভ কংগ্রেলকম্মী। অধ্যাপক ব্রজেখর দে 1”-_ 
জিতুবাবু সদন্্রমে বলে উঠলেন। 

“ই)।, উনিই”_মাথ। নেড়ে সমর্থন করলেন হুশোভন। 

বরন্ধে্বরবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করে বললেন_-*মামি বিখ্যাত 
কিনা জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কণ্মী বটে, অধ্যাপনা 
করে থাকি” 

দিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতাসট। লাগিয়ে নিয়ে বিস্কারিত 
চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে । 

য়্রার চিবুক ও স্বনধমুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। *ও, আপনি: 
বুঝি শুনলেন তারপর-ধে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ী চলে 
এসেছেন” রি 

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে! সনগ্রমে উত্তর দিলেন ত্রজেশ্বরবা বু 

"আজে হা।। আমি এ খবরও পেলাম পরে যে, পথে ওঁদের 
মোটরে কি একটা 'আ্যাকৃসিডেন্ট' হয়েছে এবং ওরা এই ছোটেলটায় 
এসে আশ্রয় নিয়েছেন। গুনে আমিও চলে এলাম একটা 
ট্যাক্সি নিয়ে” 

“ভাগ এলেছেন”- মৃহৃকণ্ঠে বলতে "হর ম্বপ্্রভাকে-যদিও 
ছুশোজনের বিকে একট! অপূর্ণ দুতি নিক্ষেপ করলেন ভিনি। 


55০ 
লাশ ্পিপান্পাপাসিপ পিপাসা পিশাসিপািসাস্িপ্পি 
ন্থুশোভনের মনে হল তার নাকের ডগাট। কাপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে 
গবেষণ! করতে লাগল সে মনে মনে। 
“কি যে নবকাণ্ড”-জিতুবাবু বললেন_“তখনই বলেছিলাম মামি। 
হোঁটেলওল! কোথা ?” 
শ্তিনি বেরিয়ে গেছেন । &োটেলে কেউ নেই”__সুশোভন বললে । 
“কে একজন যে উ'কিবু'কি মারছিল” 
“ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। 
রেখে ছোটেলের চাকরট! শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে” 
“কেন,কি করবে তুমি ওকে নিয়ে ্ছ্যম্্রভা চোখ পাকিয়ে 


ওকে বলিয়ে 


জিগ্যেল করলেন জিতুবাবুকে । 
“না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু 
চাই না” 


*কি দরকার তা বলবার" 

ব্রজেম্ব্বাবুর দিকে ফিরে তারপর শ্বয়ম্প্রভা বললেন, “দেখুন 
মেয়েকে নিয়ে আমর! এমনফাবে খ্রদে পড়লাম এখানে”_একটু 
ইতস্তত করে' থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলে! মুখে জোগাল 
না। উপরের ঠোট দিয়ে নীচের ঠোটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে 
রইলেন তিনি। 

“আমাদের সঙ্গে আছেন 1” ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাকাটা সম্পূর্ণ 
করবার প্রয়াস পেলেন। স্বম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। 
তিনি ঠিক কেন যে তার মেয়েকে নিরে এতদূর ধাওয়া করেছেন 
তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তপ্নোত্তর কঠিন 
হয়ে পড়ছিল। 

স্থশোভন নীরবত! ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মম্বরণ-২করতে 
পারছিল না। 

“এদের সঙ্গে ধাকাট! কি গঠিত বলে' বিবেচন! করছেন আপনি ?” 

হবয়ন্প্রতার ইতগ্তত ভাবটা গেল। 

“না, বাব! তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে 
তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে 
ট্যাক্মি করে' চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিছু 
মনে কোরো ন| বাবা কিন্তু তোমার বিষয়ে যে সব কানাধুসে! শুনি 
তাতে এই খবর গুনে আমাদের--” 

*ও"--নহুশোভন &র বেশী আর বলতে পারলে ন! কিছু। 

রজেস্থরবাবু বললেন__“যাক এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে 
গেছে আশা করি। আমি এখন দিখিপ্ররবাবুর ওখানে যেতে চাই। 
হ্ুশোগ্চনবাবূ যদি সনত্রীক সেখানে ফেতে চান আমার মোটয়ে 
আনতে পারেন 1” 

এই শুনে অনীত্যবললে, “কিন্ত আমি কাপড় চোপড় বে কিছু 
আনি নি। এ অবস্থান্গ সেখানে যাওয়। চলে কি” 

“ভাতে কি হয়েছে*--হুশোভন বললে--“*ফোনে বলে" দিলে 


কাপড়-চোপড় কালই,:চুলে আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি 


৬৫৩ 





[ ৬৮শ বর, ১ম খও, ষ্ঠ সংখ্যা 
পপ সিক্ত পাতা সপান্পা পা বসাক সাপ বাপ সা 
এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিয়ে 
বাওয় যায় না তো” ণ রঃ 

অতীত! হুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভুরু কু'চকে। 
মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল 
না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক কাপড়ে যাওয়। 
যায় কি? 

“ওপরে কাখান৷ শোবার ঘর আছে”_হঠাৎ জিগ্যেস করলেন 
শয়ম্প্রভা। 

শছ'খান।”-- শোভন জবাব দিলে। 

“নীচে থেকে দেখে তো মনে হগ না। খুব ছোট ঘর বুঝি” 

“খুবই ছোট । শোধার থুব কষ্ট হয়েছে আমাদের” ত্রলেশ্বরবাখ 
ব্ললেন। 

ন্‌" 

ওঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিশ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বশপ্প্রতা 1 

“আমাকে এবার যাওয়া ব্যবস্থা করতে হয়। আপনার যাচ্ছেন ন 
তাহলে” একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর | 

“না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ”_ম্বহছ হেসে 
জবাব দিলে অনীত|। | 

“আচ্ছা আমি ভাহলে ওপর থেকে ঘুরে আমি” 

্রজেশ্বরবাঁবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেম। 

“কোথা গেলেন উনি? দোতলায় উঠলেন মনে হচ্ছে* হুশোতনকে 
প্র করলে অনীতা। 

“দোতলার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল 
রাত্রে তার একেবারে ঘুম হয় নি, সমস্ত রাত বসে” কেটেছে। তিনি 
এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি, ব্রজেশ্বরবাবুকে 
বলছেন _মোটরে করে' দিখিজমবাবুয কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। 
একেবারে না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। তার! কোনও খবর তে। 
পাননি, ভাবছেন হয়তো । উনি আজ জিরিয়ে কাল ওখানে খাবেন 
ঠিক করেছেন” 

“সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে ?”-্রশ্স করলেন সবয়্প্রতা। 

“আছেন” 

“আর তার হ্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে?” 

“উনিই তো ব্রজেশয়বাবুকে জোর করে" পাঠাচ্ছেন”__হুশোভন 
উত্তর দিলে নিরীহভাবে। 

“তেমন কিছু অঙ্ুথ হয় নি তাহলে"-_অমীতা বললে। 

“অন্ধ তে হয় নি। ক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।” 

“বিছানায় শুয়ে আছে?” 

“হ্যা” | 

হুশোজনের মূখে মহ হাসি ফুটে উঠল একট!। ৃ 

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে--“আচ্ছা, দিখিজয়বাবুর ওখানে 
কে কে আছে" 
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“বিশেষ কেট না। আমর! জার ব্রজেশ্বরবাবুর!। কেন?” 

' “ভাবছি, চল মা হয় চষ্টইে হাই তোমার দঙ্গে। ছোট একটা 
স্থাটফেদে আছে খানকরেফ শাড়ি, সাড়ে না হয় চালিয়ে 
নেব কোনরকমে” 

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীষ্ঠা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল ন! তার 
আর। ন্থুশোভন যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর 
প্রধাধ মে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রন্েশ্বরবাবুর ত্রীর সম্বন্ধে কথ! 
বলার সময় তাঁর মুখে একটু হাসির আতা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা 
কি! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে 
যত শীপ্স সম্ভব দূরে লরে' যাওয়া! যার ততই ভালো। এখানে আর 
একদও থাক! নয়। ৪ 

জিতুবাবুরা যে গাঁড়িতে এদেছিলেন হুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই 
গান্ধি ড্রাইভাপ্ছকে গোপনে বলে এল লে যেন তাড়! দিয়ে ্বয্্রভাকে 
নিয়ে চঙ্গে যায় এক্ুণি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের 
নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, হুশোভনের কাধ থেকে কিছু বখশিস 
গেয়ে নানন্দে রাঙ্জি হয়ে গেল দে। 

৫ ৫ 5 
স্বামী সমভিব্যাহার়ে স্বাগতা দেশী বাইরের তরটাতে ধড়িয়ে 
ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার বদলানো হ'ল, হর্দও শোন! গেল। 
জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকট| ধোয়! এবং ধুলো ছাড়া 
আর কিছু দেখু গেল নাঁ। হ্ুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে 
বজেবরবাবু মোরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বদগেন 
শবন্্রতা। গুম হবে বনে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্রাদিতে 
সমস্থ চিত্ত পররূর্ণ। গ্লানিটা ঘ্থুরও তিজ হয়ে উঠল জিতুবাবুর 
মুখের দিকে চেয়ে। গার বিরক্ত চোখ মুখ যেন নীরব ভাবায় 
বলছে_-ভখনই বলেছিলাম ! 

.প্হাসহ?"_-হঠাৎ প্রশ্ন করলেন হবযদ্ত্রীভা। 

“দম! তো” 

প্হাতের নখগুলোকে কাধড়াচ্ছ কেন । কি যে মুপ্রাদোষ তোমার” 

*দেখ সম্পু, আর মাথা খারাপ করে' লাত নেই। বরং থা হয়েছে 
ভাতে আমাদের আনশ্িতই হওয়া উচিত” 

«কে মাথ। খারাপ করছে” 

“শোন ছেলেটি যে ভালো! এ আমি বরাবরই জানি, কিন্ত 
তোমায় ধারণা ঠিক উলটো । তোমায় ধারপা যে তুল তাতো প্রমাণ 
করেছি, এইবায় বাড়ি চল" 

পষি প্রমাণ করেছ? আমি না জোর করলে কি তুমি বাড়ি থেফে 
মতে ?” 
বে গার খানি নে বা বা 

"আছি একটু চা খাব , 

প্ডাহলে তো! ওই গৌকুন না কে-তারই শরপাপর হতে হর 
ভাডির বাফানে চাক ধিকি করে হয়তো । দেখি-' 


“এই ছুতোয় তুমি গিয্কে আবার যেন তাড়ি থেও না” 

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে 
মা। এখানে “বিয়ার' পাওয়া ধাবে কি? তাড়ি'জিনিদটাও আন্ত . 
খারাপ নয়--* 

“তুমি কি আপিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় “বিয়ার' খাও নাকি |” 

. শর্জনিদট! খারাপ নঙ়। প্র্রাব সরল রাখে” 

প্লজ্জ। করে না তোমার !” 

“লজ্জার কি আছে এতে”__মরীরা। হ'য়ে উঠেছিলেন জিতুযা বু 
“দেখি, চ পাওয়া যায় কি না” 

প্রজ্ছলিত-দৃটি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন । * 

প্রত! চেয়ারে ঠেন দিয়ে চোখ বুজলেন, সনে হল যেন প্রার্থনা 
করছেন। কিন্তু পরমূহূর্তেই চোখ খুলতে হুল। রাস্তায় 'মেশিন্‌ 
গান এর শষ | রঃ 

আরে তুমি 

*আরে বা 

জিতুবাবু এবং সদারঙ্লবিহারীলালের ক্র যুগপৎ ধ্যদিত ছে 
উঠল। 

"প্পুও পাশের ঘরে মন্গূত”-_জিতৃবাবু বলছেন-_ প্রা গুনতে 
গেলেন। 'মন্জুত'__আহা কথা বলার কি এ মনে হল তার। নাসারম্ধ, 
বিক্ষারিত হ'ল ঈষৎ । 

“তুমি এখানে হঠাৎ। কি মনে করে? এস ভেতরে এম" 
নোজা। হয়ে বলে সদারঙ্গবিহারীলালফে আহ্বান করলেন বযনরাত | 

“আমি কিন্তু এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না 
মশাই। যেতে হয়তো চদুন, আর আপনাদের দেরী থাকে তো জাড়া 
মিটিয়ে দিন আমার” পারা 

ড্রাইভার দ্রিতুষাবুকে বলালে। 

“এক্ষুণি বাব আমরা। একটু সবুর কর”-_জিতুযাবু মৃতু ছেলে 
বলগেন। ও 

শনিশ্চার সবুর করযে। ভাড়। দিতে. মানা কর ওকে। জান 
তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে' এনেছি, কাজ শেষ করে” 
যাব। ওয়েটিং চার্জ ঘা লাগে ত1 দেওয়া যাবে। তারপর সদায়দ, 
তুমি এখানে এলে কোথ। থেকে” | 

সদারঙ্গবিহারীলাল হেট হয়ে পাম কষরলেন। হবার] সম্পর্কে 
সার দিদি হদ। 

“আপনিও এখানে 1 থা দ-বনাতীক 
মাদে__বাঃ” 

শশা আনতে হা, মিশ্চই"--জিতুযাবুর গলা শোন! 
গেল বাইরে ড্রাইগাঙগকে শান্ত ফরছেদ।  : 

“তুমি এখাছে এলে হঠাৎ যে*-_পুমগ্ার প্রন করলেন বাতা ॥ 

"আসি জনেষগদণ আগেই আরা উচিত ছিল জাগা। বাইফটাই 


মাধ দিলে! হিট হে কেন খরে' লারাবে তাঁ জানি সা। 
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একটা না একট] ট্রাবল লেগ্গেই আছে। আজকেরটা বোধহয় স্প্রোফেট্‌স্‌ 
(870৮6% ) গুলোর দরুণই প্রধানত। ম্যাগনেটোর ভিতর কিছু 
তেনও ঢুফেছিল! ম্যাগনেটোভে তেল ঢুকলেই বাস্‌। সমস্ত খুলে 
সাফ করতে হল। তারপর খেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এখন এক 
একটা জার্ক দিচ্ছে--” 
"বাইকের কথ! থাক। এখানে ফেন এসেছ-_তাই বল” 
ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল। 

পভাড়! করেছেন বলে কি সমস্ত দিন থাকতে হবে না কি। মোটর 
কি আপনার নিজ্ের--” 

, “আরে চেগচ্ছ কেন বাঁপু। সম্পু আমরা কতক্ষণ আর--” 

*তেতরে এদ। কপাট বন্ধ করে" দাও” ৃ 

“ও কেবল জামতে চাইছে আমরা কতক্ষণ_” 
| “ভূমি জেহরে এম । কগাট বন্ধ করে' দাও” 

“আদছি। এখুনি আসছি”- ড্রাইভারকে আশ্বা দিয়ে নিতুবাধু 
ঘয়ে ঢুকলেন। 

"দেখুন, কিন্ত একটা কখা,'আমি আপনাদের আটকাচ্ছি 'না তো! 
মা, মা, তায় দরকার নেই মোটেই-_-যাই হোক, আটকাতে চাই ন। 
আমি আর একজনের সঙ্গে দেখ! করতে এসেছল্লাম। আপনাদের 
সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনা মেখে বস্রপাত গোছ--মানে, প্রা 
আ্যাটস বম্‌--" 

" স্কায় সঙ্গে দেখা করতে এেছিলে তুমি" শবয়গ্রত! ছিজ্যেস 
মাকরে' পারলেন না। 

.শদেখ| করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খৌঁজেই এসেছিলাম। 
একটি তড্রলোককে খুজে বেড়াচ্ছি। সমন্ত ব্যাপারটাই বেশ অন্তত 
গোছের মনে হচ্ছে। তত্রলোকটির সঙ্গে রাউঙপুর রুইন্দে আলাপ 
ছল। এই হোটেলেই পরণুড রাত্রে আর একজন ভরলক আর 
ঠায় স্বী এগেছিলেন, আমার সঙ্গে তাদেরও আলাপ হয়েছিল। 
দের কথ! প্রথম ভুভ্রুলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে 
গেলেন; তারপর চট করে' একটা মোটর ভাড়া করে উত্্খানে 
এইদিক গানে বেরিয়ে এলেন। ঠারি পিছু পিষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছি 
আমি, হয় তো গাকে এমন কিছু বলে' থাকব ঝ| হয় তো বলা 
উচিত ছিল নাঁ। একটু ফেমন যেন গোলক ধাধা! গেছ লাগছে। 
শুমবেন ব্যাপাঃটা, হি অবপ্ত আপনাদের যাবার তাড়। ন| খাকে” 

*গুমঘ বই কি। যাবার কিন্ছু তাড়া নেই*-খ্রপ্প্রতায জর 
ফুক্িক হয়ে এসেছিল--“ওঠো| তুমি ব'স না। জানলার দিকে হাত 
মাছ কেন--” 

দ্াইজারটা জামার কাছে এসেছে” 


ধরপ্্রতার লাগার, থেকে থোৎ করে' একটা শষ বার হল। উঠে 





ধাড়ালেম তিনি. রঙ্গ 
দ্যরে গুযেই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার*--এই কথাগুলি 
যব: থেকে বেরিয়ে গেবেন কিনি ছ'নিনিটের অই. ফিরে 


এলেন।. ড্রাইভার নিজের দীটে গিয়ে বসতে গ্থ গেল নাঁ। ফেে 
ছয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে । 
“এইবার বল"--ম্প্রত! সদারঙ্গবিারীলালফে আদেশ ক্ধরলেন। 

**কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের-আস্মসন্মান প্রবৃদ্ধ হুল 
আবার। লজ্জাও হল একটু । ছি; ছি' সামাঞ্ত একটা! দেয়েসাসুষের 
ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে 
গেল সে জানলার দিকে । 

"নন্থযস্্রতভা ঈযৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা গুনছিলেন। 
শ্রিমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে এমন ভাবে চেয়েছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল 
ঘেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন 
না, যেন উপ্ভোগও করছেন দেট।। 

্িতৃবাবু টেবিলের এক কোণে বসে' নিরুপদ্বে লিবিষ্টচিত্তে নথ 
কামড়াচ্ছিলেন। জদারঙ্গবিহারী বক্তৃতা করে চললেছিলেন। ফুটাৎ 
ছয়ন্প্রতা খাণময়ে দিলেন তাকে । 

গ্বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এম কেউ আছেন কি না, 
আর যদি থাকেন, তিনি তোমার সেই সান্তব। দেবী কি লা” 

, সদারঙ্গ একটু আমতা! আমতা করে" বললেন, “একজন ভ্রমহিলার 
ঘরে উ'কি দেওয়াট। কি ঠিক হাব-_মানে-” 

“বাজে কথ! বোলে! ন, যা বলছি কর। যাও, দেখে এম" 

সদারঙ্গ তার কোটের গলার বোতামট! ইদ্দত আবার লাগালেন। 
আবার খুললেন । 

*করছ কি তুমি, যাও না” 

পঅন্ত কোনও উপায়ে যদি 

প্যাও বলছি” 

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। পি'ড়ি' দিয়ে উঠে 
উপরের যে ঘঃটিতে গোসাইজির অনুষ্থা গুরু-তদীটি হাপানিভে কষ্ট 
পাচ্ছিলেন দেই ঘরের সামনে গিয়ে দীড়ালেন তিনি। বচ্ছধারে 
সন্তর্পণে টোক| দিলেন একবার। তিতর থেকে যে ধরণের শব 'এল 


তাতে ভীত [হয়ে পড়লেন 'তিনি। ভব্যত! রক্ষা কর! কঠিন হয়ে পড়ল 


গার পক্ষে। জানল! দিয়ে উঁকি দিলেন। 

*প্যাধার লময় মদারঙগবিহানীলাল ঘরের স্বারটি ঈষৎ খুলে দেখে 
শিয়েছিলেন। সেই দ্বার গথে সাহস করে' 'ড্রাইভারটি এসে ঢুঞ্ষল। 
সারের দিকে পিক্ছন ফিরে বসেছলেন বলে বয়প্্রতা দেখতে পেলেদ ন!। 
ড্রাইঙাযট কখ। বলতে যাঞ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ হর হয়ে 
গেল। ড্রাইভার কথা ন! বলে' ঈাড়িরে দাড়িয়ে গুনতে লাগল সব। . 

পগুনলে তে! এইবার 1 বলেছিলাম ন! 1” 

“ও সব আমি বিশ্বাস করি মা। আসি ফিরে খাচ্ছি” 

শকিরে যাচ্ছ? আমি কিন যাব না। আছি মৃচ্কুগুতে বাব” 
“পাগল না কি দেখানে কি এমন ভাবে যাওয়া বায়” 

“ধুর বায়”, 

প্হাথ ভাহলে। আমি ফিরে ছি, দার: মগ ব্যাপারটা, 


অগ্রহীয়ণ--১৩৪৫] 





জামে না' কি বুধতে কি যুদ্বেছে, ফি বলতে কি ধলছে, ওর মধ্যে 
আমি আয় নেই” | 

দপুরুষ বায হয়ে একখা!ধলতে লঙ্জ! করে ন! তোমায়! একটা 
লম্পটের হ'তে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে ঘাবে তুমি? যেতে 
চাও ধাও, জামি যাব না” 

ম্থুশোতন যে লম্পট ত1 এখনও প্রমাণিত হয়ন।' আর তোমার 
ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত দুধিষ্টির একথাও মানতে বাজি নই 
আমি। নিশ্চরই কোথাও কোন গোলমাল আছে তাই ব্যাপারট! 
বোঝা যাচ্ছে না” 

“মেই গোলমালটা! যে কি-_তাই জানতেই তে! মুচুকুণ্ডে যেতে 
চাইছি” 

*সে ধীরে সুস্থে জানা যেতে পারে, তার জন্তে একজন তত্্রলোকের 
বাড়িতে ছড়ঘূড় করে' যাওয়ার দরকার নেই” 

"আছে" 

“কি যে পাগলের মতো করছ তুনি দম্পু” 

“পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নয়-_পাযাণ। বাপ 
হয়ে মেয়েকে এমন ভাবে একট। গুণ্ডার হাতে ফেলে পাগগাতে গার” 

“ছি ছি অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি” 

“লোকের বলার ,কি হয়েছে এখন। যখন টিচিন্কার পড়ে যাবে 
খন শুনতে পাবে” ৃ 

“ছি ছি কি করছ তুমি সম্পু। আচ্ছা, এখন ওই দিগিক্রাবাবুর 
ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি” 

“আমি অনীতাকে বলতে চাই ধে তার স্বাসী ওই রঞলালবাধূর 
স্বীর সঙ্গে একঘরে, এক বিছানায় রাত কা্টির়েছে। আম অনেক কিছু 
করতে চাই দেখানে গিয়ে। আমিক্ছশোঙনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, 
্রঙ্লালযাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই । ওপরের ঘরে ধিনি 
আছেন তিনি যদ ব্র্জলালবাবর স্ত্রী না হন-_খুব সম্ভবত নন_তাহলে 
বরঙজলালবাবু€ স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝয়ে 
দিতে চাই যে যদিও আমর আমাদের মেয়েকে তুল করে' একটা 
পাষণ্ডের হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আর আমর 
তাকে তায় কাছে থাকতে দেব না” 

-একি করে যাবে তুম মুগকুন্পুরে ?” 

৭গই মোটরে। ওই ড্রাইজারই নিয়ে যাষে” 

“না আমি যাব ন।”__নাটকীম্বভাবে বলে উঠল ডাইঙ্জার 
দ্বারপ্রাস্ত থেকে। 

্বরপপ্রতা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্‌ করে উঠে দাড়ালেন। 
মামারদ্ষ, বিশ্কারিত হ'ল, অগনিক্ষ,লিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে। 

"আমাদের কথা ছাড়িয়ে শুনছিলে তুমি?" 

: "শুনছিলাম" | 
. ভার়পর ভিতুবাবুর দিকে ফিরে দে বললে--“আপনি বদি আমার 
সঙ্ধে আনতে চান আনুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি” 


ভাবত 


গঞ৩ 
খাল স্ম্টিপ্পপ্টনযাস্সি-স্্ 
জিতুষাবু কেমন যেন দিশাঘার! হয়ে পড়লেন। 

“মল্পু, ব্যাগায়টা ভেবে দেখ, বুঝলে-_” 

“যাও না তুমি | যাও। ব্যাগট! রেখে চলে ধাও" 

শন, না, আমি থেতে চাইছি মা-_কিন্ত- 

শা, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তে! হলছিলে এতক্ষণ যাও, 
আমাকে ফেলে রেখে চলে যাও” 

“সম্পু, দেখ আমি” 

“আমি মোটর স্টার্ট করছি মশাই। 
আমার--” 

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু। 

“বেশ, আমি চললাম তাহলে--* 

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক । গোঁ ঝুলে পড়েছে, 
মর্বাঙ্গে ধুলো; চোখে কাতর মিনতি । বড় বরণ দৃণ্ত। হয়প্রা কিন্ত 

বিচলিত হলেন না। জিতুধাবুকে একাই চলে যেতে হল। 

সদারজবিহারীলাল নেমে এলেন। 5, 

বললেন, “আমি যা আশঙ্ক। করছিলাম তাই। বাঃ-এ বে অন্ত 
মনে হচ্ছে__মানে"- তারপর একটু থেমে হাত ছুটো খসে, হঠাৎ 
বলে উঠলেন--“ছি, ছি. যাচ্ছে তাই” 

«ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে 1 লান্বনাদেবী 1” 

“্সাস্বনাদেবী তো নেই। একটি হাপানি রূগী রয়েছেদ। আপনারা 
শুনতে ভূল করেন নি তো” 

“ভু? মোটেই না” 

“ওকি, মোটরটা ষ্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে মাফ” 

“উনি ফিরে যাচ্ছেন* 

দও। আর আপনি?” 

“আমি মৃচুকৃতু যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার নয” 

. "মুচুকুখ 1 মানে, মুচুকুদ্দ কুগুলেশ্বনী? দিখ্বিজয়বাবুর ওখানে 1” 
য়প্্রত! মাথা নাড়লেন। হি 
মধারজ মাথা চুলকে বললেন, “কিন্ত দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে 

করছে ন! মেখানে” ঃ - 
শআমারও করছে না” দৃঢ়কে স্বযক্ত্ীভ| বললেদ--“কিন্ত মায়ের 
কর্তব্য আদাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অশ্রিয্ন হোক” 

*ও। কিন্তু আমাকে বদি বাদ দেন, ক্ষতি কি” 

*তোমাকে বেতেই হবে। উন তে! আমাকে ফেলে চলে গেলেন। 
আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তে! একটা কর্তধা জাছে। তা 
ছাড়! তোমার মূখেই খবর পেলাম যে কতবড় ধড়িবাজ ওয়া। তুমিই 
হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতেই হবে” 

“চিঠি লিখে দিলে কিনা অন্ত কোনও উপারে বণ্দ--যানে-- 
জনার্দসবাবুকে কথা দিয়েছি তোটগুলে। মোরা টাল 
মেরে ফেলেছি বদিও--” 

“গুনব পরে কোরে! । এখন হত পীর সন্তব আমাদের রে 


এত ফৈজৎ বরা হয় মা 


ভারত 


[ ৬৬শ বর্ধ, ১ম খণ্ড, হঠ সংখ্যা 





পৌঁছতে |হবে। ওই ছুটো লোক আমাকে ভাওতা দিয়ে অনীতাফে 
মির সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌছ্যার আগে আমাদের 
নেখামে পৌছতেই হবে, যেমন করে” হোক” 

*শনিস্থিতি 'তযদ্বর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন দিদি, মাপ করুন 
আমাকে, আধি, মালে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না” 

. “এখুনি বললে ওই লোকটাকে খু'ঝে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এনবে 
নিজেকে জড়াতে চাই ন1। বুষলাম না ঠিক” 

“ও ভদ্রলোক যেকে ঠা. তে! আমি জানতাঙ না। এখনও ঠিক 
জানিনা। আমার বিশাস হয় না যে সাস্বনাঁ দেবী-_না, এখন মনে 
হচ্ছে, আমি বোধ হয় আদলে সান্ত্বনা দেবীকে রক্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই 
বেরির়েছিলাম। মনে হচ্ছে” 

*বুঝেছি। মেয়েটির জাহু করবার ক্ষমত। আছে দেখছি। বেশ, 
তাকে স্বক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেস্্ তা হলেও তো এই স্থযোগ। 
কারণ, আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইবনা। তুমি যদদি রক্ষা করতে 
চাও তাকে চল আমার সঙ্গে” 

সদায়ঙগবিহারীলাল গলার সীকিটার হাত বুলোতে লাগলেন। 

*বেশ'তিনি দীর্ঘনিখান ফেলে রাঙ্গি হয়ে গেলেন অবশেষে । 

“তুমি কোথান্ন খাক এখানে” 

“বেশী দূর নয়, পাচ মাইল হবে এখান থেকে” 

*“মেখানেই চল যাই আগে। স্রেখন থেকে একটা মোটর ভাড়। 
করতে হবে। তারপর যাওয়| যাবে মুচুকুত” 

সদারঙগ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার ছাল- 
চাল বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে তার। 

“কিন্তু অত দুই বাঁ আপনি যাবেন কি কছে' | আমি তো! হাটতে 


পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। গুয়ানক র্লাত্তিজনক। 
আপনি বাবেন কি করে ! হাটতে পারবেন কি ?” 
প্রকার হলে আমি দৌড়তাম”--নঘযন্প্রতা বললেন-_*কিস্ত 


এখন দৌড়েও যে কুল পাব নাঁ। দৌড়লেও দেরি হয়ে 
যাঁবে-£* 

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি জকু্ষিত করে'_যেন 
শত্রকে নিরীক্ষণ করছেন। 

“তোমার পিছনে সেট! নেই ? 

“আমার পিছনে? মানে?” 

ঘাড় ফিরিয়ে দিজের পিছন দিকটা দেখবার রি ক্ষয়লেন সদায়ঙ- 
_ বিহ্ারীলাল। 
] এতোষার বাইকের পিছনে 
ও, ফেরিয়ার়। হ্যা, তা আছে একট] চলননইগোছ। আপনি 
! তার উপয় চেগে যাষেন বলছেন? গড | তাকি সম্ভব? তাছাড়া 

আদার বাইক মোটে আড়াই হু” পাওয়ায়” 

... শতোমার বাড়ি পর্যন্ত হাব” 
শসছন্ত দেটাও কি-- 


*জিনিস-পত্র এখানেই থাক। রাতে এখানেই ফিরে আসহ। 
চল। সময় ন্ট করলে চলবে না” 

“কিন্ত দিদি, শুসুন একট! কখ!। ত্য বলছি--” 

“প্রতিবাদ কোরে! না, বাঠিক কয়ে' ফেলেছি ত! করবই, কথ। 
বললে সময় নষ্ট হাব খালি। চল। বাইকে চড়। দাড়াও তোমার 
কোটটা! খুলে দাও, পেতে বলব তার উপর | দেরি করছ ফেন, দাও” 

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটট| খুলে দিলেন। 

বাইরে বাইকের সামনে এনে ধ্রাড়ালেন দুজনে । 

“আমার কেরিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে--” 

শ্চড়”"-_ আদেশ করলেন সবরদ্প্রভা। 

৫ 

শাস্্কারগণ ঠিকই ধরেছিলেন-_স্ত্রীলৌকেরাই শক্তি। ওরাই 
শক্তির ধারক বাহফ-_সব। পুরুষ! মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন 
তা স্ত্রীলোকদের গর্ডোডুত বলেই সম্ভবত। তা না হলে গারতেন কিন] 


“সন্দেছ। হলদিধাটের যুদ্ধই বলুন আর ক্ষুদিরামের ফসিই বলুন, 


আমল উৎস নারী। 

বয়দ্প্রতা মোটর বাইকের পিঙ্নে পবুলতে ঝুলতে চিনি 
এত কষ্ট ম্বীকার করে' তিলি যে 'হুশোগ্তন এবং তার দলকে 
হাতে-নাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওকে 
একটু আগে ফাকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া! থেকেই তিনি-অন্যান 
করেছিলেন-_অনুভব করেছিলেন_যে স্থশোতনকে বিয়ে করে? 
অনীত1! একট! গুগডার ফড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুগ্ডার দলকে তাড়! 
করে? ছত্রভঙ্গ করে' ছিন্নভিন্ন করে” উৎখাত করে' তবে তিনি খামবেন। 
তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানৃষ বলে” তিনি দুর্বল নন এবং এ 
মূলুক মগের মুলুক নয় । সদারল্গধিহারীলালের মোটর বাইক মফঃখলের 
বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ঢুটছিল। বাইকের ঝাকানিতে 
হব়ন্প্রভার বলিষ্ঠ-চোয়াল-সংলগ্ন মাংস-মেদ কাপছিল থল খল করে'। 
সমস্ত চোখে মুখে অডভুত। রকম ভয়ানক একট! ছুদধ্ধ শত্তির ব্যগ্রনা 
ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। 
এতে যে অঙ্থবিধা ঝ| অশোঙনতার হাটি হয়েছিল সে সম্বন্ধে জক্ষেপও 
ছিল ন1 ঠার। যে কোনও মুহুর্তে যে একট। বিপদ টে যেতে পারে 
সে আশক্কাও ছিল বলে' মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটি কথাই 
কেবল তিনি ভাধছিলেন--ফেমন করে" কত দীত্জ তিনি মুচুকুন্দ কুগুলে- 
স্ববীতে পৌঙ্ববেন। যদি কেউ এরোগ্পেনে করে' উড়িরে নিয়ে গিয়ে 
প্যারাহটে করে' তাকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজি হয়ে 
যেতেন মানলে । 

“একটু আগে বে জনে ওরা হাত ফসক্ষে পালিয়েছে ভাতে এক 
হিসেবে লাতই হয়েছে বলতে হবে। . ঝড়াং। ব্রজলাল লোকটাকে 
চেন! গেল। ওদেয়ই দলের লো নিশ্চয়। সান্বনার খ্বামী সেন 
এসেছে, কিছা+নবড়াং"-*বড়াং-”। কিছ! হয়তো লান্বনাকে নিয়েই 
ছাল্লা তরে লবাই, আজকালকার মেয়েতে! কিছুই বন খায় মা 


 অগ্রহায়ণ--১৩৫৫ ] 








০ 
দীতাকেও ওই রফম, করতে চায়--ভোক--ভে'াক...উঃ ভাবা যার 
শ্বড়াং তে 1-ও-৩-ক্‌ মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে! 

হঠাৎ শ্বন্্রতা উপ্টে গেছে্ী বে। করে' এবং মুহূর্তের মধ্যে 
ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে' পড়লেন একট! 
ঝোপের ভিতর। কাটার ঝোপ। সামনে অগ্রত্যাশিতভাবে একট 
গরুর গাড়ি এনে পড়ায় এবং ধাকা বাচাবার চেষ্টা করার এই কাঁও। 
গরুর গাড়িতে গৌসাইজি, কক, আর নিতাই বৈরাগী । 

মদারঙ্গবিছায়ীলাল পড়ে' যান নি। তিনি গাড়ি থেকে নেবে 
তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে। 

ইস্‌! জাগেনি তে? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি 
গাড়োয়ান, ষখড়ও আনকোর! সম্ভবত। লেগেছে?” 

দা 

শ্যাক। কিন্তু ভারী ছুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক কসা ছাড়! 
উপায় ছিল ন। রপ্ত বড়" 

“আমাকে তোল” ৮ 

“কারও লেগেছে নাকি গে” গাড়ির গাড়োয়ান জিগোেন। করলে 
রাস্তা থেকে। 

_. “আমার হাতটা ধরে' নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। 

শক্ত বুষতে পারছি, ফোপে আটক! পড়ে 'গেলে নিজেকে টেনে বার 

করা খুবই কঠিন। আমার অভিজত। আছে। লাগেটাগে নি তে।” 

“নাতে ফাত চেপে হয়ন্প্রভা বললেন এবং নিজেকে রি 
তোলবার নিশ্ষল প্রয়াদ করতে লাগলেন। টু 

"ছি, ছি- হ্যা ওই রকম-আবার করুন-_ হেইও-- "* 

শজখম হল না কি কেট গে।”--গাড়োরান প্রশ্ন করলে আবার । 

শন! চোট.টোট লাগেনি কারও । এঁইবার-_হেইও হেইও--” 

শন] পারছি না। চুপ কর, হেইও হেইও কোরে না” 

"ও আচ্ছ!| সত্যি ভারী ইয়ে হ'য়ে গেল তো। ছি, ছি কি 
মুশকিলে পড়ে গেলেন আপনি। একটু গুড়ি মেরে_হামাগুড়ি 
দেওয়। গোছ-_-পারবেন?” 

গন” 

"কি করা হায় তাহলে । কোমরে টোমরে লাগে নি তো? বাধা 
করছে কোখাও? অনেক সময় প্রথমটা 'ফীল' করাযায় না। আচ্ছা 
এক কাজ করুন, আমার ছুটে! কাধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন 
কি না দেখুন তে] 

শনা। দিক ফৌরো না! আমাকে” 

"ও আচ্ছ!। আচমক। পড়ে গেলে অনেক সময় কিচ্ছু জোর 
পাওয়। যায় না--সাঁনে নার্ডাম গোছের হয়ে যেতে হয়ত হয় 
নিতো" 

শন 

শতবে 1 বিছু একট! হয়েইছে নিশ্য়। চে! করন, “পারবেন 
টিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা যোপের ভিতর আয 





অধ্তত্ত্ত 





কতক্ষণ বসে' থাববেন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিম মা, আমি 
টেনে তুলে দি আপনাকে” - 

*থাম। কোধাও আটকে গোছি মনে হচ্ছে” 

প্আটকে ? ও, খাযুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক নিট 
টানাটানি করলে শাণড় ছিড়ে যেতে পায়ে-দাড়াম। ঘস্তরস্র জাম 
হয়ে গেলে তার গুলার দিকটা বেশ করে' লুত্রিকেট করে' দিলে খুলে 
যার অনেক সময়-_কিন্তু আপন্াাকে__” 

"তুমি চুপ কর। ওদিকে সরে যাও তুষি। জামি দেই ঠিক 
করে' নিচ্ছি। শুরে সরে' যাও। এদিকে দেখো না” 

*ও, আচ্ছা, আচ্ছা । . মহাবিগদে পড়। গেল তো। সি ছি*- 
মুখ ঘুরিয়ে সার বিহারীলাল রাস্থার দিকে চাইলেন। 

“আরে গৌসাইজি ফে। নমস্কার, নস্কার। কি কা! আপনি 
এখানে" 

পদের এখান থেকে সরে' যেতে বল”--ফৌঁপের ভিতর থেকে 
নিদারুণ-কসরত-রত। শবয়গ্প্রভার তর্জন শোন গেল। 

“আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমন্কার। আপনি এ অঞ্চলে 
হঠাৎ যে আজ?” 

“ওই লোকগুলোকে সরে” ঘেতে বলবে কি ন/” 

“মাঠাকরুণের লেগেছে না কি” 

গাড়োযামটও গাড়ি থেকে নেবে এসে াড়াল। 

“না জাগেনি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান মা যে” 

“আটকে গ্লেছেন ?” 

বলিষ্ঠ ঘেতিন গাড়োয়ান ঈবৎ ঝু'কে এমন ভাবে এগিরে এল যেন 
তাকেই এ সমস্তার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানে! গাড়ির 
চাক! তুলেছে সে জীবনে । 

“আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে! পাজাফোলা করে" 
টেনে তুল দিলেই মিটে যায়” 

“কত্ত উনি চান না যে আমর! ফোন রকম সাহাযা ফরি--চটে 
ধাচ্ছেন_ঠিক করে নেবেন এখন নিজেই বোধহয়-হয় তে1 একটু 
সময় লাগবে-কিন্ত-” 

"চলে যাও এখান থেকে সব”__অাবার চেঁচনে উঠলেন হস্ত ৷ 
নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল ঠায়। 

ঘেশাতন নীরবে দত্তবিকশিত করে, হাসল একবার ।: তারপর 
কোমর বেধে মালকোচ1 মারল। তারপর অগ্রসর ছল হরে বীরে। 

"ছটফট করবেন না মাঠাকরণ। সব ঠিক করে দিজ্ছি। বৈরিগি 
মশাই একটু সরে' ধলাড়ান দিকি* 

খোতনের দক্ষত| সে সন্দেহ ছিল না কারও । নসম্রমে সফলেই 
সরে' দীড়ালেন। গৌনাইজির মুখে নান! ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্ত 
ছবি ফুটে উঠেছিল একটা। 

“নদারজ |. এই--এই গাড়োরান-_খবরার_খবরহার, আহার 
গারে হাত দিও না বলছি--এ কি জন্প্থী-* 
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ঈষৎ ঝুকে ঘোতন খপ করে" শ্বাপ্্রার কোমরটা জাপটে 
ধরেছিল। জবাই করবার পূর্ব্বে হান বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে 
যেমন ছটফট করে দ্বরপ্্রভাও' অনেকট| তেমনি করতে লাগলেন। 
কিংকর্তবাবিমূড় সদারঙগবিহারী ঈষৎব্যা়ত আননে ঘোরা ফের! 
করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে। 

" “ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও”--তার্থরে আদেশ করতে 
- লাগলেন হ্ব়ণ্প্রভা। 

“ঘেশাতন ছেড়ে দাও বুঝলে--যদিও তুমি তর ভালোর জন্তেই 
করছ-_তবু বুঝলে-উনি ঘধন সেটা চাইছেন না তখন-_বাঃ প্রায় 
তুলে ফেলেছিপে যে! বাঃ--আর একবার” 

সদারঙ্গ যেতে বল ওকে । তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, 
ছাড় বলছি_ছাড়* ূ 

“নানাকরক। আপনি বুধছেন না দিদি। ও ঠিক টেনে তুলে 
ফেলবে । ঘেতন আর একবার" 

*আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একট। পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর 
তুমি ধড়িয়ে দেখছ সেটা" 

“না, না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার তালার জন্তেই 
ও করছে_ ঝোপের মধ্যে বরাবর বলে" থাকবেন নাকি! ধেশতন-_ 
হযাঠিক-টান। হঠেইও--ও না! হয়েছে__হয়েছে--বাঃ--" 

“মারো জোয়ান হেইও”_-ঘেখতন বলে" উঠল। 

*ছেইও"--বৈরাগী মশাইও বললেন। 

*ঠেইও”--ফদকাও বললে । 

*হেইও হেইও হেইও”-_আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে 
লাগলেন দু'হাত তুলে। 

চর্বর্র--! কাপড় ছে'ড়ার একটা শব হল এবং পরমূহর্তেই 
হ্যস্প্রতা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোতন তাকে পাঁজাকোল। করে' তুলে 
এনে রাস্তায় দাড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুলে । 

:শমসত্য বখাটে গুও জানোয়ার"__ ক্রোধে খয্প্রার মুখ লাল 
হয়ে উঠেশ্ছিল--*শাড়িটা ছি'ড়ে ফ'যাতাফু'তি করে? দিলে একেবারে 

“শাড়ি যে আটকে গিয়েছিল মাঠাকুরুণ। তলার দিকে হাত 
চালিয়ে বীচানে! গেল না, ছি'ড়ে গেল কি করব ওর ফোন চার! 
ছিল না। শাড়ি ৰাচাবার জগ্তেই তলার দিকে হাত চাজিয়েছিলাম, 
কিন্তু হল না” 

*সরে' যাও এখান থেফে। চলে" যাও সবাই” 

“স্যদ্প্রস্ভীর চোখে জল এসে গিয়েছিল । 

লদারঙ্গবিহারীলালের দিকে হন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি ধললেন, 
প্বীড়োল কোথাকার” 

“আমি কি করব বলুম” , 

পুমি ওসকাচ্ছিলে কেন 1 আবার বলা হচ্ছে ফি করব” 

*ওনকানো কথাটা! ঠিক হচ্ছে না, নানা, ওগকানো--বাঃ। 


শ্ 


ভারত 


[ ৬শ বর্ষ, ১৭ খণ্ড, ব্ঠ সংখ্যা 





এক্ষেত্রে ওছাড়া উপাই বা কি ছিল বলুদ। ঘেতন না এসে পড়লে 
সমণ্ড দিন ওই ঝোপে বসে থাকতে হ'ত--হযত সমস্ত ঝাতও। 
মারাম্মক আটকে পড়েছিলেন যে” ৫ 

“ওদের চলে যেতে হল। আমার শাড়ি একেবায়ে ছি'ড়ে গেছে” 

*ওদের ওপর চটবেন না। আমান পরিচিত লোক সব। আর 
প্রতোকটি ভালো লোক। উচু দরের। বৈরাগীমশাই ভক্ত লোক 
একজন। ইনি হচ্ছেন গৌোসাইজি, এ'রই হরিমটর হোটেল, সেইথানেই 
আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তে।” 

গৌদাইজি ভ্রকুঞ্চিত করে' দরাড়িয়েছিলেন। গর্না খাকারি দিয়ে 
বললেন, "ক্ষমা! করধেন, আপাতত আমি অতিথি সৎকার করতে 
অক্ষম 

“কিন্তু একট! ঘর তে! খালি আছে দেখে এলাম" 

“দে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাতরে। 
আমার গুরুভমী অসুস্থ । ওঁকে নিরে যাচ্ছি রাত্রে সেবার দরকার 
হতে পারে । সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি” - 

5৩৮ টা 

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত থের়ে গেলেন। 

“গুনছেন. দিদি, এ আবার শ্রক প্যাচ হল। বেশ, উচু দরের্‌ 
প্যা৮-* এ 

বয়প্রতা সরে গিয়ে আর একটি ধোপের আড়ালে দাড়িয়ে সী 
শাড়ি, পর্যাবেক্ষণ করছিল্লেন। এই ছোঁড়া শাড়ি পরে তীকে যে 
হোটেলে ফিরতে হবে না এ সংবাদে ভিনি আশ্বত্ব হলেন কিফিৎ। 
এ শার়্ি পরে" ভন্মাজে বেরোন অসস্ভব। 

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এ'রা যে পেলেন ন| 


"দে জন্তে পরোক্ষতাবে তিনিই পস্তবত দায়ী। ন্বতরাং একটু জবাবদিহি 


করা প্রয়োজন । এগিয়ে এসে সৃছু হেসে হাত কচলে বললেন, 
দেখুন গৌদাইজির গুরুতন্ীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিফেই আগাকে 
আদতে হল। গৌঁপাইজির কথা ঠেলা ধার না, তাছাড়! এটা. একটা 
সামাজিক কর্তত্যও তো বটে_জ্যা, কফি বলেন। খালি ঘরও তো 
মাত্র এফটি-_ত| নইলে না হয়" | 

"তা" তো বুধলাম। কিন্তু আমি কি জবন্ত প্যাচে পড়লাম দেটা 
ভাবুদ। গৌসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না?” 

“না"শগৌদাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন-_-“প্রকাশ্থা দিবালোকে বে 
স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে' তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে' 
আসতে পারেন াকে কিছুতেই ক্যাসি স্থান দিতে পারি না, খর খালি 
থাকলেও পারি মা। কেবল পদ! লোটবাঁর জন্কেই যে আমি হোটেল 


. খুলি নি এফখা এ অঞ্চলের লবাই জানে। আমার ওটা ছোটেল নয 


ফোপের আড়াল থেকে স্বযন্প্রত! বললেন, “ওখান থেকে চলে এস 
তুম" গৌসাইজির ঘল গিরে শকটে আয্মোহণ ক্ক়লেন। (ক্রমশঃ) 





র্‌ সিংহলের স্বাধীনতা উৎনব 
শ্রীহবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


বিগত ত্বিতীয় মহাতুদ্ধের পরে এশিয়ার স্বাধীনতা-মানোলন গভীর 
আকার ধারণ করে। ইন্দে। চারমা, তিয়েটনাম, ভারতবর্ষ, ব্রঞ্ধদেশ ও 
গিংহল এই স্বাধীন! সংামে অগ্রণী হইয়। উঠে। তন্মধো ব্রন্ধদেশ ও 
দিংল ভারতপর্ষেরই অন্তর্গত ছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বেই 
যখন ভারতীয় স্বাধীনতা-আদ্দেলন প্রবল হইগ্লা উঠে.তখন কু রাগনীতি- 
বিদ ইংরাঞ্জ এই আন্দোলনকে হীনবল করিবার বাদনায় ব্রহ্গ“দণ ও 
দিংহলকে ভার হবর্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিকা দেয়। কিন্তু তাহাতেও ইংরাঙ্গ 
কৃতকাধা হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে হিন্ুু মৃঘগমান সমস্ত! ইংরাঙ্জেরই 
সৃ্টি। এই সমস্ত] স্ষট দ্বারা ইংরাঞ্গ ভারতবর্ধকে পাকিস্থান ও ভারত 
এই দুই ইটনিয়নে বিভাগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত ত্রক্গাদেণ কঠোর 
দুত। থার| বৃটিশ কমনওবেলপের মধীনভা পাশ ছিন্প করিয়া গহ ৬ই 
জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনহ| লাস্ত করিয়াছে। তাহার পূর্বেই গ্রুত ১৫ই 
আগ ভারতের ভাগ্যাকাশকে রক্তিম রাগে রগ্রিত করিয়া প্রায় দুই 
শতাবী পরে ভার ভবর্ষে স্বাধীনত-হুর্ধা, উদ্দিত হইয়াছে । এশিপার এই 
নবজাগরণে ক্ুন্ন পিংহল দ্বীপ মহান্থা গান্ধী প্রদশিত পথে রক্তহীন 
সংগ্রামে অবহীর্ণ হট সম্পূর্ণ কৃষ্কার্ধ্য হইয়াছে। ১৩৩ বংদর 
পরাধীনভার পর গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহলের অঙ্গ হইতে কঠিন ও 
কঠোর লৌহ শৃহ্ঘ খনিয়! পড়িয়াছে। আজ সিংহলের বাতামে মুক্তির 
হিল্লোল ; আকাশে নান বর্ণ ও আলোকের ছটা । সিংহলবাপীর হৃদয়ে 
আজ অদীম উদ্দীপনা, প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্য। কারা- 
প্রাচীরের অন্তধালে তাহার আত্মার যে অপদৃতা হইয়াছিল-_তাহারই 
মুক্তির দিন গভ.৪ঠ| ফেব্রুয়ারী। এই দিনটি পিংহলের ইতিহাসে এক 
স্মরণীয় দিন। 

সিংছলের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্ক বহ দিনের । মে আজ ছুই দহত্র 
বৎসরের 'অধিক কাল পূর্বের কখা-__-যে দিন বাংলার উচ্ছল দু্দাস্ত 
ঝাপ বিছরসিংহ বাজালা দেশ হইতে নির্ববাদিত হইন্া তাত্রলিণ্ত বন্দর 
হইতে মাত শত অনুচর লইয়া সমূরে ভাসিরাছলেন। জাহাঙ্গ বঙ্গোপ- 
সাগরে তানিয়া! চলিল। পর্বতপ্রমাণ উত্তজ তরঙ্গদমু অতিক্রম 
করিয়া, মাসের পর মাদ অকুল পাধারে ভালিতে ভাগিতে, আট শত 
মাইল দীর্ঘ পর্ববতসুল উপকুল উত্তীর্ণ হইয়া আলিয়! তাহারা এক দ্বীপে 
অবতীর্ণ হইলেন। বহুকাল সমুভ্রবাসে অনুচরগণের শরীর অবদন্ন, অন্তর 
চিন্তাকুল, ক্ষুধা ও তৃষ্জার দেহ অভিভূত। নমুদ্্রীরে এক মন্ন্যানীকে 
ছিজালা করিয়া জানিলেন_্বীপটর নাম লঙ্কা। তারপর বিজয়সিংহ 
দেখিলেন--এক পরমা হুম্মরী_বক্ষিণী-তাছায় নাম কুবেনী। তাহাষের 
অবহা গুলির ঘয়াপরবশ হইয়া বক্ষিণী রাজপুজকে বছ পরিমাণে হুখাস্ 
আনিয়! দিল। বিজয় সিংহ ও ঠাহায় অন্ুচর়গণ আহার ও পানে নুস্থ 
হইলেন। পরদিন রাজপুত মাল! বল করি হক্ষিণীকে বিবাহ করিলেন। 


তখন সেই দ্বীপের রাঙ্গা ছিলেন কাল দেন। তাঁহার বিবাচু উৎলব 
আদন্প। বিবাহের রাত্রে খুব ধুষধাম নানা উত্দব আয়োজন। সকলেই 
ব্যন্ত। দেই রাত্রে এক হাতে মশাল ও আর এক হাতে তরবারি লইয়া 
সাতশত অনুগর সমেত বিজয়সিংহ রাঙ্জবাড়ীতে- প্রবেশ করিলেন। 
রাত্রি তখন নিস্তব্ধ হইয়া আমিয়াছে, প্রহরীর ঝিমাইতেছে। সকলে' 
আমোদ-প্রমোদ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়াছে। রাজ! কালসেন খিবাহ 
শেষে নব বধুর হস্ত ধরিয়! বছ পরিচারিকাদহ অন্দরে প্রবেশ করিতেছেন, 
এমন সময়ে বিজয়নিংহ "যুদ্ধং দেহি" বলির! বীরবিক্মে তাহার সম্দুথে 
আসি ধাড়াইলেন। বিপয়দিংহ রাজার মাথ| কাটিয়। ফেলিয়। রাজমুক্টটি 
নিজের মাথায় পরিলেন। চারিদিকে মৃতার তাগুব নৃত্য । সকলের 
ঘুম ছুটির গেল। রাজপুবী শশানে পরিণত হইল। বিপসিংহের সাত 
শত অনুর রাল্স-বাড়ী অধিকার করিয়া বসিল। পরদিন প্রভাতে সফলে 
জালিল রাজপু্র বিজয়দিংহ লঙ্কার রাজ! । লঙ্কা দ্বীপের নুতন নাম হইল 
নিংহল। 
অনেকে বলেন, বর্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাহার 
সহচরগণের বংশধর। আর এই জন্তই সিংহলীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের 
সহিত অ'কৃতিগ ও ভাষাগত্ত সাদৃপ্ত এত প্রবল। প্রাচীন সিংহদীর 
অর্ধেক শব বাঙ্গাল! ভাবার শব্দ । সিংহলবাসীগণ বঙ্গদেশবাদীদেরই 
নিকট আত্মীয় না. 
ধর্দের দিক হইতে ভারতের সহিত সিংচুলের সম্পর্কও গভীর়। 
মহারা্ অশোক সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তাহার পুত্র মঞ্েত্র ও 
কন্তা মংঘমিত্রাকে পাঠাইক়্াছিলেন। তাই, আজ মিংহলীর! বৌদ্ধ 
ধর্্মাবলম্বী। কবি দতোক্্রনাথ গাহিযাছেন ৫ 
ওই শৈশব তার রাক্ষদ, আর যক্ষের বশ, হায় 
আর যৌবন তার “সিংহের বশ, (সিংহল নাম হায় 
এই বঙ্গের বীজ গ্যাগ্রোধ প্রার- প্রান্তর তার ছায়। 
আজ বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়। 
সমূদ্রতীর হইতে ২** ফিট উচ্চে কৃত্রিম হৃদের তীরে অবস্থিত 
কান্দী নগরী পূর্বে দিংহলের রাজধানী ছিল। ম্বাধীনত| লাতের পরও 
এই কান্দী নগরীই পুনরার় সিংছলের রাজধানীতে পরিণত হইঘাছে। 
এখানকার প্রদিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের দাষ দালান মালিগাওয়] বা দণ্ডবিষথার । 
বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এই ম্দারে বৃদ্ধদেবের একটি ধা আছে। এই. 
মনরে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে।- এখানকার পূর্বতন রাজ- 
গণের দিংহালন আরো হণের সময় যে (িংহাসনটি ব্যরহাত হইত সেই 
সিংহাননটি এতদিন লগ্নে ছিল। ১৯৩৪ সালে 'ডিটক অফ নাউ 
দেষ্টার বখন নিংহল অরথণে আদেব, তূখন এই সিংহালনটি গিংহলবা দীদের 
গ্রত্যর্ণ করেন। 
৪৪৪ 


৪৪৬ 

কান্দী হইতে ৮* মাইগ দূরে অনুরাধাপুর নাষে একটি প্রাচীন 
নগরী আছে। গৌতমবৃদ্ধ বুদ্ধগগার থে বোখিবৃক্ষদূলে ধ্যানাদনে 
বণিন্না বদ্ধ লা করেন, এই অনুরাধাপুরে তাহারই একটি শাখ! আছে। 
এই নগ্বরী খৃ্পুর্ব পঞ্চ শতাবী হইতে আইম শতাকী পর্যান্ত 
লিংহলের রাঙ্গধানী ছিল। এই বোধিবৃক্ষের একটি শাখ! আনিম পুনরায় 
সারনাথে রোপিত হুইয়াছে। 

সিংহলের কলছে। নগরী ১৫১৭ খৃষ্টান পর্ত,গীঙ্গগণ অধিকার 
করে। কৃষ্টোফধার কানের নামাম্দারে তাহারা এই নগরের নাষ 
রাখে কলশ্থো। পর্ত-গীঙ্ঈদের নিকট হইতে ওলন্দা জগণ ১৬৫৬ খৃষ্টান 
এই নগরী কাড়িয়া লয়। তাহাদের নিকট হইতে পুনরার ইংরাজগণ 
১৭৯৬ খুটান্ধে এই নগর অধিকার করে। এখানকার উৎপন্ন চাঁ, 
বার, নারিকেল, দারুচিনি, কোকো! প্রন্থৃতি দ্রব্যের উপর ইংরাঙের 
প্রবল লোভ। 

পিংহলের তদানীন্তন রাজধানী ইংরাজ অধিকার কররয়াছিল 
১৮১৫ ত্বটান্দে। তারপর দীর্ঘ ১৩৩ বৎসর অভীত হইয়া গিয়াছে। 
এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ নিংহলবাসীগণের কঠে পরাধীনতার 
নাগপাশ পরাগ তাহার দেহকে পিষ্ট ও নিস্পেধিত করিয়াছে। গত 
€ঠ! ফেব্রুগারী তাহাদেয়্ কণ্ঠ হইতে খপিগ্া পড়িয়াছে পরাধীনতার 
সেই কঠোর 'নাগপাশ। সিদাধাদ নাধিকের ম্বদ্ধ হইতে নামিয়া 
পড়ি! দৈত্য তাহাকে মুক্তি দিয়াছে । আজ পিংহলবাদী মুক্ত-- 
স্বাধীন। 

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সকাল সাড়ে সাতটা । জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়। 
বলিয়াস্িলেন--প্রভাতে এই শুভক্ষণে স্বাধীনতা উৎ্সব-আরম্ত হইবার 
নমর । সমগ্র পিংচলধাদী আজ .আলনে আত্মহারা । চারিপ্দকে 
উৎপব ও আনন্দ, মন্দিরে মশিরে পৃ্গা ও আরতি, সধ্ধ্যার নগরী 
অনংখ্য দীপালোকে আলোকিত । চারিদিক আলোকমালার নববেশ 
ধারণ করিয়াছে। গগনে ক্ষণে ক্ষণে ফুটা উঠিতেছে আলোক অঞ্রী। 

প্রঙ্গাতে উৎবের আরস্তে এখানকার গবর্ণর সার হেনরী মঙ্ক" 
মেসন মুর স্বাধীন সিংহলের গবর্ণর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
শপথ গ্রহণ করিলেন। রাজপথে লোছিত ভেলভেটের উপর ্র্ণবর্ণের 
কারকাধ্যময় বন্ধে হুশোতিত শতাধিক হণ্তী শোভাধাত্রা সহকারে 
প্রাচীন- ঘিরে চবিয়াছে। তাহাদের অঙ্গে আরম্ধ শত শত 'রৌপ্য ঘণ্টা 
হইতে মধু বাভধ্বনি শোনা যাইতেছে । . তাহাদের সম্মুখে চলিয়াছে 
এক বিরাটকার হস্ত ছিরদ হত্বী। আর পিছনে চলিয়াছে স্বাধীনত] 
দিষনে ধৃত একটি হত্তীশিগু। এই শোভাযাত্রার পিছনে চলিয়াছে 
চারিশত বীভৎলকায় মুখাযয়ণধারী নর্তক। শত শত বাণ্যন্ত্র সহকারে 
ভাহারা! দূত রত। শোভাহাতরা নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে কান্মীয় 
সুদের 'মধ্যস্থিত একটি কুন পে নানাবিধ বাজি .ও আলোকসজ্জা 
আরমহইল। দালগা মালিগাওয়া হস্দিরে ১৩৩ হৎসর পরে স্বাধীন 
বিটা সিংহপতাক! বায়ু হিমোলে আন্দোলিত হইডেছে। সিংছলের 
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ভারত 





[১৬ বধ, ১ম খপ্তঃ ষষ্ট সংখ্যা 

্ সপ বাপ সাপ স্থান পাকা বা ক 
তাহার পরী ও গবর্ণর গ্লেনারেল ও বছ সন্ত বাজির উপস্থিতিতে এই 
পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন করেন। পু 

গবর্ণর ঘোধণ। করেন ধে, ১৯৪৬ সালের আইন পরিবর্থিত হইয়া 
পিংহলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্ণর যে প্রানাদ্দে বান কেন 
তাহার নাম 'কুইনল হাউস” সেইদিন হইতে তাহার বার্ধিক বেত 
হইল ৮*** গাউও। তিনি এক বংমর পরে কার্য হইতে অবণর 
গ্রহণ করেন। 

এই ম্বাধীনত| উৎমব ছুই সপ্তাহ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎদয 
সম্পন্ন করিবার জন্ত ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার ও ভাহার পত্ধী বিদাত 
হইতে এধানে আসিয়াছিলেন। ১*ই ফেব্রুয়ারী তিনি ডমিনিযম 
পার্লামেন্টের উদ্বোধন করেন। কাউন্সিলের প্রাচীন গৃহে এই উৎসব 
সম্পহ্ধ হওয়া! সন্ভব নয় বলিয়া টরিংটন স্বরারে রিজওয়েগল্ফ লিঙ্কের 
উপর এক বিশাল গৃহ নির্শিত হইয়াছে। লিংহলের প্রাচীন রা 
শ্রাদাদের অনু করণে নিশ্মিত এই প্রাদাদে ৬*** মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী 
ও নিমস্ত্রত অতিথিগণের বলিবার ব্যবস্থা হইগাছিল। প্রানাদের 
বাহিরে ১২*** ব্যক্তির স্থান দংকুলান হইয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল 
১৫** ছাত্র । এই প্রানাদের প্রধান বারের নশ্মুখে কান্দির শেষ রাঙা 
বিক্রম রাজ পিংহের পিংহ পতাকা! উডডীন হয়। লাল কাপাড়র 
উপর হরিদ্রা বর্ণের পিংহ একটি পতাকা ধরিয়া! আছে। উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রারস্তে কান্দীবাসীগণের সহিত যুদ্ধের পর ইংরাজ রাদ- 
দিংহাদন ও পতাক। ইংলগ্ডে লইয়! যায় । উই সিংহলকে প্রতাগিত 
হইয়াছে। ও 

ডিউক অফ গ্াউসে্টর রাজার বানী পাঠ করিয়! ার্লাম্ের 
উদ্বোধন করেন। কুইনস হাশস হইতে তিনি পার্লামেন্টে শোতাবাত্র! 
সহকারে গমন করেন। তথা হইতে ডিউক ও তার পত্ধী কলগ্থো 
হইতে "২ মাইল দূরবর্তী! পার্বত্য রা্ধানী কান্দীতে « মাইল দীর্ঘ 
মোটরের শোভাথাজরা সকারে উপস্থিত হন। দেখানে ডিউক লিংহদ 
বিশ্ববিস্ভালয়ের ভিত্তি .স্থাপন করেন। নেই দিন পিংহল বিশ্ববিষ্ভানর 
ভাহাকে “ডক্টর অঙ্ক ল” উপাধিতে তৃষিত কয়েন। এখানকার দীর্ঘতম 
ননী মহাকালী গঙ্গার উপর তি 'রমণীয় পরিবেপের মধ্য এই বিখ- 
বিদ্ভালয় নির্দিত হইবে। 

১২ই ফেব্রুয়ারী ডিউক কান্শী পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দশ শতাবীতে 
রাজা পরাকম বাহ কর্তৃক নির্মিত পোল্যান্তারা। এবং নগরীর 
ধ্বংসাযশে এবং অনুরাধাপুয় পরিদর্শনে গমন কযেন। প্রায় সার্ধদিসহত্র 
বৎমর পূর্বে এই অনুরাধাপুর লঙ্গা স্বীপের রাজধানী ছিল। ডিটক 
পুনরায় কলম্ছোয় ফিরিয়। আসিয়া! জঙ্কার দুই সহল বৎসরের প্রাচীন 
ইতিহাস ছুইঘস্টায় নাট্যাতিনর দর্শন ফরেন। হার ১৭ই, বৈরী 
এয়ারোগেদে লিংহন ভ্যাগ করেন। 

সিংহলেক প্রধান মন্ত্রী ডন টিকে সেনানারেক: ১৮ হনয় যাবৎ 
মিশ্লিগায। হইতে পরিষদের সময নির্বাচিত হইয়া 'আমিভেছেম। তিনি 


এতদিন বৃবিম্তী ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি ভর হ্যারণ জগতিলকষের 
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স্থানে প্রধান মন্ত্রী নিধুক্ত ছন। তিনি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন সেই সমন 
বহু জর্থব্যয়ে সিংহলের জঙ্গলাকীর্ণ বু স্থান চাষের উপযোগী করেন। 
করেকট স্থানে খনন তাহার প্রধান কীর্তি। তিনি মহাবীর পরাক্রম- 
বাহুর প্রাচীন ও জঙ্জলাকীর্দ পুক্ধরিণীর সংস্কার লাধন করেন। ম্যালেরিয়া- 
পর্ণ অনুর্ধরস্থানে তিনি বছুব্যক্তির বসবাসের বাবস্থা! করিরাছেন। 
ভারত, ব্রন্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া! হইতে সিংহলে প্রধানতঃ থাপ্ত আমদানী 
হয়। যাহাতে অন্ত দেশ হইতে খান্ত আনরন করিতে না হয় সেই 
উদ্দেষ্থে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। 

গত ২৫ বদর হইতে মিঃ দেনানায়ক ও তাহার ছুই ভাত সিংহলের 
স্বাধীনত! সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়! আসিতেছেন। দেশে ম্বাধীনত। 
আজ আসিয়াছে ; কিন্ত তাহার ত্রাতৃদ্বর আজ জীবিত নাই। গত ৪ঠা 
ফেব্রুয়ারী দিনটি মিঃ সেনানাদ্কের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। এই 
দিবন তাহার জীবনের ত্বপ্র দফল হইয়াছে। ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ সেনা- 
মায়ক পরাধীন, পিষ্ঠ ও নিপীড়িত সিংহলবানীগণকে ইংরাঞ্জের শোষণের 
হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন__তাহাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিরাছেন। 
১৯১৫ সালে ধখন সিংহলের গরর্ণর শ্তর রিচার্ড চেমার্প সিংহলবাসী ও 
মুদলমানগণের মধ্যে কলহের স্থষ্টি করিয়া তাহাই দমনের নামে দেশে 
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রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাহাতে অংশ গ্রহণের জন্ত জিঃ 
পেনানায়ক অল্পের জন্ক ফাসির হাত হইতে রক্ষা পান। 

মিঃ দেনানারকের মন্ত্রী লতার সদন্ত স্তর অলিভার গুণতিলক হ্রাষ্ট 
বিভাগের তার লইয়াছেন; মিঃ ভাঙার নায়েক স্বাযত্ত শাসন বিভাগ ও 
কর্েল কোটেলাওয়েল। যান বাছুন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত * হইর়ানেন। 
আর বাণিজ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন মি: দি হন্দরলিঙ্গমূ। তিনি 
পূর্বেবে কলম্ছে বিশ্ববিদ্তালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সিংহলী তামিল 
বংশজাত। 

ইংরাজের শতাধিক বর্ধ শোষণের পর ভারতবর্ষ ও ত্রন্দদেশের ভ্তায় 
সিংহলের অথনৈতিক অবস্থা অতান্ত হীন। অর্থ নৈতিক সমস্তাই আজ 
সিংহলের প্রধান সমহা। | এই সমস্তার সমাধান করিতে ন। গারিলে, 
সিংহলবাসীর জীবনের মান উন্নত করিতে ন| পারিলে স্বাধীনত! অর্থহীন 
হইয়া পড়িবে । নিংহলের শ্বাধীনত! উৎ্নবে ঈশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাই 
আজ [নিংহলবাণী অত্যন্ত অনস্তঃট | আঞ্জ উন্নততর উপায়ে কৃবিকাধ্যের 
উন্নতি বিধান, দেশে বছুগ পরিমাণে বাণিজ] বিস্তারের উপর পিংছলবানীর 
অন্ন সমস্টার সমাধান নির্ভর করিতেছে । এই আশার আজ সিংহলের 
অগণিত দরিদ্র নরনারী মিঃ মেলানায়কের দিকে তাকাইর! আছে। 








মনীষী ডালটন 


অধ্যাপক শ্রীন্তর্ণকমল রায় 


রাসায়নিক ছাত্রদের নিকট ডাটনের নাম অপরিচিত নয়। 
ইনি রসায়নশাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার 
আবিষ্কৃত সংজ্ঞাটার নাম আপবিক হ্ুত্র (46919:০ 
01)৪01 ) ) ডালটনের শ্ত্রটার উপর দীড়াইয়াই নব্য- 
রসায়ন আজ এতটা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে যদিও বর্তমানে 
ইহাঁর উপর গুরুত্বপূর্ণ কারুকার্য সাধিত হইয়াছে। 

ডালটন সাহেব ইংলগ্ডের এক কোয়েকার বংশে 
১৭৬৬ খুঃ জন্মলাভ করেন। তাহার পিতাঃজোসেব ডালটন 
একজন তাঁতি ছিলেন। তাহার আধিক অবস্থা স্বচ্ছল 
না থাকাতে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাঁড়িতে 
বাধ্য হন। ডাঁলটন .কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা 
করিয়া ১১ বৎসর বয়সে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। 
পাঠশালায় থাঁকিতেই শিক্ষক মহাশয় তাহার প্রতিভার 
পরিচয় পাইয্লাছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি তাহার 
একাস্তিক শ্রীতি দেখিয়া ডালটনের একজন আত্মীয় তাহার 
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প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ইনি ছিলেগগ একজন খনিজ- 
তন্ববিদ্‌ঃ এই আত্মীয়ের চেষ্টায় ইহার আরও কিছু 
বিষ্ঠার্জনের সুবিধা হইয়াছিল। জন গাফ. নামক অপর 
একজনভদ্রলৌকও এ বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করেন। 
গাঁফের কতকগুলি খনিজতৰ সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল-_ এগুলি 
পাঠ করিয়া ডালটন বায়ু ও অন্যান্ত গ্যাস সন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা আরম্ভ করেন। শুনা যায় শ্রী সময বায়ু ও বায়বীয় 
অন্ঠান্থ পদার্থের রানায়নিক সংগঠন জানিবার জন্ঠ তাহাকে 
অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং এই গবেষণার পরিপক্ক 
ফল এ আণবিক স্ুত্র। ডালটন এ সময় নিজ হস্তে কিছু 
কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পর্যন্ত তৈয়ার করিয়াছিলেন। এ্রগুলি 
আজকালকার যন্ত্রপাতির মত ততটা নিতু না হইলেও 
কাজ চলিয়া যাইত। এমন কি তীহার প্রস্তুত বন্তরাদি সে 
সমগ্ব বিক্রয় হইত। তীহাঁর বন্ধু রবীনসন, ইহার 
নিকট হইতে ছুইটা চাপদাঁন যন্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন। 


৪৫০ 





০০০ 





পপ 


সে যুগের অসুবিধার কথা বলার নয়, .তাঁপমান যন্ত্রের পারদ 
গরম করিতে মৌমবাঁতি ছাঁড়া অপর কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
২২১ বতমনরে ডালটন বন্তৃত। করিয়াকিছু কিছু রোজগার 
করিতে চেষ্টা করেন। কিন্ত ইহাতে কোন স্থবিধা হয় না। 
কারণ তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না এবং ত্রাহীর পরীক্ষাগুলি 
প্রায়ই তুল হইত। € সময় তিনি কিছুদিন ডাক্তারী 
পড়িবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বন্ধুগণ এ চেষ্টা 
হইতে তাহাকে বিরত করেন। ১৭৯৩ খুঃ ডালটন 
মাঞ্চে্টারে গিয়া একটি শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। 
এখানে তিনি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা পড়ীইতেন। স্থানটি 
তাহার খুব পছন্দ হুইয়াছিল। বাসস্থানের নিকট একটি 
বিরাট পুস্তকীলয় থাকাতে তাহার পড়ীশুনারও খুব স্বিধা 
হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা ডলটনের ব্যবহারে ও 
পাণ্ডত্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সবদিক দিয়াই তীহীর 
দিনগুলি ভাল কাটিতেছিল। লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করিতে 
পয়সা লাগিত নাঃ বন্ধুগণ অবসরমত নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইতেন। চা থাওয়ার নিমন্ত্রণ ত লাগিয়াই থাকিত। 
কিন্ত ইহার মধ্যে একটি অন্থুবিধা ছিল। স্কুল ও গৃহ- 
শিক্ষকের কাঁজ অত্যন্ত বেশী করিতে হইত বলিয়৷ তিনি 
নিজে গবেষণা বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় পাইতেন 
না। এজন্ত কিছুদিন পর তিনি স্কুলের কাঁজ ছাড়িয়া 
দেন। ইহার পরে তিনি আর কোনদিন বিছ্যালবে 
শিক্ষকতা করেন নাই। 
ডালটনের একটি অদ্ভুত গুণ ছিল। নিজ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণায় অপরের সাহাষ্য নেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন 
না। আত্মবিশ্বীস এত বেশী ছিল যে, বায়ু ও অন্ান্য গ্যাস 
সম্বন্ধে আলোচনার সময় তিনি কখনও পরমতাপেক্ষী হন্‌ 
নাই। তিনি যে একমাত্র নিজ চিন্তাশক্তি ছারা আণবিক 
সুত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ লিখিত কাগজপত্র 
হইতেপাওয়া যাঁয়। ১৮*৩-১৮*৯খুঃএর মধ্যে তিনি লগুনের 
রয়েল ইন্সটিটিউশনে কয়েকটা বন্তৃত করেন। 
বন্কুতীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বন্তৃতীতে আণবিক হুত্র গ্রহণ 
করিবার কারণ গ্রদশিত হইয়াছে, হুত্রটা পরিষ্কার প্রকাশিত 
হয় ১৮*৮ থুঃ। এ সময়ের মধ্যে তিনি আর একটি 
, বিখ্যাত রাসায়নিক আইন খাড়া করেন। 
ভালটন. একজন কোয়েকার ছিলেন তীহার পোষাক 





[৩৬ বর্ষ, ১ম খণ্,:ষ্ঠ.সংখ্যা 





পরিচ্ছদে পধ্যস্ত নিজের সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইত। 
প্যাণ্ট, মোঁজা» নেকটাই সবটাঁতেই কোয়েকার বংশের 


 ্ধপ ফুটিয়া উঠিত। তিনি স্ুর্ণার একটি ছড়ি হাতে 


বেড়াইতে বাছির হইতেন। কেহ কেহ বলেন ভাঁলটনের 
আকৃতিতে নিউটনের সাঘৃশ্ত ছিল। এমন কি তাহার 
মন্্র-মুর্তি দেখিয়া কৌন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত নিউটন 
বলিয়া ভূল করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন একটি অনাবিল, 
সহজ, সরল ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সর্বদা উচ্চ- 
চিন্তায় মগ্র থাকাতে উচ্চাকাজ্ষা কাহীকে বলে তিনি 
জাঁনিতেন না। এত বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অতি 
সামান্ত আয়ে জীবনাতিবাহিত করিতেন। একজন মহিলা 
ডালটন সম্বন্ধে সুন্দর লিখিয়াছেন : “ভাক্তারের জীবন 
এরূপ অনাড়স্বর ও বৈচিত্র্যহীন ছিল যে তাহার সম্বন্ধে 
বলিতে গেলে অতি সংক্ষেপেই কাহিনী শেষ করা যাঁয়। 
রবিবারদ্দিন তিনি একটি অতি পরিক্ষার কোয়েকাঁর 
পোষাক পরিয়া ছুইবার গির্জাম্ব যাইতেন।......তিনি 
ধর্ম সঙ্থন্ধে কোন পুস্তক ]াঠ করিয়নছেন বলিয়া মনে হয় 
না। কিন্ত বিশ্বনিয়ন্তা তগবাঁন ও ভগবন্তার উপর তাহার 
অগাঁধ বিশ্বাস ছিল। আমি দেখিয়াছি রবিবার দিন যদি 
কেহ ধর্-কর্ট্টে অবহেলা করিত তিনি অত্যন্ত অসন্তষ্ 
হইতেন এবং এজন্য তিরস্কার করিতেও দ্বিধা করিতেন না। 
রবিবার ও বৃহস্পতিবারের, বৈকাঁল ছাড়া তিনি অপর 
দিনগুলি গবেষণাগারেই অতিবাহিত করিতেন। বৃহস্পতিবার 
বৈকালে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হইয়া বাহির হইতেন। 
দলের মধ্যে দেখিতাম তিনি কথা মোটেই বলিতেন,না, 
কেবলমীত্র মিচকি মিচকি হাঁসিতেন এবং অনবরত 
সিগারেট টানিতেন। এ সঙ্ঞে সময় সময় আরও কয়েকজন 
বিখ্যাত মনীষীকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি ।” 

ডালটন সম্বন্ধে কতকথাই মনে হয়। এরূপ চমৎকার 
জীবন বেশী দেখা যায় নাঁ। পৃথিবীর একজন মনীষী 
জীবনভোর একটি ক্ষুদ্র নগণ্য ঘরে বাস করিয়াছেন এবং 
ছোট ছোট ছেলেদের পড়াইয়া জীবনধারণ করিয়াছেন। 
ছঃথের বিষয় এত বড় বিজ্ঞানীকেও ইংরেজজাতি অতি 
কৃপণতার সহিত সম্মান 'দিয়াছেন। মাত্র ১৮২২ খুঃ তিনি 
রয়েল সোসাইটার সভ্য হন। ইহার অনেক পূর্বে 
ফরাসীক্াতি তাহাকে সম্মান দিয়াছিলেন। 


অগ্রহায়$---১৬৫৫ ] 
১৮২২ খু ডালটন একবার ফ্রাহ্দএ যান। থেনাউ, 
' গেলুজাক, এম্পিয়ার প্রভৃতি তদানীন্তন শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ 
তাহাকে যথোচিত সমাদর করেন। ভাঁলটন বৈজ্ঞানিক 
বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরিয়৷ ঘুরিয়। প্রত্যেকের গবেষণাস্থান 
পরিদর্শন করেন। এ সম্বন্ধে তাহার একজন সঙ্গী 
লিখিয়াছেন “গাড়ী হইতে নামিলে অতি সমাদরে আমাদের 
গ্রহণ করা হয়।:.....খাঁবার টেবিলে ডাঁলটনের এক পাঁশে 
বসিলেন বার্ধোলেট, অপর পার্খে ম্যাডাম লাপ্রাস্‌।""ছুইজন 
বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক । লাপ্রাম্‌ ও বার্ধোলেটুকে সঙ্গে 
নিয়া তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতেছেন এ দৃশ্য আমি 
কথনও ভুলিব না।” 
ডালটনের চোখে একটি দোষ ছিল | শুনা বায় একবার, 
তিনি কেনডেল (179/0811 ) হইতে মায়ের জন্য একটি 
চমৎকার মৌজা কিনিয়া বাড়ী আসেন। মা ইহা দেখিয়া 


ভাব6৫এ. 





৪৯ 





বলিলেন “বাঃ, সুন্দর মোজাটা তৃমি আমার জন্য আনিয়াছ, 
কিন্তু এ রং তুমি কেন পছন্দ করিলে বলিতে পার? আমি 
যে ইহা পায়ে দিয় সভাঁয় যাইতে পারি না”. পকেন মা? . 
ইহা যে লাল চেরীফুলের বর্ণ!” প্রকৃতপক্ষে ডালটনের 
চোখের দৌষে তাঁহার বর্ণ ভূল ইইয়াছিল। ভাঁলটন ই 
বুঝিতে পারিয়া “বর্ণ অন্ধতা” সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। 

১৮২৩ খুঃ রয়াল সোসাইটা ডালটনকে রয়াল পদক 
প্রদান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত 
করেন। তারপর ১৮৩৩ খৃঃ সরকার তাহাঁকে ১৫* 
পাঁউণ্ডের ভাঁতা দেন, ইহাই ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ পাঁউওড 
পর্য্যন্ত ভইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃঃ ইনি বিখ্যাত শিল্পী চেটনির 
(7901০ ) নিকটে বসিয়া তাহাকে নিজ মুক্তি গড়িয়া 
তুলিতে অবসর দেন। মূর্তি আজও ম্যানচেষ্টার টাউন- 
হলে বিরাজ করিতেছে। 





জাহানারার আত্মকাহিনী 
অধ্যাপক শ্রীমাথনলাল রায়চৌধুরী 


( গূর্বপ্রকাশিতুর পর ) 
কাল আমি নুলতাঁন মামুদ্গজনীর ভারতবিজন্ধ কাহিনী আনসারীর 

কাবো পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল ৫-- 
মাূ্র ভারতে যে রক্তধারা বইয়েছিলেন তার চি আজও দেশ 
থেকেন্মুছে হায় নি; ভারততুমি আজও রন্তরপ্রিত-ভারতের আকাশ 
এখনও রভ্রিমমেধে আবৃত। মাধুদ গল্লাতীরের ও খানেখরের সুন্দর 
বসতিগুলি ধ্বংস করেছিলেন, কারণ সেগুলি ছিল হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। 
তিনি দেবমুস্িগুলি গজনীর প্রবেশ পথের ধুলার ছড়িয়ে দিলেন, কারণ 
দেবতা ছিল ভারতের শোর্ধের প্রতীক। ***** বিস্তৃত তুমিতে 


শক্রয় রক্তধার আরও কত কাল বয়ে যাবে। বে তয়ার্তা জননী সম্তানের ও 


রক্তে রক্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষশিনী-_তিনি নতুন সন্তানের মাতৃত 
প্রত্যাধ্যান ক্করবেন। আজও গজনীর উট্ট-প্দরেধা রক্তরঞ্জিত, 
গজনীবাসীর তয়যারি রক্তযঞ্জিত। ণ 

জানীগণ চিন্তান্িত, নারীকুল শোকার্ডা-কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করবে ?- মাহুষের অন্তরে রয়েছে ব্যায় হিংশ্রবৃত্তি। 

১০৬৭ শৃং জুন--হাজি আহির! মাসে সস্রাট শাহাজানাবাদে রোগ- 
শহা। গ্রহণ কয়েন। হিশ্রহর রঞ্জনীতে আমি পিতার শব্যাপার্থে উপস্থিত 
হলাম, আহার মনে হয় বেন আগার শিবিক| বাহকের পথনিযে সম 


পৃথিবী কম্পিত হচ্ছিল। নান! চিন্তাস্ত্রোত গঙ্গার মতন বয়ে গেল, 
মনে হল যেন তৈমূরবংশের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। 

আমি পিতার শয্যাপার্ষে নতজানু হ'য়ে কোরাণ শ্পর্ণ করে শপথ 
করলাম--"পিতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করব না,* কারণ আমার সঞ্জাট 
পিতা অত্যন্ত আততস্কিত হয়েছিলেন, এমন কি আমার শ্কার হতভাগিনীদের 
তিনি তয় করতেন। তিনি জানতেন তার ছুঃমাধা রোগের সংবাদে 
সমস্ত দেশব্যাপী কি বিরাট ঝড় উঠবে। তিনি বল্লেম--"আমার করতল 
চুহ্ধন করে দেখো আমার হাতে কি আপেলেয় সুমিষ্ট গন্ধ আছে?” 
আমার মাতাকে এক জন্নযাসী দুটা অকালপন্ক আপেল উপহার দিয়ে 
ছিলেন__সেকখ! সম্রাট বিশ্বত হন নি, সন্ন্যাসী ভবিস্তৎ বাদী করে- 
ছিলেন--“হে, জগদাপ্রর় | ঘেদিন তোমার হাত থেকে এই আপেলের 
গন্ধ চলে যাবে, সেদিন জানবে, তোমার জীবনশক্তি নিঃশেধিত হয়ে 
আসছে।” তারপর পিতা জিজ্ঞাসা ফয়লেন_-“আাহার ফোন পুর 
আমার চাগতাই মুখলসাআাজ্য ধ্বংস করবে?” এক্রাসী উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন__“সে সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ।” লে ছিল ওরঙগজেব। যহিও 
তখন তার বয়স সাজ দশ বৎসর। যেদিন' থেকে সম্রাট তার তৃতীয় 
পুত্রের প্রতি বিছেষ দৃষ্টি ফেল্লেন। ওেরজেষকে ভিনি, হলতেন 
“খেতসর্গ ।” 


শুঞ্হ 


ভারত 


[ ৩৬শ বর্ঘ, ১৭ খঙ, যট সংখ্যা 





রোগের প্রথম দিন হতেই রাজপ্রাসাদ ত্রিশ সহস্র প্রহরীবেষ্টিত করা 
হয়। সেই প্রহরী ছিল রাজপুত ; কারণ একমাত্র রাজপুতবাছিনী তার 
বিশ্বাসের পাত্র ছ্রিল। শাহ, বৃন্দ ইকবাল দারাই একমাত্র রাজপ্রাসাদে 
সামান্ অনুচয় লিয়ে দিনে ছুইবার প্রবেশের অনুমতি পেলেন। প্রতি 
মুহূর্তে পিতার মৃত্যু আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দারা পিতার রোগ 
সংবাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে শুন্তে 
নিক্ষিপ্ত বীজের মতন মিথ্যা সংবাদ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল-_সত্রাটের 
ত্যু হয়েছে! দামামার শক্ষে যুদ্ধের অশ্ব যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে__ 
তেমনি করে মানুষ যুদ্ধের জন্ম তরবারি শাণিত করতে আরম্ভ করল। 
আমীর ওমরাহ, সকলেই প্রস্থত। তন্কর দহ্থ্য নকলেই নিজের স্বার্থ 
সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনদিন তিনরাত্রি আমরা উদ্বেগে বিমুঢ় 
হয়ে রইলাম। সমস্ত বিপুণি রুদ্ধত্ার, দোকানপাট বন্ধ; গোপন পথে 
সংবাদ চলাচল চল্ল। 
. আমার ভগ্নী রোশেনার! গোপনে বার্থা-প্রেরণে অত্যন্ত, উরগজেব 
গোপনবার্তা গ্রহণে স্থুকৌশলী। আমার অন্ত দুটা ভগীও তাদের 
ভ্রাতাদের কাছে গোপন সংবাদ প্রেরণ করতেন। ঘে শ্মুলিঙ্গ অন্তঃপুরে 
ভম্মাচ্ছাদিত দ্বিল__-তা' অগ্নিশিখা হয়ে ফুঠে উঠল ভ্রাতৃবিরোধ রূপে । 
তাজ বেগমের চার পুত্র যুদ্ধধবনি করে উঠল-_“ইয়া-তকৃত ইয়! তাবু ত'। 
হয় লিংহাসম, নয় মৃত্যু । কিন্তু বুবরাজ দার! সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তার 
কাছে সকলেই বশ্তা হ্বীফার করল। ও 
প্রথমে অন্তিান আরম্ত করল সুজা বাঙ্গালা থেকে । দারার নিপুণ 
সৈল্ঠাললের একাংশ সুষ্জার সঙ্গে যোগ দিল। সে সংবাদ রটন| করল-_ 
সঙ্জাট শাহজাহানকে দারা বিষপ্রয়োগে হত্য| করেছেন, কিন্ত দারার 
খবীরপৃত্র হুলেমান গুকো| ুজাঁকে পরাজিত করল । 
পিড! অন দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হলেন। সমন্ত দরবার দিল্লী 
থেকে জারা চলে গেল-_সমস্ত দেশ যেন জানতে পারে--সগ্রাট জীবিত। 
মূরাদ গুজরাট থেকে পৈস্ত নিয়ে অগ্রসর হন। নুচতুর স্থুকৌশলী 
মায়াবী ওরজজেব মুরাদকে তার দলে টেনে নিলেন। উুরঙ্গজেৰ 
জানতেন, মুরাদ বীর, সাহসী যোদ্ধ।, তারা সমবেত শক্তি নিরে দারাকে 
পরাজিত করবেন স্থির কয়লেন। দারাকে তারা ত্বণা করতেন কারণ 
দারা ইদলাম-বিঢুত। দাবাকে তারা বিধস্মা “কাফের” আখ্যা দিলেন। 
আমি দেখলাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের ষতম বাঙ্গাল! দেশ থেকে সর্পে্ 
বল ছুটে চলেছে। সপ্াটের জ্যোতিষীগশ ভবিষৎ বাণী করলেন-_ 
রাজোর অমঙ্গল কেটে খাধে, সম্রাট নিরোঁগ হবেন। আমার কিন্ত 
নে হল যে কৃষ্ণ সর্প খন্তকে যে খেত সর্গ বসেছিল সে সণ যং 
উুরঙ্গজেব, আজ সেই সর্গ শির উত্তোলন করেছে, মন্থ্রগতিতে তৈমুর 
বংশের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, কিন্ত কোথায় যাবে? . আকাশ- 
গখে নক্ষত্রের গতি অনুসয়ণ করে কি তার উত্তর স্থির হবে? 
বিজ্োহে্জ সংখা: পেলাম আমরা বিলোচপুরে--সঙাটের 
'প্রত্যাধর্তজের পথে। তখন সজাট আবার ফিরে চলেছেন কাজধানীর 
দিকে। হুতরাং আমর! সমণ্ত সৈস্তসামন্ত নিয়ে ফিরে চল্লাম। 


এবার হুতন্তাগা সম্ভাটের প্রত্যাবর্তনের গতি অতি গুযভার মনে 
হুল। “বিলো5পুর"-_-এই নামটি তীরের মতন আমাদের বিদ্ধ করল। 
এইখানে ত্রিশ বৎদর পূর্ব্বে রাজকুমার শাহজাহান তার পিতার বিরুদ্ধে 
অভিযান করেছিলেন। 

আকাশে হুর্ধ্য তীক্ষ কিরণ ছড়িয়ে দিল্পেছে, আমর! রাজপথের 
পার্বস্থিত তবীর্ঘ বিটপীশ্রেণীর আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমি 
পিভার পার্থে বিরাট শকটের অভ্যন্তরে বদে আছি, এই শকটখানি 
ইউরোপ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীর বাদশাছ, পেয়েছিলেন 
ক্রোশের পর রোশ পধ চলেছি_নীরবে। শাহজানাবাদ ত্যাগ করে 
মনে হল ঘেন আমর! পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছি। 

আমি আমার প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের জন্ক বিশেষ উত্দিগ্র ছয়ে পড়ে- 
ছিলাম__এ যে আমার যৌবনে প্রত্যাবর্তন করার মতন। আমার বিশ্বাস 
হয়েছিল, যেন ছুলেরা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন ; আওরঙগজেবের 
শিবির থেকে তীর পুরাতন পদে যোগ দেওয়ার জন্ত তাকে আহ্বান 
কর! হয়েছে। এই কয়েক বৎসরের স্বা, হতাশা, বিশ্বৃতির ব্যবধানে 
ফিরোজশাহ, পরিখা ভীরসংলগ্র বনশাখার মধা দিয়ে বিচ্ছুঝিত অন্ত 
হুর্য্যের কিরণ আমাকে খুব অন্ভভূত করেছিল। সেখানে আমার 
মনে হল যেন সব জিনিষই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে-_ষেন কোন 
কিছুরই পরিবর্তন হয় নি। 

ম্ধাপথে একটা মর্দর কূপের পার্ে এসে আমাদের বাহিনী বিশ্রাম 
নিল। আমাদের শ্বেত অঙ্থতুষ্ট্রকে ঘ্বান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। 
সমরখন্দের তরমুজ আহার করলাম, আমার শ্ুরাপাত্র থেকে সরাধ 
পান করলাম। তারপর পিতা খুব দ্রুত শকট পরিচালমার অন্ত 
আদেশ দিলেন। ক 

পিতা আমার দিফে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই প্রথম অনুভব 
করলাম, পিতা ধত বৃদ্ধ ছয়ে পড়েছেন। ভার হর্ণগোলাপখচিত 
রাজ্ভূষণের মধ্যে তিনি যেন কুকঞ্চিত হয়ে পড়েছেন-_তার পরিচ্ছদ 
সরাবের ধার! বয়ে পড়েছিল । সম্রাটের আকৃতিতে তার প্রথম জীবমের 
পৌরুষের চিত মাত্র ছিল না। তার বিশ্ববিজঞী চক্ষুর জ্যোতি ম্লান হয়ে 
গেছে। অতান্ত হুঃখের সহিত বুঝলাম যে, এক বিরাট অগ্নি নির্ধ্বাপিত 
হয়ে গেছে। 

সম্রাট মীরজ্মলীর কথা বলছিলেন ভার কঠন্বর গাঁ হয়ে উঠল। 
এই পারস্ত-সম্তানকেই নাঁ সজ্জা রাজসম্মানে বিভুষিত করেছিলেন, 
ুক্লাজজম খাঁন উপাধি মণ্ডিত করেছিলেন? তার আশা ছিল যে 
হিনুস্বানের জন্ক কান্সাহার জয় করবেম। আজ লেই শীরজুমলাই 
মত্্রাটকে প্রবঞ্চনা করেছে। ঠাকে সান্বনা দেওয়ার মতন কিছু ছিল 
না। আমরা খতই দ্বিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছি, আমার দম ততই 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। 

এই মীরজুমলাইত একদিন গোলকুপ্তার পথে পাদুকা বিক্র 
করেছিল, তারপর সে অঞ্জন করল অর্থ ও শক্তি ; লাভ হল গোজকুণার 


উজিয়ের আসন, শেষে গেল উরজজেবের বন্ধুত্ব । একদিন 'নীরজুজলা 


অগ্রহায়দ-*১৬৫৫ ] 
গোলকুঙ্ডঁর রাজমহ্ধীকে বিপথচারিণী করল, রাজা; তাকে কারাগারে 
বন্ধী, করবার উদ্ভোগ করলেন। মীরমুষলা ওরঙ্গজেবের সাহায্য 
শরার্থনা করল॥ ওরঙ্গজেব লাধাধ্য কর্তে এসে লুষ্ঠন করলেন রাজধানী, 
সেখানে করলেন প্রাচীন রাজবংশের সমাধির রত্ব অপহরণ। এই 
করেই ভ উরক্গজেবের শক্তির ভিত্তি প্াপিত হুল। ৃঁ 
আমি ৰারশ্বার সম্রাটকে মীরজুমলার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। 
আমি ভীষণ জুদ্ধ হয়ে উঠলাম মীরঞমলার বিরুদ্ধে। একদিল ছিল, 
যখন সম্রাট শাহজাহান আমার পরামর্শ শুনতেন-যেমন শুনতেন 
আমার মায়ের কথা । কিন্তু ক্রমশঃ তিনি দূরে সরে গেলেন আমার 


আমরা বাদশাহকে জিজ্ঞান! করলাম_বাদশাহ, আপনার মনে পড়ে 
কি ?1--আমি ও দারা আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম--উরঙ্ক্সেবকে 
গোলকুণ্| থেকে ফিরিয়ে আনুন--যেন সে খুব শত্তিশালী হয়ে না পড়ে ? 
আপনার মনে পড়ে কি, কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লীতে মীরজুমলা 
আপনাকে একথণ্ড হীরক উপহার দিয়ে বলেছিল-_কান্সাহারের রাজকোষে 
লে হীরকখণ্ডের সসতুলা কোন হীরক নেই। যদি মীরজুমলাকে একদল 
বাদশাছের সৈল্ত দিয়ে সাহাধ্য করা হয় তবে সে বিজাপুর গোলকুণড 
সিংহল করমওল. প্রদেশ জয় করে অগণিত হীরক বাঁদশাহকে উপহার 
দ্িভে পারবে। তারপর আবার মীরজুমল! একমুষ প্রস্তর সস্রাটকে 
উপহার দিয়েছিল। সম্রাট মীরজুমলার অধীনে সৈস্তের বাবস্থা 
করলেন। আমি আর দারা কত নিষেধ করেছিলাম। আল সেই 
সৈল্ের সঙ্গে মীরজুমল! উরঙগজেবের পার্খে দাড়িয়েছে। পিতা, দে 
কথ! মনে পড়ে ফি1 সম্রাট একটু অবহিত হয়ে বসলেন। মনে হল 
ঘেন, তিনি অসংখ্য রাজমুকুটের আলোর মত্ডিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবেশন করে আছেস, দে আপার দীপ্তি তৈথুরের রাজোর উপর 
ছড়িরে পড়েছে। আমার মনে হল, সম্রাট শাহজাহান ভার রাজদও 
নিয়ে সমগ্র সাঙ্কাজ্যের শাসন করছেন। তারপর মুকূর্তের জন্য সপ নিল্ব্ধ 
হয়ে রইলেন__আমার প্রশ্ের উত্তর দিলেন না। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির 
করলাম, সম্রাটের উপর পুনরায় আমার অপ্ধিকার ফিরে পেতে ছবে। 
আমি আবার ধলে উঠলাম ফকির ওুরক্জেষ এমন লোক নর যে, 
বাহিরাভরণের চাকচিকা দ্বারা মুগ্ধ হবে, আপনার মনে আছে উরঙ্গঙ্েষ 
কি উপায়ে তার দরবেগী বন্ধুদের ১লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিল। 
এফবার উরঙ্গজেব বলেছিল তাঁদের কাছে কিছু যুক্ত! খবিদ করবে। কিন্তু 
তার ওত? দেখ মীর বা বলেন্ধিল-_-এই মৃত! অপেক্ষা আরও বৃহৎ 
মুক্তা আছে হিশৃম্থানে। ধা সেই মুক্ত! লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে এই অর্থ 
দিযে সৈন্ত সংগ্রহ ক্র, ভাতে বৃহৎ মূক্তীধ্ড তোমার করে এসে 
পড়বে । ওরক্জেব ভাই করেছিলেম। দেই সৈল্ট দিয়ে আমার স্থরাট 
নার অধিকার করেছে। আগ্রা আগাদের অশিমূদ্তার প্রয়োজন নাই 
আমরা চাই রঙ সাংস-_সৈন্ক অঙ্ব। 

এবার আমি নীরব হলাম-_আমার ভয় হল, আমার স্বর আবেগে 
ক্বীপছে। পিজা. আমার. দিকে জগ্রদর হলেন। তার দেহ কি 





ষ্ 
স্যানস্স্্ 
কুজ হ'য়ে গেছে? তীর নয়নে কি সন্তান বাৎসর্য ফুটে উঠছে 1 যেষনাট 
ফুটে উঠত আমার শৈশবে-যখন খেলতে শ্তার কোলে ঝাপিয়ে পড়তাম? 

পিতা বল্পেন--“কগ্তা। জাহানারা । তোমার কি মনে নাই-ফে 
আমাকে অনুরোধ করেছিল উরঙ্রজ্জেবকে ক্ষম! করতে, তাঁকে গুজয়াট . 
থেকে দাক্গিণাত্যে ফিরিয়ে নিতে । সেই দাক্ষিণাত্যেই ত মে আজ দৈল্ত 
সমাবেশ করেছে।” আমার কপালে পিত| সার উত্তপ্ত করতল বুলিয়ে 
দিলেন। পিতা বলে চল্লেন_-"তোমার মনে পড়ে ?কতবার তোগায় 
সাবধান করেছিলাম বেশী বিশ্বাম করে! না। আপাতদৃষ্টিতে সাপ খুব 
সুনার, কিন্তু দৌন্দ্য্ের অত্যান্তরে সাপ বিষ বরে বেড়ায়। জন্মের ছয়দিন 
পরে দারার লঙ্গাটে আমি ছুর্ভাগ্যের চিহ্ন দেখেঞিলাম-__কিন্তু উরক্গকেবের 
জলাটে ছিল জয়তিলক _মদৃষ্টের আবরণ যদি কালে! সুতো দিয়ে 
তৈরী হয়ে থাকে, সমন্ত জলাশয়ের জলধারা তাকে গুপ্ত করে দিতে 
পারে না” অবনমিত হয়ে আঁমি পিতার হণ্ুচুম্বন করলাম। পিতার 
অভিযোগ হথার্থই সভ্য? কতবার আমি আর দারা উরলজেষের গঞ্জ, 
দ্বার! বিভ্রান্ত হ'য়েছি। পত্রে সেকি ভীষণ প্রবঞ্চনা ছিল-_-তা বুঝতে 
পারিনি। কতবার পিতার কাছে উরঙ্জেবফে সমর্থন করে ক্ষা- 
প্রার্থনা করেছি। 

আমরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্লাম। আজ মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত 
গোৌরবর্ণ কৃষচগ্ষু রাজকুমার উরঙ্গজেব আমাদের দিকে অগ্রসর ₹চ্ছে- 
যেমন আসে ব্যাপ্ত লোলুপদৃষ্টিতে পীকারের দিকে । সে কি তৈমুর- 
বংশের শেষ সন্তানকে আক্রমণ করবার জন্ত অগ্রসর হচ্ছে? কিন্ত, 
রাজদও ত শাহজাহানের হস্তচুত হয়নি। ূ 

আমরা আগ্রার অদুরবর্তী সেকেন্রায় প্রবেশ করেছি। পিতা ও 
আঁমি_আমর! ছু'জনমাত্র মেই বিরাট প্রাচীরের সুবিশাল তোরণ 
অতিকম করমাম। সেখানে আকবর সমাধিতে বিশ্রাম করছেন। 
আন্পকের মতন কখনে| এই সমাধির গ্$চিত| আমাকে অভিভূত ফরেমি। 
বক্প্রস্তর নির্দিত অতুলনীয় বিরাট প্রাসাদের সন্দুখ আমরা নতজানু 
হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম। আমি কিন্তু আমার মন্তক ভ্বার| তৃণ্ম স্পর্শ 
করে প্রণাম করলাম--সেই ছিল সভ্রাটের সভার ভনুশাদম, তারপর 
আমর! সমাধির শিলাতলে আরোহণ করলাম। সমাধির চতুষ্পার্থে 
ছিল বিভিন্ন দিকে প্রঙ্গারিত তোরপশ্রেণী, আর বিচিত্রে কাঁরফাধ্যহয় 
অর্মরনির্শিহ কু প্রাচীর বেটিত শিবির । 

. এখানে কোন মানুষ ভারাক্রান্ত দয়, এখানে ফোন অত্যাচায় নাই। 
এখানে মানুষ হৃত্তিতে শিশ্বাপ নেয়, হহগুলি মানব আত্ম! ততগুডি 
পথ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে-_্ই দত) উপলদ্ধি কযেছিলা! 
সেকেন্রার প্রাসাদে । 

সম্রাট আকহরের কি অ।তলাষ ছিল তার সৃতার পর দীন-ই-ইলাহ 
সপ্প্রদায়ের লোক এখানে এসে সন্মেজিশ হবে? সম্রাট আকবর তা 
পাচমহল সঙ্গাধি নির্মাণ করবার সময় কি সম্রাট অশোকের ক্ষৎ 
ভেবেছিলেন? সম্রাট অশোক নুচার ক্কারকার্যমপ্থিত বিরাট হন্সিরোগ 
বৌদ্ধমঠে টার সংযাজমের জাফণদের আহ্বান করতেদ। 





উচ্গু 





সেখানে সহল সহ লংঘল্রাত1 মক্ষিকার অতন প্রকৃতির মধুচক্ 
থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। 
আমার সম্রাট পিতা ক্রমশ: চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন--তোরণের 
পাশে ইতঃন্তত ' পদচারণা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কিতায় 
পিতামছের স্বেছের কথা ম্মরণ করলেন? সম্রাট আকবরের মৃত্াশ্যায 
ঘড়যন্ত্রের আবর্তে বিদ্রোহী পুত্র সেলিম ভার পিতার সমগুখে উপস্থিত হতে 
সাঁছদ করেন নি; কারণ তিনি পিতার বিরুদ্ধে বড়যসত্র কয়েছিলেন। 
সেই সময় শাহজাহান - প্রতিজ্ঞা করেছিলেন-_বতদিন সম্রাট 
আকষর জীবিত ধাকবেন ততদিন সন্সাটকে ত্যাগ করবেন না। সআজাট 
শাহজাহানের কি শ্মরণে উদয় হচ্ছিল যে, এই সমাধিতে শান্ত 
মহাপুরুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন--এই শিশুই ভবিক্ততে এক বিরাট ত্রত 
উদযাপন করবেন। 
আমি তাকে প্রঙ্গ করতে সাহদ পাইনি, আমি উপরের ভলে চলে 
, গ্লেলাম-মে তলটা ছিল সম্পূর্ণ ্বেত মন্দার নির্িত। সম্রাট আকবরের 
মমাধি প্রকোষ্ঠ ছিল প্রস্তর নির্টিত জালের আবেষ্টনীবদ্ধ ; দুর থেকে 
মনে ছয় যেন সারিবদ্ধ গবাক্ষের সমাবেশ । গবাক্ষ মধ্য দিয়ে উদ্ভানের 


ভোরিতঘ 


[৩৬ বর্ধ। ১ম খণ্ড) হষ্ঠ সংখ্যা 





সবুজ তৃণগুচ্ছ মানুষের দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। হবরসর্তিত সমাধির 
গম্ুজটা আকাশের মতই গোলাকৃতি, শ্বেতমর্সর, পুষ্প, কৃমি 
রেখাক্ষিত শবাধারটা দিবসে সুর্ঘা কি৪শে এবং দিলীখে চন্দ্রালোকে 
অপূর্ব প্ীম্ডিত হয়ে উঠে। নিল্নতলে একটা গহ্বরে শুভ্র মর্দার শবাধায়ে 
শায়িত রয়েছেন হিল্ুস্বানের সর্বশেষবীর। উদদীরমান ছুর্ধোর দিকে 
রক্ষিত তার মুখমগয়। প্রাচীর গাত্রের হু ছিত্রদিয়ে শ্ষরিত কুর্যালৌক 
গাকে উদ্ভাদিত করে তুলছিল। | 

সেই শুভ্র শবাধারের সন্গুখে নতজানু হ'য়ে আমি প্রণাম করলাদ_ 
আমার নয়ন থেকে ঝরে পড়ছিল তপ্ত অক্রবিন্দু মর্দার গোলাপের উপয়ে। 
আমি যদি প্রাচীন খধিদের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্প হতে পারতাম_ 
আমায় প্রার্থনা দ্বারা যদ্দি আমি সেই বিরাট পুরুষকে পুনর্জীবন দিতে 
পারতাম,-তিনি আবার ভারতবর্কে অন্থাকার বিমুক্ত করে দিতেন! 
আমার মনে হঙগ--তিনি সেই প্রন্তর সমাধি ভেদ করে তার বক্ষ 
উত্তোলন করলেন_ঠাঁর প্রস্তরখ্ড বিচুর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্তনাদ 
ক্করে উঠলেন ₹-- 


“আমার সাআ্াজ্যকে চিরদ্তন করে দাও--” (ক্রমশঃ) 





দেবদত্ত 


পীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ 
্রন্থরেন্্রনাথ কুমারের সঙ্কলন 


৩ 
গপসমিতির হত্তে আমাদের পণ্য কপিবায় সমাবর্তিত সার্থবাহ ও বণিক- 
গণের মধ বিক্রষ্নের ভার গ্যন্ত হইবার গক্ষান্তের মধ্যেই আমাদের পণ্য- 
সন্তার বিভ্রীত হইয়া গেল। এইরূপ সত্তর বিক্রয় হেতু আমাদিগকে 
কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং আমর! ইহাতে 
আশাতীত লাভবান হইলাম। প্রতীচয হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহ- 
গণ আহাদের প্যারা ক্রয় করিলেন। আমাদের পণ্যবাহী নৌকাগুলি 
সন্তারমুক্ত হইরা| পুরুষপুরে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়া! রহিল। 
ইহাদের সহিত আমাদের অবস্থানের জন্ম নৌকাখানিও ফিরিয়া যাইবে 
এইরাপ স্থির হইল। কিন্তু আমাদের বাহিলকাভিযানের কিঞ্চিৎ বিশ্ব 
হইযাঁয় সম্ভাবনা! আছে বলিয়া নৌকাগুলিফে কপিহার পোতে রাখিতে 
হইল। ইতিমধ্যে আমরা করেকজন নৌকন্ফে নিযুক্ত করিয়া দৌকা- 
গুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের আদেশ প্রদান করিলাম। যাহ্ধিকের 
অভিহ্থানে আমাদিগকে বন্ধুর পার্বাতা পথে--সন্থীর্ণ গিরিসম্কট, 
ছুত্রলোতবাহী উপত্যক| প্রদেশ ও উচ্চ অধিত্যকা ' পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে। তছুপফোগী হান বাছনের এখনও পর্যন্ত বাবস্থা হইয়া 
- উঠে নাই। যাহিরিফানিযাত্রী সার্থবাছগণের মহ্েও অভিযানারগ্ডের 


ব্যস্থার এখনও শেষ হয় নাই। প্রতীচ্য হইতে এখনও বণিক ও 
সার্ঘবাহগণের সমাগম হইতেছে। কপিযার বিপমী সমূছে, সার্থবাহ 
ও বণিক বীধিতে ক্রয়-বিক্রয় এখনও মন্দীডূত হয় নাই। এখানকার 
বীথিতে বাণিক্য প্লথ না হইলে অস্ত্র অভিধান গণ-সমিতির মতে 
অবিধেয়। অতএব বাহ্িকাতিযানের জন্ত আয়োজনানুষ্ঠানের এখনও 
বিলম্ব হইবে। অন্ততঃ প্রততীচ্য হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহগণের 
অভাব পূর্ণ হইয়া তাহাদের শ্বদেশাতিমুখে প্রত্যাবর্তন হুটীত না ছওয়া 
অবধি কফেনদের বণিজ) পথ হইবার সম্ভাবনা নাই।-_ কতা অন্তত 
অভিযানের ডিস্তা আপাততঃ গণ-সমিতিয় নায়কদিগের মনে স্থান পাইবে 
না। গণ*লমিতি হইতে বাহিরে আসিয়া ্বতস্রতাবে জন-করেক 
অনুচর মাত সঙ্গে লইয়া, বিশেষতঃ প্রতৃত অর্থসহ বাহ্মিকগমন ফোনও 
প্রকারেই নিরাপদ নহে ।--ভাহার পর এই অভিযানের জন্ত পার্বত্য 
পথে গমনাগমদে অত্যন্ত অথ ও অঙ্বতর কিংবা উ্্রের প্রয়োজন ৮ 
আমাদিগকে সর্বাঞ্জে ভাহারও হ্যবস্থা করিতে হইবে। আনুরীয় 
অধিত্যক| প্রদেশ হইতে প্রতিবংসর এই সময়ে ক্ষফেনসেন বীখিতে 
একদল অখপাল, .অখ ও অন্তর লইয়া! হিজ্রের জন্ত আসির! থাকে 
অনন্ত বৎসরের ভার এ বখসয়ও তাহারা আসিবে--না আনিবার 


]] 
অগ্রহায়ণ--১৩৫৫ ] 
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কোনও কারণে এ পর্য্যন্ত উত্তব হয় নাই। তাহাদের আগমনের এখনও 
বিল, আছে। ইহাদের অন্থ ও অঙ্ততর সংকর পালিত, দবল ও 
নুশিক্ষিত। অভিযানৌপযোগী ঞ্মামাদের ব্যবহার্য অঙ্গ ও অস্ত 
আমরা ইহাদের নিকট হইতে জ্রয় করিব এইরূপ স্থির করিয়াছি। 
স্থবর্ণবিহারের মহাস্থবির বলিলেন, তাহার! প্রতিবতমরই আদিয়। থাকে 
এ বৎসরও আসিবে এবং আমাদের ও সার্থবাহগণের বাহ্ভিকা।ভঘানের 
পূর্বেই থে তাহারা কপিষায় সমাগত হইবে তাহ! নুনিশ্চিত ; কারণ 
পার্ধতা প্রদেশে গমনাগমনের জন্ত তাহাদের আনীত বন অশ্ব ও 
অশ্বতর ক্রীত হই! থাকে__-আভিঘাত্রী বণিক ও সার্থবাহগণ সকলেই 
অবগত আছে যে ইহাদের আনীত অশ্ব ও অশ্বতর নকল পার্বত্য বন্ধুর 
পথে যাতাঙজাতে অত্যন্ত এবং আধিত্যক ও উপত্যকায় আরোহণ ও 
অবরোহণে হুশিক্ষিত। 

এই অশ্বপালগণের আগমন প্রতীক্ষার ও গণ-দমিতির অভিযানা- 
রোহপানুষ্ঠান অবধি আমাদের নৌকাগুলির প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হইবে 
না; কারণ, প্রকল্সিত অভিযানের প্রারস্ত অবধি আগাদিগের সন্তর্কতার 
সহিত ও সশস্ত্র হইয়া! এই স্থরক্ষিত গোতাশ্রয়েই অবস্থান যুক্তিনঙ্গ ত বলির! 
মনে হছ। আমাদের হস্তে এখন প্রচুর অর্থ ; উহালইয়! নগরীতে,অপ/রণচত 
পারিপার্ধিকের মধ্যে অবস্থিতি ক্বিক্নেচিত ও নিরাপদ হইবে নাঁ। 

সপ্থাহান্তে--আহর ও মিডিশ| দেশ 'এবং কম্তপ সাগর তীরের 
পার্বত্য প্রদেশ হইতে, বু অশ্ব ও অঙ্বতরসহ অশ্ব ব্যবসায়ীগণ 
কফেননের বাশিজাকেন্ত্রে মমাগত হইল। পিতার স্থিত যে নকল 
বাণিজ্য অভিধানে আমি পূর্বে প্রতীচ্যে আসিয়া ছিলাম তাহাতে ইহাদের 
মহিভ আমার বিপেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই ও তাহার 
আবশ্তক্ড অনুভব করি নাই। পূর্বে যতবার আমি পিতার সত 
আমিয়াছিলাম, আমরা পুরুষপুর হইতে আমাদের যানবাহন 
অশ্ব, অশ্বতর, উষ্টর ও বলীবর্ধ আনগ্নন করিয়াছিলাম ; ইহারা আমাদের 
পণ্যসন্তার পণ্টস্‌ অবধি বহুদ করিয়াছিল। এবার বাহিলকের পার্বত্য 
প্রদেশে গ্রমনের জন্ত পুরুষপুর হইতে যানবাহন আনঙনের সুবিধা হয় 
নাই। “কপিষার গোতাশ্রয়ে তাহার ব্যবস্থা করিবার অভিগ্রার 
অভিধানের প্রারস্ত হইতেই আমাদের ছিল। পিতার নিকট 
শুনিযাছিলাম এবং যে করবার ইতিপূর্বে ঠাহার সহিত আমি প্রতীচ্যে 
আলিয়াছিলাঙ, তাহাতে আমারও ধারণ! ছিল যে বাহ্যিক যাত্রার জন্য 
যানবাহনের ুধিধ। ও সুব্যবস্থা কপির গোতাশ্রয় হইতেই হইবে। 
আমি জানি ঘে গ্রতিবংদর এই সময়ে আদ্গরীয় অধিত্যকা প্রদেশ 
হইতে অঙ্পাঁলগণ, বছ অঙ্থ ও অশ্বতর বিক্রুরেয জন্ত কপিষায় আনয়ন 
করিয়া ধাকে ; আমাদের নিকট অর্থেরও অভাব নাই; গতএব 
প্রয়োজনীয় বানবাহনের জন্ত কোনওপ্রকার জহবিধ! ভ্কোগ করিতে 
হইবে মা, তাহা নুনিশ্চয়। 

এই নবাগত বণিকবাছিনীর সকলেই দেখিতে অভি হুঙ্ী ও 
হৃপুরুব। সকলেরই দেহ সবল ও নুগঠিত। ইহাদের গলাট প্রশত্ত 
ও সমু । গার ও সমূজাল চকু, তদাখ্যে শ্যতের মেমুদ্ত আকাশের 


ঘা 


তার নীলাভ অক্ষিতারক। নুবিত্যন্ত গগুদবয়ের মধ্যে দুগঠিত এবং 
উন্নত ও ঈষৎ বক্রাগ্র নামিক1 । ইহাদের কেশ তরঙ্গারিত ও ্বর্ণাত 
পিঙগল। গুদ্ষ শশ্র পরিশোভিত নুপুণ্ত ও নুমং্ঘত রাত অধরোষ্ঠ 
এবং ইহাদের দেহকাস্তি হেমাত গৌর । | 

পিতার সহিত পূর্বে যখন বাণিজ্যাভিানে আসিয়াছিলযম, তখন 
একবার ঘটনার সমাবেশে, এই সকগ অশ্রপালগণের মধ্যে জনকয়েকের 
সহিত আমার আলাপ হুইবার সুবিধ। হইয়াছিল। ইহারা গন্ধার 
পুরুষপুরবানী ব্রাঙ্গণদিগের ম্যার যাগধচ্চারগির অনুষ্ঠান করিয়! থাকে 
এবং ভাহাদিগেরই ম্যার ইহারা হুরীয়দূ ব| হূর্ধ্য, ইন্ত্র, নামতে ও 
বরুণের উপানক। ত্রাহ্মণাধর্ম্বে অপর কোনও দেবতার স্থান ইহাদের 
স্বরলোকে আছে কিন! তাহা আমি অবগত নহি। ইহাদের ভাষ! 
সুমিষ্ট ও গদ্ধারবাণীর নিকট একেবারে ছুর্ববোধ্য নহে--অনেকগুলি 
শবের প্রয়োগ একই অর্থে উভয় ভাঁখাতেই দৃষ্ট হয়।, 

ইহাদের কপিধায় আগমন সংবাদ আমরা| শ্রসণ মগ্রুকান্তির নিকট 
প্রাপ্ত হইলাম। সবর্ণবিহারের মহাস্থবির শ্রমণকে এই বার্থা আমাদিগকে 
জানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। আমরা অস্থপালগণের নেতার নিকট 
এই মন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে আমর! নিজেদের ব্যবহারের অস্ত 
ও দূর পার্বত্য পথে গমনের উদ্দোস্তে কয়েকটা সবল ও কর্মঠ অস্থ 
এবং আমাদের তৈজন ও ব্যবহারধয দ্রব্যাদি বহনের জগ্ত, করেকটি অন্বতর 
কয়েচ্ছু। তঙ্জগ্ত আমরা জনৈক অ্ব ও অশ্বতর বিক্রেতার সহিত এ 
সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহি। শ্রমণ মগ্ুকান্তি বিহারে প্রত্যাবর্তনের 
পথে অর্থপালগণের অভিযান-নায়ককে অনুগ্রহপুর্ধক আমাদের এই 
বার্তা বিজ্ঞাপিত করিতে ম্বীকৃত হইলেন। 

পরদিবস প্রাতে একজন বিরল-শ্মক্ষ কিশোর-বযস্ক অশ্বপাল: আসিয়া 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহার দীর্ঘাকার, লৌমা, 
সুগঠিত, সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ বাস্তবিক নয়নান্মকর। তাহার অপরিশ্,ট 
ঘৌবনগ্যমা নবোদগত কিশলয়ের স্যার, তাহার দেহকান্তিকে এক ললিত 
সৌন্দর্য্য বিম্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। 

সে আসিয়! পুরুষপুর হইতে আগত থেওডোটন্‌ও নফোনিডস্‌ হবদ 
সার্থবাহঘর়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেস্তে আমাদের নৌকার সন্ুথে 
আসিয়া! আমাদের অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি আননাকে দিদা 
তাহাকে আমাদের নৌকার ডাকিয়া আনিলাম ও আমাদের মিকট 
বসাইয়। প্রজ্জা ও আমি তাহার সহিত, তাহাদের বিজ্বেয় অশ্ব ও অশ্বতর 
সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। দে আমাদের প্রয়োঞ্জন অবগত 
হইয়। জিতাসা করিল, “আপনার! কতদুরে ও কোথায় বাইযেন 
জানিতে পারি কি?" এ 

আমি বলিলাম, "বাহ্বিক নগরীতে ।* 

মে আর বেদী দুর কি? তবে, পথবন্ধুয় বটে। কিছুক্ষণ 
পয়ে মে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে হুবন সার্থবাহত্বরের নন্ধামে 
আধিয়াছি--আপনারাই ক্ষি দেই খেওডোটস্‌ ও দফোনিডস্‌- 
আপবারাই কি পুরখপুর হইতে আমিয়াছেন 1 
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আছি বলিলাম, “হা, আপনি বথার্থই অনুমান করিঝ়াছেন।” আজি 
গ্রজ্ঞাকে দেখাই! বলিলাম, “ইবি সফষেনিডস্‌ এবং জামি খেগুডোটস্‌ 
নামে পরিচিত |” 

জন্বপাল পুনরার জিজ্ঞাস! করিল, "আপনারা কিরূপ অখ বা অখতর 
আপনাদের প্রয়োজন যনে করেছ? 

আমি বলিলাম, “আসাদের আবগ্কক কয়েকটি সবল, পার্ধতা পথে 
গমনে অভ্যস্ত ও কর্ণায অশ্ব ও অন্তর ।” 

_বেশ; আপনারা, আপনাদের অনুচরসহ, আমাদের এখানকার 
অশ্বশালায় আগমন করিয়া, আপনাদের আবশ্ক মত অশ্ব ও অন্বতর 
পরীক্ষা পূর্বক মনোনরন করিয়া লউন। আমার সহিত জমাদের 
অন্বশালায় এখন আসিতে পারিবেন কি ?” 

প্রজ্ঞ। ও আমি পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতেছি যে আমাদের 
কখন হাইবার সুবিধা হইবে এবং কয়টি জন্য ও অস্বতর আমাদের 
আবগ্তক, তখন অঙ্থপাল আমাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিল, “াপনাদের 
অস্ব ও অন্বতপনের প্রয়োঞ্জন চিরদিনের বাবহারের জন্ত--না, কেবল 
বাহ্কে উপনীত হইবার জঙ্ত 1 নে কয়েক দিবসের কখ1।- যদি 
মাত্র কিরদ্দিবসের জঙ্কই হয় তাছা হইলে ভাড়াও পাওয়া যাইতে 
পারে। ইহাতে আপনাদের কোনও অস্থক্ধ' ভোগ করিতে হইবে 
নাঁ-বয়, ইহাতে সাবধাই আছে ।- প্রতি অস্ব ও অশ্বতরের পরিচধ্যার 
জন্ত আমর। একজন করিয়। পরিচারক দিব--তজ্জ্ আমর! শ্বতগ্রভাবে 
কোনও অর্থ গ্রহণ করিব না।-আপনারা জন্ব ও অশ্বতর সন্বপ্ধে 
আপনাদের বিবেচনা! ও আঁভলাফ মত ব্যবস্থা করিবেন ।- এখন 
অশ্বশালায় আগমন করিয়া, অথ ও অঙ্বতর পরীক্ষা পূর্বক, মনোনয়ন 
ক্করিয়। লউন।* 

প্রজ। ও আমি পরম্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম 
যে অশ্বপালের শেযোক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগা এবং কিঞ্চিৎ অথমান পুর্ঘক 
পরিচারকদহ অস্ব ও অশ্বতর আিধানকালব্যাপী ব্যবহার ব্যপদেশে খণ 
গ্রহণই প্রোক্কর | 

আমি বলিলাম, “বেশ--আমর! বাহিলকে উপনীত হওয়া অবধি 
পরিচারকসহ অস্থ ও অন্বতর গ্ধণ গ্রহণ করিয়! অন্তিহান কার্যযসমাধা 
করিষ-এইযপই স্থির করিলাম।_এখন,। চলুন, জ্বাপনার 
অন্থশালায় গমনপূর্ধ্বক, খণগ্রহ্ণযোগ্য অন্ব ও অন্তর মনোনগ্নন 
করির়। আসি।” 


ঠা 


[৬৬ বধ, ১৭ খণ্ড, য্ঠ সংখ্যা 





বাহন পরিদর্শন ও নির্বাচন মাঁদসে এবং অভিযানকালব্যাপী 
ভাছাদের় সধ্যক্‌ ব্যবহার ঝন্ত কফি পরিমাণ অর্থ ইছায়। আমাহিগের 
নিকট গ্রহণ করিবে তাহ নির্ধারপোগের্ঠ, আমরা উভয়ে অন্থপালের সহ 
*গমন করিলাম । আমাদিগের প্রস্তাব হুদ করিবার উদ্দেন্তে অশ্বপালকে 
দেয় অর্থের কিযদংশ অগ্রে প্রদাদ করিবার জন্ত আমাদের সঙ্গে লইয় 
চলিলাম। তরুণ অঞ্পাল জামাদিগকে সঙ্গে লইয়া একজন প্রধান 
ব্যক্তির নিকট গেল। ইনি অস্বপালগণের অভিযান-নায়ক। 
আমর! তাহাকে আমাদের প্ররোজন বিজ্ঞাপিত করিলাদ। তিনি 
আমাদের জআবশ্বাকমত করেকটি পার্ধতা পথে গমনহোগা কর্মঠ, 
ও বলি অশ্ব ও অন্বতর, পরিচারফলহ- -জামাদের বাহিলফে উপনীত 
হওয়া অবধি ব্যবহারের জন্ত, খণ প্রানে স্বীকৃত হইলেন এবং 
আমাদিগকে আশ ও অঙ্বতর মনোনয়ন ও নির্বাচন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। জামর! কতকটা গাহীর হতামুষায়ী এবং কৃতকটা! আঘাদের 
জান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে টাকিটি অঙ্থ ও চারিটি অঙ্বতর 
মনোনয়ন করিলাম। স্থির হইল থে জামাদিকে সর্বশুদ্ধ 
ছাদশ সহশ্ব আধেনীয় হবর্ণ জ্াক্ষম্‌ প্রদান করিতে হইবে এযং আরও 
স্থির হইল যে সমুদয় দেয় জর্থ অভিযানের পূর্বে পরিশোধ করিতে 
হইবে আমরা এইরূপ ব্যাবস্থা সমী্ন বলিয়া গ্রহণপূর্বক ইহা সদ 
করিবার উদ্দেশে অস্বপালগণেয় নায়কের হস্তে অগ্রে সহ হণ 
জাক্ষম্‌ প্রদান করিলাম এবং কথা রছিল যে অভিযান দিবসের 
শ্রাতঃকালে অবশিষ্ট একাদশ সহশ্র প্রাক্ষম্‌ প্রদত্ত হইযে। এই অবশিষ্ট 
অর্থ গ্রহণের জগ্ত অঙ্থপালগণের নায়ক আমাঘের নৌকায় আগমন 
করিবেন ও তথায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে অভিযান স্বথে 
সকল প্রয়োজনীর নিদ্দেশ পাইবেন। ভিলি আগামী দিবসত্রন্ের মধো 
একদিন প্রাতঃকালে আমাদের নৌকার আসিয়া! আমাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ পূর্বক অভিযান বিধয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশগমুহ গ্রহণ করিতে 
শ্বীকৃত হইবেন এবং অস্বপালগণকে আমাদিগের নির্ববাচিত অন্ধ ও 
অশ্বতর মসীপ্ধার! চিত করির। অশ্বশালায় ত্র স্থানে রক্ষার (আদেশ 
' প্রদান করিলেম। 


ইতি দেবাত্ের আত্মচরিতে 
অঙ্থ ও অন্বতর নির্ধবাচন 
নাষক চতুষিংশতি 
বিবৃতি 





( পূর্যপ্রকাশিতের পর) 
গ্ুঠপার লঙ্গে পরিচয়টা হল এই ভাবেই। কিন্তু পরণতি বা ঘটল 
বিশ্বয়কর। 

একটু একটু করে কী ভাবে সম্পর্কট। ঘনিষ্ট হয়ে উঠল দেটা মনে 
গড়ে না। কিন্তু একটা জিনিস বেশ মনে আছে, দেপা হুলই ঠোকাঠুক 
বাধ) রঙজুকে খোচা বিয়ে একটা আশ্চর্য কৌঠুক 
হৃতপা। 

_কবিরা তযন্কর দিখ্যেবাদী। 

রঞ্জু কা] করে উঠত 3 কিলে বুষলেন 1 

_ অভ সাজিয়ে কথ! বলা দেখে। ছন্দ দিরে হারা কথা গুছিয়ে 
তোলে, মত্যের চাইতে গোষ্চানোর দিকেই তানের নগ্তর থাকে যেশে। 
অযাবন্তার ুটবুে জাধার রাবির তার। পূনিমা নিয়ে কবিডা লেখে। 

_ আপনার হে। হিংসে হবেই।' সম্পাগ্ুকেরা লেখা ফেরৎ পাটি 
দিয়েছে কিন। 

স্থতপা ছেলে উঠত । খাঁরালে। ঝকধকে হালি । 

_ তর্ক করতে গিয়ে বাক্িগত আন্রমণ 1 এটা বে-নাইনি। 

-_ষা রে, জাপনি যা তা হলবেন তাই বলে? 

আর একদিন। 

স্তপা বলে বগল, আপনি কর মণ ওজন তুলত পারেন? বিশ মণ? 

-পাখল নাকি? কোনো মানুষে তা পারে! 

আপনি পারেদ-কবির। নিশ্চর পারে। 

আক্রমণের গ্রতিট। বুঝতে না পেরে বিশ্মিতদৃরতিতে রঙ তাকিয়ে 
রইল ৯ঙার মাদে? 

মানে, পরিষল এসেছিল । 

-স্তবু কিছু বোধ! গেল না। 

-বোঝা গেল না, না! 1-_মৃগ টিপে টিপে তীক্ষ ছাল হাসল স্তগা 
পরিষল এলে একেবারে হ্বান্-প। ছুঁড়তে লাগল। বললে, রঞ বা একটা 
করিত! লিখেছে ত| একেবারে গ্রলা্থেয়। 

হতে মনে পরিমলের ওপর অতান্ত চটে শিক বিভ্রতমুখে রঙ 
বলে, বাঃ। 

সাত? তবে এই লাইমগুলো কার? 

খহিছালয় ধরে দেব'মাড়াচাড়া, মাগয়ে তুলব ঘোর তুষান 

রঙ রাঙ। হয়ে গেল। 

সপ সক ঢুকে হলে, হিমালনক হরে হে নাড়াচাড়া দিতে ঢা দে 
বিখ গণ হণ ওজন ভুলতে পারবেন! 1 


বোধ করত 


-বাঠ, ওটা যে কবিতা। 

ওই জ্যেষ্ঠ চো বলছিলাম কবিরা মিথ্যেবাদী। 

কী আশ্চর্ফ, আপনি-_মানে-কী আশ্চ4-অন্থত্তর আঙ লীষ! 
রইলনা। এমনন্তাবে ঘষে লোক কবিতার ব্যাখ্যা বরে তার সঙ্গে তর্ক 
চলবে কী উপায়ে । এক্ষেবারেই অরসংতযু। 

তধৃতর্ক চলত। রাগ হয়ে যেত, ভালে লাগত তবু । মিছা 
নয়, করুণাণ্দ নর়-এ একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। জিতায় 
কাছে গেলে কেমন নার্ভান হয়ে যেতে হয়, করণাদির প্রভাব মনকে 
আচ্ছন্ন আবি করে ফেলে। কিন্তু সৃতপার কাছে এক খ্য়ণের 
সমধহিজা। মেলে-কোথার বেন খুজে পাও 


যার মান:সক 
সংবোগ। 
কিন্তু একট! জিনস মাঝে মাঝে ভারী খারাপ লাগে। 
কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে বায় নুভপা। কেমন বেন পণ্ীর 


হয়ে যায়। মুখের ওপর স্ন্ধ মেবাচ্ছন্্রতার মতো! কী একট। আগে 
ঘনয়ে, চোখ দুংটা কোথার যেন তলিয়ে যার ভার। মনে হর আপাতত 
তাকে আর খুজে পাওয়া যাবেনা । মে হারিয়ে গেছে কোনে! 
একটা অচলান্ত সমু্্রর গভীরে, জরে গেছে কোনো এক ছর্ক্ষয 
শীহারিকার লোক শোকে । মুখের একপাশে পড়া লষ্টনের আলোর 
কেমন অসমাপ্ত, খণ্ডিত দেখাচ্ছে তাকে-_তার সম্পূর্ণ নত্তাটা চলে গেছে 
রঞ্গুর বোধের বাইরে. তার বিচারের লীমারেখ! পার হয়ে। 

আর হপনি উঠে পড়ে দে তখনি মনে পড়ে হুতপার মূহুর্ত গুলোতে 
এখানে তার প্রবেশ নিষেধ_দে একাবঙাবে অনধকারী। 
আচ্ছা, তবে আণ্ম আজ চল-- 

দৃতপ! জবাব দেয়না--শুধু মাথা নাড়ে। নিঃশকে বেরিয়ে তলে 
যায় রঞু। বুঝতে পরেন! যে এড উদ্বল, এত সহজ-_হঠাৎ তার ভেহরে 
এমনভাবে কিসের ছারা ছড়ি পড়ে। কোনথান থেকে আলে রাহ্থ-- 
সৃধের আলোকে আড়াল করে দেয় একটা কালে! আবরণ বিছিক্ে বিয়ে? - 

মন এ:লামেলে! গাবনার জাল বুনতে চায়। 

কিন্ত উত্তর পাওয়! গেল একদিন। 

সৃতপা একটা বই পড়তে চেয়েছিল গুয কাছে। যইট! জোগাড় 
হয়ে সিয়ে ছুপুরের দিকে এল রধু। ্ 

রোদে তর! বাড়িটার গুতা । হুত্তপার দাদ! জবনী রাহ কফিল 
বেরিয়ে গেছেন। অবনী ওষের হলের উৎসাহী কর্থী। বাড়িতে এক 
বিধ্ মাসী থাকেন, ভিমি কিছু দেখেও দেখেমদ। স্বাই অনার 
এ বাড়িতেই-জররি সকানমিডিগুলো। বস । রে ) 


হলে, 
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ষাসিমা বারান্দায় বসে টাফুতে পৈত্ে কাটছিলেন। রজুকে দেখে 


বললেন, খুকুর সঙ্গে দেখ! করতে এসেছ 1 ওর তো| খর হয়েছে। 
মর? কবেখেকো? 
কাল রাতিরে। খুব হর এসেছে। 
--তাই নাকি 1 রঞু উৎক&ত হয়ে উঠল : 
এমেছিলাম যে-_ 
-হাও না, শুয়ে আছে ওহরে-_| হদি জেগে খাকে দেখা করে 
হাও। 
লাবধানে প1 টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সে, আস্তে ধান্ক| দিয়ে ধুলল 
ভেঞানে! দরজাট!। 
বাজিপের ওপর রুক্ষ চুলগুলে! মেলে ছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে 
হুতপ!। একহাতে কপালটা রেখেছে, আয় একটি নিরাতরণ বাহ ক্লান্ত 
শিথিনভাবে এলিয়ে দিয়েছে পাশে । কোমর অবধি টান! চাদরটা 
কিশ্রস্তঙাবে পড়ে আছে - একট! আশ্চর্য করুণতা যেন তিনে ধরেছে 
তার রোগশবাকে । তলোয়ারের মতো ধারালো মেয়েটিকে কী অসহার 
হলে বোধ হচ্ছে। কী অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে এখন এই কক্ণ আত্ম- 
নিবেদনের ভণ্জট। | তেমনি সম্তর্পণে ফিরে বাচ্ছিল, কিন্তু সামন্ত 
একটু শব্দ হুল পারের চটিটার। জার চোখ মেলে তাকালো হুতপা। 
হয়ের ধদকে টকটকে ছটো লাল চোখ । 
-কে?- ছবল গলায় ভাক এল। 
-আমি রগ্রন। 
-:ও$, আহুন। 
দাঃ, আপনি অহ্স্থ। 
যেখে চলে যাচ্ছি। 
না লা, হাবেননা--হঠাৎ একট! অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার নুতপ। 
ছেদ বিষ্ঞানা থেকে আধখান। উঠে বসতে চাইল £ আপনি যাবেন 
মা। আজকে আপনাকে আমার ছয়ঙ্কর দরকফার। বড্ড বেশি 
ঘরকার। 
খরতণ্ড চোখের ছুরি আর ঘরের উত্তেজনায় রঞ্গুর যেন চমক লাগল। 
শুদ্ধ হয়ে ঈড়িয়ে গেল নে। 
স্আহ্‌ন- 
মন্্দুদ্ধের মতে| রঙ এগিয়ে এল । 
স্াষসুদ। 
একটা টুল টেনে নিয়ে রঞ্জু ছ্বিধাতরে বলল। বললে-_আপনি অনুস্থ, 
এ অবস্থায় আপনাকে বিব্রত কর- 
*. সদা না হতগ। আথা দাড়ল : আমি আপনাকে খু'জছিলুম, 
জানেন, গাপনাকেই খু'রছিলুম। 
সকেন খু'জছিলেন আসাকে 1 
.. স্আানেষ, জাগি আর বাচব ল!! 
রঙ সয়ে হলে, ছিঃ, ছিং, এনব-কী বলছেন আপনি। জয় হয়েছে, 
সুদিন পরেই ছেড়ে যাষে। 


একটা বই দিতে 


আজ আর বিরক্ত করবনা | এই বইটা 


না, যাবেন! ।--ছুতপায় আরক্ত চোখ দিয়ে আগুনের আভার 
মতে! বরের উত্তাপ ঠিকরে পড়তে লাগল : আছি আর বাচব দা।. 

রধয ভয় করতে লাগল। ইচ্ছে ক্ষরতে লাগল জুতপার কপালে 
একটুখানি হাত বুলিরে দে লে, জলের পটি লাগিয়ে দে একটা । 
কিন্তু অগ্রিক্ভাকে ছেোবায় শক্তি নেই, স্পর্ধাও নেই, ভয়ে কাঠ হয়ে 
বসে রইল সে। 

ফিস্‌ ফিসু করে লুতপা বললে, জাপনি কবি, আপনি লেখক। 
আমি মরে গেলে আপনি একট! গল্প লিখবেন? 

গল? 

ঘরের মাতলামিতে হৃতপার স্ব কা তে লাগল; হাগজ। যলুম, 
লিখবেন আপনি? 

বিপন্ত মুখে রঞ্জু বললে, ওসব থাক এখন। পরে আর একদিন 
হবে না হয়। 

না, না, আর একদিন নয়। আর.কোনো দিন হয় তে! সুযোগই 
ঘটবে না। বছুন, আপনি (লখহেন এ গল্প? 

রঙ হাল ছেড়ে দিলে। বিশ্প ্ববে বললে, কী গল্প? 

জ্বরতপ্ত গলার পাগলের মতো যেন প্রলাপ বকে গেল জুপা। 
শুনতে গুনতে রঞ্ুর সমস্য শরীর যেন কাট। দিয়ে উঠল । প্রেছের গঞ্জ! 
আশ্চর্ধ, হুতপা বলছে প্রেমের গল্প ! উচ্ছল তলোর়।রের ধারালো ফলকট। 
মুহুর্তে কোমল ছার শ্রিদ্ধ হয়ে উঠেছে র্জনীগদ্ধার বৃত্তের মতো! | মশালের 
মুখে আগুন বলছে না, কুলের বৃকে টলোমলো| করছে ভোরের শিশির ! 

এ প্রলাপ শোনা উচিত নয়, উঠে যাওয়! উচিত এখান থেকে। 
এখনি, এই মুহূর্তেই । একটা নিষিদ্ধ অন্তঃপুয়ে প্রবেশের জনুভূতি 
হচ্ছে। হাৎপিত্ডে ৎক্‌ ধক করে আওয়াজ হচেছ, গরম হয়ে উঠেছে 
কান ছুটে! । হুতপার আগুন'ধয। অমানুষিক রক্ত চোখ ছুটোর দিকে 
চাইতে পারল না রঞু. বসে রইল নত মন্তকে। 

দেই পুরোণো রূপকথার গল্প । একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক 
লঙ্গে তায়! কলেজে পড়ত, এক সঙ্গে তার! আলোচন! করত, এক দঙ্গেও 
চা-ও খেত মাঝে মাঝে । তারপর গ্বান্তাবিক ভাবেই এল প্রেষ। 

তারও পর একদিন ঘন নদীর ওপারে গুর্ঘ ভুষে যাচ্ছে, বালির চরে 
কাশ কুলগুলোকে ঘখন শেষ আলোর একরাশ মোনার় ফেনার মতে! মনে 
হচ্ছে চারদিক নির্জনতার শান্তিতে তলিয়ে আছে, সেই হধঙ্গ মুহুর্তের 
অবকাশে ছেলেটি মেয়েটির ছাত ধরল। 

সাপের কামড় খাওয়ার মতে হেয়েটি লয়ে হাত ছিনিয়ে দিলে : 
মানা । 

--দা ফেম 1--ছেলেট আহত বিশ্বয়ে বললে, কুছি তে। আমাক্ষে-_ 

সামা, না।-মেকেটি আর্তনাদ করে উঠল । ' 

-এর মানে? 

স্াজাদতে চেয়োনা ।--সহার দ্বরে ফেযোটি বললে £ ভুমি খুখবে না। 

ফঠোর হয়ে উঠল ছেলেটর দুখ % তা হছে ছি তুমি জার 





অগ্রহাণ---১৩৫৫ ] 


পা চাপ স্গপ। 





ছু-ছাতে যুগ ঢেকে গ্েয়েটি বললে, না, তাও নয়। 

সবে কি আসরা বিপবী, মেই জন্যই? কিন্তু মৃত্যুর পথে যদি 
খামরা পাশাপাশি চলতে পারি, ষ্টার চেয়ে বড় আর কী আছে? 

দা ওলব কিছুই নয়| 

ছেলেটি গধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল ; বলো, সব খুলে বলে! 
আমাকে । 

- আমি পায়বমা-_-ফারার মধো জবাব এল মেয়েটির । 

- আচ্ছা হেশ-ছ্বেলেটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে মেকেটিই তার 
হাত চেপে ধরল। চোখের জল মৃদ্ধে ফেলে 'আর্তকঠে বললে, তবে 
শোনো! । আমি বিবাহিভ। 

বিবাহিত 1-ছেলেছি চমকে টঠল ; কই জানতাম না তো। 
এ কথা তে! আহায় বলোনি। 

-যলতে পারিনি মৃতকে হেয়েটি জহাব দিলে । 

জামার ক্ষমা কোরো--নামি জানচাম নাস্েলেটি চলে ফাওয়ার 
উপক্রম করল। 

মা, না, যেয়ে! না। যধন প্লে, তখন সব কথাই গুনে 
যাও। তেমনি দ্ৃতন্বরে মেয়েটি বললে, তুমি গানে, আমায় শ্বাসী কে? 

এক্কী হবে জেলে 1- আন ঘরে ছেলেটি বললে । 

তবু তোমার জালা দরঞচার। শোনো, আমার স্বামী নীলমাধব। 

-দীলদাধয ? 

হ্যা, পাথরের ঠাকুর 

উমকে উঠল ছে'লটটি £ তুষি কি আমার ঠাটটা করত? 

মা, ঠাটা নয় এর চাইতে বড় সত্যি কথ আমি জীবনে 
কখনো! বলিনি-ছেলেটির হনে হল, কেমন যেন সগ্রিচিত হযে 


গেছে ঘেয়েটির গলার শ্বর, যেন কোন্‌ বনুদূর দিগন্ের ওপার থেকে 


সেকথা কইছে: 

একটা আশ্চর্ঘ কাহিনী শোনো । তোমার হতে! বিশ্বাস হবে 
না, কিন্তু আমার জীবনে এ ফাছিনী সব চেয়ে তঃস্কর সতা হয়ে আছে। 
আমার ঠাকৃর্দা ছিলেন পরফ যৈফব। গ্রকৃফে সর্বস্ব নিষেদন করে 
ছিপ তি ধন্য হতে চেয়েস্িলেন। তাই দ্েলেবেলার আমাকেও তিনি 
মীলমাধযের পারে সংগে দিয়েছেন । আমি দেবদামী, আমার বিক্বে 
করবার অধিকার মেই। 

আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল যেন। ছেলেটির ক থেকে শুধু অবাক 
জস্প& শক বেরুল একটা । দুর্ভেদ্য কঠিন শ্ন্ধতার় চারদিক গেল 
আচ্ছর হয়ে, উঠল অতি তীঞ বিবির ডাক, জদীয় ওপারে শৃর্ধের 
শেষ জালোও 'ছিজিয়ে গেল। 

স্ধসতা ভেঙে অবরুদ্ধ ধয়ে ছেলোট বললে, বাজে । 

স্প্জা। 

সন সাস্কার তুহি মামো 1 

ভেঙ্নি বছদুরের থেকে, যেন এই চ আর মবীয ওপার থেকে 
পন আআ হজে এজ 2 আ। ৪ 


ভিরিতঘ 


স্নান পন্হতান্তাল আপ স্থা্থাগ ডান প্যচ্রপ_ প্প্থপ সা ব্রা 
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থক 


--তা হলে কেন এ সংস্কার ভাবে না ভূমি 1. 

পারব না। সে জোর আর আমার নেই-কান্ার চাইতে 
মর্ান্বিক বর্ণহীন লীতল প্রশান্তি ফুটল তার বরে ; যানতে পারি না, 
ভাঙতেও পারি না। 

_বিপ্লবীর সমস্ত শি দিয়েও নয়? 

উপায় নেই। 

মেয়েটিই উঠে দাড়ালো এবার--মাঠের মধ্য দিয়ে জ্রুতহেগে এলিয়ে 





চলল, যেন ছুটে পালিয়ে যেতে চার । 


আগুনভর! প্রলাপ-আড়ালো চোখে সৃতপা গল্প শেষ কগলা। 

মন্মুদ্ধ রঙ যেন সন্থিৎ ফিরে পেল। যাত্রিক খবরে বলে ফেল? 
বেণ্দা 1 

আর সেই মৃহ্র্তই হৃভপা যেন চেতন লা করল। ছঠাৎ যেন 
বিকার কেটে গেছে তার, যেন চকিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে দে। 

তীতর শক থরে হবতপাঁ প্রায় চেচিয়ে উঠল 2 হান্--যাম্‌ আপনি- 

বুঙ দার অপেক্ষা করল না। 

পধ দিষে চঙ্গতে চলতে নিজেয় চোখ সে কচলালে। বারকয়েফ। এ. 
সত্যি লয়, এ দ্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বৃদ্ব,দের 
মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ ।--হুতপার নির়াভরণ দ্ীপ্বদেছে তলোবাষের 
বক; তাঁর চীরদিকে আগ্রেরবৃৰ ! বেধুদা- লোহায়-গড়া মিষ্ুন্ 
মানুষ ভালোবাদা। আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দী সুতপা, শপথ 
নিয়েছে ছাসত্বের শিকল তাঙবার-_অধ্চ বাঁকে ভালোবাদে সংস্কার ভেঙ্ছে 
তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তাখ-_দ্োর নেই হুতপার। 

তাই কি অহ য়ে সংস্কার ভাঙবার কথাটা ঘি 
করে নিতে চাইস্িল নিজের হূর্বল চার ভিডি? আহহ 
ফি গাড়ির আলে! নেবাবাঁর কথার ভয় পেয়েছিল দে? 

একটা নর্থহীন কল-কোলাহলে রঞ্ুর সমপ্ব ভাবনাগডগো ফেস 
একাকার হয়ে গেল। 





বারো 


আরো ছু মাল? চুমাস, দা আরো কম! টিক খেরাল দেই, 
ভালো। করে মনে পড়েনা এতদিন পরে। মীনা রগ্ডের দিগুলি পাখা 
মেলেছে, উড়ে গেছে ঝড়ের বাতামে। উনিশ শো তিরিশ সালেক 
বন্ত।-_তেরশো। তিরিশ লালের বন্তা। জীবনে বন্তার বেগ এসেছে, 
এলেছে খরপ্রবাহ। 

নৃতপা! একটা বাহির আশ্চর্য বধ হেদ। এখনে! টিক ফোঝা 
যায় না সেদিন নে কথাসুজে। সে মতা সত্যিই খ্নেছিল কিনা! * 

তায়পরে আর হেরা! হয়নি, ছেখ! ফরধার সুযোগও হট্টেরি। 
টাইফয়েড, থেকে ওঠঘাক্ধ পরে জুতপা চলে গেছে দেওখয়, লে জা 
ছয় যান হরে গেল। কিন্তু বেপার দিকে আজকাল মে' ডাকা 
একটা নতুন প্রশ্ন নিচে, তায় অর্থ বোধ করতে চার একটা মু 
জিজঞানার আলোকে । ক্ষেহ যেব মম পড়ে যায -বরছিদ: জাবের 
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একট! রাত্ির কখা। গোষেন্ধ সাহেবের কুটহাড়ি থেকে ফেরফার 
পথে হঠাৎ গার দেই গান করুণাময়, মাগি শরণ।” দেই 
অলঙ্গায় বেড়ালের ছানাটাকে খানা থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়া, 
পারের আড়াল চেঙে ফুটে ওঠা একটা! কুলের মতো! অপয়প 
কোমলতা.। আনে হয় পেদিসকার লে বাবহাবের যেন অর্থ থু'জে 
পাওয়া গেছ্ে_ যেন কী একট! সঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে তার। 

আর প্ুতপার সেই আংটি দেওয়া । সেকি ধু পার্টির তলে সর্বন্থ 
দেবা আকুলত1? অথবা আরে! কিছু জানবে তার আড়ালে, 
আরো কোনে! গল্তীর্র আক্ম-নিবিদন? শুধু আংটি দেওয়া, না 
সেই সক্ষে-_ 

কু নিক্ষের মনকে শাসানি দিলে একবার । এ শুধু আনধিকার 
চর্চা নয়, পাক্ষামও বটে। হালে কত্গুলে! বাংল! উপন্যাস পড়ে 
এইগুলা! আঙ্কাজ তাল পাক্ষাচ্ছে তাঁর মগঞ্ষের মখো। এসব ভূলে 
যাওয়া উচত। দৈনিক, শুধু কাজ করো, ধু নেফার আদেশ পাজন 
করেো।। বদ কান্ত লাগে, কেনে লিক্গের ছুর্দলত। ; হি কোনো 
ব্যাপারে স'শয জাগে, জেনো দে তোষার বৃদ্ধির বাউরে! 

আনেন্সদন কণবতা লেখেনি। আঙ্গ আবার বাগঞ্ছচ কলম টেনে 
নিয়ে বসগ। কিন্তু কিছু আসছেন]! ছুঙ্াইন জিশল, কেটে দিলে 
খআবার। একটা নতম চল্য গালের লরের মতো গুন্গণলিযে উঠছে 

দূর গিরি-দন্ঘট দুর্গম পথযেখা একা পঞ্ষে শঙ্ষিত বাত্ী, 
তবু তো ইদয় রাগে রাত শিরিচচা অবত দুর্ষোগ কাজি 

মাঃ_এ শুধু কগা_এতে প্রাণ নেই 1 শক্ের ঝঙ্কাব কানে আনে, 
কন দোলায় না । হুম পথে একক যাত্রীর যনেও কি তেমন করে 
দোল! লাগে মা আর ? 

-0185761 00, 10870) 00 271908--10616 58118 ৩ 
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ভালো কথা, করণাদি ডেকেডিলেন। আক্কাল করুপাণ্দ ঘেন 
মল থেকে পরে গেস্েন খানসকটা । আয়ে গেডেন_লা নিঞ্চেকে সরিয়ে 
দিয়েছেন বলা শক্ত । কোথায় একটা বাবধান এগে যেন আডাল 
করে ধরেছে শর হাতে । কার দোষ? রঞজুব? বেপুদার বোন কি 
বিগ্লদীর পথচলাকে মেনে নিত্তে পারেননি মন থেকে ? 

তবু একবার ঘুরে আসা যাক । 

- বাযের তরের দরত। বন্ধ করে সৈঠক করভিলেন যেপদা। দাগায়া 
সহা্ট এস্ছেন__এ আলোচনার ওরা যোগ দিতে পানে মা, এটা 
শুপরতলার ব্যাপার । একটা! খমখমে গান্তীর্ঘ সফলের বুখে। রঙ 
খুষ্চছে পায়ে । চারদক থেকে অচল অবস্থার গুটি চয়েছে পরকটা। 
দেই ভাঁকাতিটার পরে পুলিশের তাওুব চলছে অবিরাম, এর মধোই 
থাক তিষেক সার্চ হয়েছে বেশগার বাড়ি। বলের জাট দশজন ছেলে 
সাজতে ৷ দেগ,ফাকে এখনো ধরেছি, বোধ হয় আরে! উদ্ভোগ 
কাাঞদ করে জাল টোবার ম্টলয আছে ধমেখরের | ' সবাই সেটা 
প্রা।. কাজেই ঘন খন জরি সৈঠক হসছে আগ্রফাল। কী খরা 


ভরত 


[ *৬শ বরধ,১ম খও, হঠ সংখ্যা 


পা দা হা 





ম্খ্ 


যাবে ঠিত বোধা যাচ্ছে না। টাকা দরকার দফায় অর্গানাইজেদনকে 
আরো শর্ত করা। তারই কোনো প্রোত্রাধ নেওয়া হচ্ছে বোধ হয়। 
বেপ.দা বললেন, ভেতরে যাও । £ 

শীতের যোদে শ্বাহ করা সকাগ। বিষ্টি নয়ম যোদ। বারান্দায় 
সেরোদ পড়েছ, আর সন্তোন্নান কর1 চুল এলিয়ে দিয়ে রোদের দিকে 
শিঠ করে কী যেন দেলাই করছেন করুপাদি। 

করুণা? 

প্রন? এলো ছালিমূখে অভার্থনা এল । 

আমাকে ডোকছিলেন ?- হাহরের একপাশে রঙ হলে পড়ল। 

হা, ডেকেছিলাম বইকি। পিঠে করেছি ফালররাহ্রে, ভাষলাম 
ব্রাহ্মণ ভোজন ন। করালে পুণ্য হবে নাঁ। 

তাই েস্ছে বেছে আমাকে বুঝি ভ্রাঙ্ছণ পেলেন ? 

স্পন্তা বইকি। বেশ ছোটধাটে। স্াক্ষণ--অগন্তোর হতো! খার না. 
কিন্তু খেয়ে খুশি হয়। 

রঙ হাসল 2 পরিমল শুনলে কিন্তু চটে হাবে। 

--ই হতঙাগ। ?-করুণাদি সন্তেছে বললেন, ওয় কথা আর 
বোলো ন।। ওকে ডাকতে হয় না, আপনিই এসে জুটে যার। কাল 
রাত্রে এলে অর্ধেক সাবাড় ক্যুর গেছে! 

বাং, আহঙাকে বাদ দিয়ে? কী বিশ্বাঘাতক। ও 

-ওই তো। চিনে কাখো কেমন বন্ধু তোমার--ছেসে ফরুণাদি 
উঠে গেলেন । 

রঙ্গ ভাবতে লাগল। এগানে এসে হঠাৎ যেন হনে হল আবার 
ফিরে পেয়েছে বাড়ির ন্রিদ্ধতা, দেখানকার মমত তর! নিবিড় আগ্রয়_ 
যা ছিল মা খেচে থাক পর্বন্ত। এখন আর বাড়িতে খাঞ্তে ইচ্ছে 
করে না। ঠাকুরঘার কারা অসহ লাগে । সমত্ত একটা বিশৃঙ্খলার 
মধো, ভুমান থেকে বাধার চিঠিপত্র আসে না, শোন! যায় আজকাল নাকি 
যোগ-মাধন! শুরু করেছেন তিনি। 

জাজ বড় ভালো লাগল এখানে। আরে] ভালে! লাগল --অজগেফষদিন 
পরে যেন আবার খানিকটা স্বাতাবিক হয়েছেন ছরুণাদি। লেই 
পুরোণো। হালি, সেই স্গেছের সিদ্ধ উত্তাপ, সকালবেলাফার সিষ্টি নরম 
রোদের মতে! কঝোক যাদক অনুভূতি 

রুণাদি পিঠে মিয়ে এলেন। 
র এ 

খেয়ে নাও। 

পারব না তো৷। 

-আর দর হাড়াতে হবে না-_খেরে আও ।--ফরুশাদি ধমক 
দিলেন! . 

খেতে খেতে উঠোনের দিকে তাকালো রছু। এফ কোণে কতগুলো 
গাগা ফুল ফুটেছে_এত স্থাশি রাশি ফুটেছে বে পাতাগুলোকে পর 
হেন দেখা বার না। পিশিরে ভিজে ভিজে কুজগুলো, লকাবের রোদ 


. এখনো লে শিশির শুকিয়ে বিতে গ্ারেবি। হাগুলো পার বিগত 


অগ্রহাণ --১৩৫৫ ] 


শপ পলা কলা পথচলা 
র্‌ 





ছুষে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী যেন খু"টে খুঁটে খাচছে। ইনারার ধারে, একটা 
পেঁখে গা, তিম চারটে শাণলক কির মির করছে তার ওপরে। 

শান্তি, বিশ্রা। যেন করীণা্গি ঠা লিজের চারপাশে একটা 
মধূতক্ত রচনা! করে য়েখেছেন। আর বাইরের খর | এর একেবারে 
বিপরীত। বাইরের দুর্ধের আলোকে রুদ্ধ করে দিয়ে, এই গাঁক' ফুলে 
ওয়! ভোয়ের শিশিরকে আন্বীঝার করে বেখাজে একট! আগ্রের প্রবেশ । 
ভটিল তর্ক, কুটিল সমন্যা । নুজ্যর শ্রেছতরা ঘরে মোহ নয়, কাছের 
ক্ষাপানি-লাগা সমুদ্রের ডাক ; পায়রার খুঁটে খু'টে খুদ খাওয়। নয়, 
ফাটার পথ দিনে রক্তান্ত পাঁ ফেলে ফেলে এগিছ়ে চল । 

সাজানো, আহি চলে বাচিছ। 

গলায় পিঠে আটকে গেল রঞ্জুর, বেরুল একট' অবান্ত স্ফা. 

--ইা, সকাই চলে বাচ্ছি। 

যঙগু চক্ষে পলকে খাধারের থালা থেকে চাত গুটিতে নিলে  যাঃ। 

না, জিখো কর্থা বলিনি। সকালের নরম রোদে ভারী করুণ 
আয় ক্লান্ত হজে ছল করুণার চোখ 
পারছ না। 

কিন্ত কোথায় যাবেন? 

-কোথায় 1--করুণাদি প্রাণহীন, টেনে 
আনতে চেষ্টা করলেন ঠোটের আগার: কেন. আমার এপ্টর- 
যাড়িতে। মেয়েসামমবকে বিয়ে চলে ধেপালে যেত হয় সেগালেই। 

তা বটে। এর ওপর কোলো। কথ! চলে না. যে কোনো প্রশ্নই অবান্থর 
যনে হয়। কিন্তু এর ভঙ্গ যেন প্রশ্যন্ ছিলনা রগগুর নোধের মধ 
করণাছিরও শ্বপ্যর বাড়ি আদ, েপাদে মাধার একগণলা ঘোমট। টেনে 
ভাকে সংগাবের কাজজ্স করতে হবে, পরিচর্ করছে হবে স্বামীপুত্রের, 
যেখানে করুপান্থ অতি লাধারণ-_ একেবারেই সাধারণ। 

২৩১, জানতাম না ।--নিধোধের মতে। উচ্চারণ করলে রদ 
কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্য, ক) হচ্ছ 'নখাদ নিতে । জ্বল 
রোব মখো, তি প্রথর আগুনের কণার বালুছড়ানো ছিগ বিস্তার 
বরুতভূষির পথ দিয়ে আজ বাত্র! গুরু হয়েছে। ক্রান্ত লাগে মাঝে মাঝে, 
আর জার আশ্বামের আশার আকুলি-বিকৃল জাগে মমের মধো। সেই 
জাম দে পেরেছিল করখাদির মখধো, হরতূতমর মধ্যে ছারার দাক্ষিণ্য 
বিরেস্ধিল এই পান্থ-পাবপ। 

স্ঃঞরষ? 

ধর! গলায় করণাদি ডাকলেন। 

চোখ তুলতে পায়ল না রঞু। ওই গলার তর লে চেনে, ওর সঙ্গে 
তায় হের আড়ালে সেই পৃ অপরাধবোধট। প্রচ্ছঃ হয়ে আছে। 

-ক্জাহি চলে যাচ্ছ ভাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, 
কিন্তু গা বিয়ে আর উপায় নেই আহার । 

বীরযত।। শিশির. ভেজা গাদা ফুলগুলোতে_ ধিকমিক করছে 
লোদার সন্ধে! একটা উচ্ছল হীঝ্তি। ডেষ্নি খাব খুটে খুটে 


পারার এরর & 


চলে যেতেই হলে তাই, থাকতে 


ধফটা নীরক্ক হাস 


ভারত 


৪৬৯ 


ববশস্বয়ে কুণাদি বললেন, তোমাফে একটা কথা দ্ধনেক দিন 
ধরে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি । হয়চো আজ ঠিক বুখিয়ে 
বলতে পারব না। কিন্তু সারাক্ষপ জামার বৃক ফাপে। যে আগ্ডনে 
সারাক্ষণ আ্বানি স্বগছি, সয় করে একদিন সে আগুনে তোষকা 
বল না যাও । 

দেই পুরোনো কথা । দেই ছুর্বাধা ইঞঙ্সিত। 

কু যাথ নদ করে বলে রইল। বাধিত একট! জিজ্ঞাস! এসেছে 
গ্ললার কাছে, আকুলতার একট। আবেশ রপয়শিরে উঠেষ্ছে রক্কের 
গভীরে । কিন্তুিজ্ঞাসা করা বায় না, প্টঘু আচ্ছঞ্জের মতে! বলে 
থাকতে হয় চুপ করে। 


-ক্ষাল আনম চলে যাব। হয়ত! কোনোদিন আর দেখা হবেন! 
তোমার সঙ্গে 1কাঁঙগার কেপে কেপে উঠল করুপাদর গল। £ কি 
কথাটা মনে রেখো ভাই। পারে। তো 
বেরিয়ে চগে এদো-এই আগুনের নেতর থেকে, বাচতে চেষ্টা কোরে! 
গণিত মাতা, শিল্পীর মত) মরতে পার! লবগেরে সহজ কিন্তু অহ 
হয়ে বাচুত জানা ভার চেয়ে চের বেশি কঠিন। 

ন্হিবলহাধে মাধা নীচু করে তেমনি বদেরইল রঙ । তারপর 
পন চোধ তুলল রগঞ্রু, তখন দেখল সামনে করুপার্দ মেই। 
ঝাঁলে এল ঘরের ভেতর কে বেন ফুপিয়ে কুপিয়ে কাদে সহায় 
হস্তুপায়। 

ছ কান তরে সেই কাণ্' আর বুক তরে সেই ঘগ্্রণ।-_সেই ছুর্বোধ্য 
হস্্রণ। নিযে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। নঙ্ালের সোলার জালে! 
চোপের সামনে ঝালো হয়ে গেন্ধে তার। নামনে মরতূঙ্গির পথটা ধুধূ 
করছে- পাস্থপা্পের বন_ছাকার চিহমাহও নেই কোথাও । 

পণ্থমল খবর দিলে পরের দিন। করণাদি চলে গেছেন সকালের 
ট্রেণে। হাওয়ার আগে আনর্বাদ জানিয়ে গেষ্ছেন রঞুকে, করে গেছেন 
ভার কল্যাণ কামনা। 

মাঝে হারানোর ব্যধা্টা যেন বুকের মধ্যে আবার মোচড়" দিয়ে 
উঠল তার। যাওয়ার সময় কেন নে একবার দেখা ফরতে পারল না 
করুণান্দের সঙ্গে, নিতে পারল না ঠার পায়ের ধুলো? 

মাঃকিছু না ওসব | 'এক্‌লা চলো রে।' কোনো, বন্ধন নেই 
বিশ্লবীর জীবনে । মোহ তুচ্ছ. মায়া অর্থহীন। ঝাড়ের গর্জনকে হাঁপিয়ে 
আজ শুধু বিচ্ছেদের ছাহাকারই মুখরিত হচ্ছে দিকে দিকে 

“বন্দরের কাল হল শ্ষে!' 

তারও পরের দিন রঞুদের বাসায় সামনে মাইকের একটা হেজ 
ৰাজল ক্রিং জিং করে। 

ইয়া জালী। ছাই রঙের ফোট গায়ে মেই লোকটা! । 

ব্যগমিশ্রি্ঠ একটা কুটিল হামি হাসলে ইন্লাদ আলী ; বড়া, 
আপনার সঙ্গে দেখা কয়তে চেয়েছেন। এপস, আগ্নাকে কদবা 
আমার মজে আসতে হযে আই.বি অফিসে 

হাড়ের হাওয়া উঠগ গ্রথহ। 


সব পথ সকলের রুগ্থে নয়। 








( পূর্ধাপ্রকাশিতের পর ) 
গ্রোয়েন্দ। ও পুলিশ কর্পচারী-হত্যার সাশ্রবে পৃণ্লশ চিত্তপ্রি, নীরেজ 
ও অমোর্নৈর পুনরায় খোজ; করিতেছিল_তাই ঠাছার! তিনজনে গুপ্ত 
জীবন যাপন করিতে্ছিলেন | চিত্ত-প্রিয়ের নামে ছিস হত্যার অভিযোগ । 
আই. বি, ইন্সপেক্টর নরেশ মুখোপাধায়ের উৎপাতে বিপ্লবীর। এই 
সময় অতিশয় অস্থবিধা বোধ করিতেছিজেন। নানা কারণে যতীন্রনাথ 
সা্াকে হত্যার আদেশ দেন। বিপ্লুবীর! বরুবার তান্াকে হত্যার চেষ্টা 
ফরেন__কিন্তু বিফল হন। ইচ্চাডে বতীল্দনাথ অতিপ্র কু হইয়া পড়েন 
এবং একদিল সঙ্কপ্প করেন যে চ্ইন্দিলই তিনি শুর্ধযাগ্থের পূর্কো রেশ 


ক 
মুশোপাধারের ছত্যার মংবাদ-না প'ইলে আর ঞ্লগ্রহণ করিযেন না। 





মনোরপন সেনগুপ্ত 


ঠাছার এই সন্করে বিশ্লবীরা বিচলিত হইয়া হরেশ হৃখোপাধ্যায়কে 
হত্যার অভি প্রার়ে নান দলে বিভক্ত হইয়া : বাতি হইয়া পড়িলেন। 
বিগ্লধীরা! সংবাদ লইপ জানিতে পারিযান্থিজেন যে, বড়লা্টের আগমন 
উপলক্ষে বন্ঠক ব্যবসা সম্পন্ন করিরা সুরেশ মুখোপাধ্যার সেইন্মিন 
কর্ণওয়ালিপ ট্রাট ধরা প্রভাবর্তিন করিবেন । তখন . চিন্্রিয় হেগগোর 
নিকট কর্ণগয়ালিস স্্রীটের উপর প্রকান্থ স্বাদে আসন গ্রহণ করিলেন 
বরযং রেজা ও মমোরঞন খপেক্ষারত রহিলেন একটু দূরেই । ছাদের 
আশ ছিল যে. হত্যার অভিযোগ ধাহার নামে আছে, চিত্তের মত 
(ইযাপ একরাম আদামীকে সুখে দেখিলে গাছাকে প্রেণার করিবার 


নিন 


নী /ঠ5৫ 


প্রলোভন নরেশ মুখোপাধ্যার সহজে তাগ করিতে পারিহেন না। 
তখন গ্রলুন্ধ হইয়া তিমি দেখানে খাষিলে ভাহার! ভিমগ্রমে ভাহাক্ষে 
"নিহত করিষেন। 

সতাই শিকার কণছে পড়িল। হারান পারা হুয়েশ 
মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাহাকে প্রশথ 
করিলেন যে. তিনি চিত্তপ্রিয় কিনা। চিত্তপ্রয়েয় যুখে “হা” উত্তর 
পাই! হুরেশ মুখোপাধ্যায় ঠাঙ্কাকে ধরিতে ঘাইতেই চিত্প্রিয়ের পিশ্তল 
শঙ্ছজন করিয়া উঠিল ; কিন্তু গুলি করিবার পূর্য্বেই সুয়েশ মুখোপাধ্যায় 
ষ্ঠাহার হাত ধরিয়া ফেলার গুলি লক্ষ হইল। তখন নিকট কইতে 
মনোরক্গনও গুলি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে হুয়েশচজা ভূতলশারী 
ভইলেন। চিন্তপ্রিয়ের নিক্ষিপ্ত ছ্িতীয় গুলিতে সুরেশচন্দরের বক্ষ হি 
হইল। এইভাফে একটি জনবন্থল রাজপথে প্রকাণ্ত দিবালোকে 
১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কতাফাণ্ড সংঘটিত হইদ। 
জরেশচজ্রোর নঙ্গী উনৈক পলিশ কর্পর্চায়ী ভয়ে ডাষ্টুবিনের় মধ গুবেশ 
করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। ট 

সুরেশ্চল্রের বক্ষশোশিতে পির মূখ রঞ্রিত করিয়া লইয়া! শু্ো 
গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিপ্লবী তিনজন পলায়দ ওরিলেন এবং 
যতীক্নাথের খপ গৃছ্ধে উপস্থিত হইয়া লাফঙ্জোর সংবাদ খঘোষণ' 
করিলেন 7 
৯৮ বেলিয়াঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতির পর -পাখুরয়াধাটা় একটি বাড়ীতে 
সজিগণসহ্ধ বতীন্দ্রনাথ বখন আবস্বান করিতেছিলেন-তখন নীরদ 
হালদার নামক একজন গোয়েলা হাড়ীটর সন্ধান পাইল। ১৯১৭ 
“সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সে যতীল্রমাথের মাধ ধরিয়া ডাকিয়া 
বাঁড়াটির ভিতরে প্রবেশ করিল । বতীল্রুনাথ ছিলেন তখম শায়িত 
অবস্থায় এবং ভাঁচার পার্থ দুইজন সঙ্গী উপবিষ্ট ভিলেছ। এলীরদ' 
ডালজায়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বতীল্রাদাথ; তাহাকে গুলি করিবার 
আঁদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ, তঙ্গত্েই পাজিত হই | দ্বার পর 
জিনিহ-প্র লই অতি ক্রুত সজিগণসহ হতীন্রানাখ বাটা তা ক্রিয়া 
চলিয়া গেলেন। নীরদ হালদারের কিন্ত তখমও মৃতু হয় দাই । মৃতার 
পূর্বে ভাহায় প্রদত্ত জযাববন্ীতে সে হতীন্রনাথেন না বলিয়া যায় 
অবং ডাঙায় লজগীদের চেহারার, বর্ণনা! দেয়) তাঙ্কা হতে ইচ 'মনে 
“কয়া যাইতে পায়ে থে, ঘটনার. সম চিততপ্রিয ও লীয়েজাই ঘতী ্রাদাখের 
05451 মীরের উস মিহত 
হইয়া! থাকিবে। 

যাহা হটক, উ্ত ঘটনায় পয় হতীরামাখের ? (কা ত্যাগ একাধ 
*জাবন্ও হই. পড়িল ।- ডাকার । কলিকাতা ত্যাগের যক্ষোধত্ত মরণ 
কর! হইলে, জানাইযাছিজেন হে, 'ভাহার 'আগরাপয় মজীদেরও 


অগ্রহায়ণ-_১৩৫৫ ] 


শি ছা জান পানা প্র” সখ খা “ব্যাটা পরই পরল স্াপনডল (ব্রা পবা. 


কলিকীত। ভাগের ও নিরাপন্তার অনুপ বাবা করা হইয়াছে না 
জানিতে পারিলে তিগগি যাইতে পারিবে না। ইহারই কয়েকদিন পরে 
সকল বাবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তিমি ছুর্্কখিত ঢারিজন সঙ্গীলহ বালেন্বরে 
গিগ আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বরের পথে ছিনি মেদিনীপুরের এখানে- 
ওখানেও কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ৮৮ 

ভাহাকে খু'জির! বাছির করিবার জন্ত পুলিশ প্রাণপণ চেষ্। 
করিতে লাগিল। 

ইতিমধ্যে পুলিশ কতকগুলি সংবাদ লংগ্রহও করিল। তাহারা জান্নিতে 
পারিল ধে, ধতীক্রনাথ, নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য] ও অকুল ঘোব শ্রমজীবী- 
মমবার নামে একটি তবদেশী বন্ত্রালয়ের অমরেশ চট্োপাধ্যার ও রামচন্ত্ 
মজুমদার লামক ছুইজন মালিকের সঁহত ঠাহাদের দোকানে বহু 
পরিমাণ অন্শস্র রাখিবার জন্ত আলোচনা চালাইতেছেন। মুন্মরননের 
রারমঙ্গলে জাহান হইতে অস্রাদি লামাইবার ব্যবস্থার (বধয়ও জুলাই 
মানে পুলিশ আনিয়া কেলিল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলদ্িত 
হইল। “মেতারিক” জাহাজ শেধ পথ্যন্ত আর আনিয়া পৌছায় নাহ। 
মাল-পত্র না লইয়াই জাহাঙ্গখানি ক্যালিফোপিরা হইতে বাহির 
হইয়াছল এবং স্থির হইয়াছিল যে, “আ্যানি লাসেন" নামক আর 
একখানি জাহাজ হইতে পথিমধো অস্তাদি জুলিয়া লইয়া উহা বাংলায় 
আসিবে ; কিন্ত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র কক *গ্যানি লাসেন" ধৃত ও 
উহ্বার অস্াদি বাজেয়াপ্ত হয় ; ইহার ফলে “দেস্কারিক” জাহাজও আর 
আমিতে পারে নাই। হেলফারিকের লিকট হইতে পুনরায় সংবাদ 
পাওয়। বান্--পাচ হাঙ্গর রাইফেল, গুলি-বার্দ ও এক লক্ষ টাকা 
রার়মঙগলে প্রেরিভ হইতেছে ; কিন্ত পুলিশ ষড়যন্ত্রের বিধয় জানতে 
পারিয়া বীতিষত ধরপাকড় আরম করিয়া ছিল। বাংলার বন্ধ জাত 
করাইয়া! ছেলকারিককেও সাবধান করিয়া দিবার জন্ক বোঘাই হইতে 
বিল্লধীর! তারে সংবাদ পাঠাইয়। দিলেন ঠাহার নিকট। ভবিস্বং 
পরিকজন! স্থির করিবার মানসে অপর একজন সঙ্গীসহ নরেন্্র ভটাচাধ্য 
বাটান্ডিয়। যাজা! করিলেন। 

ইছার পর সাংহাইস্থিত জার্দাণ কন্দাল জেনারল কতৃক আরও 
ছইখানি অব্জপূর্ণ জাহাজ রারহঙ্গল (হাতির) ও বালেশ্বরে পাঠাইবার 
হ্যা হর-কিন্তু তাহা শেষ পথ্যন্ত আসে নাই। “হেনরী এম" 
নামক আর একখানি জান্দাণ জাহাঙ অস্াদি লইয়া ম্যালিলা হইতে 
ভারডে হাতার পূর্ষেই ধৃত হয়। ছুইঞন চীনাহ্যান কাঠের তত্ভার 
মধ্যে গোপদে কতকগুলি পিশ্তল ও বছ গোলা-বারুদ লইয়া আলিতেছিল 
শ্রমজীবী-সমহাযের অমরেজ্র চটোপাধ্যার়ের নিকট কলিকাতার পৌছাইয়। 
দিবার জন | গীলসেন দাদক একজন জার্দাণের নির্দেশেই তাহারা 
এই কাজ ফা়েছিল। লাংহাই-এর মিউমিনিপ্যাল পুলিশের হারা ধৃত 
হওয়ার ভাঙাের এই প্রচেষ্ট। বার্থ ছয়। অমরে্র চট্টোপাধ্যার চন্দন- 
মগ পলাইিস। হান। রাগবিহারী হু ও অধিধাশচত্রা যার তখন 
নীঙগগেছের সাড়ীতে খাফিতেম। ভীহাা অন্ত্র-শঙ খীঠাইধার হ্ছ 
শি শিতস সিস্ট আপি আআ | হে জবলী খোপাহ্যাহকে 


ন্রক 





৪৬৬ 


সপ "গা আআ ভা প্থাাপ 





জাপানে পাঠান হইয়াছিল, প্রনাবর্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুয়ে 
ধৃত হইলেন। নরেন ভ্টাচধ্যও আমেরিকায় “মেতারিক* 
আহাজঘোগে পলাইর| যাইবার পর ধৃত হুইকেন। নরেন্ম ভট্টাচার্ধ্য 
বাটাকির! গমন করিলে ভাহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া 
বিশ্লবী তোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর একজন যুবক পর্ত-সঙ্ঘ আধকৃত 
গোরা হইতে তারে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে শিয়া গ্রেপ্তার 
হইলেন। ১৯১৬ সালের ২*শে জানুয়ারি তারিথে পুণা' গেলে 
ভোলানাথ আত্মহত্যা কিয্াছিলেন। 

মহানী যেখানে আংপিয় বঙ্গোপনাগরে পতিত হইরাছে, বালেশ্বরের 
সেই স্থানের জঙ্গলের মধো জাহাঙ্গের প্রতীক্ষায় ষতীন্্রনাথ ঠাহার 
চাঁরিজন সঙ্গীসহ আশ্রন্ত গ্রঃণ করিয়াছিলেন। ভাহাদের দলের সন্ধাসে 
পুলিশ তথন চহুর্দিকে হর তন্ন করিয়া অনুদদ্ধান চালাহডেছিল। মার্চ 





নীরেন্্রত্্ দাশগুপ্ত 


মানের শেবাশেহি পুলিশ জানিতে পারিল যে, বালেশ্বরের কোনও 
স্থানে বহীন্্নাথ আক্মগোপন করিয়! আছেন । ৃ | 

ভারত-জান্দাণ হড়যন্ত্রের তথ্যান্দ পুলিশ যাহা! জানিতে পায়ে, 
তাহার ফলে ১৯১৫ সালের *ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার বিল্লবীদের 
আড্ড। "হরি এও সক্দ” নামক দোঁকানচিতে খানা-তলাপ হয় এবং 
কলিফাতার একদল গোরেন্ছ। পুলিশ অফিনায় বালেন্বরে শিপ দেখান 
“ইউদিভার্দাল এন্পোরিয়াম" নামক “হাযি এগ দলের” একটি শাখা 
অফিসেও 531 দেপ্টে্বর তল্াপী কছে। এই প্রসঙ্গে জনৈক বাক্ষাজী 
বুবকও ধৃত হর। তাহার নিট পুলিশ সংহাগ পার থে, যহরতঞ্জের 
নিকটগথ পার্ধহা অজলে হচীন্রাদাথ আব্মখোপন কিক আছেৰ। 
ঘাজেখরের জেল জ্যাজিষ্ট্রেট দিং কিগবি কলিকাতা 'ভুই্ছল পলি 


শু৬ভ 





পাপা নিন স্পিপা সিসপাপা, 
অফিসার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ডকে দলে লইয়। মমুংঞ্জের যছলদিয়াতে 
৭ই দেপ্টেম্বর রাজ্িকালে উপস্থিত হইলেন। 

লোকের সিকট হইতে জান! গেল যে. কয়েকজন বাহিরের লোক 
কিছুদিন হইতে উ অঞ্চলে বাদ করিতেছেন। একজন লোককে সঙ্গে লইয়া! 
তখন দেই বাঞ্জিরের জোকথের আস্তানার দিকে পুলিশ জগ্রদর হইল। 
এক বন্তীর সংলগ্ন একখানি ঘর দূর হইতে দেখাইরা পতপ্রদর্শনকাঁরী 
লোকটি এক সময় থামিয়া পাড়ল। পুলিশ সাবধানে অগ্রসর হইয়া দেখিল 
কুটারের দ্বার রুদ্ধ। বহু তোড়গ্োড় করিয়। অন্তর উচাইয়। পুলিশ 
বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও দ্বার পর্বববৎ বন্ধই রহছল। 
ভখন দরজ। খু'লবার সামান্ত চেষ্টা করিতেই দ্বার উদ্মৃক হইল। দেখা 
গেল, ভিতরে কেহ নাই। ব্যর্থ মনারথ হইয়া পুলিশ কাণ্ডিপধার 
জঙ্গলে বিশ্লবাদের অনুনন্কান করিতে চলল। 

গভীর রাত্রিতে বতীন্্নাথ লোক মারফত সংবাদ পাইলেন, তিনজন 
সাব হত্তীপূষ্ঠ ভাহার কুটার হইতে কাণ্তিপদার দিকে শিলপাঞ্ছেন। 
বঠীন্ত্রনাথ ও ঠাহার সঙ্গী চতুষ্টর সকলেই একই স্থানে থাঝিহেন না। 
তিনগন খাকিছেন মহুলদিয়ায় ও দুইজন থাকতেন প্রা বঝারে। মাইল 
দূরবন্তী হালঠাধ নামক স্থানে। কাগ্চিপদা বালেশ্বর হইতে পায় 
বিশ মাইল দুঝে অবশ্থিত। বতীভ্্নাথ কাত্রকালেই সংবাদ দি 
ভালবাধে লোক পাঠাইয়। কুটার ত্যাগ করিয়। গেলেন। কোথায় 
গাহারা . পুনধায় মিলিত হইবেন-_-তাহাও ভিন লোক মারফত বল! 
পাঠাই! ছিলেন। 

কাপ্তিপদায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি তরাম করিয়। পুলিশ হুন্দরদনের 
একপাণি সানচত্র এবং পেনাং হইতে প্রকাশিত একপানি সংবাদ- 
পত্রের কাটিং পার। উক্ত কাটিং-এ “মেতারক" জাহাঙ্গের খবর প্র্ঠাশিত 
হইয়াছল। যাহ হউক, ৮ই তারিখ সার। দিন ও রাজি হার! আন্ম- 
গোপন করি&। পলাইয়। বেড়াইতে সক্ষম হইয়ছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর 
মকালে তাহার! হ্ুধা-তৃফার কাতর হন খান গ্রহণের আশায় একটি 
দোকানে উপস্থত হহলে সেখানকার জনৈক বাকি ঠাহাদিক্কে দেবিয়া 
এই সনেহ প্রকাশ করিল যে, মেই অঞ্চলে তৎকালে অনুষ্টিত 
ডাকাতগুলর সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে সৃতরাং 
অবিলম্ছে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত বতীন্ত্রনাথের দল আবম “ক্ষ 
মমর্থনে জানইলেন, ঠাহার! শিকারী এবং ভ্রমণ করিতে করিতে 
তাহারা মেখানে শিক উপপ্ত হইয়াছেন ; কিন্ত ঠাগানের কথ অনেকেই 
বিশ্বাদ করিল না । দুরে দুর খাকিয়! একদল লোক ঠাহাদের জনুনরণ 
করিতে লাগিল। 

.* জনতা কমশ:ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্দুকের আওয়াজে 
আরারিগকে ক্কর দেখাইয়া অনুসঃণ হইতে নিৰৃ্ধ করিধার অন্ত 
হঝোরঞর কগুক ছু'ড়িলেষ ? কিন্তু ছু্।গাবশতঃ উগাতে একজন আহৃত 
হইয। ইঠার কমে মোকের মন্দেহ গেল আরও বাড়ির এবং মধ্যে 
অবিক্র হরঝার রাখি তাহায়া ঠাহাখের অনুসঃগ করিতে জাবি) : 





[ ৩৬শ বর্ধ, ১৭ খণ্ড, ষষ্ঠ... 
হইয়া পড়ার স্থানান্তরে পলারম্ড আর সহজ হইল মা । তখন নিকপার 
বাধা বতীদ সুপ নহর়ের জন্ত প্রস্তত হইলেন। বালেশবর জেলার 
বুড়ীবালাম ননী-ভীরে চাষাখন্য নাখসক স্থানে পরিখা খনন করি! অতি 
জত রগক্ষেন্ প্রন্তচ হইল। 

বালেস্বরের গেলা ম্যািট্রেট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈল্তগণ লইয়া গল 
ঘেয়াও ফরিয ভীবপভাবে আকমণ হুর কফিলেন। উত্তয়পক্ষেই গুলি- 
বিনিমর চলিতে লাগিল। একদিকে প্রায় তিন শত সম্ব্র পুলিশ ও 
নৈষ্ক-_আর অপরদিকে সামাগমাত্র আন্ত্-শঙ্কে সঙ্জিত পাঁচটি যাঙ্গালী 








চাবাখন্দের রণক্ষে& 


বীর যোদ্ধা! ঘৃদ্ধ চলিল শক্তিশালী ও দুর্বলে--ফিন্তু বি্রুষে পাচজনই 
তিম শতের সমকক্ষ হইলেন। ৫ 5 

তীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিতে খা্ার লমর়ই একটি গুলি আসিয়া 
ব্তীন্রনাথের উরুদেশে বিদ্ধ হইল ; তিনি তাহ উপেক্ষা িয়াই লমাম 
তেজে লড়াই চালাইতে লাগিলেহ। কিছুক্ষণ পয়ে চিত্তপ্রর় নাংখাতফ- 
রূপে আহত হইলেন। ঠাহাফে ফোলে তুলিয়া লইতে গেলে আর 
একটি গুলি আপি বতীব্রণাথের পেটে বিদ্ব হইল। খর আঘাতে 
তিদিও জাহত হইয়। পড়িলেন। | 

এই অনার হততীন্রদাথ হৃদ্ধ বন্ধ করিয়া সাধা ক্লমাল উড়াইহার 
নির্দেশ দিলেন। দীরেন্রে ও হলোয়গ্রদ ইহাতে সৃছ পতি জানাইলেন 
-+এইজাবে আ্মসমর্প পের ডাহাবের ইজ ছিল না) কিন্ত -আবশিউ 
অবুল্য জীব গুলিকে বৃখ ত্র সখ ঠেজির। হিতে বতীজানাখ নিক 


০০০০০০০০০৮৮ 


অগ্রহারণ--১৬৫$ ] 

ইইলেন। তিনি গন্ভীয়ক্জে জানাইয়া দিলেন-_উহাই নেতায় 
আদেশ, ছত্য়াং তাহাদিগকে উহা সান্জ করিতেই হইবে। অগত্যা 
ঘাথ্য হই! ভাহাদিগকে সমু নিশান উরে তুলিতে হইল। নমাণ্ 
হইল চাবাখন্যের সংগ্রাম | - 

চি্তপ্রির রপক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন । আহত অবস্থায় 
বতীন্রনাথকে যালেছবরের হাসপাতালে লইয়! যাওয়! হইল] নীরেন্র, 
মদোরগ্রন ও জ্যোতিঘ গ্রেপ্তার হইলেন। 

হাসপাতালে নীত হইয়া বতীন্রমাখ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। টেগার্ট সাহেষ শ্বযং একমান জল লইর হতীন্রনাথকে 
দিতে গেলেন। কিন্তু হতীক্রনাথ উহ! পান করিলেন না। হাহার রক্তে 
তিনি চাহিয়াছিলেন নিহত বিপ্লবীছিগের তর্পণ করিতে_ঠাহার দেওয়] 
জলে তৃফ! নিবারণ করিতে ষ্ঠাহার ইচ্ছ! ছিল না। 

জীবিত নঙ্গীদিগকে রক্ষা করিবার অন্য হাসপাতালে যহীন্রনাথ 
বলিয়া ছিলেন যে, সকল কিছুর জন্ত একমাত্র তিনিই দায়ী । বাঙ্গালীদের 
গন তিনি ঠাহার বা দিয়াছলেন,--]6]) ৮৮০ ৮০০০]০ ০? 1397881 
008৮ 00015590105 281 801 8৪০101960 007 11565 10 
₹1001081108 ৮৮৩ 1১০০০] 91 139081.* 

টেগার্ট সাব এই অধীন বেশের এ অসমদাহসী তেজন্বী বীরের 
প্রতি শ্রদ্ধ, নিবেদন না করিয়া থাকিন্ঠে পারেন নাই ; তাই পুলিশ- 
বিভাগের উচ্চপনে জধিতিত খাকিয়াও তিনি শ্বীকার করিয়াছিলেন, 
*] ৯৪ ৮০৫০ চট 09095, 0০6] 185৩ & 879৮ 80501788102 
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90 & 5000০ 

বালেখরের ছানপাতালে আহ অবস্থায় আনীত হওয়ার কয়েকদিন 
মাত্র পরেই বতীক্রনাথের দেহাবসান হয় | বিচারে নীরেন্ত্র ও মলোরপ্রনের 
কাদিয় আদেশ হইল এবং সেই আদেশ কার্যকরী করা হইল কটক 


জেলে । জ্যোতিের হইল যাবজ্জীবন স্বীপান্তর দও। আন্দামান গিলপা 
পীড়নে ও পরিশ্রমে জেোতিযের মণ্তি্ষ বিকৃত হইয়! যাক এবং ভাহাকে 
পুনরার এদেশে জবান! ছয় । পরবস্ীকালে বহরমপুর ( ষতান্তরে রংপুর ) 
জেলে থাকাকালে তিনি মৃত্ামুখে পতিত হন। নদীর! জেলার খোকসা 
খামে জেযোভিষের বাড়ী ছল। 

ভারতের খাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বাংলার পাঁচটি 
বীর সন্তানের ইহাই অতুলনীয় অবান। বাঙালী ভীর, বাঙালী কাপুরুষ 
খই হীন, প্রচারণার বিরুদ্ধে ছে উত্ভিহাসিক প্রমাণ ভাহার! বুড়ী- 
বালামের তীয়ে চাবাখন্দ-রণক্ষেতরে চিরকালের জন্ম রাখিয়া! গিয়াছেন__ 
্বাধীনতত কবকষায় জন্ত তাহ! অনন্তকাল ধরিয়া জাতিকে যোগাইবে দুর্জর 
সাহগ এবং প্রেরণা । তাহাদের অক্ষর স্মৃতি জাতির নিকট হইয়া থাকিবে 
চিরন্তন হ্স্প্। 

মঠ মালের অক্টোবর মানে সংঘটিত হইল আরও কয়েকটি 

হত্যাকা্ড। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর গিীল্রমাখ বন্ধ্যোপাধ্যায় কলিকাতা 
নিহত হইজেব এবং আর একজন হইজ আহত অন্মন'লংছে পুলিশের 
ডেপুটি হপারিপ্টে্ডেট বতীত্রমোহন খোঘ ও ডাহার পু আধ হায়াইলেন। 

১৯১৬ সালে পুলিশের তৎপরতার খঙ বিশাবী থৃ্/-ছইলেন এবং 
ঘহ হত বাবলা হৃজপা্ হইল। ডিসি 








ভারতই 


(শি 


উ৬ির 


- ১৯১৭ সালে বাংলা গশর্ষেন্টের মমননীতি বখন চরম হইয়া উঠিল, 
ভান বি্বীদের পক্ষে বাংলার অবস্থান আর সন্তব হইল না। যে সফল 
বিবী-নেতা তখনও খু হন নাই, গাহারা স্থির করিলেন বে, বাংলার 
বাঁছিরের কোনও কেন্্র হইতে খ্রপ্ত-আন্মোলন পরিচালিত করিতে 
হইৰে। তদনুহাতী গৌহাটাতে একটি কেন্্ স্থাপিত হুইল,এবং সেখান 
হইতেই বিশ্লবীর! কাব্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন । পুলিশ খবর 
পাইয়া একদিন সেই আন্তানাটি তেরা করিয়া! ফেলিল।' বিশ্নবীর! 
সুকৌশলে নশস্ত্র পুলিশ-বে্নী তেদ করিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। পুলিশ সেখানেও ঠাহাদের গশ্চান্ধাবন করিল 
এযং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের বাধিয়! গেজ একটি খগ্ড- 
যুদ্ধ। শেষ পথ্যন্ত দুইঞ্জন বিপ্লবী ব্যতীত প্রায় সকল বিপ্লবীই খত 
হইলেন। যে দুইজন তখন পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
ঠাহাদের নাম নলিনী বাগচী ও প্রবোধ দাশগুণ্ত। প্রবোধ পরে ধর! 
পড়িগছিলেন। নলিনী কলিকাতা আমিয়! বসত রোগে আক্তাম্ক হন 
এবং সতীশচন্ত্র পাকড়ান ভাহার শুভ্র! করিয়া াহাকে নির়ামর করিক 
তুলেন। পুলিশের গুলিতে ঢাকায় পরবর্তীকালে নানী প্রাণ 
হারাইয়াছিলেন। 

প্রথম মহাবুদ্ধের প্রান্কালে ভারতীয় নুসলহানগণ তুরস্কের প্রতি 
অতিশয় সহানুতৃতিসম্পঃ হই! উঠিয়াছিলেন। তুর্ক-ইালী ঘুদ্ধের 
সময় তুরম্ধের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে জর্থ ও 
উবধাদ প্রেরিত হইয়ীছিল। 

যুদ্ধের সময় উত্তর-পশ্চিম লীয়ান্ত দিয়া ভারত আকুগণের, এফ : 
পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল এবং উত্ত অভিযানে ভার়হীরগণেরগ 
মাহাযালাভের আশা কর! হইয়াছিল। এ উদদেস্কেই মৌলানা ওবেছুয়া 
সিশ্কী কয়েকজন মঙ্গীসহ ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করিন্াছিলেন ! 
কাবুলে যে তুর্ব-জান্দাণ মিশন আসিয়াছিল--উহার সহিত তীহাঙের 
এই বিংছে আলোচনা হয়। হেজাজের তুক? সামরিক গবর্পর গালিধ 
পাশাও এই অ'লোচনায় যোগদান করেন। স্থিত হয় বে, হৃটশ-শাসনের 
অবসান ঘটাইয়! রাজ! মহেজ্্প্রতাপকে প্রেসিডেন্ট করিরা অনস্বারী নরকার 
গঠিত হইবে। রাজা মহেম্্প্রতাগ ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন ১৯১৪ 
সালের শেষের দিকে। তিনি ইতালী, ক্লাস, হুইজারল্যাও প্রস্থৃতি 
দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং গদয়-দলের প্রতিষ্ঠাত। হ্রদয়ারের সহিষ্ধ 
জেনেভায় ঠ্রাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জার্মানীতে কাইছারের সহিত, 
তিনি আলাপ করিয়াছিলেন। কাবুলে কর্কেন্্র স্থাপগ করি! 
াহাদের দ্বারা খ্বাধীন ভারতের অস্থাত্ী 'গভর্দষেন্ট গঠনের বিত্ব- 
ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হ্ইয়াছে। 58 

ভাহীদের এই পরিকল্পন! সম্পর্কে লিখিত চিটিশপত্রাদির কতকঞ্জলি 
কোনওপ্রকারে হৃটিশের হত্তগত হর পররগ্জজি ছিল হরিতে 
রেশ ী কাপড়ের উপর লিখিভ। সেই জন্ঠই এই ড় “রেশমী, 
চিঠি বড়বন্ত্র” বলা হইয়া থাকে । এই বড়হত্রের দিব ১৯১৬ লালে 
ফান হইয়া যাক এবং এই জালের জুম যানে বড়হস্ের প্রধান নে 


হন্কার শেরীফ তুর্বাদের, পক্ষ তাগ-করির। ইংরাজদিখের পচ জবান 
করার এ আজ্মোলন হার্থভার গ্যবসিত ছা | 


_ বিয়ের আগৈ, 
প্রনীরেন্্র চট্টোপাধ্যায় 


ফরটি লাত, কোর্ট বদলে বাদিকের কোণ থেকে আবার 
সার্ভ করলে, আমার র্যাকেটে লেগে বল চলে গেল বাইরে, 
গেম্ঠ লাছ, গেম্‌, সেট __হেসে বললে শিপ্রা। 

লনের বাইরে ছুটে চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম শিপ্রা 
আর আমি--শিপ্রা বললে। একেবারে লাভ, গেম্‌ খেলে ! 

হেসে বললাম, তোমার সঙ্গে সন্বন্ধই তো৷ লাভ, গেমের 
লাঁড$ পিওর লাভ। শিপ্রার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল) 
নাব্যারিষ্ঠারের মেয়ে শিপ্রা, এমন কথা দিনে চল্লিশবার 
অন্তত শোনে আমার মুখ থেকে। 

ড্রাইভীর--ডাকলে শিগ্রা। ড্রাইভার এল, শিপ্রা 
বললে, গাড়ি, এখনি বেরুব। লম্বা এক সেলীম ঠুকে 
চলে গেল দ্রাইভার। 

নির্দল, ঠিক হয়ে নাও, আমি পাচ মিনিটের মধ্যেই 
মানছি-বলে তর তর করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল 
শিরা, ছবির পর্দায় রূপমুগ্ধকে তাক লাগিয়ে নায়িকার 
ঠাৎ চলে বাওয়ার মত। ফিরে এল পাঁচ মিনিটের 
বধ্যই, মুখে পাউডার, ঠোঁটে রুজ, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, 
পরণে ফিকে সবুজ ভয়েল সাঁড়ি, পায়ে ভেলভেট ক্সিপার, 
একেবারে সোঞ্জ৷ গিয়ে উঠল মোটরে। আমিও বসলাম 
পার পাশে ঈ গাঁড়ি ছাড়ল। 
. ফোথায় যাবে? প্রশ্ন করলাম। 

কলকাতার বাইরে, গ্র্যাগ্রাঙ্ক রোড ধরে, বেখানে 
একধপ্ট! শেষ হবে, সেখান থেকেই ফিরব। 

গাড়ি গতি নিয়েছে, গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের 
উচ্ছলতাও বেড়ে চলেছে হু করে, বললাম, দি আইডিয়া ! 

হেমস্তের শেষ শীতের গুরু, ঠাও্া বাভাসের ঝলক 
খেঙ্ছে থেক্ষে এসে লাগছে শিগ্রার জলকগুচ্ছের ওপর, 
সি'খির আলগা চুলগুলো উড়ছে এদিক সেদিক। মোটর 
চলেছে ছুছ করে শহর ছাড়ি নির্জন রাত্তার ওপর দিয়ে, 
ছোইটের আলো আগিয়ে চলেছে কালো আধারের 
য্ চিকে। র্‌ 

কো খেকে পা পৃ আরামের চাকা বিলিতি 


আমারও । শিপ্রার উড়ন্ত চুলের পরশ থেকে থেকে 
লাগছে আমার গালে, চোখে, মুখে। অনাত্ীয় সঙ্গীর 
ছোয়াচ এড়িয়ে দেছের শুচিতা রক্ষার আড়ম্বর শিগ্রার নেই, 
শিপ্রা বলে, শুচিতা মনে...তাই লজ্জায় রাঙাও হয়ে ওঠে 
না কথায় কথায়। মুখে কোন ভীবান্তর নেই, একেবারেই 
স্বাভাবিক। 

আমার দিকে তাকিয়ে শিপ্রা বললে, 
ভাঁবছি জান? 

জানি। 

কিব্লতো? 

যদি কেউ এখন বাঁদাম ভাঁজা 

মানে? 

মানে, ভাবছ গাড়ি থামিয়ে তাহলে চারপয়সা দিও 
খেতে কেমন মজা লাগত [ তারপর বাঁদামগুলো ছাড়িয়ে 
খোসাগুলো দিতে উড়িয়ে চলন্ত গাড়ির বাইরে, চেয়ে 
থাকতে তাঁদের পানে, দেখতে বাতাসে উড়ে চলেছে তাঁরা, 
কোৌথায়ঃ কোন অঙ্জানায় কে জানে! শেষের কথাগুলো 
বললাম আবৃত্ির সুরে । 

হাসল শিপ্রা, বললে, তুমিও কি ভাবছ আমি জানি। 
তুমি ভাবছ পথে যদি কোথাও মেলা বসত, গাড়ি থামিয়ে, 
নেমে, নাগরদোলায় কয়েক পাঁক দোল খেয়ে নিতে । আর 
সেই দোলার ছোয়াচ লাগত তোমার মনে, তোঁমার গানঃ 
তোমার প্রাণেঃ কেমন? শিপ্রার . শেষের কথাগুলোর 
মধ আবৃত্তির সুর । 

হেসে উঠলাম দুজনেই । 

একটু থেমে গম্ভীর হয়েই শিগ্রা! বললে, সত্যি, আমি 
ফি ভাবছি জান? পৃথিবীর বদ্দি কারও ছুঃখব্যথা না 
থাকত, সবাই যদ্দি হোত সুখী! | 

হঠাৎ এই অহেতুক উদারতা 1--জিজ্ঞাসা করলাদ। 

অহেতৃক নয়, বললে শি্রা। ভুমি হয়তো! বুঝবে না 
গাড়ির গতি যখন আনে মনের .মাথে- গতির ঘোলা, মনটা 
আপন। থেকেই হবে ওঠে উদার, অল্পের ই কিনা জামিনে, 
আমার তোহ়। একটু থেমে আবার বর বাড়িকে, 


আমি এখন কি 


বেচতে আসত ! 


ছি 


অগ্রহার়গ-_-১৬৫৫ ] 


এই যে চলেছি, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, মনটা আপনা 
থেকেই বড় হয়ে ষায়। পাঁরে ছেঁটে যখন চলি, নিজের 
্লাস্তিতেই শ্রান্তঃ পরের ছু:খ দূর করব কি। বাঁড়িতে কেউ 
দুঃখের কথা জানালে হাত ওঠে নাঃ গাঁড়ির গতির মধ্যে 
হাতের চুড়িও খুলে দিতে পারি। 

একফালি ঠাদ উঠেছে আকাশের গায়, শীতের কুহেলি- 
মাঁথা আবরণ ঠেলে রাস্তা মাঠ গাছপালার আধার এখনও 
কাটেনি, আকাশের বুকে কালো নীলের ওপর শুত্রতার 
একটু আভাষ শুধু 

কৌতুক করেই হেসে বললাম, বড়লোকের মজি, 
মোঁটরের স্পীড. থামলে, লোকটাঁকে ডেকে চুরি করার 
অপরাধে জেলে দেবে না তো? | 

না_অসম্ভব গন্ভীর হয়ে বললে শিএ।। 

ছুজনেই মৌন, পাহাড়ের গুহায় ঝরণার উচ্ছলতা হঠাৎ 
হাঁরিয়ে যাওয়ার মত। গাঁড়ি চলেছে উদ্দাম গতিতে, কত 
দূর এসেছি জানি না» নির্জন রাস্তার বুক কীপিয়ে চলেছে 
গাঁড়ি, পাশ দিয়েই সমান্তরাল হয়ে চলেছে রেলের লাইন, 
দুরে সিগন্ঠালের লাল আলো ক্রমেই আসছে নিকট-তর হয়ে । 

জিজ্ঞীস! করলাম, রাগ করেছ ? 

তোমার ওপর রাগ করারুমত মনের অবস্থা এখন নয়। 

অনুরাগ? আঁবহাঁওয়াটাকে হাক্কা করার উদ্দেশ্তে 
ব্ললাম। 

*না। 

তোমার মাকে আব্দই বলে দেব_তোমীকে আর যেন 
মোটরে বেড়ীতে না দেন! 

অপরাধ? অবজ্ঞার সাথে ঠাট্টা মিশিয়ে বললে শিপ্রা। 

হাতের চুড়িগুলো তাহলে একগ্রাছাও অবশিষ্ট 
থাকবে না। 

তাতে তোমার ক্ষতিটা কি? 
ক্ষতি? তা একটু আচ্ছে বৈকি! ভাবী-পদ্ধীর ওপর 
দাঁয়িত্ব ভাবী-স্বামীর থাকা ব্বাভাঁবিক শুধু নব, প্রয্বোন্সিনীয়। 

সে বখন তোমার পত্ধী হয়ে তোষার মৌটরে চড়ে চুড়ি 
বিলিয়ে বেড়াব তখন বোলো, এখন বলা শুধু অ্বাভীবিক 
নয়, অনধিকার চর্চা । 

শিপ্রার হাস্কটা নিজের হাতের: ষথ্যে নিয় তার 


ক্লাবে, কলেজে মনটা সিভিল আঙ্লগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, এটা 


গগগ 





কি অনধিষার চর্গা? 
জানিনে--বললে শিগ্রা। 


তোমার রাগ এখনও পড়েনি তাহলে । একটু খেমে 


আবার বললাম, তোমার সাঁড়ির পাঁড়টা বেশ। 

তোমার সার্টের কলারটা কিন্তু পাঁড়াগায়ের পরিচন্ন 
দেয়, সেদিন কলেজে ভন্ত্রাও বলছিল। 

কি বলছিল? 

তোমার মধ্যে পাড়াগায়ের ভাব আছে। 

চোখের তন্দ্রা টুটে গেলে আর বলবেন! । 

ও না বললেও আমি বলৰ। 

তুমিও বলবে না। 

কি করে জানলে? 

স্বামীর নিন্দে কি স্ত্রী করে, তাছাড়া মি আমায় 
ভালবাস । 

ভালবানি বলে খুঁৎ থাকলে বলতে পারব না 1... 

শ্রদ্ধা না৷ থাকলে ভালবাসা যায় না। 

শিপ্রা নিরুত্তর, বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছে যেন। 
মুখ ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে ছোট্ট দেস্কেটির 
মতই শিপ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমিও অধন্ধা কর আমায়? 

করি না? তুমি আমার শিপ্রীরাণী_-বললাম আমি। 

চাদের হাঁসির কণাগুলো৷ এতক্ষণে গাছের মাথা বো 
পিছনে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, রাস্তায়, মাঠে। শিপ্রার 
আচল উড়ছে বাতাসে, চুলের মিষ্টি গন্ধ মনটাকে উদ্দাস 
করে দিচ্ছে! 

ড্রাইভার, ফিরে চল-_আন্তে আস্তে বললে শিলা) 
হাঁতঘড়িটা আর একবার দেখে নিলে। 


ছুবছর আগের কথা। কলকাতার বাইরে ছোট 
শহর, কলেজে পড়ি, থাঁকি- হোঁষ্টেলে। কঙ্েজের বাৎসরিক 
উৎসব, গান, আবৃদ্ধিঃ তর্কের সত! । কলকাতা! থেকে মিষ্টীর 
সেন, বার-এ্যাট-ল এসেছেন সেদিন--এক চাঞ্চল্যকর 
মামলায় আসাষী পক্ষের জীফ নিয়ে। ডাকবাগুলার গিয়ে 
তাকে অহন্বোধ করা 852 
হত্চে। রাজি হলেন কিনি । 458 
| রি এ ছিলে ভর কারের 


রা 


৪৬ লরি ৬৬ বর, ১৭ খত যঠ সংখা! 
দিন জিরার 

অধ্যক্ষ অভিনন্দন জানালেন তাকে । শুরু হোল তর্ক, “কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি, 
ইংরিজিতে। বিষয়, বিভিন্ন দেশের নারী-জাগরণ ও তার ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লত্কে পর করবী 
ফলাফল। নারী-জাগরণের শুভদ্দিকটার প্রধান বক্তা কদন্ব রেণু বিছাইয়! দাঁও শয়নে, 

আমি। আমার বক্তৃতা শুনে মিষ্টার সেন বলেছিলেন, এ অগ্রন আঁক নয়নে ।” 


রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গী কোন ছাত্রের তিনি 
শোনেন 'নি। আমাব গিঠ চাঁপড়ে বললেন, তোমার 
ভবিয্ত গড়ে উঠবে হাইকোর্টেঃ আমিই তার ভার নেব, 
ওয়াগডারফুল্‌ তোমার বলার ট্রাইল্‌। আবার ঠিকানা নিলেন, 
পত্রালাপ চলল, তারপর একদিন সে কলেজ ছেড়ে ভর্তি 
হলাম কলকাতার প্রেসিডেম্নি কলেজে । থাকবার স্থান হোল 
সেন সাহেবের বাঁড়ি একেবারে বাড়ির ছেলের মত। 
মিষ্টার সেন-_শিপ্রার পিতা । 

বন্ধুর বোন মালতী। সেই শহরের কলেজে পড়বার 
সময় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, 
রূপও আছে, রুচিও আছে। 

একদিন সন্ধ্যায় মালতী বললে, 
ইয়ে। 

ইয়েটা কি?__জিজ্ঞাস! করলাম হেসে । 

লজ্জা! নেই আপনার একটুও । 

কেন? - 

.আমাঁর সামনে মাকে কি বলে বললেন_ বিয়ে করবেন 
আমাকে! 

“বাঃ তোমার মা যখন বলেন, নির্নলের সঙ্গে মালতীর 
বিয়ে হলে বেশ হয়! 

মা বলে বোলে আপনিও বলবেন? 

কেন, বিয়ে তো হবে) তুমিও জান, আমিও জানি। 

জানি বলেই বুঝি বেহায়ার মত__যাঁন, আপনি ভয়ানক 
ইয়েন 

বেশ, আমি খুব ইয়ে করবনা তোমায় বিয়ে হৌল 
তো 1--বলে হেসে তাঁর হাত “দুটো ধরে বসিয়ে দিলাম 
সামনের চেয়ারে । আজ পড়া বুঝে নিলে মা, কাল বুঝি 
মায়ের ভয় নেই ইন্কুলে? 

পরণে মীলাঙ্রী সাড়ি, গান্সে ঘন লাল ্লাউজ, খোঁপা 
কবরীর মালা। সুখে লক্জার দাগ এখনও মিলায়নি। বন্ধ্যা 
আসছে রে বীরে--চোখে আমার বট মালতীর মগ । 
আবৃতি জয়ে খলাদ-.. 


আপনি ভয়ানক 





তারপর বললাম__দেখ, বিয়ের পর একদিন ঠিক এ 
কবিতার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কেতকীর পরাগে স্থুরভি হবে 
তোমার 'কাঁলো চুল, কটিতে ছুলবে করবীর মালা, বিছানায় 
কদন্বের রেপুঃ আর চোখে কাঁজল! দেখবঃ তোমার দেহের 
ছন্দে কবিতার ছন্দ। 

আলগাভাবে বন্ধ দুয়ার আঁচম্কা বাতাসে খুলে 
যাওয়ার মত আবৃত্তির উচ্ছ্বাস আর তাঁর ভাম্তে মালতীর 
মনের ছুয়োরটা একটু খুলল যেন। ছলছল চোঁখে চেয়ে 
মালতী বললে, নির্দলদা, এত সুন্দর আপনি বলতে পারেন, 
আমি কি আপনাকে স্বখী করতে পারব? 

আমি মালতীর নি হাতে নিয়ে শুধু ডাকলাম, 


-মালতী। 


র্যা 

দিদি দিদি-_-ঘরে ঢুকল শাস্তি, মালতীর ছ* বছরের 
বোন। উৎসাহের স্থুরে বললে__দিদি, বাবা আমায় ছবির 
বই দেবে বলেছে। তোমাকে দেবনা কিন্ত! শান্তিকে 
কাছে ডেকে আদর করে বললাম-_দিদিকে দেবেনাঃ 
আমাকেও দেবেনা? 

না, আপনাকেও না__জোর দিয়েই বললে শাস্তি 

মালতীকে বললাম-_বাঁবা, ছবির বই দেবে তাতেই 
শাস্তির কত আনন্দ, আর মা তোমাকে আমাঁর মত বর 
দেবেন, তাতেও তুমি ঝগড়া করছ আমার সঙ্গে। 

বেশ করছি, ভারি ইয়ে আপনি, শাস্তি রয়েছে না! 

শাস্তিকে ডেকে বললাম- শীস্তি, মাকে গিয়ে বলতো, 
দিদি তোমার নির্মলদার লে ঝগড়া করছে। ছুটল শাস্তি, 
মালতীর মানা শুনলেনা। ও | 

মা এলেন। তখনি নয়। একটু পরে। ঝগড়া মেটাতে 
নয়, উচ্ছ্বাসের পরিচন্প পেতে। হেসে বললাম, দেখুনতে! 
মা, মালতী ঝগড়া করছে আমার সঙন্গে। বিয়ের কথ! 
বলেছি__আপনার কাঁছে তাই আমা বলছে বেহায়া । 

আবদারে ছেলের মত মাঁলতীর মার সঙ্গে ব্যবহার 
ফরতাম। নিজের মার মতই দেখতাম তীকে। 


অএহারখস-১৬৫% ] 

মা হেসে বললেন, মালতীর কপাঁলে এখন হলে ভয়, 
উনি তো বলছিলেন, শ্রাবণের যাতে হয়। তোমার ধাবাঁর 
মত হবে তো বাবা? 

হবে না? বললাম আমি, এমন মেয়ে পাবেন কোথায়? 
মার মাঁতো বলেই দিয়েছেন, বিয়ে হবে আমার পছন্দ মত। 

তাই যেন হয় বাবামনে মনে:বোধ হর আবীর্বধাদ 
করে মা চলে গেলেন। 

লাফিয়ে উঠল মাঁলতী--যাঁন, আপনি ভয়ানক 
আপনার সঙ্গে কথা বলব না। 

বিয়ে হলেও না? 

না। 

ফুলশয্যার রাতেও না? 

না। 

ভালই হবে, শ্রীবণের সেই বৃষ্টি-ভেজা রাতটিতে তুমি 
হবে মূক, আমি হব মুখর-_বলে তাঁর খোপার মালাটা টান 
দিয়ে খুলে নিয়ে পরলাম নিজের গলে। কেউ দেখে 
ফেলার আতঙ্কে শিউরে উঠে মালতী বললে-_যাঁন, আপনি 
ভয়ানক ইয়ে !--ঘর ছেড়ে চলে গেল মালতী । 

শ্রাবণের আগেই এল কলেজের বাৎসরিক উত্সব, 
এলেন মিষ্টার সেন, গেলাম শিপ্রার সান্মিধ্যে। 


আরও ছু বছর আগে। 

গাছপালা পুকুর, মন্দির ঘেরা আমাদের গ্রাম। সন্ধ্যার 
অন্ধকটুর তখনও ঘনিয়ে আসেনি, গোধুলিরও আগে, 
আকাঁশের বুকে ভেসে যাওয়া সাঁদা মেঘগুলোর গায় 
আবির মাখানো যেন। 

মা বললেন-_নিমু, অনাদি ঠাকুরপোকে একবার দেখে 
মায়, কাঁল থেকে জর হয়েছে। অনাদি ঠাকুরপো বাবার 
মাত্ীয়, দূরসম্পর্কের ভাই। 

নিমুদা, নিুদ্রা-হাপাতে হাপাতে দৌড়ে এসে ঘরে 
কৈল নন্বা। এ সময় ঘরে মার উপস্থিতির কথ! ভাবেনি 
ন্বা। মাকে দেখে থমকে দীড়িয়ে পড়ল। নাম তাঁর 
ন্বরাধী। দ্দামি আর ম! ডাকি নন্দা বলে। 

ফিরে নন্দ, হাপাচ্ছিস কেন, কি হোল 1-_সা জিজ্ঞাসা 
করলেন হেসে । একটু গ্বেছের চোখেই মা নন্দাকে 
দেখেন। .. ; 
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নিতে 





কিছু নয়।যার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে দিড়িয়ে 
রইল নন্দ1। 

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে অনাদি কাকাকে 
দেখতে যাঁবাঁর জন্তেঃ পিছু পিছু এল নন্বা। রাস্তায় এসে 
বললে,নিমুদা,চলতো আমাদের বাড়ি,মাবলে কি,বড় হয়েছিসঃ 
রাতদিন ধেই-ধেই করে নেচে বেড়ানো আর চলবে না? 

বড় হয়েছে নন্দা! এতদিন লক্ষ্য করিনি তো! 
তাকালাম তাঁর দিকে, দেখলাম মাথা থেকে পা পধ্যস্তঃ 
চোখ এসে একটু যেন থমকে আটকে গেল তাঁর দুকের 
প্রান্তে, চোখেও ভাষা ফুটেছে যেন! এমনিতে 'দ্রিশ্টি ' 
চোখে পড়ে না-চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে. 
নাদিলে। 

হেসে বললামঃ তার জন্তে তোর মার সঙ্গে বাগড়া! 
করতে থেতে হবে নাকি ? 

হবেই তো! 

মেটে রান্তা, লৌকজন নেই, সন্ধ্যার মায় ধুলানো 


গ্রামের পথ। দুরের কুটার থেকে ভেসে আসছে মিটি-মিটি 


প্রদীপের রেখা | নন্দীর হাঁতট! ধরে বললীম, শোন, লক্ষ্মী 
মেয়ে হয়ে দিনকতক থাঁক না! নাইবা বেড়ালি পাড়ায় 
পাড়ায়? শুধু আমাঁদেরবাঁড়ি আসিস,আর কোথাও যাঁসনে। 

তুমি আসবে না আমাদের বাঁড়ি? 

যাব না? নন্দার চোখে চোখ রেখে বললাম । 

ঘনায়মাঁন সন্ধ্যার শান্ত আকাঁশের নীচে এত আদরের 
ভাষণ নন্দা কথনও পায়নি আমার কাছে। চোঁখে তার 
লাগল উৎসাহের চমক, আমার চোঁথে তাঁর বড় হওয়ার 
হঠাৎ দেখা ছবি! 

মুহূর্তের জন্তে চৌখট! নামিয়ে নন্দ! বললে, কি দেখছ 
আমার চোখে? 

দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছিস তুই ! 

সেটা বুঝি চোখে লেখা থাকে? 

চোখেই তো আসে তাঁর প্রথম আভাষ। ঃ 

অত কবিত্ব তোমার বুঝিনে নিমুদ্বা-_মানে, তুমিও 
মার স্বরে সুর মিলিয়ে বলতে চাও, নেচে বেড়ানো আক 
চলবে নাঃ এই তো? ূ 

খুব যে কথা শিখেছিল? এখন যদি নাচতে হয়, 
নাঁচবি গুধু আমার সামনে, বুঝলি? 
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মাথাটা সে ছুলিয়ে দিলে “না বলার ভঙ্গিতে, চোঁখেই 
প্রকাশ করলে ভাবটা, মুখে বললে, উ্। মাথা ছুলিয়ে 
উহু বঙগাটা' বড় সুনার লাগল চোখে, হাতটা ধরে আলগা- 
ভাবে ঝাকানি দিয়ে বললাম, ছুষ্টমি হচ্চে? 

আবার মাথা ছুলিয়ে বললে, উচ্ছ! মুখে সেই মিষ্ট 
ু্টমিত্র হাদি। নন্দাক্ষে দেখলাম নতুন রূপে, রূপকথার 
ঘুমন্ত মেয়েটা যেন সাড়া দিয়ে জেগে উঠল | কাছে টানতে 
গেলাম, দূরে সরে গেল, মুখে সেই ছুষ্,মি-মাঁথা হাঁসির 
সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বলা, উহ*। 

আগে হলে হয়তো বলত-ধ্যে্খ এখন হাসির সঙ্গে 
উন ধরা দিতে আপত্তি নেই, ধরা পড়তে আপত্তি! বড় 
তাঁছলে সত্যিই হয়েছে নন্দা !...... 

নন্দা আরও বড় হওয়ার আগেই গ্রামের পাঠ সাঙ্গ করে 
করে এলাম ছোট শহরের বড় কলেজে । 


্‌ ভারত 
র মধ মন-তটে 


[ ৩৬শ বর্ধ, ১৮ খণ্ড, বঠ সংখা 





১ 
কুটার বেঁধে বিলাত-ফেরত নবাগত 
তরণ জয়ন্ত। মালতীকু্ে গুপ্থুন করে কলেজ হতে নবাগত 
কমলেশ। আর নন্দ অভিননন জানালে রমাগ্রসাদকে, 
জেল হতে নবাগত দেশভক্ত রমাগ্রসাদ। 

আমি মাল! দিয়েছি মিলার গলে, অপরিচয়ের অন্তরাল 
হতে নবাগতা শিক্ষিতা তরুণী মিলা। 

বিছানায় ছড়ানো ফুলের রাঁশি__বেলা ফু'ই, রজনীগন্ধা 
গোলাপ, আরও কত কি। মিষ্টি একটা সৌরত। 
ফুলশয্যার রাত। অপরিচয়ের আড়াল মনের আড়ালে 
কখন কি ভাঁবে খসে পড়ল-_জানা গেল না। শিহরণ সমস্ত 
দেহে, স্বপ্নের আবেশ মনে। মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 
বিয়ের আগে ভালবাসতে না কাউকে? 

মিলীকে বুকের নিবিড়তায় টেনে নিয়ে তাচ্ছিলো? 
সঙ্গে বললাম, নাঃ । 


প্রশ্ন করলাম, তুমি? 
শিপ্রার সাথে মোটর অভিযানের ছ বছর পর। একই উত্তর, নাঃ" 
শা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 

নিষ্কুতলের গহন গুহায় অন্থনিধির নুগন্তীরা 

কৰে তুমি জন্ম নিলে, সপ্ত ধ্বনি আনলে বয়ে, 
বাল্যে তুমি ইন্দির| দার ও পঞ্নরে কমু কোমার 

সান্ধা খেলার সঙ্গী ছিলে। জাগে আবার পূর্ণ হ'য়ে 
কোথান্ন গতীক্ন লিদ্ুপুরী বধূর মশিবন্ধ ছুটি রঃ 

যারে রবির কর না চুদে। বাধলে তুমি জীবদ্ষনে, .. 
ফোথার শ্যামল বলীষের। সেবা! শোড়া শুনেন মাঝে | 

পল্ীন্ভবন বঙগভূমে। ও জগ নারে জামন্্রণে। .... 
কে আনিল হেথা তোম। ৃ শখ তুমিই জানিয়ে দিলে 

এলে তুমি কিসের তরে? . মিদ্ভু-ভষ্ন ছেড়ে এসে, 
নৃত্য পথের দুঃখে দি গৃহে গৃহে রাজেন ছেখা সা 

ও _ এলে যে এই লোকাত্বরে।. গল্সালয়! ছন্ বেশে। 
রাঙা ঠোটের চুমার তোার লক্্ী-ছাড়! হ'তে মরেও 
ৃ অঙ্গে আবার শিহয়.লাগে। হী কেউ মা জাদে 

রত গরশ পেয়ে ও স্বেত কেম এলে, ফেউ আনে নি. 
কক্কালে খে জীবন জাগে । এলে তুমি শানে | 


ৃ প্ীহযমা মিত্র 
সান্কান্সিন্ফোতে চীনেদেরও বেশ একটি ধড় হাটি আছে__ 
বলা হয় 0108 [001 এই চীনে গলীয় বাড়ীগুলি 





ছকে দোকান, রুয়েট লবই তাদের দে্ীয় কারদায় সাজামে!। আমেরিকার 
চীনদেশের বিভিন্ন দেশের লোক তাদের স্বীয় সবাতস্া বজায়,য়েখে ভিন ভিন্ন পল্জী- 
গঠন করে বসবাস করছে এবং সবাইসিলে হয়েছে “আমেরিফান" জাতি। 
আমরা সমুত্র-সৈকতে এসে নামলাম। প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বালির 





সাম্ফালসিমূকো। ক্লিক হাটন ও শীলশৈল (সমুদ্র গর্ভের এই ছোট 
ছোট!পাহাড গুলিতে সর্বদা শীল মাছ থাকে ) 
গুপর গরাড়িক়ে মনে হলো তো ও পারেই আমাদের দেশ, আহা 
ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষের কত কাছে এলে পড়েছি। মাথখাদে এই 


সাগরটুকুই যা ব্যবধান। সমুজ্রের পাড়ের কাছে অর্দজল-মগ্ন ছুটী'শীলা. 





উ্যাসফোর্ড ঘুনিভার্সিট ( ট্যাবফোর্ড হুমিরন ) ্‌ 

শিল্গান্থকরণেই তৈরী । পল্লীর ভেতরে ঢুকলে ছমে ছয় চীনদেশে এলাম । এ না! বিষের দাড়ী দেখে সকার অথাক কয়ে চেয়ে খাকে। এফেলে 
চীম হেপের স্বাডত্রয ও শিল্প এখানে দেখে লাঙুরা বার। বালী, ঘর, ক্যারেট গোদ্ডের গর্সাই বেদী দেখা বায়। রকল নূড়া! ও কুল 
৪৭) 


) খণ্ডের গায়ে ঢেট আছড়ে পড়ছে। বড় গীলান্তপটির উপর জসংখ্য লীল 


মা শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কতকখলি 
আবার পাথরের 'গা-বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে 
জলে নামছ্ে। পাপের জারেফটি লীলার 
এক থাক 868£81£ বসে আছে। 
পীতকালে গীল মাছগুলি জলের হলায় চলে 
যা এবং পাখীয় বাকও উড়ে পালায়; 
আবার গ্রান্মের সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত 
হয়। এই সাগর তীয়ে বেড়াতে বেড়াতে 
কত নূতন দেশের মানুষের নাথে ালাপ 
পর়িচন্জ হ'লো। আমেরিকায় দক্ষিণ 
স্টেটেরও লোক দেখলাম়। আধাদের এই 
ফোঁডুহদ একটু কমতি মাতার দেখা 


. ্াক্ছিল। সাচ্চা জরিয় হুদা কাজ 


৪৭২ ভিত 7. [ ৩৬বেধ। ১ম খও। ফট লংখা 
! পাথরের ছড়া ছড়ি | মেরেরা বথেষ্টই গহন! পরে থাকে । ' গলায় পরে ৩ ০০%০8100 এর নানারকম প্রোগ্রাম চলছে। বেড়ি 
মোট! শিফল প্যাটার্পের হার, আর হাতে জড়ানো! 'বিজাপনের' মালা-_ হোটেলে এনে সা্য জাহারের জন্তে 00666 95০04 বাচ্ছি, . এন 
কম একদল 0:068:180 সেই 
থানেই আলাপ জমিয়ে একরকম 
জোরকরে ডিনার খাবার জস্তে 
একটি ইটালিয়ান 7690৪. 
₹০৫৪এ নিয়ে গেলেন। এ'রা 
সব 088180 অধিষাসী। রেট 
রেন্টে গিয়ে দেখি বড় একটি 
টেবিল হন্দর সাজানো রয়েছে; 
বুঝলাম পুর্ব রিজার্ভ কর! 
ছিল। হুন্মর 1881180 987৩0809 
বাজছে; আমরা টেছিল ঘিরে 
বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে লাউড-স্পীকার 
মারফৎ হোটেল ম্যানেজার, 
“ভারতীয় 23০%৪:10 মিত্র পরি- 
বারকে ন্ধর্দনা জানাজ্ছি” ব 
লানক্রাপিস্‌কো যুনিয়ন ্কোয়ার.. - 'ঘোবধা করলেন। ৪ ০ 
অর্থাৎ বিডির কোম্পানীর মার্কামারা জিনিবগুলি ছোট ছোট খেলনার [219 গানটা বাজানো হু'লো। একব্ক্কি মাইক্রোফোণের 
ঈত তৈরী করে এই মালায় ঝোলানো! । অনেকের সঙ্গেই যথেষ্ট আলাপ 
পরিচয় হ'লো., ছবি তোলা ও নাম ঠিকানার গাল! শেষে হ'লে হোটেলের 
দিকে রওন| হ'লাম। আজ রাত টায় 13০%র প্রথম উদ্বোধন: 
উৎমমব দেখতে 01%19 451501529এ গেলাম। হল ঘরে ঢুকে 
লোক দেখে অবাক। প্রায় বিশ ছাজার লোক আদন অধিকার করে 
ধসে আছে। সাঙহনে একটা বিরাট ঠেস, ষ্রেজের ওপরে বুলছে গ্রকাণ্ড 
একখানি চক্রচিহ্নিত পতাকা । জমকালো পৌঁাক-পরা কণসার্ট- 
পাটির বাঞজন| শেষ হ'লে নাচগানর গাল! নুর হ'লো। শেষে 08%11- 
হামেজর ১০৪৬০ দেখান হোলো। কিছুক্ষণ যেন আমরা 081- 
2০: প্রাচীন যুগে জীবন ধারার মধ্যে এমে পড়লাম । এই 
নিষৃতকোপের অজ্ঞাত স্থানটি কেমন করে স্থলতা মানব সমাজের একটি 
জে্ঠ আবাদ ভূমিতে পরিণত হ'ল ারই জীবন্ত ছবি চোখের সামনে 
যেন রাপান্িত হ'য়ে উঠলো। রাত প্রায় ১১টার আমরা ফিরে এলাদ। 
১*ইভূন। 8৪৪ ভু ০018৩০তে আপার প্রথম :উদ্দে্। ছিল: 
087৫9 প্রাকৃতিক লৌন্ধের মধো দিন করে বিশ্রাম বরে 
রা ূর করা। 9৮ ৩০০০৫৩০এর উৎসবে যোগ দিযে দিনগুলি 
রণ আমদেই কাঁটছে। সকারে বেড়াতে বেড়িয়েছি, একটা জনা 
শীর্ষে এনে দেখি পার্কের নীচে মাটার় তলায় (5046182৩598) মন্ত 
: ষড় এন্টি গাড়ীর গ্যারেজ ররেছে। দেখালে প্রায় ২*** খাড়ী মাখা ১ রি 
থা এইজ গাড়ী নিলে জ ভিতযে 'সীতিবত পদ রখৰ : : :::- উপাসনা সিনে সঙ 
॥ ছোটেলে কিরে এলে অলপ মিরার ছুপুরটা ফাটানো সাধনে এলে গান ধরলেদ। টেবিলে খাধার এলো-_লাল ঘড় বড় 
গান । বিকে্ে শহর ঘুরতে বেয়োলাম। এ দিন সকাল সঙ্ধো স্বাফড়ার ছড়া! সেগ্ধ একটি ভিলে মাজার্নো, তার সঙ্গে রয়েছে কিছু 
84 টিন এ এ 
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কষা খা তা পতি 
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কাচ সবজি ও চাটনি। আগ বড় বড় দাড়াগুলি এমন ুন্মর করে 
ভাঙ্গা যে ছাতে ধরে খোল! খুলে অনায়ানে কাটার সাছায্যে ধাছ বার 
করে খাগুয়া যার । খুব খুনী হ'য়ে আমি জার খুকু কীকড়া থেতে 
. লাগলাম। বন্ধুর! নৃত্য ক্রু করলেন; আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 
শোনাবার জন্কে লাউডস্পীকার মারফৎ অনুরোধ এলে। কি করি, 
_ভীবণ অনিচ্ছাসন্বেও বাধ্য হয়ে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে 
ধাড়াতে হলো--“বশ্েমাতারম্” সঙ্গীতের এককলি গেয়ে ফিয়ে এলাম। 
কয়েকটি ইটালিয়ান গান গুনে আসার খুবই ভালো! লাগলো। হুয়ের 
বন্কার তুলে ক্রুতগতির গানগুলি বেশ মাতিয়ে তুলেছিল। ৪:16. 
বিল নিয়ে এলো, আমার পাঁশে 
বিনি বমেছিলেন তিনি তাড়া 
তাড়ি পকেট থেকে একমুঠো 
ডলার তুলে বিলের ওপর 
ফেলে দিয়ে তাকে বিদায় ধরে 
দিলেন। গোনাগুস্তির বালাই 
নেই। উনি উঠলেন বিল 
দেবার জন্কে, ভদ্রলোক ওর 
হাত ধরে বলেন “আপনারা 
আমাদের অতিথি, আমরা 
হখন আপনাদের দেশে যাবো 
আপনারাও আমাদের 
খাওয়াবেন ।” গারপর সবাই 
মিলে 01510 40016071000 
এ গেলাম। দেখানে সেদিন 
রেটারিয়ান পরিবারদের উৎসব চলেছিল। আমরা 8819০2তে বনে 
দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে নেচে চলেছে। 
চারিদিকেকালো৷ কালে! মাথাই ঘুরছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। 
বুধবার ১১ই ভুন। আজ আমরা 988081070 00150:815 দেখতে 
বাঝো। মেখানে একজন গ্রফষেসারের সঙ্গে ওর কিছু কাজও ররেছে। 
লকালের আহার দেয়ে 708 ষ্টেশনে গেলাম । 968001070 0216181৫7 
6৪০ [0:818180০ থেকে প্রা ৫€* মাইল ঘুরে। দুঝ়ে যাতায়াতের 
জন্ত এই যাস ট্টেশনগুলিতে অতি হনয় বন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা 
100৫ 898০7 এয নির্দেশষত বালে গিয়ে উঠলাম। সমুদ্রের ধারে 
ধারে চলেছি, একদিকে পাহাড় জার একদিকে জঙ-_মাবখানের সরু 
পথ দিযে চলেছে আমাদের বাস। খুকু আর উনি একটিকে বসেছেম, 
জামার পাশের সিটটি খালি। মাধ পথে একটি দিগ্রো পুরুষ ও 


মহিলী উঠলো। হছিলাটা আমার পাশে এমে বসলো, নিগ্রো! পুরুহটি 


জনৈক! আমেরিকান মহিমায় পাশে একটি খালি নিটে গিয়ে বদলে!। 
আমেরিকা মহিলাটি বেশ উসখুদ করে উঠলেন। 0০1০078৫ 
৮৬০০ পাশে বসেছে, অনোয়াস্ির সীহা দেই, জবণেষে আমার পাশের 


চির 


[ ৩৬শ বর্ধ, ১ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা 





লেই মিত্র মহিলারটিকে ডেকে গদগদ তাষে বললেন “তোঁময়! ছুজংন 
এফজারগাঁর বসতৈ গেলে নিশ্চয় খুলী হবে। আমার মনে হয় তুমি 
আমার জারগায় এসে বসো, আছি তোমারচলিটে গিয়ে বলি।” 
নিপ্রোমহিলাটি এর অর্থ বৃুঝেছিলে। ; সে উত্তর দিলো, “368 
108৮68 20 016678099 (০ [0৪* আমার কাছে সিটের হ্বাত্ত্য কিছু 
নেই, তু্দি যদ ইচ্ছ! করে! তে! অন্ত সিটে উঠে যেতে পার।” মুখের 
উপর উত্তর পেয়ে আমেরিকান হহিলাটি লজ্জায় লাল হয়ে 
উঠলেন। নিরুপায় হ'য়ে তিনি চুপ করে বমে রইলেন। 0০19019 
18901৩এর (মিগ্রোজাতি ) তাগো এদেশে নিত্য এই রকম বহু 





উপানন| মন্দিরের দীর্ঘ প্রশন্ত অলিনা 


অমন্মানকর ঘটনা ঘটে। অপমানে ও অমধ্যাদার দ্রিন কাটানো 
এদের জন্মকাল থেকেই অন্যান করে নিতে হয়। সামান্ত পথে ঘাটে 
চলাফের! থেকে আরস্ভ করে ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষিত বাক্ির 
কর্ণক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্ক ও সাবধান হয়ে শ্ততস্্র আইন কানুনের 
নিষেধাজ! পালন কয়ে চলতে হয়। বড় বড় সিনেমার, থিয়েটারে, 
ছোটেলে,_ঝেটুয়েন্টে, হাসপাতালে, দ্কুল কলেজে এমন কি 
ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত এদের প্রবেশ নিষেধ। এদের খাবার ঘর, কুল 
কলেজ হাদপাতাল ইত্যাদি সবই খ্বতগ্তর। তবে মুটে মনুর ও 
দাসদাসীর ফাঁজে এদের সর্বত্রই দেখা বায়-_সেখানে এয়| একান্ত 
অপরিছার্া। এমনও দেখা গিয়েছে হে, শ্রেষ্ঠ গুণী ও বিদ্বান নিখ্রোর 
সঙ্গে আমেরিকানিদ্ের কোন অফিসে কাজ করতে হলে অফিসের দরজা 
পেরিয়ে বাইরে এসে ভারা নিগ্রে। সহকম্মাফে চিনতেই পারেন না এবং 
পরিচয়ও অস্বীকার করে থাকেন। অথচ এই জামেকিকানরাই 
ভারতের 0885 9৮৮80) নিয়ে লমালোচনার' পঞ্চমুখ হরে ওঠেন। 
এ ছেলে এখন মিঝোয় সংখা! খুব কম নয়, প্রা ১ কোটা ৩, লক্ষ। 
প্রতি দশ জনের একজন হল নিগ্রো!। 


বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা 


প্রীগোপালচন্দ্র রায় 


মহাত্ব! গান্ধী বলতেন--দুদ্ধে শক্রকে হত্যা কর! এবং শক্রর দ্বার! নিহত 
হওয় সাহসের পরিচায়ক ; কিন্তু শত্রর আক্রমণ সহ কর! এবং সে অন্ত 
প্রতিশোধ গ্রহণ ন| করা, তার চেয়েও বড় সাহসের কাজ। 

মহাত্বমার এই মহৎ বাণীকে ১৯৪২ খ্রীষ্টান্ের আগষ্ট বিপ্লবের সময় 
কাজে রূপ দিয়েছিলেন, তারই মন্ত্রশিষ্ঠ। বান্গলার এক বীর রমণী। 
এক হাতে ঢুরণশঙ্ঘ, অপর হাতে ভারতের আশা-আকাঁজ্ষার প্রতীক 
জাতীর পতাক! দিয়ে, হাসিমুখে তিনি শত্রণৈম্যের প্রচণ্ড বুলেট ললাটে 
বরণ ক'রে আপ দিয়েছিলেন! ভারতের গৌরব বাঙ্গলার এই মহিয়দী 
মহিলার নাম মাতঙ্জিনী হাজরা । 

মেদিনীপুর জেল|র তমপুক থানার খন্তর্ত হোগল। গ্রামে ১২৭৭ 
বঙ্গান্ধে এক মাহিয্ু-গরিবারে মাহগ্গিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম 
ঠাকুরদাস মাইতি। ঠাকুরদাসের কোন পুঞ্র সন্তান ছিল না, তবে 
মাতঙ্গিনী ভিন্ন তার আরও দুইটি কণ্ঠ ছিল। ঠাকুরদাসের আধিক 
অবস্থা ভেমন ভাল ছিল না। গরীব পিতার গৃে সাধারণ আর পাঁচজন 
মেয়ের গ্কারই মাতঙ্গিনীরও শৈশব অতিবার্মহত হয়। 

ছোগল| গ্রামের নিকটবর্তী আলিলান গ্রামের জ্রিলোৌ?ম হাজরার 
সঙ্গে বাল) বয়সেই মাতজিনীর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী ছিলেন ব্রিলোচন 
হাজরার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ব্রিলোচন হারার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, মহেন্র 
নাষে একটি পুত্র সন্তান রেখে মার! গেলে, তিনি দ্বিতীয়বারে মাতঙ্জিনীকে 
বিবাহ করেছিলেন। ত্রিলোচনবাবু অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে একজন 
গরণামান্গ ব্যক্তি ছিলেন। ভ্বিতীর়বারদার-পরিগ্রহ করার অক্পদিন পরেই 
ঠার মৃত্যু হ্ন॥ মাতঙ্জিনী দেবীর বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর। তার 
ফোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তবে তিনি মহেন্ত্রকে নিজের পুর বলেই 
মনে করতেন এবং মহেন্দ্রও বিমাতাকে নিজের মায়ের মতই দেখতেন। 

পবধব! হবার পরই মাতজিনী দেবী তাদের কুলগুরুর কাছ থেকে 
দীক্ষা নেন এবং অতি গুদ্ধভাবে বিধবার জীবন যাপন করতে থাকেন। 
তিনি এক বেঙ্গা মাত্র আতপ চালের অন্গগ্রহণ করতেন এবং নিয়মিত 
ইষইমআ জপ করতেন। ইট্টমন্্রজপ না ক'রে তিনি কখনও জল গ্রহণ 
করতেন না। এইভাবেই নিজের ধর্ম-কর্দ ও সংলারের কাজকর্ণ নিয়েই 
মাতঙ্গিনীর জীবনের অনেক বছর কেটে যায়! 

এরপর আসে ১৯৩* মাল। এই বছরের প্রথম দিকেই মহা! 
গাধী পুর্ন হ্বাধীনতা লাভের অন্য ' কংগ্রেকে আইন অমান্তের নির্দেশ 
দিলেন। মহান্ধ! গান্ধী নিজে লবগ-আইন অমান্য করবার জন্ত পদত্রজে 
বেরুলেন ভার আশ্রম থেকে দু'শ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাী 
অভিমুখে। মহাজ্ধার ডাণ্ী-মতিযানের গ্রতিপদক্ষেপে উদ্বেলিত হয়ে 
উঠতে লাগল, আসমু্র-হিমাচল সমগ্র ভারত। এই জান্দোলনের এক 
প্রবল বস্তা এল, ভারতের মুক্কিসংগ্রামের অগ্রদূত মেদিনীপুর়েও। 


৮ 


ভারতীয় কংগ্রেসের অন্ততম নেতা, মেদিনীপুরের বীর সম্ভার দেশগ্রাণ 
বীরেন্্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর ঝাপিছে পড়ল এই 
আনোলনে। পু 

মাতঙ্িনী দেবীর শ্বশুরালয় আলিলান গ্রামেও এই বস্তার একট! 
ঢেউ এসে পৌছল। আলিলানের আবালবৃদ্ধবনিত! অনেকেই গা ভামালে 
এই শোতে। মাতজিনী দেবীর বস তখন প্রা্জ ৬* বছর। বিধ্ব| 
মাতঙ্গিনী কিন্ত এই সময়েও ভার ধর্মক্ ছেড়ে তেমন সক্রিয় ভাবে যোগ 
দিলেন না এই আন্দোলনে । তবে আন্দোলনের স্বর থেকেই তিনি 
এর প্রতি মহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং একট! যোগন্ুত্র বজায় রেখে- 
ছিলেন। কারণ এই আন্দোলনকালে আলিলানের যুবকরা! ঘষে স্বেচছ! 
সেবক বাহিদী গঠন করেছিলেন, সেই স্বেচ্ছাসেবঞ্ধ বাহিনীর শিবির 
স্থাপিত হয়েছিল, মাতলিনী দেবীর দেওয়া তারই জায়গার এবং শিবিরটি 
ছিল আবার ঠারই বাড়ীর ঠিক সম্থুথে। 

১৯৩১ সালে গান্বী-আরউইন চুক্তির ফলে, কংগ্রেমের লবগ-আইনে 
অনেকাংশে জয় হ'লে, মহাত্মা গাঞ্ধী কংগ্রেনকে আইন অমান্ত আন্দোলন 
বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং এই লময়েই তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন 
নিয়ে বিলাতে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে । শেষ পর্যস্ত কিন্ত ইংরাজের 
কুট চালে গোলটেবিল বৈঠক বিফলতায় পর্যবসিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী 
তখন শৃগ্তহপ্তেই ভারতে ফিরে এলেন। মহাত্মার ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গেই আবার দিকে দিকে আন্দোলন নুরু হয়ে গেল। এট! তখন 
১৯৬২ সাল। 

সমগ্র দেশের সঙ্গে আলিলানের কংগ্রেস কর্মীরাও পুনয়ার সেই 
আন্দোলনে ঝাপ দিলেন। এই বংসর ২৬শে জাদুয়ারী তারিখে 
স্বাধীনতা দিবসে আলিলানের কর্মীর! জাতীর পতাকা! উত্তোলন ক'রে ও 
স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ ক'রে এক শোভাবার্র! বা'র কয়লেন। 
সেদিন তই শোভাযাত্রার কোনও মহিলা ছিল না, গুধু মাত্র কয়েকটি 
বালিক! শষ্যধ্যনি করতে করতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল। 

এই শোঙাবাত্রাটি খন মাতজিনী দেবীর ফুটারের কাছাকাছি এল, 
মাতল্গিনী দেবীও তখন একটা শাখ নিয়ে যাঝাতে আরস্ত করে দিলেন 
এবং শঘধ্বদি করতে করতেই এই শোস্তাধাত্রার পুরোস্তাগে এসে 
ধাড়ালেন। তারপর শোভাযাত্রার পুরো্তাগে থেফে শহধ্বনি করতে 
করতে সকলের লঙ্গে সমগ্র ইউনিয়ন প্রামক্ষিণ করলেন। 

এই দিনটি মাততঙ্গিমী দেবীর জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় দি। 
এইদিন হতেই তিনি কংগ্রেসে একরপ পুরাপুরিভাবেই যোগ দিলেন, 
এবং ভার গুরুয় দেওয়! ইষউ-হসত্রের সায় শ্বাধীনহার নংকলপ বাক্য পাঠ 
ক'রে কংগ্রেলের অহিংল! হস্তে দীক্ষ! নিলেন। তার জীবনের এই 
বিশেষ দিনটিতে তিনি জর একটি ব্রত নিবে ছিলেন। সেট ছিল মহাত্া! 
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গান্ধীর নির্দেশিত গঠনমূলক কর্ণ পদ্ধতির অন্ততম নির্দেশ মাদক-বর্জন। 
মাতঙ্িনী দেবী বার্ধক্য বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বাতের বন্ত্রণা থেকে 
. অব্যাহতি পাবার জন্ত একটু একটু আফিং খেতেন। মাদক-বর্জন নীতি 
হিসাবে গিনি এই দিন হতেই বরাবরের জন্ত আফ্কিং ছেড়ে দিয়েছিলেন। 
, আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, এরপর থেকে তিনি আর কোনও দিনই বাতে 
আক্বান্ত হন নি। 
কংগ্রেসে লকিয় অংশ গ্রহণ ক'রে মাতঙ্গিনী দেবী ১৯৩২ সালেই 
কেক স্থানে আইন অমান্ত করলেন এবং ধ বৎসর শেষের দিকে তিনি 
তমলুক থানা ও তমলুক দেওয়ানী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করলেন। আইন অমান্কালে পুলিস গ্রতিবারেই তাকে খ্রেপ্তার করল, 
তবে বৃদ্ধা ব'লে শ্গান্র কয়েক ঘণ্ট। ক'রে আটক রেখে তীকে ছেড়ে দিল। 
১৯৩৩ সালে বাঙ্গলার সেই সময়কার গবর্ণর তমলুকের এক সরকারী 
সতায় তমলুকষাসীদের শান্ত করবার জন্ত বক্তৃতা দিতে যান। এই সময় 
মাতঙ্গিনী দেবী কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের এক শোভা- 
যাস্রা পরিচালনা ক'রে “গবর্ণর ফিরে যাও” ধ্বনি করতে করতে সভার 
নিকটবর্তী হন। লেই সময় পুলিস বাধা হয়ে মাতঙিনী দেবীকে খ্রেপ্তার 
করেছিল। এই গ্রেপ্তারের ফলে মাতঙ্গিনী দেবীর ছ মাসের সশ্রম 
কারাদও হয়েছিল। 
জেল থেকে বেরিয়ে মাতঙ্গিনী দেবী এবার কংগ্রেসের কাজে 
আরও নিবিড় ভাবে জাত্মনিয়োগ করলেন এবং জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত কংগ্রেমের, একজন সের! সৈনিক হিসাবেই কাজ ক'রে গেজেন। 
১৯৩২ সালের পর থেকে তমলুক কংগ্রেসের সফল কাজে ও অনুষ্ঠানেই 
তিনি যোগ দিতেন। 
বল্াযু বাঙ্গালীর জীবনে, যার! ব1 কদাচিৎ সত্তর বাহাত্তর বৎসর 
বরমে গিয়ে পৌছার, তাদের প্রায় সকলেই এই বয়সে বার্ধক্য 
অকর্ণণ্য হয়ে, মরণের জঙ্ড দিন গণতে থাকে । ক্ষিত্ত মাতঙ্গিনী দেবী 
ভায় এইরূপ বযমেও দশ পনর মাইল পর্যস্ত গেঁর়ো মেঠো পথ হেটে 
গিয়ে কংগ্রেমের সভার ও কাজে যোগ দিতেন। ১৯৩৯ সালে 
মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের মহিল| শাখার যে 
অধিবেশন হয়, তাতেও তিনি তসলুক থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে 
যোগ দিতে গিয়েছিলেন। 
মাতজিনী দেবী কংগ্রেসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানার চেষ্ট1 
করতেম। কংগ্রেলে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি মহাপ্মার 
দির্দেশানুযাযী অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন চরকায় সতা কাটতেন এবং 
নিজের হাতকাটা হ্ৃতায় বোনা কাপড় পরতেস। মহাত্মা গান্ধীর 
প্রতি এই বৃদ্ধার এমনি প্রগা্ট শ্রদ্ধা ছিল যে. কখন বদি ঠার অগ্থ 
করনত, তিনি জাদৌ। ওষুধ খেতেন ন1 ; মহাক্সা গান্ধী নামে *সিন্ি্গল” 
খেতেম এবং তাতেই নাকি তায় অধিকাংশ ব্যাধিও সেয়ে যেত। 
মহান্ধার প্রতি এ শ্রদ্ধা ছিল য'লে মেদিনীপুরের লোকে গাকে 
পরাঝীবুড়ী” ধ'লে ডাকত। 
ফেিলীপুর জেলা কংত্রেস কমিটর সভাপতি শ্ীকুমারচজ্জ জানা, 
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তমলুকের বিশিষ্ট কংগ্রেনকর্মী প্রীমজয়কুমার মূখোপাধ্যার ও সন্তান 
স্থানীয় কাগ্রেসকর্মীর! প্রায়ই মাতঙ্গিন্রী দেবীর বাড়ীতে আতিথা 
গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধা মাতঙ্জিনী দেবী খ্হস্তে পাক ক'রে তাদের 
খাওয়াতেন। অতিথি সেবা করা এই বৃদ্ধার ঘেন এক ব্যাধি বিশেষ 
ছিল। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গেও মাতঙ্জিনী দেবীর 
বিশেষ পরিচর ছিল। তিনি নিজে মাঝে মাঝে নান| রকমের খান 
প্রস্তুত ক'রে আশ্রমের দাধুদের অঙ্ক পাঠিয়ে দিতেন । এই সব বিশিষ্ট 
অতিথি ছাড়াও পাড়ার কি গ্রামের কেউ অভুক্ত থাকলে, তিনি তাকে 
ডেকে এনে খাওয়াতেন, অথবা! তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। 
কেউ কাপড়ের অভাবে পড়লে, তিনি তাঁকে কাপড়ও কিনে দিতেন। 
এসব ছাড়াও তিনি নিজের গ্রামে অথবা আশ পাশের কোন গ্রাঙে 
কারও কলেরা, বসন্ত গ্রভৃতি রোগ হলেও সেবা করতে ফেতেন। 

বৃদ্ধ বসে মাতঙ্গিনী দেবীয় একবার কঠিন আমাশয় হয়। সকলেই 
সাকে ওষুধ থেতে বললেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ওষুধ থেতে চাইলেন 
না। “গান্ধীজল” খেয়েই পড়ে রইলেন। তিনি সকলকে বললেন__ 
রোগে আমি কখনই মরব লা। রোগে আমার মৃত্যু নেই। আমি 
দেশের জন্য প্রাণ দোব। টি 

মাতঙ্জিনী দেবীর এই বিশ্বাস সত্য সত্যই কাজে পরিণত হয়েছিল। 
তিনি কঠিন আমাশয় থেকে সেরে উঠলেন এবং দেশের মুক্তি- 
সংগ্রামে ১৯৪২ সালের আগট্ট-বিপ্লবে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। 

১৯৪২ ত্রীষটান্ষের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত 
রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতের সুমহ্থান্‌ নেতা মহাক্মা গান্ধীর নির্দেশে "ভারত 
ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রপ্ডাবে ইংরাজদের এদেশ ছেড়ে চলে 
যেতে বল হয়। কংগ্রেগ কর্তৃক* এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে, পরদিন 
সকালেই ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেন্ট মহাত্মা গান্ধীনহ কংগ্রেসের 
সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করল। কংগ্রেস-নেতাদের এই আকণ্মিক 
শ্রেপ্তারের কলে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল এবং তারই ফলে 
ভারতের দিকে দিকে সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ আলোলন থু 
হয়ে গেল। এই আন্দোলনই ভারতের ইতিহাসে আগষ্ট-আন্মোলন 
নামে খ্যাত। 

কর্ণধারহীন তরহী যেমন প্রবল বাত্যায় নিজ ইচ্ছার এদিকে ও 
ওদিকে ঘুরতে থাকে, আগষ্ট আন্বোলমে ভারতের বিশুদ্ধ জনগণও 
তেমনি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাভাবে নিজেরাই নিজেদের পথ প্রর্শক 
হয়ে আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। তাই এই আন্দোলন কোন ফোন 
স্থানে কংগ্রেসের অহিংসার নীতি ত্যাগ ক'রে হিংলার পথও নিয়েছিল ; 
তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণ অহিংদ পথেই আশোলন 
চাজিয়েছিল। ফিস্তু সরকারের অত্যাচার ও দমননীতি সর্বত্রই 
অমানুষিক আকার ধারণ করেছিল । 

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পরই আগই-আন্মোলন একগ্রকার যুগগৎ 
সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে ধুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, 
বিহার এবং পশ্চিম বাক্গলাতেই এই আন্দোলন ক্রত গতিতে বিশ্তা 
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ভ. করেছিল। হালায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সমগ্র 
দনীপুরেই, বিশেষ ক'রে এই জেলার তমলৃক ও কাখি মহকুমায় এই 


আন্দোলন তীব্র আকার থারণ জরেছিল। বাঙলা দেশের মধ্যে 
অন্রান্ত স্থানের অপেক্ষা ভমনুকেই অধিকদংখ্যক লোক পুণ্লমের 
গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। প্রধম থেকেই এখানে আন্দোলন হুক হয়ে 
ছিল এবং এই আন্দোলনে তমদুক জীও হয়েছিল। তমলুকবাসীরা 
এখানে ছুই বংদরফাল স্বাধীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম 
হয়েছিল। যে সব শহীদের জীবনের বিনিময়ে এই জয় সম্ভব হয়েছিল, 
তাদের মধ্যে বৃদ্ধা মাতজ্িনী হাজরার নাহ বিশেষরণে উল্লেখযোগ্য । 

২৯শে সেপেম্বর তমলুকে বিপ্লবীদের ৫টি বিরাট বিরাট শোভাবাত্র 
হুপরিকমিত উপায়ে ৫টি বিভিন্ন স্থান থেকে আরগ্ত ক'রে তমসুকের 
আদালত ও খানায় দিকে যেতে থাকে । এই ৫টির মধো যেটি 
সর্যাপেক্ষা বৃহৎ সেটি শহরের উত্তর পথ দিয়ে প্রবেশ করে। এই 
দলেরই পরিচালক! ছিলেন ৭৩ বৎদরের বৃদ্ধ! মাতঙ্গিনী হামরা। এই 
দলে আরও করেকজন মহিল! ছিলেন। মাঁতঙ্লিনী দেবী একছাতে শঙ্খ 
আর একছাতে জাতীয় পতীকা নিয়ে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে 
শোভাযাত্র! পরিচালন! ক'রে নিয়ে চলেছিলেন। 

এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৮হাজার লোক ছিল এবং হিন্দু মুপগলমান 
উতর সম্প্রদারেরই মিলিত এই শোস্তাহাত্র। ছিল। শোভাখা্রাট 
আদালতের অদূরে “বানপুকুরের” নিকটবর্তী হ'লে প্রথম পুলিসের 
কাছে বাধা পেল। 

এই সময় গোরা ও দেগঈী সৈশ্তে তমলুক শহর ভি ছিল এবং 
শহরটিকে যেন একটি ছৃর্গে পরিণত কর! হয়েছিল। প্রতি সড়কেই লাঠি 
নিয়ে সিপাহীরা পাছারা। দিচ্ছিল এবং সিপাহীদের পিহনে পিছনে 
সর্বত্র রাইফেলধারী দৈস্ত ছিল। রর 

মাতঙ্গিনী দেবীর পরিচালনায় যে শোভাধাপ্রাটি বানপুকুরের কাছে 
এল, পুলিম তাতে প্রচওতাবে লাঠি চালাতে আরম্ত করল। অহিংস 
ও শান্তঃশোভা যাত্র! লাঠি উপেক্ষা ক'রেই অগ্রসর হতে লাগল । ছু একজন 
বারা লাটির আঘাতে ইতত্তত; হয়ে পড়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবী চীৎকার 
ক'রে গাদের বলতে লাগলেন__ভাই সব তন্ন পেও ন| কেউ। মেদিনী- 
পুরের বীয় সন্তান তোমরা । এগিয়ে এস। একদিন ত মরতেই হবে, 
আজ বীরের মতই মরি এস। 

ছ একজন যার! ছত্ু ছয়ে পড়েছিল, মাতঙ্লিনী দেবীর আহ্যানে 
তারা আবার ফিরে ধড়াল। এই সময় রণরঙ্গণীর গ্তায় মাতঙ্গিনী দেবী 
বীরদর্পে আগিয়ে চললেন শোভাাত্র! নিয়ে। বামহাতে ভার যে রপশখ 
ছিল, ভাতে তিনি ধ্বনি করতে লাগলেন এবং তার ডান হাতের 
জাতীয় পড়াক! বাতীলে উড়তে লাগল পত, পত, করে। 

এই মময় লাঠি চালনা ব্যর্থ হ'ল দেখে সেনাবাহিনীর কর্তা অনিলচন্্র 
ভটাচার্ধ বেপরোর গুলি চালাতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পেয়ে 
এনিয়ে এল রাইফেলধারী সৈষ্দল। মাতজিনী 'দেবী ছিলেন 
শোসধাযাত্রার পুরোগাগে ; ভাই প্রথমেই ঠাকে লক্ষ করে গুলি করা 


হাল। প্রথম গুলি এসে লাগল ভীয় বামহাতে। ফিমিক দিয়ে ঝলক্ষে 
ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। তবুও ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধার চলার 
গতি বন্ধ হ'ল না। কারণ এক অপূর্ব প্রেরণা নিয়ে বেরিয়েছেন 
তিনি আজ। 

“ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণকালে মছাত্বা গান্ধী বত! প্রসঙ্গে 
দেশবাদীকে এক মন্ত্র দিয়েছিলেন_“করেঙে ইয়ে অরেঙগেশ-নছয় 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, না হয় মরব। মাতঙ্গিনী দেবী সেই মন্ত্র আজ 
সঞ্চল করার পণ নিয়ে বেরিয়েছেন। শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুষার সময় 
তিনি বলে বেরিয়েছিলেন--আজ আমি আর ফিরছি না। “করেছে 
ইঞছে মরেঙ্গে” মন্ত্র ফল করবই । 

তাই গুলিবিদ্ধ হয়েও মাভঙ্গিনী দেবী ফিরলেন না, যা! এফ 
মুহূর্তের জন্কও ইতস্তত করলেন না। শোভাধাত্র! নিয়ে ধেমন চলেছিলেন 
ভার চলার গতি তেমনিই আবাহত »ইল। বরং গুলির আঘাত খেয়ে 
তার প্রেরণা আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হ'ল। ঠিক'এই সময়ে দৈম্ঘের 
বুক থেকে আর একটা গুলি গর্জন কয়ে ছুটে এল । সেটা এমে 
বিধল ভীর ভানহাতে। মাতঙ্জিনী দেবী গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় 
পতাক1 কিছুতেই হা থেকে ছাড়লেন না। হাতের ঝরা রক্তে 
জাতীয় পতাকার দও লাল হয়ে উঠল। মাঁজিনী দেবী তবুও এগিয়ে 
চললেন স্ঠার লক্ষ্য পধে। অন্তরে আজ যেমনি তার দেশপ্রেমের এক 
অপূর্ব প্রেরণা, প্রকৃত অহিংস দৈনিকের স্থায় মুখে ভার তেমনি হালি ও 
বিনীত অনুরোধ | তিনি ভারতীয় নৈশ্যদের বিনীঙভাবে অনুরোধ কারে 
বলতে লাগলেন-_মুটিশের দৈগ্ত-বিভাগ ছেড়ে দিয়ে আপনার! দেশেয 
কাঞ্জে যোগ দিন। মাতঙ্িনী দেবীর এই অন্থরোধের উত্তর এল কিন্ত 
আর একটা প্রচণ্ড বুলেট । এই বুলেট এসে তেদ করল বৃদ্ধ! মাতঙিনী 
দেবীর কুষ্চিত ললাট। 

৭৩ বৎসরের বৃদ্ধ! মাতঙিলী এবার চিজের জলাটের বকে 
তাঅলিপ্ের মাটি রঞ্জিত ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখনও 
কিন্ত তার ডানহাতে জাতীর পতাক] তেষনিভাবেই ধরা রইল এবং 
বাতাসেও উড়তে লাগল। এই সময় একজন সৈস্ত “বীরদর্পে" ছুটে 
এসে মাতজিনীর হাতে পদাঘাত ক'রে জাতীর পতাক। দূরে ফেলে দিল। 

মাতঙ্গিনী দেবীর লঙ্গে উদিন নৈম্যদলের যেপরোয়। গুলিতে আরও 
&জন সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ দিলেন এবং বু বাক্তি আহত হলেম। শহর 


অভিমুখে ধদিন আরও যেকটি শোভাহাত্রা বেরিয়েছিল, মেগুলিও . 


পুলিসের লাঠি এবং সৈশ্থদের গুলির হাত থেকে রেহাই পারমি। 
তার ফলে দেখানেও কয়েকঞ্জন হতাহত হলেন। 

দেশের মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের পাশে ধড়িয়ে ভারতের অনেক 
বীর রমণীই জীবনদান ক'রে গেছেন। ফিন্তু তারতের ইতিহাপে বোধ" 
করি মাতজিনী হাজরার তুলন! নাই । মহাজ্ধা* গান্ধীর তথা কংগ্রেসের 
অহিংস আদর্ণকে এই বৃদ্ধার সকার এমমতাঁধে ।্রহণ ক'রে আর কেউ 
জীধন উৎদর্গ করেছেন ব'লে কেউ কোনদিন শোনে নি। জনসাধারণের 
দেওয়া “গান্ধীবুড়ী” নাম সত্যই সার্থক ক'রে গেছেন তিনি। 





রাজপুতের দেশে 


জ্রীনরেন্্র দেব 


জয়পুর 
চি 

কুপল, পর়েয় দিন কলেজ যাবার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে 
এল। আমর! কাল অ্থর যাবো শুনে নিষেধ ফরলে। বললে শহরের 
বাইরে ছুদিন পরে যেও। এখানে হিন্দু মূদলমাঁনে একটা ভীষণ 
'টেন্ধান' চলছে। মোন্লেম লীগের হেঁডকোয়ার্টার থেকে 
মহীরাজাকে “মাপ্টিমেটাম্‌, দিরেছে। তিনদিনের অধো সেনাপতি 
মেজর তরত লিংহকে মহারাজ! বরখান্ত না করলে ওরা জয়পুরে প্রতাক্ষ 
সংগ্রাম গুরু করে দেবে। 
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জয়পুর রাজপ্রানাদে ( পুয়াতন ) 


প্র করলুম _ সে ভগ্লোকের উপর এদের এত রাগ কেন? 
কুশল বললে _কিছুদিন আগে এখানে পণ্ডিত মদনমোছদ মালবোোর 


আমি জয়পুর :মূমলমান শূন্ভ করে ফেলতুম | বাস! আর যায 
কোথা? খবয় চলে গেল লীগের ছেডকোয়ার্টারে । সেখান থেবে 
মহারাজার উপর টেলিগ্রামে চরম পত্র এলে হাজির | এখনি গ্রকাহে 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষম] প্রার্থন| করো এবং ভরত সিংকে 





কিতাঁর খান! ( লাইব্রেরী ) 


।বরধান্ত করে|। সাতদিন মাত্র সময় দেওয়। হল। লীগের দাবী পূর্ণ 
না হলে জয়পুরে আগুন ত্বলে উঠবে। | 

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ফরলুষ " দিনের আর কর্দিন বাকী? কুশল 
বললে, হ'রে এমেছে। আর ছু'দিন। এই তারিখে ওদের' ডাইরেক্ট 





দরবার হজ 


এযাক্শন শুরু হবার কখা। হুতযাং »ই ১ই ছুটো দিন দেখে ১১ই 


ভুত এক বিরাট শোক মত] হয়। সেই শোঁক সভায় পৌরোহিত্য বেরিযো। 


করতে গিয়ে যহায়াজের খড় মেজর গুরত সিং ভার বনৃতায প্রস্গ- 
ক্রমে বলেদ-বাংলা দেশের কলকাত! শহরে ও নোয়াখালিতে থে সব 
কা হয়েছে জরপূরে বদি মেরকম কিছু হ'ত, তাহ'লে ২$ ঘণ্টার মধ্যে 


বললুষ-_মহারাজ, আল্টমেটাদের কী জবাব ছিলেন? 
কৃশল বললে-_ছিড়ে ওয়েট পেপার বান্েটে ফেলে দিলেন এবং 
দেনাপতিকে ডেকে হুডুম দিলেদ-_এখনি 'কিটফোর্” এবং 'বিষলিটারী- 
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পুলিশ, গিয়ে সমস্ত মোস্লেম পন্মী ঘেরোরা করে ফেলুক এবং শহরের 
বিশেধ বিশেধ অঞ্চলে কুচ.কাওয়াজ করে রুট মার্চ চলুক প্রতাছ। 

তারপর? রি 

_কুশল বললে--তারপর আর কি! এইতেই ঠাঁ।। খুব 
মন্তব «ই তারিখে কিছুই হবে না, তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো, 
তোমাদের বিদেশী দেখে সথষোগ নিতে পারে। তোরা একর়দিন 
পুরাণে। রাজগালাদ, হাওয়া! মছল, এলবার্ট ধিউজিরম, চিড়িয়াখানা, 
গোবিক্মজীর মন্মির, আর্ট স্কুল, রামবাগ, মেয়োহাপপাতভাল, ষ্টেট 
লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ-_এই গুলে! দেখে নাও। তারপর যাবে অন্বর 
প্রামাদ ও দুর দেখতে । গল্তার পবিত্র প্রশ্নধণ ও নুর্ধ্য মন্দিসও দেখে 
এসো । আর একদিন যেও মিঙ্গারা্ প্রলিদ্ধ জৈনদন্দির দেখে 
আদতে । সেই পধেই পড়বে মহারাপার নব নিশ্মিত রাজপ্রাদাদ। 
গেও একট! দেখবার মতে, তবে অনেকটা ইংরিজী ষ্টাইলে তৈরী । 

অগত্যা! আমর! প্রথমেই প্রীগোবিদ্ধজীর মলির এবং পুরাতন 


রঙ 
লাস লিপ পাপে 
সর নি ॥ 





জয়পুর মানমন্দির (যন্ত্র) 
রাজগ্রাদার্ট ও ফেতাবখানা দেখতে গেলুষ। কুশল বাঁ ধীরেন কেউই 
আঙাদের বলে দেয়নি যে বাঙালীর বেশে অর্থাৎ লক্বা কৌচা আর খোলা 
মাথায় জযপুর প্রামাদে প্রবেশ নিষেধ | দ্বার পথে প্রহরী বাধা দিলে। 
অগনত্যা হাগকৌচা বেঁধে এবং ছুটি মাড়োয়ারী টুলী ভাড়া করে বাবাজী 
ও আমি মাধ! ঢেকে একটি গাইড লঙ্গে নিয়ে প্রানাদে প্রবেশ করলুস। 
প্রাসাদ প্রা্ণেই একধারে জরপুরের প্রলিদ্ধ মান-বলির | এরা বলে 
“বন! জয়পুরের এই মানমন্দিরটিই সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় জয়সিংহ 
ভারতের আরও নানা স্থানে এই রকম 'যগ্র' বাঁ মানমন্দির নির্মাণ 
করে দিয়েছিলেন । দিলী, ষথুরা, উজ্জিনী ও বারাপনীতে তার তৈরী 
জারও ঢায়ট মানমন্দির়ের অনিত্ব খু'জে পাওয়া গেছে। রাজগ্রামাদের 
হযক্ষিত উত্তানটি দেখে মনটা! খুষ হল। প্রাসাদ এমন কিছু অপরূপ 
ন্য। বাইয়ের ভড়ংটাই খুব চিত্তাকর্ক। এক একটা কটক 
দোতোনার লমান। রাঁজায় 'দরযার হল'টি ভাল। আর ভালে! 
লাগলে! জেজান! মহল । আছ পালা জাজণের 'মেহমহল' খুব মত্ত 


স্পস্জ স্াস স্প্ত ব্াা ব্থলাপা পাপা আন্জা আ্জান্প ্পানতপা ব্রলাখল পা নানক বাকল হানা বানা বা 
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-ছগলীর বাঙালী ইপ্রিনীয়ারবিষ্তাধর কাঁলিদানের মেহদূত থেকে অলফার 
প্রেরণা পেয়ে এই “মেঘ মহল' বানিয়েছিলেন। শোনা গেল মহারাণা 
সন্ধ্যায় এখানে 'রাণীদের নিয়ে বিহার করতেন। চারদিকের জলযন্ত্ 
থধোক উৎস ধারায় জলতরঙ্গ বাজতে! | তোরণে তোরণে নহবতে 
পূরবীর নুর ভেসে আমতো, দে এক নন্দন বিলাদ! এই মমন্দরের 
বাগান খানি মনে হল বেন জাট রাণীদের চেয়েও সুন্দরী | নি হুর্িৎ 
তৃণ ফন্তবনের আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে অদংখা বর্পে গন্ধে 
অনিন্দ্য পুষ্প রাশি! তাঁরই কোলে গোরিম্জীর মন্দির। কোনও 
বৈচিত্র্য নেই, কার কার্ধ্য নেই, চূড়া নেই, ধ্বঙ্জ নেই। অতান্ত সাঙগাসিধ। 
আমাদের দেশের নিঃস্ব জগ্মদারদের 'বাড়ীর ঠাকুর দালানের মো 
জীহীন। ও বিবর্ণ | উচু নর কিন্তু, একেবারে মাটির লঙ্গে প্রায় 
সমান। শোন! গেল মোগোল আক্রমণের ভয়ে 'একেও না কি 
নিয়াপত্তার জন্থ বৃন্দাবন থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
আরতির সমন্ধ অন্ত:পুরচারিণী রাণীর! প্রানাদ থেছেই গোবিন্দ জীকে 
দর্শন করবেন বলেই এইখানে তাঁর বাদ। বাঙালী পুরোহিত পুজা! 
করেন । আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক আলাপ করলেন। আরতি 





জেনান। মহল 


দেখে কীর্তন গুনে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ক্ষিরলুন। গোবিঙজীর় অবস্থা 
ভাল বলে মনে ছল না। যেন পড়তি দশা ! পুরোছিত বললেদ-- 
কী করে হবে? বর্তমান মৃহারাজ! শান্ক, তিনি হশোরেঙনী 
ফালীর ভকত। এখন মা-কালীর অবস্থা খুব ভাল ঘাচ্ছে। 
গোবিন্মজী অবঞেলিত। আগের 'মহারাজ! ছিলেন বৈফব। তার 
আমলে এলে দেখতে পেতেন গোবিনজীর ঝী বোলবোলাও হিল। 
এখন ভোগ ঢাকতে ছোড়। চটের পর্দা জোটে না, তখন দামী রেশমী 
পর্দা দেওয়া হুত। ভোগ তেষন আর নেই! গৌবিদ্দজীয় 
দুর্দশা দেখে হুঃখ হল। ইনি এখানে বাস্তছার| ঠাকুর কিনা? 
বৃন্বাবন ছেড়ে এসে এই হাল হয়েছে বেচারার ! পরদিন গেপুম 
ঘিউজিরম আর চি'ড়িক়াখান। দেখতে রামবাগে। মিটজিক্সমের বাড়ী- 
খানি ভারী হুঙ্গর়। স্থাপত্যকলার একটি চমৎকার নি্র্শন। বহু 
মুল্যহাদ ও অষইটখা অব্য সম্ভায়ে পরিপূর্ণ। চিড়িয়াখান। আহাদের 


৪৬০ 





আলিপুরের চেয়ে ভালে! । কারণ এখানে দেগলুম, সমস্ত গণ্ু- 
পক্ষীদের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মধ্যে খোলা ক্গারগায় রাখ! হয়েছে। 
রামবাগ এক বিরাট পার্ক। এর মধ্যে গাড়ী নিয়ে বেড়াতে হয়। 
প্রশস্ত পথ আছে। পৃথিবীর দর্ববস্থানের উদ্ভিদ সংগ্রছ করে এখানে 
রাখবার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের 
একটি ছোট সংস্করণ বলা চলে ! “হাওয়া মহল” অনেকটা ফাক! 
আওয়াজের মতে! ! পর পর তলা খুব পাতলা এক কারুকাধ্য খচিত 
দালান। তিনতলা পধ্যস্ত কোনওরকম বসবাস চলে, বাকী ছ'তল! 
শুধু বাহার! হাওয়! তিন্ন আর কিছুর প্রবেশ অদাধা। সৃতরাং 
“ছাওয়! মছল' নামটা বেশ লাগসই হয়েছে! 

ইতিমধ্যে একদিন পুধুমার বাড়ী আমাদের রাত্রে ভোজের নিমস্্রণ 
হ'ল। আমর! বলে পাঠালুম, এই থাস্য নিরস্্রণের ঘুগে ওসব হাঙ্গাম! 
কোরে! না। আমরা বরং তোমার ওখানে আজ বিকেলে চা খাবে! 
এবং ওখান থেকে তোমাদের নিয়ে একনঙ্গে বেড়াতে বেরবো। পুধুমা 
একটু শু হয়ে চায়েরই ব্যবগ্তা করলে। কিস্তুসেকি “চা | রীতিমত 





মেঘমহল 


জলযোগ ও চাঁ পান মিলে এক 'চা-খানা' ব্যাপার ! গুনলুম সমন্ত" 


ক্নকমারী খাবার আমাদের পুযুর্ষ। নিজের হাতে তৈরী করেছে। দেই 
সব হুত্থাদু খাবারের আন্বাদ পেয়ে ধীরেন বাবাঁজীকে বললুম, মিউনিসি- 
গ্যালিটির চাকরী ছেড়ে দিয়ে একটি 'জঙসপুরী-বঙ্গীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার 
খোলো।॥ ছুপ্দিনে স্বারিক ধোষের মতে লক্ষপতি হয়ে উঠবে। 
চা পানের পর আমর! .সেদিন সারা জয়পুর শহরের তাল ভ্ভাল 
অঞ্চল রাত পর্যাস্ত ঘুরে বেড়ালুম। বেশ লাগলে! সেদিনের রমণীয় 
সন্ধ্যা বিদেশে আত্মীয়দের লঙ্গে কাটিয়ে । 
জাল দাগ দেও! প্রতাক্ষ সংগ্রামের মই তারিখ নির্হিবছে উততীর্দ 
হয়ে গেল। তারপর ১*ই। কিছু হলনা । তারপর ১১ই। কিছু 
হল নাঁ। জয়পুর শান্ত ও স্বাভাবিক কর্মরত । আমরা হুর্গ। বলে ১২ই 
 ভায়িখে অন্বর প্রাসাদ ও ছুর্গ দর্শনে রওনা. ছয়ে গেদু । আমাদের 
গাড়োরাদ ও গাইডের পরামর্শ মতে! সফাবেই বেরিয়ে: পড়লুম। 


ভাবত. 


[ ৩৬শ বর্ষ, ১ম খওঁ হট সংখ্যা 





রাঙাদের সমাধি মন্দির-_-এই সব মৃত রশীদের সমাধি মন্সির। 
দেখাতে দেখাতে বোঝাতে বোঝাতে মে গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে' অন্বরের 
পথে। এই যে সরোবর দেখছেএ_সারা জয়পুর শহরের জলসরবরাহ 
হয় এখন থেকে। ই দেখুন “পানিফল” (ওয়াটার পাম্পিং এও 
ফিলটারিং ষ্টেশন) গাড়ী চলেছে-_আমরাও অপলক দৃষ্টিতে চারপাশের 
দৃগত ও জষ্টব্য ধেন গিলছিলুম। ী লেকের ধারে এ যে প্রাসাদ দেখছেন 
_ওটা রাজার শিকার মহল। মহারাজ! বাহাদুর এখানে গাখী 
শিকার করতে আসেন। গাড়ী চলেছে ধীরে বীরে-_দূরে পর্ববতচ্ড! 
দেখ! যাচ্ছে! চোখে পড়লে! পাহাড়ের গায়ে একটি নির্জন উত্ভান- 
বাটাকা। গাড়োয়ান বল্পে--এইটি মহারাজের প্রমোদ*বাটিক! বা 
গুপ্র-নিবাস | এখানে বা কিছু হয় দে সবই নাকি সমাজ-বিরদ্ধ 
বে-আইনী ও বেলেল্লা ব্যাপার ! 

অন্বরের পার্বত্য গিরিপধে গাড়ী এসে উঠলো। গাড়োয়ান 
বলে এপথ নতুন ঠৈরী হয়েছে মহারাজ্জার মোরে আসার সুবিধার 
জন্ত। নইলে হাতীর পিঠে ছাড়া অন্বরে আস] যেত ন! আগে। 





গোবিনন্নীর মন্দির (পিছনে দেখা যাচ্ছে) 
এরা 'অন্বর' বলে না। এর! বলে 'আমের' | হাতী যাষারে রান্তাও 


এই গথেরই পাশ দিয়ে চলেছে। পথ শেষ হল। পাহাড়ে 
ওঠবার দড়ি আরম্ভ হযেছে দেখান থেকে। . পাশেই গাড়ী 
রাখবার একটি ঘেরা জারগ আছে। গাড়োরান বঙ্পে--এইখানে 
গাড়ী খাকবে। আপনার! নেমে লিড়ি দিয়ে উঠে যান উপরে। 
অন্ব় রাজপ্রানাদ ও ছুর্গ অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের দৃষ্টিকে প্রনুন্ধ 
করছিল। মহাউৎসাহে আমর! সেই পর্ব পৌপান অতিক্রম করে 
প্রাদাধে প্রবেশ করনুম। প্রামাদ দেখাবার একজন গাইডও ছুটে 
গেল। সেই “প্রবেশ গঞ্জ কিনে এনে দিলে আমাদের। অস্থর 
প্রাসাদ ও ছূর্গ ঘুরে ঘুরে দেখে ফেধলই মনে হ'তে লাগলো, এ বেন 
আমরা মোগল আমলের আগ্রা বা দিল্লীর বাদশাহী মহলে এসে ঢুকেছি। 
মেই দেওয়ানী খাশ, দেওয়ানী আম, দরবার হল, জেদান! মহল-_মেই 
মর্দর স্থাগত্যের অপূর্ব কারুকলা | গাইড বঙ্সে জানেন হুর, 


খানম ছাহাফের দেখাতে বেখাতে দিযে চলগা-এই দ্ধ সব্ধ মাননিংী এব যাদা়মি। ভিথি খই ছর্ছেই থাকজের। এই 
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প্রানাদটি খানিয়েছিলেন অন্বরগতি প্রথম আয়লিং। প্রথম জয়সিং 
সপ্তদশ শতাবীর প্রৎমার্দে অন্বরের ইধিপতি ছিলেন। অদ্বর প্রাসাদ 
তৈরী হ্যার পর তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, দিল্লী আগ্রার বাঁদশাহী 
মহল এর কাছে তুচ্ছ! কেমন করে এ সংবাদ মোগল সম্রাটের ক্কানে 
গিয়ে উঠলো । গৃহশক্র বিভীবণের তো অভাব ছিল না। দিল্লী থেকে 
কৌজ এলো এ প্রামাদ সমতৃমি করে দেবার জস্থ । মহারাজ জয়সিংহ 
এ খবয় আগেই পেয়েছিলেন। রাতারাতি লোক লাগিয়ে এমন ভাবে 
নব কারুকাধ! চুণের গলেন্তার! দিয়ে ঢেকে ফেললেন যে ফৌজদার 
সাহেব এসে দেখে শুনে খবর মিথ! বলে বাঁদশাহকে জানালেন, তবেই 
না এই "আমের" রক্ষা পেরেছে | নইলে আঙ্জ কিছুই দেখতে পেতেন 
না। লব গুড়ে। করে দিয়ে যেতে! ! 

কথাট। মিথ্যা নয়। হিন্দুর কত কীর্তিই যে মোগল পাঠানের হাতে 
ধ্বংস হয়েছে তার সংখ্যা হয় না। 

ছর্গ ও প্রাদাদ দেখে আমর! অস্বর প্রাসাদ সংলগ্র যশোরেশ্বরীর 
মন্দিরে প্রবেশ করলুম। মানাসংহ বখন বাংলার গৌরব মহারাজা 





অন্বরের পথে 


ধতাপাদিতাকে বন্ধী করে নিয়ে আমেন নেই সময় বোরেশ্বরী ভবানী? 
কালিকাকেও তুলে নিয়ে এনেছিলেন । বেখলুষ এ মলিরের অত্যান্ত" 
ভাগ নূতন সংস্কার হচ্ছে। বাহিরে এখনও কান চলেছে। এখানেও 
বাঙালী পুজারী। তবে ঠার কথাবার্তায় একটু হিন্বী টান এলে গেছে। 
তারা পুরুঘানুক্রষে এই বণোরেশ্বরীর পুর্ধা করেন। মানলিংছ নির্বে্দাধ 
জন। মাকে আনবার সময় পুঞ্জারীকেও ধরে এনেছিলেন। এরা 
আজও বাংলা দেশে শিয়েই বিবাহ করে আসেন। পুজজারীর মুখে 
সুনলুম, যশোরেশ্বরীর মনির ভেঙে পড়েছিল। বড়ই ছুর্দশার দিন 
কাটতো। কোনও রকমে নমনম করে পুঙ্জা সার! হ'ত।. বর্তমান 
ধহারাজ। কি জানি কেন হঠাৎ গৌবিন্মজীর পরিবর্তে মায়ের ভু হয়ে 
উঠেছেন) প্রতি মণ্াহে গুজ। দিতে আসেন। তারই দৌলতে মায়ের 
অবসথ! ফিরে গেছে । কারকার্ধাখচিত ঘশমহাবিভঞার নূর্িউৎকীর্ণ রত 


মন্দির ছার । লমন্ত মন্বির পানণ সন্যবান সর্ শিলার সঙ্িত। 


ছন্িরেও অপূর্ব কারুকার্য । জরপুরী পাখরে জে শিল্প নির্শনপূর্ণ 


বুস্ত, লগর্ঘ ডাব ও কদলী বৃদ্ধ মায়ের ছুয়ারের দু'পাশে গোা পাচ্ছে | 
ভোগের পর্দা নাচ্চা শঙ্জার কাজ-করা ভেলভেটের তৈরী । সমস্ত 
পুজার আসবাব ও সিংছানন সোনা রাপীয় মোড়া। সত্যই মায়ের 
কপার ফিয়েছে বটে! অনেকক্ষণ বলে পুজারীর সঙ্গে আরও অনেক 
গল্প করে আমরা হখন হোটেলে ফিরলুম তখন একটা বাজে | কুশল 
এসেছিল, দেখা পায়নি। লিখে রেখে গেছে, ভার বাড়ী জাজ সন্ধ্যা 
নিমন্ত্রণ | বিকেলে বীরেদ এসে বলে গেল বে, একখানা প্রাইভেট 
মোটরের ব্যবস্থা করেছে। কাল সকালে আমাদের সিঙ্গারায় জৈন: 
মন্দির দেখতে নিয়ে যাবে। থীরেন সঙ্গে এনেছিল একখাল! সন্দেশ! 
জয়পুরে তখন যেটি নিষিদ্ধ। গুনলুষ পুযুমা কাল রাত থেকে আয়োজন 
করে এই অসাধ্য সাধন ফরেছে। তৎক্ষণাৎ আশ্বাদ নিয়ে দেখা গেল 
ভীম নাগ কোথায় লাগে ! চমৎকার সনোশ করেছে পুধু। 





অন্থর প্রানাদ ও ছূর্গ 


সন্ধ্যানাগাদ আমর! কুশলের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলুম। রাকঝাকীর 
প্রানাদতুল্য হ্ন্দর অটালিকা, টেনিন কোর্ট, বাগান, লান। মোটর 
গ্যারেজ ও সাতিন ফোয়াটার সবই আছে। বললে--ষ্টেট থেকে দিয়েছে। 
গাড়! লাগে না। খুনে আনন্দ আরও বেশী হল। শিল্পীর বাড়ী 
যেমন হর়। আগাগোড়! দামী কার্পেট-মোড়! নানা দুর্ধি ও চিজ 
সজ্জিত প্রত্যেক ঘরথানি। শিল্পীর প্রিরতগার সঙ্জে পরিচয় হল এই 
প্রথম। তিনি বেন শিল্পীর প্রিতমা হবার জন্তই আবিদ্তা হয়ে 
ছিলেন এই পৃথিবীতে ! বীরগতি বৃহৃতাবিলী হাত্োঙ্ছলা দুদর্শন। 
মহিলা । একট! শ্বাতাবিক অগ্িঙ্জাত্য' যেন তার নর্ববাঙ্গে জড়িত 
কুশলের বাড়ীর অতিথি ছিলেন ঠারই শী অর্থাৎ কুপলের এক গ্ালিফা। 
বন্ধু ও বদুপরী আমাদের খুবই জাদর হয কয়লেদ। কতরকম 
খাওয়ালেন। অরপুরী ভিপও বানিয়েছিজেন আমাদের জন্ত। বন্ধু" 
পরীও শিল্পী ও জুলেখিক। ॥ ভার হাতের তৈরী অনেক কারুকার্য 
দেখলুম এবং. .দ্বেখে যুদ্ধ হয়ে এলুম। জরপুরে বনে ক কুপলের 
হাতের অনেকগুলি বড় বড় তৈলচিজও দেখবার সৌভাগ্য হ। গানে 

চপ হানতপরিহাসে ও মুখরোচক খা পানীয় ল্য কাটে 
ফিরে এলুজ হোটেলে। ০ 





ভু, 


[৩৬শ বর্ধ, ১ব খণ্ড, বট সংখ্যা 





পরদিন সকালে বীরেনের পাঠানো, মোটর এনে হাজির। আমর! 
সত্ব বসতি পরিবর্তন করে বেরিরে পড়লুষ সান্বানীর়ের প্রসিদ্ধ জৈন- 
মঙ্দিয়-দেখতে।: মদ্দিযটি জরপুর থেকে ২৮ মাইল দূয়। যাবার পথে 
আমর! দুতর। রাজপ্রাসাদ দেখে গেলুম। মহারাজ এখন প্রাসাদে 
স়েছেন,'কাজেই ভিতরে প্রবেশ করা গেল না । বাইরে থেকেই ঝাঁকি 
দর্শন করা গেল। 

নান্দানীরে পৌঁছে আমর সেখানফাঁয় প্রাচীন জৈন দশির দেখে 
বিশ্যয়ে গুভ্ভিত হয়ে গেলুস। একেবারে ছবছ আবু পাহাড়ের 





কুশল-শ্রিয়া প্রমতী হৃগীল! দেবী 


হেলায় মন্দিরের মতে! কারকারধ্য | এ হন্দিরাটকে ঘেলওয়ারার চেয়েও 
গাচীন বলে দনে হ'ল। ন্ভবতঃ অবন্বে পড়ে আছে বলে। কিন্ত 
কী খপূর্ধধ কারকার্ধ্য। বার বার মনে এ সংশর এসে উকি দিচ্ছিল 
এরই অনুকরণে বেরওয়ার না দেলওয়ারায় অনুকরণে এটি তৈরী 
হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে মনির দেখে, এবং আশে পাশের আরঙ 
করেছটি হন্দির দেখে আমর! ফিয়ে এলুম । ছেখি কুশল এসে হাজির । 
বজলে, আজ বন্ধ্যার তোছাদের বারোক্ষোপ দেখতে বেতে হবে আধাদের 
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সন্গে। আমরা বললুম, জয়পুর যে ছেড়ে হাবে। আজ । কুশল বললে। 
আজ নয়। তোমাদের জন্ত গাড়ী [রজার্ড করিরেছি ফাল। ' জামানের 


 সিল্লী দেষে জক্ষৌরে বন্ধুবর শিল্পী জধিতকুষার হালদারের নিষপ্্র রেখে 


কলকাতায় ফেরবার কথ! ছিল। কুশল বললে-_ক্যানসেল করে দাও সমস্ত 
ট্যার-প্রোগ্রাম । দিল্লীতে ভীষণ 'রারট,' হচ্ছে। সোজ| কলকাতা চলে 
যাও। তোমাদের একেবারে শুধু ক্যালকাটা! রিজার্ভ করিয়ে দেবো, 
যাবার গথে অমুক অমুক ই্রেশনে একটু সতর্ক থেকো, তন্ন নেই বিশেষ । 

গুনে একটু মনট| মুড়ে গেছলো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর 
রাজি *টার শোতে সিনেম! দেখতে গিয়ে মনটা! খুী হয়ে গেল। কুশল 
শিল্পী কিনা-ছবি বেছেছিল ভালেো। আমরা দেখে এলুয 'নুজডা- 
হরণ' ! বল! বাহল্য ছিন্দী ছবি- কিন্তু প্রযোজনা, অভিনর, সঙ্গীত, 
আলোক চিত্র, বাণী সহগুলিই ছিল নির্দোষ। 


এ দে 






প্রাচীন জৈনমন্দিয়ে ( সাঙগেরী ) 

পরদিন সফলের কাছে বিটা নিয়ে আমর! জন্গপুর ছাত়নুম। 
কুশঙ্গ এলে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেশন মাষ্টারফে ঝঝে সে 
আমাদের বাত্রায় সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু এনে দিল্লীতে 
আমাদের রিঙগার্ড কম্পা্টমেন্টে দেখি বৈষাত্র ভায়েরা দখল করে বসে 
আছেন। রেলের কৃ পক্ষকে জানাতে ঠার! এসে জনকতফকে বলপুর্বক 
মাষিয়ে দিলেন বটে কিন্তু বয়োবৃদ্ধর| নামতে চাইলে না। মিনতি ফরে 
বললো ছুধস্টার জন্ত মাফ করুন। আলিগড়ে দের্মে যাবে! আমর! 
কথায় কথায় জানা গেল ডার! দাঙ্গার রে দিল্লী ছেড়ে আলিগড় 
পাষাচ্ছেদ। আলিগড়ে গাড়ী খালি করে দিয়ে .নেমে গেজেন। 
আদয়াও জাবায় গুয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম | 






, শীপূরণীনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ 
_প্রীয় শেষ করে এনেছি” - তবু তোমার ধারণা ?*__ 
জি নাই বা গুনুলে"_ . 
শগপথ ৮ . «ক্ষতি কি 7” 


_প্যা কেউ পারলে নাঃ তাঁই তুমি শেষ করলে?” 

_প্পীরে না তাঁরা, যারা. মনে করে সব পখটাঁই 
তাদের”-_ 

_্তীহলে আমিই শুধু পড়ে থাকবো এই পথের 
পাশে 

_প্যদি মনে করো তৌমাঁর চলা শেষ হয় নি”-- 

তোমার এরই মধ্যে শেষ ছলে! ?”-_ 

তুমি যখন এলে তখন তো আমি পথের মাঝে 
সেজন্যে এগুতে, আঁর শেষ করতে বেশী দেরী হলো! না” 

“তাহলে কি করবে এখন” 

_ দেখব কোন নৃতন পথের সন্ধান_যদি মেলে 
সেখানে কোন অপরিচিতের দর্শন”__ 

_-পকেন, পরিচিত বুঝি আন্লো বিরক্কি”__ 


_প্তা তো বলিনি, বল্ছি অপরিচিত নবীনের সঙ্গে 


পরিচিত হবো-_প্রী্ীনকে ত্যাগ করবো বলিনি তো” 
তোমার কথা বুঝতে পারি না” 
চেষ্টা কর না” 
চেষ্টা করি, কিন্ত গুলিয়ে ফেলি” 
+-ধনিজের জীবনে অনেক গৌলযোগ বলে” 


অধ্রিতান্ত একটু হাসলো 


দ্বাখু চুপ ক'রে রইলো গল্ভার হোরে। চঞ্চল একটা হাওয়া যেন 
সহসা বন্ধ ছোয়ে গেল। 


পরাগ করলে ?--( অন্গুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো 
অমিতাভ ।) 

-_পনা"_-( সংক্ষেপে বললো রাঁগু। ) 

_প্সত্যিই আশ্চর্য, তোমরা এতো ঠুনুকো? 
সামান্ততেই ভেঙ্গে পড়ো”-_ 

--প্ভাঙ্গি না গড়ি 1” 

-দকি জানি, জিজাস। করো নিজেকে 7? 


টি 


_-“্যদি আরও ক্ষতি হয় 1”-- 

_ণ্যে ক্ষতি হোত- তুমি বাঁচিয়েছ, তার চেয়েও 
ক্ষতি” 

_-হোতেও তো পারে !”-- 

_্বিশ্বীস হয় না”__ 

5 

_প্তৌমার কথাকে ?_- 

--এতখাঁনি পথ চলার পরেও ?”-- 

বিদ্যয়েয স্বরে জিজ্ঞানা করলে। অমিতাভ 

_ “আমি আর চললুম কৈ? তুমিই তো টেনে নিয়ে 
এলে” | 

_প্হয় তো চালিয়ে এনেছি, কিন্তু চলার ইচ্ছে তে 
তোমার হোয়েছিল”__ 

_স্্যাঃ তবে ভয় হোয়েছিল সেই সেদিন” 

_কবে বল তো?” 

_ “সেই দুর্যোগের রাঁতি, যেদিন ওরা আমায় টেনে 
নিয়ে গেল, আমার শ্বামীকে খুন করে”__ * 

«সে কথা মনে করে রেখেছে 1” 

-_প্রাখবো না! সেদিন উদ্ধার করলে তুমি তোমার 
মাঝে দেখলাম পুরুষকে, তাঁর বিজয়ীরূপকে-_-সেজন্তেই 
ভাঁলবাঁসলাম তোমাকে” 

-প্তাঁরপর”-- 

-_প্তীরপর, সবই তো৷ জানো” 

_জানিঃ তবু মনে হয় যেন অনেক তুলে গেছি”__ 

_সমাজ তোমাকে চিনল না--ভার শাসন এলো 
তোমার উপর-তুমি আমাকে বিয়ে করলে বলে'_ 

সেটাকে তুমি সা বলে মেনে নিতে পার মন' 
দিয়ে_ 
ভীষণ রূপ 
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যে ভয় সেটা তো মৌলিক নয়” 
_-ভয় তুমি করতে না কিন্তু আমি কৌরতুম”_ 

_এসেটুকু ভৌমার দূর্বলতা, কিংবা হয় .তো পারনি 
আমাকে বিশ্বীদ করতে, ভালবাসতে” 

--'অনেক দিনের কথা, তুলে গেছিঃ তবু মনে হয়ঃ 
হয় তো তাই”__ 

তখনকার দিন, তোমার আমার পথ ছিলে! নূতন, 
সেজস্ঠেই ভন হৌঁয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই পথে কত 
লোক চলেছে, এখন সে পথে এসেছে সমারোহ আনন্দের 
মেলা--কত নবীন প্রাণের আসর” 

_প্তাই তোঁ এ পথ ছাঁড়তে মায়া লাগছে”__ 

এ পথের কীজ তো শেষ করে এনেছি। যে 
সমাজকে আমরা ভয় করতীম, দেই ক্ষীণ সঙ্কীর্ণ সমাজ 
আমাদের ভয় করে__কেনন! আমরা আবার গড়ে তুলেছি 
একটা পরিপুষ্ঠ সমাজ, একটা গোষ্ী__একটা নতুন জগৎ” 

_প্আগামী কীল জীনবে তাদিকে যাঁরা আমাদের 
বংশধর” এ 

_প্আঁদর করে নেবে প্রভাতের সৌনালী কিরণের 
মতো-_যাঁরা নেবে না' তাঁরা থাকবে অন্ধকারে জীবনের 
পদ্ধিল আঁবর্ডে-_ছুনিয়া এগিয়ে চলবে কালকে এডিয়েঃ 
অতীতকে পিছনে ফেলে”_ 

_ প্যাক চল--অনেক রাঁত হোয়ে গেছে।- 

য়াধু জন্থুরৌধ করলে। সামনের আকাশের একট! তারকাও 

ছেন ভাদের সঙ্গে চলতে লাগল। 


কয়েছট। দিন পরে.”*.“আকাশে এলোমেলো! মেথের বাওয়া-আফ। 
বেন সারি সায়ি বলাকা! পাখা মেলে উড়ে চলেছে কোন আজানা দেশে । 
হ্ধনহীন দন, সিটি ফেলে-আঁসা তিরিশটা বছয়ের কথ। 


অমিভাঙ জিগ.গেল করলেন-_. 
কি ভাবছ, রাখ?” পু 
-_ “ফেলে-আঁসা দিনগুলোর কথা”-- 
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পক নন মনে হল মার সই জী 
রাতির কথা"__ ১: 

শাদ্রীতকে ডেকে আনো দিনের আলোর 
সামনে-তৌমাকে কি বলবে জানে11-- 


জগ, 


_ “কিন্ত তাঁতে ভয় পাইনি। কারণ জানতুম ভূতের 7. 


[»শবর্ষ। ১৭ খও, ব্ঠ সংখ্যা 
পািপািপািপািপািপা্তাি 
-প্পীগিলংতো। ?- 

_ গা 

_প্আমার ভাতে ছুঃখ নেই। ভাবনা হয় আলৌকৰে 
নিয়ে-_আর আমার নিজেকে নিষ্ে_ 

_ “কেন? 

আলোক পাঁবে সেই সম্মান?” 

-_প্চৌখ মেলে চেয়ে দেখো-দেখতে পাবে দ 
আমরা করিনি” 

--পকি তুল বাবা ?” 
সহঙা আলোক এসে প্রশ্ন করলে? 


_-৭এই তৌমার মার পাগলামী” 

__প্রত্যি বাবা, ম! যেন বড় রক্ষণণীল”- 

_ পকতকটা! তাঁই। এখনও খাপ খাওয়াতে পারলে 
না চলতি পথের ও কাঁলের সঙ্গে” »* 

_ «আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আজ হোঁতে তিরিশ 
বছর আগে তখনকার" মাকে তুচ্ছ ক'রে তুমি এগিয়ে 
এসেছিলে কি করে 1” 

_প্যা সত্য তাকে অবলঙ্ধন করে--আঁর আদূর্শকে 
সামনে রেখে। তোঁমার মীকে যখন বিয়ে কোরলাঁম-_ 


. প্রথম ভীবলাঁম বুঝি আঁমি ভুল কোরলাম, তোমার মা”র 


মনকে জয় করতে পারিনি 


আঙ্লোফ গুনে যেতে লীগলো! পরিপূর্ণ তৃত্ির মঙ্গে। 
অমিতাত বলে যেতে লাগলো 


হয়তে। ভাববে আমি তৌঁমীর মার সৌনর্যে আরষ্ট 
হোয়েছিলাম, কিন্তু বাইরেকার সৌনর্ধ্ই তো সব নয়_ 
সর মনের অন্ধকারে ঘুচিয়ে যে আলোক দেখতে পেলাম 
তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিশেষত তখনকার 
সমাজকে বীচাঁবার জন্যই বিয়ে কৌরলাম তোমার মাকে 

-_ “টুকু তোমার উদার মনের সুষ্ঠ পরিচয়, বাবা” 

__প্ঞটাকে উদারতা বললে ভূল করা হবে আলোক, 
এটা ছিলে আমার কর্তব্য । বিশেষতঃ যেটাকে আত্ততোষ 
বিসাসাঁগর ভেবেছিলেন ঠিক, সেটাকে আঁমি অবহেলো 
করবে কোন চুক্তিতে”... 

-পআমাদের সমগ্র হিসুসমাজ তখনও - তো তা 


... ভাবিতে পারেনি” 


অগ্রহায়ণ--১৬৫৫-] 

-গঅনেকগুলে! ব্যাপার আছে আলোক+ যেগুলো 
আঁমরাও 'সব সময় ঠিক বুঝে উঠতে পাঁরিনে, তাই বলে 
সেগুলোকে অস্বীকার করতে তো পারিনে”__ 

_্ভুমি মনের দিক থেকে আমার চেয়ে এগিয়ে 
আছো” 

আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে নেই_ এগিয়ে আছো 
তুমিই আলোঁক। তবে তোমার ভেতর এসেছে তোমার 
মার দেওয়া রক্ষণশীলতাঁর অন্ধকাঁর-_সেটুকু তোমাকে 
কাটিয়ে উঠতেই হবে__তবেই দেখা দেবে তোমার সামনে 
নূতন পথে পথে আমার চলবার ইচ্ছে থাকলেও 
শক্তি নেই” 

-াণ্কেন 7৮7 

-প্জীবনের অপরাহ্ণ । এই অবেলায় আর মন চায় 
না অনির্দিষ্টের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে”__ | 

-তবুও তো তুমি ছেড়ে চলে যেতে চাও এই তিরিশ 
বছরের চলা পথ”-_ * 

বাপু বললে 

«কেন জানো রাণু? আঁলোককে পথ দেখিয়ে 
দিতে__আমাঁর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে । মনে পড়ে 
তোমাকে আমি বিয়ে করবাঁর আগেকার কথা--তৌমাঁর 
. মন ছিলো আমাদের প্রাচীন কোলকাতার মতো শুধু 
অন্ধকার আর সন্বীর্তত। সেখানে এনে দিলাম 
আলো, যাঁর জন্ত পেলে আলোককে-_সমাঁজে হলো 
প্রতিষ্ঠা”_ 

* _পলেজন্তে তৌমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ 

__ “ঠিক তেমনিভাবে আমি চাই আলোকের প্রতিষ্ঠা 
বৃহত্তর মানুষের সমাজে” 

--৭কিন্ত তাহলে তো হারাবো আমরা তাকে” 

_ “ক্ষতি কি যদিই হারাই তাঁকে? আমাদের নাইবা 
হোল লাঁভ-_তুমিও তো এমনি করে একদিন হারিয়েছিলে 
সমীরকে”__ | 

শ্প্যথন আমার মন্দিরে এলে তূমিঃ তোমাকে 
অভ্যর্থনা করে নিলাম আমার সমত্ত কিছু দিয়ে” 

-“আলৌককে যদি তেদনি করেই কেউ চেয়ে থাঁকে 
আমি বাধা দিতে তে! পারবন] রা” 

. শাপকিন্তগতত 


পভ 


-৭এর ভেতর কোন পকিস্ত” নেই, যা সত্য তাকে? 
উপেক্ষা আমি কোনদিন করিনি এবং কৌরবও না” 
-্তাহলে আলোঁকও আমাদের ছেড়ে যাবে”-- 
দি আমরা খাপ-খাওয়াতে না পারি, তার ভাব- 
ধারার সঙ্গে” ০. ট 
-তা আমি দোৌব না” 
রাখু একটু কাতর্তার সহিত বলল 
-সে তো ভালো কথাঃ শিক্ষা যদি পেয়ে থাকে 
তোমার মনকে আধুনিক কালের উপযোগী করতে__তবেই 
তো তুমি হবে ছুঃখজয়ী, আনন্দের প্রতীক্‌্”-_ 
তুমি আমাঁকে সেই আঁীর্বাদই করো”__ 
--“আবার নূতন করে”__ 
অধিতাভ হেসে উত্তর গিল 


আরও কয়েকট| দিন পরে | গীতের সকাল। সবুজ ঘামের অঞ্চলে 
শিশিরের শুভ্র আন্তরণ। অমিতাভ বসেছিলো সামনের বাগামটাতে 
কা'র অপেক্ষায়। সন্ভ শ্াত| মিত্র!। আলোক, অমিতাণ্ডের পাশেই 
হসে দৈনিক সংবাদপত্রের পাত! ওপ্টাচ্ছিল। অমিতাভ বললে 
_্সিত্যি রাধু আজ তোমাকে দেখে বড় আনন্দ 
হচ্ছে 
তন করে” 
শ্মিত হাতে প্রশ্ন করলে মিত্রা 
_ন১তা নয় রাণী, এই স্বাধীন ভারতের প্রথম 
শ্বাধীন সন্তানের মা হিসেবে” 
_-"সত্যি মাঃ তোমাকে এই বেশেই আমার জবচেয়ে 
ভাল লাগে” | রি 
আলোক মুখে তুলে বললে 
প্রশংসমান দৃষ্টিতে অমিতাত আলোকের দিকে চেয়ে হইলো] । রা বললে 
-তাহলে বাপ আর ছেলের জন্তে এবার রোজ 
সকালেই আঁকে চান করে গরদের কাপড় পরতে 
হবে-কিন্ত আলোক, তোর মা যদ্দি তাঁতে অন করে 
মগরে যায়” _ | 
--"আমাঁকে ছেড়ে তৃমি কৌথাঁও যেতে পাঁরবে না মা” 
একটু শ্নেছের সহিত আলোক বললে 
_প্যাক আর একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসো 
দিকি এখন”-_ 
অফিতান্ত জাদেশ করলে মিএ্রাফে 
-_-"কেবল গল্প গুনলেই পেট ভরবে তো! ?”-- 


এ 





"আহারের প্রয়োজন তখনই হয় রাপু, যখন মন 
থাকে উপবাসী-আজ শুধু আমার মনে হয় যদি আমি 
এখন জন্মাতাম.। ঝাঁপিয়ে পড়তাম কম্্রক্োতে-_ সমাঁজের, 
দেশের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এনে দিতাম নৃতন সঙ্গীত, 
নূতন রক্তঝোত”-_ 

-প্সভ্যিই এটা আমাদের সৌভাগ্য, পরাধীনতার 


বেদনা আমাদিকে পেতে হয় নি। যখন কল্পনা করি তখন, 


মনেহয় সে যেন একটা বিপুল অন্ধকার-_যাঁর মধ্যে 
ভারত হারিয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য, তার আত্মা ও 
তার প্রাণকে”__ ূ 
আলোক একটা দীর্ঘত্বান ছাড়লে কখ! কয়! বলে। অন্মতাঁভ বললে 
স্বাধীন হোয়ে আমরা দেখলাম জগৎ অনেক দূর 
এগিয়ে। তাকে ধরবার জন্যে আমরা ছুটেছি প্রাণপণে 
তবু এমনও অনেক জায়গা আছে আমাদের মনে ও 
সমাজে, যেখানে সত্যকাঁর আলোক পৌছতে পারে নি-- 
সেখানটার আলোক এনে দেবার ভার দিয়েছে দেশ 
তোমাদের উপর”. | 
আমরা জন্মাবার পরই দেখেছি আলো- শুধু 
আলো__সেজন্তেই বুঝতে পারেনি এতো আলোর মাঝে 
অন্ধকার কৌথাঁয় আছে ?”-- 
ৃ _সে নির্দেশ দোব আমরা-যাঁরা বয়ে এনেছে 
 ছুঃখময় অতীতের বেদনাময় স্থতি--আর দেবে এই চলমান 
মহাকাল ও তোমাদের বিবেক, যাঁর উপর গড়ে উঠবে 
স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাঁস”-- 
তিরিশ বছরের আগেকার ইতিহাস তুলনা করলে 
. দেখতে পাই তৌমরা সব শুন্ঠতাই পূর্ণ করেছ”-. 
.. শর্তীর বিচার করবে তোমরা আর বিশ্বের ইতিহাঁস। 
কিন্তু তবুও আমার মনে হয় একটা যন্ত বড় দিক 
আমরা অবহেলা করে এসেছি--সেটা হোলো আমাদের 
. সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা”__ 
--৭ওটা তোমার একটা চিরকেলে খেয়াল”__ 
দ. .ঃ রাধু একটু বেন অন্তসবদ্বডার সঙ্গে বলল 
।. শপনা? মা) বাবা নিজের জীবনে ফেটার অভাঁব 
॥ উপলব্ধি না করতে পারেন, সেকথা বাবা খেয়ালবশতঃও 
; বলেন না"-- 


ভারত 


[ ৩৬শ বর্ষ) ১ম. খঞু, ষ্ঠ পংখ্যা 





_ পআমি চাই আলোক, আমাদের সমাজে প্রকৃত 
সাম্য। এখনও হয়তো আমরা অনেককে দুরে রেখেছি? 
কেবলমাত্র আমাদের অহঙ্কার। আমরা ভাবি, আমরা 
তাদের চেয়ে বড়”-_ 

--তীহলে তোমার ইচ্ছে মুড়ি-মুড়বী সব এক হোয়ে 


রাধু একটু গ্নেষের সহিত বলল-_ 

“একদিন তো তাই ছিলাম রাণু--যেদিন আমরা 
কয়েকটা মানুষ পৃথিবীতে এলাম। সেদিন ছিলো কোন 
প্রভেদ--এ ওবাড়ীর নীলিমাতে আর তোমীতে ?”-_ 

অমিতাভ প্রক্জ করলে 

হয় তো ছিল না কিন্তু আজ যে ব্যবধান এসেছে 
ওদের ও আমাদের ভেতর সেটুকু ওদের বৃত্তির জন্মে 
এ কথা শ্বীকাঁর করতে! ?”__ 

রাধু উন্টে প্র্থ করলে 

_শ্বীকীর করি আমাদের এই জীঁতিভেদের প্রাচীন 
ইতিহাসকে । কিন্ত আজ..য়দ্দি দেখি নীলিমা পেয়েছে 
শিক্ষা সভ্যতা, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই__ 
কেন আমি নেবোনা তাঁকে আপনার কোরে ?”-- 

অমিতাভ দ়্তার সহিত বললে 

--পতুমি পারবে বাবা নীলিমাকে আশীর্বাদ ক'রে ঘরে 

তুলে নিতে 1”-- র্‌ 
আলোক একটু চল হোয়ে প্রশ্ন করলে 

--৭কেন পারব না। আমি যে জানি আমাদের সঙ্কীর্ণ 
সমাজ একদিন মিশে যাঁবে সমগ্র বিশ্বের মানুষের বৃহত্বণ 
সমাজের মাঝে । বিশেষতঃ যদি দেখি নীলিমার মধ্যে 
আছে সেই মাঙগষের রক্ত, সেই আত্মা, যা অনাদদিকা'ল হৌতে 
প্রকাশিত হবার অস্ত্রে ব্যগ্র হোয়ে রয়েছে” 

“তোমার মনে স্বণ! হবে না বাবা । সে জন্ম নিয়েছে 
অনুন্নত সম্প্র্দীয়ের মাঝে”-- 

আলোক প্রশ্ন করলে 

“সমাজের এই অন্ধকারের -কথাই বলছিলাম 
আলোক--যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন রয়ে গেছে। 
কিক্ষতি যদি আমাদের ভেতরকার ছোট ছোট জাতগুলো 
ভেঙ্গে একটা বিরাট জাত হোয়ে পঁড়ি+”-.. 

অমিতাভর দিলে। 


অগ্রহায়ণ--১৩৫৫ ] 
তবে আমার একটু অঙ্গরোধ আলোক, নীলিমাকে 
খুলে বলতে হবে তুমার জন্ম-ইতিহাস এবং নিজের 
বিবেকের কাছে জেনে নেবে যে, তাঁকে তুমি পবিভ্রভাবে 
নিতে পারবে কি না?” 
রাপু একটু গাস্তীর্যের সহিত বললে 

-_প্নীলিমার বাবার কি মত জানো, মা? তিনি বলেন, 
বিবাহ আইনসঙ্গত ঝা ন্তায়সঙ্গত হোলেই হোলো- শাস্ত্র তো 
আমাদের নিজেদের তৈরী, সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ ?1”-_ 

আলোক উত্তর দিলে 

"আমি শুধু ছ-একটা দৃষ্টান্ত চাইনে, আলোক। 
ভারত চায় তোমাদের মত তরুণের কাছে এক নূতন সমাজ । 
যেখানে থাকবে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারা যুগ্- 
শ্লোত। এর পরে আবার যখন আমরা জন্মাব তখন 
ইতিহাসের পাঁতা উল্টে যেন বুঝতে না পাঁরি যে তোমাদের 
গড়া সমাজে এসেছে পাশ্পত্য উচ্ছৃত্খলতা এবং হারিয়েছে 
ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সংযম”__ , 

আলোক চলিয়। গেল। অধিতাত মিত্রার দিকে 
চাহিয়! বলিন-- 

-খুব ভয় পেয়েছিলে রাঁণুঃ তিরিশ বছর আগে 
যখন এ-পথে আমরা পা দিয়েছিলাম প্রথম”্__ 

-__ণ্তয় হোয়েছিল কেন জানো? মনে হতো! যদি সমাজ 
ব্যবস্থা না বদ্লায় আমর! হোঁয়ে যাবো অতি নিঃসঙ্গ”_ 


..... ভীরওরধ 


৪৮৭ 





রাধু বললে-_ 

-্তা হোতে পারে না মিত্রা। যাসত্য তা একদিন 
প্রকাশিত হবেই তার নিজের উজ্জ্বলতা মিয়ে। সেদিন ' 
তোমায় বলেছিলাম একদিন মানুষ তার তুল বুধবে। 
আমার এখনও ছুঃখ এই ভেবে যে শুধু আমাদের” 
কাপুরুষতার ও বিবেচনার অভাবে তোমীর মত কত মেয়ে-_ 
যারা গণড়ে তুলতে পারতো৷ সুন্দর শান্তিপূর্ণ ঘর, তাঁদের 
জীবন বৃথা হোয়ে গেছে অবহেলীয়”__ 

অমিতাভ একট দীর্ঘস্বাম ফেল্লে। ও 

-প্সংসারের একটা জীবনের স্বরকেও তে! তৃষি 
মধুর করে তুলেছো-_কিন্তু আরও 'তোমাঁর মত অনেকে 
ছিলো-_তারা ?”-- 

-_ “সেখানেই আমাদের বড় ভুল মিত্রা, যখন আমরা 
ভাবি আমিই বুঝি লোকসান কোৌরলাম সংসারের কেনা- 
বেচাঁয়। আর সবাই হোল লাভবান” . 

_ণএখন তো তোমার লাভের আশাই বেশী”__ 

রাপু একটু শ্মিত হান্তের সঙ্গে বলল। | 

_-“সেইটুকুই আমার পুরস্কার মিত্া- ভগবানের কাছ 

হোতে”_- 


রাু ও অমিতাভ উঠিয়া পড়িল। সামনের গোলাপ-কুঞ্জে তখনও 
ত্রমরের মেলা । বাগানের ছোট পৃথিবীতে গুব-সেফালীর জাজিপনা। 





বুদ্ধ ও যুদ্ধ 
ভ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় 


বুদ্ধ বলেন__“ুদ্ধ ক'রোনা, হিংসা করোনা, শান্ত হও ।” 
হেলে মরি--“ওগো। ভগবন্‌! তুষি আমার মতন সাহুয নও." 
শান্তির কথ! বলে! থাহ! কিছু, সব জানি, লব বুষি-_ 
তবুও-শ্রস্কৃতি নীরমান আমি স্বার্থের ভরে যুখি। 


: শ্তিমানের দাপটে কাপিছে ভে ছু চিত 
তাই তে! আমার শক্তি সাধনা কামনা! অর্থ-বিত্ 1 
শান্তিশরির হবে সেই দিন, ভীর কাপুরখ যারা 


রুখিয়| ধাড়ায়ে বলিবে, “ভোমারে করিব শক্তি-ছার। !” 
শির ভার-কে্রু হদি ন! সাম্ম-করিতে পারো, 
শভিমানের! শান্ত হবে না, বত উপদেশ খাড়ে। 


হুর্মাল হদি সফলের পানে নিজে করে মাথা নত__ 
পদাঘাত হবে জ্ঞাহা পাওন!, হবে তায়! হতাহত । 
বাঠিবার স্ম-অধিকার রাও-_ ফেলি ভিক্ষার ঝুলি 
মমানে লষাদে সম্ভব হবে--পান্তি় কোলাকুলি। 


সংস্কৃতির শত্রু মাদকদ্রব্য 


 শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় টু 


মন্তং অপেয়ং, অদেয়ং, অগ্রান্থম্‌। প্রবচনটি বছকাল হুইতে প্রচলিত 
হইলেও মত্তপান্ত ও শৌগিকালয়ে গমন সরাসরি কখনও বন্ধ হয় নাই। 
পাশ্চাত্য দেশসমূছের সহিত প্রাচ্যের পার্থকা এই যে, মদের প্রশস্তি 
বন্ধন! এদেশে কখনও লমাদৃত হয় নাই। 
মদ ও নুরার স্যার অহিক্ষেন, গঞ্জিকা, চরস গ্রন্থুতি উৎকট মাদক 
ভ্রব্য--একাধারে বিষ ও অমৃত। চিকিৎসকের তত্বাবধানে নিয়মিত 
মাত্রায় এই সকল মাদক দ্রব্য, উধধ, অমৃত প্রনবিনী; কিন্তু ইন্দ্িয়াসজ 
ভোগীর নিকটে নরকের ঘার। অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যবহার 
মানুষকে কুক্রিয়াশক্ত করে এবং পশুর স্তরে নামাইয়! দেয়, জাতির 
অধিকাংশ নরমারী নিধিচারে নেশার বশীভূত হইয়া পড়িলে তাহার অম্বত- 
সঞীবনী শক্তি হইয়া পড়ে ব্যাহত, শুদ্ধদন্বগুণবিবঞ্জিত নরনারী বামাচারী, 
শক্তিহীন, নিস্তেজ ও নির্জীব। দারিজ্রয ও অনাচারে দেশ পুর্ণ হওয়ার 
খ্বাধীনত| বিকাইয়! যায়, বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস ইহার সাঙ্গ । 
জীবন্ত মা মদ ও মাদক জ্ব্যের অনিয়মিত ব্যবহার কখনও 
মমর্থন করে নাই | জাতি যখনই নবীন আদর্শে ভগমগ হই! উঠ্িয়াছে 
তখনই সংগ্রাম আরম্ত হইয়াছে এই পুরাতন ছুষ্ট ব্যাধির বিরুদ্ধে। 
'কুহুম হুযমামতিত, কিন্তু কুহ্গমের অন্তঃস্থলেই কীট বাদ করে| বর্ণ- 
হুযষার পুশ্পের খ্রবৃদ্ধির সাথে সাথেই কুহম কীটের অন্ভিসার হুর হয়। 
মানব সভ্যতার কাছিনী অনেকটা অনুরূপ, তাহার রাঞপধ কথনও 
কুম্মান্তীর্দ হয় নাই। আদিম বন্ততার অভিশাপ তাহার সহযাত্রী, 
জীবন-সংগ্রামে বণ থাকাকালে এই অভিশাপ থাকে রক্তের মধ্যে 
ঘুমাইয়! নিত্তে্গ হতচেতন অবস্থায়। সভ্যতার সমৃদ্ধির নাথে সাথে এই 
আদিম বস্তা মাথা তুলিয়! ঈাড়ায, মানুষের বিরদ্ধে মানুষের নিম ও 
:্ষদাকার অভিযান হুর হয়। সময় সময় রাষ্ট্র আসিয়! যোগ দেয় এবং 
এই মর্দাস্তিক অভ্যাগারকে বিচারের প্রহসনে অনহনীর় করিয়। তোলে, 
নির্মমতার নকল মাধুরী লুপ্ত 'হয়, অত্যাচার হতই তীব্র হয় অনস্ত-মানৰ- 
করণে হুধারস ধারার ক্ষরণ অলক্ষে তত বেশী বৃদ্ধি পার। একদল 
 আদ্মকোল| দরদী মাস আত্মার এই অপমানে বিদ্ধ হয়! উঠে, বিশ্লোহ 
'ধোষণ! করে; বজ্রদহছনে আপন পীপ্ররা স্বালাইয় দিয়া সকলের অস্ত 
আলোকের সমারোহ হৃষ্টি করে। এই বিতিন্ুখীন, দোটানা শ্লোতের 
:লকাকলী সংক্ষেপে সংস্কৃতির ইতিহাস। 
.. অন্্রতি বদেশ বিভ্ত হওয়ায় মানুষের আদিম বন্ত চরিত্রের 
এক নিম কাহিনী অবগত হওয়া যায়। অখও ভারতে গাঁজার চাব 
(হইত পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু অহিফেন পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় না। 
"ভারত বিভক হওয়ার এক অংশের গঞ্জিকা- সেবীর তুরীর অবস্থা প্রা্থি 
বধ, কিন অপরাংশের অহিফেন-নবীয় জীবন হয়ে পড়ে মরি 
নাকুষের এই আদিম রা তৃপ্তির অন্বিধা বিদুরিত করিবার অন্ত 


, ৪৮৮ 


একদল মানুষ গাজা অহহফেন বিনিময়ের বাজার খোলে। ভারত 
ব্যবচ্ছেদের লক্ষ লক্ষ বেদনাময় কাহিনীর কারণ্য বিপর্যস্ত করিয়া 
মপিল পথে উত্ত় সম্প্রদায়ের এই মিলন-মধুর কাছিনী, অদামাজিক 
উপায়ে নিজেদের রূজিরোজগার গুছিয়ে লওয়া, জাদিম বন্ততার গ্রৃষ্ট 
উদ্দাহরণ নছে কি? 

নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় ভারতবাদী মাদক জ্বর 
বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। সর্বোদয় মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল 
গাদ্ধিধীর শুদ্ধপত্ব রাজনীতির লক্ষ্য। কালিষাময় নোংরা জীবন 


পরিতাগ করিয়! মামাজিক বিশুদ্বতাঁয় পবিত্র জীবন যাপনে দেশবাসীকে 


উদ্ধ.্ধ করিবার জণ্ড তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
দেশী, বিদেশী মদ, গাঞ্জা, ভাং, চরম ও আফিমের দোকানে 'পিকেটিং' 
করিবার অপরাধে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাজ! হইয়ান্ছে, তবুও তিনি 
নিরস্ত হন নাই, পবিত্র চেতনালম্পন্ন জাতির উদয় ছিল তাহার 
কল্সনা। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তিনি বুঝিযাছিলেন মদ, গাঁজ!, তাড়ি ও 
অহিফেনের অবাধ ব্যবহারে, মানুষের মনুষ্যত্ব ও জাতির মণিকোঠ 
গ্রামানীবন জ্বংম হইয়া বাইতেছে। অন্পুগ্ততা, ধর্পের নামে বুজরুগি 
এবং দামা্দিক বিদ্বেষ এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসবজ্ঞে হাতে হাত মিলাইয়াছে, 
তাই কয়েক সহশ্র নগরের সহিত ছালক্ষ গ্রামের কথা ছিল গাহার 
সমুদয় চিন্তার অশ্রে। জাতির মপিকোঠা, গ্রাম, এতকাল জাগ্রত 
ছিল বলিয়াই শক, হণ, যবন, তাতার ও আরব আক্রমণে ভারতের 
আত্মার মৃত্যু হয় নাই। বৈদেশিক, ্লাবনে নগর পুনঃ পুনঃ ধ্বংস 
হইয়াছে, গ্রামীণ সভ্যতা বৈদেশিক আক্রমণ আত্মস্থ করিয়। পুনরায় 
ধ্যংসম্তপের মধ্য হইতে নগরের পুনরুথানে সাহাধ্য করিয়াছে, বরং 
যুগে বুগে মদগর্ষিত বিজয়ী আগন্তক উচ্চচেতনাসম্পন্ন বিজিত জাতির 
সংস্কৃতির নিকটে পরাভূত হুইয়। কালে এই দেশের জাতির দেহে বিলীন 
হইর। গিরাছে, তাহার! কেবলমাত্র ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যত! গ্রহণ হরিক! 
নিশ্চে্ট থাকে নাই। বহক্ষেত্রে ভারতী, সংস্কৃতির মর্বামী তাহারাই 
দেশ বিদেশে বহন করিয়! চলিয়াছে। কিন্তু এই গ্রামীণ সভ্যাত| ধ্বংস 
হওয়ায় চিরমুখর ভারত শুক হইয়! পড়িল, বৈদেশিক বিজয় দুরের 
কথা-_ঘরে বাইরে পরাজয় ও বিপর্ধর তাহার নিত্যদিনের সাথী হইয়া 
পড়িল। খবাধীনত! আনোলনের পরিচালক তাই এই গ্রামকে, শতাবীর 
অতিশাপে উৎগীড়িত গ্রামীণ সন্যতাকে, পুনঃ প্রতিষা করিবার জন 
সামাজিক বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন্। লবণকর ও আবগারীতে 
সরকারের কোটী কোটা টাক! লা হয়, সকলেই জানে জাতি গঠনের 
জন্ত অর্থের প্রয়োজন, কিন্ত কেবলমাত্র অর্থে জাতির উন্নতি হয় না, 
বিপুল স্বারথত্যাগ্ বভীত জাতি আব্্থ হর না, নবজীবনের প্রভাতে 
ভিতিক্ষ| ও ত্যাগধর্সের বিজয়বৈজযসতী উড্টীন করাই ছিল জাতিয় পিভার 
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আকার্ষ!। তাই হ্বাধীনত! প্রাণির পরে প্রদেশে প্রদেশে মদ, গাজা, 
ভাং আফিম এবং তাড়ির উত্পাদন ও বিক্রয় বন্ধ করা হইতেছে। 
পূর্ববর্তী সকার জাতিকে ব্যসস্ট ও নৈতিক কুক্তিগায় আগন্ত করিয়। 
বিপুল অর্থ রোজগ্রার করিত, বর্ধমান আঙ্জাদী সরকার এ বিপুল অর্থের 
বিনিময়ে জাতির সম্বিত ফিরাইয়া নববিধানের গোড়| পত্তন করিতে 
চাহিতেছেন। ঠিক এই জময়ে আমাদের দেশে মদ ও মন্ধপের 
বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে সকল অগিযান চলিয়াছিল এখানে তাহার 
উল্লেখ হয় তো অস্বাভাবিক হইবেনা। 
অতীত ঘুগে কপিধার উধর প্রান্তরে সৌমরস আরধযদিগরকে গৃহবিবাদে 
উপ্মত্ব করিয়! তুলিয়াছিল, সোমরসে আক্ছ্প নরনারী আত্মীয় স্বজন 
পরিত্যাগ করিয়! অঙ্জানার পথে পাড়ি দিয়াছিল সত্য, কিন্তু মোম-মদির| 
চিরদিন তাহাদের তমুমনকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিতে পারে দাই। 
অনুদদ্ধিৎ্সা ও সংগ্রাম তাহাদিগকে নবজীবনের প্রভাতে রূপ রম ও 
জ্ঞানের আলোকে প্রভাবিহ করিয়। তুলিয়াছিল। 
সমুদ্রমস্থনে হলাহলের সন্হিত সধাও উত্িয়াছিল। মোহিনীর বিলোল 
কটাক্ষ ও মোহিনীনায়! স্বরগণের অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করিলেও 
হলাহল হুইতে ত্রিহুবন রক্ষা করে কো? দেবকুলনিন্মিত একঘরে 
উমাপতি সেই হলাহল পান কক্িয়া জগৎ রক্ষীর কারণ হইয়াছিলেন। 
আধ্যদের প্রাচীনতম শান্তর বেদে দোমরমের প্রশস্ত গাওয়া গেলেও 
মৌমরসের সুধাধারায় আধ্য নরদারী ও দেবকুল আচ্ছন্ন হইয়। পড়ে 
মাই। দোমলতা সন্থন হইতে দেবন অবধি প্রক্রিয়। একটি শ্মীয় 
অনুশাননে নিশন্ন হইত | সম্ভবতঃ ধশ্মীয় অনুশাদনের অঙ্গ ছিল বলিয়। 
মন্তপের বাড়াবাড়ির খবর বিশেষ জানিতে পার! যায় না। ইন্দ্রের 
রাজদভ| কিন! বৃত্য-পটিয়সী অপ্ররাদের কথা মাধারণ নরনারীদ্ের বেলায় 
উঠে না। অর্ভে আধাদের মধ্যে কোঁধলমাত্র কৃষির দেবতা হলধারী 
বলরাম প্রায়শঃ পোমরদে আচ্ছন্জ থাকিতেন। তাঁত্তরক পু্জাপদ্ধাততে 
মদির! ব্যতীত ধর্মচর্চ। শান্্ঃহিভূতি ব্যাপার ছিল। মহা'নর্যাণতস্ত্রে 
মতে চক্রে মাংল, মদ ও নারী পুঞ্জার অঙ্গ বিশেষ বলিয়। প্রধ্যাত 
হইয়াছে। সাধারণের মধোও- যাহার! শক্তি চর্চা করিতেন কিন্বা 
ঘদ্ধজীবী ছিলেন মদ ঠাহাদের প্রিয় ছিল। কিন্তু অস্থান্য শান্্রকার, 
শ্থৃতি, বৌদ্ধ, জৈন, ও বৈষব পঞ্ডিতের! মদ ও মস্তপদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা 
ক্ষরিতেন। স্বাধীন, অনাড়ম্বর ও পবিত্র অন্তঃকরণই অসীমের ধ্যান 
ধারণা করিবার অধিকারী, সমাজদেহ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে সমাজের 
প্রতক প্তর়ের জনদাধারপের দৈনন্দিন আহার বিহার ও মানসিক 
অনাবিলতা! অনুজ থাকা দরকার। সৌভাগোর বিষয় পুরাকাল হইতে 
ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পানদোষের আধিক্য খুবই অল্প ছিল। 
বোধ সংস্কৃতিতে দৈনিক জীবনে অষ্টশীল পালন অবস্ত পালনীয় কর্তব্য 
ছিল। জৈন মভাহলম্বীরাও অহিংস! এবং কঠোর চারিঝ্রিক বিওদ্ধতার 
উপরে জোর দিতেন। শক্করের আবির্ভাবের পরে নব্য ছিল সংগঠনে 
অষ্টাদশ পুরা বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের অবহান বথেই। প্রত্যেক 
 বারিখলী এই লফন রয় ভাঙার হইতে দৈনশ্মিন জীবনের শিক্ষ! ও 





হুষমা গ্রহণ করিত। এই কারণে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে ুয়াপান 


অপেয়ং, অদেয়ং। অপ্পপ্রাম্‌ হইয়াছিল। নিম্নের করেকটি উদ্ধত পংকি 
'হইতে আলোচ্য বিষয় পরিস্কট হইবে। .. 
রামায়ণ আর্ধাদের এক অতি পুরাতন ও পবিত্র বর্দগ্রসথ। এই গ্রন্থ 
তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি, সবার উপরে মানুষের লত্যিকার সরল 
কাহিনী জানিতে পারা যার বলিয়। ধর্শপুস্ত ক হওয়া সত্বেও সর্বকালের 
সর্বস্তরের সর্ব নরনারীর ইহা প্রিয়। এই রামারণের যুগে মাধারণ 
নরনারী মদ ও মদিরাকে অল্পৃন্থ মনে করিত। কিন্তু রপহৃর্থদ ও 
ুদ্ধপ্রিয় জোকেরা আদব ত্রিয় ছিল, বিশেষতঃ যুদ্ধের পূর্বে উত্তে্রক মত 
পান করান হইত। ভব্য ভাষার এই উত্তেজক আদবকে 'বীরপান' 
বল! হইত 1(১) রাঁজদরবারে মদ একেবারে অপাংক্তের ছিল ইহা 
বলা যায় ন|, রাজা! দশরথের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে পরীরামচন্ত্র খন সানুজ 
লক্ষণ ও পড়্ী মমভিব্যাহারে বন গমন করিলেন, তখন শোকার্ত রাজ! 
দশরখ রাজ্যের যাবতীয় থান্ড দ্রব্যাদি প্রীরামচন্ত্রের লহিত পাঠাইয়। 
দেওয়ার জন্য হুমন্ত্রকে আদেশ দিয়ছিলেন, কৈকেমী সেই আদেশ গুনিয়। 
বলিয়াছিলেন, 
রাজাং গতধনং সাধে পীতসণ্ডাং হর়ামিব 
নিরাহ্থাপ্ততমং শুষ্ধং ভরতে] নাভিপতহাতে 
মহারাজ, সব ধনযদি চলেই যায় তবে গীভসার আম্বাদহীন হুয়ার ভা 
শৃস্ত রাজা তরত নেবে না1(২) রাজা-রাঁজড়াদের মধো নুয়ার প্রচলন নাঁ 


খাকিলে মহাকবি বাল্সিকী রাণীর শ্রীমুখে সুরার উপম| দিলেন কেম 


কিছিদ্বযারাজ বালির মৃতের পরে সুগ্রীব রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। 
কৃতজতায় অধীর সু্রীব শ্রীরামচন্ত্রকে বানর কটক দিয়ে সাহাহ্য করিতে 
প্রতিশ্রুত, কিন্তু সন্ত রাগী এবং মহারাণী ভারাকে পাইয়! তিগি 
প্রতিজ্ঞার কথ! সাময়িক ভাবে বিশ্বৃত হইয়াছিলেন। লগ্রণ অনুযোগ, 
দেওয়ার জন্ত ুত্রীবের প্রাসাদে গমন করিলে রাণী তার! অনময়ে তাহাদের 
কাভোগে বাধা দেওয়ায় যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা, 
বর্তমানের প্রমন্তাযৌ বনমদমত্ত। নারীর মুখেও বেমানান মমে হয় ।(৩) 
ভরত রামচন্ত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত সদৈগ্থে প্ীরামের অনুগষন 


কয়েন; পথে তরদ্বাঙজ আশ্রমে সগৈষ্ভ ভরতকে আপ্যারিত করা হয়|. 


দেই মধুর আপ্যায়ন লভায় ভরতের অনুগামী , দৈগ্য, সামন্ত, দা" 
পরিচারকগের অন্ত পাস ও মাংপ ব্যতীত নারী ও স্থরার ব্যবসা ছিল। 
এক একজন পুরুধকে দাত আটজন হুনরী স্ত্রী নদী তীরে নিয়ে গিয়ে বান 
করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্তপান করাইতে থাকে । পান তোজনে 
এবং অগ্গরাদের সহবাগে পরিতৃপ্ত নৈস্থগণ রক্ত চনদনে চচ্চিত হয়ে 
বলিতে লাগিল-_ 





(১ আীরাজশেখর বছ মহাশয় অনৃপ্দত রামাযণ। 
(২) খ্ররাজশেখর বহু মহাশয় অনুদিত রামায়ণ, থাকা 
৯৭ পৃঃ । 
(৭) রামায়ণ ২৩৬ পৃঃ, 





কুশলং ভরতন্যান্ত রামন্তাস্ত তধাহখম্‌।( ৯১1৫৯) 
আমর! অযোধ্যা যাবে! না,দওকারণ্যেও যাবো না, ভরতের মঙ্গল হোক, 
রামও ছুথে ধাকুম (8)। হনুষান লঙ্কা বিধ্বস্ত করিয়া সদন্তে হেত 
পর্বতে প্রত্যাবর্তন করার পরে সমস্ত বানর কটক নেতার বিজয় 
আক্ষানর্নে পুলকিত হুইয়! উঠিল। কিছিছ্যায প্রর়ামচল্রের নিকটে এই 

“সুভ সংবাদ ভেট দেওয়ার জন্ভ তাহারা সদলে প্রত্যাবর্তন করে। 
রাস্তার মধুবনের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরে মধুচক্র দর্শনে তাহাদের 
প্দযুগল গতিহীন হইয়! পড়ে। প্রধান নেতা অঙ্গদ বানরদের অবস্থা 
বুঝিয়া৷ মধুগান ও নুগন্ধ কলমুল খাইতে অনুমতি দিলেম। মধুপানে 
তাহাদের নেশার লক্ষণ হুরু হইল। মহানন্দে ভূতলে, ভূতল হইতে 
বৃক্ষের অগ্রপাখায় উঠি মধুপান চলিতে লাগিল। মহাকবি লিখিয়াছেন, 
মুত্রের সহিত মধূ নির্গত না হওয়! পর্য্যন্ত তাহার! মধুপানে ক্ষান্ত হয় 
নাই (৫)। 

কুস্তকর্পের কথ! আরও বিচিত্র। প্রচুর মাংস, শোণিত এর সহিত 
ছুই সহস্র কলদ মস্তপান না করিয়! তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিতেন না। 
উদাহরণ ন| বাড়াইয়া সংক্ষেপে বল! যায় রামায়ণের যুগে অন্ততঃ- 
পক্ষে যুদ্ধ-ব্যবদায়ীদের মধ্যে মন্তপান প্রথা ছিল। কিন্তু রামচন্ত্র 
ছিলেন ফলমূলাহাী জিতেন্ডিয, আদর্শ নিরাদক্ত গৃহী। রামাযণকার 
সফল রকম হিংসা, জিঘাংসাঁ, লোভ ও মাৎসর্য্যের উপরে প্রীরাসচন্ত্রের 
কঠোর কর্তব্ময় অনাবিল আদর্শ গৃহী জীবনের জয়গান গাহিয়া 
শিল্লাছেন। মহাভারতেও দেখি রামায়ণের পুনরাবৃত্তি, অধর্প্ের উপরে 
ধর্দরাজায সংস্থাপনে নিযুক্ত পাখমারথি-_মন্বল্পে দৃঢ়, কর্তব্যে কঠোর, 
অথচ দয়ায় বিগলিত প্রাপ। কুরুক্ষেত্রের মহাঘুদ্ধে জ্ঞাতি ধ্বংশে 
নিরুদ্বিগ্ন ও অয়লেশহীন। কর্তব্ের খর্পরে পাপ লমূলে ধ্বংশ করিয়া! 
ধর্দরাজা সংস্থাপনে নিযুক্ত । কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী, মস্ভপ বছুকুল- 
ধ্বংশ সর্বত্র একই শিক্ষা। পাপের বধ্যভূমির উপরে ধর্দের প্রতিষ্ঠা 
ও জয়ঘাত্র!। 

. ছিন্দুঃ বৌদ্ধ ধর্দনীতির সভায় ইসলামের ধর্শপান্্। কো-রাঁপশরীফে 
দুরাপানের তীব নিন্যাধাদ আছে। কো-রাণের এই বাণী, এই 
নির্দেশ লোকের অনেক সাধারণ জীবনেও পরিবর্তন আনিয়াছে। 
বিখ্যাত হুষ্ষী। ও সাধকদের জীবন'আলোচন| করিলে এই পরিচন্র-_ 
নাধনার তীত্র আলো, দেখিতে_পাওয়! যায়। কিন্তু বাদপাহ, ওমরাহ 
আমীর প্রভৃতি সাধারণ সংসারী জীবনে কোরাণের বয়াৎ গৌঁড়ামী 
স্বাতী লামান্ত পরিবর্তনই আনিতে পারিয়াছে। অনেকেই অতান্ত 

. লীখীম, মদ, মাংস ও বারবিলামিনীত্রিয় ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে 

, বাহার! বাদশাহের দরবারে .বেঈ৷ যাতায়াত করিতেন কিন্তা যে সকল 

হিন্দু বাদশাছের অধীনে বিশ্বস্ত কর্মচারী হইতে বাসনা রাখিতেন 





005) রামায়ণ ১৩২ পৃঃ। 
(৩) ধার এক অর্ধ মিম, রামারণ ২৯৯ পৃঃ... 






নৈবাযোধাং গিষ্গামোন গমিক়্াম দওফান্‌। ডাহা লগ্ে বেশুযার কি নিবদ্ধ হয গে অগা য় 


০০০০০ 


ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর সামাপ্রিক জীবন পর্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়! যায় সমাজের উচ্চারে রাজ! মহারাজ কিম্বা নবাবের 
বিশ্বস্ত আমলাদের জীবনে মন্ভপান সাধারণ ঘটনা হইয়া ধাড়াইয়াছিল। 
ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই সষয় সামাজিক অধঃপতনের 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হয় এবং হিন্দু সমাজে নবজাগরণ হর 
হয়, বাংলাদেশে নবদ্ধীপচন্ত্র প্রচৈতগ্ক জাতির অমাড় দেছে নৃতন 
তক্তিগ্রবাহে প্রাণ সঞ্চার করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠে জানিতে পার! 
যায়, বহু জগাই মাধাই প্রেমধর্মের সুশীতল বারি পান করিয়! নব- 
জীবন লাভ করেন। অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্তের মখা। 
বৈধব ধর্মত্রন্থে ভাহার প্রেমানুরাগ মত্ত মাতালের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইলে সংসার ধর্মে রুচি 
থাকে না, দৈনন্দিন নাওয়া-খাওয়| জীবনে অরুচি আসিয়া যায়। 
মদমত্ত মানুষেরও স্বাভাবিক ভগ্রাতদ্র জ্ঞান, এষণাবৃত্তি নুগড হওয়ায় 
ক্রমে তাহারা মানুষের অযোগ্য হইয়া যায়, কাজেই ছুই বিপরীত 
মত্ততার প্রতেদ আছে। হন্নিপ্রেমে মাতোয়ারা নরনারী অনির্বচনীয় 
স্বর্গীয় আনন্দে পাগল। শক্তিবাদী কাপালিক কিবা তান্ত্রিক সাধু 
ত্যাগী বৈষুবের এই প্রেমময় জীবন ধারণায় আনিতে অনমর্থ। 
ইসলাম বিজ্বপ্ন সবেও এই দের্দে যাহারা পতিত ও নীচ বলিয়! ম্বণ্য হইত, 
তাহাদের জীবনেও চৈতন্যের নীতিধর্্ম বিরাট পরিবর্তন আনিয়াছিল। 
হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুথান যুগে যুগে এই ভাবেই সংঘটিত 
হইয়াছে। বৈষঃবশান্্র হইতে কয়েকটি রড কণিকা এইখানে উদ্ধত 
হইল। * 
শান্ত বলে চলো ঝাট মঠেতে আমায় 
সভেই আনন্দ আ।জ করিব অপার 
' পাপী শান্ত মদিরারে বলয়ে আনন? 
বুঝিয়া হাদেন গৌরচন্ত্র নিত্যানন্দ 


ফু নং ঙ্ 


সন্যাণী সভায় যদি হয় নিন্দা কর্ম 

মন্তপের মতা হৈতে দে সভা অধর্ম 

মন্তপের নিষ্ধীতি আছয়ে কোনকালে 

পরচর্চাকে গতি কড়ু নাহি ভালে। 

রঙ ফু রঙ 

বৈষ্ণব সভার কেনে মহা মাতোয়াল 

বাট নাহি পললাইলে ন। হুইবেক ভ্ভাল 

০ রক ঙ 
উদাহরণ বাড়াইর! লা নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের মণিষগযা হইতে 
তৎকালীন আদর্শ চরম নীতিধর্ণের কথা বুঝিতে পারা যার। বিজাতীয় 
আদর্শ ধীরে থীরে আমাদের সমাজের অস্থি পঞ্জর চুর্ধ করিরা 





আগ্রহারণ--১৩৫৫ ] 
্ ্ 
আনিতেছিল। শক্তি পূজার নামে বিকৃত তাস্ত্িক পূজা পদ্ধতি নীতি- 
ধর্দের স্থলে হুরাঁ ও পরদার পুজা বৈদেশিক শক্তির সহিত হাত 
মিলাইয়া ধ্বংশকে পূর্ণভাগ্রদান করিতেছিল, এই সময় চৈতন্তের 
প্রেমধর্ম, সাম্যের এই নববিধান রাজনৈতিক অহথবিধা সত্বেও দেশ 
তথা জাতিকে রক্ষা করিল। রাঁজাধিরাজের ও রাজা আছে, 
ইহজঙগতের পরেও এক জগৎ আছে, মানুষের পাপ পৃণ্যের যেখানে 
বিচার হয়। আত্মিক শক্তি যে রাজনৈতিক শক্তির চেয়েও বলশালী। 
স্থধ ছুঃখে প্রপীড়িত নরনারী এই নূতন বার্তার সন্ধান পাইয়া! দলে 
দলে ঝাপাইয়া পড়িল। ত্যাগ ও নীতিধর্্ের আলোকে দেশ ও 
মভ্যত। রক্ষা পাইল। 

কিন্ত মানুষের মন একই প্রবাহের ধারায় চিরদিন সলাত হয় ন|। 
সুখানি ছুঃখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। লোভ ও হিংসার মত্ততা 
যখন প্রবল হয় তখনই যুগে যুগে আসে পরিবর্তন । মুস্লিম রাষ্ট্রে 
অন্তবিপ্রবে পলাশীর আত্রকাননে ক্লাইভ বিজয়ী হইল। কপট 
পাণার নৃতন দানে ক্রমে ক্রমে ভারতের রাঙগী ইংরাজের হাতে 
চলিয়! গেল। লোকে অবাক হুইল, গুটিকয়েক মানুষ বাণিক্া করিতে 
আসিয়। বিশাল দেশের রাজ হইয়া গেল। নূতন চিন্তা জাগিল। 
সাগর পারের এই সাদ! বাইবেলপুজক লাকগুল তকম নহে! 
মদগর্বিত পাঠান, মোগলকে কেবল বুদ্ধির প্যাচে একেবারে ঘায়েল 
করিয়। দিল। যুরোপে তখন বিজ্ঞানের যুগ আরস্ত হইয়াছে__বা্পীয় 
পোত, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আস্তে আস্তে এদেশেও দেখ! 
দিল। এদেশের পালওয়াল| জাহাজ, সিপাহীদের ফিতাওয়াল! বন্দুক, 
ঘোড়ার ডাক ও গোধান একেবারে অবাক হইয়। গেল! প্রাচীন 
আদব-কারদ| বাচাইক়্| ধীরে হুপ্থে হ্চি, টিক্টিকি মানিয়া দিন- 
গু্রাণ অন্যামের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বশিকদের 
সহিত বাণিজ্োর বিনিময়সথত্রে কতকগুলি এদেশীর লোক সাহেবদের 
বাধাধর! বুলি মুলধন করিয়। বিপুল রোজগ্রার করিতে আরম্ত 
করিল।* দোভাবীর বৃত্তি অবলম্বনের জন্য কতকগুলি বিস্তালয় 
প্রতিষ্ঠিত :হইল। এই সকল বিস্তালয়ে রাজভাহা শিক্ষা! দেওয়ার 
ষহিত ইংরাজদের আচার ব্যবহার, চালচলন এমন কি তাহাদের ধর্- 
প্রচায় দিত)নৈষিত্তিক কাজ হইয়! দাড়াইল। সকল দেশেই উপনি- 
বেশিকদের মধ্যে চারিত্রিক পদথলন সাধারণ ঘটনা । তৎকালীন 
ইংরাজ চরিত্র কিম্বা তাহাদের সামাজিক রুচি ইংলগ্তীয়*সাঞ্থেবদের 
অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। এদেলীয় যুবক সম্প্রদায় ইংরাঞ্জ 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য শিখিবার হযোগ না পাইয়া স্থানীয় খলিত- 
চরিত্র সওদাগরের বিকৃত সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিল। এই 
সময় ডিরোজীও নামক একজন আ্যাংলোইওিয়ান্‌ যুবক হিন্ু্কুলের শিক্ষক 
ছিলেন। ভিরোজীও খাস বিলাতী সাহেব নাঁ হইলেও শিক্ষিত এবং উদার" 
নৈতিক প্রন্কৃতিয় ছিলেন। তিদি এ দেশীয় ছেলেদের সহিত বন্ধুর মত 
মিশিতেন এবং খাস বিলাতী বজ্যতাঁর নবারুখে এদেলীর যুবজনচিতত 
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বিজয়ের সহিত সাংস্কৃতিক অন্তিযানও সাফল্যমত্ত হইয়াছিল। 
ডিরোজীওর নব প্রচেষ্টায় “ইয়ং বেঙ্গল” দলে বিপ্লব আরস্ত হইল * 
ধেশীয় যুবকদল কারমনে শামক সঞ্্রদারের আচার ব্যবহার অনুকরণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। নিষিদ্ধ খাস্থ তক্ষণ, ুরাপান, দেশিয় 
আচার নি! উল্জ্যন-_তাহাদের প্রিক্ কর্তা বলিয়! বিবেচিত হইতে 
লাগিল। অবস্থ' এমন ফ্াড়াইল যে দেশীয় পিতাপিতামহদ্ধের আচার 
সত্যতা জলারলি দিস শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো এঠদিনে 
নিগ্রোদের সকার ঠ্রোট মোটা কালা সাহেব বনিয়! যাইত ! কিন্ত 
আশ্চর্যজনক ভাবে এই অন্ধ অনুকরণে ভাটা পড়িল। প্রাচীন 
দেশীয় সংস্কৃতির উপরে আক্রমণ যতই তীত্র আকার ধারণ করিল, ততই 
ফন্তু নদীর ধারার সায় ইহায় অস্তনিছিত শুভ বৃদ্ধির নির্গমন আরম্ত 
হইল। রাজা রামমোহন বাত্যািক্ষুধ্য তরঙ্গের বীচিমুলে দাড়াইয়! 
উদাত্ত হরে, বজনাদে ঘোষণা করিলেন। “বৈজ্ঞানিক নিকব প্রস্তরে 
পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের ভাল মন্দ কিছুই গ্রহণ করিব না।” 
ক্রমে ত্রমে চিগ্তাণীল জনসাধারণের নিকট হইতে এই নিষ্ছক বিলাভীপণায 
বিরুদ্ধে আসিল প্রচণ্ড বাধা । ভারতীয় নিজঙ্গ বৈশিষ্টা শক্ু্ রাখিয়া! . 


বিশেষ বিবেচনার সহিত শাসক জাতির বৈদদ্ীগ্ুপ জান্মস্থ করিতে 


যাহাদের আগ্রহ ছিল 'তদ্ববোধিনী' স্ভ! তাহাদের মধ্যে অন্াতম। 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারারণ বন, ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ঞাসাগর প্রভৃতি 
অসংখ্য মণীবী এই সভার সহিত সংগ্লিষ্ট ছিলেন। 1 রাজভাষা শিক্ষার. 
সহিত রাজ সঙ্কাতার সিথ্যা অনুকরণ, দান-নুল অনাচার ও দেশী 
সংস্কৃতির উপরে প্রচণ্ড অবহেলা, নিধিচারে মস্ভপাঁন এবং অথাজ 
ভক্ষণ, এই সকল সমন্তার সামনে তন্ববোধিনীর হ্কুরধার তীব্র কশাঘাত 
দৈববাণীর মতন উপস্থিত হওয়া সত্তেও তবযোধিনীর তবকথা শিক্ষিত 
জনমাঁধারণের একাংশের মধ্যেই সীনাবদ্ধ থাকিল। সমাজের সকল 
স্তরেই তখন হুর! রাক্ষদীর প্রবল রাজত্ব গড়িয়া! উঠিয়াছিল। রাষ্ট্র 
যেখানে অনুকূল নহে, সেখানে কঠোর পরিশ্রম ও বহুল ত্যাগ ব্যতীত 
সমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। 

শুর বৃহৎ বিভিন্ন আন্দোলনে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; 
তারপরে যিনি আসিলেন তাহার নাম ব্রঙ্গানন্গ কেশবচন্্র সেন। 
গ্াহার সহিত আসিয়া জুটিলেন হেয়ার কুলের তদানীত্তন হেডমাষ্টার় 
প্যারীচরণ সরকার, ভাই প্রতাপচল্র মভুষদার, নেবাব্রী শশিতৃষপ . 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শিষনাথ শাস্ৰী, গুকুদাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সসাঞ্জ 
স্কারকগণ। উত্তর ও পশ্চি ভারতে এই আন্দোলন ছড়াইয় 
গড়িল। ন্বামী দয়ানন্ম, মহামতী রাঁণাডে, গোখেল ও কেলকার 
প্রভৃতি ইহার পুরোভাঙ্গে ছিলেন, নস্তপানের বিরুদ্ধে কেশবচত্র 
যে সমিতি স্থাপন করেন তাহার নাম “মন্তপান নিবারণী সমিতি ।” 
এই লঙিতির মুখগত্রের নাম ছিল “মদ নাঁ গর়ল।” বিস্তারের . 


78 রামতসথ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ লমাজ নাগক পুস্তক তষটধ্য। 
বর হইয়াছে পুর রাবানেদেক টু : 


1. কুববোছিনী গরিকা ১৭৮৭ স্যকর জগ্রহাযণ নংখ্যা অইব্য। 


পার ডিক ও বারা 
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ছাত্রদের মধ্যে যে সমিতি কাজ করিত তাহার নাম ছিল 
*আশা বাহিনী” *3&]) 08 170171” প্যারীচরণ সরকার 
মহাশয়ের সফিতির নাম ছিল “হুরাপান নিবারণী সমিতি ।” হুরাপানের 
অপকারিতা বুঝাইবার জন্ত তিনি ইংরাজী ভাষায় “ওয়েল, উইশার” 
এবং বাংল ভাষায় “হিত সাধক” নামক ছুইথানি মাসিক পত্র প্রকাশ 
করেন। কেশববাবুর মৃত্যুর পরে প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকার 
মহাশয় মগ্তপান বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে দ্বিলেন।* 
৬শশিডৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমজীবীদের মধ্যে কাঁজ করিতেন। 
বাংলা দেশে তিনিই শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রবর্তক। এই আন্দোলনে 
ভীব্রডা বৃদ্ধির জন্ত তিনি শ্রমজীবী বিভ্ঞালয় স্থাপন করেন 
€ 98189898807 ভা০:108 10508 1080089)1  শ্রমজীবীদের 
মধ্যে শিক্ষা ও স্থনীতি প্রচারই ছিল এই বিভ্ভালয় প্রতিষ্ঠার কারণ । 
এই জন্ত তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ব্যতীত নিজস্ব পৈতৃক গৃহ, জমি ও 
অর্থ দান করেন। শ্্রীকেশবের নেতৃত্বে মদ্যপান নিবারণী সমিতির 
প্রথম প্রকা্য অধিবেশন হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টান্সে। বিপুল শ্রোতার সধ্যে 
এই সভায় রাজপ্রতিনিধি সহ শতাধিক ইয়োরোলীয়ও যোগদান 
স্করেন। আন্দোলন তীত্রতর করিবার জন্ত কেশবচন্দ্র ভারতের প্রধান 
প্রধাম সহরে বন্তৃত1 দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । মুলের, লক্ষৌ, লাহোর, 
বোছাই ও মাত্রাজ সর্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়, এবং সর্বত্র শাখা সমিতি 
স্থাপিত হয়। ১৮৭* খ্রীষ্টাকে কেশবচন্ত্র বিলাতে ভ্রমণে গেলে 
সেখানকার নানাবিধ কাজের মধ্যেও মন্ভপান নিবারণ আন্দোলন তিনি 
বিশ্বত হ'ন নাই। বছ সভা সমিতিতে ঞ্রিটিশ শাসনের এই কলঙ্ক ও 
কুফল তিনি প্রদর্শন করেন। ১৯শে মে তারিখের সেন্ট,জেম্স হলের 
বস্তুত আজও বিখ্যাত হইয়! আছে 11 

“আমাদের দেশের লোক মদ চায় না। তবুও মস্ত বাবদায়ে ব্রিটিশ 
গ্তর্ণমেন্টের এত উৎসাহ ও আগ্রহ কেন? পল্লীবাসী হিন্দুদের ঘরে 
গি্ক! দেখুন কি সহজ ভাব, শুদ্ধ-সত্ব জীবন, কিন্তু সভ্যতার নামে 
সভ্যতার অত্যাচারে এই শুদ্ধভাব আর টিকিতে পারিতেছে না। ব্রিটিশ 
জাতি ভারতের জনগণকে বিদ্যািক্ষ! দিয়া জারতের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করিয়াছেন কিন্ত সেকৃস্পীয়ার ও মি্টন্‌ শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে 
বিয়ার বোতল ও ব্রাঙ্ডপান করাইতে শিখাইয়াছেন। এই পাপে কত 
শত যুবক প্রাণ দিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষ আর 


নেই।” তিনি জিজ্ঞাসা করেন “মদের বাণিজ্য যদি লাভের জন্ত 
মা হয় তবে যে কর্মচারী মদের আয় বাড়াইতে পারে সরকার তাহাকে 
পুরস্কৃত করেন কেন 1” 

২*শে মে অপর এক সভায় বলেন, “যেখানেই ব্রিটিশ যান সেখানেই 
তাহার তাহাদের সাথে মন্তপান পাঁপ লইয়! ধান। ব্রিটিশগণকে যদি 


* প্যারীচরণ সরকারের অপর পুত্তিকা “মদ খাওয়া বড়দার জাত 


খাকার ফি উপান ?” 
1 উপাধ্যার গৌরগোবিন্ রায় প্রমিত আচার্ধা কেশবচন্্র ৬৭২- 

নপগ । , 

৯ উপাধার প্রদীত আতা কেশব ৬৮৯ পৃঃ... 
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কোনদিন আর্গাদের দেশ হইতে চলিয়া আসিতে হয় তাহা হইলে 
ব্রাত্ির বোতলগুল্লি তাহাদের সমাধিলিপি হইয়া কান্তি স্থাপন করিবে।" 
্বদেশে প্রতাবর্তন করিবার পরে *নুলভ সমাচার" পত্রিকায় অগ্নির 
ভাযায় জনমত স্ষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মির্জাপুর স্ত্রীটে াহার 
উদ্ভোগে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে সাধারণ ভাষা, 
নীতিশিক্ষা, সুত্রধর কার্ধা, ঘড়ী মেরামত, মুদ্রাঙ্কণ, প্রন্তরলিপি এবং 
থোদন কার্ম প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া! হইত। শ্রম্ীবীদের জীবনে যাহাতে 
দুনীতি না প্রবেশ করে তাহাই ছিল মূল উদ্দেস্ত। ১৮৭৮ সালের ২৪শে 
জানুয়ারী আলবার্ট বিদ্যালয়ের বালকদিগকে লইয়| আশাবাহিনী গঠিত 
হয়, প্রতি বৎসর এই বাহিনীর শোভাযাত্রা হইত, সুসজ্জিত বালকগণ 
গলায় লাল ফিতা, রক্তবর্ণ জয় পতাকা! হাতে বীর বেশে সুরা রাক্ষদী বধ 
করিবার জন্য গান গাহিতে গাহিতে কলিকাতার বহু রাজপথ পরিভ্রমণ 
করিয়া “কমল কুটারে" উপস্থিত হইত। এই শুভ কার্ষোে ভগবানের 
করুণা ভিক্ষা করিয়া! বালকদিগকে কেশববাবু আশীবচন করিতেন। 
তিনি বলিতেন, “প্রতিজ্ঞা করো, সর স্পর্শ করিবে না। বলে। জীবনে 
সুরার মুখ দেখিবে না, সকলকে সমন্বরে বলিবে, ওরে, মদ ছাড়ো, মদ 
ছাড়ো, তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে আগুনু জলিবে, দেশের সকলে মদ ছাড়ি! 
দিবে।” এই আশাবাহিনীর কাজ বু বৎসর চলিয়ান্িল এবং ছাত্র 
সমাজে দারুণ উৎসাছ আনিয়াছিল। 

[এই ভাবে যুগে যুগে আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান মানুষ ধর্ের 
বিজয় বৈজয়্তী উডডীন করিয়া চলিয়াছে। মানুষই বারবার, মানুষকে 
হথরার সপিল পথে নামাইয়া দিয়াছে। আপাততঃ মানুষের 
মনে হয় এই যৃদ্ধের যেন শেষ নাই, বিরাম নাই। সানুষের বন্ততা 
তাহাকে হুস্ব ও প্রকৃতিহ্থ থাকিতে দেয় না, তাই বারবার সে প্রকৃতির 
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলে, আর-“বিধাতার উদ্ভত খড়োর আঘাতে 
আহত হইয়া আপন আলয়ে ফিরিয়! আসে। ছুঃখের তিমির 
হারাণ সম্থিত ফিরিয়া পায়। পুনরান্ আরস্ত হয় শত্তিসঞ্চয়ের পাল! । 
ঠিক এই ভাবে সভ্যতার মুক্ত ধারায় বন্ধন পড়িয়াছে বারংবার, কিন্ত 
শিকল ছে'ড়া বাহাদের কাজ, তাহার! কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। মহা" 
নৈরব যখন জাগ্রত হয় তখন হাতের দড়ি পায়ের দড়! সবই ছিন্র-বিচ্ছি 
হইয়। যায়। শিকল ভাঙ্গার অভয় নৃত্য বাহাদের কানে ভাসিরা 
আসে তাহার! অস্কের অপেক্ষার বসিয়! থাকিতে পারে না, সুযোগ 
পাইলেই জন্মের খণ পরিশোধের জন্ক ঝাপাইর! পড়ে, সভ্যতার রাজপথ 
তাই এত বৈচিত্র্যময়, গতি কভু ঈ্খ, কতু ক্রুত, যুগ বু ধরিয়া সংস্কৃতির 
অভিযান এই ক্ুরধার পথেই অগ্রসর হইয়াছে। বাক্তিগত স্বার্থ, কুশিক্ষ! 
ও সমাজগত দৈগ্ ষঘত কম থাকিবে, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শ 
য্ুদ্িন উজ্জল থাকিবে, মানুষের সখ, শাস্তি ও কল্যাণ ততদিনই রহিবে 


অটুট। এই ্রকাময়, কল্যাণময় পবিত্র যৌথ বিশ্বরাষ্ট্রী হইবে গাক্ষিজীর 
-সর্ববোদয় সমাজের গোড়া পত্তন ] 
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আমূর্ষেদ ও জাতীয় সরকার 


কবিরাজ শ্রীহ্রম্ঘনাথ উ্টাচার্য্য শাস্ত্রী বি-এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌ 


ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতায় ভারতের বিশেষতঃ 
পশ্চিম বাংলার আমুর্ব্ধদী় চিকিৎসকগণের আনন্দ করিবার অবগর 
কই? বিদেশী শাদনের গুরুভারকিষ্ট ও অবহেলিত আয়ু্েরদ আজ 
মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার হৃতগোৌরব পুনরায় উদ্ধার করিয়! 
দেশবাসীর স্বাস্থা ও দীর্ঘজীবনলাভে সহায়ত। করিতে পারিবে বলিয়া 
উৎফুল্ল হইয়াছিলকত্ত ভারতের ভবিযযৎ স্বাস্থ পুনর্গঠন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
ঝ| প্রাদেশিক সরকারের আযুেধদের ব্যাপক শক্তির কোন সাহাযাই 
গ্রহণ করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে নাঁ। দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও রতিহা যে কতখানি মলিন হইয়া পড়িয়াছে তাহ! 
স্বাধীন ভারতের বর্তমান কর্ণধারগণের মনোবুত্তর অভিব্যক্তির দ্বারা 
খানিকটা প্রতিফলিত হইতেছে। পাশ্চাত্যনাবাচ্ছন্ন বিদেশীসংক্িষ্ট 
জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ-বিরোধী সুবিধাবাদীগণের হুর-ব্দলান অভিনক্ধে 
জাতির সুশিক্ষিত ও দুরপৃষ্টিস্পন্ন কতৃপক্ষ যে চালিত হইবেন তাহ! 
আমরা ্বগ্ণেও কল্পন! করিতে পারি না। পৃথিবীর স্লমাজে ভারতবধ 
এক শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক স্থান অধিক্ঠার করিয়া আছে ও ভবিষ্যতে 
এক নূতনতর আলোকে বিশ্ববানীর হৃদয় আলোকিত করিবে এ আশাও 
রাখে। এই শ্রদ্ধার আদন অন্থান্ত দেশের গায় মারণাস্ত্র আবিষ্কারে 
বা অন্য কোন জাতিকে কোপঠাদা বা পরান্ত করিয়া অর্জন করে নাই। 
এই শ্রদ্ধার উতৎম বে কোথার এবং কি করিয়া একট| পরাধীন 
জাতির পক্ষে ইহ সম্ভবপর হইল তাহা কি দেশনায়কগণ একবারও 
ভাবিয়। দেখিয়্াছেন? বেদ, উপবিষদ, আমু স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ 
তন্ত্র, জ্যোতি, স্থাপত্য, সাহিত্য, সাধুজ্নবাণী প্রন্তুতিকে বাদ দিয়! 
আজ তাহার! একবার বিশ্বের। দরবারে ভারতের ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্ট] 
করিয়া দেখুন ঘে তাহাদের এ স্থান কোন নিয়ন্তরে নামিয়! যায়। আজ 
দেশের শ্বাধীনতা আসিয়াছে কিন্ত দেশের এই গৌরবের যুলশুত্জটি 
কোথায় এখনও কি তাহা অনুগন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন 
না? যে সংস্কৃতি ও এ্রতিহোর সহায়তার এই পরাধীনতার অভিশণ্ড 
জীবনে এক পরম কৃতিত্বের পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে ঢক্কা নিনাদ 
করিতেছেন, কোন অধিকারে তাহাদের উন্নতি ও সংস্কার না করি 
গলা টিপির় মারিয়া! প্রাগৈতিহামিক হিদাবে তাহাদিগকে যাঁগুঘরে 
স্থান দিয়া ভবিস্তৎ বংশধরগণকে বঞ্চিত করিবেন? 

আজ ভারতের এ বুগদন্ধিক্ষণে যাহারা! প্রকৃত দেশহিতৈবী বলিয়া 
দ্বাধী করিবার স্পর্ধা রাখেন, তাহার! বিগ্িন্ন রং বদলান প্রাণী বিশেষের 
স্তার উপদেষ্টার পরামর্শে যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হন, তবে ভাহার 
অন্থঠান পর্কোই জাতীয় লরকার ? বরেণ্য নেতৃগণকে সাবধান হইবার 
সন্ত আবেদন জানাইবার প্রয়োজন দেশবাসী অবশ্তই বোধ করিবে। 
পরাধীন ভারতে তাহাদের এই আবেদন অগ্রানথ ও অনাদৃত হইয়াছে 
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তাহাতে ছঃখ ছিল না, কারণ তাহার! এই নুদিনের অপেক্ষায় ছিল। 
আজ হদি দাঁদহথলত মনোবৃত্বির পুনরভিনর় চলে তবে ভারতের 
জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে বেশী দেরী হইবে ম]। 

আয়ুনর্বসেবীগণ পুষ্জীভূত বেদনা, অপমান ও তাগ বঙ্গ করিয়া 


বিশেষ প্রতিকূল আকে্টনীর মধ্যেও ভারতীর অন্যতম কৃষ্টি ও সংস্থৃতির 


ক্ষীণবন্তিকা আজও জ্বালায়! রাখিয়াছে এই দিনের অপেক্ষায়। 
ভারভীয় চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ধ ও বৈজ্ঞানিকতত্ব বুষিবার 
ইচ্ছা যাহাদের নাই'যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা ইহার তাৎপর্য বুধাইবার 
অনুপধুক্ত তাহাদের সহারতায় আঘুর্কেরকে বাদ দিয়! জাতির স্বাস্থ 
পরিকল্পন। কার্ধ্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের জাতীয় 
জীবনীশক্তি নিঃমন্দেছে কমি! যাইবে ! ॥ 

আপাতৃ্টিতে বর্তমান আমুর্বেদ ফোন কোন অংশে জাধুদিফ 
চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে অক্ষম বনি! 
বিবেচিত হইতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না ওইহাঁষে 


কোন অগৌরবের কারণ তাহাও মনে করিবার যুক্তি নাই। চিকিৎসা". 


শান্ত কোনদিনই স্বাস্থ্যের ও রোগটিকিৎসার নিয়ম চিরতরে বাধিয়। 
দিতে পারে না। যুগের পরিবর্তন অনুযারী তাহাকে কালোপযোগী 
করিতে বাধ্য করিবে। চিস্তামীল' আযুর্বেধদমেবীগণ বহুদিন হইতে & 
বিষয় সচেতন আছেন এবং বাংলাদেশের বর্তমান ষ্টেট ফ্যাক্ট অঙু, 
আনুর্ধেেদিক মেডিসিনের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের দ্ুচিদ্তিত অভিমত 
দ্বারা উক্ত প্রণালীতেই কলেজগুলিতে আমূর্বেদ পাঠা ও শিক্ষণীয় 
ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ঢুঃখের বিষয় এই সফল পান্তর্ণমেন্ট- 
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে উভতরশান্ত্ে কৃতবিদ্য ছাত্র পূর্ব্বে ও বর্তমানে 
সরকারী স্বাস্্যপ্রতিষ্ঠানে কোন স্থান পান নাই বা পাইতেছেন ল!। 


ইহার ফলে আমূর্বেধদের ছাত্রপংখ্য। ও শিক্ষার মান যে হ্রাস পাইন 


থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সরকারের সাহাব্য ভিন্ন 
সাধারণ নাছিত্যের কলেজগুলিতেই উপধুক্তপ্তাবে শিক্ষা দিতে গায় 
যায় না । তাছাতে সরকারের সহানুভূতিহীন চিকি ৎদাশাস্তের প্রয়োজনীয় 
শিক্ষার উপযুক্ত বাবস্থ। কি করিয়| বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় সম্ভব তাহা 
সুধীজলমাত্রেই বুবিবেন। 

কোন চিকিৎসাশান্মই রাজশক্তির সাহাহ্য ছাড়! পুষ্টিলাত করিতে 
পারে না। বিদেশী মনোবৃত্ির সাহাধো অষ্টাজ আমুর্ষেবদীর চিকিতৎস| 
প্রণালী বর্তমানে অচল বা অপন্তব বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু 
জাতীয় সন্নকারের সহায়তায় ইহ! যে কতখানি দেশ ও কালোপযোী 
হইতে পারে তাহ! অনুধাবন ও প্রয়োগ না করা জাতীয় সযকায়ের 
পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে । আমুর্ব্বেদ আমাদের জাতীর গৌরব ও 
পৃথিবীর অন্তান্ত চিকিৎসাশান্বের জগ্মদাতা॥ ইহার চিকিৎসাপ্রণালী 
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ও উধাদি দেশবাসীর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল এবং সহজে ও ময্স মূল্যে 
পাওয়! যার। শ্ব্থবৃত্ব' রলারনচিকিৎন। প্রচলনে রোগোৎপত্তি, রোগের 
প্রদার, হ্বল্লাযুও হীনবলের প্রাচূধ্য কমিয়। যাইবে। হয়ত রোগের 
চিকিৎসা ও প্রতিষেধক হিসাবে আর জীবাণু বাঁ জীবাণুর সাংঘাতিক 


বিষ অথবা 'পরীক্ষামূলক বিজ্লাতীয় উধধাবলী শরীরে প্রবেশ করাইয়া! 


সন্থ শরীরকে ব্স্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রকৃতিজাত প্রাণী 
হিসাবে কির সুস্থ ও হুম্মর দানকে জবার আমর! বরণ ও বিশ্বাস 
করিতে পারিব। এত বড় একটা আমুর্ধিজ্ঞানকে বুখিবার ও 
কার্যকরী করিবার চেষ্টা না করিপ্না সরকারী সাহাযাপুষ্ট বিদেশী 
মনোভাবাপ্ল হুবিধাবাদী দেশহিতৈষী ও একচগ্ হরিণের মত 
তখাকখিত বৈজ্ঞানিকগণের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী প্রকৃত অবৈজ্ঞানিক 
অনুশাসন জাতীয়-সরকারকে প্রভাবাদ্বিত করিতেছে বলিয়া আমরা 
আশন্বা করিতেছি। 
আয়ুববপাঁয় িকিৎদকগণ আজ রাজকীর নিয়ন্ত্রণ ও সাহাযোর 
অন্ভাবে বিভক্ত ও নিজ নিজ স্বার্থ লইয়! বাচিবার চেষ্টার ব্যন্ত। 
উপরস্ধ সংস্কৃত শাস্্রকে কেন্দ্র করিয়] তাহার! এমন কতকগুলি সংস্কারের 
অধীন হইকা চলিতেছেন যে তাহাতে আমুর্বেদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি 
দার্শনিক মতবাদের প্রাধান্তেই পরিসমাপ্তি টতেছে। রোগের যন্ত্রণা 
গু মৃত্যু বাস্তব, ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জস্তই চিকিৎসা- 
শান্ত্ের সটটি। পৃথিবীর যেখানেই রোগোপশমের উপাদান পাইবে, 
ষানুব মাত্রেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জগ্ত আগ্রহ ও চেষ্টা 
করিবে ইহা যেমন ম্বাতাবিক, তেমনি বাস্তব। যদিও কোন কোন 
ক্ষেত্র সেই সকল উপাদান দেশকাল পাত্রবিশেষে পরিণাষে .অকল্যাণকর 
হইতে পারে কিন্ত রোগরিষ্ট মন ও দেহের চাহিদার তাহার উপস্থিত 
কার্যকরী ক্ষমতা শ্বীকার করিয়া লইরা থাকে ও লইবে-_বতক্ষণ ন 
পর্ন্ত সেতাহার পণ্রবর্তে অধিকতর শক্তিশালী স্থায়ী উপকারী উপাদানের 
সন্ধান পায়। এই কারণেই উন্নতিশীল নৃতনত্বের সন্ধানেই যুগ যুগ 
ব্রিক মানুষের প্রচেষ্টা। কোন কোন আঘূর্বেদীর চিকিৎসক বা 
ল্য বজেন যে অঁনেকক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি খুব লীঘই 
উপকার দর্শাইয়া থাকে সত্য, কিন্ত পরিণামে ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি 
ক্ষমাইয! দেয় কিন্বা অন্ত যোগ উৎপাদন করির়| রোগ জটিল ও হুঃসাধ্য 
 ক্ষরিয়া তোলে। এ কথার সত্যমিধ্যা বিচার করিতে বাওয়! বিড়না- 
-সবানতর। কারণ বর্তমান বুগের বিমিশ্রিত জীবনধারা বিভিন্ন জাতি ও 
" দেশের মনীবীবৃন্দের সংস্পর্শে ভারতবানী আর তার সংস্কৃতিকে প্রাচীর 
বহি করিয়া! রাখিতে চাহে না। সে প্রাচীর তাঙ্গিয়। আদান-প্রদণানে 
.পল্লপাতী_-এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্তই 
-সস্ভারভীয় রোগরিষ্ট জনদাধারণ অন্যান্ত দেশের চিস্তাপ্রন্ত ফলকে 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার কার্যকরী ক্ষমা দেখিকা,_ 
এনিজের আপাত ক্রেশ .ও মৃত্যুকে অনহনীয় মনে করিয়া ঘাহাকে 
,.েীকার করিবার ক্ষমতা! বসাক মানুবের খাকিবার আশ] কর! তূন। 








* গণ্ভীর মধ্যে টানিয়া রাখেন নাই। যদি রাখিতেন তবে পারদ, 
আফিং, নাড়ীজান প্রভৃতির অভাবে আবূ্বদীয় চিকিৎসার বর্তমান 
অবস্থারও যাহ! আছে তাহাও পাওয়া বাইত ন1। 

মানুষের সামাজিক জীবন কালঝোতে অবগ্ঠ পরিবর্নসীল এবং 
চিকিৎসাশান্্ও সেই সামাজিক জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ অধিকার 
করিয়া আছে বলিয়াই ইহার পরিবর্তন অধস্স্তাবী। এই কালের 
আহ্বানকে উপেক্ষা! করিবার শক্তি কাহীরও নাই। জোর করিয়া 
চাপিয়! রাখার চেষ্ট| শুধু আত্মশক্কির ক্ষয়েই পর্যযবমিত হুইবে। 

আব্র দেশের চিন্তাশীল আযু্ব্েদীয় (চিকিৎসকগণের সন্দুখে বে 
জটিল সমন্তার উত্তব হইয়াছে তাহাকে সম্যকৃভাবে বিগার করিয়া! দেখিবার 
জন্ত আমি সম্তাগুলি সংক্ষেপে জানাইতেছি :-_ 

১। বর্তমানে আযুরবেষদীয় চিকিৎদকগণের অধ্যে তিনটি দলের সি 
হইয়াছে-_ 

(ক) যাহারা অষ্টাঙ্গ আমূর্বেদকে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন 
সাহায্য না লইয়। দেশের সমগ্র স্বাস্থাসমন্তার সমাধান করিতে উপযুক্ত 
মনে করেন, কিন্ত সরকারের সাহাব্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতেছে না। 

(খ) ্বিতীয় দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আমুর্ব্বদশান্্র বু 
প্রাচীন,__কালআ্রোতে মানবসমজের পরিবর্তন ঘটিদাছে ও বহু নৃতনত্বের 
সন্ধানের সৃযোগ আসিরাছে। উপরস্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ও 
দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে আমযুর্ব্বদের কোন কোন অংশ লুপ্ত বাঁ 
অন্পষ্ট রহিয়াছে-_-এমতাব্থায় আবূর্ব্বদীর চিকিৎদাপদ্ধতির কোন 
কোন বিষন্ন বর্তমান যুগোপযোগী চাহিদ1 মিটাইতে অক্ষম হওয়া 
অন্থভাবিক নয় ও সেইজস্ক তাহার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
ক্করা উন্নতিীল জাতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য। পূর্বতন বুগেও 
আযুরেদ-মনীষীগণ, প্রয়োজন ও সুবিধামত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করিয়াছেন। বর্তমান আমুর্ষ্দীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে ভাহার নিদর্শনের 
অভাব লাই। অতএব আমুর্ব্ষেশান্ত্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন। 

(গ) তৃতীয় দলের মতবাদ বড়ই অদ্ভূত রকমের । তাহায়! অগ্তরে 
স্বিতীয় দলের সহিত একমত, কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন বিরুদ্ধ জনমতের ভয়ে 
নিজ নিজ স্বার্থ বিপন্ধ হইবে বলিয়| এমননাবে নিজেদের. অভিভূত 
রাখিয়াছেন যে সেকথা জোর করিয়া বলিবার সাহন রাখেন না। 
উপরস্ত জনেকক্ষেত্রেই আধুনিক জানের বা উদারতার অভাবে আমূর্ব্ধেদও 
তাহার ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল পরিবেশে চঞ্চল না হইয়া পারিতেছে না। 

প্রতোক চিন্তাগীল আতুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আমি নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি ভাবির দেখি কার্ধ্যপদ্ধতি স্থির করিতে অনুরোধ করি £-- 

(১) জগৎ পরিবর্তনশীল, আযুর্ব্বেদ চিকিৎসবগণের মধো বহু 
পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যদ্ধির অভাব নাই। তাহার! জগতের এই 
হাস্তৰ পরিবর্তনকে দাদি! লইলে অনায়ামেই ভাহার! শিক্ষা ও 
জানসম্প্ন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও জবগপকে আছর্ব্বেষের বৈশিষ্ট্য 


. বুখাইতে পারিষেন। 


অগ্রহায়ণ--১৩৫৫ ] . 
তীহান্িগ্নকে সেইভাবেই বুষাইতে বাঁ গ্রহণ করাইঙে হইবে-_-এই জন্ত 
অগ্তিমান ব| ক্রোধ করিয়া অথহ] আত্মপরায়ণ হইয়! বর্তমান জীবনধারার 
মহিত আমূর্েদীয় চিকিৎম! গজ্ধাতি খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা ন! করিলে 
চিরকালই আমুর্ব্ধ্দ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়! থাকিযে। 

(৩) সর্ধ্বদাঁ মনে রাখিতে হইবে যে জাতীয় সরকারের 
পরিচালকগণ দেশহিতৈধী ও জনগণের মঙ্গলাকাজ্ষী। ভাহাদিগকে 
যদি আময়! আমুর্বেেদীর চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা! ও উৎকর্ষ বুঝাইতে 
পারি তবে ভাহারা আযুরবদীয় চিকিৎল! পদ্ধতির উন্নতির যথাযোগ্য 
চেষ্ট! না করিক্লা পারিবেন ন!। 

(8) আমুব্রেদ চিকিৎমকগণের অনতিবিলম্বে সংগঠন কার্ধ্য 
আয়ম্ত করিতে হইবে ও এই সম্বন্ধে নিমলিখিতভাবে প্রাথমিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে__ 

(ক) আমুর্ষধীয় চিকিৎস! পদ্ধতি কি ভাবে, কোথায়, কথন 
রোগোপশম ও রোগবিস্তার নিবারণ করিতেছে তাহার নিয়মিত ও 
প্রণালীবদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহ। 

(খ) আমুর্বেদোক্ত বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তদলীয় চিকিৎসার সামগ্রস্ত 
রক্ষা। | 

(গল) সগবেত চেষ্টা্ন একটী গবেষণাগার স্থাপন ও এতহুপলক্ষে 
আমুর্কেদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রইণ। 

(য) অষ্টাঙ্গ আঘুব্ধেদের পূর্ণবিকাশ ও প্রয়োগ করার কাধ্যে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাহাষ্ লইবার উদার মনোভাব স্ৃত্টি করা ও 
এতৎসজে ইহাকে দেশ ও কাঁলোপযোগী করিয়। ভোল|। 

(ও) আমুর্ষেদশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানী ও উৎসাহী চিকিৎসারত 
ব্যক্তিকেই আমুর্কেদীয় চিকিৎসক বলিয়! গণ্য করিবার ব্যবস্থা । 

(চ) আমুর্কোদীয় গ্রন্থের দেশ ও কালোপযোগী সরল ও 
শ্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ও প্রচার এবং অন্থান্ত 
প্রদেশের চিকিৎস! প্রণালীর নহিত যোগাযোগ স্থাপন । 

(8) পরাধীনতার ফলেই হউক বা! নিজেদের দোষক্রটার অগ্তই 
হউক বর্তমান আবমূর্ষ্দীয় চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ কায়-চিকিৎমা 
(245010159) লইয়াই আছেন। কিন্তু সাধারপ্যে চিকিৎসক বলিয়! 
পরিচিত হইতে হইলে যুগধর্দান্ুযারী রোগের নকল অবস্থা ও পরিণতি 
আয়ত্তে আমিবার জ্ঞান ও কৌশল চিকিৎসক মাত্রেরই নিকট হইতে 
জনসাধারণ পাঁইবার দাবী রাখেন। পেইজন্ত প্রত্যেক আমুর্ষেদীয় 
চিকিৎসককে আধুনিক চিকিৎদা বিজ্ঞান ও হাসপাতালে ঝোগ্নের 
বিভিন্ন অবস্থ! ও প্রতিকার সম্বন্ধে কার্ধ্যকরী ব্যবস্থার বিষয় ভ্ঞানলাত 
করিতে হইবে। 

(৬) আমুর্ধেদের শল্যচিকিৎসা, ধাত্রীবিষ্ভা, চক্ষুরোগ, রোগ- 
প্রতিষেধ প্রস্থৃতির প্রচলন বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। 
এইগুলি আযু্ধেদ হইতে অনুসন্ধান করিয়! পুনঃস্থাপন করিতে বহু সময় 
লাগিবে, কিনা সমপরণগাবে দেশ ও কালোপহোগী হই কিনা! তাহাও 
বিক্ির্াবে বর্জা খার না। এমতাবহার মল প্রকার রোগের 


ঘর 





চিকিৎসায় জন্ত আপাতত; প্রত্যেক আমুর্ষ্দীয় চিকিৎসককে আধুনিক .. 
চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মর্ধাদ! দিয়া শিক্ষালাত করিতে হইবে ও পূর্ণাঙ্গ 
চিকিৎমক হিসাবে পরিগণিত হইতে হইবে । 
জাতীয় গতর্মমেন্টের দায়িত্ব ও কর্তব্য £-- 
আধুনিক চিকিৎসাশাস্তরে আমূ্দের বিরাট দান জঙ্বীকার করিবার. 
উপার নাই ও নুযোগ আসিল ভবিম্ততে হয়ত আরও কত নৃতন তত্ব * 
আবিষ্কৃত হইয়া ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের রোগক্িষ্ট জমগণের মহান: 


উপকার দর্শাইতে পারে। ইহা একমাত্র জাতীর সরকারের সহায়তার 


সম্তব। বিভিন্ন প্রাদেশিক সয়কার ইতিমধ্যেই আমুর্ষেদের উ্নতিকল্পে 
নানাবিধ পন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন ও স্থচিত্তিত পরিকল্পনানুবায়ী 
দৃঢচপদ্দে অগ্রসর হইতেছেন। পশ্চিমব প্রদেশে আমুর্বেদের 
উন্নতির গুরুদায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় সয়কারের উপর বর্তাইয়াছে। 
র্গায় গলাধর, গঙ্গাপ্রদাদ, দ্বারিক, বিজয়, যাষিলীতূষণ, মাধব, 
হরিনাথ, পঞ্চানন, নিশিকান্ত, শ্যামাদাস, হারাণ, গণনাথ প্রস্ঠৃতি 
আযূ্বেষদীয় চিকিৎসকগণ কি অনাগান্ত প্রতিত| ও জান লইর়| সমঞ্জ- 
ভারতে জাতির সেবা করিয়া আযুর্ধ্বেদ ও বাঙ্গালার মুখোজ্বধল করিয়াছেন 
তাহা কাহারও মবিদিত নাই। বহু রাজামহারাজা, ধনী ও অগিজা্ . 
সম্প্রদায় ই'ছাদিগকে যথেষ্ট লম্মান ও অর্থ দিয়া নানারপ ছুর়ারোগা ও. 
জটাল রোগে উপকার পাইয়াছেন। ইহান| ইচ্ছা! করিলে পৃধবীর . 
ঘে কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করত পায়িতেন। জাতীয়. 
সরকার এ বিষয়ে একটু অনুসদ্ধান করিলে দেখিবেদ যে আজ. 
আমুর্বেদের জনপ্রিয়তা জনসাধারণের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; 
আমূর্ক্দের উন্নৃতিকল্পে আমাদের প্রাদেশিক সরকারের ছুইটী প্রধান ; 
মমন্তার সন্গুখীন হইতে হইবে_- 
(১) বর্ধমান চিকিৎ্সারত জযুর্ষেদ এচিকিৎমকগণের অন্ধাব-.. 
অভিযোগ নিরাকরণ ও তাহ দুরীকরণের ব্যবস্থা। 
(২) ভবিষ্ঠতে আমূর্বেদের শিক্ষ! ও চিকিৎদাপদ্ধতি নি শু. 
তাহ! দেশ ও কালোপযোগী করিয়! জনম্থাস্থযে প্রয়োগ । 
(ক) প্রথমটার বিষয় সয়কারের কিছু করিতে হইলে সর্কাপ্রথষ ... 
বর্তমান ষ্টেট ফ্যাকাণ্টী অফ, আমুর্ষ্বেদিক মেডিসিন কর্তৃক রেভিষ্টার্ডী টা 
চিকিৎমকগণের মধ্য হইতে উত্ত ফ্যাকান্টীর সহায়তার উপযুক্ত লোককে ' 
বাহ্াই করিয়া তাহাদিগকে জননথাস্থা রক্ষা ও বিশেষক্ষেত্রে আধুবিক . ' 
বিজ্ঞানসম্মত রোঁগনিবারণ ও চিনিৎসাপদ্ধতি অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসর... 
কাল শিক্ষ! দিবার বাবস্থ( করিতে ছইবে ও এই সকল আমূর্বেদীয়... 
চিকিৎসককে সাঁটিফিকেট দেওয়ার বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিভায় টে 
শিক্ষিত ডাক্তারের স্কায় সমমর্ধাপা! দিবার ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 
(খ) প্রতি খানার পরীক্ষামূলকভাবে অন্তত:গক্ষে ছুইটা ইউনিয়নে. 
ছুইজন পূর্ববাক্রতাবে শিক্ষিত আমুেদীর চিকি ৎদককে সরক্কার-পরিচালিত':. 
ঘরটা বেডের হাসপাতাল ও আউট-ছোয়ের ব্যব্থা করিগা তাহার 
এক একটাতে একজনকে মিয্োগ কন্টিতে হইবে। চিকিৎসার ফলাফল ২ 
নি ব্যবসার সব কর পক্ষের, গোচরীভূত করিতে হইবে । ঃ 





৯৬ 
কপাল স্কিল কাকা বালা কালা স্বপন ব্যাস্ত স্ফান্ছপ পা 
(২) দ্বিতীয় সমস্ত! সমাধানে সরকারের একটা হুচিন্তিত বলিষ্ঠ 
নীতি গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ সরকারের এই নীতির উপর 
আমুর্ষেদের ভবিস্তৎ নির্ভর করে ও এতৎসঙ্গে সরকারের আযুেেদের 
উপর তাচ্ছিলোর দৃষ্টিভঙ্গী সরাইয়া জাতীয় সম্পদ হিসাবে ইহাকে গ্রহণ 
করিয়! সহানতূতি লইয়! ইহার উন্নতির প্রচেষ্টা করিচে হইবে। আযুর্বদীর 
্ চিকিৎমকগণ বিদেশী শাদনের আওতায় বিচ্ছিন্ন এবং সন্কীভার গণ্ডী 
হইতে বাহির হইবার মনের অবস্থা ছারাইয়া ফেলিয়াছেন ; উপরস্ত বিদেশী 
শাদকের সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণের অভ্ভাবে বহু অনুপযুক্ত লোক 
আমুর্বেদীয় চিনকৎদক বলিয়া পরিচিত হইয়! আযুর্বেদের মর্ধযাদার 
লাঘব করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী এই সুযোগ 
গ্রহ করিয়া আমুর্বেদীয় চিকিৎসাশাগ্ত্র ও ঠিকিৎদককে লোকচক্ষে হেয় 
বা অচল বলিয়া প্রতিপঞ্ন করিবার চে করিয্পা জাতীয় সরকারকে 
প্রভাবাস্বিত করিতেছেন। অতএব সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে অনুপযুক্ত 
লোক আমুর্ধদীয় চিকিৎদক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন ন| ও 
আযুর্বেব্দের বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধের সহায়তা করিবে। 
(৩) কলিকাতা চাগ্টী আযুর্কেদীর কলেছ্গ ও হাদপাতাল 
প্রতিষিত হইয়াছে; কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে ও ইহাদের নিরুপায় 
কর্তৃপক্ষ ও শক্তিহীন ফ্যাকাল্টার পরিচালনায় তাহাদের অবস্থা 
চরমে উঠিয়াছে। সরকারের সঙ্রি্ন সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে 
আমুেরধদের উন্নতিমূলক কোন প্রচেষ্টা পাওয়ার আশা করা সম্ভব নয়। 
উহ্থাদের একটী জাতীয় সরকারী আুর্ধেদ কলেজ ও হামপাতালে পরিণত 
করিয়া অন্তধিভাগ, বহছিধিভাগ, গবেষণাগার ও কলেজ প্রভৃতি খুলিয়! 
আতুর্ক্েদীর শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালীর কতখানি দেশ ও কালোপযোগী 
হইবার উপধুক্জ, সরকার তাহা বুঝিতে পারিবেন। 
(8) সরকারের অধীনে করেকজন আয়ু্বদীয় চিকিৎসক থাশাতে 
বা! ইউনিগনে নিযুক্ত হইলেই মেধাবী ছাত্রের আমুর্ধেদ শিক্ষার আগ্রহ 
হইবে। 
(৭) উক্ত সরকারী আঘুর্ধবেদ কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন 
বিষ্ভাগে গবেষণার জন্ত পাঁচ জন বিশেষ ভাবে শিক্ষিত আযুর্ব্বদী় 
চিকিৎমক ও এক জন বোটানিষ্ট, এক জন কেমিষ্ট,এক জন বাঁয়োকেমিষ্ট 
ও একজন প্যাধোলজিষ্ট নিযুক্ত করিয়া! ধারাবাহিকভাবে গবেষণার 

নিঘুক্ত ধাকিবেন ও গবেষণার ফলাফল সরকারের তত্বাবধানে 
একখানি পত্রিকায় প্রতি মাসে শ্রকাশ করিবেন। এই ভাবে হুল্পকালেই 
. এটা ভারতীয় ফারমাকোপিয়া রচন! ও চিকিৎসাপ্রণালী বিখিবন্ধ করার 


খ্যবস্থ। করার হ্থবিধ! হইবে। 

৬। বর্তমাঝে পাশ্চাত্তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন কোন 
(চিকিৎসা পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে দেশোপযোগী হইতে পারে না; এই অন্ত 
স্াছারাই আমূর্ষেদীক় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইতে চান তাহাদের 
 গযুর্কেছের দ হত প্রত্যেকেই ফিজিনা, কেসি, বোটানি, বায়োলজি, 
' এনাটমি, ফিঞিয়লজি, মেটিরিয়ামেডি কা, প্যাধোলজি সারজারি, মিড- 
: পুধাইফারি, উদ্জিকোলজি ও ভুরিস্‌ বনিয়াদী শিক্ষা হিদাবে শিক্ষ! 
কনা মহ কি সা, ॥ ৃ | 









| ৩৬ বর্ষ)১ম খঙ, বঠ সংখ্যা 





(%) বিভিজ মতবাদসম্প্ আমুরবেনীয় চিকিৎসকের আমুরবরদের 
তবিষ্বৎ কর্ম প্রচেষ্টার পথনির্দেশক সম্মিলিত অভিমত লাভ .করা 
বর্তমানে অপন্তব বলিয়াই মনে হয় € এই বিষয়ে অবথা সময়ক্ষেগ 
না করিয়া আযুর্ধেধ্দের উন্নতিকল্পে আপাততঃ জাতীয় সরকারকে অহন্তে 
এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই জঞ্ত প্রা ও পাশ্চান্তা চিকি ৎদা- 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দুইজন, প্রাচীনপন্থী আযুেদীর় চিকিৎমক ছুইজন ও 
সরকারের প্রতিনিধি এক জন এই পাঁচজনকে লইয়| সরকারী শ্বাস্থ্য- 


* বিভাগের অধীনে একটা সাবকমিটী গঠন করির়! তাঁহার উপর আমুর্ষেদের 


উন্নতির জন্ত যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিতে হইবে। 
বর্তমান আয়ুর্বেদ ষ্টেট ফ্যাকাল্টি তাহার অভাব অভিযোগ ও মন্তব্য 
প্রস্তুতি বিয়ে এই কমিটার মধ দিয়া সরকারের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা! করিবেন। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে--ভিকিৎদ! শান্তর মাত্রেই রোগোপশমের 
জন্য সৃষ্ট ও কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই সম্পূর্ণ বলির দাবী ক্করিতে পারে না 
এই জন্য রোগোপশমের উপাদান মানুষ যেখানেই পাইবে সেখানেই 
তাহাকে দে আপন করিয়া লইবে। আয়ুর্ধধেদে অনেকক্ষেত্রে যুগোপযোগী 
চাহিদ মিটাইতে পারে না, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শান ও বহক্ষেত্রে বিফল 
হইয়া থাকে। এমত ক্ষেত্রে উন্নত্তিশীল জাতির প্রতিনিধি হিসাবে 
জাতীয় মরকার ভারতীয় চিকিৎদা পদ্ধতিতে কি আছে ও কি নাই ও 
ইহার কতখানি মানবের রোগমুক্কির সন্ধান দিতে পারে এবং কোন 
বৈশিষ্ট্যে এই আযুর্ধেদীয় চিকিৎস| পদ্ধতি আজও এত প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও কোটা কোটা ভারতবাদীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আছে-_ 
আন্তরিকতার সহিত তাহার অনুনদ্ধান করিয়া দেশবাদীর কৃতভ্ঞত! 
অর্জন করিবেন। আযুবর্বদীয় চিকিসা- পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিদ! 
আরুর্কেধদের জ্রিদোধততব, পঞ্চমহাবৃততত, রস, বীধ্য বিপাক ও স্ায়দর্শন 

সাংখ্য দর্শন ও বৈশেধিকদর্শন (4607819 0৪০ ০৫ [87090 ) 
ইত্যাদির রোগচিকিৎদ| ব্যাপারে উপযোগীত| কতখানি মে সঘদ্ধে 
অযথা উপহাপ ন| করিয়া "উপযুক্ত মনীষীগণ ছারা তথ্যান্থস্কানে 
ত্ুবান হওয়া জাতীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক দৃর্িঙ্গীর পরিচায়কই 
হইবে। আমরা ভারতবাী-_ আমরাও যুগের মহিত চিকিৎসা 
শাস্ত্রের উন্নতি কামনা করি কিন্তু বর্তমান ভারত ইংল্যাও ব 
আমেরিকা নহে। এখনই যদি আসরা তাহাদের মত একই চালে 
চলিযার চেষ্ট। করিয়া তাহাদের জান প্রনুত ভ্রব্যাদি অবাধে চালাইবার 
চেষ্ট। করি ও নিজেদের জান সম্পৎ অবহেল! বা ঘৃণা করি তবে এই দরির্র 


ও দীর্ঘকাল অভ্যন্ত পরাধীন দেশবাসীর উদ্ভাবনীশক্তি আত্মনির্ভরত! ও 
আল্মগৌরব কোন কালেই আসিবে না। জাতীর অর্থ ও জাত্মচেতনা 
অজ্ঞাতসারে অবুণ্ত হইবে। ভারতের আদর্শ, চিন্তাধারা ও এতিস্থ যে 
মহান মানবতার মধ্যে ফুটিয়াছে আজ স্বাধীন ভ্ভারতে সেই গাঁলকে 
অধিকতর মহান করিবার দায়িত্ব জাতীয় সরকারে উপর পড়িরাছে। 
দলগত বা বাক্তিগত মতামতে জনমতকে উপেক্ষা করি! জাতীয় 
সরকার আমূর্ধেদের উপ্তিয় আগ্রহ ও চেষ্টা করিবেন চারা নার 
বিরান নাহি রি 





আন্দামান ীপুপ্জে আশ্রয়প্রা্থীর পুনর্বসতি 


অধ্যাপক খ্টরশ্যাম্ন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভারতবিভাগের ফলে পূর্ধ্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তান হইতেই অসংখ্য 
অমুপলমান আশ্ররপ্রার্থী ভারতীয় ঘুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া! আপিতেছে। পূর্ববাহতে 
একট। চুক্তি বা বোধাপড়া হইবার সুযোগ ঘটার পশ্চিম পাকিন্তানের 
আশ্ররপ্রার্থীদের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তবু কিছুটা ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
ইহাদের এবং পূর্বপাঞ্লাব সরকারের সমবেত চেষ্টায় আশ্র- 
প্রার্থীদের অধিকাংশেরই অন্ততঃ একট। সাময়িক গতি হইয়াছে, 
পূর্ববপাকিস্তানের আশ্রঃপ্রার্থীদের অবন্থ! কিন্তু অন্থরূপা। পূর্বাঞ্চলের 
এই আশ্রয়প্রার্থীদের জগ্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই এ পথান্ত 
অধিকাংশ দারিত্ব লইতে হইয়াছে। মোটামুটি ৫* লক্ষ লোক 
পশ্িমপাকিন্তান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আপিয়াছে। পূর্বব- 
পাঞ্জা সরকার এবং ভারতসবকার অত্যন্ত উদারতার সহিত 
ইহাদিগকে পুনঃসংস্কাপনের চেষ্ট/ করতেছেন। স্থির হইয়াছে 
পূর্বপান্জাৰ এবং পুর্বপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে (সহর এলাক1) ১৩ 
লক্ষ, বোস্বাই প্রদেশে ৫ লক্ষ, যুক্ত প্রদেশে ৪ লক্ষ, সধাগ্রদে-শ ৩ 
লক্ষ, দিলা্রদেশে ২ লক্ষ ৫৭ হাঙ্গার,*মধাভারত সংরাষ্্রে ২ লক্ষ, 
মৃত্য সংরাষ্ট্রে ১ লক্ষ, উদয়পুরে ১ লক্ষ এবং আমমীর, বিকানীর, 
যোধপুর ও বিদ্ধ্প্র-দশের প্রত্)কটিতে ৫* হাজার করিয়! আশ্রয়- 
প্রার্থীর পুন:নংস্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। পূর্ববপা কন্তানের আশরপ্রা ধাঁদের 
সমস্যাও গুরুতর কিন্তু ইহাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহাযা এ পবাস্ত 
খুবই লীমাবদ্ধ অবহ্থায় রহিয়ার্থে। বড় রকমের স্থানাস্তর হইয়া |গহাছে, 
কিন্তু সেই দারঃণ ভয়ের দিনগুলি কাটহুরার পর এখনও নান। কারণে 
যাধ্য হইয়া যাহার! পূর্বপাকিগ্ান ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাও 
কম নয়। সরকারী হিদাবেই প্রক।শ, গত ২৪শে সেপ্টেখর ২২৫ জন, 
২৫শে সেপ্টেম্বর ১৫৬৭ জন, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩১১ জন ও ২৭শে 
মেপ্টেত্বর ১৪৮১ জন বাস্ততযাগী পূর্ববপা!কত্তান হইতে শিয্ালদহ ষ্টেশনে 
আনিঃ। পৌছাইঙ্গাছে। আশ্রয় প্রার্থী-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পশ্চিম- 
বঙ্গের সাহায্য ও পুনর্ধপতি সচিব গত ২*শে অক্টোবর সাংবাদিদের 
নিকট বলিয়াছেন যে, বিশত একমাপে প্রায় ২২ হাঞ্জার আশ্ররপ্রার্থী 
শি্গালদহ ষ্টেশনে আসিগাছে। বাস্তত্যাগীর এই সংখ্যা হইতেই অবঞ্ার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। সরকারী ছিদাবে বলা হইফাছে গত "ই 
অক্টোবর পথ্যন্ত পূর্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবজে মোট ১৩৬৮,৭৮৩ 
জন আশ্ররপ্রার্থী আসিয়াছে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাদ এ ছাড়। আরও 
অনেকে পূর্ববপাকিতস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলি! আলিযাছে এবং তাহারা 
সয়কারের অজ্ঞাতে নিঙ্জেরাই কোনকজ্রসে আশ্র্ন সংগ্রহ করিয়া ব 
জান্বীরহ্বজনের উপর নির্ভর করিয়া ধাতধার জন্ত প্রাণপাত করিতেছে। 
মনে হয় সব জড়াইরা আশ্রয় প্রার্থীর লংখা। প্রা ২৫ লক্ষ হইবে। কেন্্রীয় 


মরকারে সাহাব্য বেশী নম, এ সম্পর্কে কর্তধা প্রায় নংটাই পশ্চিমবঙ্গ 
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সরকারকে করিতে হইতেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের 
অনংখ্য নমস্যার ভারে প্রশীড়ত। ইচ্ছ! থাকিলেও ঠাহাদের পক্ষে 
বর্তমান অবহার পূর্ববপাকিপ্তানের লক্ষ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীকে অস্থায়ীভাবে 
আশ্রন-শি'বরে স্থানদান এবং স্থাপীভাবে পুনর্ধলতির বাবস্থা করা 
একরপ অদন্তব। তবু ধাহারা অভ্ন্ত বিপদে পড়িয়া! এবং অনেক 
আশা লইরা পশ্চঘবঙ্গে আলিতেছেন, তাহারা! বাঙ্গালী এবং তাহাদের 
কাহাকেও বিমুখ কর! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দুংসাধ্য। অবস্থা 
গতিকে পশ্চমবঙ্গ সরকারের এই কর্তধাপালনে অনিচ্ছাকৃত অক্ষমঠার 
জস্ঠ পশ্চিববাঙগলার সহরগুলিতে, বিশেষ করিয়া! কলিকাতায়, অগণিত 
নিঃম্ব আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হুইয়। সহরগুলির, খান্তপ:রস্থিতি এবং 
শ্বাঙ্য নিদারুণ বিপন্ন হই$] উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট 
শরণাধীর একাংপকে আশ্রয় দিয়াছেন, বাঁী দফলকেই অদুষ্ঠটের উপর 
নির করিয়া শৃষ্ে ভাসতে হইতেছে। ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্রয় প্রার্থী শিবিরের সংখ্যা ধাড়াইয়াছে ৩* এবং 
এইগুলিতে আশ্রয় পাইয়াছে মোট ৬৬,৩*৪ জন। বর্ধমান অবস্থায় 
স্থান সংগ্রহ করা কঠিন, তবু সরকার আরও কয়েক সংশ্র আধয়প্রার্ধীর 
ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়। জানা গিয়াছে। পুনর্ধসতি-সচিব প্রীতুজ 
মাইতর বিবৃতিতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত "ই অক্টোবর 
পধ্স্ত কলিফাতার ৫১ হাজারের কিছু বেশী এবং পশ্চিষব'জলার 
জেলাদমূহ ১,৫৪,৪৫৯, একুনে ২,*৫,০* জন শরণার্থীকে খররাতি 
সাহাধা দিতেছেন। এই হিদাবে সরকারের মানিক ব্যয় হইতেছে 
২৫ লক্ষ টাকার উপর। বল! বাহুগ্য, এই সরকাগী সাহাধ্য খাতে 
বার কমাইবার প্রশ্ন তে বর্তমান অবস্থায় উঠিতেই পারে না, বরং 
ইহা বছ পরিমাণে বাড়লেই তাল হয়। সকল (দিক বিবেচনা করিলে 
আধিক মলচ্ছ্লহা ও সীমাবদ্ধ ক্ষমার হিপাবে আশ্রয়প্রার্থীদের জগত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই চেষ্টার মুগ্য কেহই অন্বাকার করিতে 
পারিবেন না, কিন্তু সমন্তার বিশালঙার বিবেচনায় এই ব্যবহার 
অপ্রাচূরধ/ও স্বীকার করিয়। লইতে হইবে। তাছাড়! পরিস্থিতি এখনই. 
চূড়ান্ত নয়। পূর্বপাকিস্তানে এ গর্ত যে »* লক্ষের মত অধুললমান 
রহিয়। গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আরও কতজন পশ্চিমে আশ্রয় 
খু'জিতে আদিবেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চর করিয়া কিছুই বল! যার না। 
সুতরাং এক্ষেত্রে জটিলতর অবস্থার জন্ত প্রন্থত হওয়াই কতৃণপক্ষেয় 
পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। | র 
পশ্চিমগঙ্গের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ অত্যন্ত ছুরর্বল। ইতিমথেই 
আপ্ররপ্রার্থী সমস্ত। এই ছুর্ববল বনিয়াদে বেশ একটি বড় ফাটলের হৃষ্টি 
করিযাছে। এই হিপুল সংখাক আশার গশ্চিৎবজে হে সথারীভাষে , 
হান হইতে পারে না, একথা পশ্চিমবঙ্গের আবিক জং্থার সহি 
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পরিচিত সকলেই জানেন। পশ্চিমবাঙ্গলার যা সম্পদ, তাহাতে 
এখানকার স্থায়ী অধিবানীদেরই চলে না। বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত 
বস্ত্রপাতি আসিতেছে না, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে লীস্র বেশী যন্ত্রপাতি 
আনিবারও সম্ভাবনা! নাই, কাজেই এখানে নুতন শিল্পে প্রচুর কর্ম- 
স্থানের আশা হুদুরপরাহত। পশ্চিমবাঙ্গালার যে সব শিল্প চালু আছে 
সেগুজিতে প্রায়ক্ষেত্েই অবাঙ্গালী শ্রমিকের রাজত্ব। কৃষির হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গ ঘ।টতি প্রদেশ । পশ্চিমবঙ্গে মোট তুমির পরিমাণ 
১,৭৯৪১,১২* একর অথবা ৫,৩৮,২৩,৩৬* বিষা। লোকের বাস্ত 
বাদ দিলে কর্ষিত এবং কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ধরিয়াও এখানে 
মাথাপিছু চাষের জমি দাড়ায় *'৫৭ একর বাঁ ১'*৭ বিঘা। পতিত 
জমিতে চা করা সময়মাপেক্ষ এবং চেষ্টা! হইলেও সব জমিতে চাষ কর! 
হয় তো শেষ পর্যন্ত সম্তবই হইবে ন|। প্রদেশের অধিকাংশই কৃবিজীবী, 
কাজেই জমির পরিমাণের এই শ্বল্পতার জন্ত প্রদেশের আধিক দৈ্ 
চিরস্থায়ী হইয়। উঠিতেছে। বিভাগের ফলে ২ কোটি ১২ লক্ষ লোক 
পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। এ হিসাবে জননংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৫৬ 
জন। গ্রেট ব্রিটেনের মত সবদিক হইতে সমৃদ্ধ দেশেও প্রতি বর্থমাইলে 
এই ঘনত্ব ৬৮৫ জনের বেশী নয়। দেশবাসীর কর্মসংস্থানের সুযোগের 
হিসাবে প্রেটব্রিটেনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনাই চলে না। সুতরাং 
পশ্চিমবঙ্গে আবার নূতন জনতার চাঁপ আপিলে এই প্রদেশের অর্থ- 
নৈতিকস্ততিগ্কত নিঃসনেছে অন্ধকার হই] ঝাইবে। 

এইজন্কই আশ্রয়প্রার্থীদের নিজেদের ন্থার্থরক্ষার জন্যই তাহাদের 
অন্ততঃ একটি বড় অংশকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত 
করিবার বাবস্থা হওয়া দরকার। এভাবে এইসব বিপন্ন হতভাগ্যের 
জীবনরক্গার মোটামুটি আয়োজন হইলে আশ্রয়প্রার্থীগণ, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সকলেই বীচে। পশ্চিমবঙ্গে 
ইতিমধ্!ই যুদ্ধোত্তর বেকারসমন্া। দেখ। দিয়াছে। মুস্রান্ফীতি এবং 
পণ্যমূল্যবৃদ্ির চাগে এই প্রদেশের অবস্থ।! এখন শোচনীয়। অথচ 
আশ্রয়গা্ীদের হাহাকার এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, পশ্চিমবাঙ্গলার নিজ 
ক্রমবর্ধমান ছুর্দশা কাহারও দৃষ্টিই আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। 
এই অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবস্ক। 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দীর সরকারের সছিত আলোচন! 
করিয়। আন্দামান স্্বীপপুঞ্জে পূর্ব পাকিস্তানের একাংশের পুনর্ধদতির 
ব্যবস্থা করিবার কথ! গতীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। আন্দামান 
১৯৪৫ হীষ্টাব পর্যন্ত ভারত সরকারের কলেদখানা ছিল, কযেদীদের 
আবাম্ভূমি এবং জঙ্গলাকী্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থান রাপেই আন্দামান এদেশের 
অধিকাংশ লোকের নিকট পরিচিত। কাজেই আন্দামান আশ্রয়গ্া ধাঁ 
পাঠাইবার কথা উঠিতে না উঠিতেই অনেকে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
স্থর করিয়াছেন। অবশ্থ ধাছারা জোরগলায় আন্মামানকে হন্গুক্ববাসের 
অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাদের প্রায় সফরেই যে আন্দামান 
বম্পফিত তধ্যাধি দববন্ে অজ, তাহা না বলিলেও চলিবে'। ইহার! 
গুণু খোষ। কথার এবং হরাবেগে অত অরুণ একট নমর গর... 
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কমাইঙ্না দিতেছেন। তা ছাড়া! এই সব প্রতিবাদকারী পশ্চিম বাঙ্গলার 
আধিক অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্যাগ স্বীকারের সীমা, আশ্রঃ 
প্রার্থীদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত প্রতি সম্পর্কেও যখোচিত চিন্তা 
করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না। পশ্চিম পাকিস্ত/নের 
আশ্রয়প্রার্থীদের জঙ্ত পূর্ব পাগ্রাবের উপর চাপ বেশী পড়িলেও এই 
আশ্রয়পরার্থীদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে ভারত সরকারের মধ্যন্থতার 
অনেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য লক্ষণীয় ভাবে আগাইয়া আনিয়াছে। 
পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রঙ প্রার্থীদের সমস্যাও গুরুতর, কিন্ত 
এই সমন্ত। সমাধানের জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার, অস্থান্ত প্রাদেশিক বা দেশীয় 
রাজ্যের শাদন কত্ত পক্ষের কাঁধ্যকরী আগ্রহ মোটেই যথেষ্ট নয়। এদিকে 
পশ্চিমবঙ্গেরও এমন অবস্থা নয় যে এত বহিরাগতকে আশ্রয় দিয়! 
সকলের অন্ন বন্ত্রের ব্যবস্থ! করে। ইয়োরোডুপ জনবাহলোর জন্যই 
একদিন আমে'রকা, অষ্টলিয়! বা দক্ষিণ আফ্রিকান উপনিবেশ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। আজ পাশ্চমবাঙ্গলার অনন্তব জনবাহল্যের চাপ কমাইয়া 
সর্বহারা ও সকল দিক হইতে অসহায় অন্ততঃ কয়েকলক্ষ আশ্রয়- 
প্রার্থীকে যদি আন্দানান দ্বীপপুঞ্জে মানুষের ম বাচিবার ব্যবস্থা করিয়া 
দেওয়া যায়, তাহা আশার কথা বণিয়াই আমরা মনে করি। সব খবর 
না লইয়া শুধু জনশ্রুতি ও সুংস্কার বশে আপত্তি জানান নিরর্থক, বর্তমান 
দুঃসময়ে সকলেরই আন্দানানে আশ্রয়প্রার্থ প্রেরণের শর্ট সহানুভূতির 
সহিত বিবেচনা করা দরকার। আন্দামানে যদি একটি বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ 
বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহ! আশ্রয়প্রার্থী ও বাঙালী সমান্জের 
গুবিস্ততের দিক হইতে কল্যাণকরই হইবে। | 

এই শ্রদঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা 
ঘে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে «তাহাতে আন্ামানে নূতন বাঙ্গালী 
উপনিবেশ গঠনের হুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াও বুদ্ধিধানের কাজ 
হইবে না। প্রয়োজনের গুরুত্ব শ্বীকার করিয়। ভারত সরকার 
এখন আন্মদামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠনে আগ্রহ দেখাইতেছেন, 
এই স্থযোগের স্্যবহার হওয়াই বাঞ্চনীয়। এই বিশাল ছাঙ্গীনী 
উপনিবেশ গড়িয়া উঠলে এবং ইহা! পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূক্ত 
হইলে তাহাতে সবদিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বাড়িবে। আন্দাগান 
স্বীপণুঞ্লের সামরিক গুরুত্ব অদাধারণ, এখানে জাহাজ ও বিমান ঘাটি 
আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তিক তৃমিভাগ পশ্চিমবঙ্গের এই 
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক খণটিটি দখলে থাক! ভাল। পশ্চিমবঙ্গ আন্দামানে 
আত্মপ্রনার করিতে ন। পারিলে মাদ্রাজের ইহাকে গ্রাস করিবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে। আন্দামান হইতে মাত্রাজের দুরত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
সমান, পোর্টব্রেয়ার মাপ্তাজ হর হইতে মাত্র ৭৪* মাইল দূর। এ ছাড়া 
পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা আছেন। বল! নিপ্রয়োঙ্জন, এ ঘুগে 
এত বড় কুমারী ভূমিভাগ বেকার পড়িরা থাকিডে পারে না। 
অন্ঞানতাবশতঃ আন্দামান সম্পর্কে আমাদের মনে নানা আতঙ্ক আছে, 
অচেনা নৃহন জায়গার স্থারী বলবাসের অন্ত যাইতে মানুষের ভয় গাওয়া 
ব্বাডাবিক |. এই ল্ কানণেই পশিসবজের ধরি লোকেরা খন 
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আন্দামান যাইতে চাহিবে না। পূর্ঘ্ঘ পাকিস্তানের আশ্রযপ্রার্থীরা 
নিরুপার ও নিংম্ব, উদারতার সহিত কর্তৃপক্ষ যদি চেষ্ট। করেন, এই 
আশ্রসপ্রারীদের একাংশকে আনাঞ্জানে লই! যাওয়া যাইবে। অব্য 
ইহাদের শ্বাঙ্য বা জীবিকার নিশ্চিত দারিত্ব কর্তৃপক্ষকেই লইতে 
হইবে। অধিকতর প্রন্নোজনের তাগিদে আশ্রয়প্রার্থীদের একদল যদি 
আন্দামানে গিয়। জীবিকার হৃযোগ পায়, তখন এই নিরহ্র দেশ হইতে 
আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হইবে না। মিথ্যা ভয় ভাঙ্গিয়া 
গেলে শুধু পূর্ন-পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী নর, পশ্চিঘবঙ্গের অনেক 
লোকও আন্দামীনে পাঁড়ি জমাইবে। 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আগে ব্রহ্মদেশের অগ্ভূক্তি ছিল, পরে ইহ 
ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত হইলে ভারত সরকার ১৮৫৮ শ্রীষ্টা্ব হইতে 
এই নির্জন ভ্বীপটিতে ত্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাখিবার 
বন্দোবস্ত করেন। বাহিরের লোক এই দ্বীপে আহক এবং দ্বীপপুঞ্জের 
উন্নতি হোক, ভারত মরকারের কোনদিনই এরূপ ইচ্ছ। ছিল না। 
নিজেদের কর্ষগারীদের শ্ার্থে শুধুমাত্র পোর্টব্রেমার মহরটিকে ভাহার! 
ভদ্রলোকের বসবালযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাকী দমস্তই অবজ্ঞাভ 
হইয়া পড়িয়া আছে। সারা আন্দাদান দ্বীপপুঞ্জের যা কিছু উন্নতি, 
প্রা সবই এই পোর্টব্রেগর সষ্টরে সীখাবদ্ধ। ১৯৪১ খ্রীষাব্দের 
আদমঙ্থমারী অনুযায়ী সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের *লোকদংখ্য। ৬৩,৭৬৮ জন, 
ইহার মধ্যে একমাত্র আন্দ!মান সহরেই ৪১১১ জন বাদ করে। 
আন্দামান ত্বীপণুগ্লে দ্বীপের সংখা! ২৪টি, এতগুলি দবীগে ভারত 
মরকারের আমলে মেট ১৮২টি গ্রাম (বা সহর) গড়িয়া উদ্িয়াছে। 
এই সব গ্রামের মধ্যে আবার পোর্টব্রেয়ারই উল্লেখযোগ্য, এই গ্রামেই 
(নহর) চার হাজারের বেদী লোক বাপ করে, এ ছাড়া £টি গ্রামের 
মিলিত লোকনংখ্যা ৪৮*৮ জন, এইঁং অপর ১২টি গ্রাঙ্গের মিলিত 
লোকসংখ্যা "৫৩৩ জন,--এই ১৭টি গ্রামেই লোকসংখ্যা পাচশতের 
বেশী; বুকের বাঝী ১৬৫টি গ্রামে পাঁচখহের কম লোক বাদ করে। 
সমগ্র হীপপুঞ্জের হিসাবে এখানে প্রতি বর্গনাইলে গড়ে এখন 
মাত্র ১১ জন বাদ করে। পশ্চিম বাগগলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি 
বর্গমাইলে ৭৫৬ জন, কাজেই জীবিকার সংস্থান হইলে আন্দামান 
্বীপপুপ্রের স্তায় বিশাল ভূখণ্ডে (ইহা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের 
প্রায় ১ ভাগ) বহুলোকের স্থান অনায়ামেই হইতে পারে। জীবনধারণের 
অস্থবিধা ন। থাকিলে এখন আন্মামানে যাইবার লৌকের অভাব 
হওয়ার কথ! নয়, পশ্চিমবঙ্গে যে সব নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন, 
ঝাচিন্না থাকাটাই এখন গাহাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। এই 
বাচার স্থব্যবস্থা অগ্ঠত্র হইলে আপেক্ষিক হুবিধার লোতে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বা পশ্চিমবঙ্গবাদীদের বিপদ স্থষ্টিতে তাঁহাদের উৎসাহ না 
থাকাই উচিত। অবগত এই সুত্রে কততৃপক্ষকে লক্ষা রাখিতে হইবে 
যাহাতে আন্দামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়ি উঠিলে এখনকার 
তুলনায় আন্মামানের, সহিত বালা প্রদেশের ঘোগাহোগ আরও ঘনিষ্ঠ 
হইয়া উঠে।. আব্যাদান .ও বাজগার মণ্যে বাতাগাত সহজসাধ্য হইয়া! 





যোগাযোগ উন্নত হইলে আন্দামানন্থ বাঙ্গালীদের নিজন্থ সংস্কৃতি 
ও বৈশিষ্ট্য বাচাই রাখা কঠিন হইবে মা । আল্গামাদের 
দুরত্বও এমন কিছু বেশী নয়, স্বীপপুঞ্জের প্রধান নহর পোর্টযেরার হইতে 
কলিকাতার দুরত্ব মাজজ +৮* মাইল। এখন কলিকাতা ও আশ্মামাদের 
মধ্যে যে টটামার সারভিন চলিতেছে, তাহ! ব্যবসায় হিদাবে চলিতেছে না 
ক্ষতি হইলে ভারত মরকার দেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব লন বলিয়া এবং 
যাত্রীদের তাগিদ দাই বলিয়া ষ্টামার কোম্পানী উন্নত ধরণের জলযানের 
সাহায্যে জ্রুত ঘাতায্লাতের ব্যবস্থা করেন না। আন্দামানে লোকজন 
এবং ব্যবম] ঝাণিজা বাঁড়িলে এই সারভিসট্টিকে ব্যবমায়িক ভিত্তিতে 
আরও ভাল করিয়! চালানে! অবশ্যই সম্ভব হইবে। মনে হয়, একটু 
ভাল সারতিন হইলেই কলিকাতা হইতে ছুই দিনের মধ্যে আঙ্জামান 
যাও! চলিবে। এই তাবে ছুই দিনে আন্দামান যাওয়! 
সম্ভব হইলে এবং আন্দামানে নৃতন উপনিবেশ গড়ি উঠিলে 
বাঙ্গালীদের বঙমান আন্দামান-আতঙ্ক অবশ্থই বহল পরিমাণে দুরীতৃত 
হইবে। 

আশ্রয়প্রা্থীদের পাঠাইবার আগে কর্তৃপক্ষকে দেখিতে হইবে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্ধে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ কতথানি। ১৯৪৫ 
খী্টাব্য পর্যন্ত আন্মামান ভারত সরকারের কয়েদঘণাটি ছিল, তখন 
সরকার দ্বীপের কোন উন্নতই করেন নাই। কৃষি বা শিল্প কোনটিই 
আন্ামানে হুগ্রতিঠিত নয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিশাল উপকুলনাগে 
যে কর্দমাক্ত জলাভূমি পড়িয়া আছে, তাহাতে বীধ দিয়া হুন্দরবনের 
সথায প্রচুর ধান্ত উৎপাদন কর! যাইতে পার়ে। এখন অবশ্ত আন্দামানে 
বেশী ধান হয় না, স্বীপঞ্ডলিতে বহমান নদী খুব কম, তবে ষাট খু'ড়িলেই 
জল পাওয়া যায় বলিয়! এখানকার জমি নিঃননোহে উর্বর । এ ক্ষেত্রে 
খাল কাটির দেচ ব্যবস্থার একটু স্থবিধা করিয়! দিলেই আন্দামান স্্ীপ' 
পুপ্লে উন্নত ধরণের চাষ হইতে পারে বলিয়া! বিশেষজ্ঞণণ মনে করেন। 
এ অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিৎবন্গে বৎসরে গড়ে বৃষ্টিপাত হস 
৬* ইঞ্চি, এ তুলনায় আন্দামানে বৃষ্টিপাত ছয় বৎসরে গড়ে ১১* ইঞ্চি। : 
কাদেই কর্তৃপক্ষ ও দ্বীপবালীরা মমবেতভাবে চেষ্ট! করিলে আলামানে . 
কৃষি বাবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। 

নারিকেল আন্দামানের সম্পদ। এখনই আন্দামান হইতে পচুর .. 
নারিকেল বাহিরে রপ্তানী হয়, একটু চে্ট! হইলে এই বাহন আখ 
প্রসারিত হইবে। নারিকেল চালানের সঙ্গে আন্দামানে নারিকেল তৈল, 
দড়ি, মার প্রভৃতি নারিকেল সম্পর্কিত গণ্যের শিল্পও ভালই চলিতে 
পারে। এই সব শিল্পে অনেক লোকের কর্ণ সংস্থান হইবে। ও 
-নিকোবর নিকোবর-্বীপপুঞ্জের অন্ততম স্বীপ, একমাত্র এখান হইতেই, 
এখন বৎসরে ৮৫ লক্ষ নারিকেল বাহিরে চালান যায় । নুপারীও এই 
হ্বীপপুজের বড় বাশিন্য পণ্য। আল্গামানের প্রায় সংটাই জঙ্গল, .. 
এখানে নানা প্রকার কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া! হার। হদিও জঙ্গবা- 
গুলি সরকারী বন বিজ্ঞাগের লম্গত্তি, তথাপি এই হ্বীপে যেলরকারী 
উদ্তমে কাঠির ব্যস গরদারে বারা নাই রন গতি যন ছা 
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সায়া পৃথিবীতেই বাঞ্জার আছে। কাঠের স্থুবিধার জন্য ইতিমধ্যে 
ওয়েকটার্ ইত্ডিয়! ম্যাচ ফ্যাবী (উইম্‌কো) আন্দামানে দেশলাইয়ের 
কাটি তৈর়ারীর একটি কারখানা স্থাপন করিয়। সেই কাঠি ভারতবর্ষে 
পাঠাইছেছে।' আন্দামান হ্বীপেই বৃহদাকার দেশলাই-শিল্প গঠনের 
প্রতৃত গরযোগ আছে। আন্দামান স্বীপপুগ্রে প্রচুর বাশ জন্মায়। এই 
সব বাশের জঙ্গল উচ্চতায় ৩১1৩৫ ফুট পথ্যন্ত হয়। উপস্থিত নদী কম 
খাকার,হুবিধা মাই বটে, তবে খাল খুশড়য়া এখানে চাষ আবাদের যেমন 
প্রমীর কর! হায়, তেমনি এই খালের ধারে প্রচুর বাশের সাহায্যে 
কাগজের কল গড়িয়া গোলা যাইবে। মনে হয় এই দ্বীপে কাগজের 
অগ্ততম উৎকৃষ্ট উপাদান সবাই ঘাসের ভাল চাষ হইতে পারে। 
চেষ্টা কৰিলে হয় তে| দ্বীপের অসমতল ভূমিভাগে কিছু তুলাও উৎপন্ন 
হইতে পারে। আন্দামান স্বীপপুপ্লের উর্বর মাটিতে প্রায় নকল প্রকার 
ফঝাই প্রচৃহ জন্মা। এই ফলোৎপাদন স্ুপরিচালিত করিয়া এখানে 
যৃহদাকার ফল সংরক্ষণ শিল্প গড়ি! তোল! কঠিন নয়। আন্দামানের 
উকূলভাগের খাড়িগুলিতে তাল মাছ্ছের চাষও হইতে পারে। 

এ পর্য্যন্ত আন্দামানের চাষ আবাদের প্রায় লবটুকু উন্নতিই কয়েদীদের 
স্বর! হইদাছে।, স্থানীয় কৃষি বিভাগ ১৯২৭ ত্রীষ্টান্দে প্রত্ষিত হইয়াছে 
বটে, তবে এই বিভাগ এথনও উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করে নাই। 
কয়েদীদের বুদ্ধিবিবেচন! সীমাবদ্ধ, আধিক কোন দায়িত্ব নেওয়াও 
তাহাদের পক্ষে সম্ভব লয়। এই জন্তই আন্দামান স্বীপপুঞ্জে কৃষিকাধ্য 
যতখানি সমৃদ্ধ হওয়া ন্বাঙাবিক ছিল, তাহারও একাংশও হয় নাই। 
১৯৪৫ ্ীঠা্ হইতে এই দ্বীপপুত্রের কয়েদী উপনিবেশ উঠি! গিয়াছে। 
ইহার ফলে এখনই এখানে অমিক-সমন্তা দেখ! দিয়াছে এবং শ্রসিকদের 
মজুণী। হার বাঁড়ির। গিরাছে। কাজেই আন্নামানে অবিলম্বে কিছু 
আশ্রয়গ্রাথীর বর্ধন সংস্থান এককাপ নিশ্চিত। 

আশ্তয়গ্রার্থী শুধু পূর্ববপাকিস্তান হইতে আসিতেছে না, পশ্চিম 
পাকিস্তানের অসংস্থাপিত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এখনও অগণ্য। 





বাঙ্গালী আশ্রযপ্রা ধারা মানসিক দুর্বলতার জন্ত হদি আন্ামানে যাইতে 
স্বাগী নহয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীতে আন্দামান আবহুই 
অধুবিত্ত হইবে। বোধ হয় ইতিমধোটু কেন্দ্রীর সরকারের সহযোগিতায় 


" জান্দামান স্বীপণুঞ্রে পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রা ধীদের পুন্র্নতির 


ব্যবস্থা হইতেছে। কেন্্রীয় সরকারের হ্বরাষ্ট্র-স্িব সর্দার বল্পতভাই 
পাাটেল গত ফেব্রুয়ারী মানে ভারশীয় পার্লামেন্টে এক [বিৃতি প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, কয়েদী উপনিবেশ উঠিয়। যাইবার পর হইতে ৬৫* জন 
তাঁরতবাণী আন্দামানে স্থায়ীভাবে বসবাদ করিতে গিয়াছে। ইহারা, 
সম্ভবতঃ পশ্চিম পাকত্ানের আশ্রয়প্রার্থী। পুর্ব পাকিস্তানের আশ্রয়" 
প্রার্থীদের সম্মুখে আন্দামানে উপনিবেশ গড়িবার স্যোগ আদিলে সেই 
সুযোগ ত্যাগ করিবার পূর্বে এদিক হইতেও পরিস্থিতি পর্ধযালোচন! 
করা দরকার । 

অবস্থ এ কথ| না বলিলেও চলিবে যে, আন্দামান স্বীপপুণ্ সম্পর্কে 
আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, কেবলমাত্র কেতাবী বিষ্ত 
হইতেই এ সম্পর্কে আভমত প্রকাশ করা হইতেছে। এই পু'থিগত 
বি ক্রটিশৃন্য হইবে, বর্তমান সন্কটজনক অবস্তায় সেকথা জোর করিয়া 
বল! আমাদের পক্ষে সন্তব নয়। হয়তো চেষ্টা করিলেও আন্দামান ও 
নিকোবর দ্বীপপূঞ্জের একাংশমাত্র সত্য মানুষের বসবাদযোগ্য করিয়া 
তোল যাইবে, বাকী অংশ এখনকার মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। 
কাজেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে প্রশ্ঠযক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত দাত 
সরকারী কতৃপিক্ষকেই লইতে হইবে। পূর্ব পাকিল্তানের শয়ণ। বীঁদের 
ধাচাইবার আইনগত দায়িত্ব ঠাহাদের নাই সত্য, কিন্ত এই অসংখ্য 
অসহায় নর-নারীর জীবন রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ধখন ভাহার। স্বীকার 
করিয়া লইয়াঞ্ছেন, তখন ইহাদিগের পুনর্ধনতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দিক 
হইতে সহানুভূতির এতটুকু অভাব মারামুক হইবে। জআন্দামানে 
আশ্রযঃগ্ার্ী পাঠাইবার আগে দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্য ও আঁধিক ভবিস্তত 
সম্পকে তাহাদের সম্পূর্ণ নিংস্চন্ত হওয়! আবশ্তক। 


০ 


সভ্যতার অভিনয় 
/- শ্রীশান্তশীল দান 


অর্থহীন জীবনের প্রতিদিন আলে আর যায়) 

" কোন মতে বেঁচে থাকা, দিম গোনা শুধু ঘরখের £ 
এয় বেঈ নাই কিছু, পথ-চল| পাথের বিহীন, 
ছজনের ব্যর্থতা, ভেষ্টতার মিছে অতিমান। 


সভাতার অভিনয় £ আজিও লে আদিম মানুষ 

ঘুগ যুগ ধরি" শুধু চলে নানা বিফল প্রয়াপ ঃ 

ছেকের মগ্ুত চাক! পড়েছে নে আবরণ মাঝে, 
. বিমাশ হয়নি আহে| পাগুতার--গাছে (মই মে |. 
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বরা. 


পেই মতো! হানাহানি, কামনার বিকট উল্লাস, 
হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, বাতিক্রম কিছু নাই তার ; 
বার্থমগ্ন মানুষের তাঁমসিক বিকৃত জীবন 
শয়তানের মুখে হাসি ঃ বিধাতার পূর্ণ পরাজয়। 


ক্রেদাক্ত ধরণী বুকে দিকে দিকে জাগে হাহাকার, 
তমিশ্রার বুক চিরে জালোকের লাগি জার্তনাদ 
হরণের তীরে বে জীবনের যাচে অবসাম ১ 

মিতে যাক বীপশিখা, জেয পরিহান 


রর ১ র্‌ 





০ চেহাক্সা 


বন্ধু; অমন করে ট্রেনের স্তীড়ে কেউ বই গড়ে? মহিলাটি গানে এনে গড়েছিলে যে। 
পাঠক £ সবই তে! বোষ বন্ধু, তবে কেন মনকে চোখ ঠায়ে।। 








বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও 


. ফতোত্রনাথ বহ্‌ উক্ত পরিষদের তরফ হইতে জনদাধারণের নিকটে 


অর্থনাহাবোর আবেদন করিয়াছেল। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে মুষ্িমে্র 


র্ উচ্চশিক্ষিতের মধো আবদ্ধ করিয়! রাখলে চলিবে ন!, ভাহাদিগকে 


জনসমাজের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বিজ্ঞানের প্রনার 
বলিতে ইহাই বুঝায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন। পরিষদের কাছের আন্ত বিপুগ অর্থের প্রয়োজগন। 
প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য বিশ হাজার টাকা আবশ্তক। কিছুকাল 
আগে পরিষদের হইয়! অধ্যাপক বনু মহাশয় উক্ত টাকার জম্ত আবেদন 
করিয়াসিলেন। বিস্তু দে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় আবার 
তাহাকে আবেদন করিতে হইয়াছে। আমরা সাধারণের দৃষ্টি পরিষদের 
আবেদনটির প্রতি আকর্মণ করিতেছি । পশ্চিমবঙ্গ পত্রিক! 
ঞ্ ঞ্ চা 

আজ অবস্থার পরিবর্তন হটিয়াছে। হুতরাং ব্যবস্থারও পরিবর্তন 
খটিতে বাধ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও প্রান্তে যে লক্ষ লক্ষ অনক্ষর 
জোক ছড়াইয় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ 
করার দাঁয়িত আজ সরকারকে সর্ববতোভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 
এই দায়িত্ব পরিহার করিয়! অন্ত দাদিত্ব গ্রহণের কথা চিন্তাও করা যা 


ন। অমিক ও কৃষকদের মধ্যে যাহারা অক্ষরজ্ঞানযুক্ত নহে, তাহারা 


শুদ্ধমাত্র অক্ষর জ্ঞানের অভাঁবেই আদক্ষ শ্রমিক ও অপটু কৃষকের পধ্যায়ে 
শড়িয। রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে শিক্ষা! বিশ্বারের ব্যবস্থা করিয়া 
অনায়াসেই তাহাদিগকে দক্ষ শ্রমক কৃষকের পর্যায়ে উদ্নীত করা যায়। 
যামগিক' স্বার্থের দিক হইতে গাহাতে জাতিরও মহ লাভ। শিক্গা- 
হীনতার ঘার| আমাদের জাতীন়্ উদ্যম কিতাবে এবং কতদূর অপচিত 


. হইতেছে তাহ। পর্দিমাপ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত আমর! 


অপচয়ের পরিমাণ দেখিয়! শিহরিয়। উঠিতাম। শিক্ষাহীনত! মানুষকে 

শুধু মনের দিক হইতেই পঙ্গু করে না, তাহার উদ্যমের উৎসকেও 

বিশুদ্ক করে; ফলে তাহাকে শারীরিক দিক হইতেও নিবারধ্য করিয়। 

তোলে । শিক্ষাহীনতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করার প্রয়োজন 

দিছ্ধ হইলে তবেই অমস্তাত্তরে মনোযোগ আরোপ করা চলে। রাজ 
ফু ১ রা ঙ 


বিনা টকিটে রেল-শ্রমণ এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাসে পরিণত 


“ হইকাছে। এই বদভ্যাস দমনের জন্ত কঠোর ব্যবস্থা! অবলদ্থিত হওয়া 


উঠিত। কারণ ইহ বারা শুধু রেল কোম্পানীর আধিক ক্ষতি হয় না, 
নাঁধারণ লোকের অনাধুত| প্রশ্রয় পায় এবং যাহারা টিকেট করিয়! 
হায় তাহাদের অন্গবিধা বাড়ে, রেলকর্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া এই 
ু্ীতিদমনে সচেষ্ট ছিলেন। ইহার ফলে শুধু ই-আই-রেলপথেই 
॥. পানে ছুই লক্ষ ছু হাজার সাত পত উদর টাকা আমায় হইয়াছে। 


ইহাদের মধ্যে যাত্রীদের নিকট হুইজে টিকেট বাবদ আদায় হইয়াছে 
৬* হাজার ১৮৯ টাক! এবং মালের মাশুল বাবদ আদার হইয়াছে ৪৭ 
হাজার ৫৬৬ টাক1। যাত্রীরা ফাকি দিবার চেষ্টা ধরা পড়িয়া বিশেষ 
ম্যাজিষ্রেটের আদালতে জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছে ৯৫ হাজার ১৩ 
টাকা । এক মাপে শুধু ই-আই-আর-এ আঠারো হাজার ২৬২ জন 
যাত্রী বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিয়া! ধরা পড়িয়াছে। যাহা ধর! পড়ে 
নাই তাহাদের সংখ্যাও অবশ্থাই তুচ্ছ নছে। লোকাল ট্রেণে বিন 
টিকেটে কত যাত্রী যে ভ্রমণ করে তাহার ইয়ত্! নাই। অনন্থার্থে এবং 
জাতীয় স্বার্থেই যাত্রী ও জনসাধারণের সজ্ঘবন্ধভাবে এই শ্রেণীর ছুর্নাতি 
দমনে সহযোগিতা করা উচিত _ হিন্দুস্কান 
চা ঙ্ ঙ ঞফ 

জগতের সন্তরটি দেশ উপনিবেশ হিনাবে আটটি সাম্রাজ্যবাদী 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অবীন। এই উপনিবেশগুলির রুধির শোবণ করিয়াই 
এই সমগ্ত ইউরোসীর় রাষ্টরগুল হষ্টপুই হইয়াছে ; কাছেই এগুলিকে 
হাতছাড়া করিতে যে ইউর্োগী্র জাতিগুল কেন অনিচ্ছুক, তাহা 
মহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইউরোগীঁর জাতিগুলি বলিয়া থাকেন যে, 
সভাত বিন্তার ভিন্ন ষাহাদের আর অগ্ত কোন লক্ষযই নাই; কিন্ত 
তাহাদের কার্ধ/কলাপের ধার! পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
এই সভাত| বিস্তার একটি বেশ লাভজ্জনক ব্যবদায়। সম্মিলিত 
রাষ্টরজ্ে রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রপজ্ঘের প্রতিনিধিরা যেন 
এই সমস্ত উপনিবেশগুলিতে গ্রিন দেখানকার শালনপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ 
করিবার হুবিধা। পায় এবং এই উপনিবেশগুলির আধিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থা সঞ্ধে তাহাদের অছিদিগকে এক একখানি বাৎসরিক রিপোর্ট 
দাখিল করিতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য, বৃটেন, ক্রাঙ্স, হল্যাও, 
বেল্িয়ম প্রভৃতি সাআজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেন এবং ফলে এই প্রস্তাবটি সম্মিলিত রাষ্্রপপরিষদ কর্তৃক অগ্লাহা 
হয়। সম্মিলিত রাটরদজ্বের স্বরূপ যে কি, তাহা এই ব্যাপার হইতেই 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাঈ। ._বিশ্বার্ড। 

ঙ রঙ ঞ রঙ 

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ সকার সংখ্যালঘু সন্প্রদা্বের' 
নেতৃস্থানীয় বাক্তিদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন। হঠাৎ এই 
প্রকার ব্যাপক খানাতলামী ও ধরপ।কড়ের কারণ অনুমান কর! দুঃসাধ্য 
হইরা পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও 
বাস্তত্যাগবৃদ্ধির সন্তাবনা কি পূর্ববঙ্গ নরকার অস্বীকার করেন? 
ভারতীয় ইউনিয়নের কথ! ছাড়িঘ়াই দিলাম ; কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যা" 
লঘুদের নিকট এ সম্পর্কে কৈক্িযৎ দিবার থে একটা নৈতিক দারিদ্ব 
আছে, তাহ! কি পূর্ববধঙ্গ সরকার মনে করেন না? এইরপেই কি 
ভাহারা সংখ্যালঘুদের নিরপত্ত। রক্ষা করিবেন? পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু, 


৫. 


অগ্রহীয়গ_-১৩৫৫ ] 
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ম্মন্তার প্রতিক্রিয়া নানারূপে পাশ্চসবঙ্ষে দেখ! দিয়াছে এবং একটা 
তিজ্ঞ ও বিষাক্ত আবহাওয়ার স্থত্টি করিতেছে। এই বিষ কোন ন| 
কোনরপে আত্মপ্রকাশ করিবে বিষের ক্রিয়। কখনও শ্রিতপদ হয় 
নাঃ পরিণামে বিশৃঙ্খলা অব্থন্তাবী। ইহার আশু প্রতিকার বাবস্থা 
একাত্ত প্রয়োজন! -গশ্চিনবঙ্গ পত্তিকা 
ঙ্ ঙং লং তে 
কলিকাত| কর্পোরেশনের আর্ধিক অবস্থার উন্নতির জন্ত ১৯৪৫-৪৬ 
সালের বাজেট পাশ করিবার সময় যৌথ ব্যবনাযরের ট্যাক্স বুদ্ধর এক 
প্রস্তাব গৃহীত হইল্লাছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কর্পোরেশনকে জানান যে, 
ভারহশানন আইন অন্ধুদারে ব্যবদায়ে সব্বোচ্চ ট্যান্সের পরিমাণ ৫*২ 
টাকার অধিক বদ্ধিত কর! যার না। কাজেই এখন ট্যাক বাবদ আয় 
বৃদ্ধির উদ্দেশে ৫*২ টাকার নীচে ট্যান্সের হার পরিবর্তন কারিবার 
সুপারিশ করা হইয়াছে। হ্থপাধিশটি এইরপ-_ভাড়ার পরিমাণ ৬৯২ 
টাকা বা তদুর্ধ, কিত্ত ১**২ টাকার কম হইলে ট্যাক্সের পরিমাণ 
"হইবে ৪" ভাড়া ৩*১ টাকা ঝা তদুর্ঘ অথচ ৬*২ টাকার কম 
হইলে ২৫২ টাকা ভাড়া ২*২ টাক! বা তদুপ্ধ অধচ ৩*২ টাকার 
কম হইলে ১৫২ টাকা? ভাড়া ১৫২ টাকা কিন্তু ২*২ টাকার কম 
হইলে ট্যাক্স হইবে ১০২ টাা। কর্পোরেশনের আথিক অবস্থা 
খুবই শোচনীয়। আম বৃদ্ধর জন্য সচেষ্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন। 
কিন্ত ইহার জন্ক ছোট ব্যবনায়ীদের করভার না বাড়াইয়। বড় 
ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সঙ্গত কর আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। 
সর্বোচ্চ ট্যাক্সের পরিমাণ ৫*২ টাকা ধাধ্য কগয! বড় ব্যবনাযীদের 
সম্পর্কে যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হইয়াছে, তাহা ঝাতিল করিবার 
জঙ্ত আইনের সংশোধন আবগ্কক। আমরা এদিকে গভর্ণসেন্টের 
মনোযোগ আকধ্ণ করিতে চাহ ইহা ছাড়। নান! উপায়ে ট্যাক্স 
ফাকি দেওয়া যেদব ব্যবসায়ীর ভ্যান, তাহার। নিশ্চয়ই কর্পোরেশনকেও 
রেহাই দিতেছে না। হ্বল্পপুজি ছোট ব্যবগামীদিগের করভার বৃদ্ধর 
পূর্বে এই প্রতারক শ্রেনীর বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযান প্রয়োজজন। 
? _্বরা 
ষঙ্ রঙ ঙ 
জাতিসজ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপনবেশ এবং 
,অছিকমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি শিবরাও সাত্রাগ্যিক শক্তি- 
সমূহের শাদন এবং শোষণ ব্যবষ্ার সম্পর্কে কতকগুলি প্রন্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন। জাতিপজ্বের সনদ অন্ুমারে উপনিবেশ গুলির 
আত্যতন্তরীণ রানৈতিক এবং গঠনতাস্ত্রিক ব্যাপারে উক্ত সত্যের 
হস্তক্ষেপের অধিকার নাই, ইহাই বৃটেনের অভিমভ। বুটেনের মতে 
উপনিবেশগুলির শাপন ব্যবস্থার অস্ত্র সাজাজ্যিক শক্তিই সপপূর্ণরপে 
্বায়ী এবং তাহারই নির্দেপ মতে| নির্দিষ্ট সময়ে উপনিবেশগুলি স্থায়ত- 
শামন লাত্ত করিবে। এক কথায় ইহা একটি ঘরোয়! ব্যাপার, ইহা 
ইরা ঝাতিনজ্যের মাধা ঘামাইবার কারণ নাই। মিঃ বি, শিবাও 





এই অভিমত দানিরা লইতে পারেন নাই। ভিনি প্রস্তাব করেন বে, 


কোন সামরিক শক্ত যদি কোন পূর্বতন উপানিবেণকে দ্বারতশালন :. 
দানের দিদ্ধান্ত গ্রহণ করির| থাকেন, তবে এ উপনিবেশের শাপন" . 
বাবস্থা কি কি রূপান্তর লাখিত হইয়াছে, তাহার, বিশদ বিবরণ 
জাডিসজ্বের নিকট পেশ করিতে হইবে। বৃটেনের প্রতিনিধি প্রস্তাবটি 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপনিবেশগুলির অবস্থা *জাতিসজ্যের 
আলোচনার বহিভূ্তি রাখার এই চেষ্টা নিংসদ্দেহে নিশনীয়। মনে " 
হয়, মালরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বুটেনের ফবার্যকলাণ গোপন 
রাখার জঙটই ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন 

_ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা 


ঙ্ ঙ্ রঙ 


প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের আলোচনার ফলে ক্ষমনওয়েলথ হি এইরাপ 
একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, যাহাতে ভারত তাহার হ্বাধীন সার্বন্ৌম 
্ব্থা রক্ষা করিয়া ও জগতের অগ্য দেশগুলির মহিত তাহার ঘ্াভাবিকফ 
লৌহাদাপূর্ণ সম্বন্ধ বঙ্গায় রাখিয়া! অন্তরগঠনের পদে অগ্রসর হইতে পারে, 
তাহা হইলে কমনওয়েলথে যোগদানের প্র্গ আমাদের ধীরভাবে বিবেচন! 
কারয়া। দেখিতে হইবে। আজ ইহা বুঝিবার সময় আমিয়াছে যে, 
ব্তমান জগতে বৃহৎ শক্তিপুঞ্রের যে সংঘর্ষ অনিবার্ধয হইয়া উঠি়াছে, 
তাহাতে নিদ্রম় নিরপেক্ষত্র নীতি খুধ বেশী দিন চলিবে ন। 
আন্তর্জাতিক পুনিপাক হইতে সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা! করিয়া গঠর্স- 
মূলক ও স্থঞনশালী নীতি অবলম্বন করিতে হইবে--নেতি, নেতি কঙ্বিসা 
আয্মঘাতী বিচ্ছির্তার নীতি আকড়াইয়! খাকিলে বিপদ অনিষারধ্য। 
মোট কথা, ভারত-কমনওয়েলথের তিতরে খাফিবে, কি বাহিরে. 
যাইবে, সে প্রশ্ন কেবল ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্বার্থের দক্ষ. 
দিয়। দেখিয়া! এবং ভবিস্বতের বিশ্ব রাজনীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়| সবি 
করিতে হইবে। ভাঁবোচ্ছবাদ দ্বারা এই জীবনমরণ প্রশ্গ মীগাংনিত .. 
হওয়া উচিত নহে। _হিন্হাস 
চে ঙ ঞ এ 
কোন কোন ব্াঙ্জনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতে ভাষায় ভিডি 
হায়দরাবান রাঙ্জাকে তিন তাগে ভাগ করিয়! প্রত্যেক গাগকে তাহার: 
সহ্গিছিত ভারতীয় প্রদেশের সহিত বুক্ত করা উচিত। ইহাতে কিন্তু 
এই ধারণার স্থটি হয় যে, ভারতের রাল্যুবিস্তারের জোত জাছে। 
হায়দরাবাদের জনগণের যে অংশ হিন্দু তাহার! নিশ্চই তাহাদের তত্র 
অস্তিত্ব রাখিতে চাহিবে__মঅবন্ঠ বোদ্বাই, মাত্রা প্রভ্ততির মত মন্ত্রীরা 
যুক্ত প্রদেশপালের অধীনে ভারতের সহিত যুক্ত খাকিতেই তাহারা 
চাহিবে না। শতকরা ৮৬ জন লোক হিল বলি মেখানকার হি 
প্রদেশপাল এবং লোকায়ন্ত শানন পাইলে খুনী হইবে। 
এইদব কথ! মনে করি! কাশ্মীরের মহারাজাকে নৃতন হায়ারাবাধ 
প্রদেশের শাদনভার লইবার জন্ত আহ্বান করা হউক। তাহা হইবে 
হায়দরাবাদের লোকেদের ইচ্ছা পুর্ণ হইবে। 
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শ্রদেশপাল নিঘুক্ত করুক। এইরাপ বাবা করিলে, পাকিস্থানের 
গাত্রণাহ শান্ত হইবে এবং হিন্দুঙ্বান ও পাকিস্থানেয় মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভাল 
সম্পর্ক স্থাপনের পথ পরিষ্কার হইবে। --হ্িজন পত্রিক' 


নু রঙ ক 


সর্বাধিধ বাবসারের মতে| পুস্তকের ব্যবলাও ইদানীং বিশেষভাবে 
বাধাগ্রত্ব হইগাছে। বাঙ্গলা বিভক্ত হওয়ার বঙ্গতাবাভাবী যুলুকের 
বৃহত্তর অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে এবং তথাকার সঙ্গে পশ্চিদবঙগের 
ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ধার অব্যাহত নাই। 
প্রধানতঃ এই কারণে বইয়ের বিক্রী আশাতীতঙাবে কমিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ 
অন্নবন্তর ও জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবস্থাক দ্রবাসামশ্রীর মূল্য ধেরাপ 
অবিশ্বান্ত হারে বৃ্ধ পাইয়াছে, তাহাতে প্রাতাছিক দিন-যাপনের ব্যয় 
নির্ধাহ করিয়া বই কেনা অনেকেরই সাধ্যাতীত হইয়! পড়িয়াছে। ইহ! 
ছাড়! বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশের পথও সঙ্কট সন্ুল হইয়া উঠিয়াছে। 
নানা কারণে-_কাগঞ্জ খোল! বাজারে ছুশ্প্রাপ্য, চোরাবাজারে যথেচ্ছ 
ঘ্বামে কাগজ বিক্ী হয়। ছাপার মূল্য পাচ ছয় গুণ বাড়িয়াছে, 
তৎদন্বেও কোন ছাপাথান! নির্ধারিত সময়ে বই বাহির করিয়া দিবার 
দায়িত্ব লয় ন|। এত অধিক ব্যক়্ নির্ধ্ধাহ করিয়। বই প্রকাশ করা 
অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না--হুইলেও তাহার পর বই বেচিয়া 
তাহাতে কিছুই লাভ হয় না ; কাজেই নান! কার্ধ্যকারণ-বিপাকে বইয়ের 
ঘ্যবস! বাঞ্গলায় আজ মুমূর্ প্রার হইয্লাছে। লেখক, প্রকাশক, 
মুন্ুকর, দপ্তরা, পুস্তকবিক্রেতা'-*নান! পর্ধ্যায়ের লোকই ইহার ফলে 
যেমম বিপন্ন হইছাছেন, তেমমি ইহার ফলে দেশের সংস্কৃতি প্রভূত 
ক্ষতির সন্ভুবীন হইতে চলিয়াছে, শিক্ষা! জগতেও সবিশেষ সঙ্কট দেখা 
দিয়াছে।, বু পাঠা-পুস্তকই মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না, অথবা 
ফিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে এমন সমস্ত বইয়ের অবশিষ্টাংশ আর শেষ 
হইতেছে না। ইতিপূর্বে এই শেষোক্ত প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ 
বিউজ প্রিন্ট বাজারে ছাড়ার কথা হইয়াছিল-_াহা হইয়াছে কি এবং 
ভাহাতে সঙ্কটের কিছু আদান হইয়াছে কি? --গারত্রী 


গু ঙ্ ঞ্ 


_ জগুনে বৃটিশ সারাজ্য বা আধুনিক “কমনওয়েলধ" সংস্ঞাতুক্ত 
গুঁপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীদের লগ্ন বৈঠকে ভারতের প্রধান 


মন্ত্রী জওহরলাল ধোগ দিবার পয় হইতে শ্বদেশে ও বিদেশে একটা . 


উৎকণ্ঠা! ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে, ভারত এ মওলীর মধ্যে থাকিবে, ন! 
ঘাছিরে চলিয়! বাইবে। ইঙ্গ-মািণ মহল হইতে ভারতকে পাকে-চক্রে 
হুট সাহাজ্ামীতির আওতায় রাখিবার জন্ত কৌশলপূর্ণ প্রচার-কার্যও 
হুইতেছে। জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীর গভর্ণমেন্টের শত্রুর! এ 
উদ্দেস্তূলক প্রচারকার্ধ্যের হুর ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতাবে এমন 
ক্ষখ। রটাইতেছেন যে, দিলী গ্ত্ণমেন্ট বৃটিশ সাআাজোর মধ্যে খাকিবার 
হাহ গোপন চুণ্ত ইত্যাদি করিতেছেন। এমন কি সাহ্রাজ্যবাঘ- 





[ ৬৬শ বর্ধ, ১ম খওড, ধঠ সংখ্যা 





গিষ্স পূর্ব স্বাধীনতা! লান্তের সম্বল্প ঘোষণাকারী লাহোর কংগ্রেধের 
সভাপতি জওহরলাবের প্রতিও আরজ বক্র কটাক্ষের অস্তাব নাই। : 

এই ছুই প্রকার প্রচারকাধ্যের গনমু্চত উত্তর দিয়াছেন ভারতীয় 
পার্লামেন্টের সঠাপতি ্রীযুক্ত মবলঙ্কর। জাতীয়তাবাদী ভারতের 
আশা-আকাঙ্ষার প্রতিধ্বনি করি তি'ন লণ্ডন ঘোষণ! করিয়াছেন,_ 
“ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলখের বাহিরে যাইতে আদৌ ভীত নহে।” 
ভবিত্ৎ যুদ্ধের আশায় ঝা আশঙ্কায় আজ দলবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধ করিবার 
জন্ত থে দুইটি পৃথক শিবির রচিত হইতেছে, সেই কুটনৈতিক চাতুরী- 
জালের বাহিরে থাকাই ভার'তর লক্ষ্য-_-একখা৷ মবলঙ্কর স্পট ভাষায় 
ব্যক্ত করিয়। কোটি কোটি ভারতবামীর চিত্ত হইতে বৃথা সন্দেহ নিরদন 
করিয়াছেন। 

“যদি কোন কমনগুয়েলথের অন্তভূক্ত হইতে হন্প তাহ! হইলে যে 
কমনওরেলখ সনগ্র বিশ্বের এক্য কামনা করে, ভারত তাহাতেই 
যোগদান করিবে।” 

যদি কমনওয়েলথ সমগ্র বিশ্বমানবের রক্ষক হয় তবে ভারত তাহাতে 
যোগদান করিবে, কিন্তু যদি ইহা বিশ্ব সাত্রাজ্য স্থাপনের ছলনা হয়, 
তবে আমর! তাহার প্রতি নিম্প্হ হইব এবং কিছুতেই উহার মধ্যে 
থাকিব না| পাকিস্থান বা, সিংহল কি [সিদ্ধান্ত করিবে তাছ৷ আমাদের 
বিবেচ্য নহে” 

আরও অগ্রসর হইয়া! মিঃ মবলহ্কর বলিয়াছেন, “বৃটিশ কমনওয়েলখের 
মধ্যে না থাকার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা তাঁহার বিরোধী হইব এই 
ু্থ দ্বীপের অধিবাদীদের স্যহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিশকোটী তারতথাসী 
নিজের পায়ে দ্াড়াইয়। আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে পাৰিব না, 
একখ| ভাবিতেও আমার ক্লেশ হয় যদি আমাদের এই অবস্থা, তাহ| 
স্বাধীন জাতি হইবার কোন অর্থ থাকে না।” ন্বরাদ 


ঙ ঙ্ ফ 


আনামের সীমান্তে পাকিস্তান অঞ্চল হইতে একদল সশন্ত্র পাকিস্থানী 
সৈ্গ বাজারে মত্ত বিক্রয়রত জেলেদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়! ভাহাদের 
কয়েকজনকে হতাহত করে এবং ভারত নীদান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া আহতদের পাকিস্থানে লইয়া যায়। অন্ত আর এক স্থানে ডাক 
ও তার বিতাগীর কতিপয় মেরামত, কার্যরত বন্দর উপর গুলীবর্ধণ, 
করিয়া অনুয়পন্তাবে আহতগণকে লইয়! পাকিস্থানী সৈম্কগণ সরিয়া 
গড়িয়াছে। আসামের প্রদেশপাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। 
দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানী সৈষ্তগণ রাজাকরনীতি অনুদরণ করিতেছে। 
তযে পাকিস্থান সম্মিলিত জাতিসঙ্যের সভা, সুতরাং এখানে পুলিদী 
শানন করিবায় অবসর নাই। পাকিস্থান সরকারের, নিকট হয়ত কড়! 
চিঠি হাইবে ; তাহার! সবব্যাপার অদ্বীকার় করিবে ; তারপর লব চুপ 
চাপ। বশললীয়ে পাকিস্থানী বাহিনী ঢুকিয়া অনেক উৎপাত, নরহতা 
প্রনৃতি করিয়াছিল, ভারত হইতে কড়া চিঠিও হয শেষ গধ্যপ্ত 
একি হী না খনথাবি জান! গে ন্‌ 1: 








মানভভমলাসী াঙ্ষালীদেি জল বঙ্থ।_ 
স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকট প্রদেশে প্রাদেশিকতার 
ভাব বুদ্ধি পাওয়ায় দে সকল প্রদেশে দারুণ গণ্ডগোল 
উপস্থিত হইয়াছে । উড়গ্ভার এক শ্রেণীর অধিবাণীরা 
তথায় বাঙ্গালী বিশ্বেষ প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্ত 
বর্তমান প্রধান-ম্ত্ীশ্রীঘুক্ত হরেরুষ মহাতাবের চেষ্টায় ফল 
অন্তরূপ হইয়াছে । উড়গ্ায় এখন আর বাঙ্গানী বিদ্বেষ ত 
নাই। অধিকন্ধ উড়িগ্বা সরকাঁর ২৫ হাজার পূর্ববঙ্গাগত 
আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দানে সম্মত হইয়ছেন। ইহা ব্যতীত 
শত শত বাঙ্গালী চিকিৎসক ও শিক্ষক উড়িস্যায় চাকরী 
পাইতেছেন। আদামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারের ফলে 
পাতে যে ছূর্ঘটনা হইয়া গিরাছে, তাগ সর্দজনবিদিত। 
সে জন্য শ্রীঃট্ট, কাছাড়, থাসিয়া ও জযুদথিয়া পার্দত্য প্রদেশ, 
ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি লইয়া নৃতন পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের 
আন্দোলন চলিতেহে। আদামের শতকরা ৩০৭ জন 
অধিবাসী মুলমান-_-আঁসাঁমবাঁদী বাঙ্গালীরা (শতকরা 
প্রীয় ৩০ জন ) মুসলমানদের সহিত একত্র হইয়া 'অসমীয়া- 
দিগকে সংখ্যাল্প সধ্প্রদারে পরিণত করিলে জদামীদের 
অঙ্বিধা যে বাড়িবে তাহা নিঃসন্দৈহে বলা বায়। বর্তমান 
প্রধান-মন্ত্রী সে কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন ও 
আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থায় 
মনোষধোগী হইয়াছেন। কিন্ত বিহার প্রদেশের অবস্থা 
ঘন্তন্পপ। ১৯১২ সালে যখন পূর্বরবর্গের সহিত পশ্চিমবজ 
যুক্ত করিয়া নৃতন প্রদেশ গঠন করা হয়, তখন বিহারের 
সন্নিহিত বাজালী-প্রধান স্থানগুলি বিহারের সহিত সংযুক্ত 
করা হইয়াছিল। বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয় দেখিয়া কেহ 
তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ফলে পুণিয়া, ম'াওতাল 
পরগণা, সিংহভূম, মানভুন গ্রহথতি জেনাওলি এখন বিহারের 
মধ্যে রহিয়াছে। এ সকল স্থানে বাঙ্গালী অর্ধবাদী 
সংগ্থ্যায় অধিক-__বর্তমানে ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালা দ্বিপ্ডিত 
হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত ছোট প্রদেশ হইয়াছে_ পূর্নবঙগ 
হতে জাগত আশ্রয়গ্রার্থীদের স্থান দিবার জন্ পর্যাপ্ত 
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ভূদ্মি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নাই__এই সব নানাকথা চিন্তা 
করিয়া এখন &ঁ সকল বাঙ্গালী-প্রধান হান বিহার হইতে 
বাঁছির করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার 
আন্দোলন চলতেছে । তাহীর ফলে বিহার প্রদেশে 
বাঙ্গালীর অবস্থ_ পূর্ধবপাঁকিস্থানের হিদ্দু অধিবাসীদের 
অবস্থার প্রায় সমান হইয়া ধাড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া 
মানভূম জেলার প্রায় সকল অধিবাসীই বাঙ্গালী,  জেলাটি 
যাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তভূক্তি করা হয়-__সে জঙ্ক 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই মানভূমের অধিবাসীরা চেষ্টা 
আরম্ত করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ২৮শে জুন পুরুলয়া 
টাঁউন হলে এক সভা করিয়া বাঙ্গালীরা এ মনোভাব প্রকাশ 
করেন ও পরে মানভূম-জেলা-উকীল সমিতির সভাতেও 
এ মরে প্রস্তাব গৃগীত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 
গণপরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্জ্প্রদাদ পাটনায় এক 


সভায় বিহার গবর্ণমেপ্টকে মানভূম, সিংছভূম প্রভৃতি জেলায় 


যাহাতে হিন্দী প্রচারে জোর দেওয়া হয় দে জন্ত অনুরোধ 
করেন। ফলে ১৯৪৮ সালের প্রথম হইতেই বিহার 
ভর্ণমেপ্ট এমনভাবে মানভূমে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা 


করিয়াছেন যে যে-সকল বাঙ্গালী শত শত বৎসর ধরিয়া" 


বাঙ্গালার মাধ্যমে বিগ্ভাশিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের বালক- 


বালিকারা বর্তনানে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে 


বাধ্য হইয়ছে। সহসা সকল সরকারী সাহাধ্য গ্রাপ্ত 
বিদ্যালয়ের নানের সাইনবোর্ড পরিবর্তন করিয়! হিন্দী 


ভাষার লিখিত বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। সকল সরকারী 


কার্যালয়ে শুধু হিন্দী ভাষায় নোটাশ দেওয়া হইতেছে। 
জেলার সকল পথের মাইল-পোষ্টের সংখ্যাগুলি ইংরাজিল্স 
পরিবর্তে হিন্দী করা হইয়াছে-অথচ পাশের জেল! র'চী 
ও হাজারীবাগে এখনও সকল মাইল-পোষ্টে ইংরাজিতেই 
সংখ্যা লেখা আছে। এক জন বাঙ্গালী মানভূম 'জেলার 


সব-পরিদর্শক ছিলেন, তাহাকে সরাইয়া একজন বিহারীকে 


সেই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকগ বিষ্ভালয 
বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচাণিত--যে সকল বিষ্তালয়ে বাঙ্গালী 


১ 


৩৩৬ 
শিক্ষকের মংখ্যা অধিক, দে সকল বিভ্তালয বন্ধ করিয়া 
দিয় নৃতন হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা-সন্থলিত 
বিদ্ভালয় খোলা হইতেছে। আদিবাপীদের জন্য স্থাপিত 
৭২টি সরকারী সাহাঘ্যপ্রাপ্ত বিদ্ালয়ে এতকাল ধরিয়! 
, বাঙ্গালার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইত--এঁ সকল বিদ্যালয়ের 
ছাত্রের কখনও হিন্দী ভাষায় কথা বলে না__তথাপি নূতন 
আদেশ জারি করিয়া এ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে 
শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে । ১৯৪৮ সালের 
২৪শে জানুয়ারী বিহারে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক 
সভায় স্থির হইয়াছে যে, ষষ্ঠ ও মম শ্রেণীতে শুধু হিন্দীর 
মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা থাকিবে। যে সকল আরিবাসীর 
নিজস্ব কোন 'লিখিত-ভাষা ছিল নাঁ_অথচ তাহারা 
বাঙ্গালাতেই কথা বলিত__তাহাঁদের হিন্দী “নিজস্ব ভাষা? 
বলিয়া! ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হইতেছে। অথচ মানভূমবাসী 
উড়িয়া, কনোজিয়া, মৈথিলী ও মাদ্রাজী-_-সকলেই বহুকাল 
ধরিয়৷ মানতূমের মাতৃভাষা “বাঙ্গালা” ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছে । গণপরিষদে জাতির জন্মগত অধিকারের 
দাবী ত্বীকৃত হইয়াছে ও তাহাতে বলা হইয়াছেঃ ভারতের 
সকল স্থানের সকল লোক নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের 
ক্যৌগ লাভ করিবেন। বিহারের বর্তমান মন্ত্রিষভা সে 
নির্দেশ অমান্য করিয়া থেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। গত 
ফেব্রুয়ারী মাঁস হইতে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন 
সদস্য বাজালী-প্রধান অঞ্চলে সভা করিয়া নানাপ্রকাঁর 
প্রলোভন দেখাইয়া লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের সে প্রচারকাধ্য সরকারী 
অন্গগ্রহ লাভেও বঞ্চিত হয় না। অথচ গত মার্চ মাঁসে 
. পুক্কলিয়ায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করা 
হইয়াছিল মানভ্থমের ডেপুটা কমিশনার তাহার কর্মকর্তা" 
দিগকে অসম্মানজনক সর্তে সম্মত হইতে বলায়, সে 
সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মীসের 
তৃতীয় সপ্তাহে ঝাঁলদা (মানতৃমের অন্তর্গত ) হাই স্কুলে জেলা 
*ছাত্র কংগ্রেসের এক সভায় ছাত্ররা ঘোষণা করেন যেঃ 
বাঙ্জালাই তাহাদের মাতৃভাষ! | তাহার ফলে ছাত্রকংগ্রেসের 
ভাপতি, উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক গ্রত্ৃতির বিরুক্ধ 
ফৌহদারী মামলা করা হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলা স্ছুলের 
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সরকারী কর্ণচারীকে অকারণে মানভূম জেলা হইডে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে__ফলে মানভূম জেলায়. এখন 
আর বাঙ্গালী সরকারী কর্ণচাঁরী নাই। যাহারা বাঙ্গালা 
ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্ত আন্দোলন করিতেছেন, 
পুলিসেক্ বড়-কর্তারা তাহাদের গতিবিধি পর্যাবেক্ষণের 
জন্ত স্থানীয় সকল পুলিপ কর্মচারীর প্রতি আদেশ 
দিয়াছেন এবং তাহার ফলে প্ররূপ কর্মীরা নির্যাতীত 
হইতেছেন। মানভূম জেলায় গত ২৮ বৎসর ধরিয়া 
বাঙ্গীলী নেতারাই কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালন 
করিয়াছেন। তাহাদের স্বার্থত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি 
সারা ভারতে সর্জনবিদিত। তাহারা এই সরকারী 
ব্যবস্থার প্রতিবাদ করাঁর ফলে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং 
জেলাকংগ্রেঘ কমিটার সভাপতি, সম্পাদক ও কাধ্যকরী 
সমিতির ৩৮ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। পুকরুপিয়ার নূতন কলেজকে পানা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় এই সর্ভে তাঁলিকা-তুক্ত করিয়াছেন যে, কলেছে 
হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। যতদিন 
মানভূম বিহারের অন্তর্গত থাকিবে, ততদিন মাঁনভূমবাঁসী 
বাঙ্গালীদের হিন্দা শিক্ষা করিতে কোন আপত্তি হওয়া 
যুক্তিযুক্ত নহে । কিন্তু এই ভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে উপেক্ষা 
ও বর্জন করিয়া লোককে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে 
বাধ্য করার ব্যবস্থাকে কেহই সমর্থন করিতে পারেন না। 
এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যথাসময়ে সকল সংবাদ 
জাপন করা হইয়াছে, কিন্ত এখন পধ্যন্ত বিহারের 
অন্তর্গত বাঙ্গীলী-প্রধান স্থানসমূহের বাঙ্গালীদের সংস্কত- 
রক্ষার ব্যবস্থার জন্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেপ্টকে কোন নির্দেশ 
প্রদান করেন নাই। আমরা উপরে শুধু মানভূম জেলার 
অবস্থার কথাই বলিয়াছি। পিংহভূমেও বাঙ্গালীদের 
এক্ষই অবস্থা । টাঁটানগরের মত বাঙ্গালী-গ্রধান স্থানেও 
সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
চেষ্টা চলিতেছে। সেরাইকৌলা ও খরসোয়ান নামক 
ছুইটি রাজ্য উড়িস্কা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এ দুইটি 
রাজ্যেই বাঙ্গীলা ভাষাভাষী লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল_ 
কিন্ত তাহা সত্বেও ত্রাজ্য ছুইটিকে জোর করিয়া বিহার 
প্রদেশের অন্ততূক্ত কর হইয়াছে, ফলে তথায় অসন্তোষ 


দিন দিন বাড়ির চশিযাছে। হাজারীবাগ জের, সিরিডি 
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অঞ্চল, সাওতাল পরগণাঁর সমস্ত স্থান, পুণিয়ার কয়েকটি 
অঞ্চলেও এই ভাবে জোর করিয়া লোককে হিন্দী ভাষ! 
শিক্ষা দিয়! তাহাদের হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণার 
চেষ্টা হইতেছে । পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠন ব্যবস্থার কাধ্যটি কিছুদিনের জন্ত স্থগিত রাখার 
কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা করা হইলে আগামী « 
বৎসরের মধ্যে বিহার গভর্নমেন্ট সকল বাঙ্গাণী অধিবাঁসীকে 
জোর করিয়া হিন্দী ভাষাভাষী করিয়া তুলিয়া বাঙ্গালী- 
প্রধান অঞ্চলগুলি হইতে বাঙ্গালার সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া 
দিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবেন। সে জন্য এখন হইতে 
আমাদের অবহিত হইয়া এ বিবদ্বে গ্রবল অন্দৌলন চালাইয। 
যাওয়া উচিত। যাহাতে কেন্দ্রীন্র গভর্ণমেণ্ট বাঞ্গালাদের 
সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে অবহিত হন, সে জন্য তাহাদিগকে 
বাধ্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 





- ন্তীশ্রুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ কটো-_সশিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাশ্রক্সজ্্ার্থী মনা 

গত ২ মাস যাবৎ পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে 
প্রায় প্রত্যহ ৩৪ শত করিয়া আশ্রয়প্রার্থী চলিয়া 
আলিতেছে। তাহানের আগমনের কারণ বহুবিধ। 
বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাগতি শ্রীযুত স্থরেশচন্তর 
বঙ্যোপাখ্যায় মহাশয় বছ ঘটনার উল্লেখ করিয়া 


ভারত 
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জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে পূর্বববঙ্গে বহ স্থানে হিন্দুদের 
পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ 
সাধারণভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুবর্জন আরস্ত করিয়াছেন। 
হিন্দু ডাক্তারের নিকট মুসলমান রোগী আসে না, হি্ছু 
উকীলের নিকট মুসলমান মন্কেল আসে না; হিন্দুর 
দ্বারা মুসলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে চাহে, না» 
হিন্দুর জমী চাঁষ করিবার জন্ত মুসলমান কৃষক পাঁওয়া! 
যায় না। বাঁজারে মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দুর নিকট 
অধিকমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করে। তাহার উপর বালিকা ও 
যুবতীদের লইয়া ঘরে বাঁদ করা অসম্ভব। মুসলমান 
যুবকগণের অনাচারের ফলে তাহাদের পবিত্রতা রক্ষা কর! 
যাঁয় না। ইতিপূর্যেই বহু হিন্দু দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া 
আসিয়াছে; কাঁজেই যে অল্পসংখ্যক হিন্দু এখনও পূর্ধ্ববঙ্গে 
বাস করিতেছিল, তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার কোন 
উপায় নাই। সেই কারণে লৌক সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া, 
মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পিতৃ-পুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া 
দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আদিতেছে। এই সবল 
কারণ ছাড়া অর্থনীতিক অবস্থাও সেখানে চরমে উঠিম্লাছে-_ 
পূ্ধববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে চাউলের মণ ৫০৬৭ টাঁকাঃ 
সরিষার তৈলের সের ৫ টাঁকা, চিনির সের ৪ টাৰণ, 
কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না, কাঁপড় অসম্ভব অধিক দরে 
বিক্রীত হয়--একথান! ধুতির দাম ১২ টাকা, একথানা 
শাড়ীর দাম ২০ টাকা। এ অবস্থায় লোকের সেখানে বাস 
করা প্রত পক্ষেই কষ্টকর। প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও 
তেলের অভাঁবে তাহা খাইবার উপায় নাই। নূতন আয়ের পথ 
বন্ধ হওয়ায় সেখানের লোক সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া এতদিন 
কোনরূপে কায়ক্লেশে।দিন কাটাইতেছিল, এখন এই দারুণ 
অর্থসঙ্কটের মধ্যে সেখানে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থার মৃত্যুবরণ 
করা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পরিচিতদের ও হিদ্দুদের 
মধ্যে তিলে * তিলে মরণের পথে অগ্রদর হওয়াও 
লোক অধিক কাম্য মনে করিতেছে । বিস্ত এই লক্ষ 
লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের . 
অধিবাসীদেরও দুর্দশা! বাড়িয়া গিক্সাছে-_পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণ- 
মেপ্টের পক্ষে. তাহাদের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও 
সাধ্যাতীত হইয়্াছে। সে জন্ত সম্প্রতি ভারত-গতর্ণদেন্টের 
সাহাধ্য বিভাগের মী উযোহুনলাল ষাঁকসেন! কলিকাতা 


'সময়ে রেশন বাবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। 
এখানেও চাউলের মণ ৫০৬০ টাকায় উঠিয়া যাইবে। 


€৩৬ 

আসিয়া বিহার, উড়িস্বা ও আদাম গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 
সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ সভ। করিয়া গিয়াছেন। যাাতে 
পূর্বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী্দগকে উক্ত তিনটি প্রদেশের খালি 
স্থানগুলিতে বাস করানো যায়, সেজস্য চেষ্টা চতেছে। 
তাহা ছাড়া আন্দামান ত্বীপেও আশ্রয় প্রার্থীদের দ্বারা 
উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণথ্ণ্ট 
ও ভারত গভর্থমেপ্ট এতদিন কয়েক কোটি টাকা ব্যয় 
করিয়া আশ্ররপ্রার্থীদের সাহাধা দান করিঘাছিলেন। 
তাহাদের জন্ত বাসগৃছের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বেকার- 
দিগকে থাগ্য ও বস্থাদি দান করা হইয়াছে; লোক যাহাতে 
কাজকর্ম পায় সে জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। 








কিন্ত চাছিদার ' তুলনায় দান এত অল্প যে তাহা সমুদ্রে 


জলবিদ্দুবৎ কাল্দ করিয়াছে । এ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে 
প্রীয় ৩০ লক্ষ লোক এ দেশে আদিয়াছে। তাহাদের 
'বাসম্থীন বা খাগ্প্রদান করা কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষেই 
সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গে থাগ্যাবস্থা এমন যে-_যে কোন 
তাহা হইলে 


এখনই কলকাতা সহরে কালো বাজারে ৪* টাকা মণ দরে 
'্লাউল বিক্রনম হইতেছে । পশ্চিম বাঙ্গালয় এত অধিক 
আইয়গ্রার্থী সহস! চলিয়া আসায় এ দেশের খান্-সমস্থা 
ক্রমেই জটিল আকার ধারণ কণরতেছে। বাজারে স্থলভ 
থাছ্যগুল অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রু হইয়া যায়-_ 
খোড়, মোচা, কীচকলা, শাক প্রভৃতি পাওয়ার উপায় 
নাই। ভাগ দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে লোকের ক্রয় শক্তি 
ক্রমেই কমিয়া ষাইতেছে। অধ্ধিক মুল্যের জিনিষ__ 


যথা আলু কপি, বেগুন প্রস্তুতি কিনিবার ক্ষমতা লোকের 
চলিয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকজন ধনী কর্তৃকই সেগুলি 


ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই থাগ্যাবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলে 
লোৌক নানাবিধ রোগে তুগিয়। মারা যাইবে। বর্তমান 
মন্ত্রিমত| যে এ বিষয়ে একেবারে উদাঁপীন তাহা বলা যায় 
নাঁ কিন্ত তীভারা চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রতীকাঁরের কোন 
উপায় করিতে পারিতেছেন না। ফলে পথে ঘাটে সর্ধধ্র 
হ্রদের কার্যের নিন্দা শুনা াইতেছে। মানুষ, তাগার 


' প্রথম গ্রায়োজনীয় ত্রব্য» খান না গাইলে ঘে উন্মাদ হইয়া 





৩৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ক সংখ্যা 





কিছুই নাই। এখন প্রত্যেক দেশবাঁপীর নীরব থাকিয়া 
নিজ নিজ কর্তব্যে অবহিত হওয়া উণ্চত। আমরা প্রত্যেকে 
কি ভাবে গভর্ণনেন্টকে সাহার করিয়া এই ছুর্দশীর অবদান 
ঘটাইতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সে কথা চিন্ত! 
করিয়া দেখবার ও কর্তব্য পাপন করিবার সমর আসিয়াছে। 
নচেৎ সকলকে একযে[গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। 





কলিকাতা হাইকো-টর নুতন বিচারপতি 
শ্রীযুক্ত স্ভূনাখ বলোপাধ্যায় 


শর লমত্তা 


বাঙ্গালাদেশে বন্ত্রনমস্তা গত প্রায় এক বৎসরকাঁল 
দেশবাপীকে ভীষণভাবে বিব্রত করিতেছে । কাপড়ের 
কন্ট্বোল উঠিয়া গেলে ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের হাতে 
সমন্ত কাপড় চলিয়া যায় ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ গাট 
কাপড় পাকিস্তানে চলিয়া যায়। তাহার ফলে এদেশে 
ব্তরূলা দ্বিগুণ হইয়াছে | গত ২।৩ মাস গভর্ণমেন্ট বন 
সমস্| সমাধানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার 
কোনটাই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। লা নভেম্বর হইতে 
পুনরায় কাপড়ের রেশনিং হইবার কথা ছিল, তাঁহাও হয় 
নাই। গুনা যাইতেছে, রেশনিং হইতে আরও ২ মাস 
সময় লাগিবে। শীত আঙ্গিয়াছে, বন্ত্রনা হইলে লোকের 
চলিবে না।  কালোবাজা'র পুরাদমে চলিতেছে, সেখানে 
কাপড় ক্রপ্ন কর! দরিত্র জনসাধারণের ক্ষমতাতীত। এ 
অবস্থায় কেন যে রেশনিং প্রথা পিছাইয়! দেওয়া হইল, তাহা 
বুঝিবার উপায় নাই। মানুষ ক্রমে সব দ্দিক দিয়া নিরুপায় 


:.: বাইকে মাহা খুনী তাহা বলিবে, তাহাতে কা্চর্য হইবার : হইতেছে। কালেই তাহার আগ প্লতিকার প্রস্ধোজন ; 


অগ্রহাযণ--১৩৫৫ ] 





চক্কি-সুর্ব-এসিক্সা সম্পন্ত শঁকর্শনী- 


কলিকাতা করপোত্ধেশন কমাধিযাল মিউজিয়মে এই 
প্রার্শনী ২৫শে সেপ্টে্র হইতে ওরা অক্টোবর পর্যান্ত 
অনুষ্টিত হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম- 


বাঙ্গীলার দেশপাঁল ভাঁঃ কৈনাপনাথ কার্ট জু। প্রদর্শনী 
দেখিয়া সকলে প্রীত হইয়াহেন। মামুলী প্রদর্শনী 
হইতে ইহার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ছিল। এইরূপ 


প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সকলে স্বীকার 
করিবেন। আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা যখন বিভিন্ন সন্মেমনে 
দক্ষিণ-পূর্বব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৌহণর্দ্ের 
বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই সমরে এইবূপ 
একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া কমাখিয়াল মিউজিয়াম 
সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াহেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত 
পুস্তিকা “আমরা ও আমাদের প্রতি সী” সময়োপবোগী 
হইয়াছে। কৃষি, শিল্প *ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইস্থাতে বনু 
প্রশ্বোজ্জনীয় তথ্য সন্গিবেশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিভাগ ও কলিকাতাস্থিত 
চীনের রাষ্ট্রদূত ও চৈনিক বাণিজ্যিকসংঘের সভাপতি এই 
প্রদর্শনীতে বহু মূলাবাঁন ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্য এবং জ্ঞাতব্য 
মানচিত্র ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করেন। বে-সরকারী 
কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠা৯ও এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ 
দর্শনীয় জিনিষ রাখিয়া প্রদর্শনীর শ্রীবৃদ্ধ করেন। এই 
উপলক্ষে কমাশিয়াল মিউজিয়াম যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ প্রাচীর- 
গত্র ও মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছে তাহা দক্ষিণ-পূর্ব 
এসিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সম্ঘন্ধে কৃষি, শিল্প, বাঁণিজা ও 
অন্তান্ত যৌগাবোগ বিষয়ে বিশেষ তথ্যপূর্ণ । মোটের 
উপর প্রদর্শনীতে দেখিবার শ্িখিবার ও ভাবিবার খোরাক 


" গ্রচুর ছিল। 


ুভল ল্াষ্টরপভি_ 

আগামী ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে অধিবেশন 
হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্ত নির্বাচন দবপ্ব হইয়াছিল। 
যুক্তপ্রদেশবাসী ই্ররপুকুযোত্তম দাস টাগডনকে ১৫৭ অধিক 
ভোটে পরাজিত করিয়া মাদ্রাজের ডাঃ প্রত সীতারামিয়া 


দূৰ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই প্রবীণ 


ভাতার 











কংগ্রেপকর্থী। জীবনের গত ৩* বৎসরকাল উদ্য়েই 
মুক্তি সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। ্বৃতরাং এই ভোটাতুটি না 
নাহইলেই দেশের লোক সন্তষ্ট হইত.। কংগ্রেদের প্রধান 
পরিচালক গণ এই ছন্দে সম্পূর্ন নিরপেক্ষ থাকিয়া উদারতার 
পরিচয় দিয়াছেন। ডাঃ সীতারামিয়া বহু বদর যাবৎ 





জ্রপুকত পট্ুভি সীতাগমিয়া 


দেশীর রাজ্যসমূহের প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য কাজ 
করিঘাছেন। দেনীয় রাঁজানমূহের প্রজাদের ও দাক্ষিণাত্যের 
অধিকাংশ লোকের ভোট পাইয়াই ডাঃ সীতারামিয়া 
জয়বুক্ত হইর়!ছেন। 
নিজ তন্লীদিশশ 

দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের সকল রাজনীতিক দূ দল ্‌ 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া সন্ত হয় নাই । পণ্ডিত জহরলাজ্‌! 
নেহরু সকল দলের লোক লইয়া কেন্রীয়মস্্রনভা গঠনের” 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হব, 
নীই। কোন বিশেষ দলের লৌক নানা অজুহাত দেখাক, 
মন্ত্রিসভার সদস্য হন নাই। তীহাদেরই নেতৃত্বে দে 
বি্রববাদ চলিতেছে) এফদল কর্ম শ্রমিকদের সে 






৪ 


[সপ সব বসা 





আন্দোলন করেন-_তাঁহার ফলে গত এক বৎসরে দেশে 
শ্রমিকদের মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা তই হইয়াছে-- 
দেশের উৎপাঁদনের পরিমাণ হাঁস পাঁইয়াছে ও লভ্যাংশ 
কমিয়া গিয়াছে। আমরা গান্ধীজির সর্কোদয় সমাজের 
, আদর্শ সমর্থন করি। তবে যে ভাবে লোককে ক্ষিপ্ত করিয়া 
তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত না করিয়! শুধু 
তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করা হইতেছে, 
তাহার ফল কখনই দেশের পক্ষে সম্মানজনক হইবে বলিয়া 
মনে করি না। এ দল শুধু দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে 
নহে? বর্তমান শাসনযস্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে নানারপ 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন এবং গোপনে শাসনযন্ত্র অচল 
করার নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে 
কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থ। নষ্ট করিয়া দিবার একটা 
চেষ্টা হইয়াছিন-_তাহা অবশ্য ব্যর্থতীয় পরিণভ হয়। সম্প্রতি 
কলিকাত।র টেলিফোন একস্চেঞ্জে আগুন লাগিয়া গভর্ণ- 
মেণ্টের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও কলিকাতার 
ব্যবসার বাজার অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার 
কারণ অবশ্ত এখনও নির্ণাত হয় নাই। ইতিমধ্যে দেশে 
থে একদল বিপ্রববাদী নানাভাবে দেশবাসীকে, দেশের 
কলকারখানাগুলিকে ও দেশের শাসনব্যবস্থাকে অচল 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা উচিত। যাহাতে বিপ্লববাঁদীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
না পায়, এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা না করিলে 
দেশে বিপ্লব অনিবাধ্য | একদিকে ধনিকগণ, আর এক 
দিকে বিপ্রববাঁদীদল_-উভয় পক্ষই শাঁদন ব্যবস্থা অচল 
করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ধনিকদলকেও ছুর্ণাতির 
জন্ত কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। দুর্নীতির জন্য 
গ্ভর্ণমে্ট মাত্র কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বা 
-ক্ষয়েকটি মাত্র ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
ক্করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সত্য । কিন্তু ব্যাপকভাবে 
আই কার্য না করিলে দেশ হইতে ছুর্নাতি দূর করা কিছুতেই 
সম্ভব হইবে না। এইপ্কার্যে দেশের জনসাধারণ অবশ্তই 
গভর্ণমেন্টকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। উগ্র 
পক্ষকে দদন না করিলে গতর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের শাসন- 
বসান ছা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। প্রয়োজন 


হইলে, চে কার্যোই দেশবাপী গভর্ণমেন্টের সাইিউ 
সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে। উভয় পক্ষকে দমন না 
করিলে দেশে যে অশীস্তির উদ্তর্ধ হইবে, তাঁহার ফল শুধু 
গভর্ণমেণ্টকে নহে, শাস্তিশ্রিয় দেশবাসীকেও ধ্বংস করিবে। 


আল্পিস্সাদ্হু অনা ভাশুডাল_ 

গত ওরা অক্টোবর সকালে ৯টাঁর সময় পশ্চিম বঙ্গের 
মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্্র সিংহ এবং ১০ই অক্টোবর মন্ধ্যা 
৬টার সময় মাননায় মন্ত্রী শ্রীগ্রফুল্লচ্ত্র সেন আরিয়াদহ 





আরিয়াদহ অনাথ ভাগারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্্র সিংহ 


অনাথ ভাণ্ডার (২৪পরগণা) পরিদর্শন করিয়াছিলেন। 
বিমলবাঁবুকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য ২৪পরগণা জেল! বোর্ডের 
চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্ললাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
এক সভা হয় এবং ২৪পরগণাঁর জেলা-ম্যাজিষ্রেট শ্রীবিজয়- 
কৃষ্ণ আচার্য আঁই-সি-এস তথায় প্রধান অতিথিরূপে 
উপস্থিত ছিলেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে স্থানীয় ও কলিকাতার 
বহু লোক উপস্থিত হইয়া উৎনবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া- 
ছিলেন। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের 


এ রি 





প্রীশৈলেন্ত্রণাথ ঘোষাল প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। 
মন্ত্রী সেন মহাশয় প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া দেশের 
বর্তমান অবস্থায় দেশবাীর কর্তব্য নির্দেশ করেন। 
তাহার প্রাণবন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সকলের মনে 
উৎসাহের সঞ্চার হয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় অনাথ 





আরিয়াদহ অনাথ ভাগারে মন্ত্রী প্রযুক্ত প্রফুল্চ্্র দেন 


ভাণ্ডার গৃছের দ্বিতলে *সুবৃহত, শ্রীরামন্কষ্চ মাতৃমঙ্গল 
প্রতিষ্ঠানের গৃহ নিম্মিত হইয়াছে। অনাথ ভাগুরের 
বহুমুখী জনকল্যাণ কর্মমধারা দেখিয়া সকলেই আননদপ্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 


শ্রা্য ালীমন্িল- 

কলিকাতা প্রাচ্য বাণীমুন্দিরের নয়াদিল্লীতে একটি 
শাখা আছে। গত ১৭ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর ওয়াই-এম- 
সি-এ. হলে তাহার দ্বিতীয় বাঁধিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। 
“মাদাম আজ্জিনা” সভায় “কুশরাষ্ট্রে প্রাচ্য গবেষণাগার? 
সমন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বক্তৃতা 
করেন। দিলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তৃতপূর্্ব রেছিষ্্রার 
প্রীনিশিকাস্ত সেন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 
" দ্রি্লীতে বাঙ্গালীদের পরিচালিত এই কৃষ্টিকেন্ত্র তথায় 
বাঙ্গালার গৌরব প্রচার করিতেছে। 


নল্লেত্রমীথ স্পে৯__ 

কলিকাতা ৭৮ বীডন স্রাট নিবাসী স্বনামধ্যাত দেশকর্থী 
নরেক্নাথ শেঠ গত ১৫ই অক্টোবর ৭১ বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার পুরাতন 
শেঠ পরিবারে ১৮৭৮ খৃঠানে জন্মগ্রহথ করেন এবং ১৮৯৭ 
সালে প্রেসিডেক্সি কলেজ হইতে বি-এ ও পরে আইন 


ক 


হন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগদান করেন ও ত্াগির অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি ঘারা 
জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯০৮ সালের অর্ধোদয় যোগের 






ও 


পরীক্ষা পাঁশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট, ; 


ৰা 


সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক গঠনের অন্যতম নের্তা ছিলেন। ,. 


বিগ্রব আন্দৌলনের সহিত ঘনিষ্ঠ স্পর্ক রাখার অন্ত তিনি 


ও তীহার পরিবারের বু লোক ধৃত ও নির্ধ্যাতীত হইন্বাঁ- 
ছিলেন। অপর ভ্রাতাদের সহিত নরেন্্রনাথ অন্তরীণ হন 





৬নরেন্্রনাথ শেঠ 


এবং সন্দীপের সর্পময় দ্বীপে তাহাকে আটক রাখা হয়। :. 
সেখানে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও ১৯১৯ সালে তিনি... 
মুক্তিলাত করেন। তিনি একাধারে ধর্ম ও রাঁজনীষ্তি ' 
সন্ধে বক্তৃতা দিতে ও প্রবন্ধাদি শিখিতে পারিতেন। 
সারাজীবন তিনি কোন না কোন পত্রে প্রব্ধাদি লিখিতেন। 


দেশের সকল জনহিতকয় আন্দোলনে ঘোগদান করিয়া 
তিনি নির্ভীকভাবে বন্কুতা করিতেন। ভীহা মত অসাধারণ. 


গাণডিত্য, স্থৃতিশত্কি) জান প্রভৃতি অল্প লোফের মধোই 
দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ 
ডন্টর উ্রীহলগোশাল বিশ্বাস- 


বেল কেমিকেল এগ ফার্ম্মাসিউটিকাল ওআার্কদের 


তেন ভর ভবখোপান বিশ ভারডারফাবের; 


কই, . 





বাণিজ্য দপ্তরের আহ্বানে দেশের রাসায়নিক শিল্ 
উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বুটাশ ও আমেরিকা 
অধিকৃত জান্মীণীতে গমন করিয়াছেন। তিনি শিল্প- 


সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন ও ভারতবর্ষে তাহার 


“লিখিত বছ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিস্যা'লয়ে জান্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দিতেন। খাছ্যি সন্থন্ধে 
তাহার গ্রন্থ প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের অন্থতম। তাহার 
নবলন্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করুন, 
ইহাই আমরা কামনা করি। 


অক্ষর ক্ুমান্র ভট্রোশাধ্যাল_ 


কলিকাতা ১১২ আমহাষ্ট স্বীট নিবাদী খ্যাতনামা 
ব্যবসায়ী অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে 
আশ্বিন ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিষ্বাছেন। 
১২৬৫ সালের ১১ই চৈত্র বর্ধমান জেলার দাইহাটে তাহার 
জন্ম হয়। প্রেসিডেন্ি কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়া তিনি 
ব্যবসায়ে মন দেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ধর্ম ও সাহিত্য 
চর্চায় সময় যাপন করিতেন। তাহার লিখিত “ভট্টাচার্য্য 
পরিবার” বৈজ্ঞানিক স্থষ্টি তব প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা 
_জাহিত্যের সম্পদ। তিন পরলোকগতা পত্বীর নামে 
ফ্লাইছাটে 'ত্রাণদাহ্থন্দরী মাতৃ সদনঃ নামে হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকষ্চ পরমহংসদেব, 
বহ্ষিমন্ত্র, স্বামী কৃষ্ণানন্দঃ শশধর তর্কচূড়ামণি, আচার্য 
প্রুন্ন5ন্দ্র প্রভৃতি তাহার গৃছে যাতায়াত করিতেন। ৮* 
ব্থমর বয়দে তিনি অন্ধ হইয়া! গিয়াছিলেন। তীহার ৫ 
পুভ্তঃ ২ কন্তা প্রভৃতি বর্তমান। 


ধা €র 5 ১ 


[ ৩৬শ বর্ধ, ১৭ খ, ব্ঠ লংখ্)। 








২৪ পরগণায় জেল ম্যাজি ই প্রীপুক বিজ্য়কৃ্জ গাধা আই-পি-এস 
5 ফটে _মশিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সশল্ললোন্ে েসস্তক্ুমান্রী ন্বী_ 
যুশোহরঃ মাগুরার অন্ধ ওপন্যাসিক ও স্বদেশসেবক 
৬যছুনাথ ভট্টাচার্যের পত্রী, খ্যাতনাঁম! সাহিত্যিক শ্রীপৃথীশ- 
চন্্র তট্টাচার্য্ের মাতা হেমন্তকুণারী দেবী গত ১লা আশ্বিন 
সকাল ৬্টায় হুগলী-াপদানীতে ৮* বৎসর বনে 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দয়ানলা, ধর্মপ্রাণা 
তেজস্ষিনী মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, 
চার কন্তা ও অনেকগুলি নাঁতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। 
আমরা তাহার আত্মার শান্তি কামনা.করি ও শোকনন্তপ 
পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাই। 





অগ্নিময়ী 
ক্রীজগদীশচন্দ্র রায় 


অযিষগ্ি | অন্তরে মোর আগুন ভ্বালো, আগুন ভ্বালো, 
তিমিরহয় মুস্তিতে আজ ঘুচাও মনের সকল কালো। 
মিথ্য। মনের অহংকারে, 
: আধাত করে] বারে বারে, 
-: কষমলনসম উঠুক ছুটে, বা” কিছু মোর আছে ভালো । 


রঙে আমার দাও গো গোলা, অন্নিরপা বিজরিনি | .. 
অনল ঘ্ালার তীর দাছে আপন ভুলে ঠোমান্ চিনি।, 
বাঙাও বিষণ গুরু গুরু, 
ও প্রলয় নান হউক হুরু, 
নাচের তালে খালাও তুমি, বানাও আমার প্রাণের আলো। 


৪ সস নু 


আফ্রিকায় দুর্গাপূজা ও হিন্দু সম্মেলন 


ভারত সেবাশ্রম স্বের উদ্বোগে পূর্বব-আফ্রিকার অন্ততম প্রসিদ্ধ নগরী 
মাটগ্ধায় ্রীতর্গ! পুজা! ও মাটথ প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের তিনট 
অধিবেশন সাফলোর সহিত অন্থষ্ঠিত চইয়। গিয়াছে। সঙ্ব প্রেপিত 
সাংস্কৃতিক মিশনের সন্্লামী ব্রহ্মচারীগণ 
নিজেরাই একখানি বৃহৎ প্রতিমা নির্াগ 
করেন। 
এই উত্নব উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকাঁর 
বিচিত্র গ্রদেশবাদী হিন্ুগণ আমঞ্িত হল এবং 
বছ প্রদেশ হইতে প্রতিনিখিগণ ট্রেণ ঠীগার, 
মোটর ও বিষানযোগে এই উৎসব ও সম্মেলনে 
ধোগদান করেন। 
'.. প্রথম অধিবেশনে মাটঞ1 প্রাদেশিক হিন্দু 
ইউনিয়নের সভাপতি গ্রধূত হবিলাল এম, 
[ংখবা সঙ্ভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভি- 
ভাষণে তিনি হিন্দু ধর্মে শক্তি সাধন! ও স্বামী 
শ্রণবানন্দজীর নির্দেশ বাণী উল্লেখ করিয় 
বলেন--এ যুগে স্বামীজী ঘোষণা করিয়া 
গিয়াছেন যে, যে ধর্ম শক্িদান করে না, বে 
ধর্মের আচরণে হৃদরে বিদবাদ্ধীর্ধোের সঞ্জার ঘটে 
না তাহ! ভিন্তুর ধর্ম নহে-উহা হইতে শ্পষ্টতঃ 
বোবা হায় হিন্দু ধর্মে কাপূরুষতা ও ছুর্বলতার 
স্থান নাই। আজ আমর! ধন্ট্ের" নামে ব্হা 
আচরণ করি তাহা! প্রকৃত সনাতন ধর্ম নহে। 
(সনাতন ধর্ম নতত জ্ঞান ও শক্তির প্রেরণ! 
যোগায় )। মিশনের নেত। স্বামী অদ্বৈতান্ন্দজী 
বক্তৃভাপ্রসঙ্গে বলেন-_“্রীত্ীপর্গাই ভারতীবর 
রাষ্ট্রের প্রতিমূর্তি। সায় নীতির প্রতিষ্ঠাই 
ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। অন্ঠায় অত্যাচারকে 
দমন করাই হিন্দু ধর্দের প্রধান শিক্ষা। হিন্দু 
কোনদিন রাষ্ু ও ধর্মকে পৃথক করিয়া 
দেখে নাই। বর্তঘানে 'য সংকীর্ণ ধর্শের 
প্রভাব জাতির উপর আসিয়া পডডিয়াছে তাহা 
প্রকৃত হিন্দুধর্ম নছে। “জননী জন্মভৃমিগ্চ 
র্গাদপি গযীয়সী- ইহা হিন্দ ধর্মের অগ্ততম 
শিক্ষা | রাষ্ট্রবাদ, শর়্িবাদ, সংগঠনবাদ, সেবা 
ও সমরয়বাদের ভিত্বিতে আজ পুনরার প্রকৃত 





পূর্ব আফ্রিকায় হিন্দু বালি! বিস্তালয় 
ফটো- অক্ষচারী রাজকক ( ভারত সেবাগ্রম সংঘ ) 
ঘর্তের পিঠ! করিতে হুইবে। জাতি যখন স্বাধীন! হায়াইরা হর্ষ 





উনবািও 





হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল তখনই দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল-_নে কাথা 
ঘেন আম&1 ভূলিয়। না ধাই। ছুর্গা পুজার রহস্ত উদ্ঘাটন করিয়া ম্বামীজী 
বলেন__-যে চারিটা শক্তি জাভীয় জীবনে একান্ত অপরিহার্ধা দেবী 


পূর্ব আফ্রিকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক ছুর্গোৎসব 


প্রতিমার মধ আমরা সেই চারিটী শক্তিই দেখিতে পাই। সরন্বতী 
জ্রানপক্তি, লঙ্গমী ধনশক্তি, কার্তিক ক্ষাবশত্তি, গণেশ জনশভ়ি বা গর: 
শক্তির প্রতিমূর্তি এবং এই চারি শক্তির সমন্বয়েই ছূর্গীমাত আদর্শ রাষ্ট্রের 
পরিপৃণ রূপ । গত বাট বদরের জাতীয় আন্মোলনের মধ্যে জামর! 
উক্ত মহাশক্তিরই জাগৃতি কাষন। করিয়। আসিমাছি। স্বামী পরমাদনজী 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়। বলেন--“ভারভীয় 
সংস্কৃতির ধ্বংস দাধন করিতে বখন আহ্বরিকতার উত্তব হইয়াছিল তখন 
গেবীর আবির্াব। আজ জগতের বুকে যে ভাবে জাহরিকতার তাগ্ব 
লীলা! চলিরাছে তাচাতে তারতীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রচারের প্রয়োজস।' 
সেই ডদ্দেগ্ত লইয়াই তারত সেবাজম নজ্ব এই মিশন প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রণিদ্ধ হিন্দু নেত। জীধূত শিবাভাই এস, 
প্যাটেল এবং তৃতীয় দিনের অধিষেশনে ্ীযূত প্াবঞ্জী কাণজী 
সন্ভাপতিত্ব করেন। প্রীত জে, এন, পাণ্ডে (বার এট-ল ), ভীত 
গিরিধরবাক সংঘনী, জীহুত ক্বপাজলী, জীদুত এব, ডিং জাার্য একা: 





চে 





আরও কতিপয় বন্তা করেকটা 
প্রস্তাবের সমর্থনে বন্তৃতাঁ করেন। 
প্রত্যেক দিন মার প্রারস্তে লাঠি, 
ছোও।, বুযুতনথ, তলোয়ার প্রভৃতি 
আত্মরক্ষা-মূলক ত্রীড়া প্র্ণিত 
হয়। সন্ভার পরে প্রীপ্ীদেবীর বীর 
ভাবোদীপক জ্জারতি,প্রসাদ বিতরণ 
প্রত্ুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। বছ ইউ" 
রোগীয়ন এবং জাক্রিকান এই 
অনুষ্ঠানে ফোগদান করে। 
ীপ্রীবিজয়! দশমীতে শোভাধা্র 
সহকারে দেবী প্রতিষ। ভিটটোরিয় 
হৃদেবিলর্জন দেওয়া হয়। 
আফ্রিকার এই জাতীয় অনুষ্ঠান 
ইহাই সর্বপ্রথম । সম্মেলনে নিম- 
লিখিত তিনটা প্রন্তাষ উত্থাপিত 
হয়। 


১। জগত আজ দ্রুত ধ্বংসের 
মুখে ছুটি চলিয়াছে__তাহাকে 
ধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা 
করিতে হইলে হিন্ছু সংস্কতির 
উদ্দার মতবাদ প্রচারের আবগ্াক | 
মাউগ্া প্রদেশের হিন্ুজনগণের 
এই সপ্মেলনে ভারত মরকার 
তথ! ভারতীয় জনসাধারপকে এই 
মস্কৃতির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে 
অঙ্গুরোধ জানাইতেছে। 

২। গ্বারতীয় রাষ্ট্র মেতাগণের সমর্থনে এবং ভারত লেবাশ্রম সঙ্গের ৩। আফ্রিকাবাসীগণের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক মম্বন্ধ ধাহাতে 
উদ্ভোগে ঘে সাংস্কৃতিক মিশন আক্রিক। মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি 
গ্রচারের জন্ত প্রেরণ কর! হইয়াছে, তাহার প্রচার কাধ্যের সবাবস্থা 





পূর্ব আফ্রিকার গ্রতিম! বিসর্জন উপলক্ষে শোভাবাআা 





পূর্ব আফ্রিকার ডার- এস নালেদ শহরে শংাশ্রম পুর্ব আফ্রিকার ডার-এস্‌ সালেম শহর 
কটো-_জন্গচারী রাজকৃ ( ভারন্ত সেবাশ্রম সংঘ ) ফটো_ত্চারী ্াজকৃফ (ভারত মেবাশ্রম সংঘ ) 


করিতে এই লগ্মেলন ভারতীয় দেতৃগণকে তথা সঙ্ঘকে অদ্গুরোধ চিনস্থারী হয় তাহায় জন্ত এই সম্মেলন আক্রিকাঞ্রবামী ভারতীয়গণকে 
করিতেছে। বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছে। 








ববিহব 


অনেক দিন হ'ল ফুটবল খেলার মরজুম শেষ হয়ে 
গেছে। ফুটবল খেলা পরিচালনার কর্দব্যস্ততা এবং 
খেলায় আধিপত্যলাভের উত্তেজনা বহুদিন আগে প্রশমিত 
হয়ে গেছে । আঁগাঁমী ফুটবল মরস্থমের জন্ত তোড়জোড় 
এখনও আরম্ত হয়নি। এই দীর্ঘ শান্তপূর্ণ অবসর সময়ে 
জনসাধারণ এবং আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের কাঁছে কিছু 
গঠনমূলক কাঁজের প্রস্তাব করা যাক্‌। জনসাধারণ 
এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৌগার্দাপূর্ণ পরিবেশ এবং উভয়ের 
শুভবুদ্ধির জাগরণের উপর বাঁৎলার ফুটবল খেলার উজ্জল 
ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আলো্য প্রবন্ধ রচনা করা 
হয়েছে। পাঠকদের কাছ থেকে অভিমত এবং প্রন্তাব 
সাদরে গৃহীত হবে। 
আমাদের দেশের জনহিতক্র প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে 
সাধারণভাবে কোঁন উচ্চ ধারণা পোষণ করা ঘাঁয় না। 
লাথে একটা মিলে কিন! লন্দেহ ঘা অব্যবস্থা এবং 
ছুর্নীতিতে নিমজ্জিত নয়। পক্কোদ্ধার কাঁধ্য একেবারে 
যেন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছে। জনহিতকর 
কাজে কিছু দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বহু 
প্রশংসাপত্রধারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে কিন্ত হিসাব 
নিয়ে সৎ এবং প্রকৃতকাজের প্রতিষ্টান খুঁজতে গেলে দেশ 
উজাড় হয়ে যাবে। অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, মীন্গুষের 
হাঁত হতাশা, সন্দেহ এবং পূর্ব্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় 
সঙ্কুচিত হয়ে কঞ্ুস সেজে আছে। আই-এফ-এ-কর্তৃপক্ষ 
প্রতিবছর লীগ এবং শীন্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি স্থানীয় 
চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে পরিচালনা কণরে প্রভৃত অর্থ সংগ্রহ 
করেন। এই অর্থ সৎ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উদ্দেস্তেই 
যেব্যক্লিত হয়, সে স্থন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন 
এবং জনহিতক্‌র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণের আস্থাভাজনের 


শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় 





হৃধাংগুশেখর চট্টোপাধ্যায় |] 


নিমিত্ত এবং নৈতিক দায়িত্ব পাঁলনের দিক থেকে আই-এফ- 
এর অধিকতর সতর্ক এবং কয়েকটি বিষয়ে পরিফার থাকা 
প্রয়োজন মনে করি। চ্যারিটি ম্যাচ খেলায় যে ছুই 
ফুটবল দল যোগদান করে তাঁদের সভ্যদের দেয় ক্লাবের 
বাধিক চাঁদ! ছাড়া চ্যারিটির জঙ্য সভ্যদ্দের পৃথক খেলার 
টিকিট কিনতে হয়। এটা সভ্যদের অতিরিক্ত ব্যয়। চ্যারিটি 
কথাটির যথার্থ মন্ত্র ধরলে বুঝায় যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 
দেওয়া হয়। কিন্ত ফুটবল থেসার চ্যারিটি ম্যাঁচে সভ্যরা 
যে অতিরিক্ত খরচ হিসাবে টিকিট কিনেন এবং দর্শকরা 
দ্বিগুণ মূল্যে যে টিকিট কিনতে বাধ্য হন, তা প্রকৃতপক্ষে 
দর্শকদের দুর্বলতার স্থুযৌগ নিয়ে চাপ দিয়ে আঁদায় করা 
ছাঁড়া অপর কিছুই নয়। কেউ যদি মনে করেন, জনসাধারণ 
স্বতঃগ্রবৃস্ত হয়েই মহৎ উদ্দেশ্যে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট 
কিনে থাকেন তাঁহলে লীগের নিয্দিকের কোন ছুটি দলের 
সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচ খেলানোর ব্যবস্থা কঃরে ফলাফল 
উপলদ্ধি করতে অনুরোধ করি। আই-এফ-এর চ্যারিটি 
ম্যাচের টিকিট কিনে জনহিতষর সাধারণ প্রতিষ্ঠানে 
সাহাধ্য দান করাই যদ্দি ক্লাবের সভ্য এবং জনসাধারণের 
প্রধান অভিপ্রায় থাকে, তাহলে কখনই তারা খেলার গুরুত্ব 
বিচার না করে যে ফোন ধরণের খেলায় টিকিট কিনে 
অর্থ সাহায্য করবেন। কিষ্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার 
দ্বারা একথা জোর কঃরে বলা চল্ে-যে, র্ণকর! খেলার 
গুরুত্বের উপরই টিকিট কিনে থাকেন, অর্থ সাহীষ্যদশনের . 
জন্য নয়। সুতরাং একথা বলা তুল হবে না যে; গুরুত্বপূর্ণ 
ফুটবল থেলাগুলিকে চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা ক'রে সভ্য 
এবং দর্শকদের টিকিট কিনতে বাধ্য করা হব) এ খেলাগুলি 
চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা না করলে খেলায় যোগদানকারী 
ক্লাবের সভ্যরা টিকিটের জন্ত অতিরিক্ত ব্যয় না করে সভ্য 


টি 


ক 


[৬৬শ বধ, ১ম খন্ড, হ$ঠ সংখ্যা | 





হিসাবে দেখতে পেতেন এবং সাধারণ দর্শকেরা কম 
মূলোর টিকিটে খেল! দেখার স্থযৌগ পেতেন। চ্যারিটি 
ম্যাচের টিকিট ন্যাষামূল্যে সংগ্রহ করাও কম 'হায়রাঁণি 
নয়। ক্লাবের সভ্যদের থেকে সাঁধারণ দর্শকদের হাঁয়রাঁণি 
বেশী। চ্যারিটি খেলার দিন খেলা! আরস্তের দশ এগার 
ঘণ্টা পর্বে খেলার মাঠে টিকিট ঘরের মুখে-লঙ্বা সারি 
দিয়ে'ঈড়িয়ে থাকতে হয় প্রচণ্ড রোদ এবং প্রবল বাঁরি- 
বর্ষণের মধ্যেও। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা 
দেখেছি-লাইন দিয়ে দীর্ঘ ঘণ্টা দাড়ানোর পর সার্জেপ্ট 
এবং ঘোড়পোয়ারা পুলিস এসে চার্জ ক'রে তা৷ ভেঙ্গে 
দিয়ে দর্শকদের হাঁয়রাণি করেছে এবং খুণীমত ব্যবস্থা 
অস্কসরণে দর্শকদের বাধ্য করেছে। তাই যদি পূর্বাহ্েই 
একটা নির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের নির্দেশ থাকতো, তাহলে 
দীর্ঘঘণ্টীব্যাপী লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ছত্রভঙ্গ অবস্থায় 
ভাগ্যবিড়ম্বনায় পড়ে, আহত হয়ে দর্শকদের বাড়ি ফিরতে 
হ'ত না। পুরাতন দিনের সংবাদপত্রের ফাইল খুঁজলে 
দর্শকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী পাওয়া 
যাবে; সমস্ত বাঁধাবিপত্তির ঝুঁকি নিয়ে যে, ভাগ্যবান 
ব্যক্তি মাঠে প্রথম প্রবেশ করে খেল! দেখার অদম্য 
উৎসাহ চরিতার্থ করতো তার নামের একটা সাংবাদিক 
সৌজন্ত সুলভ স্বীকারোক্তি সংবাদপত্রে থাকতো! । বর্তমানে 
পূর্বের অব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নি বললে সত্যের 
অপলাপ করা হবে। অল্প আয়ানে আই-এফ-এর পরিচালক- 
মণ্ডলী আরও সুব্যবস্থা করতে পাঁরেন। তারা বদি খেলার 
দিন সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে জানিয়ে দেন--খেলাঁর 
মাঠে টিকিট বিক্রী আরম্তের নির্দিষ্ট সময় এবং কি পরিমাণ 
টিকিট দর্শকদের বিক্রীর জন্য সংরক্ষিত আছে তাহলে 


: দর্শকদের স্থবিধা হয়।' টিকিটের সংখ্যাটা পূর্বাহ্ন 


জানতে পারলে লৌক অন্ুমাণ করতে পারবে লঙ্কা 
মান্থষের সারিতে কোনথান পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা 
আঁছে এবং সেইমত অবস্থা বুঝে দর্শকেরা আপন আপন 
বিচুরমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সারিতে 
দাড়িয়ে অপেক্ষা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত টিকিট না পাওয়ার 
জন্ত হতাশ হওয়ার যেঝুঁকি তা দর্শকদেরই হাতে) 
কর্তৃপক্ষ বিরু্ধ সমালোচনার হাঁত থেকেই মুক্ত হবেন নাঃ 


কর্তব্পরান্বণ হিসাবে জনলাধারণের শ্র্কাভাজন হবেন। 


পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে প্রভূত সহযোগিতা রে 
পারেন_কি ভাবে লাইন দিতে হবে তার নির্দেশ দিয় 


_ এবং একদিন লাইনের লোকঞ্গণনা ক'রে লাইনের কোন 


স্থান পর্য্যন্ত টিকিট পাঁওয়! ঘেতে পারে তা চিহ্নিত কঃরে। 
লোকের সারিতে দীর্ঘকাল রোদ এবং বৃষ্টিতে দীড়িয়ে 
থাকার ফলে বু দর্শক বিশেষ করে ছোট ছেলেদের : 


অব্দিগর্ষ্ি হয়ে অস্বস্থ হতে দেখা যায়। সুতরাং তাঁদের 


শুশ্রষার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে 
জনসাধারণকে জল বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা 
পুনঃপ্রবর্তন করলে সাধারণের কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হয়। 
এই ছুটী কাঁজ খুব সোঁজা ব্যাপার নয়। অনেকগুলি 
শিক্ষিত এবং কর্মঠ স্বেচ্ছাসেবক দলের দরকাঁর। দর্শকেরা 
যে দীর্ঘ সময় মাঠে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা খুবই 
গীড়াদায়ক। খেলার একঘণ্টা আগে থেকে যদি সারি 
দিতে আরম্ভ করা যায় তাহলে কেবল সময়ের অপব্যয় 
হয় না, শারীরিক ছূর্ভোগ থকে রেহাই পাওয়া যায়। 
এরজন্য সাধারণের মধ্যে সহযোগিতা এবং মনের এ দৃঢ়ত 
প্রয়োজন বে, খেলা আরম্ভের ৭৮ ঘণ্টা পূর্বের সারি না 
দিয়ে মাঠের চাঁরিপাঁশের ছায়াণীতল গাছতলায় বরং 
বিশ্রীম করা এবং খেলা আরন্তের ঠিক একঘণ্টা পূর্ব 
থেকে শান্তি-রক্ষকদের নির্দেশমত স্শৃঙ্খলভাবে সারিতে 
দাড়ানো । খেলা আরক্টের এক ঘন্টা সময়ের বেশী পূর্বে 
খেলার মাঠের চারিপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ 
করার মাফিক বলে যদি সকলেই মনে করেন এবং 
আইনভঙ্গ থেকে বিরত থাকেন তাহলে মাঠের শৃঙ্খল! রক্ষা 
ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকেই কেবল বথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় । 
নাঃ পরস্পরের যথেষ্ট সুবিধা করা হয়। [ 
চ্যারিটি ম্যাচে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় ভার/' 
একটি আঙ্মাণিক হিসাব চ্যারিটি খেলার বিবুরণের র্দে 
প্রকাশ করা হয়। এ ছাঁড়া জনসাধারণ আর কিছু জানতে 
পারে না। চ্যারিটি ফণ্ডে দেয় অর্থকি কি বাবদ ব্যয় 
করা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ জানবার কৌতুহল জন- 
সাধারণের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক ) যেমন এ সম্পর্কে 
হিসাব তলব করার অধিকার জনসাধারণের আছে, তেন 
নৈতিক দিক থেকে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে 
হিসাব জানাতে বাধ্য আছেন। ন্ুতরাং বার্ষিক বিবরণীতে 
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*চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত অর্থের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের 
অবগতির জন্ত প্রকাঁশ করা প্রয়োজন। 
চ্যারিটি খেলার ক্ষিন মাঠের আনাচে কাঁনাঁচে এক 
একজন লোকের হাতে গোছা গোছা টিকিট এবং তা 
দ্বিগুণ কখনও বা চতুগুণ মূল্যে বিক্রী হতে দেখা গেছে। 
এরা ব্যবসাদার লোক; সিনেমার টিকিট আগে যেমন 
বে-আইনী ভাবে বিক্রী হত এ ঠিক সেই ধরণের 
ব্যাপারই । এই ঘটনা থেকে লোঁকের মনে ্বভাবতঃই 
প্রশ্ন উঠবে, যেক্ষেত্রে আই-এফ-এ অফিসে টিকিট বিক্রী 
বন্ধ অথবা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে এত টিকিট 
এসব অশিক্ষিত লোভী ব্যবসাঁদারদের হাতে কি ভাবে 
এলো! । এর উত্তর ছুইভাবে জনসাধারণ পেতে পারে__ 
হয় এই টিকিটসব আই-এফ-এ-র কোঁন ভিতরের লৌকের 
সহযোগিতায় এসেছে, কিন্বা আই-এফ-এ-কে প্রবঞ্চনা 
করে জাল ছাপা হয়েছে । কিন্ধ প্রকা্য দিবালোকে 
পুলিশ এবং আই-এফ”এ অফিসের কর্মকর্তাদের 
চোঁথের সামনে এ টিকিটের অবাঁধ ব্যবসা কি ক/রে 
চলতে পারে জনসাধারণ তাঁর উত্তর খুঁজে পায় না। 
আই-এফ-এ-র সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্ত উচ্চ মূল্যে বে-আইনী 
টিকিট কেনা থেকে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য এবং 
চ্যারিটি ম্যাচের প্রভৃত আয় থেকে এই ভাবে আই-এফ- 
এ-কে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য ফঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
দরকার। ফুটবল মাঠে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ ছাঁড়া অপর 
কারও টিকিট বিক্রী নিষিদ্ধ করা উচিত। যদি কোন দর্শক 
কোন কারণে খেলা দেখতে অক্ষম হন এবং সেই 
টিকিটথানি বিক্রীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মাঠে আই- 
এফ-এ-র টিকিট বিক্রেতাদের মাঁরফৎ তা বিক্রী করা 
উচিত। টিকিট বিক্রী এবং বিলি ব্যবস্থার জন্য আই-এফ- 
চা একটি নতৃন চ্যারিটি ম্যাচ সাবকমিটি গঠন করা 
দ্রকার। এই কমিটিতে থাকবেন যে ছুইদল চ্যারিটি ম্যাচ 
খেলবে তাদের থেকে একজন ক'রে ছুইজন প্রতিনিধি, 
আই-এফ-এ-র সভাপতি এবং সম্পাদক । টিকিট মুদ্রণ 
সম্পর্কে সতর্কতা টিকিট বিক্রী ব্যবস্থা, সংগৃহীত অর্থের 
হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এই সাবকমিটির পরামর্শ 
এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতা থাকবে। আই-এফ-এ-র 
কর্মীর, মধ্যে নিযলিখিত বিষয়গুলির সংযোগলাধন 
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আশা করি অযৌক্তিক হবে না। (১) আই-এফ-এ-র 
নির্দিষ্ট বাৎসরিক টাদা। দিয়ে যেসব ক্লাব সত্যপন্ন লান্ত 
করে তাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য আর না রেখে, আই-এফ-এ 
পরিচালনায় তাদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার 

করা (২) এদেশের ফুটবল খেলার পদ্ধতির উন্নতির, 
জন্য ইংলগ্ডের এফ-এ কর্তৃক গৃহীত 51090971 

ঢা]্/টি করে উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রদর্শনের 

ব্যবস্থা (৩) প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র মারফৎ কি পরিমাণ 

টিকিট বিক্রী হবে তীর সংখ্যা এবং বিক্রয়ের সময় 

ঘোষণ! (৪)'চ্যারিটি ম্যাঁচের সংগৃহীত অর্থকি ভাবে কোন 

কোন প্রতিষ্ঠানে ব্টন করা হয়েছে, তার পূর্ণ তালিকা 
বাধিক হিসাব-নিকাঁশ পুস্তকে প্রকাশের ব্যবস্থা (৫) খেলার 

মাঠে উচ্চ মূল্যে চ্যারিটি টিকিট বিক্রী বন্ধের জন্য পুলিসের 

সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা (৬) মাঠ থেকে মাইক মারফত 
জনসাধারণের উদ্দেশে যে উপদেশ বিতরণের ব্যবন্থ! 

আছে সেই সঙ্গে ফুটবল খেলার জটিল আইনগুলির ব্যাথ্যার 

ব্যবস্থা (৭) মাঠ থেকে আহত থেলোয়াড় বহনের জন্ত আই- 

এফ-এ-র নিজ্ব ্রেচার, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং অভিজ্ঞ 

ভাক্তার নিয়োগ ব্যবস্থা (৮) জনসাধারণের সঙ্গে 

দূরীকরণের জন্য চ্যারিটি ম্যাচে যোগদাঁনকারা প্রতিবন্থী, 
ছুই দলের ছুইজন প্রতিনিধি এবং আই-এফ-এ-র ছুইজন 
প্রতিনিধিসহ একটি চ্যারিটি ম্যাচ সাব-কমিটি গঠন) এই 
কমিটির ক্ষমতা থাকবে ন্যাধ্য টিকিট বণ্টন করা এবং 
বিক্রীত টিকিটের হিসাব রক্ষা কর! (৯) ফুটবল খেলোদ্নাড়- 
দের স্বাস্থ্য এবং সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার যে 
গুরুদায়িত্ব ক্লাবগুলির আছে তাদের সাহায্যের জঙা 
চ্যারিটি ও অন্যান্ত ম্যাচে যোগদানকারী ছুই দলকে 
খেলায় সংগৃহীত অর্থের মোটা অংশের বিলি ব্যবস্থা (১৭) 

ফুটবল খেলোয়াড়দের অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষার 

জন্য এবং খেলার ষ্ট্যাপ্ার্ডের উন্নতির জন্য এ দেশে 
অবিলছে পেশাদারী ফুটবল খেলা সরকারীভাবে স্বীকার 
কর! (১১) আই-এফ-এ-র নিজন্ব গৃহ-নির্ধাণের জঙ্ক 
চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোক নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন (১২) জনসাঁধারণের খেলা দেখার সুবিধায় 
জন্য একটি ই্রেডিয়াম নির্মাণের উদ্দেশে খাবি সঃ 

এফ-এ"র সং গ্রহণ । 
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আই-এফ-এ-র পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান কাজ হ'ল 
নাম-করা গ্রতিযোগিতার থেলা পরিচালনা কর! এবং ফলা- 
ফল ঘোষণা! করা। একমাত্র খেল! পরিচালনার মধ্যেই 

যদি আই-এফ-এ-র কার্যস্থচী সীমাবন্ধ এবং খেলার 
্যাগার্ড রক্ষার কাঁজ র্লীবগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় 
তাহলে খুবই ভুল করা হবে। ফুটবল খেলার জগ্মনূমি 
ইংলগ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের কা্যতালিকা পর্যালোচন! 
করলে দেখা যায় সেদেশের ফুটবল খেলার মানবৃদ্ধির 
এবং জনপ্রিয়তার জন্ত কি ভাবে বিবিধ গঠনমূলক কাজে 
নিজেদের ব্যাপূত রেখেছে। ইংলগ ছাড়া অন্তান্ত দেশের 
ফুটবল এসোসিয্লেশনগুলির নাম এবং সরকারী প্রচেষ্টারও 
উল্লেখ করা যায়। 

খেলার মাঠে দর্শকদের ফুটবল থেলা সম্পর্কে অজ্ঞতার 
জন্ত যে বিক্ষোভ দেখা দেয় কর্তৃপক্ষ তা অখেলোয়াড়োচিত 
ব্যবহার বলে নিন্দা ক'রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
কিছ্ভ এ অজ্ঞতার কারণ আমাদের দেশে গত ৭1৮ বছর 
ধরে আঁই-এফ-এ কর্তৃক প্রকাশিত ফুটবল খেলার আইন 

: পুস্তকথানি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকার জন্যই কি নয়? 
যুদ্ধের জন্য ইংলগ্ডের এফ-এ কর্তৃক প্রকাশিত পুম্তকখানি 
বছদিন এ দেশে আমদানি হয়নি, সম্প্রতি বাজারে এসেছে। 


[ ৬৬শ বর, ১৭ খন্ড) ষ্ঠ সংখ্যা 
ৰ. চা 
এই বইখানি আই-এফ-এ প্রকাশিত বই অপেক্ষা অনেক 
ভাল; বিবিধ আইনের সুন্দর ব্যাখ্যা এবং নির্দেশ সন্গিবেশিত 
করা আছে। কিন্তু যে দেশে শত্রুরা মাত্র ১৪ জন লোক 
কোনপ্রকারে মাতৃভাষায় একখানি পোষ্টকার্ড লিখতে বা 
পড়তে পাঁরে সেদেশে ইংরাঁজি ভাষায় লিখিত পুস্তক জন- 
সাধারণের আইন জ্ঞান কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারে ! ফুটবল 
খেলার আইন জ্ঞানের অজ্ঞতার জন্য দর্শকদের বিক্ষোভ 
তিরস্কৃত করার সঙে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠে__-এরজন্ত আই- 
এফ-এ কর্তৃপক্ষের কম কর্তব্যচ্যুতি ঘটেনি ) কারণ শিয়্মিত- 
ভাবে খেলার আইন প্রকাশের ব্যবস্থা! না ক”রে তাঁরাই কি 
জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখেন নি? আই-এফ-এ 
কর্তৃক লীগ খেলার এবং শীল্ড খেলার যে বই প্রকাশিত 
হয় অনায়াসে এই বই ছুইথানিতে বাংলায় এবং ইংরাজিতে 
ফুটবল খেলার আইনগুলি সন্সিবেশিত করা যায়; কিন্ত মে 
চেষ্টা তাদেরও তো নেই। আই-এফ-এ কর্ডুপক্ষ যদি 
জনসাধারণের অবগতির জঙন্ত খেলার আইন পুস্তক 
প্রচীরে যথাযথ ব্যবস্থা করতেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আইন- 
অনভিজ্ঞ দর্শকদের বিক্ষোভ অপেক্ষা আই-এফ-এ-র ত্রুটি 
সর্বাপেক্ষা বেশী এ কথ! তখন আর কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
বলতেন না। মু 








ববি ুস্ককাবনী 


. টাদযোহন চতরব্তী প্রণীত “রামনাথ" 

রর ( “মায়ের ডাক'-এর চিত্রোপন্ডাস )--২।* 
দিল প্রতিগা দেবী প্রণীত বিপ্লবী উপস্কাস “জাগুনের ফুলকি”--81* 

' শতদজ বিশ্বাস প্রলীত জীবনী -খ্স্থ “বীরাঙ্গনা"--১।* 
ক্থধীরকুমার মিত্র প্রণীত “হুগলী জেলার ইতিহান"-_ ১৫২ 

. বীমচী হেষলত। রায় প্রনীত “কার স্মৃতি"-_২৫* 
নীফান্ধনী হুখোপাধ্যার প্রণীত উপন্তান “কালরকজ"-_৪২, 

“্উদর-ভাঙু*--৪ 

শীধিকু সন্সরততী প্রণীত ( কাবাগ্রস্থ) “রপ্ত কমল"-_১।* 


উমা দেবী প্রণীত কাবা-গ্রস্থ “সঞ্চারিণী--৫২ 

ই্ীনৃপেন্্রকৃষঃ চটো পাখ্যায় গ্রণীত “আমার দেশ”-_২২ 

হ্বামী বদ্ধানদা গিরি প্রণীত “চতুষ্টর আশ্রম-ধর্ম সাধনা”-২২ 

তারাপদ ভটাচারধ্য প্রণীত “ছন্দোবিজ্ঞান”--৪১ 

নেশাদ বানু প্রণীত উপস্াগ “বোরথা”--২২ 

ধীনীহাররঞ্জন খোষাল প্রণীত “পাকিস্থানের পত্র”--২।+ 

গত কুনদপ্রা মেন প্রণীত কাবা-গ্স্থ “দেশ-গ্রীতি ও রা 
চট্টলার বীর-স্থৃতি*--১। 

্ীঈশানচক্্র মহাপাত্র প্রনীত "শহীদ ক্ুদিরাম”--২।* 





যাণ্ািক গ্রাহকগণের দ্রষব্য _২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল যাগ্মীধিক-গ্রাহকের 
টাকা পাইব না, তাহাদের পৌষ সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। ছয় মাসের জন্য গ্রাহক নম্বরদহ 
.. টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৪. টাকা, ভিঃ পিঃতে 8%* আনা লাগে । যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে 


ৃর না গন,অনুগ্রহ করিয়া২*শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্যযাধ্যক্ষ__ভাল্পতবর্ষ 





টি 


মন্াদক- শ্রীফীজনাধ মুখোপাধ্যায় এম-& 


রি টিটি 
“: ৩১1১ কাতিযালিল ট। কলিকাতা তারতবর্ প্রিটিং ওতার্কস্‌ হইতে হ্ীগো বিশ্ব ভটাচাধ্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





সম্পাক্ষক্_ শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ 
স্রুীপ্পভ্ঞ 
যিংন বর্_এরথয ধ&) ঘাষা হায়! )৬৫( 
লেখ-সূচী__বর্ণানুক্রমিক 


অরণাচারী (কাহিনী প্রীহীরেক্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২ 
আকাশ পথের যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী) 
জীবষমা মিত্র 
আখি ছুটি ছল ছল ( কবিতা )_-্ীধীরেনারারণ রা 
আধ্যাতিক দাধন! ও তত্র (প্রবন্ধ )-_জজ্যোতি বাচন্পতি *** 
আন্দামান স্বীপপুঞ্জে আশ্রপ্রার্থীর পুন সত (প্রবন্ধ ) 
অধ্যাপক প্রপ্ঠামহথম্মর বন্দেযাগাধায় 
আপোবে স্বাধীনত] ( প্রবন্ধ) ঞীবিজারতব মজুমদার 
আক্রিকার দুর্গাপূজা ও হিন্দু সম্মেলন (প্রবন্ধ) 
আমূর্কেদের কথা (প্রবন্ধ )-_-্ীইপৃতুষণ মেন 
আমুর্েদ ও জাতীয়-সরকার (প্রবন্ধ) 
কবিরাজ ্রীছ্রম্বনাথ ছটাচারঘয 
আর কতদিন (জ্যোতিষ )--ছ্ীজ্যোতি বাচম্পতি 
আলাউদির (কবিতা )--ীদেষেশচন্্র দাশ 
উচ্ছত (গল্প)_্রনীরেন গুপ্ত উঠ 


“ইনাও'এর পৌরাশিক কাহিনী (প্রবন্ধ )--ঞীপরেশচন্র জাণগুণ্ড ২৫৭ 
ভকুদী ও জহরলাল নেহরু (প্রবন্ধ )--্প্রহৃ্রঞ্জন সেনগ্ুণ্ড ৩৬৪ 


& উচ্চ ও তার বৃদ্ধি (বাস্থাকখা)-_ছ্ীনীলমণি দাম 
উতকাহও সন্েলন (প্রবন্ধ )- হীঅতুল দ্র 
উদ্মাদযুকুষ্ম মঞজমুরলী (প্রবন্ধ )_-প্রীদিলীপকুমার রায় 
কুজা (কবিত1)- শীবিকু সরদ্বতী 
কোথা তীর (গর )__্ীদমলকুমার রায়চৌধুরী 
জ্ীর চোরা গোগীনাথ ( কবিভা)--পীহরেশ বিশ্বাগ 
শেলা-বূলা-_প্ক্ষেঅনাথ সবার ৮১,১৬৫,২৫১১৩৩৭/৪২৬,৫১৫ 
খেলা-ধূলা পরদঙ্-_-পীশৈলেরকুছায চট্টোপাধ্যায় 
গান (কবিত1)-_গবিনাণ চটো পাধ্যার 


৪২,১৩৭,২৯১১৪৮৪১৩৮২১৪৭১ 
১ 


৪৪৭ 


৪৭ 


৫১৩ 


১১৯৪ 


৪৯৩ 
ও 
২৩১ 


১০১ 
১৪৫ 
১৩৪১১৭০১২৬৫ 
১৮ 

২৭১ 

৩৮৮ 


৮৫,২৫৩,৩৪৯)৪২৯ 


৯৩৪ 


৫৮. 


এতুষি নাই ; কত কথ! আজ মনন পড়ে ( কধিভ|) 


০ হেনরি 


গান ও শবরলিপি £ কথা ও স্য়-_রবীন্রনাথ ঠাকুর, 
তবরলিপি-_ইন্দির| দেবীচৌধুরামী *্প 
গান ও হরলিপি কথা ও হুর--জীধীয়েজনারাযণ রার, 
স্বরলিপি-_শচীন দাশগুপ্ত ও, 
গীন্ধীজীর সমাজ ও অর্থনীতি (প্রবন্ধ )--কো টিলা মত 
গুপ্ত-সগ্রাট বৈল্গপ (প্রবন্ধ )--অধ্যাপফ ইরমেশচন্তর হভূষদায় 
গোবিদরাম জে ওয়াটসল ( জীবনী )--ইগুরুদাল লয়কার .* 
গোরক্ষ! (প্রবন্ধ )-প্রীবগন্তকূগার চটোপাধ্যায 
চৈতঙ্ক-ুগের প্রভাব (প্রবন্ধ )-_-্ীনলিনীমোহন সাল্কাল .”** 
জনতা (গল্প )-_হীপৃথিশচন্্র ভট্টাচার্য 
জাছানায়ার আত্মকা্িনী (প্রবন্ধ) . 
অধ্যাপক গ্রীমাখনলাল রারচৌধুরী ১৮,২১০২৫৪ 
ভিটেকটিতের গজ (গলপ ।--ছিমৌরান্রমোহদ দৃখোপাধ্যার 


ঞী পূর্ব তট্রাগর্ধ 
ভিশ বছয গয়ে ( গল্প )--খ্পূর্ণান গঙ্গোপাধ্যায় 
দৃখিন হাওয়া ( গল্প )-_ভীগনরঞ্জন না 
ছুটো চোখ (গল্প )--ছ্ীবামিনীমোহম কর 
দুমিয়ার অর্থনীতি (প্রবন্ধ) . | 
অধ্যাপক প্ীগামহণর বন্যোপাধ্যাহ়  ৪৬,১৪৮,২৭৬ 
ছরক্ষ (গর) ইত প্রাধাশিক ++: 
বেবদত (প্রবন্ধ )-পীরেরবাথ কুমার... ৪৯১১৮২২৭৯১৪ 
রেছারতি (কবিজা)-_ছঈপটীন্রগোহন লরকার | 
আব-পরিণীত! (বহি )--জলীহ টদ্গীন 
মবজীবন জাগ়মন্‌ (গান )--হীরিলীপরুঘার ভার ক 
প্রকাশিত পুধাযনী ০7 জাত ১৪১ ২৫৯ ৯৪৪) উট রনি 





৩৪ 





ক 


২ এইটি 


৮২৩ 





নৃতনের অভিযান ( কবিতা )--এধীরেন্রসারারণ রা. ** ৩৯২ 
খপবার্থের রূপ (প্রবন্ধ )-অধ্যাপক ঞীফামিনীকুমায় দে, ৩৪৫ 


পনোরোই জাগষ্ (কবিত1)--ইধীরেন্্রনারায়ণ রায় *** 
পরমাণু শক্তির ধার! (প্রবন্ধ )_জধ্যাপক ্ীত্রজেত্রনাথ চক্রবর্তী 
পাকিস্থান ( কৃবিস্!)__অধ্যাপক প্রীঝাগুতোব সাল 
পিছু ডাকে | গজ )- প্রীহ্ধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় 
পূর্ব আক্রিকা় জরযাত্র! (প্রবন্ধ )_ ত্র্মাচারী রাজকৃ্ 
প্যালেষ্টাইন (প্রবন্ধ )-_ভগোপালচন্দ্র রায় 
প্রতীক্ষা (কবিত1)-_ ্ীবিধু সরন্থতী 
হবনান্তরাল (গল্প )-_-পীহাসিরাশি দেবী 
বন্ধুরে মোর স্বপন দেখিনু আর্জি (কবিত1) 
গগোবিন্দপদ যুখোপাধ্যায় তত 
বহরমপুর অধ্যাপক সম্মেলন (প্রবন্ধ)- শীমণীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার ২৩ 
বস্তীর মেয়ে ( কবিত| )--জলীম উদ্দীন ্ 
বাংলার বিপ্লধবাদের জন্মদাতা স্বানী নিরালম্ব (প্রবন্ধ ) 
জীজীবনতারা! হালদার 
স্বাহির বিশ্ব ( আলোচনা )_্মতুল দত্ত 
খাংলার বৌধধধ্ (প্রবন্ধ )-_্ীরষেশচন্্ মজুমদার 
খাংজার শিক্ষক (প্রবন্ধ )- জীবাহথদের বন্দ্যোপাধ্যায় 
. নিয়ের আগে ( গল্প )--্নীরেন্রুমার চট্টোপাধ্যায় 
বুিলাতের পুলিম ( প্রবন্ধ )-_প্ীহীযেক্রনাথ সরকার 
ছয় ভোগ্যা (গল্প )- প্রনীলাহবর চট্োপাধ্যায় 
স্বীর রমগী সাতঙ্গিনী হার! (জীবনী )--শ্রীগোপালচন্তর রার 
বদ্ধ ও যুদ্ধ ( কবিতা )--প্জলধর চট্টোপাধ্যায় 
.ুনিরাদী-শিক্ষ (প্রবন্ধ )--ীবিজয়কুমার ভটাচারয্য 
বেঁচে থাকা মালিক ( কবিতা )__হীশৌরীন্রদোহন ভটাচাধয 
বেসিক এডুকেশন কষমক্ায়েন্স, বিক্রম (প্রবন্ধ) 
£ উদ্তামাপদ চটটোপাধ্যার 
'দষোদ্ধধর্ম ও নারী (প্রবন্ধ )--জীনীহানকণ| মুখোপাধ্যার 
বার্থ অভিহাদ ( ক্ষবিভা )--পীদেখঞসর মুখোপাধ্যায় 
খর ( কবিত। )-_জীজগদীশ ওপ্ত 
(ভারতের জাতীয় পতাকার হর্গ ও অর্থ (প্রবন্ধ) 
দাঃ আবাদনগাস মুখোপাধ্ার ৮ 
স্ীষপলঞ্জ। ( উপভান )- বনফুল ১৯১১৪ ০১১৭২০২৭৮,৩৫৯,৪৩৮ 
 অঙধালী-টরিত (গজ) পশটীলনাখ চটটোপাখযার ৯২ 
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সহাস্ার আকাঙ্ছা ( কবিতা )_-ছীখ্যোৎসানাথ দঙ্সিক *.. ৬ 
সষ্ঠার পারে | প্রবন্ধ )--ভ্ীভারকনাখ রা ৪৮,১১২ 
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বিপদ তা রি 





শাহিরাজোের পতন 


অধ্যাপক গ্রীদীনেশচন্জ্র দরকার এম-এ, পি-আর এস, পি-এইচ-ডি 


উত্তর পশ্চিণ ভারত এবং আকগানিষ্থ।নের বিশ্বৃত আরবে 
শাহিবংণীয় হিন্দু সমাটুগণ রাজত্ব করিতেন। সপ্চিণ 
শতাব্দীর মধাভ।গে আরবজাতীয় মুমলমানের। পান্তা দেশ 
আবিষ্কার করে) তথন হইতে শাহিরাছগণের সহিত 
_আহাদের বিরোধ চলিতে থাকে । প্রায় 
শাঁঠিরা আরব আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে মমর্থ হ 
ছিলেন) কিন্ক ৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি রা 
কাবুল অধিকার করেন। ইহার ফলে রাঁজোর পশ্চিমা ধল 
শাহিরাজের হন্তচ্যুত হইল। তখন শাহিরাজ সিদ্ুনদের 
তীরস্থিত উদ্তীন্তপুর হইতে রাজ্যশাপন করিতে থাকেন। 
প্রাচীন উদ্ভান্তপুর অর্থাৎ আধুনিক আটকের নিকটবর্তী 
উপ পূর্বে শাহিসায়াজ্যের পূর্বাঞ্চলের রা জধানী ছিল। 
যাহা হউক, এই সময়েও আফগানিস্থানের লন বা 
লম্যান প্রদেশ ( প্রাচীন 'লম্পাক' দেশ) হইতে পঞ্জাবের 


দুইশত বহর 


-গথগতি সিরহিনদ পর্সান্গ এবং কাশ্মীরের দঙ্গিণ হইতে 
মলভানের উত্তর মীঘাঁগ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাঁযগগা শাহি 
রাজগণের অধিকানভু্ড ছিল। তখনও শাঠিরাজকে উত্তবা 
পথের (অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জার হইতে বক্ষ বা অক্মস 
নদীর উপত্যকা পর্যানযবিশ্ৃতত প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিম 
বিভাগের ) সর্ধাশে্ঠ নরপ্তি বলিয়া স্বীকার করা যাইত। 
নবম শতান্দীর শেনাংশে লল্লির খাহি উদ্ভান্তপুরে রাঁদন্ব 
করিতেন। কাখীরের প্রাচীন রতিহসিক কহলন পণ্ডিত 
বলিয়াছেন বে, উত্তরাপথের রাঁজমগুলের লল্লিয়শীহির স্থান 
ছিল নক্ষ্রমগ্ডলের মধ্যবর্তী সূর্যের ন্যায় ; শত্রু কর্তৃক রাঁজ্য 
হইতে বিতাঁড়িত অপংখ্য নরপতি তীহার আশয়ে নির্ভয়ে, 
উদ্ভান্বপুরে বাস করিতেন । কিছু দশম শতা্দীতে গঞ্জনীতে 
তুর্কী জাতীয় মুললমাঁনদিগের অধিকার গ্রতিঠিত হয়) 
তাহারা নৃতন উদ্ভমে শীহিরাঁজ্য আক্রদণ করিতে থাকে। 
জন 





৯০ 
৮৯ ব্বুরু 


এই শানার শেষভাগে শাহিরাজ জয়পাঁল একাধিক বাঁর 
গজনীরাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় 
তাঁহার উদ্যম সফল হয় নাই। জয়পাঁলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন 
গজনীর তুর্কাশীসক সবুক্তগীন ও তাহার স্বিখাত পুত্র 
স্থুল্তান মহুদা ; ইহারা উভয়েই অতিশয় রণদক্ষ সেনাপতি 
ছিলেন। ইহাদের আক্রমণে জয়পাঁলকে বারবার বিব্রত 
হইতে *ঈয়াছিল। একাদশ শতাবীর সুচনা জয়পাঁলের 
পুত্র আনন্পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 
সুলতান মহ মুদের আক্রমণ হইতে শাহিরাজ্য রঙ্গ করিতে 
পাঁরেন নাই। 
শাহিরাজ আনন্দপাঁলের কাঁ্যকলাঁপ এতিহাসিকগণের 
বিশ্ময়ের উদ্দেক করে। শাহিরাঁজ্যের দক্ষিণে মূলতাঁন ; 
সেখানে আরব মুসলমানেরা রাজত্ব করিত। তাহাদের 
সহিত শাহিরাঁজ সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একবার স্থুল্তাঁন 
মহ.মুদ মলতাঁন আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন । তিনি দেখিলেন, 
শাহিরাজ্যের ভিতর দিয়া মূলতানে প্রবেশ করা সহজনাধ্য। 
তাই তিনি আনন্দপাঁলের নিকট শাহিরাজ্যের মধ্য দিয়া 
সৈন্য চালনার অচুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহার পূর্বেই 
সুল্তানের হস্তে পরাজিত হইয়া শাহিরাঁজ বশ্যতা স্বীকার 
বাঁধা হইয়াছিলেন। আঁবাঁর সন্ধিসত্বেও আরবেরা তুর্বা- 
দিগের বিরুদ্ধে জয়পাল ও আনন্দপাঁলকে কিছুমাত্র সাহাধ্য 
করে নাই । বিশেষতঃ আনন্দপাল জানিতেন যে, সুলতানের 
বিরোধী হইলে তীহার পক্ষে উহাঁর পরিণাঁম ভয়াবহ হইবে। 
সুতরাং শাহিরাজ অবিলম্বে তীহীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, 
সে বিষয়ে মহমদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্ত আনন্দ- 
গালের চরিত্র স্বতগ্ন ধাতুতে গঠিত ছিল। তাহার মনে হইল, 
অকারণে নিরপেক্ষ মিত্ররাঁজ্যের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহীষ্য 
করা বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তিনি 
'স্থুল্তানের প্রস্তাবে সন্ধির মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে সম্মত 
হইলেন না। ইহার ফলে মহমূদ শাহিরাজ্য আক্রমণ 
করিলেন। আনন্াপাঁল বারবার পরাজিত হইয়া শাহিরাজ্যের 
পশ্চিমাংখ অর্থাৎ লঘ মান ও পেশোয়ার (প্রাচীন পপুরুষ- 
পুর” ) অঞ্চলের অধিকার হারাইলেন। এই সময়ে স্থথপাল 
নামক শাহিরাঁজ্যের একপুত্রকে মুললমান ধর্মে দীক্ষিত 
করিয়া নওয়াস! শাহ নাম দেওয়া হয়। ইহাতে তুর্কাদিগের 
্রস্তি মন্ীহত শাহিরাঁজের বিদ্বেষ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। 





ভ্াাল্পতভলশ্্র 





[ ৬৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) ২য় ঈংখ্যা 


ইতিমধ্যে সুল্তান মহ মুদের এক ভয়ঙ্কর বিপদ্‌ উপস্থিত 
হয়। মধ্য-এশিয়া হইতে ইলক্‌ খাঁ নামক এক শক্তিশাঠী 
তুর্কা নায়ক অক্সস্‌ নদী পার হইয়া গজনীরাজ্য আক্রমণ 
করেন। মহমূদ তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধাদিতে অগ্রসর 
হইলেন। লব্‌মান-পেশোঁয়ার অঞ্চলের শাদনভাঁর তিনি 
নওয়াঁসা শাহ, অর্থাৎ শাহিরাজপুত্র স্থখপাঁলের হস্তে ন্ত্ত 
করিয়া গেলেন। মহমূদ খোরাঁসানে ইলক্‌ খায়ের সহিত 
যুদ্ধে বিব্রত। তু্কীতে-তৃর্কীতে যুদ্ধ; জয়লক্মী কাহাঁকে 
অন্গৃহীত করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। সুলতানের এই 
বিপদের স্থনোগ লইয়া হথপাঁল আবার হিন্দু ধর্ঘে ফিরিয়া 
আমিলেন। মুসলমান কন্মচারী ও সেনীনীদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া অবিলন্ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই কাঁধ্যে তিনি আনন্দপাঁলের নিকট 
হইতে কোনই সাহাব্য পান নাই। অবশ্ত স্খপাঁল ও 
আনন্দপাল সম্মিলিত হইলে পরিণামে তুকী আক্রমণ রোধ 
করা কতদুর সম্ভব হইত, তাহা নিশ্চিত বলা ধায় না। যাহা 
হউক, শাহিরাঁজ কেবল থে পুকে বিদ্রোহে সাহাব্যে করেন 
নাই, তাঁহা নহে; এই সময়ে তিনি স্বল্তানকে একখানি 
অদ্ভুত পত্র লিখিলেন। পত্রথানি এই : ৭শুনিলাম, তুকীরা 
বিদ্রোহী হইয়া খোরাঁসাঁন অধিকারে অগ্রসর হইয়াছে। 
আপনি যদি ইচ্ছা করেন,তবে আমি পীচ হাজার অশ্বারোহী, 
দশ হাজার পদাতিক এবং একশত হস্তা লইয়া স্বয়ং আপনার 
সাস্থাধ্যার্থ উপস্থিত হইতে পারি) অথবা ইহার দ্বিগুণ সৈন্য- 
সহ আমার পুত্রকে আপনার সাহায্যের জন্য পাঠাইতে 
পারি। আমি যে আপনার কাছ হইতে কিছু প্রতিদাঁনের 
আশায় আপনাকে সাহাধ্য করিতে চাহিতেছি, সেনূপ মনে 
করিবেন না । আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছে 
আমি চাহিনা বে আপনি আঁর কাহারও হন্ডে পরাজিত 
হন।” | 

শক্রর বিপদের সময় উহার সপ্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না 
করিয়া আনন্দপাল যে রাজনৈতিক অনুর-দরশিতাঁর পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। 
কিন্তু যে শত্রুকে তিনি মনে প্রাণে ঘ্বণা করিতেন তাহীরও 
বিপদের দিনে এইরূপ উদীর ব্যবহার যে অনেকথাঁনি 
মহব্বেও পরিচায়ক, তাহা অস্বীকার করা যাঁয় না। সেই- 
জন্তই শাহিরাজগণের চরিত্র সমন্ধে প্রাচীন মুসলমান পণ্ডিত 
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অন্বীরপী লিখিয়া গিয়াছেন, “একথা নিশ্চিত যে. শাহি- 
রাঁজগণ কেবল আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না) মৎকার্্য এবং 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে তাহারা কদাপি পশ্াৎপদ হন 
নাই। তাহাদের চরিত্র মহণ্জ এবং ব্যবহাঁর উদার ছিল।” 
যাহ! হউক, শীঘ্রই আনন্দপাঁলের অনুরদর্গিতার ফল 
কলিল। শাহিরাজের দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান মহমুদ থোরা- 
মানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিঃসহায় 
স্থখপাঁল সহজেই পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাহার নিকট 
হইতে চার লক্ষ মুদ্রা জরিমীনা আদায় করিয়া তীহাঁকে 
চিরজীবনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। তারপর 
সন্তানের মূলতান আক্রমণে বাঁধা সৃষ্টি করার অজুহাতে 
মানন্দপালের রাছয পুনরায় আক্রান্ত হইদ। পরাজিত 
শাহিরাজ-_ সম্পূর্ণূণে স্থল্ভানের বশ্যতা স্বীকাঁরে বাধ্য 
হইলেন। কিছুকাল পরে শাহিরাঁজের অন্থরোধ অগ্রাহ্য 
করিয়া মহমুদ থানেশ্বরের চক্তম্বামীর মন্দির ধ্বংদ করেন 
এবং বিগ্রহটি গজনীতে লইয়া যান) সে সময় ছূর্াগ্য 
আনন্দপালি নানাভাবে সুল্তী'নের সৈনুদলকে সভাধ্য করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও' সুল্ভাঁন শাহিরাজকে 
মনে মনে ভয় করিতেন; তাই তিনি থানেশ্বরের পূর্বদিকে 
অগ্রপর হইতে সাহসী হন নাই। সুল্তানের মন্ত্রী পরামর্ 
দিলেন যে, শাহিরাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত যমুনা 
ও গঙ্গানদীর তীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না। 
সুতরাং কিছুকাল পরে পুর্নরায় শাঠিরাজ্য আক্রমণ 
করা হইল। 
ইতিমধ্যে আনন্দপালের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার 
পুর ভ্রিলোচনপাল ঝেলম নদীর তীরবর্তী বালনাথ পর্বতের 
..উ্পরে ননদনছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ছুর্গ ঘুদলমান 
কর্তৃক অবরুদ্ধ লইল। শাহিরাজ ব্রিলোচনপাল পুত্র 
ভীমপাঁলের সহিত ছূর্গ পরিত্যাগ পূর্বাক দক্ষিণ কাশ্মীরের 
পার্বত্য অঞ্চল আশ্রয় করিয়া! যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। 
এই দুর্ভাগ্যের দিনে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের অধিপতি 
সংগ্রামরাজের সাহায্যপ্রীর্থী হন। তখন উত্তরাপথের 
পশ্চিমাংশ তুর্কী মুদলমানের কবলিত) সমগ্র ভারতবর্ষ 
বিপন্ন। কাশ্মীররাজ ভারতের এই বিপদ সন্বদ্ধে সম্পূর্ণ 
উদ্দামীন ছিলেন না। শাহিরাজের প্রার্থনার উত্তরে তিনি 
বিরাট একদল দৈন্যপহ প্রাীন!দেনাপতি তুঙ্গকে তাহার 


তে 


্পস্প স্লিপ সপোস্পী স্পা পাপা সাপ কা ন্পিস্পা সা স্পিস্পাস্পি 
স্পা স্পিস্পা সম্পন্ন পিপি 


সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। বহু যুদ্ধ জ়/4করিয়া 
তুঙ্গ কাশ্বীরদেশে মহাবীর বলিম্বা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
অগ্রহায়ণ মাসে তুজের অধীন কাম্মীরসৈন্। ত্রিলোচনপাঁল 
ও তাহার পুত্রের সহিত মিলিত হইল। বেলমের শাখা 
তৌধী (আধুনিক “তোহী” ) নদীর তীরে কাশ্মীরের অন্তর্গত 
পুঞ্চ (প্রাচীন পর্ধোত্? ) দেশের পার্বত্য অঞুলে সৈন্ত 
সমাবেশ করা হইল। 

পিতামহের আমল হইতে ত্রিলোচনপাঁল তুক্ীমুঘলমানের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া আপিতেছেন। তিনি মুললমানদিগের 
ুদ্ধকৌশল অবগত ছিলেন এবং তুর্কী প্রথায় নিজ সৈগ্তগণকে 
সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পাঁচছয় দিন কাশ্মীর সৈস্ভের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়৷ শাহিরাজ নিরাশ হইলেন। 
তিনি দেখিলেন যে, কাশ্মীর মেনাদলে রাত্রিতে পাহারাঁর 
কোন ব্যবস্থ। নাই; স্থানে স্থানে চর বসাইয়া শত্রুর আগমন 
পর্ধাবেক্ষবের চেষ্টা নাই; এমন কি, যুদ্ধের ভ্থ প্রস্তত 
হইবার উদ্দেগ্ঠে মন্্ন্ত্র চালনার অভাঁদও অজ্ঞাত। 
শাহিরাজ তুঙ্গকৈ বলিলেন, “মেনাপতি, তুরঙ্কদিগের 
সহিত যুদ্ধে জী হইতে হইলে যে*রীতিতে সৈম্ত 
শিক্ষিত করা প্রয়েজন, আপনার দে দিকে দৃষ্টি দেওয়া 
উচিত। ঘতদিন পর্যন্ত আপনার সেনাদল উপযুক্ত শিক্ষী 
না পায়, ততদিন আমাদিগকে এই পর্বতের আশ্রয়েই 
থাকিতে হইবে। কোনক্রমেই নদী পাঁর হইয়া সমতল- 
ভূমিতে যাওয়া উচিত হইবে না।” প্রাচীন সেনাপতি তুঙ্গ 
অত্যন্ত দীস্তিক প্রকৃতির লৌক ছিলেন। তিনি নিজেকে 
অজেয় মনে করিতেন। তুকীদিগের বলবীর্য্য সম্বন্ধেও 
তাহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহার স্থির বিশ্বাস 
ছিল যে, কাশ্ীর সেনার সহিত যুদ্ধ হইলে মুসলমানেরা 
একদরগ্ডও টিকিতে পারিবে না। তিনি শাহিরাজের 
পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দম্ততরে বলিলেন, “আপনি অত 
ভয় পাইতেছেন কেন? কাশীর সেনাপতি মুফলমাঁনদের 
তৃণজ্ঞান করে। আঁমার সেনাদল তাহাদিগকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিবার জন্য সর্বদাই প্রস্থত আছে ।” বিপন্ন 
ত্রিলোচনপাল বারবার অগ্নরোধ করিয়াও তুঙ্গের আম্ম- 
বিশ্বাস ভাঙিতে পারিলেন না। ৪ 

একদিন তৌধী নদীর পরপারে ক্ষুদ্র একদল তুর্কা 
সেনা দেখা গেল। উহার ছি্দু সৈস্গের অবস্থান নির্ণয় 





হু 
শ স্পা ন্পিন্পা বগা বাসা কা 
এবং উস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত আঁসিয়াছিল। কাশ্মার 
সেনাপতি অবিলম্বে ও সেনাদলকে আক্রমণ করিতে 
উদ্যোগী হইলেন। কিন্ধু শাহিরাজ তাঁহাকে বারবার নিষেধ 
করিলেন। তুর্কীদিগকে হিন্দুসৈম্তের অবস্থান জানিতে 
দেওয়! তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সমগ্র তুর্বা সেনাদল 
যদি হিন্দু সেনার সন্ধান না পাইয়া সম্মুখে অগ্রপর হইয়া 
বাইত, হবে নঙ্ীর্ণ পার্বত্যপথে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ 
করিয়। তাহাদিগকে দ্ংস করা অসম্ভব হইত না । কিন্ধু 
উদ্ধত কাশ্মীর সেনাপতি শাঁহিরাঁজের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। তৃঙ্গের আদেশে একদল হিন্দু সেনা নদী 
পার হইয়া মুঘলদিগকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ ঘৃদ্ধের 
পর্ন তুকীর।৷ পরাজিত হইল; তাহাদের ক্ষুদ্রদলের 
অধিকাংশ সেনাই নিহত হইল। তৃজ্জ গর্বিতভাবে হাপিয়া 
বলিলেন “কেমন শাহিরাজ, কাশ্মার মেনার বীরত্ব 
দেখিলেন ত? আপনি বৃথাই তুকীদিগের ভয় করিতেছেন। 
হম্মীর (আমীর, অথাজ স্থপ্ভান মহথুদ ) স্বয়ং যুদ্ধে 
'আসিলেও তীহাকে এইরূপ শিক্ষা দিতে আমাদের বিলঙ্ব 
ইইবে না|” এআঃহব-তৰজ্ঞট ( অর্থাৎ বৃদ্ধ শাস্ত্র পারদর্শী) 
এলোচনপাল উত্তর দিলেন, “আমি পুর্বে বাঁহ। বলিয়াছি, 
এখনও সেই কথাই বলি। পার্বত্য আশ্রয় ত্যাগ করা 
আমাদের পক্ষে কোনমতেই শুভ হইবে না। তাঁচাঁতে 
আমরা জী হইতে পারি না” বিজয়গনর্নী তুঙ্গ অভিজ্ঞ 
শাহিরাজের আঁশঙ্কাকে হাগিয়! উড়াইয়৷ দিলেন । 

অগ্রবন্তী সেনাদলের সহিত হিন্দু সৈন্টের সংঘর্ষের 
সংবাদ আ্বল্তান মহুদের কর্ণগোচর হইল। সেই 
“ুলাহববিশারদ? ( অর্থাৎ কুট-কৌশলী সেনাপতি ) স্থুল্তান 
শক্রসৈন্টের অবস্থান জানিয়া আনন্রিত হইলেন। পরদিন 
প্রাতঃকাঁলেই তিনি সমগ্র তুর্কী সেনাদলের সহিত তৌধী 
নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবারেও শাহিরাজ তুঙ্গকে 
পর্বতের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বারবার নিষেধ করিলেন। 
কিন্তু বলগর্ষিত কাঁশ্ীর সেনাপতি তুর্কী সৈন্য পরাজিত 
পরিয়। খ্যাতিলাভের আশায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
(তিনি অবিলম্ে সমুদয় কাশ্রীরসৈন্য নদীর পরপারে 
লইবার ব্যবস্থা করিলেন। শাহিরাঁজ প্রমাদ গণিলেন ) 
কিন্ত তুদ্দের অনুসরণ ব্যতীত তাহার আর উপায়াস্তর 
ছিল না। 
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তারপর শাহিরাজ ও তুঙ্গের সেনাদলের সহিত তুর্বা 
সৈন্তের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু শীপ্ই ত্রিলোষটন । 
পালের ভবিষ্দ্বাণী সত্যে পরিণত হইল। গল্লক্ষণ 
দুদ্ধের পর কাশ্মীরসৈহ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল। সেনাপতি 
তুর্গের সহিত অধিকাংশ সৈন্গ পলাইয়া প্রাণরক্গা করিন। 
আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর শাহিরাজের সেনাঁদলও 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । কিন্তু শাহিরীজ 
ত্রিলোচন পাল এবং জনসিংভ, শ্রীবদ্দন ও বিভ্রমার্ক নামক 
তিনজন কাঁশীরদেশীর বীর প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । মহাবীর ক্রিলোচন পাল অমংখা শক্র বেষ্টিত 
হইয়াও বৃদ্ধে বিমুখ হইলেন না। তিনি অগণিত তুর্কা 
সেনা সংহাঁর করিলেন; কিন্তু নিঃসহাঁর পাইয়াঁও সুসল- 
মানেরা তাহাকে পবংদ করিতে পারিল না। চারিদিকে 
চাঁচিয়া শাহিরাঁজ যথন বুঝিলেন যেঃ আর ভয়ের আশা 
নাই তখন তিনি শমনে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন । 
ভ্রিলোচন পালের বলবীর্যেব উল্লেখ করিয়া! কাঁশীরের 
প্রাচীন এতিহাসিক বলিয়াছেন” প্হদ্মীর সৃদ্ধে জয়ী 
হইলেন বটে, কিন্ দিলোচনের অমান্ুধিক বীরত্বের কথা 
স্বারণ করিয়! তিনি জয়ের আনন্দ অনুভব করিতে 
পারিলেন না। রাজ্যষ্ট ত্রিলোচনপাল মহোত্পাঁহে হস্তি- 
সৈন্তের সাহাধ্যে হতরাজা উদ্ধার করিতে উদ্যোগী 
হইলেন ।” কিন্ত হতভাগ্য জ্রিলৌচনপা'ল অষ্টরীজ্য উদ্ধার 
করিতে পারেন নাই | শাহিরাঁজোর পতন সম্পর্কে এই 
এতিহাসিক দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, “বিধাতার অসাধ্য 
কিছুই নাই। খাঁ স্বপ্পের অতীত, যাহা কল্পনার অগৌচর, 
বিধাতা তাহা অনায়াসে সম্পাদন করেন। পূর্বে “যে 
শাহিরাজ্যের বিশাঁলতাঁর সীমান্তমাত্র উল্লেখ করিয়াছ্রি,_ 
বিধির বিধানে আজ রাজা, অমাত্য ও সেনাদলসহ সেই 
স্থুবিশীল সাম্রাজ্য কোনদিন ছিল কি ছিল না ইহাই 
লোৌকের বিতর্কের বিষয় হইয়াছে।” সেনাপতি তুঙ্গের 
অদুরদধিতাঁর নিন্দা করিয়া এ্রতিহাসিক বলিয়াছেন, 
“তারপর তুঙ্গ আপন পরাজয়ের দ্বারা সমগ্রদেশে ( অর্থাৎ 
ভারতবর্ষে) তুরষ্ষাদগ্ের প্রথম আগমন ঘটাইয়া ধীরে 
পীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রণক্ষেত্র হইতে 
প্রহৃত শৃগালের ন্যায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন।” 

১০১৯ শ্রীষ্টাবে শাহিরাজ ত্রিলৌচনপাঁল রাহীব নদীর 
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তীরে মহতুদ পরিচালিত তৃর্কাসেনাকে বাঁধা দিতে শেষ 
'চৈষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি মধ্যভারতের চন্দেক্- 
বংঘীয়, পরাক্রাস্ত নরপতি বিছ্যাধরের সাহাবা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। বিগ্যাধর “তাঁহার সাহাধ্ের জন্য সৈন্য 
প্রেরণের অঙ্গীকার করেন। কিন্দ সাহায্য পৌছিবাৰ 
পূর্বেই ত্রিলোচনপালকে পরাজিত হইয়া সদ্ধির প্রস্তাব 
করিতে হর। সন্ধি প্রন্ত/বের উত্তরে সুলতান বণিলেন 
যে, শাহিরাঁজ মুসলণাঁন ধর্ম গ্রহণ না করিলে সন্ধি করা 
হইবে না। ধর্ম্ীস্তরগ্রহণ ভ্রিলেচন পালের অভিগ্রেত 
ছিল না; তখনও তিনি শাহিরাজ্যের লুপ্ত গৌরব কিন ইসা 
আনিবাঁর স্বপ্র দেখিতেন। নিরুপায় হইয়া তিনি চন্দেন্পরাছ 
বিছ্বাধরের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে গ্রস্থন করিলেন। 
কমিত আছে যে, ছুতাগ্য শাহিরাজ চন্দেল দেশে পৌছিতে 
পারেন নাই। তংপূর্দে কয়েকজন হিন্দু আততীঘী 
তাহাকে হত্যা করিয়্াছিল। ১০২১ খুষ্টান্ষে ত্রিলোচন 
প|লের মৃত্যু হয়। পাচ ধত্পর পরে তাহার পুত্র ভীমগালও 
মুমুখে পতিত হন। ইঞীর পর হ্কী মূসলমানেরা পঞ্জাব 
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ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অপেক্ষাকৃত নিষ্ঁকে রাজত্ব 
করিতে থাকে । 

শাহিরাজ ভিলোচন পালের প্রকৃত হত্যাকারা কাহারাঃ 
তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে কেবল যে তৃক্কী মুসলমানেরাই 
তাঁহার শরু ছিল? তাহা নে । চন্দ্ররাজ নামক একজন 
প্রতিবেশী হিন্দুরাঁজার সহিতও ভ্রিলৌচনপালের শত্রুতা » 
ছিল বলিয়া! জানা যান্স। বহুদিন যুদ্ধ বি গ্রছের পর উভয় 
পক্ষে সন্ধি হয়। সন্ধিণন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে শাহি- 
রাঞ্জ পু ভীমপাঁলের পঠিত চন্দরা্জের কন্ার বিবাহ স্থির 
হইয়াছিল। কিন্ত ভীমপাঁল বিবাহের জন্য চন্্ররাজ ভবনে 
উপস্থিত হইলে তাহাকে ধিশ্বাসবাতকতা পূর্বক বন্দী করা 
হঘ। শাহিদ পুত্রের মুক্তিণণদ্ববপ চন্দ্রবাজ প্রচুর অর্থ 
দ|ণী করিয়াছিলেন । 

বর্ধমান প্রবন্ধে কয়েকজন শাঠিবংায় নরগতি সঙ্বন্ধে 
কয়েকটি কাহিনীর শ্রতিহ্াসিক কাঠামো উপস্থিত করা 
হইল | ইহার ভিন্তিতে কল্পনার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক 
উপন্তাস পচিত হইতে পাছে। 


সি 


যা বলেছি 


গ্ীজ্যোৎনানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্‌ 


য। বলেছি দে কী মোর সব? 
কামনা-কম্পিত বক্ষে, বন্ধু, দক্ষ কথা রহিল নীরব! 
তুলের ভুবনে কে জানিল তাহা 
বাক্য যাহ। 
তাঁষা দিয়া করিল প্রকাশ? 
সে তে] গুধু বুঝাঁবার বিফল প্রশ্নাম ! 
জীবনে জোয়ার জাগে £ 
সোনালী-ুর্ধয ক্ষণে ক্ষণে অমরার প্রেম মাগে_ 
মনে হয় 
ধরণীয় যত কিছু অপচয় 
যত শঙ্কা, হত ভয় 
মুহূর্তেকে গেয়ে গেছে লয় ! 
যৌবনের হ্বলত্ত উচ্ছবাসে 
দিগন্তের রেখ| টাঁনি অন্ত-হীন নীলাকীশে 
অঞ্চলিত করিবার আশা বুঝি আদে ! 
তুমি কি গে! খু'জে পাও বাণী 
আকাশের তারালোক করে যবে কানাকানি_ 


নিথিলের মরম-শখ্যার 2 হিয়া যবে ওঠে পুর্ণ হয়ে, 
আপনাতে আপনি হারার, নিশাশেধে ব্যাকুল-বিল্ময়ে? 
আবেগ-কম্পিত বক্ষে কোটী কথা এই মুখে 

চাহে বাহিরিতে-তবু হায় রয়ে যায় বুকে 

কত বাণী ঝাক্য-হারা £ অশ্রু শুধু নামে চোখে _ 
হেথা দেখি ম্বপ্ন জাগে অমরার অন্বত-লোকে ! 


চর র্ রঙ ০ 


যুগে যুগে মানবের লক্ষ কথা হয় নাকে। বল!) 
শুধু দ্বার হতে স্থারে চল]! 
কত নারী আসে চারিপাশে-_ 
কেহ'তুচ্ছ করে ; কেহ অকারণে ভালবাসে : 
সবে এর! নহে সোনা, 
কারো চোখে অগ্রি-রেখ! ; কারে। অশ্রু লোনা! 
তবু তাই ভালে।-- 
আমার ভুবন আমি রচিয়াছি নিজে, 
যেখ! ত্বলে শুধু এক তার! সরদের মনলিজে ! 


চা 
“অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি 
দুশ্চিন্তার মধো ফেলে রেখেছ বলতো । তোমার পাঁচীর-মাকে আমি দুর 
করে' দিয়েছি । অত্যন্ত অবাধ্য । অনীতা কই?” 

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বপ্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ 
করলেন। রস্ত সদারঙগ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধুলে! পরিষ্কার করলেন 
আগে। এত ধুলে। জমে ছিল যে ভাল করে' দেখতে পাচ্ছিলেন না 
তিনি। 

“অনীত। আসে নি?” 

হয়স্প্রভা আত্মসন্থরণ করে' রইলেন যন্তটা পারলেন। তারপর 
সংত কেই বললেন। “তুমি গিয়েছিল তাকে আনতে--ফিরে এসে 
আমাকে জিগ্যেস করছ সে এপেছে কিনা । তুমি-” 

“এতক্ষণ তার আন! উচিত ছিল। আশ্চর্য তো। ফানি! দে 
আমার আগে মোটরে' করে বেরিয়েছে। বাঃ_-” 

“লে বেরিয়েছে ঠিক তে?” 

“ঠিক বই কি! মোটরে করে” 

“আমার চিঠি পড়ে কি বললে" 

*তা গুনিনি। শুনলাম চুপ করে ছিল। কিন্তু বেশ মজা হ'ল 
তো। বাঃ। হয় তো” 

“তুমি তার সঙ্গে দেখ! করনি?” 

*মে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে'। 
.দবী চিঠিটা লিয়ে গিল্পে তাকে দিয়েছিলেন” 

“বাবাঙ্জি ছিলেন কোথ।” 

শ্বাবাঞ্জি? মানে, ওদের ঠাকুর ?”__বিশ্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন 
সদারঙ্গবিহারীলাল। 

“ইয়াঞ্ধি করছ নাকি” 

“ঠাকুরকেই তো বাবাজি বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলো” 
বিন্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেম-_"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে 
চাইছেন 1” 

“ওর স্বামী কোথা ছিল” 


সথরেশ্বরী 





“কার স্বামী? সুরেশ্বরী দেবীর ?” 

“আরে না, নাকি গাড়োলের পালাতেই পড়েছি ! ' অনীতার স্বামী 
হুশোতন” 

“জানি না” 

*নে ওর কাছে ছিল না?” এ 

“কার কাছে?” 

“অনীতার কাছে। তুমিকি ভেবে ছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে 
বলছি ?” 

“হা” ৮ 

এন্ুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল?” 

পনা। আমি ভেবেছিলান সরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে 
কিন! আপনি জানতে চাইছেন” 

“আহহ । ওকে দেখে ছিলে?” 

“কাকে” 

“কি বিপদ । সুশোভনকে, হুশোত্তনকে” 

“বললাম তো। ওর খবর জান না” 

“ন| বলনি তুমি”-অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ন্প্রত!। তারপর একটু 
থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার। 

“অনীতা আমার চিঠি পড়ে' মোটরে করে" বেরিয়েছে সপ 
থেকে ?” 

প্হ্যা। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড ক্ষিদে” 
পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না” 

“ম্ুশোন্ভন কোনও সুলুক-সন্ধান পান নি তে?” 

"মুলুক ?” 

“নুলুক-সন্ধ/ন। ও টেয় পায় নি তে| যে অনীত| চলে এসেছে 1” 

শনা। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গৌড়! থেকে সব 
বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন 
আমাকে” 

শঅনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এল না। তার 
খবরটা পর্ধ্ত্ত দিতে পারব না” 





মা--১৬৫৫ | 


স্বাদ ব্চান্পা বসাক ক্কাছপা বকা কি বানা পা জা 

“এক্সুণি আমবে। ড্রাইভার হয় তো রাস্তা চেনে লা, কিনব বাড়ি 
চেনে না। থুরছে। এক্ষুশি এসে পড়বে 

“ঠিক বলেছ। আপ-পাশেই ঘুরছে হয় তো। তুমি এক কাজ কর 
না হয়” ্ঁ 

“কি” 

“রাস্তায় গিছে তোমার মে।টর সাইকেলের হর্ণটা বাজাও । তাহলে 
ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্ত| খুঁজে পাচ্ছে নাঠিক। যাও” 

“দেখুন বড্ড ক্ষিনে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। 
সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন_-মানে এক নাগাড়ে প্রায়। ত| ছাড়া 
আপনি এমন অস্কির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া 
থেকেই তে! বলছি-_দান্বন| মেয়েটি খুব তাল--এক| একটা নাইট-স্কুল 
চালাত-_নীতিমত “গুড' যাঁকে বলে_-স্থরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম 
করলেন এ কখ|” 
... বাজে বক্তৃতা না করে" যা বলছি কর গেবাও। রাস্তায় হরণ 
বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না” 

সদারঙ্গ আর প্রতিবাদ করতে সাহদ করলেন না। রাস্তায় দাড়িয়ে 
হর্ণ বাঙ্জাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে 
বদলেন। স্বরশ্্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে গিয়ে হ্ণ 
বাজিয়ে আসতে হ'ল ভাকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না। 


গৌসাইজি প্রাত্যাহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্বে 
চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো 
বাইলিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভঙ্জলোক নিয়ে 
যাবেন কে জ্গানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একট! বেটে ছাত! 
রয়েছে, মেই মেয়েটির বোধ হয়, যিস্তি হোটেলে এদে রাত্রিবাদ করতে 
চাইছিলেন। নাক কু'চকে এমনভাবে চাইলেন দেগুলোর দিকে__যেন 
নেগুলো থেকে কোনও ছুরগন্ধ নির্গত হৃচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। 
কই স্তম্বীর খোঁজ নিলেন একবার। লাঝছেন এমন সমদ্ন দেখলেন 
স্ষট মোটর এসে দাড়াল তার হোটেলের সামনে । আবার কে জুটল 
এলে এ সময় । বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন । তিনি 
' ষেআপাতক অতিখি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলি ম্মার একবার 
উচ্চারণ করবার হুযোগ পেরে ঈষৎ পুনকতও হলেন মনে মলে। 

অনীত! মোটর থেকে নেবে এল । 

"আপনিই কি এই ছোটেলের মালিক” 

“হযা। কিন্তু আপাতত অভিখি-দৎ্কার একঃতে অক্ষম আমি। 
জামার ছু'টি ঘরেই লোক আছে” 

“এখানে সকালের দিকে 'মামি এদেঞ্িলাম একবার। তখন 
আপনি ছিলেন না” 

*ও। এই জিনিমঙুলি আপনার তাহলে” 

নহে 


“তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। জার একজন 


ভীমশলল্তী 








৯২০ 


ক্ষ ক” স্কিপ কাক স্টপ বাপ বস ব্কতুপ স্কান্ষপা ব্ডা 
মহিলা আদতে চে়েছিলেন-_তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে 
চড়ে যাচ্ছিলেন--আমি তেবেছিলাম এগুলো! ঠারই বুঝি” 

“ই]া, আমাদেরই । আমি তার মেয়ে” 

“ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে 
হবে। বাইমিকলের পিষ্ছনে ঝুলতে ঝুলতে যাঁওয়! কম সাহসের কাজ নয়, 
বিশেষত এ বয়পে। গিনিসগ্ডলো নিতেই এসেছেন তাঁহলে আপনি” 

ক্যা। আর একটু কাজও আছে--* 

“আবার কি* ত 

“একট। খবর যদি দিতে পারেন” 

“কিদের থবর* 

“দেখুন, আপনার এই হোটেলে কেন্দ্র করে' নানা রকম অভভুন্ভ 
খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার 
মুখ থেকে সত্যি কথাটা! শুনতে চাই” 

“আমার হোটেল সন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে গুস্তিত হচ্ছি। 
কে বলেছে_-” 

“সদারঙ্গবিহারীলাল বলে এক ভদ্রলোক। 
এখানে এসেছিলেন । তিনি বলেছেন_” 

*ও, তিনি ! তার অসাধ্য কিছু নেই” 

“তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন তন্জলোক ও ভদ্রমহিলাকে 
দেখেন। শর! এখানে নাকি কাল রাত্রে ছিলৈনও। তাদের সঙ্গে 
আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ফি?” 

“কংগ্রেদকম্মী অধ্যাপক ব্রজেখবয দে আর ডর স্ত্রীর কথ 
বলছেন কি” 

“ইা। অন্থত- ঠার| দু'জনে কি ছিলেন এখানে 1” 

“আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধা নই আমিজানবেন। ওরকম 
ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্ত্রতাবে বঙ্ধি জানতে 
চান বলছি, হ্যা তারা ছিলেন। তৃতীর ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। 
একট হতচ্ছাড়। কুকুর ছিল অবশ্য -__” 

“দেখুন মমস্ত ঘটনা আমার পৃথ্ান্থপুথরপে জান! দরকার। আপনি 
দয়া করে যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে 
যেমন করে হোক। দরকার হ'লে আইনের সাহায্যও নিতে হবে 
শেষ পর্যান্ত--” 

“আইনের সাহাযা! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে 
বেআইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে ! জানেন 
আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি-_ত|। একেবারে 

নিখুত? সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়! হয় ন! এখানে” 

“তা জানি বলেই তে! আপনাকে এত কথ! জিগ্যেস করছি”: , 

গৌসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা! ঈহৎ মোলায়েম শুর ধরলে। 
তা না হলে কার্য্োদ্ধার হবে না। তার এ কথার গ্রীতও হলেন 
গৌসাইজি। বললেন, “কোনও বাঞ্জে লৌককে ঢুকতে দিই না আমি 
এখানে । এখানে ওসব চালাকি চলবাঁর উপায় নেই" 


তিনি নাকি কাল রান্রে 


৯৬ 


[ ৩৬খ বর্ধ, ২য় খণ্ড) ২য় সংখ্যা 


স্পা স্পা পিক স্পা চান্স কণা পাপ পাখা ব্লাা পানা স্পোকপা সা স্পা সপক্পা ব্িপ ব্জাক্রপ পা পপ স্পা মিস বাপ বিপিন হি 


ঈষৎ হেসে অনীত| বললে__-কিন্ত আপনাকে ফেউ ঠকাঁতেও 
তে। পায়ে” 

“ঠকাবে? আমাকে? আমিকি কচিখোকা?” 

“ধরুন, কাল ধারা এসেছিলেন তারা যে ব্রজেস্বরবাবু আর তার 
স্ত্রী একি করে' জানলেন আপনি" 

“সত্রংবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি ! দেখুন, আমি প্রমাণ 

"না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক আ্যানাঙ্কি্ ছোকর! 
আমাকে “ফাক দিয়েছিল, তার গর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। 
তা ছাড়! একঞ্জন কংগ্রেদকণ্া অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?” 

“তিনি হয়তে। বলবেন না, কিন্তু ভার নাম করে' অপর কেউ 
আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে” 

“তার নাম করে? ঈষৎ খতমত খেয়ে গেলেন গৌনাইজি, 
তার পর অযৌক্তিকভাবে বলে' উঠলেন__“দেখুন, আপনি যদি আইনের 
মাহায্য নেন আপনার বন্ধু সত্রংবাবু মানহানির দায়ে পড়ে' যাবেন 
বলে দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ রকম যাঁ ত| কথ! রটিয়ে 
পরিত্রাণ পাবেন ন! উননি--” 

"না, ভার কথায় বিশ্বাস করি নি আমি। আমি শুধু জানতে 
চাইছি যিনি এপেছিজেন তিনিই যে অজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ 
আছে কি আপনার 1" * 

*প্রমাণ ? তিনিভার স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক থাটে শুয়েছিলেন 
আমি তা শ্বচক্ষে দেখেছি-_মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি” 

“এট| কি একটা প্রমাণ হল? আপনিই বদুন” 

জকুগ্ষিত করে' গোপাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার 
দিকে। সভীন মেয়ে তো! কালে কালে হচ্ছে কি! 

“আরও প্রমাণ আছে, আনুন 'আৃনার সঙ্গে । আমি ঘতট| পেরেছি 
প্রমাণ রেখেছি। আহুন--” 

অনীতার চোখের দৃষ্টি উদ্দল হয়ে উঠল। গৌদাইজির পিছু পিছু 
আপিম রে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার ্ম চলছিল তাঁর মনে। 
বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল। 

গৌলাইজি ভার 'আডমিশন রেজিষ্টারাখানি পাড়লেন। 

“এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহন্তে নিজের নাম এবং পরিচয় 
লিখে দিতে হয়। আমি হচক্ষে ব্রজেখরবাবুকে এই খাতায় নিজের 
নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন--* 

পদেখিশ ্ | 

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 

“আপনি স্বচক্ষে ডাকে লিখতে দেখেছেন ?” 

. শতিনি যখন লিখছিলেন আমি ধরে এপে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি 
হই কি--” 

অনীতার বুকের ভিতর়ট| দইস| সুচড়ে উঠল অন্ৃতাপে। ছি, ছি, 
স্থুশোতনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে। এ হাতের লেখ! 
সুপোক্জনের হতেই পারে না। এমন ম্পঃ গোটাগোট! করে' লিখতেই 


পারে না হুশোভন। তার লেখা তে! অর্ধেক গড়াই যায় না, এমন 
হিজিবিজি করে' লেখে দে। ূ 

খাতা বন্ধ করে অনীত! বেরিয়ে এল আপিল ঘর থেকে । গেনাইজিও 
এদেন। ৪ 

“দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্ধযন্ 
কারও-ত| তিনি সত্রংই হোন বাঁসন্ধিক্রমই হোস। কোনও খৃ'ত 
রাখি নি আমি। এট! হোটেল নয়, পাস্থন্যাদ-» 

“না, আপনার ব্যবস্থা সতাই খুব ভাল। আমাদেরই ভূল হয়েছিল। 
অনেক ধ্সবাদ। নমস্কার--” 

অনীতা মোটরে চড়ে বদল। কতকগুলো সমস্তার সমাধান হুল 
না এখনও | সথশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? হুশোভন 
বললে কাল রাত্রে দে এপানে ছিল। ফোথ| শুর়েছিল তাহলে? 
যাই হোক, একট! ব্যাপার মম্থন্ধে নিঃসন্দেহ হও! গেল__হুশোনকে 
মিছে সন্দেহ করেছিল তাঁরা। কাপ রা সুশৌতন যাই করে" থাক, 
সে নি্দোষ। বেচারি বারবার চেষ্টা! করেছে নিজের দোষখালন 
করবার-_কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করে নি। 

*এখন কোথায় যাব মা 1”-ড্রাইভার জিগোস করল। 

“ফিরে চল” 

“বাড়ি 1” 

“হা” 


“এই থাম থাম” 

চীৎকার করে' উঠল সথশোষ্তন। 

“দিশ্বিজয়বাবুর গাড়ি না কি” 

ক্যাচ করে খেমে গেল গাড়িটা । 

"আজ্ঞে হা" ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়ির়ে। 

“শোন, আমি গাড়ি নিযে ছিপছররামারি বা ফাৎন| ক্ষিরিঙ্গিপুরে 
যাঁব__মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ মেইখানে রেখে %. 
আমাকে । জরুরি দরকার” 

পতুমি 1” 

“অনীতা 1” 

“এস, ভিতরে ঢোক" 

তড়াক করে' মোটরে উঠে বসল স্থশোতন। 

“দেখ, আমি দব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতে! 
করছ কেন। বুধিয়ে বলছি সব, শোন আগে--” 

“দরকার নেই। কিচ্ছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলে 
ফোন সময়ে যর্দি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি লব খবর নিয়েছি। 
বড় অন্তায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো! না, লগ্দ্রীটি। প্রথমট। 
মনে হয়েছিল-_মামার় মাপ কর তুমি--মাপ কর--বল, মাপ 
করেছ?” 


মাথ--১০৫৫: | 





আস্ললজ 





/ হুশোন এট! প্রত্যাশা করে নি। ঘটনা-পরম্পরা থে এমন 
নাউকীভাবে হঠাৎ ডিগবাঞ্জি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল। 
“মাপ! মোটেই না, মানে ও প্রশ্থই ওঠে না। আমাকে ভুল 
বুঝে তোমরা ফেন ধে এমন করছ_-” ॥ 
“আর কক্ষণো করব মা। এঁইবারটি মাপ কর” 
“মা, না, মাপ মানে--উঃ একটা ছুঃহ্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। 
যাক্‌, এখন কি কর! যায় বল তো” 
হুশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতে উড়তে । 
“চল দু'জনে কোলকাত। ফিরে বাই” 
“তা তে! যাবই। রাতট। কোথায় কাটানো! যায়? 
হোটেল আছে কোথাও বলতে পার” 
“দীঘড়াতে আছে। কাছেই”-__ড্রাইভার উত্তর দিলে। 
*তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের” 
গাড়ি দীঘড়। অভিমুখে ধাবিত হল। 
স্এএইবার সব বলি তাছলে খুলে”--অনীতার দিকে দুরে বলল 
হশোভন। 
“কি দরকার-__আদল কথাট| জেনেই গেছি যখন” 
“কি করে' জানলে” 
*গোনাইজির সঙ্গে দেখ! করে; | আডমিশন রেজিই্টারটা দেখেছি। 
ছু'একট। কথা যদিও ম্পই হয় নি এখনও, (কিন্তু সে পরে হলেও চলবে" 
গাড়ী দীধড়াঞ্ন এসে পৌছল। 
নেবেই হুশোতন চেচিয়ে উঠল--“আরে গণেশ যে! তুমি এখনও 
যাও নি!” 
গৌফ চুমরে গণেশ বললে, “এইবার যাব। লমন্ত দিন লেগে 
গেল রেডিয়েটারট! পারাতে। এখানকার মিপ্কি লব অতি বাঁজে। 
ঝালতেই জানে না" 
শঠিক হরেছে এখন 1” 
“হয়েছে” 
আস "গাড়ি কোথায় তোমার” 
“মিস্ত্রির বাড়ির সামনে" 
. * *চল তাহলে তোমার গাঁড়িতেই ফিকি। 
“বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে” 
গণেশ চলে গেল। 
সুশোগন অনীতার দিকে ফিরে বললে, “দিগ্বি বাবুকে একটা 
চিটি লিখে দি তাহলে--যে পরে কোনও এক সমর আলব আমর] । 
এখম করিয়ে চললুম” 

“বেশ” 

প্ষেটধুক থেকে একখান পাতা ছিড়ে শোন একখানা চিঠি 
লিখে ধিলে। ড্রাইভারকে বথশিসত দিলে। তারপর হোটেলে 
চুকল। গরম ভাত, মৃগের ডাল, আর গযরহ সাছভাজ! পাওয়। 
গেল। বথেষ্ট। 


এখানে ভালে! 


এখনি বাব কিন্ত” 


টি. 








খাওয়া দাওয়া সেরে অনীত! বললে-_-“কোলকাতা হানার আগে“ 
মাকে কিন্তু খবঃট!| দিতে হযে” 

“হ্যা, সদারজ-বিহারীলালকে ও”, 

“আমি গিয়ে দেখা করে' এলে ফেদম হনব । কাছেই তো, না?” 

সুশোভন ইতস্তত করতে লাগল। , 

“তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, 
তাছাড়! তোমাকে তোমার মা হয় তে। ছাড়তে চাইবেন না*-সে জবার: 
এক বখেড়া হবে। তার ঢের আমিই যাই বরং। খবরট। দেওয়! ** 
তে! কেবল--” - 

“আমি মাকে একট! চিঠি লিখে দিই না হয় যে জয়ের কোনও 
কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা! অমুলক-কি বজ-_” 

মুচকি হেদে হশোভনের দিকে চাইলে জনীতা। 

“বেশ তাই দাও” 

হোটেলওলার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে 
বমল। লিখতে লিখতে অনীত। হঠাৎ জিগোম করলে "আচ্ছ! কাস 
রাত্রে ভুমি ছিলে কোথা ? তুমিও ওইথানেই ছিলে ?" 

"মে অনেক কথা । পরে শুনে] 

"এইটুকু বল না এখন-* 

“ই]া, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো 
একটি ॥ কথনও খারান্দায়, কখনও খাবা ধরে, সৃখনও উঠোবে, কখনও 
পিড়িতে_এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ভিজেতীলাম বেশ-_* 

“ছি, ছি, কি দুর্গতি* 

প্চরম” 

“অহৃধ না করে” 

শনা, কিচ্ছু হবে না” 

পকিস্ত তোমর। হু'জনে মিলে মিথ্যে কখাটা বললে কেন তা এখনও 
বুঝতে পারছি না আমি। সান্তনা! হোটেলে আছে--মিছে করে' একখ! 
বলতে গেলে কেন" 

“না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আনতে ম” 

“আহা” 

“নাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট” 


চ্ 


“এতো সম্ভীন প্যাচ হ'ল দেখছি*__সদারজ্বিহারী_ চিবুক চুলকে 
বলে উঠলেন। 

*প্যাচ। মেরেটা অন্ধকারে রাপতায় রাস্তার ঘুরছে, সেটা ডানার? 
কাছে প্যাচ মনে হচ্ছে % আবার যাও, দেখ কি হ'ল” 

“্রান্তার গিয়ে আমি আর কি করব। হবার তো গেলাধণ, 
দিখিজয়বাবুর “কারে” এসেছে, চিন্তার কোনও কায়ণ আছে বলে' মদে হয় 
না। প্যাচ অন্ত কারণে বলছিলাম | আমাদের কি হযে” 

শ্আঙাদের ?* 


ত্র 


০১৪ 





“মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলায় পাঁচির মায়ের ঘরটার 
অবহ্য আপনি গুতে পারেন" 

“আহি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার তুম আদবে লা। যেখানেই 
আমাকে শুতে দাও--থাড়া বসে খাকৰ আমি সারারাত” 

«ও । তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির 
মানের ঘরটায় শোব। আপনার নেখানে হয় তোকষ্ট হবে। কিন্ত 
আপনি যদ্দি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে-__ 

"ঘরটা কিন্ত--" 

“আমি দেখেছি সে ঘর, রাতট। কাটিয়ে দিতে পারব 

"বেশ। কিন্ত আপনি গায়ে কি দেবেন? পাচির মায়ের লেপ 
ছিল একটা-_” 

“চল দেখি গিয়ে” 

“সেই ভাল। নাহয় পাড়া থেকে চেয়ে চিন্তে আনব একট! । 
জনাদিনবাবু একট! এক্‌স্ট্র। লেগ করিয়েছেন এবার জানি” 

প্চলশ , 

একট! মোমবাতি. ছ্রালিয়ে নিয়ে সিড়ি বেয়ে উঠলেন ছু'জনে। 

-পাঁচির মা খাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। দড়ির দুয়ারে মিলারের 
তাল! লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগ্রাবাদাত্র লাফিয়ে খুলে যায় 
যেগুলো-_আবার টিপলেই বদ্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন। 
রিংসমেত তালাট! “হো তে ঝুলতে লাগল। 

পাচির মার তরক্তাপোষের উপর কোণের দিকে বিছানার মতে। 
কি একট! গোটানো ছিল। মবযম্প্রভা-_খুলে দেখলেন সেটা। দেখে 
মাক সেটকালেন। প্র 

নদারঙ্গবিহারী বললেন, "লাপনি যদি ওট| গাঁয়ে না দিতে চান, 
আমিই দেব না হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে 
পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রার দশটা 
হল তে|--” 

“বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। 
করতে গেলে কেন। খোল” 

প্বদ্ধ তো করিনি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। থুলছি। 
আরে--এ কি--” 

শকি হ'ল” 

“এ যেবন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ-_আরে” 

“শিগগির কপাট খোল বলছি। রসিকত| করবার সময় এ নয়” 

“খুলছে না। এ কি--আরে” 

“খোল বলছি” 

“পায়ছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে" দিয়েছে কেউ। তালাটা 
খ্বাইরে বুলছিল” 

“বাজে,কখা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই 
যাকফেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাধা দাও” 

সদারক্গ-বিহায়ীলাল ধাকা! দিলেন, ঠেললেন, তারপর হয়পন্কার 


সি'ড়ির কপাট আবার বন্ধ 





| ৩৬শ বর, ২য় থণড। ২য় সংখ্যা 
এ সা বাত 
দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাঁসি। মাথা মাড়লেন। আবার 
ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না। , 
*বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাট! বাইরে বলিল 
কিনা। কেউ হয়তো ঠা! করে" কিন্বা, কি জানি” 
“আবার ঠেল। ঠেল। গুতো মার। গায়ে জোর নেই নাকি ! 
সর_" 
“দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন নাঁ। অসম্ভব” 
হযম্প্রতা চেষ্টা করলেন। ধীতে দাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা 
করলেন। হ'ল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুথে দীড়ালেন। হাপাতে 
হাপাতে বললেন-_“তুমিই ঘড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে__” 


“বড়! রাম: নানা ছি-বাঃ। পা ছুয়ে বলতে পারি 
আপনার” 
“কে তবে বন্ধ করলে কপাট” 


“কি করে-ব্লব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো 
পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়াকি করে গেছে। অন্যান কিন্তু। £: 
ভাবতেই পারি না” 

প্যেমন করে হোক বেরুতেই হবে” 

“কি করে” তাতে বুঝতে পারছি না” 

“সমস্ত রাত এখানে খাকর বলত্বে চাও তোমার সঙ্গে | বেরতে 
হবে যেমন করে? হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্তে এসে 
পড়তে পারে” 

“তা পারে। কিন্ত-ছি-কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো” 

“চেচাও | পাড়ার সবাইকে জাগাও। ঠেঁচাও-” 

শনা, না, ছি, মেকি হয়! আমি এখানে বাদ করি, আমার একট! 
মানসন্রম আছে এখানে । না চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি 
দেবে। চেনেন না আপনি এদের« গুজবের চোটে কান পাতা যাবে 
না। দেস্য়ানক ব্যাপারহবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা ত৷ 
করবেন না। দাড়ান” 

্বয়ম্প্রভ! পাঁচির মার খাটের উপর বসে” পড়লেন। বিশ্রন্ত কেশ: 
স্ফীতনাসারদ্ধ,। সদারঙ্গবিহারী লাল চশমাট! খুলে মুস্ছলেন। তারপর 
সেটা পরে' সয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে । স্‌ 

“সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে না কি 
চীৎকার করে' উঠলেন বয়ন্প্রত|। 

“দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে” 

"কপাট খোল এক্ষুশি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়! মাথায় করব 
আমি-_-” 

প্না, না, লোকে হয়তো! ভাববে আমি বলাৎ_মানে, ায়াপ কিছু 
করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌঁড়ে 
গিয়ে ধাক্কা মেরে দেখি । হয় তে! ভেঙেও যেতে পারে-__তয়ানক শব্দ 
হবে কিন্ত--” রঃ 

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদও থাকতে চাই নদ 





ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিপ না। মালকোচাঁ মেরে 
"সামান্ত একটু ছুটে এদে সদারঙ্গবিহারী যে ধাঁকাট। মারলেন তা 
নিতান্তই হান্তকর। কপাট খোল! দুরে থাক তেমন কোনও শব্দও 
হল না। ্ 

“ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে”-েগতে লাগলেন সবযন্প্রতা । 

“হেইও--হেইও”__সদারঙ্গ টেগাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে । 

“ঠেল, ঠেল, আরও জোরে--” 

“বাপস্-উঃ। টেঁগাবেন না অত জোরে দোহাই -আপনার। 
পাড়ার লোকে বদি গুনে ফেলে--বুঝতেই পারছেন” 


২৮ 


অনুদন্ধান করতে করতে স্থশোশ্তন সদারশ্গবিহারীর বাসায় এসে 
দেখলে কপাট খোল! । আলো! হল্পছে। ঘরে নেই কে?। ছাতাটি 
এবং ব্যাগটি সে মেবেতে নামিয়ে রাখলে । তারপর অনীতার চিঠিটা 
বার করে' টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে 
ঢুকলেই চোখে পড়ে। 
উপরে শঙ্গ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখপে--সি'ড়ি রয়েছে একটা 
বারান্দার দিকে। আলে! দেখা যাচ্ছে, কথাবার্তাও শোন! যাচ্ছে 
ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেছে উঠতে লাগল দে। পায়ে 
ছিল রবার দোলড জুতো, কোনও শব্দ হাল ন। সিঁড়ির কপাটটা 
হাওয়াতে আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোহ্ঙামীন নিলারের 





তালাটা চোখে পড়ল। সাঁদয়লবিহারীলাল এবং ্রন্ার কথার ঠা 
টূকরে! গুনতে পেলে ছু' একটা । ক্ষণকাল পু হয়ে দীঁড়িয়ে রইল 
হৃশোভন। গরমূতুর্েই হালি চিকসিক করে' উঠল তার ঢোখে। 
আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল নে। 
চাবির রিংট টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। 'ফিনিট শেষের * 
মধ্যেই হোটেলে পৌছে গেল আবার। 

“খুব চট করে' ফিরলে তে” 

পা চিঠিটা সদারঙ্গবা বুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাব্্ধ। হ'ল 
না তেমন কিছু” 


এ 


“মাকে কেমন দেখলে” 

“ভিনি পাশের ঘরে দ্বিলেন, তার সঙ্গে আয় দেখ! করি মি" 
"চটবেন খুব” 

“গণেশ এসেছে” 

না" 

“চল তবে আর দেরি কেন” 

নল” 


মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ ভ্রুতঙ্গতিতে অন্ধকার ভেদ করে'। 
ঘেমাদেমি করে' পাশাপাশি বসে' আছে অনীতা আর নুশোদ্তন। 
হুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে 'অনীতা ঘুঘুচ্ছে। ১... 


সমাপ্ত 


ভারতের খান্ভ-সমস্থা 
্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী 


সতী মহাঘুদ্ধের প্রারস্তেই ভারতবাসীর সাঁদনে খাদ্য সণ প্রথসে 
প্রকট হয়ে দেখ! দেয়। যুদ্ধের সময়ে দেই অআবগ্ধা চরমে উঠে এবং 
তারই প্রতিত্রিায সম্ভব হয় এই ভারতের আন্তভম শেষ শসদ্পদ- 
শালিনী প্রদেশ বজদেশে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ মন্বস্তর। সেই ভয়ানক 
দিনগুলিও আমরা পার হইয়া আলিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়! গিয়াছে। 
তাহারও পর আমরা হিন্ন করিয়া আপিয়াছি আমাদের দীর্ঘ ছুই 
শতাব্দীর অধীনতার নাগপাশ। কিন্তু ফিরিয়। আমিল না সেই ঘুদ্ধ- 
» পূর্ব দিনগুলি। খাস সমতা! দিন দিন প্রকট হইতে প্রক্টর হইরা 
উঠিতেছে ; ছুকধর হইয়া! উঠিতেছে দৈনদ্দিন জীবনযাত্র।--আর অর্ধাহার 
ও অনাহারে মৃত্যু-পথ-ঘাত্রী-ঙজাতি তিলে তিলে আগাইয়! যাইতেছে মৃত্যুর 
দ্িকে। কিন্ত কেন? 
ইহার উত্তরে অনেক অর্থনীতিবিদ বলেন_-লোকসংখ্যার অন্থাভাবিক 
দিই নাকি এই প্রকটতর খান্ধ-সমন্তার মূল কারণ। ডাঃ রাধাকম্ল 


মুখোপাধ্যায় এই উদ্জিরই সমথনে ভাহার “ফুড সাপ্লাই এও পপুলেশন* . 
নামক পুস্তকে লিখিয়াঞ্ছেন যে-'বিংশ শতাবীর প্রারনেই প্রয়োজনীয়: 
খান্ড ও লোকসংখা| প্রায় সমান সমান হইনা আসিয়াছিল। পরে. 
লোক সংখ্য। বৃদ্ধির তুলনায় খাত উতগ্রাদন কম হইতে আর্ত হয. 
১৯৩০৩১ সালে লোক সংখ্যার তুলনায় খান্ত উৎপাদন াড়ায় শতকরা! 
১৫ ভাগ কম।' 

অবগ্ঠ বিগত কয়েক শতাববীর লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হিদাৰ বেগিলে 
দেখা যাইবে যে উপরোক্ত উক্তিগুল অনেকাংশে সমর্থনযোগা। সগ্তবশ 
শতাবীতে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ১, কোটি, অষ্টাদশ শতাবীতে 
হয় ১৩ ফোটী। তাহার পর উনবিংশ শতাবীতে পর পর ৬*টী 
ছুভিক্ষে সত আনুমানিক তিম কোটি লোককে বাদ দিয়াও শতাবীর় 
শেষে ১৯-১ সালের আদম সুমারীতে দেখ! যায় বে ভারতবর্ষের লো 
সংখা দাড়াইাছে ২৯» কোটি। একটা শতান্দীতে ১৬ কোট লো 





সংখ্যা বৃ সাই বিশ্মযকর। কিন্তু সেই বিল্মকর লোক সংখ্যা 
সবদ্ধিই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণীস্তকর হুইয়! উঠিল ক্রুত লোক সংখ্যা 
স্বদ্ধির ভালে তালে। আদম হথমারীর হিসাৰ অনুযায়ী প্রতি দশ 
বৎসয়ের শেষে অর্থাৎ ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে যথাক্রমে এদেশের 
লোক সংখা ধাড়াইল ৩৫ কোটা ও £* কোটা । এই বুদ্ধির 


সহিত খাস্ত উৎপাদন তাল রাখিতে পারিল না। অবশ্থ যেখানে 


. তথানীগ্তন সাস্্াজ্যবাদী সরকারের শোষণই ছিল অন্থতম নীতি, সেখানে 
তাল রুখিতে না গারাই স্বাতাবিক। কিন্তু তাহারই ফলে বিগধ্যন্ত 
হইয়া গেল থাস্ত-বাবন্থা। 

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথ| পিছু জমির পরিমাণও কমিয়া 
গেল। জমির পরিমাণ কমিক! যাওয়ার ফলে অভাবের তাড়নায় নগদ 
পয়দার মোহে মামুষ হইল শহরাভিমুখী। শিল্পাঞ্চলের প্রয়োঞ্রনে 
হাজার হাজার চাষী হইল মন্ুর আর শ্রমিক। চাষের প্রতি সাধারণ 
মাঙ্গুষের আগ্রহ আসিল কমিক্স! । এমনি সাধারণ অবস্থাতেই ভারতবর্ষে 
চাউলের গড়পড়ত! বাৎসরিক উৎপাদন হইত ২৬৪৪ লক্ষ টনের 
মত। লেই উৎপাদ্দনও কমির়া! আসিতে লাগিল। ওদিকে দ্বিতীয় 
মন্থাযুদ্ধের জারস্তেই ব্রন্মদেশ, ধাইল্যাও প্রভৃতি দেশ হুইতে যে পরিমাণ 
চাউল আমদানী হইত তাহাও বন্ধ হইয়। গেল। সেই চাউলের পরিমাণ 
ছিজা প্রায় ২ লক্ষ টন। 

গুধু তাহাই নে, এই ভারতের কৃষিসম্পদদের অন্তত্তম মেরুদও 
চাবীকুলও দিন দিন হতবল হইয়া! পড়িতে লাশিল। তাহার অবস্ত 
যথেষ্ট কারণ আছে, আর সেই কারণগুলির অগ্যতম কারণ হইতেছে 
এই যে--ভারতের চাষীদের শতকরা ৬* ভাগ চাষীর নিজন্থ জমির 
পরিমাণ হইতেছে পাঁচ একরের কম। সেই পাঁচ একর পরিমিত জমি 
হুইতে একটা সাধারণ চাষীর পরিবায়ের সার! বৎসরের অতি প্রয়োজনীয় 
জধাদির সঞুলান হওয়! কঠিন। কয়েকটা প্রধান প্রধান শত্ত অঞ্চলের 
ছিমাধ হইতে দেখা হায় যে--বাঙলার চাষীদের শতকর! ৮* জন চাষীর 
জমি আছে চুই একর বা তাঁহার কম এবং যথাক্রমে মারায়, যুক্ত প্রদেশ 
ও পাঞ্জাঘের চাষীদের শতকরা ৭* ভাগের, মধাপ্রদেশের চাষীদের 
শতকরা ৬৮ ভাগের ও বোদ্ধাই প্রদেশের চাষীদের শতকরা! ৫* ভাগের 
জমি আছে পরিবার পিছু পাঁচ একরের কম। কাজেই এই বিপুলনংখ্যক 

“. চাষীদের দৈলনিন অভাব মিটাইবার গন্ত অনেককেই কাজ-কর্মে মনোযোগ 
জিতে হয় ও সেই সঙ্গে চাষের দিকে তাহারা অনেকটা অমনোযোগী হইয়| 
পড়ে, তাহার ফলেও জনেকথানি ব্যাহত হয় খাস্ব উৎপাদন। 

অবশ্য জগতের অস্থাকক কৃষিগ্রধান দেশের তুলনায় তারতবর্ধের জমির 
একর পিছু ফলনও অত্যান্ত কম। এই কম কলন, বর্তমান খাস্ক সমন্তার 
অন্তঙম গ্রধান কারণ হইলেও ইহার জন্ত প্রকৃতপক্ষে দায়ী জন- 
সাধারণ ও সরকার ; আর প্রকৃতপক্ষে ইহা চাষের প্রতি তাহাদের 
অঙ্নোযোগিতারই একট! প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । নিরের ১নং ছকটাতে করেকটা 
খেপে গড়পড়ত! একর পিছু ফলন, পৃথিবীর একয় পিছু ফলন ও 

.. ভারতের একর পিছু ফলনের হিসাধ দিলাম। 





1 ৩৬শ বধ) হয় খণ্ড) হয় লংখ্যা 
১নং ছক :- একর পিছু ফলন 

(পাউও) 

চাউল গম 

ভায়তবর্ধ ন৩৮ € ৬৩৬ 
চীন ২৪৩৩ ৯৮৭ 
জাগান ৩৭৭5 ১৩৫০ 
আমেরিকা ১৬৮* ৯৯, 
পৃথিবী ১৪৪5 ৮৪০ 


উপরিউক্ত ছ্বকটা হইতে এই কথাই শ্পষ্টতঃ প্রগাশিত হয় ঘে, 
মর্কশক্তি নিয়োগ করিয়া! খা্ড শন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে 
খাস্ত-নম্য। আমাদের অনেকখানি কমিতে পারে। অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় সেচের সুব্যবস্থা ও চাষের উন্নততর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা! থাকিলে 
ভারতবর্ষের ও জমির একর পিছু ফলন আরও বেশী হইত তাহীর 
অনেক প্রমাণ এদেশেই আছ্ে। নিয়ের ২ (ক) ও ২ (খ) নং, 
দুইটাতে এদেশেরই কয়েকটা প্রদেশের সেচধুক্ত ও দেচবিহীন অঞ্চলের 
ধান ও গমের একর পিছু ফলনের তারতম্যের একটা হিসাব দিলাম। 
ছক ছুইটা হইতে দেখা যায় বে-_হযোগ ও সুবিধা পাইলে এদেশের 
চাবীরাও অস্থান্ত দেশের মত ফসল ফলাইতে পাঁরিবে। হিলাব ছুইটা 
গৃহীত হইয়াছে ভারতদরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'টেকনোলজিক্যাল 
পমিবিলিটিজ অব এ্রিকালচারাল ডেতেলপমেন্ট ইন ইত্ডিয়া' হইতে । 

২ (ক) নংছক: 

ধান 


একর পিছু ফলন। 
(পাউও) 
প্রদেশ সেচযুস্ত অঞ্চল সেচবিহ্বীন জঞ্চল 
মাজ্জাজ ১৬৭৪ ১১৩৮ 
মধাপ্রদেশ ও বেরার ১২৭১ ৯০০ 
যুক্ত প্রদেশ ১১০, ৮৫ 
পাঞ্জাব ১২৬৪ ৫৮৭ 
২(খ) নংছক;-- 
গম 
একর পিছু ফলন। 
(গাউগ) 
এদেশ নেচযু্ত অঞ্চল সেচবিহ্থীন' অঞ্চল 
পারঞ্জাৰ ৯৬৭ ৫৭২ 
হুক্তগ্রদেশ ১২৯০ ৬৮5 
বোম্বাই ১২৫, ৫5১ 


সেচের ক্বিধ! পাওয়া ও না পাওয়ার ফলে একই প্রদেশে একর 
পিছু ফলনের এই যে বিরাট পার্থক্য, উপযুক্ত তত্বাবধানে ইহা! নিশ্চই 
ঘুর কর! যান়। ভারতসন্নকারের দামোষর পরিফানা বযঙগী 


মা--১৯৪৫- ....: 





পরিকল্পনা, মেটুর পরিকল্পন! প্রভৃতি দূর ভথিক্যতে হয়তো দেই 
হদিনেরই পথ নির্দেশ করবে। 

বাই ছোক, এইবার বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও মংখ্যাতান্তিকের হিদাব 
£ইতে উদ্ধৃত করিয়! লোকসংখ্যা দিও যে খাস্গমন্তার অগ্ততম কারণ 
লই কথাটাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। পর পর কয়েকটা ছকে 
বিগত পঞ্চাশ বৎমরে ভারতের কয়েকটী প্রধান শস্ত অঞ্চলের বন্ধিত 
লোকসংখ্যা, মাথা পিছু উৎপন্ন চাউল ও মাথা পিছু প্রয়োজনীয় চাউলের 
ছিদাব দিলাম। 


৩মং হুক £- 

লোকসংখ্য। বৃদ্ধির হিসাব । 

( লক্ষের হিসাবে ) 

প্রদেশ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ ১৩৪১ 
বাঙলা 8৫8 ৪৬৭ ৫০১ ৬০৩ 
বিহুর উড়িয়। ৩৪৪ ৩৩৯ ৩৭৬ ৪৫০ 
মান্রাজ ৩৯১ 85১ গ্৪২ ৪৯৩ 
যুজপ্রদেশ ৪৬৮ 5৫৩ হত ৫৫ 
আনাম ৬৫ ৭৫ ৮৬ ১০২ 
॥£নং ছক £_- 

মাথা পিছু উৎপন্ন চাটল। ঃ 

( পাউণ্ডে ) 
খুদেশ ১৯১০-১৫ ১৯২০-২৫  ১৯৩০-৩৫ ১৯৩৫-৪০ 
বাঙ্গল! ৫১৮ ৩৯৮ ৪০২ ৩১৪ 
বিহার উড়িম্তা ৪৭২ ৩৯৯ ২৯২ ২২৩ 
মাজীজ ২৫২ ২৯১ ২৬৭ ২০৯ 
যু্তপ্রদেশ ৮৬ ১ ৮১ ৮৬ 
আসাম ৫৩৪ ৪৪২ ৪০১ ৩৭৩ 
গনং ছক 

৬ মাথা পিছু উৎপন্ন চাউলের তুলনায় মাথা পিছু 

প্রয়োজনীয় চাউল ও ছার। 

(পাউও) 
উৎপন্ন চাউল গ্রয়োঞনীয় চাউল শতকর! কত ভাগ কম 

প্রদেশ ১৯৩৪-৪০ ১৯৩৪৩৮ 
বাঙ্গল! ৩১৪ ৩৪৪ ১, 
বিহার উড়িস্বা ২২৩ ২৫৯ ১৬ 
মান্াজ ২৯ ২৩ ১০ 
যুক্ত প্রদেশ ৮৬ ৯৪ ৯ 
জানাম ৩৭৩ ৩৮২ ৩ 


অবস্ত গত পঞ্চাশ বৎসরে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে 
নিঃদগেহ, কিন্তু সেই তুলনায় সার ও পরিচর্যার অভাবে জমির 
উৎপাষনী শক্তি দিন দিল কমিয়া যাওয়ার ফলে ও সেই সঙ্গে দে 


৪২ দির 


পা স্থান্তা স্থচা্কপাস্্াক্কপা স্থান 


2: 
ব্যবস্থার অভাবে মোট ফসল আমর পাঁইয়াছি জমে কম। 
ভারতবর্ষের মোট জমির শতকরা প্রা ৪২ ভাগ ব্যবহৃত হয় চাষাবাদের - 
কাজে, যথাক্রমে ১৭ ও ১৩ ভাগ আছে পতিত ও জঙ্গল, আর বাকী 
ও ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ চাষের জন্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দা 
থাকিলেও খাঘা উৎপাদনের জন্ত উৎসাহী হইলে শেব' ১৭ ভাগক্ষ 
আমরা গাইতে পারি চাষের জগ্থ। মোট জমির যে শতকরা ১৭ ভাগ 
আমরা পাইতে পারি চাষের জগ্ত--তাহার পরিমাণ আনুমানিক ১১ », 
কোটী একর। এই সংখা নিশ্চই নগণ্য নয়। কিন্তু নগণ্য নাত্ইলেও 
ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এই বিপুল পরিমাণ তূমিখত্ডের সংস্কারের প্রয়োজন 
আছে, আর সেই সঙ্গে এই ভূমিণগকে চাযোৌপযোগী করিতে হইলে 
প্রয্গোজন আছে জনদাধারণের উৎসাহের ও সেইসঙ্গে সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতার । আর সেই প্রয়োজন নিছক দৈননিন প্রয়োজনেই 
অতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এই বন্দরে ও ভারতবর্দকে 
বাহির হইতে ১২৭ কোটী টাকার মত খান্ত শশ্য আমদানী করিতে 
হইবে। যদিও ভারত বিভাগের ফলে পূর্বেধোস্ত ৪* কোটা লোকসংখা 
বর্তধানে ধ্বাড়াইয়াছে ৩ কোটিতে, তবু ও খাণ্ত সমস্তার প্রকটঠার ভান 
কমে নাই, বরঞ্চ পশ্চিম পাজাব ও পূর্বব বাঙলার শশ্য অঞ্চলকে বাধ্য | 
হইয়! পরিভ্যাগ করিবার পরে লক্ষ জাক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে 
হইয়াছে বলিয়া এ সম্যা আরও বাড়িয়াছে। 

ইতিমধ্যেই ভারভলরকারকে চলতি ব্মরের খৃম্ত শস্তের ঘাটতি 
পুরণ করিবার জন্ত্ “ লক্ষ ২* হাজার টন গম, ৬ লক্ষ ১৮ হাজীর টন 
চাউল, ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ভুটা, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন যব, ১ লক্ষ 
টন মন্দা ও আরও অন্থান্ত থাভদ্রবা আঙদাণী করিতে হইয়াছে। 
শুধু এই বতসরই নর; প্রতি বৎসরই আমাদিগকে এই ধরণের খান 
শন্ত আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষে ধান ও 
চাউল আ'নিয়াছিল ৪ কোটী টাকার, গম আমিয়াছিল ১* ফোটা 
টাকার, ময়দা ১ কোটা টাকার ও অন্তান্ত খান্ধশন্ত আপিয়াছিল ও কোটী 
টাকার মত। আর শুধু ধান, গম, ষবই যে আমাদের কিনিতে হন. 
তাহা নহে, প্রতি বৎলর মাছ, তাঁরতরকারী, ফল, ছু বা ছুগ্ধজাত জব্য, 
জ্যাজেলী ইত্যাপি আমরা কিনিয়। থাকি কোটা কোটা টাকায়। 
খাগ্ছশন্ত ব্রন করিবার জন্তু যে পরিমাণ অর্থ প্রতিবৎমর আমাদের ঘ্যয়, 
করিতে হয় ও গাছপশ্তের জন্ত যে সমন অমূল্য খনিজ পদার্থ-বা- বনজ, 
সম্পদ বাধ্য হই অল্পযূল্যে বা বিনিসয়ে বিলাইর] দিতে হয় তাহাক় 
দ্বার ভারতধর্দ যেকোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের লসকন্ম হইতে 
পারিত, হদি কেবলমাত্র খাগ্যণন্তে স্ব্ংম্পর্ণ হইত এই ভারততৃমি। 

১৯৪৫ সালে ভারতের মোট উৎপন্ধ থান্শন্তের পরিমাণ ছিল ৪... 
কোটি £* লক্ষ টন, ১৯৪৬ সালে ছিল ঢ কেটি টন, ১৯৪৭ সালে, 
উৎপর্ হইয়াছিল ৪ কোটি ১* লক্ষ টন। আনুমানিক হিসাবে দেখা 
যার যে, উত্ত তিন বৎসয়ে ভারতবর্ষে আবুদী জমির পরিমাণ যথেষ্ট 
বৃদ্ধ পাইয়াছে কিন্ত উৎপাদন সেই তুলনায় মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। 
জধচ গত দশ বৎসরে লোকমংখ] বৃদ্ধি পাইছে পাচ কোটির সত। 


৯৩২, 5৭৭. জডাল্পভশম্ম ৮ | ৩৬শ বর্ধ, ইন খণ্ড, ্ব 





তবে ছাঁদরাবাদ সহ ভারত ইউনিয়নে আলোচা বৎসরে জোয়ার ও বতমর ' : জমির পরিমাণ উৎপঞ্ দ্রব্য 
ছোলার চাষ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে। যেগানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ৩ কোটা (লক্ষ একর ) - (লক্ষটন) 
৭৮ লক্ষ 88 হাজার একর জমিতে ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন জোয়ার বজরা ] 
উৎপন্ন হইয়াছিল ; মালোচ্া বৎসরে সেখানে ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ ৬৫ ১৯০৪১ ১৪১৪ ২ 
হান্নার একর জমিতে জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৬* হাজার ১৯৪১-৪২ ১৪২ ২২ 


টন। আর যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ কোটা ৬৯ লক্ষ ৭১ হাজার উপরিলিখিত সংখাগুণ্ল হইতে খাস্শস্তের বর্তমান অবস্থা না: 
একর জিতে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টন, সেখানে জানা যাইলেও কতকট! আভাষ থে পাওয়! যাইবে তাহাতে মলে 
আর্পোচা বৎসরে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটা ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার নাই। কিন্ত এই সংখ্যাগ্তলই বখেইট নয়। খাছ সমস্তার আহঙ্ক 
একর জমিতে ৪৩ লক্ষ ১* হাজার টন। ও ভয়াবহ আশঙ্কায় কোটা কোটা জনদাঁধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা 
অন্তান্ত উৎপন্ন খাগ্যশস্তের বিস্তারিত বিবরণ না গাওয়ার ব্রিটিশ আজ যে ভাবে ব্যাহত স্হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করিয়। হক ও 
অধিকৃত ভারতের ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্ধাস্্ পাচ বরে স্বান্ভাবিক নাগরিক জীবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে হুর 
উৎপন্ন করেকটা প্রধান প্রধান থাদ্াণস্তের আবাদী জমির ও উৎপন্ন করিতে হইবে সভাকার 'ফলল ফলাও, আন্দোলন। মনে রাখিতে 
ভ্রবোর পরিমাণ শিয্নে দিলাম । ছকট। সংগৃহীত হইয়াছে ভারতসরকার হইবে যে শুধু বড় ঝড় বিজ্ঞাপন ও লঙ্ভ| স্সিতি 'ফদল ফলানর” পে 
কতৃকি প্রকাশিত পুস্তক হইতে। মোটেই যথেষ্ট নয়। বর যখন এক্ষ লক্ষ দেশবাসী অ্দাহার 
; আর অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহাদের "সামনে 


বস এই ধরণের আশার সৌধ রচনা কর! মগ্মাপ্তিক প্রহদন ছাড়া 
বনর জমির পরিমাণ উৎপ্থ দ্রব্য আর কিছুই নয়। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ডাহার "ফুড ফর ফোর 
(লক্ষ একর) (লক্ষ টন) হানডেড মিলিয়নস্‌* গঞ্জে পিখিয়াছ্ছেন "আমাদের দেশে ঝা আবাদযোগা 

চাউল *জমিতে এখনো চাষ হয়, তাহার জন্ত প্রয়োজনীয় দেচের বাবস্থা 

১৯৩৮৬০ 2 ৬৯৯ ২২৯ করিলে বর্তমান জনসংখা। কে নুরের কথা, আরও মাত কোটা লোকের 
25৯88? ৭১ ২৪৬ গ্রয়োজনীয় থান উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি মেই কথা লিখিয়াছিলেন 
১৯৪৯-৪১ 8৪৪ ২১৭ ১৯৩৮ সালে। আজ দশ বন্দর পরে ১৯৪৮ সালেও আমর! দেই 
১৯৪১-৪২ ৬৯৬ ২৪৩ প্রয়োজনই অনুভব করিচেছি। বিগভ দশ বৎমরে লোকসংগ্! বৃদ্ধি 
2৯182 ৭৪ | ২৩, গাইলেও উন্নততর নেচ ব্যবস্থ! করিয়া চাঁষের উন্নতি করিয়া খাছ মমতা 
গম ও রোধ করার কোন ব্যবস্থাই হয় নূই। তাই আজও আমাদের নুনুর 

১৯৮০৩? ২৬৮ ৬ ব্বস্থারই প্রয়োজন আছে। আর আছে বঙিয়াই ব্যবস্থা হইতেছে 
১৯৩৯-৪৪ ২৬১ ৮৯ বিভিগ্ন নদীর উপত্যকার়--উন্নভতর নেচ ব্যবস্থার। কিস্তু যেগ্াবে 
১৯৪০-৪১ ২৬৪ ৮১ হুদুর-প্রনারী পরিকল্পনা লইয়! সরকার অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে. 
১৯৪১০৪২ ২৬১ ৮২ সেদিনকার আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে দেখিয়া যাইবার মত সেভিগা 

-১৯৪২-৪৩ ২৫৯ ৯ অনেকেরই হইবে কিনা) সন্দেহ। তবু সুফল যে ফলিবে তাহাতে. 

বালি সনোহ নাই। 

. ১৯৩৭:৩৮ ৬৩ ২১ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেমের বিগত পানা অধিবেশনে ডাঃ বীরেশ 
১৯৩৮-৩৯ 1 ৬২ ১৯ গুহ এই প্রসঙ্গে বাহা বলিয়াছেন, দেই কথা কটি উদ্ধত করিয়া 
১৯৩২-৪৭ ৬১. ২* প্রবন্ধটী শেষ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঞজিক হইবে না। তিনি 
১৯৪০০৪১ ৬৩ ২৩. বলিয়াছিলেন_-“আমাদের দেশে আগামী দশ. বতমরের মধ্যে প্রতি 
১৯৪১-৪২ ৬৫ ২ একর জমিতে খাত শন্তের শতকর! ৩* ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 

বজরা তবে, ভার জন্ত আগে প্রয়োজন জমি বিলি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও 

১৯৩৭-৩৮ ১২৫ ১৯ কৃষি জীবীদের সাহায্য দান।”**** 

১৯৩৮-৩৯ ১২৮ ১৮ ****বৃটেন বৎসরে ৪** কোটী টাকা বায় করে কৃষি থাতে। 


১৯৬৯৪, ১৩৪ ২, আমাদের অন্ততঃ ৫* কোটা টাক বায় করা প্রযোজ্পন।” 





.(ভেজীল 
শ্রীকানাইলান বন্ধ 


১নহ গল্প 

তা করিবার ময় হইল। 

এতক্ষণ থে ক্রন্দন চাপা ছিল» ছলছল চক্ষু ও ফৌস 
ফাঁস নাসার মধ্যে বন্দী ছিল। তাঁভা এইবার ভথ ফটিয়া 
সাস্মপ্রকাশ করিল। মা কীদিয়া উঠিলেন-ও গো তুমি 
কাথা গেলে গোলতোমার এত আদরের নাছুকে একবার 
দখে মাও গো.) 

পিমিমাও গলা দিলেন-ও গে। দাদা গেঃ একটিবার 
এম গো। এমন পাঁজপুভুর ছেলেকে ফেলে কেমন কবে 
সু্ক্ণীনে গো 





বার়্ীর সামনে অনেক লোকের ভিউ। কতক সঙ্গে 
[ইবে বলিয়া সাছিয়া প্রস্থত হইয়া আদিফাছে । কতক 
মাপিয়াছে দেখা করিতে, লৌকিকত! 
গা কধিয়। বিদার লইপে। আর আমকে আছে 


নংসম্পর্কীর দর্শক) তাহাদের মধ্যে" পাঁড়াপডণও আছেঃ 
[থের পথিক আছেলটলিতে চলিতে দাঁড়াই 
ডিয়াছে। ভিড়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ হহয়। গিয়াছে । 

এমন সময়ে ভিড় ঠেলিয়া পাড়ার মুরুব্বি সেঞজন1হ 
মাঁপিয়! উপস্থিত হইলেন। অন্ত বাস্ত ও কর্মী লোক। 
পাড়া সু। সকলেরই সেজবাবু।* ঘকণের মকর প্রয়োজনেই 
গাছেন। শ্বশানে বা বাজদারে, উত্সবে 
ঠাহাকে বাদ দিয়া কাহারও চলে না। শবদাহহ হো 
মীর ফুলশধ্যাই হোক, সেজবাবুর ব্যবস্থা দদ হাকডাক 
[হইলে কোন কার্ধই সম্পাদিত হয় না। 

সেজবাঁবু আসিয়াই হাকিলেন_“কই হে) তোমা 
থথনও বেরোও নি? এখনও সব এলুনি করছ এখানে? 


ও ব্যমনে 


ছ ছি-, 
একজন বলিলেন “না, এই যে ফুলের মালাগুলো 
মানিতে গিয়েছিল কিনা 


“এত রাঁত্বিরে ফুলের মালা আনতে গেছে? কেনঃ 
ধৃতক্ষণ কী করছিল সব? দরকার নেই ফুল, বেরিয়ে 
গড়? 


১৩৩ 


“আজে নাঃ সে এসে গেছে । আমরা রেডি) নাঁছু 
নাবলেই হয়ঃ তাহলেই বেরিয়ে পড়ি |, পু 

সেজবাঁবু কিদিনৎ নরমন্থরে বলিলেন--া। আর দেবি 
করা নয়। বেরিগনে পড়, বেরিষ্বে পড়। এই বিষ্টিবাঁদলার 
রাত, অনেকখানি পথ । কই, নাছুকে ডাকো না। কী 
করছে গে? ডাকো ডাকো 

বলিতে বণিতে অপরেপ ভাকের অপেঙ্গার না থাকিয়া 
ভিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর প্রথেশ করিলেন এবং উঠানে 


দাঢ়াহয়। স্বাভবিক উচ্চক% উচ্চতর করিয়া হাক 
গাডিলেন এনাদুউউশাছু কোথায়? নেমে এন, নেমে 


ওখানে 
নেমে 


সময় নেই। 
নাদুকে নিয়ে 


এন) আর 


দেরি করলার 
কে দাড়িয়ে? নেপেনবাবু? 
'আন্ুন 1 

উপরের বারান্দা হইতে নাছু নামক এবাড়ীর বড় 
ছেলের মাঠল মুপেনবাধু জবার দিশেদ-হ্াঃ এই যে, 
মেয়েরা সব ছ|উছেন না 1? খেদবাবু ধগক দিলেন__ “আঁ 
মেয়েদের কথ। ছেড়ে দিন। মেয়েদের সঙ্গে আপনারাও 
কি মেয়ে হয়ে গেলেন নাকি? ভোপলেস্‌?” 

নাদু গঠিয়াছে মেয়েদের মধো । 


নিধবা জননীকে থেরিঘা পিদি মামি খুঙ়া জেটীর দল। 


নৃপেনবাবু আরে ঈাড়াইা ডাকিলেন-ননাছু, বাবা আর 


দেরি কোরো না। চনে এন বাবা ।? 


কিগ্ত চলিযা আমা অত সহজ নহে। কামা আর 


থামে না। মা পিসি তো আছেন, সমবেত মহিলারা 8 


সকলেহ চো নুছিতেছেন, নাঁক টানিতেছেন। ধাহীর! 


বলিভে কঠিতে পারেন, ভাহাযা বুঝাইতেছেন_পঅমন.. 


কোরো নাচ ও নাছুর মাঃ চুপ করো? চুপ করো” 

“কী করবে বন দিদি, সংসারের নিয়মই এই । তুমি 
কেঁদে কী করবে বল। ছেড়ে দাও লাছুকে 1৮. 

শহ্যা। তোমার নাছু খাঁছু খেচে থাক ওদের নিয়ে 
সুখী হও মা। কাদতে নেই। 
না মাঃ কেদে না” ইত্যাদি ইত্যাদি । 


৮ ৬ 


ঞ্চ 


তাহাকে ও তাহার নর 


ভগবানের বিধেন | কেঁদো 


/ 





ক বর্ষ, হস্ব খ্ ২য় সংখ্যা 





খ ২নং গল্প 

বৃদ্ধ রাধানাঁথ শ্ান্ততাঁবে বসিয়া দৃছু মৃদু হাদিতেছেন। 

ইহা আর একদিনের, আর এক বাড়ীর কথা । এক 

নং গল্পের সহিত ইহার কোনও সংশ্রব নাই। তবে ইহাও 
ভেজাল। তাই এক সঙ্গে বিবৃত হইতেছে। 

এক: গৃহস্থববাড়ীর এক কক্ষে গৃহস্বাদী বুদ 

| রাধানাথ এক কোণে টুপ করিয়া বসিয়া আছেন। 
মুদু হান্তমাথা তাহীর প্রশান্ত মুখ। সেই কক্ষে এক 
কিশোরী কন্তার অঙ্গসজ্জার আয়োজন চলিতেছে । 
স্বাসিত তেল, সেঃ পাউডার? আলতা, ক্রিঘ ইত্যাদি 
'আসিয়াছে। বড় বোন চুল আচড়াইমা দিল, মেজ বোন 
মুখে মে। ঘষিষ্ব। পাঁউডারের নৃহু গ্রগেপ মাথা ইয়া দিল, 
সুন্দর দুইটি নিমীলিত চোঁখের কে|লে অঞ্জনের হুঙ্গু রেখা 
_ ট্ানিয়া দিল ও দুইটি বর্চিম জর সংবোগস্থলে অন্ত স্থধের 
মতে। উজ্জল ন্সিঞ্চ রক্তবর্ণের টিপু আকিয়। দিল। মামীম। 
 অলক্তরাগে ছুই চরণ রাঙ্গাইরা দিল। বড় বৌন কেশচব্য। 
সারিয়া চন্দনের তারকাঁয় লদাট হইতে কপোল অবধি 
চিত্রিত করিয়া দিল। দ্বতীবন্ন্দর তরুণ মুখখানি 
অপাধিব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে। 
কন্তার সেই নয়নাভিরাম মুখখানি মেহকরুণ দৃষ্টিতে 
নিনিমেষে দেখিতেছেন রাঁবুবাবুঃ ভাহার মুখে শিশুর মতো 
অর্থহীন হ1সির আভাঁন। 

, এমন সময় এক যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে 
জিজ্ঞাস! করিল--ণহল তৌমাদের? মার দেরী করিলনে 
সরো? ছেড়ে দে।” - 

বড় বোন সরোঁজ বলিল--“এই হয়েছে । খালি 
কাপড়টা জামাটা পরাবো৷ এইবার । বাবাকে নিয়ে বাইরে 
যাও স্ৃধীরদা।” 
_. বাধুবাবুর কাছে গিয়া স্টার বলিল_“আস্থুন কাঁকা 
আমরা বাইরে যাই এবার |” 
প্বাইরে? কেন, বাইরে যাঁৰ কেন?” সরল অবোধ 
. চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন াধুবাবু। 


সুধীর বলিল_-“কাঁপড় পরাবে কিনা, তাই। আস্থন।” 
আমি. 


“কাগড় পরাবে? ও, আচ্ছা, আচ্ছা।” 
 যাচ্ছি। অত্যন্ত. অনাবস্তক রকম ব্যন্ত হইয়া উঠিয়া 


পড়িলেন রাধুবাবু। দরজার কাছে ফিরিয়া দীড়াই, 


জিজ্ঞাসা করিলেন-_প্থ্যা, কোন কাপড়টা পরাচ্ছিদ সরে?” 


সরো৷ বলিল_-“এই যে, এই নতুন ফিরোজা রঙের 
শাড়ীখানা ।” | 

“ফিরোজা? দেখি ।” 

হাতে লইয়া দেখিয়া সন্তষ্ট হইয়া রাধুবাবু বলিলেন- 
“এটা তো ও-ই পছন্দ করে কিনেছিল নারে? তা বেশ, 
দে, এইটেই পরিয়ে দে।” 

কাপড় ফিব্বাইয়। দিয়া বুদ্ধ টুপি চুপি স্ুধারকে 
বলিলেন--“দেখেছ স্ধীর? মুখখানি দেখেছ? এই 
মেয়েকে ভূমি কাঁলো মেয়ে বলবে ?” 

উহারা বাহির হইলে মেয়েদের একজন উঠিয়। দরজাটা 
বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া সুধীর কহিল-- 
“আপনি আৰ এদিকে থেকে কী করবেন কাকা? "কী 
আসন লা। পীচে হরিচরণদা এসেছেন, কালু জ্যাঠা 
এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে |” 

রাধুবাধু মাথা নাড়িয়া কহিলেন_-“না, বড়ো! বকা 
ওরা। কেবল এ কেমন আছে? ও কেমন আছে, জর 
কতো» কাশি কেমন। ও আমার ভালো লাগে না। 
আমি এইখানেই থাকি ।” ও 

“কাকীমার কাছে কে আছে? সেখানে কি” 

“সেখানে আছে, লোক আছে। নতুন নার্সটা 
আছে। আমি এখানেই থাকি” 

সুধীর নামিয়া গেল। রাঁধানাথ বাঁরাগায় পায়চারি 
করিতে লাগিলেন । 


১নং গল্প 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ছুম্দাম্‌ পা ফেলিয়া ভারী শরীর লইয়া হাপাইতে 
হাপাইতে সেজবাঁবু উঠিয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
সকলে তটস্থ হইল। এমন কি রোদনধ্বনিও স্তব্ধ হইয়া 
গেল। নিতান্ত বৃদ্ধা ব্যতীত সকলেরই গুরুজন সেজবাবু। 
তাহার রসনাকে ভয় করে না এমন লোক প্রায় নাই 
পাড়ায়। 

সেজবাবু গর্জন করিলেন--“কী মনে করেছ তোমরা 
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স্বগুনি? সমন্ত রাত এমনি কান্নীকাটিই চলবে না কি? 
হা বৌঞন?” 

নাঁছুর জননী উত্তর দিলেন নাঃ কেবণ মাথার কাপউটা 
সামান্ত টানিয়। দিলেন। 

“বত সব মেয়েলি কাগ! দেখদিকি? ছেলেটাকে সুদ, 
কাদাচ্ছ তোমরা । ধন্তি আকেল তোমাদের । কাঁদতে 
পেলেই হেল, আর কিছু চাও না।” 

এক বৃদ্ধা নাক ঝাঁড়িয়া গলা পরিক্ষার করিয়া লইয়া 
বলিলেন--“ওমা, অগন কথা বগিসনে ফটে, কীদবে না? 
এতটুকুটি রেখে বাপ গেলো সেই নাছু আজ মানুষ হয়েছে । 
রাজপুভুর সেজে বউ আনতে ঘষ্ছে, আহা কীদবে না? 
আজ যদি ওর বাঁবা বেঁচে থাকতে” 

* সেজবাঝু ধমক দিলেন_-“থামো ছোটখুড়ি। তোমাদের 
কেবল এ আছে। সেই বিশ বছরের শোক আজ উথলে 
উঠলো শুভকর্ম্ের গন্ধ পেয়ে! একটা ডুতো পেলে হয়, 
অমনি কান্নার পু্টুলি খুনে বসলে। এই ছুড়িগ্ুলো 
তোঁরাঁই। করে শাক হাতে করে*দীড়িয়ে মাছিম বে? 
বাজাতে জানিস না?” 

ভাঁড়া-করা রাঁজবেশ-পরিহিত আমান নাছুকে লইয়া 
সেজবাবু নীচে চলিলেন। এক সঙ্গে অনেকগুলি শীকের 
ধ্বনি উঠিল। 

এবং তাহার মধ্যে সেই* বৃ্ধী বিড বিড, কারিতে 
লাগিল-“ফটেটার মবই যেন গৌঁয়া্তঘি। আহা কীদবে 
না গা, কী অনাচ্ছিষ্টি কথা” 
ডি, 

২নং গন্ন 
' (পূর্ব প্রকাশিভের পর ) 

বৃদ্ধ রাধানাথ হাঁমিতেছেন। 

তাহাকে বেরিয়া পাঁড়ীর কয়েকটি সহাগ্গভুতিগাল প্রণীণ 
ব্যক্তি বসিয়া আছে। স্ুধীরও আঁছে। রাধানাথ হঠা২ 
হা হা শবে হাসিয়া উঠিলেন। 

হরিচরণবাবু বলিলেন-_-“দরজাটা বন্ধ ঝরে দাও স্থুণীর। 
তোমার কাঁকীমাঁর কাঁনে গেলে চমকে উঠবেন |” 

দরজা বন্ধ করিয়। দিয়া সুবীর বলিল-পচুপ করুন 
কাকা । অমন করে হাঁগছেন কেন? চুপ করুন।” 

রাধানাথ বলিলেন--“হামবো না? কালুদার কথা 


নে 


০ভজ্কীল। 
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সপ স্পস্ত কাস্পা আাকা স্জিস্পা নথ জা বাবা সক খা বসা স্থচা 


শুনেছি? আমাকে বোঝাঁচ্ছেন দুঃখ করো! না, জন্ম-মৃত্যু 
সবই ভগবানের হাত, আমাকে বৌঝাচ্ছেন। আরে ছুঃখুটা 
আমি করপুম কখন বল? আমি কি জানি নে, ভগবান ঘ! 
করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মেয়েটা আর ছু*বছর পরে 
গেলে, নে তো যেতোই, মাথা গোজা বাঁড়ীখাঁনাও বিক্রি 
করিয়ে বেতো। বুদ্ধিমতী দেয়ে, জানে তো বড়দি মেজদির 
জন্যে বা পড়েছিল, এবার তাঁর জন্তে বিক্রি কতেই 
হোতো। তাই চলে গেল আগে হতেই। তার জন্তে 
দুঃখু করব আমি? পাগন নাকি? হাঃ হাঃ হা3-.” 

বাপুবাবু জনান্িকে জিজ্ঞাসা করিলেন--ণ্তোমাঁর 
কাকীমার অপগ্পাটা আজ কেমন নী? তিনি শুনেছেন 
শাকি ?” 

সুপার বনিন-আবস্থা মেই একই, আচ্ছন্নভাবে পড়ে 
আছেন। এক একবার হুঁশ হয়, জিজ্ঞেস করেন খুকি 
কেমন আছে? মিথ্যে কথা বলা হয়--ভালে আছে। 
শোনানে এখুনি হব়ে যাবেন, আর না শোনালেও হার্টের যা 
অবস্থা, উনিও আর বেশি দিন নন 1৮ ১ 

“আগ। 


এমন ছুঃসময়ও মানের হর” কালুবাবু 
একটি দীর্ঘশ্বাম ত্যাগ করিলেন । 

শিবারণবানু ছিজ্ঞ|সা কধিলেন-_-“মেম়েরা সব কোথায়? 
কান্না-কাটি করছে খুব ?” 

কাপবাঁবু বলিলেন-আহীঃ তা আত করনে নাঃ অত 
বড় বোনটাঁ” 

সুদীর কহিণ-আজে না) কীদবার কি উপায় 
মাছে? কাকীমার কাছেই তো আছে সব। এতক্ষণ 
এটাকে শাছিরে টাছিয়ে দিচ্ছিল। ওরা ঘেরিয়ে গেলে 
'আমি বনু -চ ও-বাড়ী থেকে, মানে আমাদের বাড়ী থেকে 
পুরে আসবি। তা গেলনা ॥ দলে, বতক্ষণ মায়ের কাছে 
থাকতে পাহই। তাদেরই হয়েছে সবচেঘ়ে বিপর, কা 
গিলে ফেলে থে কাপড় পুরে দিয়ে বসে আছে ।” 

শ্রোতারা “মাহাঃ করিয়া উঠিল। হরিচরণ বলিলেন__. 
“উঃ, কী শাস্তি! অত বড়ো মেয়েটা মরে গেল মায়ের 
পেটের বোন, তা মুখ ফুটে একবার কীদবার জো নেই। 
ওদিকে মাটা শুষছে, এদিকে বাপটাঁর মাথার ঠিক নেই। 
ভগবানের থে কী লীলা তা বুঝি না। আহা” 

রাধানাথ বলিলেন-_-“আহা আহা করছে৷ কেন গো? 
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দেখেছ বুঝি? আমার খুকীমাকে দেখেছ? যাঁও, দেখে 
এস গে ওপোরে গিয়ে। মনে কর কালো মেয়ে বুঝি 
সুন্দর হয় না। যাঁও একবার দেখে এস। বলেকিন৷ 
কালো মেয়ে হাঃ হাঃ হাঃ..'” 

সথধীর বলিল--আপনি আবার হাসছেন কাকা? 
* খুকী মরে গেছে, তাঁকে এই মাত্তর শ্বশানে নিয়ে গেছে, 
আর ' আপনি হাসছেন? আঁপনাঁর খুকী মরে গেছে, 
বুঝতে পারছেন না? 


ভ্ডাল্রন্ন্রম্ 


নাসা 


[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় থণ্ড ২য় সংখ্যা 


স্পা স্া্যপা পাপা জাপা ক্ষ. 


বুঝিয়াছেন এই ভাবে মাথা নাড়েন রাধানাথ। তীহার 
মুখের বিকৃত হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টায়, তাহার চোবে 
ছুই ফোটা অশ্ক আনাইবার উদ্দেশ্টে সুধীর নির্মম হইয়া 
বার বার শুনাইতেছে_তীঁহার ল্লেহের কন্তা মাল 
গিয়াছে। 

কেমন এক রকম ভাবে চাহিয়া! শোনেন রাধান।থ, 
মাথা নাড়েন, কিন্ক মুখের হাসি তাহার নিবিতে 
চায় না। 





শ্স্গা 








মৌর্য্য সাম্রাজ্য ও অশৌক 


ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি ( লগ্ন) 


সৌধ সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসে অশোকের প্রকৃত-স্থান নির্দেশ করিতে 
হইলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত যখ। সন্তব নিল হওয়া! উচিত। কারণ কতক- 
গুলি ভ্রান্ত বা অধ-সত্] ধারণ! লইয়! এ ক্ষেত্রে বিচার করিতে অগ্রনর 
হইলে আমরা আলল তথ্য উদ্ধার কিতে অনমর্থ হইব। প্রতিহালিক ও 
গবেধকগণ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাহা শুনাইয়াছেন, তাহা হইতে 
সাধারণত; আমর! নিম়লিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি £_- 

0 যেবিরাট মৌর্-সাআ্াজোর পরিচন্ন অশোক-অনুশীদন ও 
অস্তান্ত প্রমাণাদিতে পাঁওয়! যায়, অশোকের পূর্বেই সেই মাআাজ্য মোটা- 
মুটিতাবে তার চিহ্কিত সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, অশোক শুধু 
ফলিল দেশ অধিকার করিয়া! উ সাঞজাজ্োর অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন ; 
ইহ! ছাড়! তিনি আয় কোন দেশই জয় করেন নাই। 

(২) কলিঙ্গদেশ বিজয়ের পর অশোক ধর্মম-বিজয়ে মনোনিবেশ 
করেন। তাহার নিজ জীবনের কর্প-তালিক! দিবার সময় অশোক যে 
অর্থে ধর্ম বিজয়" শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তাহার 
প্রচারিত 'ধর্ণের' সাফল্য; ধর্ম বিজয় তাহার নিজ জীবনে রাঁজনীতি-সংভ্ঞা- 

" জ্ঞাপক কোন বিশেষ অর্থ বছন করে নাই। 

(৩) অশোক যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অন্ততম প্রধান 
তত্ব ছিল_অহিংদানীতি ও অন্ত প্রয়োগের অন্বীকৃতি। তিনি সৈল্- 
বিভাগ উঠাইয দেন নাই, কিন্তু তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর কোন সামরিক 
উপ্তম ও প্রচেষ্টায় সৈন্তবাহিনী নিধুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কোন 

, প্রমাণ নাই। সামরিক বিজাগ দীর্ঘকাল নিশ্েষ্ট ও নিরভম অবস্থায় 
থাকি! হতবীর্ধ্য হইয়! পড়িয়াছিল, হতরাং মোর্ধা সাস্জাজ্যর পতনের 
অন্ততম কারণ, অশোকের সামরিক নিম্পহতা ও সৈশ্ববাছিনীর উপর উক্ত 
নীতির প্রঙ্তাব। 

এই দিদ্ধান্তগুলি যে দকল প্রসাপের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বিশ্লেষণ 


করিয়া দেখিলে তাহার কতকগুলি ত্রুটির প্রতি আসাদের দৃষ্টি আহ্‌ 
হইতে বাধ্য ; সেই ক্রটগুলির প্রতি আমরা জক্ষেপ করি না; কারণ 
অশোককে আমর! প্রধান ধরদপ্রচারক বৌদ্ধ সম্রাট্রপে দেখিতেই 
অভ্যস্ত হইয়াছি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবংবিধ নৃপতির ক্রুটি- 
বিচ্যুতি ঘট! শ্বাতাবিক, এই অবিদংবাদিত সত্য মানি লইয়। মশোককে 
বিচার করিয়! একদিকে তাহাকে যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃগতিবৃন্দের 
সঙ্গে একাদনে বদাই্াছি, অগ্তদিকে মৌধ্য সাআজ্যের পতন-সং্রিষই 
বহু দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনার জন্য তাহাকে দায়ী করিফাছি। কেহ কেহ 
অনস্থ ঠাহার পক্ষে ওকালত করিয়া এই দায়িত্ব হইতে গাছাকে 
অব্যাহতি দিবার চেষ্টা! করিক্লাছেন, কিন্তু ভাহাদের যুক্তিতে অপর 
পক্ষের সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ সাক্ষেপ সেই মৌলিক প্রমাণ পরীক্ষা করিবার 
বিশেষ উৎদাহ দেখ! যায় না। 

এই স্বততপ্রবন্ধ প্রচলিত সমস্ত যুক্তিয় বিচার অসম্ভব, শুধু (গিরি 
উদ্ধত দিদ্ধান্তগুলি সম্দ্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। প্রথম 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তবা এইরূপ :-_ | | 

অশোকের পূর্বে মৌধ্য সাগ্রাঙ্য যে পরিপূর্ণভাবে গঠিত হইয়া 
শিয্াছিল, তাহার কোন অত্রান্ত প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 
অশোক-অনুশাদনে যে সীমানার ইঙ্জিত পাওয়! যার, সেই সীমানা 
ভাহার পূর্ববর্তী যুগেই চি্িত হইয়। গিয়াছিল, ইহা! কিছুটা রতিহাসিকের 
ধারণা! মাত্র। বৈদেশিক লেখক বলিয়াছেন, চন্ত্রগুপ্ত সারা ভারত জয় 
করিয়াছিলেন, কিংবা বহু পরবত্তী যুগের লিপিতে বা! তামিল সাহিত্যের 
অন্তততুক্ত কোন কোন কিন্বদস্তীতে দক্ষিণ ভারতে চন্ত্রগুণ্ড বাঁ মৌর্য- 
দিগের অধিকার স্থাপনের কথা পাইয়। কিংবা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে রচিত রর 
দমনের খির্ণার জনুশাননে চন্্রগুপ্রের নাম দেখিয়া আমর! চন্ত্রগুণ্ের 
স্বৃতিদ্ব সপবন্ধে যে ধারণায় বশবর্তী হইয়াছি, তাহার প্রঙগাণ আমাদের 
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পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে কতটুকু বিখবাদযোগা, অনুকূল ও যথেষ্ট বলয়! 
রিবেচিত হইবার যোগ্য তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া! দেখা আবগ্তক। 
বিশ পর্বতের দক্ষিণে চন্্রগুণ্ড কি তাহার পুত্র বি্ুসার মৌর্য প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও স্থির করিতে ন! পারি! এই সিদ্ধান্ত 
করিয়। থাকি যে, উহাদের মধ্যে ধে কোন একজনই নিশ্চয় এই গুরুতর 
কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশৌক তাহার অন্শাননে যে 
সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, মৌর্ঘয সাঞ্সাজ্যের সহিত তাহাদের যে 
সম্বদ্ধের কথা জানিতে পারি, সেই সকল দেশের সহিত ঠিক এ মম্ন্ধ 
অশোক-পূর্ধব যুগ হইতেই বর্তমান ছিল, নাঁ অশোকের বরাজত্বকালেই 
তাহার উদ্ভব হইয়াছিল, এই শ্রশ্থ উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
গবশ্থ, যখন অশোকের অনুশনন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া 
খিয়ান্ে,। এবং তাহার অন্ুণালনে বহু দেশ বিজ্ধের কোন প্রতাক্ষ 
দাবীর কথা উল্লিখিত হয় নাই, তখন মৌর্য সামাজ্োের অধিকাংশই যে 
অশোক-পূর্বা যুগে প্রিঠিত হইক্া গিয়াছিল তাহ! সন্দেহ না করিলেও 
দিতে পারে । সাধারণভাবে এই ধারণার যৌক্তিকতা অন্বীকার করিতে 
পারি না. কিন্তু নামানোর বে বিশিষ্ট মুর্তিটির সহিত অশোক- 
অনুশামনের মধ্য দিয় আমাদের পরিচর ঘটে, মৌর্য-দাআজোর 
নেই যৃষ্ঠিট কোন্‌ ঘটনাবলী ও পারিপাধিক অবস্থার নিগৃঢ় নিয়মে 
গড়িধ। উঠিযাছিল, নেই ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে অশোকের কতখানি 
সাক্ষাৎ, সবঘন্ধ ছিল, তৎগঙবদধে স্থির ্বিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে 
অবশ্য বিশ্বস্ত সমসাময়িক প্রমাণের অভাব আছে। দৃ্টন্ত্রূপ বলা যাইতে 
পারে, অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য সাস্্রাক্্যের সহিত অন্ধ,দিগের ষে 
মংযোগ লক্ষ্য করা যায় তাহ! কত প্রাচীন, তাহ| নিরূপণ করিবার কি 
কোন অত্রান্ত গ্রমাণ বাহির হইয়াছে? অশোক ছোজ, রিষ্টিকের উললেণ 
করিয়ান্ধেন, ইহাদের সহিত তাহার পূরবনন্্রী মৌধাদিগের সন্বদ্ধ অনুকূপ 
ছিল কিনা, ভাহাও কি দঠিকভাবেঞ আমনের জানার উপায় আছে? 
মহাপন্ম নন্দ ক্ত্রিয়দিগকে নির্ম,ল করিয়! একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন 
করিয়াছিলেন, পুরাণোক্ক এই প্রমাণের উপর বিশেধ ভ্বাবে নির্ভর 
২ করিয়া ও কলিঙ্সরাজ খারবেলের অনুশাসনে নন্দ নামের উল্লেধ 
ৃষ্ট হওয়ায় আমর! যগধ সাআাজোর ক্রমবর্ধন সবন্ধে একটা চুড়ান্ত 
িদ্ধান্তে উপনীত হইক্লাছি। মোট কথা, মৌধ্য সআাজ্য গঠনের গৌরব 
শুধু চন্রগুপ্ত বা বিন্দলার ব| এই দুইজনের উপর যুক্তভাবে আয়োপ 
করিয়। আমরা অনেকট! নিশ্চিন্ত হইরা বপিহ! আছি, অশোককে 
শুধু কলিঙ্গদেশ জরীরপে স্বীকার করিয়! দেই গৌরবের লামান্ধ একটু 
অংশ অর্পণ করিতে দ্বিধা করি নাই, কিন্তু মনে হয় তাহার প্রাপ্য 
আরও অনেকট! বেশী । 
এইবার আমর! গ্রমাণের উল্লেখ করিব 4 
প্রথষে অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিণানি আর একবার পড়িঃ। 
দেখিতেছি। এই গিরিলিপি প্রধানত; তিন ভাগে বিতক্ত করা ধাইতে 
পারে ২:0১) প্রথমাংশে কলিঙ্গ যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে লোকক্ষয় ও অন্থান্ত 
ক্ষতির কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে; (২) দবিতীয়াংশে ধর্দ-বিজরের 
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চি ভ 
স্পা ক সাকা স্কিপ ছাপ পাপ ক্লিপ জনা স্কিন অগা ব্ান্তশ সি 


প্রনঙ্গ উত্থাপিত এবং উহার ভৌগলিক সীমানা হুচিত হইয়াছে; (৩ 
ভূতীয়াংশে অশোক তদীয় পূতর প্রপৌত্রদিগের উদ্েস্তে দেশ-বিদ্বয় সশদ্ধে 
তাহার উপদেশ লিপি বদ্ধ করিয়াছেল। 

প্রথনাংশ পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারি, কলিলযুদ্ধের ফলেই 
কলিঙ্গদেশ অশোক সাগ্রাজোর অন্বভূক্তি হইয়াছিল। কিন্তু একাট কথা 
অনুধাবন করা প্রয়োজন, ত্রয়োদশ গিরিলিপির কোথাও অশোক বলেন 
নাই, তিনি কণিঙ্গবিপ্রয়ের পর দেশ আয়ের সংকল্প একেবারে ছাড়িয়া 
দিয়াছেন এবং তিনি ভবিত্তচে আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্দ হইবেন না । ০. 

এই কথ! অবস্ত সতা, কালঙঘুদ্ধে যে প্রভৃত ক্গতি, সাধিত 
হইয়াছিল, তজ্জগ্ত অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন-এ ক্ষতির শত বা সহস্র ভাগ ক্ষতি ঘটলেও তিনি তীত্র 
অনুশোচনা বোধ করিতেন, অর্থাৎ বে যুদ্ধে উত্ত পরিমাণ লোকক্ষণ্ধ ও 
অন্থান্ত ক্ষতি হয়, সেই যুদ্ধের প্রতি অশোকের সত্যই বৈরাগ্য 
আদিয়াছিল। অনুতাপের কারণ শুধু কলিঙ্গ যুদ্ধই নয়, অন্ক কারণেও 
ঠাহার অনুতাঁপের স্থ্টি হইয়াছিল। সেই কারণটির প্রতি আমাদের 
দৃষ্টি পতিভ হওয়া প্রয়োজন। কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখের অবাবহিত 
পরেই অশোক আটবিক দেশের নাম করিয়াছেন এবং ইহার কথ! বজিতে 
শিল্পা তিনি আবার ভীাহার অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। হতগ্াং 
যদি এই দিদ্ধান্ত কর যার আটবিক দেশলয় করিতে তাহাকে সাহরিফ 
অন্ত প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ছইলে দেই মতের বিরদ্ধে কোন 
যুক্তির অবতারণ। কর' ঘায় কিনা, তাহ| জানিতে ইচ্ছা হয়। আটবিক 
দেশের কথ! বলিতে খিক! অশোক তাঁহাকে 'বিজিত' বলিয়া! অভিষ্থিত 
করিয়াছেন ('বিপিভে ভোতি' )। উহা! পূর্র্ব হইতেই তাহার রাজ্যের 
অন্তর্গত. ছিল এই ধারণ! করিলে অশোকের অনুতাগের ফোন কায়ণ 
এবং সেই অনুচাপ কলিঙ্গঘদ্ধঞ্জনিত অনুতাঁপের মহিত সমপর্য্যায়ে 
প্রকাশ করিবার যুক্তি খু'জিয়। পাওয়া যায় না। সৃতপ্াং 'বিজিতে 
ভোতি'র অর্থ এইভাবে করিতে হইবে ; যাহ! বিজিত হইয়াছে, অর্থাৎ 
অশোক স্বয়ং যাহ! বিজ করিয়াছেন। আটবিক ভূত্তাগের বিচুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়! অশোক ই স্থান ভাছার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন 
কিন্তু ্রয়োদশ খিগিলিপি যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তখন পর্যান্ত এ 
দেশের গ্রতিপক্ষতা বা বিয়োধিতা। মম্পূ়্পে তিরোছিত হয় নাই, 
অশোকের উদ্কি হইতেই তাহা প্রতীয়ঘান হ়। তিনি বলিয়াছেন, 
ধর দেশের অধিবাসিগণ যেন তাহাদের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়। তাহা 
হইলেই তিনি উহাদের ধ্বংদ বা ক্ষতিদাধন করিবেন না; তাহার! 
যেন হৃদয়ঙম করে অশোক হ্বয়ং, অনুতপ্ত হইলেও প্রভাবসীল। মনে 
হয়, কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তিনি আটবিক দেশের সহিত সংগ্র!মে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শেযো্ত ঘুদ্ধের সহিত কলিঙবুদ্ধের পার্থক্য, এই 
স্থানে যে, তিনি উহাতে অধারিততাবে ক্ষতিসাধন করিয়। শীয় উদ্দেশ্য 
লাতের চেষ্টা হইতে বিরত হইপাথিলেন। তথাপি এই যুদ্ধে হতটুকু 
ক্ষতি হইরছিল তাহার জন্কও মহানুতষ সম্রাটের অনুশোচনা উদ্ভেক 
হইযাছিল। ইহার পর ধর্দুবিজয় প্রসলে যে সকল দেশ বা রাজার 
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নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎমন্পর্কে 'অনুতাপ' শের প্রয়োগ লক্ষা 
করাযায়না। কলিক্রদেশ বিজয়ের পর এ দেশশ্থ অপকর্্দকারীদিগের 
প্রতি তাহার নীতি কি হইবে তাহা যেমন অল্লী কথায় তিনি বিশদ্ভাঁবে 
বুঝাইয়! দিয়াছেন, তেমনই আটবিকদিগের প্রতি তৎকর্ক কি নীতি 
অবলম্থিত হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। অনুনয়ের ছারা, যুক্তির 
বারা বিজিত আাটবিকদিগকে বঈীভৃত করিতে হইবে, তাহারা তাহাদের 
ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করিলেই তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। 
তাহাদের লঙ্জিত হুইবার কারণ কি? যদিও ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর 
অশোক.বচনে পাওয়! যাইতেছে না, তখাপি এই অনুমান করা যাইতে 
পারে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশ যদি অশোকের শ্যায় প্রবল পরাক্রান্ত 
সমাটের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া ভাহার বিরদ্ধে দণ্ডারমান হইবার 
উত্তেঙ্গন] প্রদর্শন করে, কিংবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আমন্ত্রণ করিয়! বসে, 
তাহা হইলে তাহার অবস্তপ্থাবী ভয়াবহ পরিণামের কথ ম্মরণ করিয়া 
তাহাদের অনুস্থত নীতি ও কৃতকর্মের প্রশংস| করা চলে না। 
হ্বাধীনতাকামী কলিঙ্গ দেশ ও আটবিক দেশ উভয়েরই দোষ একই 
শ্রেণীর ; শুধু কলিঙ্গ দেশ নয়, আটবিক দেশেও সংগ্রামের দ্বারা অশোঁক 
তাছা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্তই কলিঙ্গ ও আটবিক 
ভূাগকে একই সঙ্গে উল্লেখ কর! হইয়াছে । অশোক একদিকে বেমন 
তাহার অনুতাপের কথা বলিয়াছেন, অগ্তদিকে তাহর প্রভাব ও 
ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; প্রয়োজন হইলে তিনি 
অপকারকদিগের নিধন সাধন করিয়া তাহার ক্ষমতার পরিচনর দিতে 
ইতন্ততঃ করিবেন না, এই উক্তি করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
ইহার পর ত্রয়োদশ গিরিলিপির দ্বিতীয় অংশের আরস্ভ। এই 
ংশে তিনি ধর্মবিজয় সন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্ারস্তেই 
বলিয়াছেন যে, যাহাকে ধশ্ববিজয় আখ্য। দেওয়া হয়, মেই ধর্মমবিজয়কেই 
প্রিয়দশী শ্রেষ্ঠ বিজয়রাপে গণ করিয়া থাকেন, পআয় চ মুখ-মুত বিজয়ে 
দেবনংপ্রিরদ যে| প্রমবিয়।” ঠিক এই ঘোষণার আগেই যে কটি 
কথ! আছে, অশোকের নীতি অবগত হইবার পক্ষে তাহার চেয়ে মুল্যবান্‌ 
কথা আর কোথাও খু'জিয়! পাই নাই, এই কথা কয়টি হইল-_“ইচ্ছতি 
হি দেবনংপ্রিয় সর্ধ-ভুতন অক্ষতি সংঘমং সম (6) রিয়ং রতমিয়ে'। 
উদ্ধত অংশের শে শব্দ 'রতপিয়ে' শুধু সাহববাঁগঢ়হিতে প্রাপ্ত 
ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেই পাওয়! যায়। অন্যত্র এই শব্দের স্থলে 
“যাদব শব্দ বাবহত হইয়াছে। মনিয়র উইলিয়ামস “রভস' শব্দের 
অর্থ নি করিতে শিয়া যে সকল ইংরাজি প্রতিশষা 
দিয়াছেন তাহার কয়েকটি . তুলিয়া দিতেছি,--চ10192%, 
107650008, 110। . বিনা বাধায় আমর 
অশোক-বাবদ্ত শব্দটি সংগ্রামণঅর্থে গ্রহণ করিতে পারি। 
এই সংগ্রামে বলগ্রয়োগ খুব উগ্র ধরণের হইলেও হইতে পারে। 
কিন্তু অশোক বলিতেছেন, সংঘর্ষ ঘটলেও তিনি অক্ষতি, সংযম ও 
সমচর্ধা। এই অ্রিবিধ গুপপ্রয়োগেরই পক্ষপাতী। অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিলেও 
তিনি অইৈতুকতাবে লোকক্ষয় হইতে দিবেন না; এক কথার সামরিক 
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[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 
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শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য হইলেও তিনি প্রয়োজমের সীম! জঙ্ঞন 
করিতে ইচ্ছুক নল। এই কথ! কয়টিতেই অশোকের ধর্ম বিজয়ের 
প্রকৃত বাখা। রহিয়াছে । হৃতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারি-- | 
অশোক কথনও যুদ্ধ করিবেন না-_এই প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করেন নাই। 
প্রয়োজন হইলে, তিনি ঘুদ্ধ করিবেন: কিন্তু মাত্র! অতিক্রম করিচবন না 
ইহা শপষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। আম)1 যে তিনটি ভাগে ত্রয়োদশ 
গিরিলিপি বিশুক্ত করিয়াছি, তক্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটিতে অশোক তাহার 
নিজের নীতি ও ধর্মবিজয়ে মাফল্যেরই আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং 
তাহার যে-বাণী জামর| উপরে উদ্ধত করিয়াছি তাহা লিজকে তৃক্ষ 
করিয়াই রচিত হইয়াছিল। উহাতে যে নীতি অভিবাক্ত হইয়াছে 
তাহার সাফলোর উপরই অশোকের ধর্ম বিজয় স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেছ করিবার কারণ দেখিতেছি না। সেই ধর্ম বিগয় 
তিনি লাভ করিয়াছিলেন- পাঁচটি গ্রীক রাজো ; দক্ষিণ-ভারতদ্থ তামিল 
রাষ্ট্র চোল, পাণ্ডা, সতিয়পুত্র, কেরলপুজে॥ তাঁজপণাতে (নিংহল 
কিংবা দক্ষিণ ভারতে); এবং যোন-কম্থোজ-নভক-নন্তপংক্তি, *্৮- -. 
পিতিনিক, অন্ধ, পাঁলদ প্রস্তুতি দেশে । অবন্ঠ, সর্বত্রই ঘে তাঁহাকে 
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে; যদি কোন রা 
যুদ্ধ ন| করিয়াই ্ঠাহার নীতির প্রতি সম্মান দেখা ইতে প্রস্তত হইয়! থাকে 
তাহা হইলে অশোক নিশ্চয়ই তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন নাই। 

তৃহীয় অংশে সম্রাট বশোক পুত্র প্রপৌন্্র দিগের উদ্দেশে তাহার 

উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অংশ পাঠ করিয়া আমর! পূর্ত 

ংশে বর্ধিত ধর্ম-বিজয়ের নীতির সহিত হারা প্রদত্ত উপদেশের 
সামগ্রন্ত লক্ষ্য করিতে পারি। এই উপদেশের ষুল কথ! এই হইল ষে, 
ভাহার নিজবংশীয় পরবর্তী শাপকগরণও যেন নৃতন বিজয়ের কথ মনে 
স্থান না দেন,--“কিতি পুত্র গপৌত্র মে অন্থ নবংবিজয়ং ম বিজতবিঅ।” 
যন্দ সামরিক অস্ত্র প্রয়োগের ভব বিজয়লাভের প্রয়োজন হয়, তাহা 
হইলে ক্ষান্তি ও লদুদণ্ডের নীতি মেন ভাহাদের মনঃপুত হয়। যে 
বিজয়কে ধর্পা বিজয় বল! হয়, দেই ধর্ম বিজয়ের পথই ঘেন ভীহারা 
অবলম্বন করেন।” অর্থাৎ যে ধর্ম বিজয্বের প্রস্তাব তিনি এই দুরে 
উত্থাপন করিয়াছেন, দেই ধর্ম বিজয়ে সামরিক শক্তির ব্যবহার 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষান্তি ও লুদণ্ডের নীতির স্বাঁরা 
গ্রভাবান্থিত হওয়া চাই, তাহ! হইলেই এই প্রক্ষার বিজয় "ধর্ম বিজয় 
নাম গ্রহণ করিতে গারে। পূর্বেই বন্িয়াছি, তিনি এই উপদেশ দিতে 
গিয়া বলিয়াছেন, ভাঁছার বংশধরগণ যেন নুতন বিজয়ের আকাঙ্কা 
পরিত্যাগ করেস। এই নূতন বিজয়ের অর্থ "নুতন দেশ অয়" না 
ধরিয়া, ইহা তাহার বণিত বিজয্বের পন্থা হইতে কোন হতন্্র পন্থা হুচিত 
করিতেছে_-এই অর্থ ধরিলেই ভাহার উক্তির পৌর্বাপধ্য ও সামপ্ন্তের 
হুত্রটি খু'জিয়া পাওয়া! যার। আসলে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন 
তাহার নির্দিষ্ট নীতি ব| পরিকল্পন! বর্জন করিয়া! ধর্ম বিজয়ের পথ 
ছাড়িয়! ভাহার! যেন বিজয়ের উদোশ্ে অন্ত কোন নীতি সমর্থন বা 
অবলম্বন ন! করেন। 





মাঘ-১৩৫৫ ] 


_. শীশ্য সাজ জগক লচল্ল 


পাগলা ন্পালাপ্কান্পা কক কা কা পান্তা নকলা স্পা কান্ত সানা বগা পভ আটা পাত্তা বত বগল ক্জান্তপা পতাকা খল খলা পালা 


দেখা যাইতেছে, মোটামুটিভাবে তিনি নিজ জীবনে ধর্ম বিজয়ের 
েনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই একই নীতি তিনি তাহার বংপধর- 
দিগফে অনুমরণ কন্ধিতে বলির গিয়াছেন। ধর্ম বিয়ের ছে ব্যাখা 
ভাহার -নিঞ্জ জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সংশিষ্ট, যাহা আমরা পূর্ষেই 
উদ্ধত করিয়াছি, তদীয় বংশধরাঁদগের রাজ সেই ব্যাখ্াই প্রশস্ত 
বিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে 
একটি বিয়ের উল্লেখ পাওয়! যাইতেছে না। অশোক নিগগ জীবনে 
ধর্দ বিজয়ের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে ততপ্রবর্ধিত “ধর্ম প্রচারের 
তৌগোলিক গণ্তীর প্রনারতা সম্পাদনে যে স্বকীর নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী শাদকগণের কাছে প্রত]াশ। করিয়া লেন 
ধলিয়। মনে হয় না, এই অস্ক ভাহার উপদেশের মধ্যে ধর্ম প্রচারের 
কোন উল্লেখ নাই। অথচ অশোকের ধর্ম বিজয়ের মহিত ডাহার “ধরা 
প্রচারের ম্বপ্ধ এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, যে ধর্ম বিজয় ও 'ধর্ণা প্রচার 
একই অর্থ-স্কেডতক বলিয়া! ভুল করিলে তাহা অস্বাভাবিক অপরাধ 
'র্টি্ মনে কর চলে না। 

অশোকের উপদেশে দূরদপিত| ও রাঁজনীতিজ্জতায় পরিচয় পাওয়া 
ফাইতেছে। তিনি নিজ জীবনে ধর্ম বিজয়ের যে ্ধ পুচনা 
করিয়াছিলেন, তাহার স্থাদিত্ব সন্বদ্ধে ভাহার় নিজের সতর্ক থাকার 
যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি শুর! এ বিওয়ের নীতিতে বিশান স্থাপন 
করিয়া তাহার সহিত সন্ধি স্থাজ গাবদ্ধ হইয়াছিংসন, ঠাহারাও যাহাতে 
ঠাহার ও তাঁহার পরবর্তী রাজ্গণের কথা ও কাঁ্যে আঙ্কা রক্ষা করিয়া 
ভবিষ্তৎ সম্বন্ধে নিরুদ্ধিগ্ন ও চিন্তাঘুক্র হইতে পারেন তন্ন্য অশোককে 
মমন্ত ব্যবস্থ। অবলদ্বন করিতে হইয়াছিল। ডাহার রাজত্বের অবসানে 
যাহাতে সাহার নীতি পরিত্যক্ত হইয়। নৃঙন পরিস্থিতির সার না 
করে, সেই বিষয়ে ঠাহাকে সতর্ক হইতে হইয়ান্ছিল। 


এবার আমরা দ্বিতীর পৃধক গিিণিপিতে (ঘে গিরিলিপি শুধু 


কলিঙ্গস্থিত ধোঁলি ও জৌগড়ে পাওয়। গিয়াছে) পরা তথ্যের কিঞিও 
আলোচনা করিব। যে কলিঙ্গদেশ বিয় করিতে গিয়। অশোককে 
প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, মেই কলিঙ্গদেশে স্থিত ঠাহীর 
অধীন রাজপুরুষদিগীকে আহ্বান করিয়া তিনি এই গিরিপিপি প্রচার 
ক্রিয়াছিলেন। এই লিপিতে তিনি কিক প্রদেশের সীমান্তবর্তী 
'অবিজিত' দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি কি নীতি অবজন্িত হইবে 
তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সফল লোক নিশ্চয়ই 
জানিতে চাহে, তাহাদের বন্বন্ধে অশোকের কি ইচ্ছা-“অংতানং [অ) 
বিজিতানং কিং ছংদে থু লাঁজা অফেন্থতি।* প্রথমেই পরিষ্ারতাবে 
জান| যাইতেছে, এই সকল ব্যক্কি বা ইহাদের দেশ উক্ত গিরিলিপি 
প্রণয়নের সময় পরাস্ত অশোক কর্তৃক বিজিত হয় নাই। অশোক 
এইবার উহ্থাদের প্রতি কি নীতি প্রযুক্ত হইবে তম উপদেশ 
নিতেছেদ। কলিলসবিভ রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে বেন বুঝাই বলেন, 
তিনি উহাদিগকে মমপূ্তাবে আন্ত করিতেছেন, তাহাদিগকে কোন 
ছুঃখই দেওয়া হইবে না; তাহার! হুখে অবস্থান করুক, তাহার থে 


অপরাধ করিয়াছে তা! ক্ষমার যোগ্য হইলে তিনি নিশ্চই উহা 
ক্ষমা! করিবেন) ভাহাদিগকে যেন ভাহার অচল প্রতি ও ধৃতির 
কথা শ্মরণ করাই! দেওয়! হয়--“নর্র্দেশের” সহিত গভীর সংযোগ 
স্থাপন করিতে তিনি সংকল্পবন্ধ হইরাছেন এবং এই সংকল্প হইতে 
তিনি কথনও [কছাত হইবেন না। কলিঙ্গের রাঁজপুর্যণীণ ধীর, স্থির 
রাঙ্জনীতির পথ রিয়া ভ্রম; পার্খবর্তী অবিজিত দেশের অধিবালীদিগকে 
আন করিয়া ইহাদের সহিত মৌর্য লাজাজজোর অবিচ্ছেস্ মনন স্্াপন 
করিবেন, অশোকের আজ্ঞা-পত্রের উদেশ্বা তদ্বাতীত অন্য কিছু নকল” 
কলিঙ্গ মীমানার বহিঃক্লিত যে অবিজিত অন্তের ফখ| বল!" হইয়াছে 
সেই অন্ত ও আটবিক দেশ যে এক নয়, ভাঁায় প্রমাণ এই যে 
আটক দেশ অশোক সাতাজোর অন্তর্গত হইয়াছিল, কিন্তু এই অস্ত 
ছিল “অবিজিত' | 

এয়োদশ গিক্িলিপি হইতে জানা ' যায, অশোক প্রয়োজন হইলে 
যুদ্ধে অবতীর্ঘ হইতে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের পক্ষে এই সংবাদটুকু 
বথেই । তিনি যে বর্দব্গয় চকের মীমান| প্রকাণ করিয়াছেন, দেই 
ধন্মচক গঠন করিতে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাহার কথিত নীতি 
অবলম্বন কারয়া! পরিমিত-ভাঁবে সামরিক অস্ত্র বাবহার করিয়াছিলেন, 
এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে বাঁধ! নাই। কিন্তু ধর্ম বিজয়ী অশোকের 
আদৌ আস্্র ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া খাকিলে 
কোন্‌ কোন্‌ দেশের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিছেন-লাক্ষাৎ প্রমাগাভাবে 
তাহ! পরিষ্কার করিয়! বলবার উপায় নাই। ইহা! বিশেষভাবে জক্ষ্য 
করা প্রয়োজন যে, তিনি বে দেশে ব্রা্ণ-শ্রমণের সাক্ষাৎ মিলিত ও যে 
দেশে মিলত লা এই ছুই দেশের মধ্যে পার্থকা সম্বদ্ধে সচেতন 
ছিলেন। কলিগ্ঈদেশে আাগণ-শ্রমণে ভক্তিমান্‌ ধর্মাবলম্বী ব্যক্রিবর্গের 
প্রহৃত ক্ষতি হ্য। এজন্ ভাহার অনুশোচনা তীব্রতর হইয়াছিল। যে 
দেশে যুদ্ধের ফলে উরাপ ক্ষতির মন্তাবন! ছিল না সেই দেশের সহিত 
ধর্ম বিজয়ের উদ পরিপুরক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে 
স্ঠাহার মাননিক উদ্বেগ যে অপেক্ষাকৃত নুন এবং হার যুদ্ধ বিরোধী 
সংস্কার ক্গীণতর হইত তাহা বুঝ! যাষইতেছে। যবন দেশে যে 
্রাঙ্গণ শ্রম্ণ ছিল না তাহাও তিনি--এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। 
ভিতীয়ত:, পুধু সাহবাক্গগঞ্িতেই ধর্ম বিজয়ের প্রনঙ্গে তিনি সংঘম- 
মিশ্রিত যুদ্ধের কথ উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলেই হত গোলমাল, 
ইহারই নিকটবর্তী দেশগুলি শ্রীকদিগের অধিকারে ছিল। খৃষটপূর্বব 
তৃতীয় শভাঁফীর় মধ্যভাগে সিরিয়ার গ্রীক অধিপতির বিরদ্ধে 
গারধিযায় ও ব্যাক্টি-্লান্তিত গ্রীক শাদকদিগের শ্বাধীনতার আন্দোলন 
আরন্ত হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও দেশ হইতে বিপদের আশঙ্কা অশোক 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। প্রশ্নো্জন হইলে তিনি যে সংগ্রা্জ 
অবতীর্ঘ হইতে পারেন, দেই কথ! তিনি উ অঞ্চলে দৃঢ়কণ্ে প্রচার 
করিতে ভ্রুটি করেন নাই। নামান বিগদ্জাল বেঠিত বৈদেশিক 
রাষট্রলির নিকটবর্তিতায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে গরিস্থিতি বিয়াজ 
করিতেছিল। তাহার সহিত তাহার ঘুদ্ধার্থে প্রন্থাতি ও সংগ্রামের 


১১৯০ 


আপ কলা 








আপেক্ষিক প্রয়োজনীরতা স্বীকার সর্ধাতোভাবে সামপ্রস্তপূর্ণ ও প্রাসজিক 
হইয়াছিল। এই রাষ্টরগুলির সহিত তিনি যে সৌহার্দযের কথা 
বলিয়াছেন, সেই লৌহাদ্ের রাজনৈতিক ভিত্তি অন্থীকার কর! যায় ন|। 
এই সৌহার্দা স্থাপন করিতে শিয়া ঠাহাকে নিশ্চই কূটনৈতিক কৌশল 
কিংবা সামরিক ও অন্কান্ত শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বাঁ উভয্লেরই পরিচয় দিতে 
হইয়াছিল। ভারতের অন্তত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সহিত তাঁহার যে ধর্ম 
বিজয়ের সশন্ধ স্থাপিত হইর!ছিল, সেই সম্বন্ধ স্থাপনে হয়ত 'সাহবাজগড়ি 
পিপিতে উ.ধগিভ পরিমিত যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয় নাই। মনে হয়, 
অশোকের সহিত এই রাষ্্রলির সম্থন্ধ ঘে বরাবর একই প্রকারের ছিল 
হাহ! নাও হইতে পারে। তাহার লিপিগুলিতে গোল, পাণ্ডা, সতিয়পুত্র, 
কেএঙপুত্র এই চারটি রাষ্ট্ই নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উল্লিখিত হয় 
নাই। লাস্রাল্যের অন্থতুক্কি ক্পেকটি দেশ সম্বন্ধেও একই কথ! বঙ্গ 
বাইতে পারে। স্বাধীন গ্রীক রাজ্যগুলির সব কক্জটিও যে একই নময়ে 
ষ্টাহার সহিহ পৌহার্দাহুতরে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহ! সন্তব বিয়া মনে 
হয় না। দ্ধিত্তীর় গিরিলিপিতে মাত্র দুইটি গ্রীক রাঙ্জার নাম ও 


অনন্দিষ্টহাবে ডাহাদের প্রতিবেশীদের কথার উল্লেখ আছে, কিন্তু শুধু 


অয়োদশ গিরিলিপিহেই পাটি রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। 
অশোকের কর্শুবহুল জীবনে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয় অপর 
বাষ্ট্রুলির সত ভাহার সন্বন্ধ পরিবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
তাহার ্াজনৈতিক চিন্তা ও উদ্ধন যে কখনও আড়ষ্ট হইয়! 
গিাছিল তাহা! বুঝিতে পার না। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সহিত 
সংধোগ রাখিয়া ভীহাকে ধর্দুবিজয়ের পন্থা অনুদরণ 
হইয়াছিল। 

সাত্রাজ্াগঠনে অশোকের অবদান নিরাপণ করিতে হইলে আমাদিগকে 
নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচন। করিতে হইবে £-- 

(১) হিনি যুদ্ধের ঘ্বার কলিঙ্গ ও আটবিক দেশ জয় করিয়াছিলেন। 

(২) তিনি ধর্দ-বিগুয়ের নীতি অবলদ্বন করিয় পাঁচটি গ্রীক রাজ্য ও 
সম্ভবতঃ সিংহলের সহিত সম্প্রাতিযূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে শুধু মিশর ও রিয়ার সফিত অশোকমপূর্বব মৌ 
সাম্রাজ্যের বন্ধুতমূলক সব্বন্ধের প্রমাণ পাওয়! যার, কিন্তু অবশিষ্ট 
রাষ্্রুলির সাহত সম্বন্ধ ঠাহার রাজত্বকালেই লংঘটিত হয়। তামিল 
রাষট্রুলিও দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উলিখিত অশোক 
সাজাজ্যের অন্তভুক্তি দেশগুলির সহিত অশোক-পূর্ব্ব মৌধসাআ/জ্যের 
কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় না ধাঁকায় এই ক্ষেত্রে 
অশোকের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব পরিমাপের উপষোগী মানদণ্ড অবর্থমান। 
কিন্তু যে ধর্মবিজয় অশোকের কাম্য ছিল, এই সকল দেশের সহিত 
তাহার পরিপোধক সব্বদ্ধের স্থাপন অশোকেয় রাঙত্বকালেই ঘটিয়াছিল, 
আর দেই ধর্দবিষ্য় স্থাপনে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অশোক কর্তৃক 
স্বীকৃত হওয়ায় মনে হয়, ভাহার সময় ইহাদের সহিত মৌরধ্যসাসআাজ্যের 
একটা নুষতন রকমের ও দুঢতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই দিক 
হুইতে বিচার করিমেও অশোকের কৃতিত্বকে খর্ব কর! চলে ন। 


করিতে 


ওগাল্রভভলশ্ব 


(৩ এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া সম্ভবত; অশোককে জীবনহ্যাগী' 


[ ত৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, হয় সংখ্যা 


গুচেষ্টার দ্বার! করমো্নতির বিভিন্ন গতর অতিক্রম করিতে হইরাছিল। 

(8) অশোক ভারতস্থিত 'অবিজিত' অন্ত শ্বচক্রে আনয়ন করিবার 
জন্থ উৎনুক ও উধ্যোগী ছিলেন। তাহার গ্রজাবাৎমল্যের কথা, তাহার 
অপরিসীম শক্তির কথা, ইহাদের মধ প্রচার করিয়া ক্রমশঃ 
ইহাঁদের মনহরণ করিবার নীতির প্রয়োগে তাহার চেষ্টার ত্রুটি 
ছিল না। 

€) অশোক বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাইফ়াছিলেন। দুতগণ বিদেশে 
তাহার ধর্মভ প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা হ্বীকার্ধ্য। কিন্ত 
তাহার ধর্মুবিজয়ের প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারের কথা উলিখিত হওয়ায় সাধারণত: 
ধারণ। করা হইয়। থাকে, ধর্মগ্রচারই যেন ভাহার মুখ্য কাজ ছিস 
এবং যেখালে সে প্রচার সার্থক হইয়াছে, সেইখানেই যেন শুধু 'ধর্ঘ্ম বিজয়? 
লব্ধ হইয়াছে। এই ধারণার পক্ষে প্রধাণের অভাব দেখিতেছি। 
দুতের যুখা কাজ ধর্দগ্রচার নয়। ভাহা গৌণ ও আহ্ুসঙ্গিক দার হইতে 
পারে। দ্বিষায়ত:, অশোক থে ধর্মমত প্রগার করিয়াছিলেন জাঁহা 
কেবঙগ ভারতে প্রচলিত ধর্মনতগুগির সহিতই সাক্ষাত্ভাবে সম্পর্কযুকত। 
তিনি ব্রাণ। শ্রমণ,। আলীবিক, নিগ্রন্থ-ইহাদের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন, কোথাও অন্ত ফোন ধর্দাবলম্বীর পৃথক উল্লেখ নাই। 
বিশেষতঃ, ত্রাঙ্গণ-শ্রমণের সংস্কৃতি রঙ্ষণে তিনি যে আগ্রহণীল ছিলেন 
তাহ! ভ্রয়োদশ গিরিলি'প এহইতে জানা যায়। যবনদেশে এই ছুই 
সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না, ভাহাও তিনি জাঁনিতেন। যে যবন 
দেশগুলিতে ত্রান্গণ, শ্রমণ, গ্রস্ৃতি ধর্মাবলম্বী সপ্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইত 
না, সেই সকল দেশে তাহার প্রবস্তিত ধর্ম কি আকারে প্র্ারিত ও 
কতখানি স্থানকালপাত্রের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা সম/কৃভাবে 
বিচার করিবার সমসাময়িক প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। মৌর্ধ 
রাজত্বকালে বৈদেশিকদের সহিত" ভারতবর্ষের পরিচয় বেশ খানিকটা 
ঘন রকমেরই ছিল। বহু বৈদেশিককে সাম্রাজ্যের রাজধানী 
পাটলিপুত্রে দেখ! যাইত এবং তাহাদের শ্বার্থসংরক্ষণ এবং সুবিধা 
নৌকর্যের ভার একটি বিশেষ পৌরসমিতির উপর স্তপ্ত ছিল। ইহাদের 
ধন্মমতের কোন উল্লেখ অশোক অনুশীলনে দেখি না। সুতরাং 
অশোক প্রবর্তিত ধর্দের প্রসারিত ক্ষেত্র ভারতবর্দেই ছিল' অন্থব্র তাহার 
সার্থকতা! খানিকট। লীমাবদ্ধ ছিল, ইহা নিমংশয়ে বল যাইতে পারে। 
এই সকল দেশে তিনি বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন, মে কথাও তিনি 
কোথাও বলেন নাই। এপ মনে হয় তাহার প্রবর্তিত ধর্সোর যে 
রাজনৈতিক দিকটা আমাদের দৃষ্টির অতরালে পড়িয়া গিয়াছে, যুদ্ধের 
কুন সম্বন্ধে ডাহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা, আন্র্জাতিক সমন্ধে 
মৈত্রী ও সৌহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা,_সপ্তবতঃ বাবদায় ও 
বাঁণিজোর ছারা আধিক সম্বদ্ধ ুদূ়ীকরণের প্রয়োজনীয়তার কর্খা এবং 
লোৌকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সহামুতৃতিপূর্ণ দংযোগ স্থাপনের তথাই 
দুতের সাহাত্যে বিদেশে প্রচারে তিনি উদ্মোগী হইয়াছিলেন। 

দীর্ঘ চল্লিশ বৎনর ফাল অশোক মৌর্াসাআাজোর অধীশ্বর ছিলেন। 


শর 


ভাঙাতদেউলো 2দিনভাা 


স্কিন 


মাঘ--১৩৫৫ ] "২ 


পা প্ানষপা স্থান স্থগাক্রপা আান্ধপা টা গা পাপ থাকল 





'এই সময়ে তিনি যেন বৃহৎ যুদ্ধে সাফল্যলাত করিয়াছিলেন তেমনই 
হয়ত পরিমিতভাবে সাময়িক শক্তির প্রয়োগ করিয়] ব| যুক্কিসঙ্গতভাবে 
ভীতিপ্রদর্শন ও অন্থান্ত উপায়ে ভাহার ক্ষমতার প্রতি বিভিন্ন রাষইনায় ক- 
গণকে শ্রদ্ধাসপ্পন্ন ও আনুগত্যমুীল করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে 
তাহার সাআাজা আক্রমণ করিতে কাহারও মাহস হয় নাই। মৌর্য 
নামাজের যে চিত্র অশোক অনুশামনে পাওয়া যাইতেছে, সেই চিত্র 


নি ৯১১ 
“পসরা 
চনদ্রপুপ্ত ও বিন্দুদারের সময়েই প্রায় অঙ্কিত হইয়া গিঘছিল ইহা 
অনেকটা অনুমান মাত্র। ভারতের অগ্যন্তরে স্বাধীন রাষ্ট্রসমুহ কিংবা 
সাঅংজোর চতুঃদীমানার অত বিশিষ্ট দেশগুলিতে তিনি ধর্মপ্রচারের 
হুবিস্বৃত ক্ষেত লাশ করিয়াছিলেন; ঠাহার সার্বাঞ্জনীন মতবাদ গ্রহণে 
থে আগ্রহ পরিদু হইয়াছিল-_তাহ। নিছক রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ তবোধকেও 
স্গীবিত ও হদ্ঢ করিয়া তুলিয়াছিল। 











ভাঙা-দেউলের দেবতা 
প্রীনাশা দেবী এম-এ 


রর (কৌোণার্ক ) 
কোথায় কবে দেন ছোট্র একটু ভালোলাগা মনকে গতার 
ভাবে ছুয়ে যায়, সেই বিলীয়মান অগভূতিটক নপুর কে 
তোলে মাবের কর্ধান অবসর সুর কৌ তা থেকে বহু 
শত মাইল দুরে বসে আঙ আমি হেই কানজহা আগ, 
সারখি-রথ পরিকল্পন]র কথ।ই ভাবছি। 

বাত এগারোটা ।-ণিশুতি আধান করে 
আকাশের বুকে জেগে ছিল শিদ্রাহান ভার।দ্গ নীরব 
সাক্গীর মতো) আর নিচে নিক্ষন আক্রোশে গক্জন 
করছিল বর্গোপপাগর-সেই আলোহান অনহীন পথে 
আমরা চলেছিলাম ছুটী গোবানে_গা্টা প্রাথা। 

উড়িগ্তার নিদ্রালু গ্রামগ্ডলো গেরুর পায়ের শন্দে দেন 
টমকে উঠছিল। দূরে মর্্রিত নারিকেণ খা কালো 
আকাশের বুকে প্রকাণ্ড প্রেতিণীর মতই দেখাছিন। মাঝে 
মাঝে নাম-না-জ।না পাখীর কলা) দ্বপনকাকলার ধ্ণতানের 
মধ্যে দিয়ে রাত্রের বীণা তাঁর নৈশ-রাগিগা সমাপ্ত 
করলে__) পথের পাশে পাশে উর শুভ্র বাঁলিয়াড়ীতে 
দণ্তীয়মান ঝাউএর শ্রেণী প্রভাতী মিঠে বাতাসে গা 
ঝাড় দিয়ে জেগে উঠলো) উৎকলের তৃণহীন অশ্ের 
মত বালির উপর তরুণ হুর্যা মুঠি দূঠি পোনা ছড়িয়ে 
দিলো। 

পথের ধারে ভৈরবী রাঁগিণীতে আলাপ সুর করলে 
ছোট বড় পাখীর ঝাক। গ্রামের পথে তাঁুল-রাগরঞ্জিত 


ভে 


অধর ও কৌমরে বটুর! সমেত দর্শন দিলেন কলির দ্রৌপদীর 


বখধর একটা ছটা করে। আলে খাধাবের নিবিখিপিতে 
নগুণদে ঢল।কেরা করছিল ছুটা একটা শুগালমাত 7 
দর্দে দু'একটা পুএবন্ত।ও ছিল । পতিকাশের সন্ধানে 
নখ) পাওয়ানা পাখীর 
দল। কাকের দণ স্বভাবনিদ্ধ দবুগারা কঠে বনভূমিকে 
সচকিত করে তুণছিন 5) 

প্রভা উষ্ণ পানীয়ের জন্ত যে আম।দেরও মনটা ছট্‌- 
কটু করাছল না তা হএপ করে বলতে পারিনে। কিছ্ধ 
উড়িগ্ক।র বিঙ্গণ গাড়োয়।ান জপ্ুষ। আমাদের অন্থরের কথা 
বাক্যে রাশ করলে 

চি খাদেন বাত ৮17চপুন না আমার বাসার়। 
খাওয়াও হণে আপনাদের) আমার বলদ ছুটে।ও একটু 
বিশ্রী পাবে! 

বলা বাছুপ্য আমরা মৌন হোগ্নেই সম্মতি দিলাম-। 
জগ্রয়া ছুর্ধোধ্য ভাখায় বলদ ছুটোকে গাল দিয়ে বাড়ীর পথ 
ধরলে। 

ছুধারে আবার দেখ। দিল নৃতন খ্যাঁমলতাঁর সমারোহ ! 
ধরিীঘাত। এব।র মানবের নিত্য প্রয়োজনের মত প্রসব 
করেছে শাক, সঙ্গি, আনাজ তরকারি । কলের গর্ছও বাদ 
পড়েনি অগ্রয়েরজনে ফুলের গাছ ও বাগান আলে করে 
আছে। 

জগ্ুয়ার বাঁড়ী পৌছুলাম-_। গাড়ী দাঁড়াল বাড়ীর 
একধারে । সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থাহীন হত নগ্ন ছেলের দল 
গাড়ী ঘিরে দাঁড়াল_। দাঁওযায় সারি দিরে দেখতে 


বুথ।য় বলা খুঁছে মবছল পথ 





শিহ, $ 


৬ পাক্থপা বিলাস স্জানপা 





পথ আপ কপ স্্থ 


ল[গলো “বুড়োর দল, ঘুলঘুলির র্ধপথে পর্য্যবেক্ষণরতা 
অব গঠনবতীদেরও চাঁপা কণ্ঠে কথাবার্তা শোনা গেল । 
গাঁড়ী থেকে নামার সর্দে সর্দে এক বর্ণায়সপী খেদ 
প্রকাশ করলে__জগয়ার স্ত্রী বাড়ী নেই-_আমাদের আদর 
'আপ্যারনের ক্রট হবে। কিন্তু ক্রট হতে দিলে না জণ্ডয়া। 
একগাছা বেড়া ভাঙা কঞ্চি নিয়ে সে সামনের স্কুল ঘর্টার 
শমধ্যে ঢুকলো । 
জনা চোদ্দ পনর ছাত্র নিয়ে স্কুল ঘর। ঘাটষ্টারও ছাত্রদের 
সঙ্গে পাটিতে বসা, কিন্তু তাঁর মেজাজ ভালো নয়; 
কারিণ সামনের উনুক্ত অপরিসর বাঁভাপ্রনপথে তাদের 
চোদ্দ জোড়! চোখ আঁমাঁদের উপর নিবদ্ধ । মাষ্টারের কড়া 
শাঁদনও তাদের মনোঘোগ পাঠে নিবদ্ধ করাতে পারছিল 
না! ভগুয়া ঘরে টুকেই মাষ্টারের হাতের কঞ্চিটা 
নিয়ে উজ্নে দিলে-। মাষ্টারও লেগে গেল আমাদের 
পরিচর্যায় ; ছাত্রের! বাচলে--তাঁদের ছুটা আজ ভাঁমাদের 
সন্মানীর্ঘ। 
সাননের পুকুরের ঘোল। জলে চা তৈরী হোলো অতন্ত 
সমারোহে। সবাই ত| খেয়ে প্রত্যুষের কান্ছি দূর করলেন_ 
জগুয়াও প্রসাদ পেলো। 
কিন্ত আমার বেন খাওয়ার কোন রুচি নেই। 
অপরিষ্ষার জল--্ মন্বলা পা আমার মনের ভেতর এনে 
দিয়েছিল বিরাগ । গ্রাম্য অশিক্ষিত গাঁড়োয়ান ভাগ 
বাড়ী থেকে অভুক্ত মাকে ছেড়ে দিতে চাইলে না। বারবার 
খাবার জন্য সনিরন্ধ অন্থরোধ জাঁনালে__। বারদ্বার না করা 
সত্তেও খীটা উত্তপ্ত এক বাঁটি ছুধ এনে সাঁমনে বিনীত মথে 
এসে উপস্থিত করলে। 
ওর আঁগ্রহভরা ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে ফেরাতে 
পারলাম না। পাঁত্রটা হাতে তুলে নিলাম। মুখে দিতে 
গিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসা জীর্ণ হাঁড়গিলের মত ছেলেগুলোর 
দিকে হঠাৎ চোখ গড়লো, ওরা আমার দিকেই চেয়েছিল 
_ হয়তো অকারণ কৌতুহল, কিন্ত মনে হলো আমায় বিনা 
প্রয়োজনে এরা জোঁর করে খাওয়াচ্ছে, আর এ অস্থি- 
চন্ধ্সার ছেলে ৪2:1৫ মধ্যে যে কোন একটীকে আজ হয়তো 
উপোসী থাঁকতে হবে। 
গাড়ী আবার চলেছে--পিছে পড়ে রইলো গ্রাম 3 
জনারণ্য__আবাদ- চন্দ্রভাগা সবই। অতীত বেন 


স্ডানভি-বল 


পলা 





| ৩৬শ বধ? ২য় থণ্ড ২য় সংখা 


শা স্জান্তা স্াক্রপা স্হপনপা- চান্ডপ স্বগাক্কপা দন্ড সাপ ভা 





আমদের আকর্ষণ করছে। আকর্ষণ কয়ছে তাঁর শত. 


সহস্র শতাব্বীর জার্ণ কঙ্কলিসার বাহু দিয়ে ! 

গোরু ছুটে ক্লান্থ পায়ে এগিয়ে চলেছে। সুক্ষ 
চালক জগ্ুয়া গাড়ীতে বোঁসেই বিমোচ্ছে! সম্মুখে 
উন্ুক্ত, বেদে পোড়া তামাটে আকাশের গাঁয়ে ফুটে 
উঠলো ক্র্য-সারথি রথচড়ো। যাঁমনে এখনো পথ অনেক 
পড়ে আছে। চলেছি এগিয়ে, ক্রমে ঝাঁউএর শ্রেণী 
আরো নিবিষ্উ হলো। অরণা আরো নিশুন্ধ হলো 
নিস্তবূতা আরো গভীর হলে! । ভগ্ন প্রাচীর প্রাসাদ, প্রস্তর- 
স্তপ শিরালা পথের বাত্রীপঞ্চককে টেনে নিয়ে চললো- 
আগ থেকে হাজার পছর আগেকার বিশ্কৃত দেব-দেউলে_। 

'অভীতের তনমা ভেদ করে সেখানকার অধিবাসীরা 
যেন এক সঙ্গে জেগে উঠলে! কথা বয়েপথের পাঁশে 
গপ|শে পাউশ্রেণীর ফাঁকে ফাকে তাদের কলগুপ্রন যেন 
ডেগে আনতে লাগলো । 

কোন এক নরসিংছদের হয়তে। বা কঠিন ব্যাধি থেকে 
নুভ্ভি পাবার জন্গ এ সর্ধা পুজার আয়োজন করেছিলেন; 
আজ নে ভক্তও নেই, দেনত।ও বিদায় নিয়েছে; শুধু পড়ে 
আঁছে আয়োজন সম্ত।র এই কুষ্স শুষ্ক প্রান্তরের বনবাসে ! 
কত কিন্বদন্তী না শোনা যাঁর এর চুড়ায় নাকি চুম্বক ছিল, 
সেটা নাকি পঞ্ভ,গীছগ জাহাজ আকর্ষণ করত__। মাতাল 
উন্মাদ সমুদ্র নাকি এরই পাঁশে ছিল নির্জনতাঁর সাঁথী 
হয়ে; কিন্ত আজ ত। হোয়ে রইলো এঁতিহাসিক, প্রত্ব- 
তন্ববিদ ও গবেষকের চিন্তনীয় বিধয়বস্ত।_ আমরা এর 
দুগ্ধ জষ্টা, আমাদের কাছে এর শিল্পই সত্য, সত্য এই 
কালজয়ী স্থপতি নিদর্শন ! 

ডাঁক বাংলোয় আশ্রয় পেলাম । 
অজ্জুন বিনীতমুখে অভ্যর্থনা জানালো! এবং কারণে অকারণে 
তাকে নির্ভষে ডাকাডাকি করবার জঙ্ট ব্যাকুল মিনতি 
জানিয়ে প্রস্থান করলে! চা খাওয়া হলো। স্নান হলো! 
আঁহাধ্য প্রস্ততের তার অঙ্জুনই নিলে-। আমাদের এবার 
দেখবার পাল। স্বর হলো ! 

ইতিহামের কতগুলো পাতা একসঙ্গে উপ্টে গেলাম। 
ছুদ্বর্ঘ পাঠান মোগল বিজয়ের অনসাঁন; পাল ও সেন 
বংশের রাজত্ব কালের কথা ভাবতে ভাবতে তপ্ত 
বালুরাশি পার হয়ে রথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত 


বাংলোর তত্বাবধায় ক" 


গাথ-১৩৫৫ ] 





টি 
লাম। অতীতের হাড় মালা বিরাটের বুকে ছুলছে যেন 
দত্যিই! কিবিশাল সে মন্দির! পথের ধারে রথচ্যুত 
পাথর. অধত্বে আরো ভেঙেছে । কিন্তকি তার বর্ণ, কি 
কারু কীজ, চোখ জুড়িয়ে দেয়! দ্ে সন্গে মনে পড়লো 
এর শিল্পীকে । আজ দে সব কারিকর পটুয়া কোথায়! 
ভারা কি এক যোগে সবাই অতীতের সমাধিগর্ডে লীন 
হলো! যাঁদের হস্ত-চিহ্বী উৎকলের প্রতি মন্দিরে দেখা 
যায়, যাঁদের হাতের কারু নীলমাধবের মন্দিরেও ভাম্বর 
হয়ে আছে অভগ্ন অবস্থায়ঃ তারা আজ কোথায় আর 
পুরীর মন্দিরের সে প্রচণ্ডকপী পাগডাবেণী উড়িয়। কাঁখুলী- 
ওয়ালা, এরা কি সেই মৃত্যুঞ্জরী রূপদক্ষদেরই উত্তরাধিকারী 
এবং উত্তরসাঁধক ? 

সুবাই দেখতে ছুটেছে_) ছুটছে এধারে ওধারে। 
দল ছত্রভঙ্গ__-আমি একা, আর সামনে এই বিশাল 
রথ! হঠাৎ যেন মনে হয় হাজার বছরের অতীত বি 
এমুহ্র্কে প্রাণ পায়! উর যে নিখুত হাতে গড়া রথচক্রঃ 
ওরা যদ্দি এই ক্ষণে গনি পেয়ে ওঠে। অকণ ধদদি 
সপ্ত অশ্বের বল্সা টেনে আবার টুটিয়ে দেয় তার এই 
বিশাল শিলা-খকট, সমগ্র অরণ্যপথ কাপিয়ে বদি এ 
প্রস্তর রথ চলতে থাকে! কিন্তু অক|রণে দৃষ্টি গড়ে 
দিংহারন শূন্য, রাজা নেই । রাজা আকাশের মধ্যভাগে 
নিটুর তাবে দুহাতে মুঠো মুঠো আগুন ছড়াচ্ছে। আপাততঃ 
ভার নেমে আসবার কোন গ্রন্জোজন নেই । 

রথচক্রের কারুকার্য, বুথ নির্মাণ ও পরিকল্পনা 
অপূর্বব! রথের সম্মুখ থেকে আনন করে পশ্চাং্ভাগ 
পর্যন্ত নিখুঁত শির কৌশল। সমগ্র মনিরের গায়ে 
চোখে পড়ে অসংখ্য নগ্ন মিখুন। কিন্ত প্রক্কৃতির এই 
নিরাবরণ বুকে, গ্রামের এমন নির্জন একান্তে এরা 
চোথকে বিব্রত করলেও মলকে বিপধ্যন্ত করে শা। 
রথের আয়োজন সম্ভারের মধ্যে ভগ হস্তী, গজ, সিংহ, অশ্ব 
ও নানা আকারের রথ থেকে সা অংশও চোখে 
পড়ে। এসব উদ্ভোক্তীর আরোজন সন্ভার। আজ তাদের 
কাজ ফুরিয়েছে, কাজেই তারা পথে পড়ে আছে। যাঁরা 
এদের দেশ বিদেশ থেকে এনে জড়ো করেছিল তারা 
আর নেই, কাজেই এদের কদরও নেই। আদ সেই 
উদ্োন্তীদের কথাই আমার মনে পড়ছিন-। 


নর 


ভাা-দেউলের (হা স্পা 


একটু ছুরে এদে একটা জীর্দ বেদীর ওপর এছ 
বগলাম-_| নীল আঁকাশ, আরো নীল ঝাউ শ্রেণী 
পটভূমিতে যেন আকা এই রষ্তশভ হুরধ্যরথ তৃণহীন নীদ্ঘ 
মাঠের মাঝে দীড়িয়ে আছে_-) পথে পড়ে আছে অসংঙ্গা 
ঝরা ঝাঁউপাতা ও ফল; চৈতালী বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে 


, তাঁরা এদিক থেকে ওদিক লক্ষ্যহীন ভাবে, আর বিমনা 


পথিকের পায়ে একে দিচ্ছে আঘাতের ক্ষতচিহু 
আচড়ে_। রি 

এই মুহূর্তে নিজেকে ভারি বিপন্ন, ভারি একা লাগছে 
যাঁরা একে গড়েছে তারা নেই) যারা উদ্যোক্তা 
তাঁরা নেইঃ শুধু যেন আমি একা বছে নীরব অতীত্বের 
কাছে কৈফিযবুৎ দিচ্ি-কেন হাঁজার বছরের শিল্পক্ষে 
আধুনিক চোখে বিচান্ধ  করছি-কী আমার 
অধিকার? ও 

ঠিক এমনি মহাঁধ্বংসের সম্মুখে ধীড়াবার সৌভাগ্য 
হ্বোয়েছিন আরো দুবার, নালান্দায়, মুগদাব সারনাথে-- 
সে মহাবিহারও এমনি নিম্তন্ব_এমনি সমাহিত, তবে এর 
চাইতেও মে আরো জরাগ্রন্ত, আরো পুরাতন! কিন্ত 
তাঁদের বঙ্গে এ মন্দিরের একটা মুখ্য পার্থক্য চোখে 
পড়পো-বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আছে নিরলস অধ্যয়নের কঠিন 
সাধনার শুন্রতার ছাপ ; আর এখানে জীবন এবং জাধনা 
_ প্রিয় এবং দেবত। অঙ্গাঙ্গীভূভ, একাকাঁর। কাজেই 
বর্ঘমান পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর চুলচেরা দৃষ্টিতে 
বিচার করলে এখানে হয়তো রুচি বিকার চোখে পড়বে। 
কিন্ত দেদ্িন যার দেবতাকে প্রিয়। আর প্রিয়কে 
দেবতা বলে জেনেছিল-_-এ উন্মা্িক শ্রীলতা-বুদ্ধি তাদের 
ছিল না। 

এবার বিদায়ের পাল।! হে মহাদ্যুতিমান নুধ্যাদেঘ। 
তুমি তো প্রগতি-পথে এগিয়ে চলেছ--» চলেছ ভে. 
তোমার সাত-রউ1 রামধনধ রথ ও সপ্ত অশ্বের বক্স 
টেনে_। তুমি তে তোমার প্রাত্যহিক পরিক্রমা শেষ 
করে পৃবে থেকে পশ্চিমের আকাশে ক্লান্ত হোয়ে হেলে 
পড়লে_। তোঁমার অস্গুলি সক্কেতে জগৎ এগিয়ে চলেছে? 
দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মান থেকে যুগে 
বুগান্তরে । তোমার পুক্কারীর অধ্য তো পড়ে রইপো-- 
তুমি চলেছ এগিয়ে, কিন্তু ত্বোমার পৃথিবীর এই রথ স্ব 


রক্তের * 


লি 


[৩৬শ বর্, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা , 





অচল; প্রগতি পথে সে থেমে দীড়িয়েছে চিরদিনের মত। 
কালকে সে অতিক্রম করতে পারলো না ষা তুমি পেরেছ; 
ভোমার ভক্ত আর নেই, কিন্ক তুমি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ 
কোরো-_পৃথিবী কলুষমুক্ত করো। 

আবার চলেছি। বাহু বাঁড়িয়ে বাঁড়িয়ে ঝাঁউি এর 
শ্রেণী বনমর্রের সাথে তাল মিলিয়ে বিদায় রাগিণী 


গাইছে, গোষান চক্রেও তুলেছে করুণ আর্তনাদ--। আমরা” 
পেরিয়ে চলেছি গ্রাম--নগর--বন-মাঠ_ ঠা 
চন্দ্রভাগায় জোয়ার এসেছে-_। আকাশে পূর্ণচন্ত্রে 
মালিন্ত মুক্ত আলোতে মাঠ ঘাট. ঝলমল করছে দূরে-__বছুদুরে 
দেখা গেল বিলীয়মান কুর্যযসারথিঃ চিরস্থির প্রস্তর-রথ- 
ষেন আকাশের বুকে তুলিতে আকা কাঁজলকালে! ছবি_। 





শব্দ প্রয়োগে অনবধানতা 
অধ্যাপক প্রীফুর্ামোহন ভট্টাচার্য 


শবের অপপ্রয়োগের কথা অন্তত্র বলিয়াছি। কয়েকটি চলিত গদের 
অর্থাবিচার প্রদঙ্গে আরও কিছু আলোচন! করিব। 
আঙ্গিক 

আঙ্গিক শব €5001006এর প্রতিশবরাপে বাংলায় চলির! গিয়াছে। 
কিন্তু অঙ্গের সহিত $9০1001006এর কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত 
আঙ্গিকের তিন্ন এক অর্থ নুপ্রসেদ্ধ। নাটাশান্ত্রে চারিপ্রকার অিনয়ের 
মাম পাওয়! যার-_আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সান্বিক। অঙ্গসঞ্চালন 
দ্বায় ভাব প্রকাশ করিলে তাহা হয় আঙ্গিক অভিনয় । 

টেক্নিক অর্থে স্থল্লবিশেষে কৌশল, কলাকৌশল, প্রয়োগকৌশল 
এবং সাধারণভাবে 'প্রযুণ্ত' চলিতে গারে। তাহা হইলে [:99০00108)র 
বাহ! হইবে 'প্রবুত্তবি।', €০৮০19818এর নাম হইবে 'প্রাযুক্তিক' 
যা 'প্রযুণ্তবিৎ' | 

প্রপূর্বক যুজ, ধাতু হইতে প্রযুক্তি পদ দিদ্ধ হয়। প্রাচীন গ্রন্থ 
বিশেষ্ট কৌশল বা শিল্পজ্ঞান বুধাইবার জন্ত যুজ, ধাতু হইতে উৎপন্ন 
'যোগ” ও "যুক্তি শষের প্রয়োগ পাওয়া যায়। গীতায় কর্মের কৌশলকে 
যোগ বলা হইয়াছে--'যোগঃ কর্ম কৌশলম্‌*। বাহ্স্তাযনসুত্রে চতুংবষ্টি 
ফলাধিজ্ঞান যোগ নামে অভিছ্িত হইয়াছে--যেমন 'কেশশেখরাপীড়- 
যোগ'। 'ধুক্তিক্পতর'-নামক গ্রন্থে বাস্তমুক্তি, আসনবুত্তি, ছত্রযু্ি, 
ধ্ব্ধুক্তি, যানযুক্কি প্রভৃতি ভিন্ন তিন্ন পরিচ্ছেদে নানা প্রকার শিল্পদৃক্তির 
আলোচন! আছে। কিন্ত যোগ ও ঘুক্তি বাংলায় ভিন অর্থে প্রসিদ্ধ। 
হুতয়াং গুমুক্তি হইবে 6998109 এর উপযুক্ত গ্রতিশবা । 

[9085168] শবের অনুবাদে প্রকরণতেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশভঙ্গী 
আবন্তক হুইবে-ধেমন £9০170108] 1070%1808৩স্ বিশেষচ্ঞান ? 
699)00108)] ঠ০2818০স্লীক্ষণিক গ্রন্থ; (5০1091081 09£99%স 
মামতঃ কটি, শব্পরক ক্র ; 6519%1 03805881০- বিশেষ- 
ধিক আলোচন। কিংবা কুট, হুস্ম বা লাক্ষণিক আলোচন!। 
| আবহ-সঙ্গীত 

আবহ-সঙ্গীত পদটি 98০8৪8795০৫ 790810এর পরিবর্তে জল্লগিন 
ফ্যষহৃত হইতেছে। চলচিত্রে বীর, বর্ষণ, হান্ত, মধুর বখন যে রে 


আভিনয় হয়, তাহার সঙ্গে রসানুকুল যন্ত্রঙ্গীত চলিতে ধাকে। ইহাই 
2৫18০ম0 700810। অনুকূল ভাব বহন করিয়া জানে বলিয়া 
আবহসঙ্গীত নামকরণ হইপ়াছে মনে হয়। কিন্ত এস্লে প্রস্জলবা, 
প্রনঙ্গনঙ্গীত, অনুগনঙ্গীত, অনু গুপবাস্ত, সংবাদী-সঙ্গীত প্রকৃত ভাবপ্রকাশে 
ঘোগাতর শব। 

আবহ পদ সংযুক্তবর্ণঃহছিভ এবং হল্াক্ষর, দ্ুতরাং প্রয়োগের 
পক্ষে লোভনীয়। শুনিয়াছি--এক সময়ে তিনজন বিজ্ঞানী পণ্ডিত 
স্বতন্ত্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনজনের মধ 
ষে ব্যক্তির নাম হ্থখোচ্চার্ধ ছিল, তাহার নামে আবিষ্কৃত তথ্যটির নাম- 
করণ হইয়! গিয়াছে। কিন্তু আবহ সুশ্রব বলিয়াই উহার অপবাবহার 
অন্ৃচিত। 

ভারতীয় জ্যোতিঃশান্তে আকাশের বিভিন্ন বাযুস্বরের লাতটি নাম 
পাওয়া যায়। প্রথম গুরের বায়ুর নাম “আবহ'। তদমুসারে পৃথিবীর 
8৮008198110 7৪€100.এর নাম হইবে 'আবহমণ্ডল”। কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের 'পরিভাবাসমতি' 219690101085র ( -৮106 50005 
০£ 606 6816018 88008710919 10. 1618600, 1০ 886297 ৪০০ 
9117086 ) নাম দিয়াছেন “আবহবিভা' । সংআআটি হুনির্বাচিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। 


উপাধ্যক্ষ 


উপাধ্যঙ্গ পদ 5156-0080011০:এর প্রতিশব্বর়পে বেশ চলিয়! 
শিয়া্ছে। সরকাণী পরিভাষায় 1097987 1188186809কে উপশাসক 
নাম দেওয়া বাহার! উপপতির কথা তুপিয়া কৌতুক করিয়াছিলেন, 
ঠাগীরাও 5106 080991101কে উপাধ্যক্ষ বলতে কুঠ! বোধ করেন ন|। 
শবাটি শুদ্ধ। কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে অধাক্ষ বলিলে ভাইস্‌ 
চ্যান্দেলরের উপাধ্যক্ষ নাম বড়ই বিদ্দৃশ বোখ হয়। প্রন্কৃতপন্গে 
তাইন্‌ প্রিন্সিপ্যালকে উপাধ্যক্ষ বল! সমীচীন। ভাইস্‌চ্যান্দেলরের 
অন্ত একটি যোগ্য সংজ। স্থির করিয়। লইতে হইবে। 

ভাইস্‌চযান্স্লরের উপর ইটনিভানিটর গালদকর্ম সতত থাকে। 


শন্দশক্মোগে অন্বভ্বানভা 





“ভাছুলারে তাহাকে 'বিদ্তাপাল' বলা! অসংগত নন্ন। বিশ্বাপালের সহিত 
রিশ্বিষ্ঠালরের শবাগত সাহচর্য ভালই চলিবে। পাল-শফেহ গুপ এই 
যে, উচ্চ নীচ সকল পদে ইহার প্রয়োগ থাটে। দেশপাল, স্বারপাল, 
নরগাল,' পঞ্চপাল--দর্বত্র 'পাল' তাহার পদানুঘায়ী মর্ধাদা রক্ষা 
করিয়া চলে। ভাইস্‌চান্দেল্ “বিগ্তাপাল' হইলে চ্যান্:সলর 
'বিজ্ঞাধিপাল' হইতে পারিবেন। সন্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়তে। 
কালক্রমে ই'ছারা কেবল "পাল' ও অধিপালে পরিণত হইবেন। 

০9. 08998110চ ব| 02780991107এর মুল অর্থের সঙ্গে বিস্তার 
প্রতাক্ষ সনবন্ধ নাই। স্থতরাং উহাদের অনুবাদেও শবস্তা'পন বাদ দিয়া 
শুদ্ধ অধিপাল, মহাধিপাল কিংবা অধিপ মহাধিপ বলা যায়। তাহা 
হইলে ভাইদ্‌ চান্দলর হইবেন বিশ্ববিভ্ভালয়ের অধিপাল বা অধিপ, 
চ্যান্সেলর হইবেন মহাধিপাল বা মহাধিপ। ভাইস্‌ চ্যান্মেলরকে 
কোন ক্রমেই উপাধ্যক্ষ বলা উচিত নয়। 


জাতীয়করণ 


জাভীরকরণ শব. সংবাদপত্রে 09009091188100এর অনুবাদে 
ব্যবহৃত হইব থাকে । কোনও শিল্প ব্যবসায় বাঁ সম্পত্তি যখন ব্যক্ত 
বা সংঘবিশেষের হাত হইতে রাষ্ট্রের অধকারে আলে, তখন তাহার 
28000818809) হইল বল! হয়। ই অর্থে 'জাতীয়করণ' অপেক্ষা 
রাষ্্রপাৎ'করণ' ভাল কখা। রাষ্টদাৎ পদের অর্থ “বাটা এরপ 
স্থলে “তদধীন' অর্থে সাতি প্রত্যনন হইয়! থাকে । সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়মে একাধিক অর্থে সাতি প্রত্য্স হইতে পারে-_যেদন অগ্রিসাৎ 
(অগনিমর) গৃহ, তক্মদাৎ ( ভক্মীভূত) পুস্তক, রাঙজসাৎ (রাজায়ত্ত) 
দেশ, পাত্রমাৎ (পাত্রাধীন) কন্টা। বাংলার আস্মসাৎথ, উদরসাৎ 
প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া মনে কর| উচিত নয় যে, সমস্ত সাতি-গ্রতায়ান্ত 
শব রূপ দুস্েইাবোধক *হইবে। &চতন্ত ভাগবছে আছে-_ 

দুগ্ধ আত্্র পনসা্দে করি কৃষ্ণলাৎ। 
শেষ থার ছুই প্রভু সন্্যানী সাক্ষাৎ। 
এ্থলে 'কৃষ্ণসাৎ। অর্থ কৃষ্ণাধীন। রাষ্ট্রসাৎ শব্দের অর্থও হইবে 
াষ্ট্রাবীন। তাহা হইলে 28610981188890এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ 
করিবার জন্য আমর! এইরাপ বলিতে শারিব--*“ভারত সরকার করলা 
ও লোঃশিল্পকে রাষ্ট্রসাৎ করার কথ! ভাবিহেছেন।” “ভারতের বেষ্ট 
অধিকোব 7১6867৮9 13808 'সংবিধান সভার' বিধানে রাষ্ট্রসাৎ 
হইয়া গেল।” জাতীয়করণের পরিবর্তে 'রাষ্টুম্বীকরণ'ও চলিতে পারে। 
রাষ্ট্র্মীকরণ শের অর্থ যাহা পূর্বে রাষ্ট্রের স্ব ( সম্পত্তি) ছিল না" 
তাহাকে রাষ্ট্রের হ্ব করা। প্রচলিত জাতীয়করণ অপেক্ষ। প্রস্তাবিত শব 
দুইটির অতিগ্রেহ অর্থ প্রকাশে দামর্ধ্য অধিক। 'রাষ্ট্ীযকরণ' শবাও 
জাতীয়করণ অপেক্ষ। ভাল। 
পুর্তবিভাগ 

পুর্তবিতাগ বছদিন যাবৎ দা 05. 0১110 ঢা৩8 

এবং 1198170580108 [06051৮0৩মএয প্রতিশন্ক্পপে চলিতেছে। 





৪ 
সাথি” স্থল স্থাপন ঘসা বা ন্যাপ 


প্রাচীনকালে ধর্ার্ী গৃহসথগণ 'ইষ্' ও. পূর্ত' কর্ণের অনুষ্ঠান করিরা 
পুণ্যার্জন করিতেন। ইষ্ট শব্দে কুপাদিখনন, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা: অন্নদান, 
আর উত্তানরচন| বুধাইত। গ্রহণ, সংক্রান্তি, ভ্বাদণী উপলক্ষে দামও 
পুর্তহর্ধের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পুক্ষরিণীখননের সহিত মন্দির প্রতিষ্ঠা, 
অন্নদান, অর্থদান এ সকলগ পূর্তের মধ্যে পড়ে। পূর্ত একেবারেই 
প্রাতিজনিক ধর্সকার্য। লুতরাং সার্জনিক চা৪/6: ০৮৪এর 
অনুবাদে শি শোভন হইয়াছে বলা চলে না। বিশেষতঃ 0৮119 
০7৮৪ ব' [20820961108 অর্থে পূর্ত শের প্রয়োগ দিশান্তই অমংগত। » 
ত্র অর্থে "বাস্ত' পদ অধিক উপযোগী হইবে। 

বাস্ শঝে কেবল বাদভূমিই বুঝায় না। কোঁটিলোর অর্থশান্রে 
“্বান্ত্ম নাম দিয়া তিনটি অধ্যায় (৩/৮-১*) আছে। তাহাতে 
দেখা বায় গৃহ, ক্ষেত্র উদ্ধান, সেতু. তড়াগ, আধার এ সকল বাস্ত। 
জলনিগর্-পথ, মলমুত্রের স্থান, পথের সংক্রম প্রভৃতিও উদ্ত তিন 
অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বাস্তবিদ্ভার প্রপিষ্ধ গ্রন্থ 'মানদার" 
(৩ অধ্যার ) অনুসারে ভূমি, প্রাসাদ, মগ্ুপ, মতা, শালা, প্রা, রঙ, 
শিবিকা, রখ, মঞ্চ, আসন প্রভৃতি বাস্তর অন্তর্গত । 

এলাহাবাদ বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক মহামছোপাধ্যার ডক্টর 
শ্রীপ্রসন্নকুমার আচাধ তাহার 10/62/0727) ০) 11272 44৮01286- 
4৮75 খ্রস্থে (৫৪৮ পৃঃ) বাস্তকর্ পদের বিবরণ দিয়াছেন এইরাপ-_ 

পড্950881177271- 106 0111106 চও। 


শক 


১৪ 


80108] ছা0োট 04 00086001106 66]010198, 13615 665, 1১00898 
দ11197898, 6008, 29768, 69085, 80813, 70808, 01108তর, 
£8899, 078108,1770818, ৪657678. $070088, 9000১88,১908:5808, 
60058581)088, 97708759068 90. 0:85899, 1700058 0৫ ৪০৫5 
80৫ ৪৪08৪.” 

এই বিবরণ অনুসারে বাস্তক্ধ হইবে প্রকৃত 20110 ঘা০:8, 
পূর্তক্ম নয়। 

এখানে উল্লেখ কর! আবপ্ক যে, নবরচিত সরকারী পরিভাষায় 
01] 801999কে 'বাস্তকার, বাস্বিৎ' নাম দেওয়ায় কেহ কেহ 
আপত্তি করিয়াছেন। 

কবি প্রীষতীন্্রনাথ সেনগুণ প্রস্তাব করিয়াছেন এইরাপ (শনিবারের 
চিঠি, জোষ্ঠ, ১৩৫৫ )-- 

“বিশ্বকরা শবের অন্তঙ্থ কর্ম শব্টির ভিতর [07810501108 
বিভাগের প্রাণ লুক্াছিত ।**ইঞ্জনীয়ার গোত্রীয় মাবব নৃখাত কর্ণ 
লইয়া চিরজীবন ব্যন্ত থাকেন 1-*বিশ্বকর্ণার গ্যায় তাহায়া সকলেই 
"কর্ম, কেহ 'যন্ত্রক্গা', কেছ স্বাস্থাকর্জা', কেহ পুর্তকর্মা'*। কমা 
শব্ঘট বদি লঘু বিবেচিত হয়, তবে 'কর্গবিৎ' শব্দটি গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে ।.*তাহ। হইলে পরিভাষা এইরূপ দাড়া--- 

88110108 100819967  বাস্তকর্জা, বাস্তকর্জ বিৎ 
2155501081 000£10667 হস্ত্রকর্া, যন্তরকর্বিৎ 
মে] [0০81০৩7 নৌকর্ষা। মৌকিৎ 


795৬77771 


না 


[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা : 





0৮18৫ ন08105৩৫ মুখ্যকর্মা, মৃখ্যকর্মবিৎ 
0011689 9? 15810667128 কর্মবিদ্তায়তন 
10081055110 8৩1০৩ কর্মকৃত্যক” ইত্যাদি। 
110810981118 শবা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীনির্ষলচন্্র বঙ্যোপাধ্যায়ও 
আলোচনা কুতিয়াছেন (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৫)। তাহার বক্তব্য 
এই ধে, [1221590 শ্রধানতঃ নির্গাণ কার্ষে অভিজ্ঞ হই! থাকেন, 
'ছুতরীং জাহাকে 'নির্ধাণবিৎ' বলা সমীচীন । 
স্থচিক্রিত প্রন্তাব, সায়ক পরামর্শ উপেক্ষণীয় নয়। সরকারী 
'পরিভবাসংসদ্‌ অবন্ঠ এসকল কথ! ভাবিয়া দেখিবেন। 1076190:এর 
জন অল্লাক্ষরে নি্াণী' শষ চলে কিন! তাহাও বিবেচনার যোগ্য। 
শিগীণী' সংজঞাটি বিজ্ঞানী ও রসায়নীর সমগোঠীকরপে ভাষায় স্থান 
করিয়া জইবে। বিতিন্ন প্রক্কারের 71761099]কে বাস্রনির্নানী, যন্ত্র 
দির্ধাণী, নৌনির্গাধী, ্খ্যনির্গাণী প্রস্তুতি নাম দেওয়া চলিবে। 
[07810060106 হইবে “নির্দাণবিভ্া, 0108065710 807%109 হইবে 
'নিমাধকৃত্যক' আর 001188 ০ [10817661108 ৪0৭ 1৩০৮৮ 
2০1০85র বাংলা নাম হইবে 'নৈর্গাশিক ও প্রাযুক্তিক মহাবিস্তালায়' | 


সর্বজনীন ও সাব্জনীন 


সর্বজনীন সার্বজনীন এই ছুইটি পদ সাধারণের অনুষ্ঠের পুজা" 
পার্বণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়!, খাকে। বিশেষতঃ ছুর্গোৎ্দবের সময় 
সর্বজনীন সার্ধরনীন ছুই প্রকারের লেখাই পথে ঘাটে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। উতয় গদই সুন্দর, কিন্তু উভয়ের অর্থ ভি্র। 

“শ্মৈ হিতম্‌” অর্থে সর্বজন শব্দের উত্তর খ (..ঈন) প্রতায়ে সর্বজনীন 
পদ দিদ্ধ হয়। উছার অর্থ স্বজনের হিভকর'। যে ধর্মামুঠান 
সাধারণের চীদায় সর্বনের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সর্বজনীন 
আধ্য। লংগত। জনকল্যাণের অন্ত প্রতিঠিত অন্নসত্র আপন্গাশ্রর 
প্রভৃতিও অবশ্যই সর্বদনীন। থ প্রত)য়যোগে বৃদ্ধি হয় না স্তরাং 
সর্বণদ্ের আদিদ্বরের বৃদ্ধি (সার্ব) হয় নাই। 

“ত্র নাধুঃ” অর্থে সর্বজন শব থঞ, (ঈন) প্রত্যয়ে সার্ধজনীন রাপ 
লাত করে। এস্বলে প্রত্যয় ঞযেগে সর্পদে বৃদ্ধি হইয়াছে 
সার্ধজনীন শবের অর্থ 'সর্বঙ্জনের মধ্যে যোগ্য বা প্রবীণ । হ্তরাং 
ছর্গোৎসবকে দার্বপ্রনীন বলা যায় না। যদি বলি--'বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনে 
হুযেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বজনীন নেত! ছিলেন তাহা হইলে সার্বজনীন 
শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। অর্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়। শব 
ছুইটিকে যখাবধ প্রয়োগ করা কঠিন নয়। সর্বজনীন অর্থ সকলের 
হিত্তকর, আর সার্ধঘরনীন অর্থ--সকলের মান্ত। 


ব্পদেশ 
.. ব্যপন্েশ শব উপলক্ষ অর্থে ব্যহত হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রন্কৃত 
অর্থ হল। গলামচজ্র জানকীর ইচ্ছাপূরণ হ্যপদেশে তাহাকে বলে 
পাঠাইয়াছিলেন একগ বাক্য শ্ুদ্ধ। কিন্তু চু মৃগরা ব্যপদেশে বনে 
বাইর শকুন্তলা লাভ ধরে এক্সপ খঙ্গিলে ভুগজ হুইবে। নী] অরণ্য 


সাকা ম্বিগাগ সহসা স্পা বা স্থচানথাপা স্হা্ প্াকপা নাগা স্পা 


দর্শনে ইচ্ছা প্রফাশ করেন, অরণ্য দেখাইবার ছলে ভাহাকে নির্বাণ 
দেওয়। হয়-_ইহা রামারণের কর্থা। কিন্তু, মহাভারতের কাহিনীতে 
আছে-_দু্ন্ত মুগ উপলক্ষে শকুস্তলার আশ্রমে উপনীত হইন্নাছিলেন, 
মগয়ার ছলে নয়। ছল, উতি, নাম, বংশ, কুলবোধক পদবী এই সফম 
অর্থে বাপদেশ শঝের ব্যবহার আছে,“ উপলক্ষ অর্থ প্রামাধিক অভিধানে 
পাওয়া ধায় না, প্রাচীন প্রয়োগেও দেখা যায় না। বণিজ্যব্যপদেশ, 
উৎকাবাপদেশ, রোগবাপদেশ, শিরঃশ্লবাপদেশ, বন্ধুদিদৃঙ্গাবাপদেশ 
প্রভৃতি প্রয়োগ সংস্কৃত মাহিত্যে আছে। সর্বত্রই ব্যপদেশের অর্থ ছন। 
উপলক্ষ অর্থে শবটির ব্যবহার স্পট্ই ভ্রান্তিমূলক। 

আলোচিত আঙ্গিক, আবহ, ব্যপদেশ, সার্ধজনীন সবই তৎসম 
শব্ধ । প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োগের অভাব নাই, অনুসন্ধান 
করিলেই অর্থ জানা যায়। সথন্দর ও নুষম শব্দ শ্বতাবতঃই লেখককে 
প্রলুন্ধ করে, অনবধান হইলে শবলনের আশস্কা আছে। লেখকের পথ 
সংকটময়। ভাহীর মুহুর্তের ক্রি ভাঁায় চিরম্তন অপর্থের স্থতি করে। 
সাধারণের গুণাগুণ বিচার করিবার প্রবৃতিও নাই, অবসর নাই। 
হাতের কাছে শন্ম পাইলেই ভাহার| নি:সংশয়ে চালাইয়া যান। এ 
্বনধে শ্রীযুক্ত যাজশেখর বহু মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ মাধ, 
১৩৫* ) লিখিয়ািলেন- 

“লেখকর| যদি নিরস্কুণ হন (এবং তাদের ভুল বারংবার ছাঁপার 
অক্ষরে দেখা দের, তে তা সংজামক রোগের মত সাধারপের মধো 
ছড়িয়ে পড়ে ? 

কথা সত্য । বাংলা ভাবায় দিন দিন অপগ্রয়োগ বাড়িয়া চলিয়াছে। 
অনুচিত অর্থে প্রয়্ত হইগগাও বহু শব চলিত পর্যায়ে উঠি গিয়াছে। 
অবদান, অগ্যর্থনা, আন্তর্জাতিক প্রস্থৃতি শঙ্ষের কথা! পূর্বে বলিয়াছি। 
বিদ্বান ও খ্যাতিমান লেখকগণও এ সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে 
দ্বিধ! বরেন না। 1 

বাংল! জীবন্ত ভাষা, স্তরাং সর্বত্র করণের শাদন বা! অভিধানের 
নির্দেশ মানিক চলিবে এমন আশা কর! যায় না। কিন্তু ফোন 
প্রয়োগট একাম্ই লেখকের অনবধানতার ফল, আর কোন প্রয়োগের 
মুলে ভাষার প্রাণধর্সের প্রেরণা আছে, তাহা চিন্তার বিষয়। বর্তমান 
আলোচনার উদ্দে্ত এই ঘে, ধাহার। বঙ্গতাবার যোগক্ষেমবহনের খু 
'ারিত্ব হ্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই সাংবাদিক ও সাহিতাকগণ 
শক্ষের নির্মাণ ও যোজনকাঁলে অবহিত হইবেন। 

এতক্ষণ বিশেষধর্জিক শব সন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ 
ইংরেজী শবের অনযাদেও বড় অনিয়ম চলিতেছে। কর্েকটি উদারহরণ 
দিয়া বক্তব্য শেষ করিব। 

সেদিন চোখে গড়িল-_একখানি মাসিক পত্রে অষ্টরলিযলার বিখ্যাত 
খেলোয়াড় ব্র্যাডমান 'ভ্রিকেটদানব'রূপে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। 
এখানে £198এর অনুবাদে “দানব পদ ব্যবহৃত হইমাছে। কিন্ত 
ভারতীর ক্ষপ্পনায় 'দানখ' দুর্বৃতগন্থী। এরপ স্থলে ক্রিকেটবীর, 
কিকেটশুর বা কিক্ষেটিশারম হজ! সংগত 


* বাধ--১৩৫৫] ভারত-ভীর্খ ৪ ৮৮৭ 


মস 
স্থল পপ বাপ পদ পলা প্রা কালা কাল পাপা পা বাপ সাথগা্থগাখপা 


আর একখানি লামযিক পত্রে এক বিদেশী গল্পের অনুবাদে অনুবাদক.  আরগকাঁল কলিকাতায় পথে পথে “বিভাগীর বিপণি খোলা 
'লিখিয়াছেম--“যে বিষয় হাটমনে উপেক্ষা কর! উচিত, পৃশিবী মানুষকে হইতেছে। এই নবরচিত শব্দটি বরচুঞাটাত০৮ 50124য় 
তারই বিজপ্ত নিতে বাধ্য করে বিজ্ঞপ্ত অবনত 9০:০৩ শব্দের অন্ুযান। কিন্তু বাংলায় বিভাগীয় বলিলে বিভাগ সব্্ী় অর্থ আসে। 
অনুবাদ । অভিধানে 5০1০০ এব এক অর্থ আছে বিজ্ঞপ্ত, বিজ্ঞাপন__ বিশ্তাগীগ্ অপেক্ষা 'বিভাজিত' শব প্রকৃত অর্থ প্রকাণে অধিক 
তাহা সকলে জানেন। কিন্তু “তারই বিজ্ঞপ্তি নিতে” স্থলে লেখ উচিত উপযোগী । 
ছিল “তা গ্রাহোর মধ্যে আনতে' “তাতে যনোযোগ দিতে কিংব] "সে অভিধান হইতে নিরধিগারে শব্ধ চয়ন করিলে পদে পদে বিপত্তির 
দিকে দৃষ্টি দিতে?। সম্ভাবনা আছে, উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। * 








পাশাপাশি 


ভারত-তীর্থ 
শ্রীধীরেন্দ্রনারা়ণ রায় 


আমরা আজ স্বাধীন দেশের অপিবাণী! কিন্তু এই অমৃত পুর, রক্ত-তিলক ঝলকিছে তব তালে, 

স্বাধীনতা অধিকার ক্র্বার জন্গ দেশের যে বদীয়ান্‌ জাগো রে নৃতন, পুণ্যতীর্থে শুভ প্রতাষকালে! 

সন্তানেরা একদিন “মুক্তি অথবা মৃত্যু”-পণ গ্রহণ করেছিল, “মৃত্বা অথনা যুক্তি” সকলে শুধু এই কত্র পণ, 

তাদের কথা আজ কুতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করি। স্থচির নিদ্রা অথবা তোমার অনন্ত জীগরণ ! 
উপল-কঠিন নির্্ম পথে সুরু হয়েছিল তাদের দুরন্ত গিরি-কান্তার স্ঘনে কাপিল, কীঁপিল সাগর জল, 

অভিযান) পশ্চাতে ফেলে এসেছিল তারা ছন্দময় দ্রিকে দিকে ওঠে হোঁঙানল শিখা” বুকের বজাঁনল ; 

জীবনের গীতি-ঝঙ্কার। সম্মুখে ছিল- তাদের নৃত্যুর স্প্রি-জড়িমা নিমেবে টুটিল, উঠিল দৃপ্ত তেজেঃ 

ইঙ্জিতময় আহ্বান-ভেরী। ন্বপ্লালম জীবনের জডিমা ত্যাগ চরণে বাজিছে শৃঙ্খল তবু বুকে হাসি ওঠে বেজে! 

ক'রে শঙ্কাভয়হীন চিত্তে তাঁর! দলে দলে এগিয়ে চলেছিল নিদ্রা-অনন নেত্র মেলিয়া চমকিয়া ওঠে সবে 

সেই মৃত্যু-ভয়ঙ্কর পথে! মুহরাক্মাজীর অভয়-শঙ্খ-শিনাদে পূর্গগনে রক্ত লেখায় ডাকিছে মহৌৎসবে। 

ৃচ্ছাপন্ন ভারত মোহনিদ্রা হতে জেগে উঠল-_অপূর্্র আঁহবান-ভেরী গরজে সঘন- জাঁগে জীবনের গান ১ 

ত্যাগের দীপ্ত মহিমায় মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব সেই মহাঁমানবের ঘুমাঝে সেকি?_না_ দিবে প্রাঁণাহুতি কণ্টক অভিযাঁন! 

বন্দনা-গানে মুখরিত হ'য়ে উঠল। আত্মাহুতির সেই দলে দলে চলে ভক্ত পথিক--ন| জানে শঙ্কা ভয়; 

অলৌকিক দৃশ্টে পূর্ব্বগগনে ফুটে উঠেছিল নবারুণ-রাগের. সতের লাগি' এ কারাবরণ, দৃত্যুর পরাজয় 

রক্তিম আলিপ্পন, ধুগান্তরের তসিস্্া ভেদ ক'রে_ উপপ-কঠিন নির্খ্ম পথে সুরু হ'ল অভিযান 7 

পশ্চাতে ফাদে জীবনের গীতি, স্ুুমুখে মরণ-গান ! 

যুগান্তরের তমিআ্রা ছেদি” ছোঁয়ায়ে তরল দোঁনা? | 


পূর্ধ্গগনে নবারুণ রাগে আকি' দিল আলিপনা ; অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ আর অতীতের দহিমায় 
অরুণ আভাসে সুপ্তি ত্যজিয়া উঠিল নিখিল নত্র__ মগ্ন তাদের স্বপ্ন ছিল সততায় রঞজিত। মৃত্যুকে যাঁরা 
নহে নবারুণ, মহামানবেরে বন্দিল চরাঁচর | তুচ্ছ করেছিল, সেই শহীদগণের জাঁগরণ-মন্ত্র সর্ধহারার 
ুচ্ছা-মগন ছিল এ ভারত, ছিল এ বর্ণভূমি, গণতন্ত্র রচনা ক'রে মর্ারার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল 
ফুকারি, তোমার অভম শঙ্খ জাগায়ে দিয়েছো তুমি! সুগভীর দাস্বনা। নেতাজীর “জয়হিন্শ ডক মৃত্াপথযাত্রীর 
তরুণ ভারত পেয়েছে শক্তি, পেয়েছে অমর প্রাণ রক্ত-প্রবাহের মধ্যে সধশরিত করেছিল অগ্ধির উদ্দীপনা 


পুনেছে সকলে অন্তর মাঁঝেঃ তোমার বজ্ গান। এ. স্বাগে নবযুগ-হুধ্য-- শোনো স্বাধীনতার তৃর্্য- 


] 
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সাপ সাপ স্পা 


নিনাদ ! ফাসির মঞ্চে উৎসর্গ-কর! শত শত প্রাণ যারা 
ুক্ত ক'রেছে চরণের শৃঙ্খল-ইতিহীসের পাতায় রক্ত- 
পাগল করা ছন্দে লেখা তাদের বন্দনা-গীতি শ্রবণ কর। 
কত শত প্রাণ দিল ফাসীর মঞ্চে যাঃরা 
ইতিহাস তাহাদের বন্দে 
.ভেসে আনে দিগন্তে সেই গীতি-বঙ্কার__ 
রক্ত-পাগল-করা ছন্দে 
" রচিয়াছে শহীদের চির-নিদ্রীর বেদী 
তৃষার্ত ধরণীর বক্ষে__ 
ঘনায়ে উঠিল তাই পুপ্তিত ব্যথা যত 
অন্ধ সে কারাগার-কক্ষে ! 
মরণের বেদীমূলে ঝরে যাঁ় আখিজল 
স্তব্ধ কাঁকলী মৃহ্‌ মন্দ; 
চকিতে থামিয়া যায় বিহগের কলতান, 
বিরহীর মরমিয়া! ছন্দ। 
স্বপ্ন তাঁদের ছিল সততায় রঞ্জিত, 
উচ্ছল অন্তর-লগ্ন, 
অনাঁগত দিবসে বৈভবে উন্মুখ 
অতীতের মহিমায় মগ্ন! 
মূন্ত করেছে যাঁ”রা চরণের শৃঙ্খল 
আনিয়াছে জাগরণ-মন্ত্র-_ 
মর্খহাঁরার বুকে সুগভীর সান্বনা-_ 
সর্বহারার গণতন্ত্র! 
বিশ্ব কীপাঁষে জাগে সেই মহাঁসঙ্গীত 
দীর্ঘ দলিত ভয় শঙ্কা 
মৃত্যু পথের জয়-যাত্রীর রক্তে 
নেতাজীর “জয়হিন্দ » ডঙ্কা! 


এ জাগে নব যুগ সূর্য 
* আকাশ বাতীস আর উছলিয়া ক্ষিতি জলঃ 
মন্দ্রিত স্বাধীনতা-তৃধ্য ! 
তিমির-রাত্রির অবসানে আজ গৌরবময় প্রভাতের 
অভিস্থচনা ! আকাশ, ধরণী, সাগরের জল আজ রডীণ 
উষার রক্ত-রাঁডা ফাঁগে রঞ্জিত। উপনিষদের সেই অমৃতময়ী 
বাণী প্তমসো মা জ্যোতির্ময়” আজ ভারতবর্ষ সফল 
হঃরেছে--তমস! থেকে জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কঃরে। 


বানর 


[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখা। 








হে.আলোক! হে ছুঃখ-তিমির-বিনাঁশিনী আনন্দ- 
রূপিণী প্রভ।! আজ আমরা তোমার উপাঁসনা করি। 


তোমার পবিত্র অংশুধারায় ন্নাত হঃয়ে পাপ আজ .পুণ্যে 
রূপান্তরিত হোক--অবসাঁদ রূপান্তরিত হোক্‌ উৎসাঁহে। 
উচ্ছল জীবনের উদ্দীপনা-দৃপ্ত গানের মধ্য দিয়ে অভিযান 
স্থুরু হোক্‌ নৃতনের ! আজ ভারতের উদয়-শিখরে অপরূপ 
রূপরাঁগে নবারুণ আভা জীগ্রত! 
অপরূপ রূপরাগে 
ভারতের রৰি জাগে) 
উদয় শিখরে নবারুণ আভা 
ধরণীর বুকে লাগে! 
শ্যামল বনানী মাঝে 
মিলন রাগিণী বাজে, ৮ 
আকাশ বাতাস সাগরের হিয়া 
রঞ্জিত রাঙা ফাঁগে! 
নরনারী সবে করিল বরণ 
অরুণ-কির-ভাতি-_- 
গৌরবে আজ ফুটেছে প্রভাত 
কেটেছে তিমির রাঁতি! 
এলে! জীবনের গাঁন__ 
নৃত্তনের অভিযান 3 
চঞ্চল আজি তরুণ ভারত 
উচ্ছল অনুরাগে ! 
এই তক্কণের অভিঘাঁনে, হে ভারতের নরনারী, তোমরা 
সকলে জাগ্রত হও। ছুঃখাবরিত রজনীর শেষে আজ 
শৃঙ্খলের অবসান হ/য়েছে। 
এই বিমুক্তি অর্জন ক'রবার জন্য যে অপরিমিত মূল্য 
দিতে হ'য়েছে__সেই নির্দয় হানাহানি, নিষ্ঠুর রক্তপাত, 
আর দুর্ধহ অপমান বিশ্বৃত হও। মিলন-তীর্থ এই 
ভারতবর্ষে মৃত্যুর পরাজয় ঘটেছে। শুধু প্রেমেই শঙ্কাতয় 
পরাজিত হবে । শত শহীদের তপ্ত রুধিরে দেশ জননীর 
যে বেদী রঞ্জিত হয়েছে, সেখানকার প্রেম-তর্পণে, 
জীবনের জয় গানে, হে ভারতের নরনারী তোমরা 
জাগ্রত হও। 
তরুণের অভিযাঁন-__ 
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ছিন্ন হয়েছে বন্ধন যত 
শৃঙ্খল অবসান! 
ভুলে যাঁও যত হানাহানি, আর 
রক্তের পথে»গতি দুর্বার, 
ভূলে যাঁও সেই জীবনের ভার-_ 
দুর্বহ অপমান ! 
মিলন-তীর্ঘ এ মহাভারতে 


মৃত্যুর পরাজয়-_ 
শুধু প্রেম আর প্রেম দিয়ে শুধু 
জিনিব শঙ্কা ! 
শত শহীদের তগ্ত রুধির- 
-রঞ্রিত বেদী দেশ-জননীর ; 
গ্রেম-তর্পণে জাগে যেন দেখা 
জীবনের জয় গান! 
ঘন অন্ধকারের বুক চিরে আজ স্বাথীন ভারতের 
জয়-রথ বহ্ছি-বাঁণের মত ছুটে চলেছে! এ ছুক্মদ গতি- 
তরঙ্গ রোধের শক্তি কাঃর আছে? পরাধীনতার শত 
লাঞ্ছনার আজ অবসান। 'শাবণের গহন তিমির হাতে 
ঘুমন্ত ধরণী, ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, চেয়ে দেখ। 
ঘুমন্ত ধরণীরে 
আবণ গহন তিমির হইতে 
কে জাগালো ধীরে ধীরে। 
কত জয়গান, কত কলরোলঃ 
কত উৎসব ছন্দ-বিভোল, 
নবীন হুরধ্য গৌরবে আজ 
রাডিয়া উঠিল কিরে! 
পরাধীনতার শত লাঞ্ছনা 
হয়ে গেল অবসান 
ধরণীর বুকে ধনিয়া উঠিল 
ভারতের জয়গান । 
স্বাধীন আমরা, স্বাধীন ভারত 
বিজয়-দীঞ্চ তার জয়রথ 
ছুটিল বহ্ছি-বাণ সম ঘন 
আধারের বুক চিরে। 
বনু যুগের পরাধীনতার শৃঙ্খগ পরাজিত, খণ্ডিত হয়ে 
ত্বাধীন তারতের পদ চুদ্ধন ক'র্ছে। বহুদিনের তুলে 
যাওয়া স্বাধীনতার গান আজ ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত। 
বাধা বিপত্তি ঝঞধা ভ্রু তুচ্ছ কারে দৌধে উড়ছে বহু 


ভারত ভাঁর্খ 


১১৯৪, 





এত বড় সৌভাগ্যের মূলে কি আছে, জানো? 
আছে মেবার ক্য্য রাণা প্রতাপের বীরত্বের তূ্ানাদ, 
আছে মারাঠীবীর শিবাজীর হর হর হর রণহৃষ্কার, আর 
অসির ঝন্‌ ঝন্‌ শব) আছে গুরু গোবিন্দ প্রতাপাদিত্য,।  : 
রাঁজা সাভারাম, বীর শশাঙ্ক ও টীদ কেদারের ছুর্জয় ..-7 
সংগ্রামঃ আছে বান্দীর রাণীর বৃটেনের বুক কীপানো 
বীরত্বের প্রদীপ্ত ইতিহাস ; আর আছে পরাচীদিগন্তে মণিপুর” 
প্রাঙ্গণে স্ৃভাঁষের জলন্ত সমর-বহির অপূর্ব ্্ঈীজীলিক 
কাহিনী । 

বহুদিন পরে-_বহুর্দিন পরে আমরা নিজের ঘর ফিরে 
পেয়েছি, তাই আজ রক্তন্নাত ধরণীর বুকে ঘমুক্ত ভারতে 
দীপ্ত পতাকা উড়িছে সৌধ পরে-? 


ভূলে যাওয়া সেই স্বাধীনতা গান জাগে 
প্রতি ঘরে ঘরে! 
আবণের ঘন মেঘের অস্কে নাচেরে বিজলী-শিখা-_ 
নব-জাগ্রত জাতির ললাটে জলেরে বিজয় টীকা। 
মেবার-ু্য রাঁণা প্রতাপেরে বন্দিল ইতিহাস__ 
তুষ্য-নিনাদে কীন্চি যাহার ছাইল ভারতাঁকাশ। 
বাঁধা বিপত্তি ঝঞ্ধা ভ্রকুটি তুচ্ছ করিয়৷ বীর-- 
বরিল মৃত্যু, হয়নি নমিত তবু উন্নত শির ! 
ছুর্িম নেহ মারাঠি বীর, গৈরিক আভরগ?_ 
হর হর হর রণ হুম্কারে অসি বাঁজে ঝন্‌ ঝন্‌! 
গ্রীণের অর্ধ ঢালিয়াছে মা”র চরণ-যুগল চুমি”-_ 
আঁপন শৌর্যে আপন বীর্যে রচিল তীর্থ-ভূমি ! 
গুরুগোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য? 
হেথা রাজা লীতারাম-. 
বীর শশাঙ্ক টাঁদ কেদারের দুর্জয় সংগ্রাম! 
ঝান্সীর রাঁণী গরজি? উঠিল, ছুটিল অশ্বারোহে-_ 
বুটেনের বুক কীপিয়া উঠিল দিপাহীর বিদ্রোহে! 
সে সব সাধনা করিতে সফল, 
প্রাটীদিগন্ত কোণে 
জালিল সুভ! সনর-বহ্ছি মণিপুর প্রাঙ্গণে ! . 
দরধীচি দিয়াছে আপন অস্থি শক্র নিধন লাগি?__ 
সেই আদর্শ এ মহাজাতির স্মরণে রহিবে জাগি?! 
রক্ত-গাত ধরশীর বুকে পেয়েছি আপন ঘর-- 
দুঃখ-দহন-অবসানে মোর! তুলেছি আত্মপর ! 
বহুদুগ পরে পরাধীনতার খণ্ডিত শৃঙ্খল-- 
মুক্ত স্বাধীন মহাভারতের চুম্িছে পদতল। 


বন্দে মাতরম্‌ & 


* এই নীঙ্গতালেখ্যটা কলিকাতা! বেতারফেন্রে অনুতিত হয়। 





অর্থ নৈতিক দৃষ্টরতে বাংলার 


সমাজ, সার্ইিত্য ও ভাষা 


কৌটিল্য 


আজ যে দকল সামাজিক ও রাষ্ট্র ঘটনার কারণ সহজে খুজে গাওয়া 
- যাচ্ছে না, অতীত্তে সমাজজ-জীবনে কালভেদে বন্থর বিভিন্ন মূল্য-জ্ঞানের 
ইতিছান লে সন্ধান দিতে পারে। অর্থনীতির ইরতিহাসিক ও দার্শনিক 
“দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজের রূপবিকাশের অনেক বিশ্বৃত 
খেই মংঞহরা যায়। সামাজিক ইতিহান আলোচনা কখনই সার্থক 
হয় না, ঘদি না দে আলোচন! বর্তমান সমাজকে বুঝতে এবং প্রয়োজন 
হলে সংস্কীর করতে সাহাযা করে। 
অধিক দিনের ইতিহাদ নয়, ১*** বছর আগের বাংল থেকে 
ধরলে দেখতে পাই বাংলার মানুষ বিস্ত সম্বন্ধে একটি মারাজ্মক রকম 
ভুল করেছিল। আজ সেই ভুলের পরিণতি হয়েছে বাংল! বিভাগের 
মূল কারপ। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধারা হাজার হাজার বর ধরে কুটিল পার্থ 
পথে চলতে চলতে মন্বীর্ব ও দুষ্ট হয়ে উঠে, শুধু বাংলায় নয় সমগ্র 
ভারতে। কাল'ুষ্ট এই সমাঞ্গ বাবস্থার মধ্যে বাংলার ছদুরদশী 
সমাঙ্জপতি বল্লান দেন কৌলিন্ত প্রথা নামে এক বিজ্ঞান ও নীতি 
বিরুদ্ধ বাবস্থা লুচনা! করেন। বহুবার বিয়ে করে নিধর্মা 
(কুলীন) যেদিন থেকে সমাজের পৃত্র্য হলো, সেদিন থেকেই বাংলার 
সমাজের নৈঠিক . মেরুণও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেল। বাংলার মানুষ 
পশুর পর্যায়ে ক্রমে নেমে দীড়ালে!। মানুষের মুঙ্লয একদিকে যেমন 
অসম্ভব রকম কমে গেল, অপরদিকে বিঙ্জেতা মুদলমান বাদশাগপের ভোগ 
ও অর্থলিগ্নার আদর্শে অনুপ্রাশিত হয়ে বাঙ্গালী বিত্ত সম্বন্ধে ধারণা 
করে নিল, টাকাকড়িই প্রকৃত ধন, আর শিল্প বাণিজ্য একান্তভাবে 
অনুন্নত; এই দেশে টাকাকড়ি লাতের একমাত্র উপায় হলো ছলে বলে 
ভূমস্পত্তি আন্মসাৎ করা। ধনবলের প্রতি দোষনীয় আগ্রহ এ আর 
জনবলের প্রতি অন্তায় অবজ্ঞার ফলে £ বাংলা ও প্রায় সমপরিমাণ 
বাঙ্গানী আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলার জনসংখ্যা 
সন্বন্ধে সামান্ত ধারণ! বার আছে, কি দব অবারিত কারণে বাংলার হিন্দু 
ঘলে দলে বিধর্মী হয়ে গ্েছে, দে সত্য ঠার অবিদিত লয়। অনুরদশী 
বঙ্গ সমাজ একদিকে তৃসম্পত্তির ক্রদক্ষিধুঃ বিপর্যয়ের বিষয় অনবহিত 
থেকে ও অপরদিকে মানুষে পায়ে ঠেলে ঘে সর্বনাশ ডেকে এনেছে দে 
মন্বদ্ধে আজও যদি হিন্দু ( পশ্চিম ও পূর্ধ উভয় বাংলার ) সচেতন না| হয় 
তবে বাংলার যে বিপর্ধয় ঘটবে ১১৪৩/৪৪ সালের ছুঠিক্ষ ও ১৯৪৭ সালের 
ঘঙ্গ বিভাগ মে তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হবে। 
মনে পড়ে কিছুদিন আগে বঙ্গ বিতাগ আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা! 
ক্ষরতে উঠে নয়৷ দিলীতে এক সভায় দূত তুধারকান্ি ঘোষ মশাই ও 
সন্তান্ত ব্তাগণ নতুন বাংলার এক অতি মনোরম চিত্র একেছিলেন। 
কঙ্গিত সেই বাংলা কতই না হবার ও সুখেরহবে। আঙসেই 
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কল্পনার বাংলা বান্তবরূপ ধারণ করেছে, কিন্তু তার দে আকাজ্ি 
দৌন্্য ও সুখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আনি বঙ্গ জননীকে আমর 
বিসর্জন দিয়েছি-নতুন দেবীর কাঠামো আজ আমাদের সুমুখে, তাতে 
রূপ, রম ও প্রাণ সঞ্চার আমাদের করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, 
কংগ্রেস হাই কমাও ব প্রাদেশিক সরকার এই কাঞ্জ করতে গারেন, 
এবিঙ্বান আমার নেই। বাঙ্গালীর যৌথ চেষ্টার বলেই একাঙ্জ সাধ্য। 
আর এই জীবনপণ শু প্রচেষ্টায় সজীব বাংলা ভাষা! আমাদের অন্তরের 
যোগ ও বাইরের অগ্রগতিকে পুষ্ট করবে। বাঙ্গালীর এই নতুন 
ঘবায়িত্ব ও বাংল! ভাযার এই অভিনব প্রয়োগ সম্বপ্থে বিশ্ষভাবে ভাববার 
সময আজ এসেছে। | 

বহ্ধিন, মধুলগদূন, রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্ত্রের পদাঙ্ক অনুদরণ , করে 
বারা বাংলা সাহিতোর সৃষ্টি ও দেবার কাছে নিধুক্ত আছেন ভাদের প্রতি 
আদার উপযুক্ত পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে। ধারা বঙ'মানে বাংলা সাহিত্যের 
আপেক্ষিক অবগতি ঘটেছে মনে করে চিন্তিত ছয়ে পড়েছেন, ভাদের 
ছুর্ভাবন! অমু্গক বলেই মনে করি। আকাশে দিনের পর দিন ও 
রাত্রির পর রাত্রি রবি ও শপীর উদয় হতে পারে, কিন্তু মাহিত্য গগনে 
নবি ও শরৎচন্দ্রের আবিঙাব বহু শভান্জীর সাধনার ফলে সন্তব। 
বাঙ্গানীর সাহিত্য সাধনা যুগোপযোগী চরম সার্থকত| লাত করেছে 
রবীন্ত্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। এই সিদ্ধি সাধনের সম্বল নিয়ে 
আবার নতুন সাধনা চাই অনাগত যুগ্নে অভিনব সার্থকত। লাতের জন্। 
পক্ষান্তরে ধার! মহা উদ্লাদে আজ ঘোষণা করছেন--বাংল| সাহিত্যের 
মবধুগ এসেছে-73998811 [1601810:5 8০৩৪ 192৮ ইত্যাদি, তাদের 
ক্ষীণদৃ্টি ও অল্প প্রাণ বলে মনে হয়। বাংলার গতুকযেক বছরের 
ঘটনার কথা বলছি। শয়তানসম টেগার্ট (কলকাতা), গ্রেসবী 
(ঢাকা) ও এগারপনের (স্তার জন-_গভর্ণর ) কুশামন ও অসহনীয় 
অত্যাচার বারোজের (বাংলার শেষ ভ্রীটিদ গভর্ণর) উত্তিদস্ 
অবর্ণনীয় নিক্রিরভার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই যে ১৯৪৩-৪৪ 
মালে গন: ছুষ্ট ও বর্বরোচিত শানন ব্যবস্থার জন্ত বাংলার পথে ঘাটে 
হা অল্প হা অন্ন বলতে বলতে একটি নয়, ছুটি নয়, শত কি সহশ্রটি নয়, 
€* লক্ষ লোক মরল, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহান খু'জলেও এমন একটা 
শোচনীয় ঘটনার তুলন! কি কোথায়ও মিলে! এই একটি মাত্র ঘটন! 
্রতাক্ষদশাঁ শত শত সাহিতি]ককে উগ্র বামপন্থী করে তুলতে পারে। 
কিন্তু বাংলার মানুষ কি ভাবে মরেছে, বাক্জালী দেই মহামৃত্যু কি ভাবে 
দেখেছে-সে ইতিহাস বড়ই কলম্কময়। অশ্রু যেটুকু গড়িয়ে গড়েছে, 
বাঙ্গালীর লেখনী মূখে বে নামান্ত অগ্সি শ্কুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে, ঘটনার 
তুলনায় ত1 অতি অকিঞ্চিৎকর। বাম পথ বড় বন্ধুর ও কণ্টকমর পথ, 


মাঘ -১৩৫৫] অর্থ নভিক দু্ভিভে লাহলাল্র সন্ধা, সাহিভ্য ও ভাঙা 
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স্পা ব্পান্পা স্পা পেস্তা স্পা পিস পা স্পস্পা পিস কাপ সপস্প লিসা স্পা পম্প সি পিসি ক্ষ সা খপ বকা তা 
| জা ট্যাব 


দে পথে ছায়াতর নেই, পাস্থশাল! নেই, সান্তবন! দেবার সহচর মিলে না। 
সর্বনাশ! পথের আহ্বানে গৃহ ছেড়ে যে একবার বেরুবে, আর তার 
গৃহে ফেরা ভার। ভরতসম রাজপাদুকা। মাথায় ধরে, মিত্র চার্টিলকে 
নিয়মিতভাবে ভোজসভায় আপ্াঠিত করে পে এটলী-সার্কা বাপন্থী 
সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা গ্রতিক্রি্াশীগ পরিহাদ বই আর কিছুই নয়। 
বাম পথের যাত্রা! শেষে গৌরবময় প্রভাতের উদয় হবে__শুধু এই আশায় 
বুক বেধে থোর অন্ধকার সীমাহীন ছুংখাস্বীর্ পথে চলেছে বামপন্থীর 
সুদীর্ঘ অভিজান। বালীগঞ্জে, ন| হয় নিদেন পক্ষে সহরতলীতে কোথাও 
সুন্দর ছোট একখ।ন। কোঠাবাড়ি হবে, এক্টু আরাম, একটু আযান 
মিলিবে, এই আশার সম্পাদকের মূখ চেয়ে পাঠকের নাঁড়ীতে এক হাত 
রেখে আর সব করা যেতে পারে_বামগন্থী সাহিত) সি করা যায় না। 
ঘা হক, বামপথ ও বাংলা সাহষ্যকে যদি এক সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 
তবে আমি বর্তমানে এইটুকু স্বীকার করতে রাজি মাছি-09)8811 
1709180076 19989 19£5-একে বামপথের দিকে দুটি বলা খেত পারে, 
বামপথে চলা বলা যায় না। এই বামপণের দিকে ফিরে দেখবার 
শক্তি ও সাহন ধাদের আছে ঠাদের অভিনলান জানাবার ও উৎ্পাহ 
দেবার সমহ এসেছে। আর যার! পস্থিল দক্ষিণ পা ঢলে স্বার্থের খাতিরে 
বামপথের বুলি আগুড়াচ্ছেন তাদেরও সতর্ক করে দেবার সময় উপস্থিত। 

ংলায় ও বাংলার বাইরে বাঙ্জীলা সমাজে সাহিত্যিক মাজা কিছু 
কঠিন কাজ নয়। ইন্সিওরেক্স কোম্পানীর এজেছ্নি বাঁ রুকম যা হয় 
একটা কিছু কাজে ছু পর়দা বেশ আয় থাকলে যে কোন ক্লাবের মাহিতা- 
শাখার সেক্রেটারী হওয়| যায়। যুবজন আয়োদিত রবীত্র সাহিই)- 
বৈঠকে মভাপতিত্ করতে হলে “ভাঙবে হৃদয় ভাঁঙরে বাধন, সাধরে 
আঙ্জিকে প্রাণের সাধন,” এই ছু'ছজ রবীন কাব্যের সঙ্গে গরিটয় 
থাকলেই যথেষ্ট । রসায়ন শাস্ত্রের একজন ডি-এম-পি, পি-এইডি, 
যিনি কোন এক লকারী বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্ত্রের কাজে নিযুক্ত আছেন, 
সেদিন দেখালেন ভার ইংরেজী কবিতা কাগজে ছাপা হয়েছে ফাপত 
পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি বিজ্ঞান কলেছের ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণ যে সুযোগ পেলে নিঞ্জ নিজ কবিতা ও গল্জের থাতা বার 
করে ধরেন সেরূপ ঘটনা বাংলায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষন্ঞগণ 
নিঙ্গ নিজ বিষ সন্থন্ধে বাংলার কিছু লেখার কথা ডোবেও দেখেন না। 
থাংলা সাহিত্যের মৃজ্যবান লম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী মাত্রেই। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎপক সকলেই কবিতা ও গল্প লিখচেন_ 
এমনটি হতে পারে ন| ছু'কারণে_ প্রথমত সকলের কবিতা ও গলপ 


লিখবার ক্ষমত| থাকে না, আর ভ্বিতীয় কারণ-_বাংল! ভাষাকে আরও 
সম্পদশালী করবার জঙ্, সমাজের কল্যাণের জা বিজ্ঞান, দর্শন, 
ইত্যাদি বিষয়ে লেখার কাজে এই সব বিশ্যেজগণের প্রয়োজন । একবার 
বাংলার কোন একটি বিখ্যাত কাপড়ের মিলের প্রস্থাগার দেখি। 
লেখানে গল্প, নাটক, নতেল সব রকম বইই ( ইংরে্রী ও বাংল) 
রয়েছে, কিন্তু বয়নশিল্প সম্বন্ধে কোন বই দেখতে পেলাম ল। (বাংলার 
ইতিমধ্যে ব়নশিক্প সম্বন্ধে গিলের কর্মী ও শিক্ষানবীপগণের হিতার্থে 
কোনি বই লেখ! হয়েছে কিন! জানি সা)। 


(কিছু না লিখে (গতিক দেখে মনে হয়, হয়ত বা কিছু না পড়েও) 
মাহিত্যিক হওয়া যার়। আর সাহিত্য বিষয়ে না লিখেও লেখক হওয়া 
যা়্। বাংলাক্প সাহিত্যিক অনেক, লেখক কম। এই অবস্থায় অন্ত 
কে কতটা দাদী দে আলোচনার লাভ হবে নাঁ; বরং বে দব কারণে 
এ অবস্থা বর্তমান, সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করলে তবিষুতে ফর 
ভাল হতে পারে। বাংলার বর্তমান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎদক 
সকলেই ইংরেজীর মারফত নিজ নিজ বিধরে শিক্ষালাপ্ত করেছেন। 
বাংলা ভাষার সাহায্যে এই সব বিষয়ে লেখা যার, এক-ঠাদের 
অনেকেরই ধারণার বাইরে। সঠিকভাবে না বলতে পারলেও 
মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে-_মামাদের বিশ্ববিষ্তালয়ের অধিকাংশ 
ডষ্টরেট পযন্ত উপাধি লাভের জন্ত থে থিসিদ্‌ লেখেন তাই ভাগের 
প্রধম ও শেষ লেগা। অন্তদের কথ! ছেড়েই দিলাম-বাংল। দেশে 
(পূর্ন ও পশ্চিম মিলিরে ) হাইস্কুল ও কলেজে প্রায় ১৫,৭** শিক্ষক ও 
অধ্যাপক রয়েছেন, তাদের সকলের নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে সম্ঘত্দর়ের 
লেখা একব্রিহ করলেও একথানা মাসিক পত্রের মমান আকার ধারণ 
করবে কিনা সানগহ। এই গেল একদিক, অপরদিকে শিক্ষ| দীক্ষা, 
দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাপ বিষয়ে বাংলার লেখ! তৈরী হলেই বা ছাপ! 
হবে কোথায়? অন্যান্য দেশের শ্তা এ দেশে তিল্ন তিন্ন বিষল্লে 
দেশী ভাষার উপরুক্রপংখ্যক মাময়িক পত্রাদিও নেই। ঘে 
করেকথানা বাংল। দাধারণ সামক্িক পত্র রয়েছে তাদের গ্রাহক সংখা 
খুবই কম। অনিবার্ধ কারণে কবিতা, গল্প ও চলতি ঘটনার 
সমালো5নাই সেগুলিতে অণ্ধক স্থান পায়। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি 
ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ড আলোচনামুলক প্রবন্ধাদি একপ্রকার অল 
বলেই ছাপা হর না। স্ুলের শিক্ষকগণের আতিক অবস্থা অবর্ণনীয়, 
বাংলার কলেঙ্জের অধ্যাপকগণ আজও ১**-১৫*২ টাকা মালিক 
বেতনে কাজ করছেন। উচ্চ শক্ষার ফলে জীবন যাতার এক উদ্নতমাদ 
আকাজ্ষা করে যখন এই নকল বাক্কিগণ বান্তবজীবনে এইরপ ব্যর্থতা পন 
সুদীন হন তখন নিজের সাধনার ব্যয়ের প্রতিও ওদাপিন্ত, এমনকি 
মন্রন্ধা জনে । যদি কেছ জোর-ভাবরদণ্তি করে এই বার্থভাকে অশ্বীকার 
করে নি আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে কে।ন সামরিক পত্রে 
প্রকাশের অন্য পাঠান তবে সে লেখ! অগ্রাহা হবার সম্ভাবনাই অধিক। 


আর যে ক্ষেত্রে সম্পাদক মশাই বিশেষ সুখিব্চেক, সে ক্ষেত্রে লেখা ছাপা. 


হলেও লেখককে উৎদাহ (বিশেধ প্রয়োঞ্জনীর) দেবার কোন ব্যবস্থা 
প্রাই হয় না। গল্প কবিত| লিখলে কিঞিৎ পারিশ্রমিক কখন কখন 


মিলে থাকে । কিন্তু কোন তব বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কোন দাম মেই 
বললেই চলে। এই সব অবন্থ! সমাজের শিক্ষা ও ঙংস্কারের একাস্ত 
পরিপন্থী। এ বিষয়ের প্রতি বাংলার প্রকাশক, সম্পাদক ও জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ণণ করার সময় এসেছে। বাংলা আঞ্জ আমাদের 
প্রাদেশিক রাষ্্রীর ভাম!। বাংলার উন্নতির দগ্ক আজ উপঘুক্ত পরিমাণ 
শিক্ষক, খৈজ্নিক, অর্থনীতিজ্ঞ ও সমাজতন্ববিদপিগকে কলম ধরতে 
হবে। বাংলা ভাবার এই অভিনব প্রয়োগের লাহাধো নতুন ঘাংলীকে 
সজীব ও সার্থক করে তুলতে হবে। 





৬৬ 


পেনিসিলিন ও অন্যান্য আ্যার্টিসেপটিক 


শ্রীহরগোপাল বিশ্বীদ এম-এসসি, ডি-ফিল্‌ 


আঁমরা সচরাচর যে সব রোগে ভুগে থাকি সেগুলিকে ছুটি 
গ্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে £_ প্রথম খাহ্যের 
কোনও' নির্দিষ্ট উপাদানের অভাব বা অল্পতাজনিত ব্যাধি। 
দ্বিতীয়ুস্লজীবাণুঘটিত ব্যাধি। 

প্রথম শ্রেণীর ব্যাধির মধ্যে বেরিবেরি, রিকেট্স, স্কাভি 
প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্য । এই রোগগুলি প্রাচীনকাল থেকে 
পরিচিত হলেও এবং তাঁদের প্রতিষেধকের বিষয় মোটামুটি 
জানা থাকলেও বিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে রসাঁয়নশাস্ত্ে 
অদ্ভুত উন্নতির সন্দে সঙ্গে থাগ্স্থ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের 
অভাবে এই রোগগুলি জন্মে তাহী সঠিক নির্ণীত হয়েছে। 
ভিটামিন বি, বেরিবেরি, ভিটামিন ডিরিকেট্সের এবং 
ভিটামিন সি স্কাভির প্রতিষেধক বলে সাধারণ লোকেও 
আজ জান্তে পেরেছেন। খাগ্যে এ পদার্থগুলির সম্পূর্ণ 
অভাব ঘটলে এ ব্যাঁধিগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে। 

জীবাণু ঘটিত ব্যাঁধিগুলির চারটি উপবিভাগ করা! যেতে 
পারে 

খাছ্য ও পানীয়ের সহিত শরীরে ব্যাঁধি-বীজাণু গ্রবেশের 
দরুণ ব্যাধি-__যেমন, কলেরা; আমাশয়, টাইফয়েড প্রস্ৃতি। 

মশা, ছারপোকা? উকুন প্রসৃতি বাহিত ব্যাধি জীবাণু 
ঘটিত অস্ুখ__যেমন, ম্যালেরিয়া, কাঁলাজরঃ ফাইলেরিয়া, 
টাইফাঁস; প্রেগ প্রভৃতি । 

সংস্পর্শ ঘটিত ব্যাধি-যেমন, উপদংশ, গণোরিয়া 
প্রস্ৃতি। 

কাটা, ছেঁড়া প্রভৃতি আহত স্থানে বাঁতীস ও মাটি লেগে 

জীবাণুঘটিত ব্যাঁধি__যেমন, ছুষ্ট ক্ষত, ধনুষ্টংকার গ্রভৃতি। 

_.. জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে ত্যার্টিসেপ টিক শ্রেণীর উষধ- 
গুলির ক্রিয়া এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রচলিত আযার্টিসেপটিক- 
গুলির সঙ্গে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের পার্থক্য 
কোথায় সে বিষয়ে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে। 

আযা্টিসেপটক কথাটির প্ররুত অর্থ ষে পদার্থে পচন 
নিবারণ করে। কিন্তু সীধারণ বীজাণুনাশক হিসাঁবেও 
এখন এ কথাটির প্রচলন হয়েছে। ভ্যা্টিমেপটিকের মধ্যে 


কার্বলিক আযসিডের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গ্রথিত, 
যশ। বৈজ্ঞানিক লিষ্টার অস্ত্রোপচারে এই পদার্থের প্রথম 
ব্যবহার আরন্ত করেন। তাঁর আগে অস্ত্রোপচারের পর 
ক্ষত দূষিত হয়ে বু লোক প্রাণ হারাত। কিন্তু লিষ্টারের 
এই আবিষ্কারের ফলে ক্ষত দূষিত হয়ে প্রাণহাঁনি খুব কমে 
যাঁয়। লিষ্টারের আবিষ্কারের পরে আরও অনেক অ্যাটি- 
সেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলি ঘে কেবল ক্ষতস্থানে 
ব্যবহৃত হয় তাহা! নহে ব্যাধি বিশেষে অনেক প্রকার 
আটিসেপটিক ষধ সেবন করা হয়ে থাকে কোনও কোনটি 
বা ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাশাম এলটারো- 
ভায়োফরম নামক যে গুধধটি খাওয়া হয় বা কালাজরে 
ইউরিয়াষ্টিবামিন নামে যে উষধটি ইনজেকশন দেওয়া হয়ে 
থাকে এ ওুধধগুলিও আ্যার্টিসেপটিক শ্রেণীর 'উধধরূপে 
পরিগণিত, আন্টিসেপটিক পদার্থের মধ্যে কার্ধলিক 
আযদিড, ইউপল, আবক্রক্ল্যাভিন মারকিউরিক ক্লোরাইড, 
সেটাভিয়ন সাঁলফন আযামাইড ও নব আবিষ্কৃত পেনিসিলিন 
সুপরিচিত । 

অনেকেই জানেন, রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি শরীরের 
স্বাভাবিক আযটিসেপটিক | মানুষের শরীরে অর্থাৎ রক্ত- 
স্রোতে যখন কোনও ব্যাধিবীজ প্রবেশ করে তখন রক্তের 
শ্বেত কণিকাগুলি আগন্তক জীবাণুগ্ুলির সঙ্গে যুদ্ধ প্রবৃত্ত 
হয়। ক্ষতত্থানে যে শ্বেতবর্ণের পুঁজ জম্তে দেখা যায় 
সেগুলি আগন্তক জীবাণুর সহিত যুদ্ধে নিহত শ্বেতরক্ত- 
কণিকার সমষ্টি মাত্র। পূর্ব্রে যে সব আ্যার্টিসেপটিকের 
উল্লেখ করা হ'ল তাদের ক্রিয়া বুঝতে হলে শ্বেতরক্ত- 
কণিকার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণ। থাকা দরকার বলে তার 
উল্লেথ করা হ'ল। | 

আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, বিভিন্ন ব্যাধি 
বীজাণুর উপর আ্যার্টিসেপটকৃগুলির ক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের। 
কোনও আ্যার্টিসেপটিক্‌ কয়েক প্রকারের ব্যাধির জীবাণু 
নাশ করতে পারে, কিন্ত অন্ত ব্যাধির জীবাণু নাঁশে তার 
অক্ষমতা দেখা যাঁয়। প্রথম যুগের আবিষ্কৃত কার্বলিক 
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টিরিজিরেভার 
ত্যাসিড। মারকিউরিক ক্লোরাইড, হাইপোক্লোরাইট 
প্রভৃতি আ্যাঁটিসেপটিকের কিন্তু প্রায় সকল ব্যাধি বীজাণুর 
উপরেই সুম্প্ট ক্রিযা বিগ্তমান। কিন্ত পরে যে সব আগটি- 
মেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে এতাঁদের ক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই 
দীমাবদ্ধ। 

আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, কাঁচের পাত্রে 
উপযুক্ত মিডিয়াম যোগে বদ্ধিত বীজাপুর উপনিবেশের উপর 
কোনও আ্যা্টিসেপটিক অতি মাত্রায় সক্রিয় হ'লেও ই 
বীজাণু যখন মানুষের শরীরের মধ্যে থাকে তথন তাঁর উপর 
এ ত্যার্টিসেপটিকের হয় তো কোনও ক্রিনাই লক্ষেত হয় 
না। সাপকে পরিষ্কার জায়গায় পেলে তাঁকে হত্যা কর! 
যেমন সহজ, অথচ ঝোঁপঝাপ বা গর্তের মধ্যের সাঁপকে মারা 
যেমন কষ্টকর এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আগন্তব__এও যেন 
সেইনপ ব্যাপার। মাঈমের শরীরে রক্তের বিভিন্ন উপাদান 
মধ্য ব্যাধি বীজাণুগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে থাকে যে 
অনেক আ্যা্টিসেপটিক সেগুলি ভেদ করে তাদের মুখো- 
মুখি পৌছতে না পারায় 'কোনও ক্রিঘ্না প্রকাশ করতে 
পারে না। অনেক ব্যাধির বীজাণু এমন কঠিন বর্ম তৈরী 
করে অবস্থিতি করে থেতা ভেদ করে কোনও আযাটি- 
মেপটিক তাদের নাগাল পাঁয় না। উ্নাইরণ স্বরূপ, যঙ্গা 
রোগের জীবাণুগুলি এপ ঘন কফ জাতীয় পদার্থে 
পরিবেষ্টিত থাকে যে এখনও পর্যান্ত সেগুলি ভেদ করে 
তাদের আক্রমণ করবার মত কোনও ত্যার্টিসেপটিকই 
আবিষ্কৃত হয় নাই। আর একটি বিষয় জেনে রাঁখা দরকার 
যে, সালফোন আ্যামাইড প্রভৃতি অনেক ত্যার্টিসেপটিক 
ব্যাধি বীজাপুনাশক ঠিক নয়-পরন্ধ ব্যাধি বীজাণু প্রতি- 
রোধক (138016110 5800)। উপযুক্ত মাত্রায় এদের 
প্রয়োগে শরীরের মধ্যে ব্যাধি বীজাণুগুলি আর বশ বিল্তার 
করতে পারে না ইতিমধ্যে রক্তের শ্বেভকণিকাগুলি এসে 
এ বীজাণুগডলিকে মেরে ফেলে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ যে 
সব ত্যার্টিসেপটিক প্রস্তত করেন সেগুলি শরীরের দ্বাভীবিক 
আযাটিসেপটিক অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকাগুলির সহায়তা করে 
মাত্র। কোন ত্যার্টিসেপটিক কি পরিমাণে ব্যবহারে 
শরীরস্থ স্বাভাবিক ত্যার্টিসেপাটিককে সব চেয়ে ভালভাবে 
সাহায্য করতে পারে শরীর বিজ্ঞানবিদের নিকট সেইটি বড় 
সমন্তা। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্ব পথ্যন্ত যত প্রকার 
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আ্যা্টিসেপটিক জানা ছিল সবগুলিই ব্যাধি বীজাণু গ্রতি- 
রোধের সঙ্গে নক্গে শরীরস্থ শ্বেতকণিকাগুলিরও অল্প বিস্তর 
বিনাশ সাঁধন করে থাকে। স্বৃতরাং আ্যার্টিসেপটিক 
আবিষ্কারকের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমন পদার্থের সন্ধান 
করা-যার ন্যুনতম মাজতেই ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধ 
করবে, অথচ সেই মাত্রায় উহা রক্তের শ্বেত কণিকাগুলির 
আদৌ কোনও ক্ষতি করবে না। 

পরিচিত আযা্টিসেপটকগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে” পরীক্ষা 
করে দেখ! গেছে থে ৩২৭ ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাগ 
কার্বলিক আগিড থাকলে তাতে ব্যাধি বীজীণুর বৃদ্ধি 
স্থগিত হর, কিন্তু ১২৮০ ভাগ রক্তে ১ ভাগ কার্বলিক 
আপি থাকলেই শ্বেত রক্ত কণিকার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
যায়। সুতরাং বুঝা বাঁচে রক্কের মধো প্রবেশকালে 
কা্লিক আসিড উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী 
করে। অনেকে বস্তে পারেন পৃঁজযুক্ত ক্ষতস্থানে 
কাঁদিক আযসিড প্রয়োগেও মুল পাঁওয়। যাঁয়। এন্ধপ 
স্থলে এমন মাত্রায় কার্ণলিক আমিড দেওয়া হয় যে 
উহা পু'জ কোবগুলি নষ্ট ক'রে দেয় তখন নূতন নূন 
দল শ্বেত রক্তকণিক এসে সেখানকাঁর ব্যাধি বীজাণুর 
বিনাশ সাধন করে। পক্ষান্তরে, ২ লক্ষ ভাগ রক্তের 
মধ্যে মাত্র ১ ভাগ সালফোন আযসাইড থাকলেই উহা 
ফ্রেপটোকো।কাস বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে, অথচ 
২০« ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাঁগ সালফোন আযাঁদাঁইড 
থাকলে তাঁতে রক্তের শ্বেত কণিকার ক্ষতিকীরক হয়। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণ সালফোন আযাসাইড ব্যাধি 
বীজাণু নিরোধের জন্য আবশ্যক, তাতে শ্বেতরক্ত কণিকাঁর 
আদৌ কোনও ক্ষতি হয় না। 

নোবেল পুরস্ার প্রা্ধ সার আলেকজীগ্াঁর ফ্রেমিংএর 
আবিষ্বত পেনিসিলিন এ বিষয়ে সালফোন আসাইডকেও 
আশ্ষর্ঘ্যবূপে পিছনে ফেলে গিয়াছে । কারণ, ৫ কোঁটি 
ভাগ রক্তে ভাগ পেনিমিলিন থাকলেই রক্তত্থ 
্যাফাইলোকোকাঁস বীজাণুর বংশবৃদ্ধি নিবাঁরণে সক্ষম, 
অথচ রক্তের একশত তাগে এক ভাঁগ পেনিসিলিন থাকলে 
উহা রক্তস্থ শ্বেতকণিকার ক্রিয়া নিরোধ করতে পারে।* 
অনেকেই জানে ফোড়া এবং কার্ধাংকলের প্রধান বীজাণু 
এই ষ্্যাফাইলৌকোকাস। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে: 
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পাপ সা তপ্ত ্পস্্াপা বপ সহাপ স্াা ্াপা যশ বা সহ সা পা সাপ বহি চাপ বল খহচাপ্্প পালা সত 


যে পরিমাণ পেনিসিলিন রোগ নিবারণে আবশ্যক তার 
হাজীর হাঁজার গুণ বেণী মাত্রায় দিলেও রক্তের ক্ষতি 
হতে পারে না। সুতরাং চোখ বুজে যে কোন.মীত্রাঁর 
পেনিসিলিন ব্যবহার করা যেতে পাঁরে। এখানেই 
পেনিসিলিনের সঙ্গে অনান্য উষধের পার্থক্য । এতদিন 
'যে সব ত্যার্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির ব্যবহাঁরে 
চিকিঘককে সবদাই সজাগ থাকতে হত যে মাত্রাধিক্য 
রোগীরা শরীরে বিষক্রিয়া না ঘটে। অনেকক্ষেত্রে এই 
আশঙ্কায় অল্প মাত্রায় উষধ প্রয়োগ করায় ব্যাধি বীজাণুশুলি 
এ ওঁষধে অভান্ত হয়ে পড়ে এবং পরে সহজে এ ওঁষধে 
কোনও ফল পাওয়া বাঁ না। একটিবার মাত্র কড়া মারায় 
পেনিসিলিন প্রয়োগে গণোরিয়া প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি 
নির্দৌবভীবে সেরে যাচ্ছে বলে শুনা বায়। সালফোন 
আ্যাঁসাইড ও তজ্জাতীয় উষধগুলির চেয়ে পেনিসিলিন অন্ত 
একটি গুণের জন্যও উত্কষ্টতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
সালফোন আ্যাঁসাইড শ্রেণীর উষধগুলি পুঁজের মধ্যে 


নিঙ্ষিয় হয়ে পড়ে কিন্তু পেনিসিলিন পুঁজের মধ্যেও বেশ 


সক্রিয় থাকে। সুতরাং পুঁজ সংযক্ত ক্ষত বা ফৌোড়ার 
মধ্যে পেনিসিলিন ইন্জেক্শন করে সুফল পাওয়া যাঁয়। 
কথায় বলে টাদের কলক্গ আছে সুতরাং পেনিষিলিনকেও 
আমরা সম্পূর্ন নির্দোষ বলে আশা করতে পারি না। 
পূর্বেই বলেছি পেনিসিলিন সব ব্যাধি বীজাণুর উপর সক্রিয় 
নয়--হয়ত ভগবানের সেরূপ অভিপ্রেতও নয়। কারণ 
এক ওঁষধে সব ব্যারাম সাঁরলে আমাদের গুঁষধের 
কাঁরথাঁনাগুলিই যে উঠে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
চিকিৎমককেও হাঁত পা গুটিয়ে বসতে হত। পেনিসিলিন 
খাওয়। চলে না, কারণ ইনসুলিন প্রভৃতির মত পাকস্থলীর 
অগনরস সংস্পর্শে পেনিসিলিন নিষ্কিয় হঃয়ে পড়ে। অবশ্ঠ 
খুব অল্প দিন হ'ল অনেক গবেষণার পর বিশেষ প্রকারের 
কোঁটিংএর সাহায্যে পেনিসিলিন ট্যাবলেট আকারে খাবার 
'ইফধরূপেও বের হয়েছে বলে প্রকাশ । 

পেনিসিলিন ব্যবহারের আর একটি বড় অস্ুবিধা এই 
থে, ইহা শরীর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাঁয়। এজন 
ঘন ঘন পেনিসিলিন ইনজেকশনের প্রয়োজন হয়। ইহা 
তৈরী করে খুব বেশী দিন রাখাও যায় না। কয়েক মাসের 
মধ্যেই এর গুণ নষ্ট হয়ে যাঁয়। শরীরের মধ্যে বেশীক্ষণ 


থেকে যাতে বেণী কাঁজ করতে পারে সে সম্বন্ধে পেনিসিলিন 
নিয়ে অনেক গবেষণা! চলেছে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে কিছু! 
সাফল্যও দেখা গেছে। প্যারা আঁমিনো হিপিউরিক 
আদিড নামক পদার্থের সহবোগে প্রয়োগ করার 
পেনিসিলিন শরীরের মধ্য অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় বলে জানা 
গেছে। রোমাঁনস্তকি এবং রিটম্যান সম্প্রতি প্রকাশ 
করেছেন যে, বাদাম তেল এবং মোমের মিশ্রণ সহযোগে 
বাধহার করায় রক্তের মধো পেনিসিলিন ৬ থেকে ১২ 
ঘণ্টা পধ্যন্ত সক্রিয় থাকে । অবশ্ঠ এ মাত্রায় পেনিসিলিন 
সাধারণ লণণ দ্রব ( স্তাপাইন ) সহযোগে ইনজেকশন দিলে 
মাত্র ২ ঘণ্টা কাল রক্তঝোতে থাকে। 

ইতিমধ্যে ইংলগু ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পেনিসিলিন 
প্রস্থতের বির|ট বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং 
বিখ্যাত বৈজ্ঞ/নিকগণের একনি সাধনার ইহার গ্রস্তত, 
সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে অভূতপূন সাফল্য লাভের সংবাদ 
পাওয়া বাচ্ছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে পেনিসিলিনের 
রাপায়নিক অবয়বও স্থিবীকৃত হয়েছে । আঁশ] করা বার, 
অদূর ভবিষ্তে ভিটামিন বি প্রভৃতির স্তাঁ় পেনিসিলিনও 
কৃত্রিম উপাঁর়ে রগায়নাগারে প্রস্ততের ব্যবস্থা হবে। ুল 
সালফোঁন আসাইডের সঙ্গে অন্তান্ত পদার্থের রাঁসাঁয়নিক 
সংযোগে যেনন বিভিন্ন ব্যারামে উপকারী বহু সংখ্যক 
অমল্য ওধধের আবিষ্কার হয়েছেঃ পেনিসিলিন সম্থন্ধেও 
আরও গবেষণ! হলে পেনিদিছিনের মূল কাঠামোর সঙ্গে 
অন্তান্ত সক্রিয় পদার্থের রাঁপায়নিক সংঘোঁগে পেনিসিলিনের 
অপেক্ষাও অধিক শক্তিশ।লী এবং অধুনা যে সব ব্যারামে 
পেনিসিলিনের কোনও ক্রিয়া নাই ব'লে প্রমাণিত হয়েছে সে 
সব ব্যারাঁমেরও অব্যর্থ উষধের আবিষ্কার হওয়া আশ্চর্ধ্য নয়। 
পক্ষান্তরে যে পেনিসিলিয়াম নোঁটেটাম নানক ছাতা! 
(77914) থেকে পেনিসিলিন প্রস্তত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণের 
গবেষণায় কোনও নূতন প্রকারের ছাঁতা থেকে 
পেনিসিলিনের চেয়ে সক্রিয় এবং অধুনা দুরারোগ্য অনেক 
ব্যাধিতে ফলপ্রদদ নৃতন নূতন উষধেরও সন্ধান মিলিতে 
পারে । গবর্ণমেণ্ট ও ধনিকগণের উদ্যোগে আমাদের দেশেও 
এ বিষয়ে জোর গবেষণা চলা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি- 
কলে উপযুক্ত কারখানা স্থাপন করে প্রভৃত পরিমাণে 
পেনিসিলিন দেশেই তৈরীর ব্যবস্থা করাও সর্বাগ্রে কর্তব্য। 





বৈদিক-সংস্কৃতির সার্বজনীনতা 


ডাঃ শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, পি এচ্-ডি 


ভারতীয় টি বেদ-সাহিতোর রমেরলায়িত। নানা উথথান পতন, নান! 
পরিবর্তনের মধা দিয়াও বৈদিক সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ জয় 
যাত্রাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতবর্ধ তাহার 
এই অমুলা পিতৃধনের যদি সদ্বাবহার করে, তবে ভারতের অগ্রগতি 
ধরব ও নিশ্চিত হইবে। 
ভারতীয় দৃষ্টি দ্বৈপায়ন ও কৌশিক এ কথা অনেকেই বেন, কিন্ত 
যখন মুল বেদ অধ্যয়ন করি তথন খথিদের বিশ্বজনীন আদর্শ ও সমুদার 
দুষ্ট আমাদিগকে মুদ্ধ করে।, 
মাধারণ মানুষ মনে করে যে বেদে স্ত্রী ও শৃড্রের অধিকার লাই। 
স্মৃতির বচনের উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষ তাই বেগপাঠ ও বেদের 
পঠনুকে একান্ত সীমাবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে কিন্তু মন্তষ্টা খধির। অন্তভাবে 
ভাবিতেন। বেদের অনেক স্ুক্ত নারী করিদের লেগ1। অনেক শুর 
বেদমস্ত্র রচনা! করিয়াছেন। বেদ হুষ্পষইট স্বরে বেদের অন তবাণী বিশ্ব 
মানবকে দিতে বলিয়াছেন । 
. বথেমাং বাচং কল্যাণীগাবরানি জনেভ্যঃ| 
রন্মরাজ্জন্তাত্যাম্‌ শা চাধ্যান় চ স্বায় চারণায়চ। 
শ্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণা়ৈ দাতুরিহ তূয়ানময়ং 
মে কাম: সমৃদ্ধতামুড| মাঘ! নমতু ॥ 
য্ুর্বেদ ২৬ অধ্যায় ২ বর্তিকা 
এই অম্ৃতময্থী কল্যাণী বাণী আমি সমস্ত বিশ্জনকে উপহার দিব। 
্রান্ধণ ক্ষত্রিয় বৈপ্ত শূত্র, আত্মীয় অনাস্বীর় সনস্ত লোকের নিট এই 
অভয় মন্ত্র উচ্চারপ করিব। এই প্রচারের ফলে আমি দেবভাদের প্রিয় 
হইব। দক্ষিণাদাত| যাজ্িকের| আমার উগর গ্রীতিমান হইবেন। 
আমার হৃদয়ের বাসন! পূর্ণ হইবে। আমার মনোবা| দেবকৃপায় সফল 
হউক। 
এই মন্ত্র সুপ ভাষায় বুঝাইতেছে যে বেদযাণী সর্ধঞনগ্রাহ। 
সকল মানুষেরই বেদের মধুময় কল্যাণময় মন্ত্র পাঠে অবাধ অধিকার । 
বেদবাক্য শ্থৃতি অনুসরণ করিয়া আমর! যেন তমোনিষ্ঠ না হই। 
বেদের যুল কথা যজ্জ-দীবন। বজ্ঞকে মুয়োপীয় গওতের! তুল 
বুঝিযাছেন--যজ্ঞ দ্েবতাদ্িগকে থুপি করিবার উত্মব নহে_অমৃতস্ত 
চেতনং যজ্পং--যজ্য অস্বতত্বের চেতন করে। যন্জ বিশ্বে মানুষকে 
আত্মকেজ্তিক না! হইয়! বিশ্বকেন্ত্রিক হইতে বলে। কেবলাদে| কেবলাথে! 
তবতি--ঘে কেবল নিজের জ্ত ব্যস্ত সে কেবল পাপেরই দেব] করে_- 
যদ্রাবশেষ ভোজম করিতে হইবে। ধনলোতী হইলে যক্ঞচ্ক ব্যাহত 
হইবে। পৃথিবীতে আজ যে ঘোর অর্থনৈতিক বিল্লব--তাহার মূল 
কারণ মানুষের স্বার্াধ জাতীয়তা । মানুষ ভাবিতেছে সে কেবল নিবে, 


কিছুই দিবে না। এই আত্মগ্রাণী ক্ষুধা মমপ্ত দুঃখ ও বিপর্যায়ের কারণ । 
তাই মকলকে বক্ঞার্থ জীবন যাপন কারতে শিখাইতে হইবে--তবেই . 
পৃথিবীর শাস্তি। 

এই যজ্ঞে দকল মানুষের সমান মধিকার। অগ্রি বিশীম্পতি, বিশ্বে 
বিশে তিনি পুঙ্গা পান। সমস্ত দেবক তাহারই পু! কত্রে!, মধুচ্ছন! 
যি বলিতেছেন-_ 

ইঞ্জং বো বিশ্বতম্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। 
অন্মাকমস্ত কেহল£| 

ইশ বিশ্বঙ্জনের দেবত11 সেই বিশ্বজজনের জন্ত আমাদের প্রত্যেকের 
চেতনা ঘিরিয়। তাহাকে আহবান করিব। একান্তই তিনি আমাদের 
হউক। 

এই আহ্বান নকলের জন্য । বিশের সমস্ত মানুষ আসিয়৷ আজ 
সর্বমে্যজ্ঞ মআরন্ত করুন। দকলের শাপ্তি হউক। সকলের কল্যাণ 
হউক। 

যেন্েদ, মে ছেদ ভারতকে শতধ! বিভক্ত করিয়াছে বৈদিক ধুগে 
তাহ! ছিল না। মনুশহ তখন আপন তপস্তার দীপ্তির উপর নির্ভর 
করিহ। জ্নগঠ গৌরবের প্রচ্যাশায় কেহ লোভী ছিলনা। এই 
মনোভাব সম্ভবপর ছিল, কারণ বেদের খধির মনে সর্ধত্রাত্মা ঈশ্বরের 
অনুস্ূতি-তাই সর্বান্বদর্শন তাহার পথে ০ চাতুরধয ছিল না 
হ্বত-ক্ষ্ স্বতঃগিদ্ধ সত্য ছিল। 

ঈশোপনিযদ য্তর্বোদেরই অংশ। যজ্ঞ কর্পের বিচিত্র ভ্রিয়াফলাগ 
শেষ করিয়া এখানে যে পরম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়! হইয়াছে তাহাকে 
শদ্ধায় ও বিখাদে আমাদের বারংবার স্মরণ কর! উচিত। 

পৃথিবীকে ঈর হবার ব্যাপ্ত করিয়! দেখিতে হইবে-ঘাহ! কিছু এই 
বিশ্চরাচরে তাহাকে ঈথরম্ করিয়া দেখিলে পরাশান্তি লাঙ্ত হুয়। 
ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে অপরের ধন লোভ করিবে ন। 

বিশ্বস্টি সহসাক্ষ সহস্রপাৎ্ পরম পুরুষের আম্মধলি। পুরুষ নুজে 
বিশ্বনাথের এই আত্মবিদর্জজন লীল! ধধির দৃষ্টিতে প্রতিতাত হইয়াছে। 
তিনি আপনাকে আছতি দিয়া! জগৎচক্রের লীলা চালাইতেছেন। 
তিনি যেমন নিজেকে বলি দিয়াছেন-_সমন্ত মানুষই তেমনই আত্ধু- 
বিসর্জন দিয়! তাঁহার লীল্য-নাটে খেল! করিবে। সেই বিরাট-হতে 
সকলের সমান দাবি-সকলের সমান অধিকার। দেই মহোৎসবে, 
কেহই অনিমন্ত্রিচ নছে--কেহই বারিত নহে। 

অগ্রিকে ছৈদিক খধিরা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ শ্বরূপ বলিয়া মনে 
করিতেন। তিনি বিশ্বনরের, তাই তিনি বৈশ্বীনর | এই বৈশ্বানরের পিক 
ধবি সংবমন বিশ্ববাদীর কোর শ্রার্থন করিয়াছেন। তিনি ঢাহিয্লাছেদ 


১২৫ 


হা 


কাস ্থিপালা  কপা পপ পাপা কালা স্থল সকপাদন 


ভ্ডাল্পস-্ন্ 


[৩৬শ বর্ষ, ব্য খণ্ড, ২য সংখ্যা 





মকলের এক মন্ত্র, এক সংঘ ও এক আকৃতি। আজিও সে স্বপ্ন সফল 
হয় নাই। কিন্ত তবু আজ তারশ্বরে দেই মঞ্তর বলিষার প্রয়োজন আছে__ 
সং সচ্ছধ্বম্‌ সংবদধ্বম্‌ মংবো! মনাংদি জানতাম। 

তোমর! এক সাঁথে সবাই চল, এক দাথে সবাই বল__তোমাদের সকলের 
মন একই হউক। 

বিশবপ্থাধীনতার আজ একাস্ত প্রয়োজন। মানুষের বিজ্ঞান ও কলা 
অপূর্ব্ব সাঞফল্যম্ডিত হইয়| বিশ্বজগৎকে একত্র করিয়াছে। কিন্ত 
আপবিক বৌমার মত মৃত্যুবাণও মামুষের হাতে আমিয়াছে। আমর! 
যদি মৈত্রী, ৪ করুণা পন্থা বাহির করিতে না পারি-_ষদি উক্য ও 
মিলনের সেতু নির্মাণ করিতে না পারি তবে মান্ব সত্যতার ধ্বংস 
অনিবার্য্য। 

বেদ বিশবসটির অন্তরালে একই লত্যের ও একই সৎ পদার্থের ক্রিয়া 
লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে সেই গরমাস্মায় অমৃতম্বরূপ উপলব্ধি 
করিবার জন্ক বিশ্বমানুষকে ডাকিয়াছেন। 

এই জগৎ বিশ্ব বিধাতার লীলার ক্ষেত্র-_ ইহা হেলার নহে-_ইহা 
তুচ্ছ নহে । তাই বৈদিক খর্ষ পাঁধিব ধন ও মম্পৎ গ্রার্থন করেন। 

অগ্রিনা রয়িমশ্রবৎ পৌষমেব দিবে দিবে। যশসং বীয়বত্তমস্।॥ 
অগ্নি দেবেন পরিপূর্ণতা_-ষে পরিপূর্ণতা প্রতিদিন নব নব রাপে সমৃদ্ধ ও 
পুষ্ট হইয়! ওঠে যাহা দিক হইতে দিগন্তের নব নব বাণীর সন্ধানে চলে-_ 
লেই চির অপ্রাপ্য অথচ চির ঈশ্িহ প্রগতির জন্ত খষি ব্যাকুল। 
জীবনে চাই যশোগৌরব--চাই পরিপূর্ণ বীর্য ও ওজশ্িতা। 


কিন্তু কেবল পাঁধিব ধন লইয়াই মানুষের চলে না। তাহার মনে. 
জাগে অনীমেয় আকুতি-_অঙ্গানাঁর অবকাশ। অনন্ত অদদিতির উপল, 
হয় তাহার জীবনের এক শুভক্ষণে তখন সমস্ত জীবনকে মধুময় মনে হয়্। 
তখন মধুরভায় জগৎ প্লাবিত হয়। তখন তিনি অন্বতের নিধি মধুবাতের 
নিকট অমৃতত্ প্রার্থনা! করেন £ 


যদদে বাত তে গৃহেহমৃতক্তনিধিহিতঃ 
ততো নো দেহি জীবদে। 


হে বায়ু, তোমার এ গৃহে অমৃনিধি গৌগন রহিয়াছে__পরিপূর্ণ জীবনের 
জন্ক আমর! লেই অমৃত প্রার্থন! করি। 

এই প্রার্থনা একার নহে--বাতায়ন ধের লহে--সর্ধ্ধ মানবের- 
সর্ব জগতের। 

যো বিশ্বাতি বিপষ্ঠতি তুবনা সংচ পুগ্ঠতি। স নঃ পর্যদতি দ্বিষঃ। 
কারণ সেই পরম সমস্ত বিশ্বকে দেখেন_-তাহার শিপ প্রেম দৃষ্টি দিয়া 
মকলকে তিনি বোঝেন। তাই ত আমরা নির্ভর | তিনি আগাদের 
সমস্ত অন্তরায়, সমন্ত রিষ্টি হইতে পরিত্রাণ করিবেন । 

ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে আবার ধ্বনিত হউক বেদ মন্ত্র! ম্বাধীন ও 
বলিষ্ঠ ভারত তাহার অদৃত মত্োর বাণী দিয়া জগৎকে তৃপ্ত ও শান্ত 
করুক। ভারতের অন্াদয় কেবল 'পাধিব সমৃদ্ধিতে নহে-তাহা 
অপাধিব কল্যাণে দীপ্ত হউক-মময় অধ্যাক প্রেরণায় সন্ীবিত হউক-_ 
আজ এই কামনাই করি। 


মৌন-রাত্রি 
ভ্রীবটকৃষ্ণ দে 


উত্তর সমুদ্রে আজ তীব্র ঝড়__উত্তীল কল্লোল 
সন্ত্রাসে মৃত্তিকা-নীড় কেঁপে ওঠে, বুঝি ভেঙ্গে যায়! 
বিষাক্ত পৃথ্বীতে হবে বাঁতাঁসের কম্পিত হিল্লোল 
বজের নির্ধোষ জাগে ধ্বংসের চেতনা লয়ে হায় ! 
জানি জানি অস্তিমের ক্ষুব্ধ বাণী প্রকৃতি শোনায়, 
যাঁষাঁবরী গতি আঁজ রুদ্ধ হবে প্রচণ্ড আঘাঁতে 
চিরন্তনী আশা আজি নৈরাশ্ঠের ধূসর ছাষায় 
ক্ষণিকের দীপ্তি শেষে নিভে যাঁবে উন্মত্ত হাওয়াতে ! 
পুপ্তীকৃত আবর্জনা শ্যামলের যে স্বপ্নে বিভোর, 
সে শুধু অলীক মায়া_বাস্তবের নৈরাঁজ্যে আসন, 
মদ-দৃপ্ত ক্রামশিক আকাজ্ষার উষ্ণ-আখি-লোর 
* সনাতন সত্যরূপে ধর দেবে-_এই প্রবচন ! 

(আজ) জাগরীর মন্ততীয় কুস্তকর্ণ সমুখে দীড়াক-_ 

হিমেল মরুর ঘুম--মৌনতার রাত্রিরে বিছাক্‌ ! 


চাওয়া ও পাওয়া 
কুমারী চন্দ্রা রায় 


যখন আমি তোমায় খুঁজে ফিরি 

বিশ্ব মাঝে সবার ঘরে ঘরে, 
তখন তুমি বিলীন হয়ে থাক 

লতাঁয় পাতায় বিরাঁট চরাঁচরে। 


যখন তোমার চরণ আঁকি বুকে 

আকুল বুকের জানাই নিবেদন। 
তখন তুমি লুকিয়ে বসে থাকো, 

খুঁজে তোমায় নয়ন অকাঁরণ। 


আবার যখন ক্লীস্ত নতশিরে, 

ফিরিয়া যাই ব্যাকুল হতাশায় 
তখন তুমি পিছন হতে ডাক 

চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ধায়। 


নায়িকা মেনকা 
শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মেনকাঁকে এক কথায় দিল্লীতৈ আনিয়া মনে একটা খটকা 
লাগিল। যাঁদের সঙ্গে হুল্লোড করিয়৷ দিল্লীতে দে কয়েকট! 
দিন কাঁটাইতে পারিত, সরকারী চাকরির খাতিরে 
তাঁর সেই পরিচিত গোঠী সদলবলে সিমলায় গিয়াছে 
পক্ষকাল আগেই । 

দিলীতে আনিয়! মেনকাকে একটু মৃষ্টিলেও ফেলিয়াছি। 
তবে দিল্লীতে যখন আসিতে পারিয়াছে, সিমলা পর্যন্ত বাঁকি 
পাহীড়ী পথটুকু উত্রানো তাঁর পক্ষে এমন কিছুই নয়। 
মেনকাঁকে আমি যে-ভাঁবে মানুষ করিয়াছি, সে-কথা চিন্ত! 
কৰিলে তার বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে সুটকেস মাত্র 
সম্থল করিয়া সিমলায় যাইতে যে বিশেষ আপত্তি হইবে না তা 
বুঝি। আপন্তিটা আমার নিজের । 

তবে? মেনকাকে এখন দিল্লীতেই রাখিব, না 
কলিকাতায় ফিরাইয়া আমিব! ভাঁবিতে ভাবিতে ঘুযাইয়া 
পড়িলাম। 

ঘুম ভাঙিল গৃহিণী অমলার ডাঁকে। 

চোঁথ খুলিয়া দেখিলাম__সগ্ন্নাতা অমলার এক হাতে 
ধূমায়িত চা, অন্ত হাতে গরম নিমকি। কিন্তু তাঁর কুষ্চিত 
ক্রযু্গলের নীচে দৃষ্টির তাক্ষতা দোঁখয়া আবার চোখ 
বুজিলাম। পু 

ঠক ও ঠকাঁস করিয়া ছুইটা শব্ধ হইল-চা ও নিমকি 
টিপয়ের উপর রাখা হইল বোধ হয়। 

“জেগে মানুষ ঘুমোয় কি করে বুঝি নে। তা বাপু, 
রোজ তে! ডাকি নে। নিজেই কথা দিয়েছিলে- আগামী 
রবিবার প্রাতে অতীনদের বাড়ি নিশ্য় যাব। এদিকে 
ঘড়িতে আটটা বাঁজতে চলল_-সকালে বাঁবে_না বিকালে 
যাবে ত৷ বলবে কি ?” 

কয়েক মিনিটের মধ্যে চা ও নিমকি খাইয়া পথে 
বাহির হইলাম। 

অমলার মামাতে। বোন কবির স্বামী অতীন আমার 
বাল্যবন্ধু। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কয়েকটা ধাপ উত্রাইবার সময় 
সে সরম্ব্তীর চেয়ে লক্গীর বন্দনা-্রগুলিই গৌপনে সাধিয়া 


রাখিয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম--যখন গুনিলাম বি-এ 


পাশ করার কয়েক মাসের মধ্যে সে অর্ডার সাপ্লাইএর "' 


কাজে নামিয়া মোটা কিছু কাঁমাইতেছে। তারপর গত 
দিতায় মহীযুদ্ধের কয়েকটা বছরে রৌদ্রোজ্জন বাধানো পথ 
বাহিয়া অতীনের টাক। আসিয়াছে মুঠায় সুঠায়, ব্যাঙ্কের 
খাতার পৃষ্ঠাগুণি পূর্ণ করিয়৷ ও রুবির সর্বাঙ ভরিয়া। 

অমলার কাছে অতীন সেদিন বলিয়া গিয়াছিল, সে 
নাকি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেনের জন্ট একটা ভালো৷ 
কাজ জুটাইয়া! দিতে পারে। ভাই ঠিক করিয়াছিলাম এই 
রব্বির অভ্টীনের সহিত 'শলোঁচনা করিয়া একটা 
কিছুস্থির করিব। 

ছোট ভাই রমেনকে বর্তমানে বেকাঁর বলিয়া পরিচয় 
দিলে তাঁকে ছোট করাই হইবে। দু'বছর আগে সে 
বি-কম্‌ পাঁশ করিয়াছিল এবং এ যাবৎ অর্থকরী কাজে 
বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে না পারিলেও সে বেকার নয়। 
দু'বছর আগে সে থেমন বিলুচিস্থান থেকে লিখুনিয়া পর্যস্ত 
বহু দেশের বহু জাঁতির সমাঁজনীতি ও রাজনীতি লইয়া! 
প্রচুর গবেষণা করিত, বর্তমানেও তেদনি আফ্রিকার 
মাদাঁগস্করী সাহিত্যের সাম্প্রতিক বিবর্তন ও দক্ষিণ 
আমেরিকার ইকুয়েডারে ডেমোক্রাটিক দলের নবোদ্যম, 
ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লইয়া! অক্লান্ত, পরিশ্রম 
করিতেছে । সুতরাং রমেনকে বেকার আখা| দিলে আমার 
নিজেরই যে অধ্যাঁতি হইবে তাহাতে সনেহ নাই। 

অতীনের বাড়ি পৌছিতে একটু দেরী হইল। আসিয়া 
শুনিলাম, অন্ীন কিছুক্ষণ আগেই বাহিরে গিয়াছেঃ তবে 
গাঁড়ি লইয়া গিয়াছে বলিয়া শ্রা্ধই ফিরিবে এবং আমি যেন 
তাঁর জন্য অপেক্ষা করি । 

বসিব কি উঠিব ভাবিতেছি এমন সময় অতীনের স্ত্রী 
রুবি আগিয়া আমাকে প্রায় টানিতে টাঁনিতে তার নিজের 
ঘরে লইয়! গিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিল £-_“বাঁবাঃঃ সেই যে 
কাল আসবো বলে চলে গেলেন তারপর এই এতদিনে আঁর 
দেখা নেই। যাক আজ আর সহজে ছাঁড়ছি নে, অনেক 


১২৭ 


১১৬ 


৬ সাকলা জানলা স্থল খপ ব্যাশ স্ও কলা থলে কলা নবী টান বে পা জা 


কথা আছে। ভালে কথা_ুর এক লেখক বন্ধু এই 
বইটা দিয়েছেন, আর এই বইটার-ীড়ান আগে চা নিয়ে 
আসি, তারপর সব বলছি-__” 
কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া রুবি আমার হাতে একথানা 
সুন্দর মলাঁটের ঝকৃঝকে নৃতন বই দিয়া দরজার দিকে 
পা বাড়াই। 
রুবি চ। আনিতে গেল, কিন্ত তাঁর রডীন শাড়ির 
ঝলমল[নির' হাওয়া ও সারা অঙ্গে দেড় সের ওজনের 
অলক্ক।রের মৃহ্‌ ঝন্ঝনানির রেশ রাখিয়! গেল। 
সম্পর্কে শ্যালিক। হইলেও রুবিকে খাতির করিয়া চলিতে 
হয়। তার গুণের কথা বলিয়! শেষ করা বাঁয় না। দৈনন্দিন 
জীবনে সে সদাসর্ধদা আর্টের আটঘাঁট বাধিম্না। চলা ফেরা 
করে। মাদুর ও সোফায়, .পিলম্তজ ও টেবিল ল্যাম্পে 
মিলন ঘটাইবার দাঁছুমন্ত্র নাকি তাঁর জনা আছে। 
রুবি চা আনিতে গেলে নৃতন বইখানিতে মনোনিবেশ 
“করিল।ম। লেখক ইগরধর মিত্রের সহিত আমার পরিচয় ন] 
থাকিলেও পুস্তকের বহিরাবরণ, সাজসজ্জা ইত্যাদি দেখিয়! 
মিত্র মহীশয়কে ঈর্ষা না করিয়া পারিল/ম না। ছুই পাতা 
উল্টাইতেই চোখে পড়িল-“উতসর্গ _অক্লান্তকর্মী বাঁণিজ্য- 
বীর বন্ধুবর অতীগ্ুনঃথের করকমলে।? 
িত্র মহাশঘ়কে মনে মনে নমস্কার জীনাইলাম। একটি 
বিশেষ বিষয়ে তিনি আমার তমপাচ্ছন্ন মনের উপর 
আলোকপাত করিলেন। আমাদের পাড়ার কাঁউন্দিলার 
থেকে মোড়ের ও পোষাকের দোকানের স্ফীতবপু মালিক 
পর্যন্ত অনেকেরই জদ্গুণের পরিচয় পাইয়াছি বহু লেন- 
দেনের ভিতর দিয়া, কিছ্তু পরিচিত সদাঁশর ব্যক্তিগণের 
কারও হাতে আমার একখানি পুস্তকও তুলিয়। দিবার কথা 
এযাব মনে আসে নাই। লেখকদপে গুণীজনের গুণ 
স্বীকারের সহজ উপাঁয়টি চোখে আঙুল দিয় শিখাইবার 
জন্ত মিত্র মহাঁশয়কে আবার ন্মস্কারি। | 
স্থির করিলাম--ঘে কোম্পানির প্রচার বিভাগটি 
আমার ঘাড়ে চাপানো আছে সেই কোম্পানির বড়কর্তার 
নামেই আমার পরবর্তী উপন্তাঁস উৎসর্গ করিব। 
* রুবি ফিরিয়া আসিল চা ও খাবার লইয়া। সেগুলির 
সহ্যবহার করিয়া গাহস্থ্য উপন্টাসধানির জন্ত হাত 
বাড়াইতেছি এমন সময় রুবি প্রশ্ন করিল-_"বলুন তো৷ সতিদা, 


ভুান্রভল্শ্র 





[ ৬৬ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখা 
জানা নেই শোনা নেই, বামে একদিন আলাপ 
হালো-তাঁতেই মান্ষ প্রেমে পড়েছে বলে ব্যক্ত করতে 
পাঁরে ?” 

কনিষ্ঠ ত্রাতার চাকুরিবৃত্তির সন্ধানে আসিয়া কাক্র 
হদয়বৃত্তির প্রশ্ন উঠিবে তা জানিতাম না। তবু রবির কাছে 
ঠকিতে চাই না বলিয়া পাণ্ট! প্রশ্ন করিলাম ; «কেন, 
আলাপের পক্ষে বাসটা ভারী বিশ্রী জায়গা বলে মনে হর 
নাকি?” 

রুবি ঠোট উপটাইয়! বলিল £ “আহা, তাই বলছি 
নাকি? মাঁনে-একদিনের আলাপের স্থত্র ধরে_-” 

বাধা দিনা বলিলাম £ “স্তরের গোঁড়া তো প্র এক 
দিনের আগাপ থেকেই--” 

--পসে কথা হচ্ছে না। মানে আলাঁগ থে্ভকই 
হঠাত প্রেমে পড়বে এ কেমন কথা ?” 

তার্কিক রুবিকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায়, তাঁর 
কথায় সায় দেওয়া । ভাই বলিলাঁম-তা যা বলেছো; 
ও সব ক্ষেখ্জে একটু রয়ে সনে এগুতে হয়। যেমন 
সবাঞ্রে দশখানা কাঁগছে বিজ্ঞাপন দেবে__এআমি শ্রীমান 
অমুক সেদিন বাসে এমতী অনকার সহিত যে আলাপ 
হইয়াছিল তাহাতে আদ তাহাকে ভালোবাসিয়াছি।” 
তারপর-বিজ্ঞ/পনটা যদি শ্রীমতী অমুকার দৃষ্টি আকর্ষণ 
না করে তখন গাঁজনের বাঁজনাদারদের একজনকে ধরে 
এনে শ্রীমানের ভালোবাসার কথাটা ঢাক পিটিয়ে শ্রীমতীর 
নিজ পাঁড়ীয় প্রচার করবে। তাতেও যদ্দি কার্ষিসিদ্ধি না 
হয় তথন করবে--” 

-তখন করবে হাতী ৮ 

রুবি কথিত চটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম_-“বাঁসে, 
কারুর সঙ্গে আলাপ করে মনটা তোমার -__” 

ফিক করিয়া হাপিয়া রুবি বলিল £ “আমার হলে তো 
কোন কথাই ছিল না। ফ্যাঁসাঁদ বাধিয়েছেন হলধরবাবুর 
হিরো |% 

--“হলধরবাবুর হিরো ?” 

“হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না ঙ্ 
বাঁসেই চড়েছে।” 

--হিলধরবাঁবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না তাতে 

(তোমার কি?” 





স্পা 
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শাস্পাক্ান্াজা ব্গাখত পক্ষ স্জা্ষ স্টাপ জনা ক্পা পাক্কা 
আমার কি মানে? হলধরবাবুর এই বইটার যে 
আমরা ফিল্ম তুলছি।” 

তাই নাকি?” 

“আহা? জানেন না যেঞ্ক কিছু ।” 

_ শুনেছিলাম বটে অতীন একটা ফিল্ম কোম্পানি 
খুলবে, কতদূর এগিয়েছে তা জানতাম না” 

--দকেন, অম্লাদি কিছু লেনি আঁপনাঁকে ?” 

__প্হলধর মিত্রের উপন্তাীসের টিক হনে এতে 'অমলারই 
বা বিশেষ করে জানবার ফি আঁছে ?” 

“আছে সত্যেন, অমলারও জানবার প্রয়োজন আছে 
বই কি--” বলিতে বলিতে অণ্রীন আপিয্বা একটা চেনার 
টানিয়া বদিল। 

ঝখপার কিছুই আচ করিতে না পারিয়া অহানকে 
ছিজ্ঞ/সা করিল।ম_“তো দের মতলপটা কি বলতো” 

অত্ীন সহান্তে উত্তর করিল-ণভয় নেই? অগলাকে 
ফিনো নীমতে হবে লা।” 

--প্হবে না? বাঁচাণি ভাই ৮ 

অতীন একটু গন্তীর হইয়া বলিল ২ গভুমি তো বাচলে, 
এখন আমাকে বাঁচাও ।” 

বলিলাম ; “আমি এসেছি রমেনের জন্তে চাকরির 
উমেদারি করতে; এর মধ্যে তোমাদের ফিখের হিরোর 
হৃত থেকে সবে সাঁমলিয়ে উঠেছি এখন তুমি ডেকে 
আনছো ঘরোদা বিবাদ; ইতরাং আমি নিজের পথ 
দেখি।” 

অতীন আমার হাত ধরিয়া বলিল £ “আরে ভাই, 
বৌ বোস। সব কথা বলছি। তুই বোধ হয় শুনেছিসঃ 
লেখক হলধর মিত্তিরের এই বইটার আগরা ফি তুলছি। 
কিন্ধু ছবিটা বত এগুচ্ছে, কবির মেজাঁজও তত গরম 
হচ্ছে--” 

রুবি ফোপ করিয়া বলিল £ “আমার খেজাজটাই শিবু 
দেখলে?” 
জিজ্ঞাসা করিলাম ; “এ সব ব্যাপারে কবির মাগা 
ঘামীবার কি থাকতে পারে ?” 

অতীন বুঝাইয়া দিল। তাঁর কতকগুলি পৃথক 
ব্যবসাও আছে; ভাই মোট লাঁভের উপর কোথায় অপস্- 
দেয় একটা মোটা টাকা বাচাইবার উদেশ্তে তাঁর এই 
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নাভিকা। সেনা 








॥ ৯৯৯ 
ফিন্ম কোম্পানির মালিকানা রূবির নামেই লিখাইয়াছে। 
রুবি সম্প্রতি শুধু কাগজে কলমে মালিক হইতে চায় না, 
কোম্পানির উপর ষোল আনা স্বত্ব কাজেও জাহির করিতে 
চাঁয়। হাজার হোক, অতীনের চেয়ে সিনেমা সূষ্ন্ধে তাঁর 
জ্ঞান অনেক বেণী। ফলে একাধারে কাহিনীকার ও 
গরিচালক হলধরবাবু পুস্তকের কাহিনী ও সংলাঁপ বারকতক 
ঢালিয়! সাজিয়াও শেষ পর্যন্ত রুবির কাঁছে হার মাঁনিয়া ছুটি * 
ঢাহিতেছেন। ০. 
এতক্ষণে মিএ মহাশয়ের আসল অবস্থাটা হৃদয়জম 





করিলীন। সুখে বলিলামপ্বাপার তা হলে মন্দ 
দীড়াচ্ছে না।” 
অতীন বলিল ; “মনটা সামলানো যেতে পারে যদি 


আপাতত তোর ভাই রূনেনকে হলপরববুর এযামিষ্ট্যান্ট, 
করে নিই |” 

-রামেনকে 1” 

--“আব্র্ম হবার কিন্তু নেই । একটা বাবসায় নামতে 
হলে ভার বাজারে ঢোকবাঁর ঘতগুলে। দরজা আছে সবই 
চিনে রাখতে হয়। ছায়া জগতের মন্পৃদকের কাছে 
শনলান মেন ফিখ সন্ধে একদ্পাট ; কাগজে লেখে, 
রেডিয়োতে বক্তৃত। দের অবন্ঠ ছদ্বা নামে)” 

-প্তাই নাকি ?” 

_তুই তো কোন খবর বাখিল না। বাঁক সে 


কথা। এখন তুই মত করলেই ওকে কাজে লাগিয়ে 


দিই |” 

_রমেন নিজে যদি রাজী হয়, "সামার আগত 
হবে না।” 

অত্ীন মকরুবিনিঘ়ানা সুরে বলিল £ “অবশ্য তোঁদের 
মতের অপেক্ষায় আমি দমেছিল।ম না । তোঁর আদতে 
দেরী দেখে মামি নিজেই চলে গেলাম তে|দের বাঁড়িতে।: 
তুই ছিলিনে বলে রমেনের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা 
করা গেগ। ও শুধু রাঁজীই হয় নি, দিনেগা ব্যাপানে 
আমাকে কিছু উপদেশও দিয়েছে । অমলাঁও ভারী 
খুদী; বন্পে__জনুরী নাহপ্পে কি আর জহর চিনতে পাঁরে 1” 

তাইতো, রমেনের সম্বন্ধে এতদিন অবিচাঁরই করিয়াছি 
সাচিত্য, রাঁজনীতি, সমাজনীতি ছাড়া সিনেমা বিষয়ে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে যে একস্পার্ট হইয়াছে, একথা! 


চ্ 


, ভ্ডাব্রভ-ম্ত 


“স্্ন্ছ ন্য প্র প্লান ব্লক পান্ডা স্ক্রল থাপ 


০৩০ 








আজ জানিয়া মনে মনে: গর্ব বৌধ করিলাঁম। কিছুদিন 
আগে কে যেন বলিয়াছিল, রমেন নৃত্য সম্থন্ধে গবেষণা- 
মূলক একথাঁনা চিঠি লিখিয়াছিল ফ্রেড. অস্টারকে | সে- 
চিঠি পড়িয়া ফ্রেড. অস্টার নাকি অ-্টার জনোচিত 
ুখভঙ্গী করিয়াছিল । শরথন বুৰিলাম-__কথাঁটা নেহাৎ 
নিন্দুকেন রটনা। 

রুবি বলিল £ “এত ভাবছেন কি সতিদা? রমেন- 
বাঁবুফ্ধে "পেলে হাঁতের বইথানা শেষ হলে হলধরবাবুকে 
একেবারেই ছুটি দেবো ।” 

রুবি দেখি মিত্র মহাশয়ের উপর মর্সাস্তিক চটয়ছে। 

অতীন বলিল-_“তারপর নতুন ধারায় কাঁজ চলবে। 
রুবি প্রডিউসাঁর, আর রমেন ভিরেকটার- মানে ফিএ 
জগতে যুগান্তর ।” 

অতীন ঝাল ব্যবসার । 

অতীন বলিল--“আর একটা কথ! আছে, কাটা 
অবশ্ রুবির |” 

-_প্রুবির 2” লিমা কবির দিকে তাকাহতেই গে 
যে ভ্গীট। দ্রেখাইল, রূপালি পর্দায় তাহা কতথাঁনি মানাইত 
জানি নাঃ তবে সিনেমা সংক্রান্ত ব্যবসীদ|রি কথার মাঝখানে 
একেবারে অচল। 

জ-জোড়া কগালে তুলিয়া রুবি বলিল--“না না আমি 
ভৌমার ও-সব কথার মধ্যে আর থাকতে চাইনে ।” 

হঠাৎ ওর কি হইল বুঝিলাম না, তাঁই জিজ্ঞাগা করিলাম 
-পব্যাপার কি রুবি %” . 

অতীন বিষয়ট1 আমাকে ম্মরণ করাইয়া। দিল। নিতীন্ত 
আজীয়জন বলিঘ্না আমার উপন্চ/সের ওপর ওদের যথেষ্ট 
দাবী আছে এবং পাঁচমাম আগে আমি নাকি কথাও 
দিয়াছিলাম যে কৌঁম্গানিটা খোলা হইলে লেখা দিয়া ওদের 

যথাসাধ্য সাঁহীধ্য করিব। 

কবে কি কথা দিয়াছিলাম মনে করিতে পারিলাম না। 
হইতে পারে, রুবির মুখের তর্কের আ্রোতি বন্ধ করিবার 

অন্ত কৌন দিন কথার কথা একটা কিছু বলিয়া 
ফেলিয়াছি। 

অতীন শেষে সোঁজান্জি বলিল : “তুই বর্তমানে যে 
নভেলট| লিখছিন, শুনলাম তাঁর মধ্যে এমন সব মাঁল-মশলা 
আছে যাঁর ফিল্স তুল্লে-” 


1 ৩৬শ বর ২য় খণ্ড) ২য় সংখ্যা ' 


বাধা দিয়! বলিলাম--ণকি যা ত| বলিস । বত সব' 
বাঁজে খবর কোঁথেকে পেলি জানি নে--” | 

"খবর যেখান থেকেই পাই তোর জেনে কাঁজ নেই। 
তুই শুধু ডজনখানেক গান জুঙড় দিবি।” 

গান ?” 

গান হচ্ছে ফিল্ের প্রাণ” 

_-অর্থাৎ আমীর প্রাণাস্ত।» 

অতীন আমার কথায় কান না দিয়! বলিল_-“অমলারও 
খুব ইচ্ছে'.তাই আগে থেকে বলে রাখছি বইটা ছাপাণার 
আগে আমার সঙ্গে যদি পাকা বন্দোবস্ত না করিস, ঘা 
হলে-_-কি আর বলবো--” 

রুবি বলিল_“থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না।” 

র'ণির কথাটা লুফিয়া লষ্টয়া বলিলাম_“সেই চ্চানেঃ 
যা বলবার তুমিই একদিন ধীরে স্বস্থে বলো। অনেক 
বেলা হয়েছে, এখন উঠি-” বলিয়া দরজার দিকে পা 
ঝাড়াইলাম। 

রুধি কয়েক পা আগাইয়া 'আসিয়া শীচু গলায় বলিল 
“লেধা হলে বইটা কিন্তু আমার হাঁতে দেবেন, ওকে 
নয়।” 

_শেষ তো হোক আঁগে”_ বলিয়া সিড়ি দিয় 
নামিয়া আমিলাম। 

পথে আনিয়া ইফ ছাড়া বাচিলাম। 





কিন্ক বাচিলাম মনে করিলেই বীচা যায় না। কোথা 
থেকে দ্বিতীয় রিপু আসিয়া মনের মধ্যে ফণা তুলিয়া কার 
উপর ছোবল মারিবে খু'জিতে লাগিল। আমার লেখার 
পাঙুলিপি অমলা ছাড়া আর কেউ নাড়াচাড়া করে না। 
তার কি মাথা খারাপ হইয়াছে ?-আমার অসমাপ্ত 
উপন্থাসের পাতাগুলি অতীনের কাছে খুলিয়া না ধরিলে 
তাঁর কি চলিত না? 

বাড়ি আসিতেই অমলা বলিল--“মাছের তেলের বড়া 
ভাজা হয়েছে ছু”খাঁনা গরম গরম খাঁবে ?” 

মাছের তেলের বড়! ?” 

_প্দীড়াও, নিয়ে আসছি” বলিয়া অমল রান্মীঘরে 
গেল। 

মাছের তেলের বড়া খাইতে মুখরোচক। তাই 


“ম্্ 


'জিনিষটার ওপর আজও লৌভ আছে। হস্তদন্ভভাবে 
ছায়া আগিয়াই রাগটা প্রকাশ করা উচিত হইবে না। 

ভিসে করিয়া খানকতক সগ্য-ভাজা বড়া আনিরা গিষ্ 
হাসিয়া আব্দীরের সুরে অমশ্রী বি “অতীনবাবুর সঙ্গে 
দেখা হয়েছিল ?” 

ইচ্ছা হইল বলি--“না” কিন্তু শেষে অগল|ই বলিন-_ 
“তুমি বেরুবার আধৰণ্টা পরে দেখি অতীনবাঁদ নিজেই 
হাজির- হাতে নিয়ে এতবড় এক মাছ 1” 

1 কুরাইলে মনে মনে মুসাঁবিদা করিতে লাগিলাঁম 

কোথা থেকে জেরাঁটা স্বর করিব । 

অমলা বলিল £ “কি গে কথা কইছো না থে?” 

এবার বলিয়া ফেলিলাম__পরমেনের কাঁজট? ভোমরাই 
ঘন তিক করে রেখেছিলে, অতীনের বাড়ি যাবার জন্তে 
মকাল বেলা মিহিমিছি আমাকে এত তাগাদা দেনার 
দরকার কি ছিল?” 

অমলা অবাঁক হইয়। বলিল_-“অ 
মানে ?” 


ীমরাই ঠিক করেছিল 

তোমরা করো নি ?” | 

নাঃ অতীনবাবু ঠাকুরপোর কাছে আজ বাল থে 
কাল তাঁর সঙ্গে তোমার যখন দেখ। হয়েছিল তখনই 
কথাবার্তা তোমরা ঠিক করেছিলে । আমি বণ ভা 
কালকের কথাটা যদি আমাচুক জানাতে তা হণে ভোর 
বেলা তোমায় ভাকাডাকি করতে হতো না। বেশ গোক 
তুমি নিজেই সব ঠিক করে এখন উঠ চাপ দিচ্ছ 
আমাঁর.ওপর |” 

বুঝিলাম, হলধরবাবুকে লইয়া! থে সমস্তাটা দাড়াইযাছে 
তার একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্ক অচিরে রমেনকে কাঁজে 
লাগাইবার উদ্দেশ্টে ব্যবসাদীর অতীন এই চালটি চলিয়াছে। 

কিন্তু পাঁওুলিপির কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। 
বলিলাম £ “সে বাই হোক, আমার আর্দেক পেখা বইটা 
অভীনকে দেখাতে গেলে কেন? 

_কি যাতা বলো? 

তবে লে বলে কি করে থে আমার নতুন বইটার 
ফিল্ম তুললে জমবে ভালো, আর তোমারও তাই ইচ্ছে_? 

অমলা খিল খিল করিয়া হীসিয়া বলিল : “লোকে শাক 
দিয়ে মাছ ঢাকে, আর তোমার বন্ধু আজ মাছ দিয়ে শাক 


বলাধ থে 


ঢেকে গেছে ।” অমলা হাসিতে হাসিতে বিষম খাইবার 
উপক্রম করিল। 

জিজ্ঞাসা করিলাম £ ব্যাপার কি? 

ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, সে সব জানে ।? 
বলিয়া অমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। 

আমলার উপর সিছামিছি চটিয়া গিয়া রাঁগটা*ঘে শেষ 
পর্বন্থ প্রকাশ করিয়া ফেলি নাই" মে জন্গ নিজেকে ধূন্টবাঁদ 
দিলাম । বেচারি অনেকদিন পরে মস্ত একটা মাছ লইয়া 
বগন উনাদের আচে ভাতিয়া উঠিয়াছিল তখন যদি আমার 
মনের ধিতীয় রিপুটা ফণা তুণিয়া তাকে ছোবল খারিভ, 
ধ্লট| তাহাতে ভালো হইত না। 

খাইতে বদিঘা রমেনহ কথাটা পাড়িল। 
মঙ্গকারী পরিচালকের পদ সে পাইয়াছে।, 

আহারাদির পুর পাঙগুলিপিটা লইয়া বগিলাম। আর 
করেকটা পরিচ্ছেদ জুড়িরা দিতে পাঁরিলেই বহথানা শেষ 
হইবে। কিন্তু বে-মৰ দর্শক আমার উপন্তাসের ফিস দেখিয়া 
মাথা ঘানাইবে-কাহিনীর ম।র-পা]চে তাদের মাগ। ঘুরাইয়া 
দিতে গাঁরে এমণ সব উপাদান আমার উপন্।সে আছে 
কিনা জাশি না । নারিকা মেনকাকে যে সব ধাতু দিয়া 
গডিয়াছি হার মধ্যে কোনটা আমল আর কোনটা মেকি 
বলিয়। রূপ|নে পা টিয়া উঠিবে, ত1ও বিবেচ্য । আর 
নায়ক প্রধার-তার কথা তে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। 
তাকে কোথায় থেন কেলিরা আসিয়াছিঃ স্বরণ করিতে 
পারিভেছি না। এ কতদিন মেনকাঁকে লইম্বাই ব্যস্ত 
ছিলাঘ। প্রণীর তো অতি সাধারণ গিরীহ মানুষ, কিছুট! 
মুখচোবাও বটে। কয়েক শত দর্শকের সম্মথে দী্ড 
করইয়া তাহাকে দরিয়া রীতিমত অভিনয় করানো হইতেছে, 
এ কথা ভাবিলেই তাঁর কাঁপুনি দিয়া জর আসিবে নিশ্চয়। 
চলনে থর চাল নাই, বাঁক্যে ব্যঞ্জনা নাই, এরূপ একটি 
নায়ককে স৯,ডিয়োতে পাঠাইলে সেখানকার কর্মকর্তারা 
তাঁকে লইয়া কি করিবে? 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি গোবর-গণেশকে 
উপন্তাসের নীয়ক করিলাম কোন আঁকেলে? উত্তরে 
বলিতে পারি যে গোবর গণেশই হউক বা আর যাহাই 
হউক, নারিকা মেনক! তাঁকে ভালোবাদিয়াছে, তাও 
আবার রীতিগত প্রেমে পড়িয়া। প্রেমে পড়িবার আমল 


রুবি ফিল্সোর 


৯৩২ 








সস 


ইতিহাসটা এক্ষেত্রে একেবাঁরে অবান্তর এবং সে বিষয়ে 
কারও কৌতৃছল প্রকাশ না করাই উচিত। তবে এটুকু 
বলিতে পারি যে চঞ্চল! মেনক! হঠাৎ মুগ্ধ হইয়াছিল প্রবীরের 
মাথায় কদুম ছাট চুল দেখিয়া, আর প্রবীর আকৃষ্ট হইয়াছিল 
মেনকার চোখের বিছ্যুতের ঝলকানিতে। 
কেহ হয়তো বলিবে--পাইয়াছি। অর্থাৎ নায়ক গো- 
* বেচারি হইলেও আপত্তি নাই, নায়িকার চোঁখের বিদ্যুতের 
ঝলকাঁনির্টাই আসর মাৎ করিবে। এখানে বলা! প্রয়োজন 
. যেমেনকার চোখে বিছ্যুতের ঝলকানি থাকিলেও, কণ্ঠে 
তাঁর স্বর নাই। কারণ সঙ্গীতের কোন অঙ্গেই সে হাত 
বুলায় নাই। অবশ্য গাহিতে না পারিলেও কিছুটা সে 
নাচিতে পারে, তবে পায়ে ঘুমুর বাঁধিয়া তবলার তাঁলে তাল 
. রাখিয়া নয়। তার মন যাহাতে অধীর হয় সেই কাঁজে 
ছুটিবার জন্ত পা ছুট! তার নাঁচিয়া ওঠে এবং চলিবাঁর সময় 
সে মাঝে মাঝে থেন নাঁচিয়। চলে । মেনকাঁর নৃত্য-পরিচয়্ 
এ পর্যস্ত।' 
সুতরাং ভালোমান্য নায়ক প্রবীরকে যতটা সম্ভব 
নেপথ্যে রাখিয়া একা মেনকাঁকে দিয়া কতকগুলা মুখস্থকর৷ 
কথা বলাইলেই সমজদাররা যে বাহবা দিবে তাতে সন্দেহ 
'আছে। 
তা ছাড়া কাহিনীর মধ্যে পরিস্থিতি বলিয়া একট। কথ! 
. আছে। কলমের গতি বাগ মানাইতে না পারিয়া উপন্তাঁসে 
যে সব ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছি সেগুলায় জোঁড়া-তালি দিয়া 
গল্পটা পর্দার উপর ঠিক মত খাড়া করিতে না পাঁরিলে 
দর্শকরা হাততালি দিবে না। 
কাজেই অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করিয়া উপন্যাঁসট। 


সট,ডিয়োতে পাঠাইলে ওখানকার কলা-র্সিকদের কাছে 


আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না এবং অতীন 
তখন বাল্যবন্ধু বলিয়া ক্ষমা করিবে না) রমেনও দাদা 
লেখা বলিয়া খাতির করিয়া মাথায় তুলিবে না; আর 
আর্টের আর্ট-ঘাঁট বাধিয়া চলে যে রুবিঃ তাঁর কাঁছে তখন 
মুখ দেখাইতে পাঁরিব না। 

ভাবিতে ভাবিতে মাথায় 'কতকগুলা! আইডিয়! কিল-বিল 
করিয়া উঠিল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাইল মেনকাঁর দিদ্লী- 
যাত্রা পর্বটা। ওটার একটা গতি করা দরকার সবার 
আগে, নহিলে.. 


ভিরিভন্বন্য 





[৩৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড) য় সংখ্যা ' 


স্তন পা ্িস্পাাস্িন্পা স্থল কাপ পথ পা স্ক খপ সস 


_হ্াগো, জিবরাল্টারি গৌোঁপ কোথেকে এলো 
জানো ?__অগল! আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। ি 

-_গজিবরাল্টারি গৌফ !১ রা 

শব্টা নিজেই সংশোধপ করিয়া অমল! বলিল; 
গজিবরাল্টারি নয়, গিল্বাটি গৌঁফ-_+ 

বলিলাম_-তাই বলো। তা হঠাৎ গৌঁফের কথা 
কেন? 

-_“গিল্বার্ট গৌঁফ বদি হতে পারে, তা হলে প্রবীর-ছাট 
চুল হবে না কেন?” 

_প্রিবীর-ছাট চুল! এ সব কি বলছে! ? 

অমলা! বলিল £ “ঠিকই বলছি মশাই । তোমার প্রবীরকে 
ফিল্সে তুললে ওর মাথার কদম ছাট চুলের বাহার দেখে 
লোকে কদম ছাটের নতুন নামকরণ করবে- প্রবীর-ছাট, 
তা বুঝি জানো না? প্রবীর-ছাট নামে কদম-ছাটের তখন 
কদর বাড়বে ।? 

ভাবিলাম উত্তরে বলি £ তাইতো, এ সম্ভাবনার কথাটা 
ভাবিয়া দেখি নাই; আর ফিথ্মে প্রতিফলনে ও সাধারণের 
পরি গ্রহণে এক একটা পদার্থ কেমন ভাবে উতরাইয়। গিয়া 
নব কলেবর ও অভিনব সংজ্ঞ| লাভ করে, আগে থেকে সে 
বিষয়ে কিছু ধারণা করা যাঁয় না। মুখে বলিলাম £ “আমি 
কিন্ত ভাবছি মেনকাঁর কথা। ওকে নিয়ে একটু মুস্কিলে 
পড়েছি। দশের পরিচ্ছেদে ওর দিল্লীওয়ালা বন্ধুদের 
সিমলেতে পাঠিয়ে তারপর 'বারোর পরিচ্ছেদে মেনকাঁকে 
দিল্লীতে টেনে এনে শেষ রক্ষা করবে! কি করে তাই 
ভাঁবছি। অর্থাৎ ওর একটা দীর্ঘ অজ্ঞাত বাঁস অধ্যায় 
দেখাঁতে চাঁই ; সেটা কোথায় এনে উপসংহার টানবো-? 

অমল! বাঁধা দিয়া বলিল-:ও এই কথা? আমিশা 
ভেবেছি তাই শোনো। প্রথন্রে এ অজ্ঞাতবাঁসের অধ্যা য়া 
খুব খাটো করতে হবে। প্রবীর রাগ করতে জানে 'কিনা, 
তাই পরথ করবার জন্যেই মেনকা গেছে দিল্লীতে ; কিন্ত 
সেখানে ওর একা একা ভালো! লাগছে না। এদিকে 
মেনকার দিল্লী যাওয়ার খবর পেয়ে প্রবীর রাগ না করে, 
প্রকাশ করলে চাঞ্চল্য । অর্থাৎ একটা এরোপ্লেনে চড়ে 
সেও গেলো দিল্লীতে ।” 

_্তারপর.? 

-_পতারপর”--অমলা বলিল--“তারপর দেখা গেল) 


হাক ]. 





মাপা 





নেই চেনা গলার স্থর ভেদে এসে হোঁটেলের জানলা দিগ্বে 
ঢুকে প্রবীরের মরমে প্রবেশে করলো। প্রবীর তৎক্ষণাঁৎ 
একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে কুতবমিনারের তল এসে 
মেনকার উদ্দেস্টে রুমাল উড়াতে লাগলো--+ 
বাঁধ! দিয়া বলিললাম_-ধিন্তবাদ। কিন্তু আমি মেনকাঁর 
গলায় গানের কোন স্বুরই যে দিই নি-? 
অমলা বলিল ; “আহা, তুমি না দিলেও অতীনবাবুর 
স৯,ডিয়োর কলাবিদরা মেনকাঁর গলার সুর যে দেবে না, তা 
ধরে নিচ্ছ কেন?” 
-যাঁকঃ তারপর ?, 
স্₹তারপর+অমলা বলিল--মেনক। আর প্রবার আর 
একটা এরোপ্লেনে চড়ে কলকাত।র ফিরে আনবে ।, 
আমি বলিলাম £ “এরোপ্রেনে চড়ে নয়, ঘোড়।য় চড়ে 
ওরা কলকাতীয় ফিরবে" 
ঘোড়ায় চড়ে দিশ্নী'থেকে কলকাতায় আসবে? 
বলিলাম £ €হলধরবাঁবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না। 
আমার কাহিনীর নায়ুক নায়িকারা ঘোড়ায় চড়ে হাজারমাইল 
পথ পাঁর হতে থোঁড়াই করে_-তাই যদি দেখানে। যায়? 





. অমলা বলিল £ “আঃ থামো। আগে বলো, হলধর- যে কিছু চিনি ও এক কৌটা! জমাট ছধ সঙ্গে আনিবেন 
বাবুকে?” সে-কথা অবষ্ঠ বলিয়! দিতে হইবে না। 
স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে ! 
প্ীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
পর্বতমরর ভীষণ বনানী ঘেরা তন্দামগ্ন নিণীথে উপল-গাত্র [ও 
দুর্গম পথে নাহি কোন পথ-চারী। ধ্বনিত করিয়। কেবা সে ফিরিল ডাকি ! 
এ হেন সময় বন্ধু কে এলে নামি-_ তুমি কি সহসা আধ-জা গ্রত হয়ে, 
অঙ্গনে তব বীর পদ সঞ্চারি? স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে, 
অন্ধ-কাঁরায় বন্ধ্যা রজনী শেষে, জড়িত-কঠে ডাঁকিলে সে প্রিয়তমে 
বন্ধুর-পথ-যাত্রী থামিল এসে ) কর-কম্পনে জাগাতো যে তৌমা আর্সি ) 
কণ্টকাহত রক্ত-ক্ষরিত পদে, শিথিল মনের "্খলিত বাসনা লয়ে-_ [ও 
মৃত্তিকা বুকে চরণ চিহ আঁকি 9 ঝরিল সে বাণী, “মাজে! তোমা ভালবাসি” 


স্মল্লিলেন তভোসাল্ল গু 


* প্রবীর যখন দিল্লার হোটেলে বসে গালে হাঁত দিয়ে ভাবছে 
'মেনকা তখন কুতব-মিনারে উঠে গান গাইছে। ভাওয়ায় 
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সত বব কপ স্থাান্প ্টক্গ- 





স্াপদ 


বলিলাম £ “তাও জানো 'না? তুমি দেখি কিছুই 
জানো না।? 

অমলা হঠাৎ গম্ভীর হইয়। বলিল £ “আমার্‌ জেনে কাজ 
নেই, শুনে কাজ নেই। আমার উপদেশ যদ্দি তালো না 
লাগেঃ তা হলে পচন বাঁরা ছবি দেখে তাদের জিজ্জেল ' 
করোগে। এখন শ্বাগায় ঘুমুতে দাও ।” কথীটা শেষ 
করিয়াই অমলা ধুপ করিয়া শুইব়| পড়িল। * 

ঠিক কথা। আপনারা পাঁচজন, অর্থাৎ দশজন বাচিয়া 
থাকিতে আঁমি অনর্থক ভাবিয়া মরিতেছি কেন? 
আপনারা এককাঁলে আমার উপন্থাস পড়িয়া কিঞ্চিৎ 
স্্খ্যাতি করিয়াছিলেন ; আন্থন' আজ আমাকে পরামর্শ 
দিন__সাতশো বছরের প্রাচীন কুতবমিনারের চুড়ায় উঠিয়া 
মেনকা খাটি আধুনিক একখানা গান গাহিবে। না ডাউন 
দিল্লী মেলে চড়িয় বিরহ-কাঁতির গ্রবীরের কাছে সৌক্জাস্থুজি 
ফিরিয়া আগিনে। 

আপনারা পাছে আিতে দ্বিধা বোধ করেন, মে জন্ত 
আমিই আপনাদের আগামী শনিবার বিকাঁলে চায়ের 
নিমন্ত্রণ করিল|ম। অমলার জন্ত ভয় নাই; কষাগ্স অল্প 
বাল পাঁননে পদার্থগুলি আপনাঁদের পাতে পরিবেশন 
করিবে না। শনিবার বিকাঁলে আপিবার সময় আপনারা 





( পূর্বপ্রক।শিতের পর) 
গৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের লোমহর্ধক অত্যাচার আঘাত করিল 
জনলাধারণের মর্দমূলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কোটি কোটি 


নরনারী আবার নূতন করিয়। উপলব্ধি করিতে লাগিল তাহাদের 
স্বাধীন সত্তাকে । 


প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুরক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করেন এবং 
তুকাঁ সুলতানের উপর নান! অপমানঞনক সন্ধি-সর্ভও আরোপ করেন। 
ইছারই ফলে ভারতী মুসলমান-দমা্প হইলেন বিকুদ্ধ এবং খিলাক্কৎ 
আন্দোলনের হুত্রপাত হইল। ১৯২* সালের ২৮পে মে বোম্বাই সহরে 
অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাঝ। গান্ধীর প্রবর্তিত অদহযোগ প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। ইতিপূর্ববেই গান্ধীজী নিখিল ভারত মোস্লেম লীগ 
কৌন্সিলের এলাহাবান অধিবেশনে অপহযোগের অর্থ ও কাধ্যকারিতা 
ব্যাথ্] করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দুসণের সহিত একযোগে কাজ 
করিবার প্রয়োজনীয়ত! মুনলমান নেতৃবৃন্দ এই সময় অনুভব করেন। 
ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অম্তশহর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার- 


অনাচারেয় নিন্দানুগক এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শাসন-সংস্কার. 


সম্বন্ধে বৃটিশ-প্রস্তাব অসন্ভোধজনক বলিয়া! বিবেচিত হয়। ১৯২* সালের 
সেপ্টেম্বরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ 
অধিবেশনে কলিকাতায় মহাত্মা গাঙ্দীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল। 
কংগ্রেসের সহিত মোস্লেম লীগেরও ঘে বিশেষ অধিবেশন হয়, 
তাছাতেও উক্তরাপ প্রস্তাবই গৃহীত হয়। 

অহিংস অনহযোগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
হুচন। করিল এক বুগান্তকারী পরিব্র্তনের। সরকারের সাহাযা ও 
আশ্রয় ত্যাগ করিয়! সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণভীবে আক্মশক্তির উপর 
নির্রতাই অদহযোগের প্রধান কথা। 
সরকারী বিদ্তালয়, আইনসভা, বিচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জনের 
বালী লইয়া গান্ধীজী এই আন্দোলনের সুচনা করিলেন। মাদক-্ুব্য ও 
বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে সমগ্র দেশ যেন প্রাণময় 
হইয়। উঠিল। প্রি অফ. ওয়েল্সের ভারত.আগমন উপলক্ষে ১৯২১ 
সালের ২১শে নভেম্বর ঘোধিত হইল হরতাঁল। এই উপলক্ষে দিন 
ছইতে কয়েক দিন যাবৎ বোম্বাই'এ ভীষণ দাগ চলিতে লাগিল। দা 
বন্ধ করার জগ্ত মহাত্মা গান্ধীকে প্রারোপবেশন করিতে হইল । 

অর্ডিনাজ রচনা করির! এই সদয় ছেচ্ছাদেবক বাহিনীকে বে-মাইনী 
বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল গ্রতৃতি 








১৩৪ 


নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। মাহাস্মাজী সিদ্ধাগ্ত করিলেন বান্দৌলীতে 
প্রথম করবদ্ধ আন্দোলন আরম্ত করিতে । 

কিন্তু ১৯২২ লালের ই ফেব্রুয়ারি এক কাণ্ড ঘটি গেল। উক্ত 
দিবদে যুক্কপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলার পুলিশের অত্যাগারে 
ক্ষিপ্ত একদল ঘোক চৌরীচৌরা নামক থানার একজন দারোগাকে 
একুশজন কনেইবললহ অগ্রি-দদ্ধ করিয়! হত্যা করিল। অআনইংসায় চির 
বিশ্বাী গাদ্ধীগী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যখিত হইলেন। 
তিনি বুঝিলেন বে. মত্যাগ্রহ-মান্দোলনের জগ্ত দেশ তখনও প্রস্তুত হয় 
নাই। ইহার ফলে, ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দৌলীতে কংগ্রেল ওয়াকিং 
কণিটির অধিবেশনে বার্দৌলীভে করবন্ধ আন্দোলন স্বগিত রাখার 
সিক্ধান্ত গ্রহণ করা! হইল এবং গাদ্ধীক্গী তাহার আইন-মমান্য আন্দোলন 
প্রত্যাহার কারয়৷ লইলেন। 

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ত ধাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, 
মকেগু-চেমস্ক্ষোর্ড শাদন-নংস্কার প্রবর্তনের সময় তাহাদের অনেককে 
মুক্তি দেওয়া হয়। এই সকল মুক্তিপ্রাপ্ত বিন্নবীদের অনেকে এবং 
এতদিন ধাহার। আত্মগোপন করিয়! থাকিতে বাধ্য হইয়াছলেন, 
তাহাদেরও কেহ কেহ কংগ্রেনের গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া 
পুনরায় কর্ণ অব শীর্ণ হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দল গঠন করিবার জন্ত 
মানবেজানাথ রায় এই লমন্ধ অবনী সুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করেন এবং দেশের মধ করুনিট় মতবাদও প্রগরিত হইতে থাকে। 
যুদ্ধের পরবর্তী! কালেই লমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের শুচল| হয় 
এবং নান! গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 

অনহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়| বি্বীরা ষে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিতেছিলেন, গান্ধী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করার তাহ! 
হইতে ভাহার! বঞ্ষিত হইলেন। ইহার ফলে ঠাহাদের, মনে সৃষ্ট হইল 
তীব্র প্রতিক্রিমার। আন্দোলন দমনকঞ্জে কতৃপিক্ষ যে চণ্ডনীতির 
অনুনরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও দেশের আবহাওয়! পুনরার 
বিষাক্ত হইয়া উঠ্ঠিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সন্ভোব মিত্র (যিনি 
১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে হিঙ্গলী বন্ীনিবাসে 
প্রাণ দিন! শহীদ হইয়াছেন) প্রস্থৃতির নেতৃত্বাধীন দলের বারা! ছুইটি 
হত্যাকা সংঘটিত হইল। চট্টগ্রামের বিপ্রবীদিগেরও ইহাদের সহিত 
যোগ্রাযোগ ছিল বলিয়। জান! ঘায়। 

১৯২৩ সালের ওর! আগষ্ট তারিখে বরেল্্র ঘোঘ অন্ত তিন জন 
সঙ্গীলহ. অপরাহুকালে কলিক্কাঙার শশখারীটোল! পো অফিনে প্রবেশ 
করেন এবং পোফাষ্টার অনুজলাল রায়ের নিকট অর্থ দ্বাবী করেন। 
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বিপ্লবীদিগের হাতে ছিল আগ্রোন্র আর মুখে ছিল মুখোন। পোষ্টমাষ্টার 
তস্তচ; করিলে ঠাহার প্রতি গুধি বর্ধিত হয় এবং তিনি মবতামুখে 
পতিত হন। বিপ্লবীদের গলার়নকালে পোষ্ট অফিগের দুইজন কর্দারী 
ঠাহাদের পল্চান্ধাবন করে এবং দ্টে জেমম্‌ স্বোয়ারে গিয়া আগেয়ান্ত্রনহ 
বরেনত্রকে ধরিয়া! ফেলিতে সক্ষম হয়। 
বরেজ্ের বাসস্থান থানাতল্লাস করিয়াও পুলিশ ছুইটি রিতলভার 
হপ্তগত করে। ঘটনার মাত্র তিন মাপ পূর্ব বরেনের বিবাহ হইয়াছিল 
বলিয়! প্রকাশ পায়। ॥ 

হুইকোর্টে বিচারের লময় বরের দৌষ স্বীকার করেন এবং তৎকাল- 
পর্লত্ঠ শ্রধা অনুযায়ী পে ক্ষেত্রে ভাহার ত্বীপাস্তর দও হওয়াই উচিত 
ছল। বিশেষতঃ ভাহার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণও ছিল ন!; কিন্তু 
বিচারপতি মিঃ পে ভীহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহার পর 
হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে পুদর্ধিচারে এবং প্রিভি কৌনসিজে আপিল 
করিয়াও কোন ফল হুইল না। শেষ পর্যন্ত রাঙ্গামুকম্পায সাহার 
প্রাণদতুর পরিবর্থে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। 

এই ঘটনার পর দস্তোধ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি 
বড়প্্ মামলা থাড়|! করা হয় কিন্ত জুরিরা অভিযুক্তদিগঞ্ষে নির্দোয 
বলির! মাব্যন্ত করার দজ মিঃ এস্‌, কে, ঘোধ ৬]হাদিগকে মুক্তিদান 
করেন। আসামীদের পক্ষে দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন সেনপিপ্তপ্রভুতি 
মামলা পরিচালিত করিয়াছিলেন। 

১৯২৩ মালের সেপ্টে্বর মাসেই উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন 
বিহারী গঙ্গোপাধ্যাঃ, ভূপতি মঞ্জুমদার, ডঃ যাঁছুগোপাল মুখোগাধায়, 
ভূপেন দত্ত, জ্যোতি ঘোষ প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের ওনং আইনে 
আটক কর! হইল। 

দ্িতী্ন হত্যাকাও সাধিত করিলেন বিপ্লবী গোগীনাধ সাহ!। মিঃ 
আর্দেষ্ট ডে নামক জনৈক খেতার্গ মেদা৪ কিলবার্ণ এও কোম্পানিতে 
কাঞ্জ করিতেন। তিনি বাদ করিতেন লোয়ার় সাকুলার রোডে 
অবস্থিত লর্ডদ বোডিং হাঁটলে । প্রতিদিনের ম্যায় ১৯২৪ দালের ১২ই 
জানুহারি তারিখে তিনি কাল বেল! যথারীতি প্াতত্র মণে বাছির 
হইয়া যখন চৌরঙ্গীতে হল এপ্ড এগ্ার্দনের দোকানের সন্পুথে শে-কেসে 


: জিনিবপত্্ দেখিতেছিলেন, তখন অভর্ধিতাবে গোগীনাধ গাহাকে 


আক্রমণ করিলেন। চার্শন টেগার্ট বলিয়া ভূগ করিয়্াই গোগীনাথ 
ভাহাকে মান্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুলিতেই মিঃ ডে সংজ্ঞ! 
হারাইহ ভূমিভলে নুটাইয়। পড়িল্েন কি্ত গোগীনাথ তথাপি ক্ষান্ত 
হইলেন না। উপধূপরি আরও কয়েকটি গুলি তিনি দাহেবটির উপর 
বর্ধধ করিলেন। - মোট সাতটি গুলি মি: ডে-র শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল। 
গুলি বর্ষণ শেষ হইলে গোপীনাথ পার্ক স্রাট ধরিয়া! দৌড়াইতে 
লাগিলেন। জনৈক ট্যান্সিচালক ট্যাক্সি লইপ্ তাঁহার অন্ুমরণের 
চেষ্ট। করিলে তিনি ফিরি ধাড়াইর। তাহীয় উপরও গুলি চালাইজেন। 
গুলি তাহার তলপেট তেদ করিয়া! গেল। পার্ক ছ্রীট ধরিয়া ছুটিতে 
ছুটিতে গোনীনাথ একখানি দোটরগাড়ী দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ীর 


 স্বাহথীনভার 'লক্তক্ষত্রী সহগ্রাস 
তি বত 


স্পা স্পা লাকা 


্ ১১৬০৫ 


স্পা জা সসকপক্া 








চালককে বলিলেদ-স্টাহাকে লইনা ' ও়েলেস্লি স্ীটের দিকে গাড়ী - 
হাকাইতে। গাড়ীর চালক তাহার প্রন্বে সম্মত না হওয়ায় তিনি 
তাহার উপরও গুণ্ল চালাইলেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট একজন গরোধান 
তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়। আহত হইল। 

'ওধেলেসূলি ছ্রাট ও রিপণ স্্ীট যেখানে আসিল মিঠিত হইয়াছে, 
মেখানে আসিয়া গোদীনাধ একখানি গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা! করিতে. 
ছিলেন। মিঃ এডর,লিট,অগ১নামক জনৈক বাতি ভাহার হাহত আগমন 
দেখিয়া এই লময় ভাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। করেকজন কনস্টেবল” - 
আয়া এই ব্যাপারে াহাকে সাহাধা করিল। গোগীনাঁথেক শরীর 
তলাধী কয়! পাওয়া গেল--একটি মশার পিস্তল, একটি পাচঘর! 
রিভলভার, কতকগুলি কার্তজ এবং কার্ত,জের খোল। 





গেগীন।থ নাহা 


ঘটনার দিনেই অপরাছে মিঃ ডে কলিকাতা মে্ডকেল কলেছে 
প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর ঘে ছুই ব্যক্তি মাহত হইছিল, তাহাগেরও 
অবস্থ] আাণক্াজনক দেখিয়! তাঁহাদের জবান।নী খ্বহ? কর! হইল। 

মি: ডের স্বৃতুতে কলিকাভার লাহেব মহলে রীতিমত উত্তেগবার 
লঞ্চার হইল। এম্পায়ার থিয়েটারে ১৪ই জানুয়ারি কণিকাতার 
ইটরোগীপ এবং এংলো-ই ওয়ান অধিবামীদের এই উপলক্ষে এক 
প্রতিবাদ মা! হইল এবং বস্তৃতাও দেওয়! হইল তীব্র ভাষার এই 
হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া। একটি প্রস্তাবে বেস্ত্রীর় ও প্রাদেশিক 
গতর ৪িকে কোনও আন্দোলনের নিকট নতি দ্বীকার নাকরিযা দূ 
খাকিধার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইল এং গভ্র্ণমেন্টের উদ্ধ। 
অনদনীরতার নীতিতে ইঠযোলীং ও এংলেইগ্িয়ান সথাজের পূর্ণ 
সহযেগিতার আব্থাগ দেওয়া হইল। 

মিঃ রাধা তখন কলিকাতা চীক প্রেলিডেলসি স্যাঞিষ্রেট। তাহার 

/ 


১২৬৬ 


এজলামে ১৪ই জানুয়ারি গোদীনাথের মামল। ঠিল। মিঃ ডেকে 
ইচ্ছাপুর্ববক হত্যা এবং অপর ভিনঞ্জন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টা করার 
অভিযোগ গাহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। গোপীনাথফে জাদালতে 
হাজির কর! কপালে ব্যাণ্ডেঙ্গ বাধ! অবস্থায়। পাবলিক 
প্রসিকিউটর রয় বাছাছুর তারকনাথ সাধু নরকার পক্ষে মামলার 
_ উদ্বোধন করিলেন। গোগীনাথের পক্ষে কোনও আইনজীবী দগ্ডারমান 
হন নাই। গোগীনাথ নিজেই মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের প্রশ্ন 
করিতে লাগিলেন। 
প্রীরামপুরে গোদীনাথ যে বাড়ীতে বাদ করিতেন_মণিমোহন দান 
ছিলেন সেই বাড়ীরই একজন ভাড়াটিগ]। ডাহার সাক্ষ্য হইতে জানা 
যায় যে, গোগীনাধের পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা। গোগীনাথর! চার 
ভাই এবং ভাহাদের জননী তখনও জীবিত।. গোগীনাঁথ তাহার ভ্রাতা 
গ্যামাচরণের সহিত শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহছন সাহা! লেনে বাদ করিতেন 
এবং স্থামাচয়ণই গাহার ভরণপোষণ করিতেন। শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন 
ইন্ক্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্যন্ত গোগীনাথ পড়াশুনা করিয়াছিলেন। 
ডেপুটি কমিশনার মিঃ যেভিন-এর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইল যে, 
শীখারীটোল! পোষ্ট অফিনে হানা দেওয়ার সময় যে রকমের কার্তজ 
ব্যবহ্থীত' হইাঞ্িল। গোগীনাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্জও 
ভাহারই অনুরূপ । 
আদালতে যখন মামলার গুনানী চলিত, তখন গোপীনাথ বসিয়া 
খাকিতেন নির্ব্িষারভাবে চুপ করিয়!। ভাঁহারই বিরুদ্ধে যে হতার 
' অভিযোগে মামল! চলিতেছে, তাহা ঠাহার হাব-্াব দেখিয়া বুঝ| যাইত 
লা। তুচ্ছ সাক্ষ্-প্রমাণাদির সন্ধে তাহার বিন্দুমাত্রও আগ্র€ ছিল না। 
টেগার্ট সাহেবকেও গুনানীর সময় আদালতে আদিতে হ্ইয়াছিল। 
সাক্ষ্য প্রমাপাদি গ্রহণ লমাণ্ড হইলে গোপীনাথ আদালতে এক বিবৃতি 
দিলেন। নে বিহৃতি যেমন নিতীক--তেমনই চাঞ্চল্য কর। 
গোগীনাখ তাহার বিবৃতিতে পাবলিক প্রপ্সিকিউটরের উক্তির 
প্রতিবাদ করিলেন। তাহাকে ইতিপূর্বে লালবাঙারে ঘুরাঁফিরা 
করিতে দেব! গিয়াছে এবং একগ্রন লোকের লহিত বহুবাঙ্জীরের কোন 
একটি বাড়ীতে পুলিশ ঠাহাকে একদিন প্রবেশ করিতে দেখিরাছে_ 
পাবলিক প্রণিকি উটরের এই উজি সত্য নয় বণিয়। তিনি জানাইলেন। 
তিনি বলিলেন, মকগ সমর তিনি একাই বাহির হইতেন এবং সর্বব 
লই টেগার্ট লাহেবকে নিহত করার জন্ত তাহার লক্ষ্য থাকিত (এই 
ফখাগুপি বলিবার দয় তিনি কঠোর দৃষ্টিতে আদালতে উপস্থিত মিঃ 
টেগার্টের দিকে চাহি! বিভ্রুপর হাস্ত করিলেন)। গৌোগীনাখ 
জানাইলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি খুব ভালভাবেই চিনিতেন, কিন্ত 
টেগার্টেরই মত দেখিতে এক নিরপরাধ ব্যজি ছুরাগ্যবশতঃ তাহার হত্তে 
নিহত হইস্জাছে। টে্গর্ট সাহেব পর্জিতাণ পাওয়ায় হার দেশের 
একগ্রন শত্রকে দিপাঁত করিতে ন| পারার জন্ত তিনি আক্ষেপ গ্রকাশ 
করিলেন। পরিশেষে িনি এই আশা ব্যক্ত করিলেন যে, যদ্দিও 
তাছান্ধ ভুল হইছে বটে, কিন্ত দেশের মধ্যে অন্ত কোনও দেশ-প্রেমিক 


ভাল্লভবশ্ব 


[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় থণ্ড, ২য় সংখ্যা 


যুবক থাকিলে তাহার ছারা উহার অসম্পন্ন কারা অধিকতর জক্ষ। 
সহিত নিভূলিভাবে সম্পন্ন হইবে। 

শুনানীর পর গোলীনাথের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক হাইকোর্টের 
দাররায় প্রেরিত হইল। তাহার রান শ্রবণ করিয়া গোদীনাধ পরম 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে হাইকোর্টে 
১১ই ফেব্রুয়ারি তাহার মামলার পুনরায় গুনানী আরম্ভ হইল। 

গোগীনাথেয় পক্ষ সমর্থনের জঙ্ঠ নিম আদালতে কোনও আইনলপীবী 
না থাকার বিষয় পূর্বেই উন্টাখিত হইয়াছে, হাইকোর্টের দায়রায় 
বিচারের সময় কয়েকজন আইনজীবী ঠাহার পক্ষ জমর্থন করিলেন। 
তাহার৷ যুক্ত দেখাইলেন যে, যেহেতু গৌপীনাথ সুগ্থমন্তি্ধ নন, সেহেতু 
তাহার বিচার চলিতে পারে না। 

জুরি মগলী গঠিত হইয়াছিল আউক্গন ভারতীয় ও একজন ইউরো গীর 
লইয়।। আমামী নুগদন্তি্ কিন! তাহ! নির্ধারণ করিবার ভার তখন 
জুরদের উপর গ্যন্ত হইল। জুরিগণ গোগীনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন 
গিজ্ঞানা করিলেন এবং পরদিন সর্ধ্বপন্মত পিশ্ধান্ত গ্রদান করিলে যে, 
আসামী সম্পূর্ণ হৃহমস্তিফ। থাহ! হউক, ডাহা বিরুদ্ধে অভিযোগাদি 
শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ জানাইলেন, তিন নিরপরাধ । সরকার পক্ষের 
নওয়াল জবাবের পর তিনি আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে 
তিনি ঘোবণা। করিলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি বহুবার দেখিক্াঞ্ছেন এবং 
তাহাকে হত্যা! করিবার উপ্দোগ্ে আগ্নেরান্তরমহ তিনি বছ্যার ভাহার 
অনুনরণ করিয়াছেন ; এমন কি, একবার তিনি গুলি বর্ষণের জন্যও উদ্যত 
হইছাছিলেন, কিন্তু মাতৃ আদেশ না পাওয়ার জন্তই তিনি তখন গুলি 
করেন নাই। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ধব হইতেই তিনি অতিশয় মানসিক 
উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাইভেছিলন। গৃহের মধ্যে আর থাকিতে ন| 
পারিযা তিনি বাহির হইগ1 গড়ের মাঠে উপস্থিত হন এবং চলিতে চলিতে 
বহুদূর অগ্রপর হইনা যান। তারপর সহন! একজন সাহেবকে দেখিয়া 
ভাহার ট্েগার্ট বলিয়। ধারণ| জন্মে এবং তীছার উপরই তিনি 
গুলি নিক্ষেপ করেন। গোগীনাথ ইহাও জানাইলেন যে, জেলে 
জীবন যাপন তাহার পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচন| করিক্গা যেন তদনুষাী 
দণ্ডবিধান করা হন্ব। তিনি তাহার মাভার নিকট গমন করিতে 
উত্নৃক। 

জানামী পক্ষে সওয়াল জবাব শেষ হইলে গোগীনাথকে বখন 
আদামীর কাঠগড়। হইতে লইয়। ধাওস। হইতেছিল, পেই সমন তিনি চীৎকার 
করিয়! বলিলেন,--“টেগীর্ট সাহেব হয় তে! মনে করেন যে তিনি খুব 
নিরাপদ-_কিন্ত আলল ব্যাপার ত্কা নয়; আমি আমার কর্তবা সম্পাদনে 
বার্থ হয়ে থাকলেও আদার অপশ্ূর্ণ কাজের ভার আমার দেশবানীর 
ওপরই দিয়ে গেলাম ।” | 

তাহার পরদিন--ঘর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুরির| গাহাদের সিদ্ধান্ত 
জাপন করিলেন। গেসীনাধকে ভাহার! নর্বপন্মতিক্রমে দোষী স্থির 
করিয়াছিলেন। জজ জুরিদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আদেশ দিলেন 
গ্রোপীনাথের মৃহাদণ্ডের। সেদিনও কাঠগড়। হইতে লইয়া যাওয়ার 


ঘর 


গা্-১৯%২] " 


রর উস হা 
1. "মগ গোলীনাধ চীৎকার করিয়া বলিয়! উঠিলেন,_-“আমার রজের প্রতি বাধ উক্ত প্র 


কাটায় ভারতের ঘরে হরে দ্াধীনতার বীজ রোপিত হোক ।” 
1 জেলে খাফিবার সমর কানাইলালের মত গোগীনাথের শরীরের 
)স্বনও পাঁচ পাউও বাড়ির! গিয়াছিল। তাহার মলে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা 
ছল না এবং হাসি ঠাহার মুখে লাফ্টায়াই ধাকিত। আগর মৃহার জন্য 
ধনি প্রতীক্ষা! করিতেছেন_ঠাহার এত নিশ্চন্ততাব আসে কি করিয়া, 
হা ভাবির সকলকে বিস্মিত হইতে হইত। 

প্রেদিডেন্দি জেলে ১লা মার্চ তারিখে গোগীনাথের ফানি হইয়। 
গ্ল। শব-সংকারের হাবিধা দিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 
রা । দেশপ্রিঘ় যতীত্রমোহন প্রভৃতির চেষ্টায় শব-দৎকারের 
মুঘতি মিলিল, কিন্তু জেলের বাহিরে শবদেহ লইঙ়া যাওয়ার প্রস্তাব 
গর হইল না। কতৃপক্ষ জানাইলেন যে, গ্রেলের অগ্তান্তরে চারিজজন 
বাত্মীয় গিয়। অস্ত্যে্িক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন। 

স্থভাষচন্স প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাসির সময় গ্রেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন 
-ডিভরে প্রবেশের অনুমতি ভাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ফাসি 
ধ্য ছওয়ার বঙ্ুক্ষণ পরে বেলা প্রায় নাড়ে আটটার পর গোপীনাথের 
স্ত্রীদের জেলের মধো যাইতে দেওয়। হইগ। শব-সৎক্কীরের পর 
ঙ্গায় নিক্ষেপ অথবা গয়ান্ .পিওদানের উদ্দেগ্তে নাভি বা অস্থি গ্রহণ 
চরিতে দেওয়া হইল না। , 

গোলীনাথের দেশপ্রেম এবং ভীহার»কর্দপন্থার সমর্থনের বাপার 
ইয়। বাংলার কংখ্রেদে মতনৈধষোর ন্ট হইগরাছিগ। দিরাজগঞ্জে এই 
ময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ত্রীদ মমিতির থে অর্ধিবেশন হইয়ািল, তাহাতে 
গাগীনাথের কার্যের প্রশংসামুদক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্ত 


ভলবছুলে ভিজ্খান্লী 
ভিখানীঃ£ (ঘুমৃতে ঘুমুতে) কেন 
রম ধাক| মেরে রসিকতা করছ 
দা! জানো না তো আমার মেজাজ 
-আচমকা ঘুম ভাঙালে আমি ভারী 
টেযাই। 


গল্লী--জ্বীমৌমোন্রমোহন মুখোপাধায় 


হে 





মমর্থন না করায় পর বৎসর ফরিদপু অধিবেগকে' ৷ 
উক্ত গৃহীত প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়! হয়। নিখিল ভারত দাসীর, 
সমিতির অধিবেশনেও দেশবদধু চিত্তহগরন দাশ গোপীনাখেয় প্রশংলাগৃচক্ক . 
এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং উত্ত প্রস্তাবে পঙ্গে অনেক- 
গুণি ভোটও লান্ত করিয়াছিলেন। গোগীনাধের রা সারা 
ভারতেই সাড়া তুলিয়াছিন। | 

চট্টগ্রামে এক ডাকাতির সবার! বিল্লবীরা এই সমর ১৭ হাজায় টাকা 
হন্তগত করেন এবং কলিফাভা ও ফরিদপুরে ছুইটি বোমার" ফারখান! , 
আবিষ্কৃত হয়। 4৮ 

বিপ্রব্বাদকে বাংলা দেশে পুনরার প্রমার লা করিতে দেখিয়া! 
গভর্ণদেট অতিশয় উৎকঠ্িত হইলেন। ইহার ফলে ১৯২৪ সালের 
২৫শে অক্টোবর অর্ডিনা্স জারি করিয়া ৬৩ জন বিপ্লবীকে কয়! হইল 
অন্তদীণ। সুভাষ বু, সঙ্যেনাচন্ত্র মিত্র ও অনিলবয়ণ রাজ ১৮১৮ 
মালের ও আইনে মাটক হইলেন। 

এক তহনীলদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিয়ন্ধে গীয়াম রাজু এই 
সময় দক্ষিণ ভারতে এক বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার দলবল- 
মহ তিনি করেকট খানা আক্রমণ করিয়! লুঠন করেন এবং বন্দুক গ্রস্থতি 
হস্তগত করেন। গঞ্মন্টের সহিত ছ়বার সংঘর্ষের পর অবশেষে 
১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি পরাজিত হন। গভতর্ণসেন্ট খোপা করেন 
যে, শেষবারের সংঘর্দে রাজু নিহত হইঘাছেন; কিন্তু সেখানকার 
অনেকের নিগান এই যে, রাজু নিহত হন নাই-_তিনি আব্মগোপদ 
করিয়া জাছেন মাত্র। ূ 


(কেমশঃ) 








তেরো 

“এখন যে ফী ভয়ানক কাজ পড়েছে, তা লিখে তোমায় বোধাতে 
'পারবনা। সারাট। দিন বাইরে ছুটোছুটি ফরে এই ফিরে এলাম। এখন 
রাত প্রায় না. ঘরে ঢুকে আলোট| হেলেই তোমাক্ষে চিঠি লিখতে 
বসেছি। 

পাঁলপাড়ার সেই চালের কলগুলোর কথা মনে আছে তো তোমার? 
ওখানে একটা ইউনিয়াম করেছি আমরা । তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে, 
আমি একুশি দেখানে বক্তৃতা দিয়ে এলাম? তোমার হামি পাচ্ছে 
তে? কিন্তু জানো-_যাদের কাছে বলেছি তাঁরা একটুও হাসেদি। 
কী অডুত আলোয়, হ্মছিল তাঁদের চোখ, কী কঠিন হয়ে উঠছিল 
তাদের মুখের চেহারাটা। থেকে থেকে হাত মুঠো করে ধরছিল 
তারা আমার মদে হচ্ছিল যেন মুঠির ভেতর বজ গেয়েছে 
কুড়িয়ে। আশ্তর্ঘ, এতবড় শক্তিকে আমর! এতকাল তূরেছিলাম 
ফীকরে। 

আমাদের পাস্তিমাকে মনে আছে--সেই [176-৮780] লাততি 
মৌলিক? নে জাকাল মব্যামী হয়েছে_গেরয় পরে, শুনছি একট! 
ব্রদ্ধচর্ধ জাগ্রম থলবে। রাজনীতিস্ব নাম গুনলে ঘেন তেলে বেগুনে ত্বলে 
গুঠে। বলে, পরমার্থ ছাড়া পথ নেই। স্ৃতপাদির খবর আরে! 
ইন্টায়েং ৷ মে তোমায় পরে লিখব। 

দাদ] গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ন মাসে ছ মাসে একদিন যোঁড়ো কাকের 
চেহায়! দিয়ে দেখ! দেছ। এখানকার যত কাজের খকি আমাকেই 
পোয়াতে হচ্ছে। 

এত কাজ--এত অতুত্ত ভালো লাগে কাজ করতে। তবু তোমাকে 
এই ঘে চিঠি লিখতে বসেছি, বাইরে টাদ ডুবে যাওয়া! অন্ধকার থেকে 
এই যে ধিয়বির করে হাওয়া! আসছে, এখন ভাবি, তুমি পাশে 
থাকলে কত কাজ যে আরে! করতে পারতাম ! সেদিন তৌমাকে আমি 
ঘুখ! করতে শুরু কয়েছিলাহ--ফনে হয়েছিল তুমি একট! বিষাক্ত কালে! 
'সাগ ছাড়। আর কিছু নয়। আজ মনে হল্ধ তুমিই আমার সবচেয়ে বড় 
ইন্স্পিরেশন! 

তুমি কষে আবে ? সবাইকেই তো ছেড়ে দিচ্ছে একে একে, 
কোমাকে বযে ছাড়বে? ই 

কিন সত্যি, ক: আসবে তুমি 1” ও 
০: চিট বন করে থাছে তাক করে রাখল রপ্রন চটোগাধ্যার। 
সিত! অপেক্ষা কয়ে খীছে। আব আর ব্যবধান নেই_-আজ ছুজনের 
সবাধখাদে জীবনের একট! নিশ্চিত পথ তৈরী হয়ে গেছে। পরিমল 


আর মিতাকে ওদের বাব বাড়ি থেফে তাড়িয়ে দিয়েছেদ। মিতা 
একটা কুলে মাষ্টারী করে, পরিমল ঘোরে গ্রামে গ্রামে। রাপকধার 
মেয়ে আজ মাটির কপ্তা। আজ অবান্তর কোঠা! হবপ-চারপার মধ্য দিয়ে 
পৌছুতে হয়না তার কাছে। মাটির মাধ্যাকর্ষণে ছায়াতরূতে সার্থক, 
হয়েছে আক্কাশী অকিড। কিন্তু দেই_-সেদিন 1... 


চা “মনে হুল রঞ্জু যেন মরে গেছে, তার সত্যিকারের অপমৃত্যু 
হয়েছে এতদিন পরে। এ মেকীফরল1 এতদিন ধরে সঞ্চয় কর! 
তার গৌরব, তার বিপ্বীন্ন ্রতিহা মে এমনি করে পথে ধুলোর 
মিলিয়ে দিলে! আজ আর বিপ্লবের পথে চলবার অধিকার তার নেই । 
আজ সে ব্রভত্রষ্ট, কর্তব্চুত। সে বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাদঘাতকত! 
করেছে পার্টির কাছে, বিশ্বাদহস্ত! হরেছে তার পরমতম বন্ধু পরিমলের | 
এই মুহুর্তে মনসাতলার ওই অতান্ত হীন, অত্ান্ত মুত্র মার্বেল 
কোম্পানির সঙ্গে তার কোনো পার্ণকা নেই, কোনে। তফাৎ নেই 
তোলা, কালী, থাছু অথবা পূর্ণের সঙ্গে। 

এর চেয়ে মৃত্যুও ভালে । গুধুতালো নয়, মৃত্যুই তার শ্রাপা, 
তার প্রাপ্য বিশ্বাসঘাতকের সত্যিকারের দণ্ড, গাণদণ্ড। তার এখনি 
শিরে একথা বেণদার কাছে ত্বীকার* করতে হবে, অকুষ্ঠ 
অকপ্পিত গলায় ঘোবণ!। করতে হবে নিজের সীমাহীন অপরাধের 
কাহিনী। ৃ 

কিন্তু বলবে কী করে? শুধু কি তারই অপরাধ? তার অপরাধের 
সঙ্গে আর একজনের চর্ম লক্জাও তে! নিঠুর স্ভাবে উর্ঘাটিত হয়ে 
যাবে | তাদের নিট্রতার নীচে দলে যাবে আর একজন-_যার 
চারদিক ঘিরে অর্থহীন গুপ্রন ওঠে_যার চোখে আকাশের লাতভাই 
চল্পার স্বপ্ন! 

অপরাধ! গাপ! কিন্তু কী অপূর্ব অপরাধ। হিতার বৃকের 
ছোয়। এখনে! তো কাপছে তার নিজের সঙ্গে। যা মৃত্যু তার মধ্যে 
এমন অমৃত আছে তা কে জানত ! তাই কি বেপুদা সুতপাকে-_ 

হতপা। ঘুমের মধ্যে শোদা দেই আর একটি রাপকধায় মায় 
ফাছিনী। প্রেম একটা নিবিড় ব্যথার মতো লুকিয়ে আছে সেই আগ্নের 
পুরুষের পাথরে তৈরী হৃদয়ের জাড়ালে। প্রেদ আর লংস্কারের খ্ 
ফর্ে মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে সেই অগ্নিকপ্তায় নিস্ৃত সত্তাকে । 
সেদিন লনা বেধুদা গান করেছিলেন, “দাও দুঃখ বন্ধ তারণ যুক্ষির 
পরিচয়” সেদিন রাত্রে মনে হচ্ছিল খোল হলোয়ারের তীক্ষোন্ছল 
দীপ্তিটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার ওপয় ঝলঙল করছে মেঘভাও! 


১৩৮ 


মাহ--১ভগক 





-আলো। সেই থেকেই কি রঞুর মনের মখোও এসেছিল একটা অঙ্গ ফুলের ফতো। বু 


০ 


লো! লেই গেলেই কি রহ বেত এলো এ লহ জামী 


২শ্রেরণাঃ যার ফলে আজ তার এই খখলন, এই অবতরণ ? 
€ কিন্ত বেু্া। তার সঙ্গে কিতার তুলনা হয়? মৃত্যাবিজযী 
দেনাপতির পাশে বাড়িয়ে ভার মতো দাবী জানাতে পারে কি একজন 
সাধারণ সৈনিক? অমন করে নিষ্টক উন্নত মাথা তুলে যে দাড়াতে 
জানে, অমনি করে ভালোবাসবার তারই তো অধিকার আছে। আর 
হুতপ!। হাতির জ্যোৎসায় যত করেই সে সরে থাকনা কেন, কিন্ত 
দিনের প্রথর উন আলে] তাকে তো চিনতে বিন্দুমাত্র তুল হয় 
না। চট্টগ্রামের রপক্ষেত্রে তার রক্ষ বিশ্রন্ত চুল ঝড়ের বাতামে উড়ে 
স্বীরশর়্িবাল।মের তীরে তার চোথ থেকে অগ্নিশ্ক,লিঙ্গ ঠিকরে পড়তে 
থাকে। 
“এ রগুর সেজোর কোথায় বেপুদার মতো? মিতা তো অগ্রিকন্ত! নয়, 
ভযটফুলেরংগন্ধর| রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে একাকার হয়ে 
যাল়। তবে? তবে সান্তনা কোথার তার, কোথায় তার জোর? সে 
বিপ্লবী, দে দৈনিক--মে ভালোবাসল একজন সাধারণ, অতি দাধারণ 
পরাধীন দুর্বলচেত। মানুষের মতো? চারদিকে যখন |অগ্সিকুপ্ড অলেছে, 
যখন রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের অঞ্জলি দিয়ে যজ্ঞের উদ্যাপন করতে হবে, 
»র্ধীন অতি রোম্যান্টিক-মতি পুরোগো। ভাবে, আরে! দশজন অন্ধ 
নির্বোধের মতো সে এ কী করল 1, 

এ অবিশ্বাস্থা। প্রেম কি কখনো শিখিল করতে পারে বিপ্লবীর 

ংকল্পের রুদ্র কঠিন গ্স্থি,বরক্ষগারী দৃরক্রত মানুষকে কি কখনো টলাতে 

পারে তা?1.বর্ণ। নেষে আমে বলেই তে হিমালয় কথনো! ভেঙে পড়ে ন1। 

কিস্ত-_ 

বর্ণ নেমে আলে বলেই হিমালয় কখনো ভেঙে পড়ে না। তাই 
যদি__হঠাৎ রঙ্ুর মনে নতুন জিজ্ঞাসা দেখ| দিলে একট। : তাই যদি, তা 
হলে মিতাকে এইটুকু ভালোবাসবাঁর মধ্যে এমন তয়ঙ্কর অপরাধ 
কোথার? তালোবাসলেই কি. নিজের কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যার, 
ভেঙে পড়ে নিজের এত বড় প্রেরণা, এত বড় জোরালো প্রভীতি? 
মৃত্যুর ব্মার সর্বনাশের পথে ঘখন নব ছেড়েই বেরিরে: পড়তে হয়েছে, 
তথন থাকুক না নিজের জন্যে এইটুকু পাথের, এতটুকু স্চর। 

বেপুদার মতে] শি নেই তার? ন! যঙ্গি থাকে, তাদে অর্জন 
করবে। বরাবর একটা অপমানবোৌধ তার মনের মধ্যে রয়েছে” 
সে ছোট, দে ছেলেমানুষ ; এই জনন্মানিত আত্মগীড়নের হাত থেকে 
মুক্তি পাওয়ার সমর এসেছে তার । এবার সে প্রমাণ করে দেবে_সে শুধু 
ছেলেমানুষ নয়, বড়ও হতে পারে, কঠিন কর্তব্যের সঙ্গে প্রেসের একটা 
মিঃশদ আগুনের ফুলকেও হেলে রাখতে পারে প্রাণের গন্তীরে। 
ঝিতা সৃতপা নয়? কিন্তু গড়ে তুলতে কতক্ষণ লাগবে? গেও 
মিতা্ষে তৈরী করে তুলবে তার পথদজিনীর উপযুক্ত সর্ধাদ! দিয়ে, দীপ্তি 
দিয়ে, শক্তি দিরে। আজ হার চোখে মে ঘুমের আমেজ দেখতে পাচ্ছে, 
কাল তার চোখে ফেন সে সঞ্চার করতে পারে ন| বঞ্ের ফলক ? 

পারষে। হ্বিতাও তো তাঁদের দলের । হোক কোমল, হোক 


রঙুর আগুন-ঝরা কবিতাগুলে! যখন সে শুয়েল] গলায় পড়ে ধায় তখন॥ 
তার সেই পড়ার মধ্য রঞু গুনতে পায় অস্িমন্ত্ের প্রতিপ্লনি। এতো! 
চরিত্রহীনত| নয়। 

তবে কী এ? ঠিক বুঝতে পারছে ল]। তার এই মানসিক 
প্রতিক্রিযাটার সত্যিকারের নংজ| কী? এ অপরাধ__কিন্ত সত্যিই 
কি অপরাধ? তাই যদি তবে এ অপরাধ এমন করে তাঁকে আলে! 
করে তুলল কেন, কেন মনে হচ্ছে এতদিনের ক্লাত্তিকর রক্ত পথচলা ' 
হঠাৎ একট! নতুন পাথেয় কুড়িয়ে পেল মে? 2)» 

আকণ্মিক একটা শব্দে র%ু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বাবার গল[। 


“মুড, জহীহি ধলাগমতৃষ্কাং 
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষগং, 
যল্পভসে ধনজঃ কর্মো শ্রাত্তং 
বিত্বং তেন বিনোদক় চিত্বং--* 


মোহ-মুপগর পড়ছেন বাবা। একটা শান্ত বিতৃষ্ণ! ঠার গলা, একটা 
তিক্ত বৈরাগা। প্রা ছ মাস পরে কাল তিনি বালার এমেছেন, 
বিচিত্র একটা অনাদক্তি যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। কথাবার্ত। বলেন 
না বিশেষ কারও সঙ্গে, নিজের ঘরে চুপচাপ বলে গীত! পড়া ছাড়া ঠার 
আর কোনো কালই নেই। 
অথচ অমন শক্তিমান পুরষ। দীর্ঘ গ্বেহ, খজু মেরুদণ্ড, 'প্রাণেয 
পরিপূর্ণ প্রতিযুঠি। ত্র চোখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিন কথা 
পর্বস্ত বলতে সাহম পেত না ওর । সেই বাবা কী হয়ে গেলেন ! 
|] “দিনধামিতো সারক্্রাত: 
শিশিরবসন্তো পুনরায়াতঃ 
কাল: ত্রীড়তি গচ্ছত্যাযু 
স্তদপি ন মুঞ্ত্যাশা বায়ু" 
মা মার] যাওয়ায় পর থেকেই এ কী হল তার! এক দৃহূর্তে জীবনে 
ষেন সমপ্ত বন্ধন ঠার শিখিল হয়ে গেছে। লিগের মধ্যে তিনি সমাছিত 
হয়ে গেছেন-_ার কাছে এই পৃথিবীর কোনে দামই নেই-__ শুধু একটা 
অহেতুক আশার ছলনার মতো। কিন্তু পেদিনের কথা লে তো 
ভোলেনি। চাকরী যাওয়ার পরেকার সেই ঘটন!। হরিণের চাগড়ান্ 
আগনে বলেছেন উদ্জবল দীপ মুঠ্ঠি খত্িকের মতো, সর্যাঙ্গ থেকে যেন 
আলোর মতে! কী ঠিকরে পড়ছে ার-_ কপালে রক্তচদ্দমের ফোটা 
তিন ভাইকে তিনি শপথ করিয়েছিলেদ- রজুর জীবনে প্রথম জালোক 
বাহী সেই অবিনাশ বাবুর চোখ যেন ভার চোখে এসে দেখা দিয়েছিল : 
প্রতি; করো, জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী প্রতি 
করো-_যার। মায় করবে তাঁদের কোনোদিন না. 
সে প্রতিজ্ঞ। তে! রঙ ভোলেনি। বাড়ি /কলের চোখ কাধ 
দিয়ে সে নেমেছে এই আগুনযর! পথে, কিন্তু এই গোপনতার হবে 
ধিলুযাজ অপরাধ ঘোধখ তো জাগেমি ভার। লে জেনেছেষা ৫ 


সত ভাত... [ীশ দর বসা 


৯. 





করতে যাচ্ছে তার. পেছনে বাবার আনর্বাদ ভাঁছে, আছে প্রেরণা । লুকিয়ে থাকা ওদের নেতাঁ। শহরে বিল্লবীদলগুলোর অস্তিত্ব প্রার না, 
হক্কিন্ত আজ? থাকার মতোই হয়ে দাডাচ্ছে। এই দেদিন অনু্ীলম ঘলকে একেবারে 
হাজও বাধা তেষ্নি করে আনন পেতে বসেছেন মোহ-ূগ্গার নিষ্পে। ছেকে তুলে নিয়ে গেছে ধনেশ্বর। জেলের মধ্যে নিয়ে নাকি বিষ 
কিন্তু চাকরী মাহে ঘে তেন্জ আর শক্তি ভার মধ্যে জেগে উঠেছিল, নন্দীকে এমন মার মেরেছে যে রক্ত আমাশার নে প্রায় মরো-মরো--ও দিকে 
যার মৃত দের্ণক্তিকে এমন করে হরণ করল কীকরে? তাহলেকি “তরুণ সমিত'র ভালো ছেলের! প্রায় €ব ধনেশ্বরের নজরে পড়ে গেছে। 
তার সমন্ত শক্তি ওই একটি উৎমের মধ্যেই লুকিয়েছিল? কিছু ধরেছে, বাকী যাকে পাচ্ছে তাকেই ডেকে নিয়ে নিধিচারে চালাচ্ছে 
আচ্ছা;_ হান্টার। ধনেশ্বরের দাপটে মহর সন্তন্থ সেই এস্‌ পি, সেই জেলা 
* আচ্ছা, আজ যে এই নতুন আলোর তার মন ভরিয়ে দিলে মিতা, ম্যাজিষ্রেট। দুধ পরাক্রমে এক ঘাটে জল পাচ্ছে বাঘে গোরতে। 
এ আরো ডো খাকে এম্ন জোর দিয়ে, এমনি শক্তি দিয়ে পূর্ণ করে হরিনারায়ণ ঘোষের ছেলে অমরকেও একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই 
দিতে পারে। আর বদি তা হারিয়ে যান, তা হলে কি এমনি করে দেও রকম বেধড়ক পিটিয়েছে ধনেশ্বর। হরিনারারণ ঘোষ মামলা 
পেড়ে পড়তে পারে, হারিয়ে ফেলতে পারে নিজেকে এই গভীর নিম্তন্ধ চেয়েছিলেন ধনেশবরের নামে_জিমিম্তাল আআসা্ট, আর ইন্জুরির চার্জে। 
নির্ধেদের মধ্যে? কিন্তু সহরের কোনো! উকিল ভার মামল! নিতে চায়নি। শিউরে উঠি, 
ছু হাতে মাথা ঢেকে রঞ্ু বসে রইল। বলেছে--বলেন কি মশাই, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ! 
কী করবে জানে ন1। যনি অপরাধ হয় তবে দে অপরাধের মোচন হনেশ্বর বর্ণণের নামে কেস্‌ করতে বলছেন! একবার হদি শনির নজর 
করবার পদ্ধতিও বুঝতে পারছে ন| সে। শ্বীকারোক্তি করবে, পড়ে ত। হলে আর রক্ষা আছে! দেবে সং-ফৌ-আইনে ঠেলে! চলে 
অপরাধের ভারে নতমন্তক হয়ে শিয়ে ধরাড়াবে বেণুদার সামনে? কিন্তু যান মশাই, ওসব ঝামেল। আর বাড়াবেন না। 


সেই মঙ্গে অদীম লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে মিতা, সেই মূহুর্তে যে দৃষ্টিতে -তাই বলে এই অত্যাচার সয়ে যেতে হবে? 
তার দিকে তাকাবে পরিমল-_ হবেই তো।- প্রাজ্ঞ উকিলের! জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন ঠাকে 
উঃ খালি খালি মাথা গরম করে কী করবেন মশাই 1 এখন ওদেরই 


কিন্তু করণাদি'। মায়ে মতো চোখ। মরুভুমির ক রৌজে রাজত। শুধু ছেলেকেই ঠঁডিয়েছে, 'এইটেকেই ভাগ্য বলে জানবেন। 
সেই পান্থপাদপ।. আজ করণাদি থাকলে : শুধু অকারণে মনে হতে বেশি লাফালাফি করেন তো৷ আপনাকেও ধরে একদিন হাতের নখ 
লাগল : আন করণাদি থাকলে যেন একটা নিশ্চিত পথ তিনি দেখিয্লে করে নেবে। 
দিতে পারতেন, দিতে পারতেন একট! নিশ্চয়তার আশ্বাস। পায়ের হরিনারাপঘণ ঘোষ তবু দিন কয়েক তর্জন গর্জন করেছিলেন- ার 
নীচে এই বে সব কিছু টলমল করছে__যেন দড়াবার জারগ! পাওয়া বৈঠকখানার় আর মনদাতলার বৈঠকে বমে। কিন্তু তারপরে একদিন 


ছেত, যেন নির্ভর করবার মতো! পাওয়া যেত কিছু একটা। ঠার বাড়ি সা হল, ন16 করালে! ধনেশ্বর নিজে দাড়িয়ে থেকে । তারও 
বাবার গল! কানে আসছে। আবেগভরে পড়ে যাচ্ছেন £ পরে কী হল কে জানে, আশ্চর্য ভাবে নীরব হয়ে গেছেন হরিনারায়ণ, 
স্থরবরষন্দির তরুতল বাস:, বুঝতে পেরেছেন বোবার শক্র নেই। 
শব্যাভূতলমজিনং বাস” কিন্তু এ অগহ-_-এ আবস্থ! ছুবিযহ। 
অপরাধ | নিশ্চয় অপরাধ। কিস্ত বী অপূর্ব সে অপরাধের নেশা। ওদের রক্ত টগবগ করে ফো.ট। জিহাংসায় প্রতি মুহূর্তে মন কালো 
সাঁবতে গেলেও হাত পা যেন ঝিম বিম করে কাপতে থাকে। আর ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। প্রতি মুহুর্ত ইচ্ছে করে জোকটাকে সাবাড় 
ুর্ঘমখী ফুলেও মধু আছে। সে মধুব কণামাত্রও কি বেপুদা পাননি করে দিতে। না-তাও নয়। মশানকালীর মান্দরে নিয়ে গিয়ে 
অগ্রিকন্তার ভেতরে ! - ছাগলের মতে| হাড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে। 
্ _ হাতে কপাল চেপে ধরে বধু তেমনি বসে রইল। শুধু দাদার থামিয়ে রাখেন ছেলেদের £ না, ন। 
কিন্তু সমাধান এল শেষ প্যস্ত। -ন|কেন? / 
সমস্ত সমন্তার, সমস্ত সংশয়ের। দ্বদ্বের এই আকুলতা, এই কী লাত1-বিষগ চিন্তিত মুখে দাদার! জবাব দেন ; অনেক" 


আফ্ুতি-বিকুতি একদিন আর একট! প্রবল ঝড়ের মধ্যে তার যুক্তি গুলোই তো সাবাড় কর! হয়েছে এদিকে ওদিকে, কিন্তু ওর! রক্তবীজের 
গেল। দিস ৫ধকে হে হতাশা, যে ক্লান্তি ঘিরে আনছিল, পার্টর বাড়, কোনোদিন ফুরুবেনা। ওতে ক্করে লাতের মধ্যে খানিকটা 
' নামনে ঘন হয়ে আছিল বে অন্বকায়--একদিন বস্ত্র আলোয় দে রিপ্রেশনই ডেকে আনা হবে, জামাদের আসল উদ্দেস্তই যাবে পিছিয়ে। 
'অন্ধকায় বিধীর্ঘ হয়েংগেল। বিদীর্ঘ হয়ে গেল রঞ্ুর মনেরও সকিত সত রিগ্রেশন ! ছেলেরা বুঝতে পারে না । রিশ্রেশনের আর বাকীই 
তদার মানি। বা কোথার। লহরের প্রত্যেক! ছেলের জীবন ঘেন অনহা হয়ে উঠেছে। 
নি্তীশ চতরত্তী ধরা পড়েছে। বরা পড়েছে জালের আড়ালে শুধু ধনের আর ইয়্াদ আলীর মতা চেগা দুখই নর, বর্ণচোরারা 






চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি মশার মতো। খেলার মাঠ থেকে সুুলের 


ক্লাশ পর্ধস্ত অবাধ গতিবিধি তাদের, বাতাসে পর্স্ত তাদের কানপাত]। 
ট্রংপাতের চোটে ম'নুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ার জো হয়েছে। 

আর্ সার্ট করা | সকাল থেকে সন্ধা! পর্বত এক একট! বাড়িতে 
সেষে কী প্রেত-তাগুব, ভাষায় কবর ব্যাথা! সম্ভব নয়। সন্তব অসম্ভব 
দব জাগা তো! খু'জছেই, তারপর খাটের পায়! ভেঙে দেখছে ভেতরে 
ফোকর আছে কিনা; বালিশ-তোমক ছি'ড়ে তুলোর মধ্যে লুকোনো 
রিতলভার খুঁজছে; অকারণ-আনন্দে আচমকা বাঁধানো মেজের 
ধানিকট! খুঁড়ে ফেলছে গোট! কয়েক ভাজা বৌমা পাওয়ার আশায়, 
ইন্দ্র ভেতর ঝালাওয়ালা নাছিয়ে এমন অবস্থা, করে তুলছে যে সাতদিন 
আর অল্প খাওয়ার উপার থাকছেন! গৃহস্থের। রিভলভার ন। পাক, ঠাং 
হরে গোটাকতক ব্যাংকেই ছুণড় দিচ্ছে কুয়োর ওপর । 

আর পার! যায় না। কী কষ্টেযে অন্ত্রশপ্রগুলোকে লামলে রাণতে 
হচ্ছে সে ওরাই জানে। শুধু একদিন একট! দৃগ দেখে বড় আরাম 
পেয়েছিল রগ, মমন্ত খটনাটা ভারী মনোরম বোধ হয়েছিল তার। 
উকিল লারদাধাবুর বাড়িতে পৃ্িণ স6 করতে এসেছিল । কী মনে 
করে_বোধ হয় এক জোড়! তাজ পিস্তলের আগায়ই একটা কনষ্টেবল্‌ 
সামার মধো হাভ চুবিয়ে দিলে, তারপর পরক্ষণেই “আই দাদা £ মর্‌ 
গইরে*--বলে লাফিয়ে উঠল। 

তারপরে তার সেকি বৃতা গীত! কড়া বিছের কামড়-তার 
আরাহটুকু মনে রাখবার মতে।। দৃষ্ঠট। ভাগী উপভোগ করেছিল রঞ্চু। 
মনে হয়েছিল ধনেশ্বরকে একটা! খু"টর সঙ্গে বেঁধে রেখে তার গায়ে গোটা 
কয়েক কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ব্যাপারট! ? 

কিন্তু সে যাই ভোক--এখন এ অবস্থার একটা প্রতীকার দরকার। 

যা বোঝ! যাচ্ছে জেলে সকলকেই যেতে হবে। দেশব্যাপী যে 
সশস্ত্র বিজ্রোহের কল্পন! ছিল নেগ্চাদের, যে ুত্যাশা ছিল ভারতবর্ষের 
প্রতিটি প্রান্তে চট্টগ্রামের মতো অগ্রিষজ্ জাগিয়ে রাতারাতি ইংরেজের 
শাসনকে পুড়িয়ে ভন্ম করে দেওয়া-_পে আশাকে এখন মরীচিক' মনে 
হয়, মনে হয় ত1 আকাশ-কুহুমের চেয়ে বেশি নয়। এ হয় না" এহতে 
পারে ন।। সামান্ততম চেষ্টাও পৃক্িশের সদ শানানে! চোখ আর ঘরশত্র 
বিশ্তীবণের চেষ্টা ধর| পড়ে যাচ্ছে, দুর্বল লহকমী দুঘ! মার থেয়েই কোর্টে 
ধাড়াচ্ছে আ্যাপ্রভার হন্নে। দেশের স্বাধীনতার পথে দেশের মানুষের 
বাধাই সব চেয়ে প্রবল হয়ে দাড়াচ্ছে--হিরিশ সালের [সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের মতো কেউ একে স্বীক্কৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। অস্ত্র চাই-_ 
সেজন্তে চাই টাকা । কিন্তুকে টাকা দেবে? নিতে হবে ডাকাতি 
করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরম বিযোগান্ত তার পরিপাস। 

আর তা ছাড়! নিজেদের মধ্যেই কি ত্রুটি আছে কম? অবধি নেই 
দলাদলির। প্রত্যেকেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, প্রহোকেই কাজে 
নেষেছে প্রাণের ভেতর আগুন ছেলে, নিজের সর্বন্থ বিসর্জনের নংকলা 
করে। কিন্তু এই মৃতুাঞ্জঃ। এই নিষাঁক মানুষগুলে! কেন নিজেদের 
মুক্ত করতে পারে না দজানলির কুত্রত। থেকে? পরে রঘু জেনেছে, 






শুধু এই টো দলঙ্‌ নঃ-_আরো| আটটা দলউপদল গধূ খাতিতে 
দেশেই আছে এবং পরস্পর মন্পর্কে তাদের বিদ্বেষআর মন্গেছের হেব 
অন্তনেই। গুধুতাই ন়। সংগঠন একটু জোর বেধেছে কিংবা হাতেঞ্গ 
ছুটো! একট! অন্তর এসেন্ে--ডা হলেই আর (যন বীরত্থের ধুলা মামলাতে 
পারে না তারা। অকারণে ছুটো চারটে মানুষকে হত্যা করে বসে এবং 
সেই হত্যার প্রত্যক্ষ ফলে সমস্ত গ্রতিষ্টানটই ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে 
যায়। 

দেশের বিরোধিতা, বিশ্বাসপ্রোহিঠা, আর নিজেদের ভু ভ্রান্তি) 
এক লঙ্গে গিলতি পারে না তাই বড় প্যান নিতে পারে না কোধাও ।" 
ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ_দাদ হওয়ার প্রলোষনও কত লোককে 
লক্ষ করে__বাড়িয়ে গলে সংখ্যাভীত উপদল। আজকে রঞ্জন জামে, * 
আদ্কে রন বিগার করতে পায়ে সেনার অত নিষ্ঠা, অত আত্মদাস, 
অমন বীরত্বের পরিণামও কেন অত,বড় শোচনীয় বার্থভায় হারিয়ে গেল। 

তা ছাড়া মব চাঈতে বড় কারণ যেটা, দেটা বুষেন্বল অনেক পরে। 
ভার মাভান এনেছিল লেনিন ও মাষাবান বইটা, কিন্তু নে ইঙ্গিত 
সেদিন ধরবার সাধাও হয়তে| ছিল ন কারে! । তাই-_ 

তাই নেতাদের মধ্যে হতাশ, নেতাদের 'চোখেও হেন অসহায় 
আক্রোশের একটা! কাতরতা।। ধনেশ্বরের দাপটে সমস্ত যেন প্রেঙে 
পড়বার উপকম করেছে। রঙ নিজের মধ্যে যে বিচিত্র একট! প্রচও 
দ্বন্দ চলছে, চারদিকের এই সংঘাতের কাছে তাও যেন ছোট হয়ে গেছে। 

অতএব-_ পু | 

অতএব একট! কিছু করে! । যেমন করো ডো অন্তত জাত্মঘো বণ! 
করতে হবে। কিছু অনু চাই, আর সেই আব্মর মুখে প্রকাও একট! ঘা 
দিয়ে যাব দেশকে । শর কিছু না হোক একট। বিরাট প্রোপাগাস্তাক় 
মুলা আছে তার, অগ্তত আজকের এই অশ্রিক্ষরা র্বরা অভিজ্ঞতার 
পরিণাম থেকে আগামী দিনের মানুষ তার পথ চলবার সংকেতটি খু'জে 
নিতে পারবে। | 

টাক! চাই, চাই অন্ত 

জিমহ্যাটিক ক্লাতের দেই পোঁড়ো বাড়িটার অন্ধকারে গ্রহণ কর ছল 
চরম সিদ্ধান্ত । মথুরানাধ পোদ্দার, মন্ত জোওদার, সংগ্রতি রাক্স 
সাহেব হয়েছে পুলিশকে ' সাহাযা করে ছার জেলা-স্যাজিটেটফে খান 
খাইয়ে। তার কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ করে আনতে হবে। প্রণমে 
সবিনয়ে প্রার্থন। করা হবে নিলুকের চাবিটা, বদি সেটা সঃজে মা 
পাওয়া যায় তা হলে বলপূর্বক ঘাতে চাদাটা সংগ্রহ কর] বা, তৈরী 
হয়ে যেতে হবে তারই জন্কে। 
নুতরাং আগামী কাল রাত বারোটা । 
ধুর মনের মধ্যে গোপন-পাপের অনুভূতিটা € বে বনতণার মতে| 


চি 








কিছু বলতে পারেনি, স্বীকারোক্তি করতে পারদ নিজের িশয়াদের | 
আঙ্জ তিন দিন ধরে ছেল একটা উদ্ত্রান্তের ঘুরে বেড়াচ্ছে দে।. 


ছলের মধ্যে নৈয়াহ্থ, তার মনের ভেওয়েও যন্রণাতর অস্থিযতা। 
বেগুদার সামনে লিয়ে দাড়াতে তব করে। পরিষলেছ দিকে চোখ. 


প্রিভাষার পরিকষ্পনা | 
অধ্যাপক শ্তী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ.ডি 


দ্বিতীর যুক্তি হইতেছে সর্ধভারতীযর় যোগশুত্র রচনা। কয়েকটি শাদন- 
সংক্রান্ত কার্ষের সংজ্ঞা এক হইলেই যে ভারতীয় এক্য হুপ্রতিষ্ঠিত হইবে 
এইযসপ যনে কর! সমন্তার অন্তগু প্রকৃতি সন্ধে অজ্ঞত| প্রকাশ। 
" প্রাদেশিক কাবধামের উপর এরপ স্থলতে সেতু রচন! পূর্তবিজ্ঞান শাস্ত্রের 
অনধিগমা। শাসনতন্ত্র দিক দিয়া প্রত্যেক প্রদেশ, কয়েকটি নির্ি্ 
& বিষয় ছাড়া, অগ্ত সব দিকে শ়্ং মন্পূর্ণ ও পরপ্পর নিরপেক্ষ । সরকারী 
কর্মচারীর আন্ত:-প্রাদেশিক অদল-বদলও যে সচরাচর ঘটিবে এরাপ মনে 
করার কোনো কারণ নাই। আরযদিই কোনে! বিশেষ প্রয়োজনে 
এয়প ঘটেও তথাপি স্কানাস্তরিত কর্মচারীদিগকে যে পূর্ব সংজ্ঞ| বহন 
করিয়! লইয়া বাইতে হইবেই এরাপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। গোলাপ 
মল নামেই নিজ স্গৃদ্ধ বিতরণ করিবে_ রাঁজকর্মচারীরও নূতন না 
গ্রহপে কার্ধদক্ষতার কোনো ব্যত্যয় ঘটিবে না। তবে অকল্মাৎ উকোের 
নামে এই পরিজাধা-মরীচিকার অনুনরণে ফল কি? সংস্কৃতি, সাহিতা, 
ধর্ম ও তিহোর ভিতর দিয়! সকল প্রদেশের মধ্যে যে একটি নিগৃঢ় 
আত্ধীয়তার বন্ধন বছদিন হইতেই অন্তিতবণীল, কয়েকটি সরকারী 
কষ্নচারীর সংজ্ঞা সাম্যে কি তাহা! আরে সুদ হইবে? যেখানে নাড়ীর 
টান বিষ্তমান, সেখানে আবার দড়ি দিয় বাধিবার প্রয়োজনীয়তা কি? 
না হয় যে কয়টি বিভাগ কেন্ত্রী সরকারের সংরক্ষিত বিষয় সেগুলি সম্বদ্ধে 
সর্ধ প্রদেশে প্রযোজা সাধারণ সংজ্ঞ| প্রযোজ্য হউক। রেলওয়ে, যান- 
যাঁছম, ডাঁক ও ভার, আরকর প্রভৃতি বিভাগগুলি সাধারণ সংজ্ঞার হুত্রে 
বাধা পড়িলে হয়ত কাঁজের সুবিধা হইতে পারে। মহাপ্রেযাধিকারিক 
মাহয়নিজ সংজ্ঞার বিশাল শুস্তের উপর সর্বভারতীয় সংবাদ আদান- 
প্রদানের গুরুতার দায়িত্ব বদ করিতে থাকুন-_হিমালয় হইতে কুমারিক! 
পর্বস্ত প্রোথিত প্রত্যেক টেলিগ্রাফ কীলকে ঠাহার নামের বিজয়-বৈজয্তী 
উড্ভীন হউক। কিন্তু যে সন্ত কর্মচারী একান্তভাবে প্রাদেশিক সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ, তাহার! প্রাদেশিক সংজ্ঞার দ্বার নিদিষ্ট হইলে ক্ষতি কি? 
ইছাতে এরক্যের জাদর্শ শকুধ হইবে না, অথচ প্রদেশের লোকে তাহাদের 
'নাদ-মছিমা বুখিতে পারিবে। নর্ধভারতীয় বোধগমাতার নিকট 
প্রাদেশিকতার বোধগম্তাকে বলি দেওয়া যেন একটু অভ্ভুত মনোবৃ্ধর 
. পরিচয় দেয়। প্রদেশের জীবনধারার সহিত যাহারা! ঘনিষ্উভাবে সংযি্, 
প্রাদেশিক ভাষাতেই ভাহাদের নামকরণ হওয়া উচিত। যেখানে প্রদেশ 
প্রচলিত তাবার সহিত লংস্কৃতের কোনো! পার্থকা নাই, সেখানে কোনোও 
অহুবিধা হষেন্স। ? ক যেখানে বৈধম/ আছে, সেখানে প্রদেশের 
প্রাধাই খাকৃত হও বা্ীনীয়। 
আবার তথাকধি বিগদ্ধি রক্ষা স্থ্ধে অতুগ্র লচেতনতার বিষনে 
বেলী কিছু বলিবায় প্রনবোজন নাই যে বৈবেশিক শব গুলি বাহিরের 
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প্রয়োজনের দেটড়ী পার হইয়! ফ্লাষার অন্বঃপুয়ে একবার স্থান লাভ 
করিয়াছে, তাহাদের সন্বন্ধে খুৎ খু'তে মনোবৃত্ত বিকৃত শুচিবাইএর 
নিদর্শন। তাছার| ভাষার অত্যাবস্াকীয় অঙ্গ_-উহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে 
একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। বিদেশী বই দোয়াত কলম বছকাল ভাব| 
সরগথতীর নেব! করিয়া তাহার প্রমাদে 'ঠাষায় চিরস্থায়ী স্বত্ব অর্জন 
করিয়াছে-এখন গ্রন্থ, মন্তাধার, লেখনী গ্রস্ুতি অভিজাত বু 
সাস্কৃত উদ্ভবের দলিল দেখাইয়| তাহাদিগকে আর স্থানচাত করিতে 
পারিবে না। সাস্কৃতে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিধিৎকর ; কিছু 
সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আমার কাহারও অপেক্ষা কম নছে। 
তথাপি এই অন্ুরাগের দোহাই দিরা ইতিহাপ বিবর্তনের অপ্রতি- 
বিরোধিতাকে মস্বীকার কর! যায় না। বাংলা সংস্কৃত হইতে উদ্ভুত; 
এবং তাহার স্বাতস্্রা গ্রতিতিত হওয়ার পরেও বহু শতাব্দী ধরয়! ঈংস্কৃতের 
তত্বাবধানে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, 
সংস্কতের ভাব পরিমণ্ডলে বান, সংস্কতের আদর্শের অনুসরণ যুগ যুগ 
ধ্রিয়। তাহার অগ্রগতিকে নিয়মিত করিয়াছে । এতদিন সে এক প্রকার 
সংস্কতির করদ রাজোর মধ্যে পরিগনিত ছিল | এখনও যদি কোনো 
কোনো শব তাহার দৃষ্টি এড়াইদ| গিরা। থাকে ও নূতন উদ্দেশ্য নাধনের 
জন্য সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে উহান্দিগকে আত্মপাৎ করিতে 
কোন বাধা নাই। কিন্ত ব্যাপকভাবে খণ গ্রহণ আর তাহার আক্মমর্ধাদ| 
ও আত্মপুষ্টির পরিপন্থী বিশ্দ্ধির একট! মোহ আছে, কিন্তু এই মোহকে 
বাস্তব অবগ্তার সঙ্গে সব সময় প্রশ্রয় দেওয়! চলে নাঁ। হরিঘ্বারের গঙ্গার 
নির্ধল সলিল কাহার মনে ভক্তির উদ্রেক না করে ও অবগাহনেচ্ছা! ন| 
জাগার ; কিন্ত সেই পুধাতোয়া ভাগীরথী যখন নিয়ভূমির আকর্ষণে নানা 
গ্রাম ও জনপদের জীবন ঘাত্রার সহিত সংশ্লি্ট হইয়া, প্রবৃত্তির বিচিত্র 
সৌনাধের ছবি বক্ষে ধারণ কগিয়া। গতিবেগ ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে কলুষ ও আবিলত মঞ্চ় করিতে করিতে দমুদ্রের দিকে অগ্রসর 
হুইয়। চলে, তখন তাহাকে উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়! যাইবার আবেদন 
জানানোর কি কোনে! সার্থকত| আছে? 
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.এই পর্তস্ত গেল নীতি আলোচনার পর্ব; এখন আসিতেছে 
্রয্ধোগপর্ব। তাহ! ও মাহিভোর যতই আপত্তি থাকুক, শাননবন্্ 
ঘুরিষেই এবং ঘূণ্যমান যন্ত্র হইতে বাহির হইবে নুহ্ন নূতন পদ 
এবং নবজাত শিশুর শ্ার এই নবগৃচক পদ্দাবলীর নামকরণ 
করিতেই হইবে। ন্তরাং ভাবাভাত্বিক প্রতিবাদকে, অগ্রাহ করিয়া 
এই শাননরখ চারিদিকে ধুলিজাল বিকীর্দ করিয়া অএরদুর হইবেই। 
এখন এই হন্রাক্ষমের খাত না জোগাইলেই নয়। জার বাস্তবিকইত, 


গাথ-১৬৫৫] 


চি 





্াধীনতা লান্তের পর যদি গোটাকর়েক নুতন পারিভাষিক শখের 
লন না কর! গেল, তবে স্বাধীনতার একট! বান্তব, ইন্জিয়গ্রাহা, রূপ 
ক্র করিয়া, জনদাধারণের মমক্ষে উপস্থাপিত কর! যাইবে? অঙ্স বস্তরের 
দন্ত! ত এখনও মিটিল না, শাদনব্াবস্থার অস্তঃপ্রকৃতি অপরিবঠিতই 
রহিয়া গেল; স্বাধীন মতের ঝঞ্গূ-প্রবাহও এই মেঘাচ্ছন্জ গুমটধরা 
আকাশের তলে একরপ বন্ধ হইয়াই গেছে। নুতরাং লোকের মনে 
একটা অন্ডিনবত্বের চমক জাগাইবার জন্কও ত এরপ প্রচেষ্টার 
প্রয়োজনীগ্নতা অ্বীকার ড্র যায় না। ইংরেজের অধীন্তা পাশ 
হইতে মুক্ষ হইয়া ইংরেজীর্তীধার নাগপাশের ঝেষ্টনকেই বা কেমন 
ফি” অভিনন্দন করা যায়? মনে সনে ইচ্ছা ধাকিলেও অপ্িমানে 
ঘা লাগে। 


বিদায় করেছ ঘারে নয়নজলে ( আনন্দাস্র !) 
এখন রাখিবে তারে কিসের ছলে ! 


কাক্চজই অতি বড় নান্তিককেও পরিভাষা সঙ্কলনের দরকারটা 
মানিরা লইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কি করি! এই 
পরিবর্তনের পরিধিটুকু যখাসন্তব সংকীর্দ করিয়া ইহাকে ভাগার প্রন্ৃতি 
ও প্রবণতার সঙ্গে মিলাইয়! লওয়! বার। এ নম্ন্ধে আমার প্রথম 
নিবেদন (888980০0 ৪র ষখোচিভ বিনীত প্রতিশ থুঁজিয়া 
পাইলাম না) থে সর্বপ্রথম দপ্তরথানার *ক্টকিত ব্যবগ্থাগুলি মাফ, 
করিতে হইবে। বদি কর্মচারীর সংখ্যাবাছলা নিতান্তই কমানো না 
হার, তবে অন্ততঃ নামকরণে বৈচিত্রাবিলাসটা বর্জন করিতে হইবে। 
ছোটবড় মাঝারি নানাগ্রকার পদমর্যাদা ও বেতন-হার বিশিষ্ট মেবকদের 
মাথ। ছাট! সমান করিতে হইবে। আমেরিকার থে গণচাগ্রিক 
নীতি আমেরিকান সহরের নামকরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই 
আবদর্শরপে গ্রহণ করিতে হইবে। *একজন প্রধান কটি ও এত 
বিভীগের একজন বিভাগীয় কর্মনচিৰ (9907260)7 ইহাকে নিব 
আখ্যা ইছার কর্তব্যের স্কোতক কি লা, তাহা বিবেচা) থাকুন; কিন্ত 
তাহার সঙকারীবৃন্দের এক শ্গুরে মন্তক মুন করিয়া একই নামে 
অভিহিত .করাই বিধেয। আআডিপনাল, জয়েন্ট, ডেপুটা শ্রভৃতির 
স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নাহকরণ হইলে ব্যাপারটা অনেক 
সরল হয়। এই পরিবর্তনট সাধিত হইলে একদিকে ভাষার উপর, 
অন্তদিকে করদাতার কষ্টার্জিত অর্থের উপর চাগটা যেমন কমে” তেমনি 
দগ্তরধানার যবনিকার অন্তরালে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, বিশ্তর 
মান-অন্িমান, হাসি-কায়ার অভিনয়ও অনেকটা দংকুচিত হয়। 
সহকারীবৃঙ্েরও এক একটা সিড়ি ডিঙ্গাইবার তদ্ধিরে ও পরিশ্রমে 
গলদঘর্দ হইতে হয় না; প্রপরা-্টপ প্রভৃতি উপদর্গগুলির দেছেও 
অত্যাচারজনিত রোগের উপপর্গ প্রকাশিত হয় না। বর্ধমীলার 'প' ও 
“ব' অতি নিকট প্রতিবেশী, কিন্তু হায়, চাকুরীর শব্দকোধে 'ঘধর' ও 
পরের! মধ্যে কি মর্গাত্তিক ব্যবধান; এবং এই ব্যবধানটুকু কত 
'তাগ্যবিডন্থিভ রাঁজপরিকরের জবণাশ্র-নিষেকে পিচ্ছিল। 

১৯ 


“কর! হইয়ানে। 





৬. 

এবারে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধার কযিযা-_যাহাকে হলে শঠনমুলফু, 
বক্তব্য পেশ_তাহ! করিবার চেষ্টা! করিব। প্রথমেই দেখতেছি যে 
“0809181” বখাটির “মহা” এই পূর্বগামী প্রতারের ছার! ভাবাস্তরিত্ত 
5800000680৮ €8061811 'অহাগাধনিক' পর্যন্ত 
একরকম চলে, কিন্তু যখন দেখি '30:89০0 80৩19] এয় গ্রতিশ্ধ 
“মহা-চিকিৎসক' গৃহীত হইয়াছে, তখনই খটকা লাগে ও প্রাচীন 
সংস্কৃত মোকের *শঙ্গে ভৈলে তথা মাংসে বৈদ্বে জেিষিকে ছ্বিজে? 
যাত্রায়ং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছদে। ন দীয়তে নিষেধ গলে জাগে। 
'মঙা চিকিৎসক কথাটির মধ্যে কি একটু আব্মঙ্জাণার ল্পর্শ, একটু 
পদের বাজনা অনুভূত হয় না: শ্রনঙ্গক্রমে ইহাও বক্ধব্য যে 'মহা' 
শন্ধের প্রয়োগ একটু বিবেচনার সহিত করা উদ্চত। অবগত ইহা 
্বীকার্ধ থে প্রাচীনমুগে রাঞ্পরিকরের মংক্ঞার হধ্যে সহামাতা, 
সহাপ্রতীহার প্রস্ততত সংক্ঞীর প্রয়োগ দেখা যার, কিন্ত ইহ ভূলিলে 
চলিবে না যে সে যুগে রাজার উপাধি বহবিশেষণ ভূষিত ও আড়ম্বরবছল 
ছিল: হতরাং এ বিয়ে রাজা রাগদডাসদের নামকরণের মধ্যে এফটা 
স্বাঙাঁবক সামগ্বোধের পরিচয় পাওয়। যার। কিন্তু বর্তমান 
গণভাগ্ত্রিক যুগে রাজমহিমার খর বাজোপাধির অসক্্ীপমান 
মংক্ষিপ্তচার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে ; এমন কি য়াজার সহ্তি 
মহানষোর বিচ্ছেদও ক্রমশঃ সাধারণ হইয়া উঠিতেছ্ছে । যেখানে রাঁজার 
বিরীটপ্রচাই মলিন, দেখানে তাহার বিরত জে] কি রাঝভূত্যের 
শিরোদেশ বেন করিয়া থাকিবে? পরিভাষালংসদ যে সমস্ত উপাখি 
গরাচীন যুগ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই রাজতন্ত্রের 
ভাবাদঙ্গ-বিজ্ঞড়ত ; হৃঠয়াং যে ধুগে রাজ! শাননতন্র হইতে নির্বাসিত 
দে খুগের আবহাওয়ার মঞ্সে ইহার! ঠিক থাপ খাইবে নাঁ। এই 
[চম্কাধারার অনুদরণ করিয়া আমার মনে হয় যে 'মছাগাপনিজ' 
'মহাচিকিৎসক' প্রত্ততির স্থলে 'গাধনিক- প্রধান 'চিকিৎসক-প্রধাল' 
ইত্যাদি সংজ্ঞা যুগধঘের অধিক উপযোগী হইবে। 'প্রধান' কথা? 
ঠিক শ্রোতা ব্যপ্রক নয়, ইহা! ০001018] 1587৫এর ধারপারই তোগক। 
'খ্ামপ্রধান' অর্থে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝায় ন। গ্রামের সরকার 
নেই বুঝায়। অন্ততঃ ইছার মধ্যে ভষটছের ভোতন! উগ্রন্াযে 
প্রকট নয়। শলোর পূর্বগামী ৫০] ও পরগামী &908181ক একই 
'প্রধান' নামে অভিহিত করিলে কোনোই ক্ষতি দেখিকেছি না। 

আর একটি ব্ছ প্রযুক্ত ও বহু অপপ্রয়োগ লাঞ্ছিত শব হইতেছে 
0071840006৮ 1 ইহ সংসদকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিযাছে 
এই শ্ষটর সাধারণ প্রতিশধ “সহাধ্যক্ষা দেওয়া হইয়াছে, কি 
কর্তব্োর পার্থক্য ও গুরু অনুসারে ভিঙ্গ ভি ক্ষার ভিয় কথাও 
প্রযু্ষ হইয়াছে । গ্রথঘত: 400790018810097 1 08 & 101918100বে 
'ভুক্ষিসত' বলা হইয়াছে। কিন্তু জিজানা করি সকার কর্দচারীবে 
'পতি' আখ্যা দিতে সংসদ এত উৎনুক ফন? কঙিমনার সাছে। 
হয়ত কর্মভীরীদের ঈর্স্থানীর় ; তথাপি তিনি একপ্রন কর্মচারী জা” 





রা জড়ানো! তাহা আমরা কোনো কর্মচারীতে, তা পে তিনি যতই উচ্- 
পদস্থ হউক না কেন, আরোপ করিতে নারাজ। "পাল' ব! 'শাসক' 
্রতায়ট কিদে অগ্রুক্ত হইল? গভর্ণর ত প্রদেশপাল। 'অধ্ক্ষ' 
উপাধির প্রয়োগ শিক্ষাসংক্রাস্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাথ| সমীচীন ; 
অতিবিস্তৃতে ইহ! অর্থহীন হইয়া পড়ে । শুধু অফিসের কর্তাকে 'অধ্াঙ্ষ' 
নামে আ্হিত করিলে উহার সঙ্গে যে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বান! থাকে 
ত্কাহার যথার্থ প্রয়োগ হয় না। যেখানে 0700051881909:এর নীচে 
আর কোনো৪ অধীনস্থ কর্মচারী থাকে ন, যেমন (0070018860097 
০7 ছ000090 500209988:000,) সেখানে অধ্যক্ষ অযৌক্তক; 
তাহাকে 'আমিক নিজ্কর-নির্ধারক' নাম দিলে হয়ত অভিধান গৌরব 
কমে, কিন্তু কর্তব্ের হুষঈটতর নির্দেশ বঞ্চিত হয়। সেইরূপ 
58719010075] [09৪1০92890৮  091309189197১8)এর (ইহার 
অধীনস্থ কর্নগারীর নাম তালিকার দেখিলাম না) প্রতি শব্ধ 'কৃষি- 
নিয়ন্ত্র-ব্যবন্থাপক' করিলে মনে হয় যেন ভালই খোনায়। *কৃষিবধপ" 
কথাটি পিষ্ট প্রয়োগ নহে বলিয়া! ঠিক আমাদের হ্যবর্দন করে না। 
তারপর '1)1799%07" কথাটির প্রয়োগ-বৈচিত্রা লক্ষণীয়। 
গঅধিকর্তা” শবে াযান্তরিত করা হইয়াছে। “'অধিকর্তার মধো যেন 
1০%০1০0180'এর গন্ধ পাওয়! যার। হয়ত সংসদ ইহাকে অধিকার 
পরিচালনায় সক্রিয় শক্তি বলাপেই প্রয়োগ করিয়াঞ্চেন, কিন্তু এইরূপ 
গ্রয্নোগ আমাদের পরিভিত নয় | [0179০৮০: এর প্রতিশব্দ রাপে "নিয়ন্তা” 
3 গিঘ্াদক' শবাটই অন্ধকতর ভাবানুঘাবী বলিয়া মনে হয়। নিয়ামক 
4090৮০1197এন্ব ' প্রতিশব্ররাপে ব্যবহ্ত ভইয়াছে ইহার অর্থ 
প0076০80চ হষঈইতে ঈষৎ বিভিন্ন ॥ "[0176০০” স্কায়ী নীতি নির্ধারণ 
করেন, 0০0০0/791]97 অনেকট| অস্থারীস্ঞাবেই হটক, বা বহিরঙ্গমুপক- 
ভাবেই ছউক নিয়ন্ত্রণ মাত্র ফরেন। 
ধা দিরন্তা বলিপ্া 099৮০1197কে নিয়ন্ত্রক বলিলে উভয়ের কর্তব্যের 
'পার্থজাটুকু বঞ্জার খাকে। '0,79০607 0% 70110 10861095100. ০7 
101750607০2 69110 [9810 শিক্ষ। নিযাম ও ম্বাপাানয়ামক 
বল। বেশ চলে। 
অধিকতর সঙ্গত হইবে কিনা, তাহা তাহার কর্তবোর প্রকৃতি হইতে 
নির্ধারিত হইতে পারে। 
10899$90 01 0011০ 98160 মধ ছুহটি শ্বতক্্র অিধানের 
উপধোগী ফোনো পার্থকা আছে কিনা তাহা বিচার করির। উতয়কে 
এক নামে অভিছিত কর! ঘাইকে পারে। . 


ইহাকে 


এ ক্ষেত্রে '0179০$০৮'কে নিয়ামক 


108:9০$0: ০£ 59 ৪91751998:ক্ ০০736701191 বল! 


20176900792 0098160 897৮109৪' ও 


5 
এইবায় ফতকগুন্া বিশেষ শব্দ লইব ছালোচনা করিব। 
*488518805-80-910818৩--আতুস্ধ সহারক' শফাটি কেমন কেমন 
ঠেকে । এহ 4988০06 কি কেরালী না তহূর্ধ পদাধিকারী 1 হি 
ঝেকামী হঈ, তবে সহায়ক পদাটর আর্থ কি? ঠি'নও তাহার সাধারণ 
"কাশি মাষেই অভিির্তছইতে পায্েন। হদি তিনি কোনো অন্থু- 


৯৩ খঠারিুক্ঞ 


'তখাপি সিংহ পণুরেব নান্ত' 1. 'পতি' শব্দের সঙ্গে থে আবিপরতার 


জম ব্হাম্থরে খন্ড) হয সংখ্যা 


বিভাগের কর্ড] হন, ভবে 7৩9৫ 4881858% থর গ্রাতিশব ভাছার প্রতি : 
“প্রযোজা', অন্তথ। তাহাকে 'ভার প্রাপ্ত করণিক' বল! যাইতে পারে। 
10180195 015818050 5০এ 001190%0.কে সধু জেল'-শাঁদক বলিলে- 
ক্ষতিকি? ঠাহার রানস্ব-সংক্রান্তত কর্তবাটুকু দা হর একটু অন্তরালেই 
থাকিল। প্রঙজ। সাধারণের চক্ষে তিনি€রাজঙ্ব-সংগ্রাহ করণে নন, শাদক- 
রূপেই প্রতিভাত হন। '0০8)0018810091 ' 0 [75:0189'কে “অন্ধ: 
শুক্ধ মহাধ্যক্ষ বল! হইয়াছে__শু সংগ্রহের সঙ্গে অধাক্ষতার যোগহুত্ 
ঠিক হ্বাাবিক বপিঘ। ঠেকে না। 001199697 ন্‌ [05০199কে 'আন্ত১শুকষ 
সংগ্রাক' বলিহ। 0০200)18810997 এর প্রতি 'সমাহ্ত' প্রয়োগ করিলে 
বোধ হয় উনের পদমর্যাদার তারতমা ঠিক থাকে। 0০:70ঃটাঘ্শা 
18898£97এর ব্যাপার"নির্বাহিক অভিধানের তলে তাহার অর্থবিষয়ক 
দায়িত্টুকু চাপ। পড়িয়াছে_বরং ঠাহাকে অর্থব্যাপারিক বলিলে ডাহা রঞ্গ 
কর্তবোর বৈশিষ্টাটুকু পরিস্কট হয়। ৬৪৫:৪.১০)১র গ্রতিশব “চক্র 
কথাটি যে পরিমাণে আমাদের চিত্র-:সীন্দধ্যবোধের উদ্রেক করে, সে 
পরিমাণে অর্থক্ষ,ট»! আনে ন1। উদ্বান্ত' বা বাণ্তহীন *বটি কবিছের দিক 
দিয়া খাট হইলেও অর্থবোধের দিক দিয়া বোধহয় শ্রেঠ। 08:669107, 
0978987 ও 12190611081 05818897* এই তিনটি শবের বিভিষ্ 
প্রতিশব্দ দেওয়া হইমাছে। অবগ্থ 08/0.৪৮৪:এর হয়ত কোনো' 
বিশেষ গুণপন। ন। থাকতে পারে_হুতরাং তাহাকে শুধু “রক্ষক? 
বলির! আর হুইঞ্গনফে 'নির্থেশক' বলিলে অন্ত: একটি অতিরিক্ত 
পারিভাষিকের চাপ হইতে ভাব] বাচে।  ৮10081১906100 0৮9180817” 
এর প্রতিশব্দ 'পরিদশী উপদর্শক' “হপ্সির উপরে হবি হরি শোস। 
পায়'কে শ্মরণ করাইয়। দেয়। 'নিরীক্ষক' তথ! 'উপদর্শক' বলিলে কি 
চলে না? 1090067  40001018678191 £099181 ৪000 0070181 
6৪৮৩৪ এর মিশ্র কমভারের গুরুত্ব ঠিক বুঝ নাঃ সুতরাং 
লাম বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাবার জন্তু এই পদটির দ্বিখওঃ। 
সম্পাদন সন্তাবা কিন। তাহা ভাবিয়া দেখ! উচিত । 10679%0 1)119০607 
0৫ 7১০৪৮ 80019198008 'ডাক-তার-উপনিয়ামক ও 10905 
1১০8৮055869 08978] সহকারী ডাককর্তা নামে অঠিহিত করিলে 
উত্তরের কর্তবোর পার্থকা হুপরিস্কট হইছে পারে। 10900 
1১1৩5101081 [8087070 09802018519087এর নামটি অহথা ভারাকাগ্ 
কর। হুইয়াছে। প্রথমত: (00)001831000:ঞর় কোনো! সার্থকতা নাই, 
দ্বিতীয়তঃ চ,০515919 
কথাটি ধোগ না করিলেন] ক্ষতি কি? ক্ষুত্রতর পরধিজ্ঞাপক 
সংজ্ঞ। যোগ করিলে প্রাদেশিক কর্তার আর বিশেষ পদমর্ধাগা 
বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে লা। ইহাকে হম্বক্ষর 'উপ-যান-নিণামক' 
বহলিলে বুবিবার কষ্ট হইবে না । 101৩060: 0€ মাও ও [0170107 
০£ 00081079808 (এরপ চাকরী আছে নাকি?) ইঞাফিগকে 
9০8০]: নামে অতিহিত্ব করাই অধিক সঙ্গত। 7017994০£ 0? 
88890108 ও 9০০00010৩0৫ চ১4190178 ৪র প্রতিশব বখাকষে 
ব্য নিয়গ্রণ নিয়ামক ও ভ্বানিযগ্রক বল। হাইতে পায়ে, এককাদ 


বং 9০০৮:০119 প্রধোঙ্যতর মনে হয়। 


সাক] ৮ 


তি নির্বাচন করিবেন, অপরজন নির্ধারিত নীতির ব্যবহারিক 
যোগ করিখেন। 

এক্ষণে পুলিশ বিভ্বাগ্গের কয়েকটি পদের নামকরণ আলোচা। 
187108 801199 80780169006 ও 7061165 90চ51100988$ 
? 701০9 জেলা-পুলিশাধিনারক ও নহকারী জেলা-পুলিশা ধিবাক 
দন্ধতের দ্বারা নির্দশিত হইতে পারে। অর্ধনায়ক “কটি পর্লশের 
[ধা-সৈমিক প্রকৃতির সহিত খাপ পায়। 7০1108 1786910 ও 
0৮1০৪0৩০৫০৮ 0 ০1106 পদ দুইটির প্রতি“ 'নধাচনে সংসদ 
স্যকর বিভ্রান্তিছে পতিত হইয়াছেন বলিরা। মনে হয়। [10877895600 
বে পরিদর্শক স্ব্টিকে তাহারা সরথত প্রয়োগ করিয়ােন, কিন্তু ভুয়া 
য়াছেন যে ইহাদের কাজ পরিদর্শন নকপ, অনুসন্ধান । আমি ঢঠাদের 
গণ আন্মসন্ধানিক ও সহঙ্ঞারী আনুসন্ধানিক এইরাপ নামকরণের 
স্তাব করিতেন্ি। আশ! করি, আরক্ষা-পরিশক ও অবর-আরক্ষ্যা 
রিদর্শক অপেক্ষা এই বৈকল্পিক পদগ্ুল অধিকতর গ্রচ্গীত হইবে। 

308 488186506 পদের প্রতিণন্দবাপে 'অতিরিফ ব্যব্হঙগ 
ইয়ান্ে। এসন &011610700] এর পরিনর্তে অতিরিক্ত এর প্রতোগ 
পরিচিত [6৬ 48881806 খুব বিরল ক্ষেত্রে বাবন্ৃত হবে; 
রঙ 41010100৪81 থর প্রয়োগ অনেক বেশী বাপক। স্চবাং *ম্মপর" 
থার্টী নুহচান। 4859090৮ সন্ঘন্ধ গ্রযোগ করিয়া 840100আ1এর 
মতিরিক্ত' সংজ্ঞ। পুনগ্রহপ করিলে লোকর অভাণসক উপর বেশী 
হুম কর। হইবে না| 11908690900 ও 06%1 ৪৫1০0 এর 
ক যাত্রার পৃথ ক্ষ ফল হইয়াছে; একক্ষন কেবল চিকিৎসক ও মপরুজন 
ন্রচিকিৎসক সংজ্জঞাভিহ5 ভইযাঞ্েন। উভয়ে একত নিধানে কি 
চানোও বাধা আছে? 10018807181 01)61018চক হঠাত ্ীলোকের 
মদেশে সাঙ্গানোর কি প্রয়োজন হজ? "শিল্প রাসায়নিক" বজলে 
£কিছু অপগাধ হইত? [156:01190% 7960 এর সংজ্ঞা নির্দেশে 
াধিত্র' কথাটি যেন একটু 'বশি মাত্রার পাগুচা প্রকাশক মনে 
র। যস্তবরক্ষক বলিলে যদ []781065:108% বিচাগের সহিত শোনো 
[গাযোগ বিবেচক, তবে বদ্ধনীর আধা বিভাগ নির্দশ করিলে নে 
মের অপনোদন হইনে পারে । 0৮619 0179৫কে মগ্ডলাধিকারক 
_বলিয়। মাগুলিক বলিলে অনেক সরকারী কালি ও কাগঞ্জ বাণিতে 
[রে।  158১০007 0012101841য197কে শ্রম-মগাধাক্ষ বলার কোনো! 
দীক্তিকতা নাই । শ্রমনীত-বিধায়ক ব| 'শ্রমকল্যাপ-নিধাযকা প্রহোগ 
রিলে মঠাধ্যক্ষের মহত্বের অপপ্রয়োগ হয় না। একক্ছন সংগুজঞ 
ভি &8818880%এর প্রতিশবরাংপ 'সহ' এর প্রয়োগ সন্থঙ্ধে আপত্তি 
[নাইয়াছেন, সহ" শব্দ সম-মর্যাদাজ্ঞাপক, রথ সহাধায়ী, সহকমী। 
রিজাবাক কিন্ত ইহার মধ্যে অধানত্ব হৃচিত হইতেছে । 4881800% 
তে 'লহকারী শবাটিই হুটু। সহকে সহরণে দহকারীও স সপ 
স্কেত বলিয়া গ্রহণ করিলে এই 'বৈয়াকরশিক আপত্তির নিরনন হঠঠে 
রে। পরিভাবা সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রতি অতিমাজার আনুগতাখুল 
ইসা সংস্কৃত প্রয়োগরীতি কেন ভ্লজ্বন করিরাছেন বুঝলাম না। 


6৮) 


আর বেণী দৃষ্টান্ত আলোচন! করা নিপ্রয়োঞ্ন। ক্নেকগুলি প্রতি- 
দ্ধ ভালই হইয়াছে এবং মেগুলি গ্রহণ সন্ধে কোন আপতি উঠিতে 
রেনা। কিন্তু দৃষ্টিতঙ্গীর মুলনীতি পরিবর্তন করা দরকার। সর্ব 
রিতকে বুঝাইতে শিল্পা নিজ-প্রদেশবাসীর বিভীতিক! উৎপাদন ও 





বিনা শিক্ষা 


নিজে ভাবার অন্:প্রকৃতিকে উৎকটভাবে টন্লজ্যন করিলে, ছি 
অপেক্ষা অকিতই বেশী হচবে। “ঘর কৈমু বাহির, বাহির কৈপু ঘর 
কৈ মাধনার এই নীল্ি বর্তমান বুগে ও অবস্থায় ঠিক পরতো 
বলিয়া মনে হয় না। ঘর সাংলাইয়! বাহিরের সঙ্গে যখানন্তব মিতালীতে 
কোন আপত্তি নাই। 

উপসংহারে এইটুকু বপ্লতে চাই যে, পরিভাষা মংলদের সাবের 
পাণ্ডিতা বা বিস্বাদত্তাও প্রত অশবদ্ধ। প্রদর্শন করার আমার অনুমান 
উদ্দশ নাই । আঘার মন তয়যে এই পরিভাষা প্রণয়ল ব্যাপারে 
তাগদের অর্তবা সম্বন্ধে দিশেষভাবে সংকীর্দ ধারপার জঙগট ঠাহাদের 
স্বাধীন ইচ্ছা মম্পুরপে স্কাত পায় নাই। উ্ররূপ ধারণা লৌহ 
বন্ধনের মধো ঠাঠাদের মনন স্কিতিম্বাপকতা অনেকটা ওআডই হইয়া 
পড়িযাছে। অনুরাশ ধারণার বশবন্তী হইলে অপরেরও হয়ত সেই 
ছর্দশ! হইভ। অস্রচঃ আম আমার নিজের সন্বদ্ধে এই কথা বলিতে 
পারি। হরধনু* জা। আরোপণ পরাক্ষার অনেক ধনুর্ঘরই ধরাশায়ী 
হইয়াছিলেন। বিশেষ; যদ্দি এই ধমুক্কে বিপরীত দিকে বাকাইয়! 
তাঠাতে গণসংযোগ ধনুর পারদশিতার পরীক্ষা বলিয়। বিহেচিত 
ইয়। ধূর্গিশয়ানের সম্ভাবনা বগুপ বাড়িয়া যার। তবে হতে এই 
কর্তা পালন যদ রদবোধ ও মাহাজ্ঞানের দ্বারা আর একটু গরটুনাষে 
নিগান্ুত হইত, তবে কোনো কোনে শা সংযুবেশের উৎকধ অসঙ্গতি 
কিছু পরিমাদে ঠাস পাইভ। সংদদের সংনহন্দ তাহাদের পুণ্ধকায় 
নৃঠন এব সংকলান সাস্কৃত সাহিশোর অসাধারণ উপযোগিতা, ইচ্ছার 
অতুলনীয় শব্েহণর কথা ভলেধ করিয়া এই ভাবা-পিভাহহী 
অকুষ্ঠ গুণগান কাওয়াছ্ধেন। আম এবিষকে স্পূর্ণহাবে তাহাদের 
সত একমত। কিন্তু বাংলা দেশে সংস্কৃতির চর্চা আজ থে কি 
শোচনীয় আনস্থায় দাচাহঘানে, তাহা সংসদের শিক্ষাত্রহী সংভের! 
নিশ্চই জঞানেন। এমন কি ভাহাদের মখোও, একজন কি ছুইক়ম 
ছাড়া অগান্ত সন্ত রীতিমতো ভাবে মংস্কতের আলোচনার দধোগ 
পাঠরাঙেন কিনা সনেহ। মনে হয় যে এই স্থান লাভ না করিলে 
সংস্ক্ের এই অনাবারণ গুণবন্ত। সযাহাদের নিক্ট অনাধিহৃঠই খাকিছ! 
যাইত। এহরপ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষিত স্প্রদায়ের মধ্যে থে পত্ত 
সান্ক*বিগ্ঠা অনুগলনের শ্ুপরিকজিত ব্যবস্থা অবলম্বিত মা হয়, যে 
পরপর না তাহারা সংস্কৃতির রদশ্রহণ ও আহিমা উপদন্ধির ধোগাঙ! 
অর্ধন করেন, লে পণ্য সদগ্গণের পাণ্িত্য ও অনুপদ্ধৎ্স| লোকমত্ের 
হ্বারা যখোপণুক্ধরূপে অশ্িনানদত না হওয়াই শ্বাতাবিক। শিক্ছিত 
সমাজের সমর্থন গাহলে ইহা জমশঃ অর্ধাশক্ষিত ও অশিক্ষিত সন্পরদাযের 
মধো ইড়াহয়া পডয়। তাহারা অভন্য হইয়া যাইত ও এই অভ্যাস 
ক্রমে এক প্রকারের অনুমোদনে পরিণতি লাগত করিত। তাহাক্। 
অনীম ধৈর্ঘ ও শি্কৌশলের সহিত পরিস্তাযার যে রখ খানি প্রস্থ 
করিয়াছেন, তাহাকে চালু করিতে হইলে জনদাধারপের মানল-সঙর্ঘনি: 
রূপ ঘোড়ার নত ইহাকে সংবুক্ক করিতে ছইবে। এখানে ঘোড়া 
ও রখ দুইই আছে, কিন্তু তাঙাদের সংযোগ স্াপমে একটু গোলযোগ" 
উপস্থিত হইয়াছে। নার রখের গঠনে ত্রটার জন্য যি ছোড়া 
আতকাইয়া উ£ঠ। তবে অন্ততঃ বে পর্য্ত গোড়| সায়েন। না হয় 


সে পর্ন্ত ইাকে ান্ত। হইতে সরাইর। মিউজিয়দের শান, শিক্াপর 
বেষ্টনীর মধ্যে রাখার বাবা! করাই বিধেয। পাঙিতোর জয়ন্ত 
রাস্তা দিয়া টানিযা লা যাইবার উপযুজ ঘোড়। এখনও তৈয়ার হুর 
বলিহা মনে হইতেছে। 


আকাখপথের যাত্রী | 
জী যম মিত্র . 


(পুরপ্রকাশিতের পর ) 


আমেরিকা ঘুতরাঁজ্য দক্ষিণের ই্রেটগুলিতে নিখ্রোই বেশী। লেখানে 
চাষের কাজে গতর খাটিয়ে এরা পুরুষানুক্রষে ধনী বণিকের অর্থ সঞ্চয় 
সহারতা ক'রে আদছে। কিন্তু, তাদের নিঝেদের ভালো রকম ভরগ- 
পোষণ তবুও চিনে নাঁ, একটু বাদস্থানের সংস্থান হয় না। কথায় বলে 
*88০ ৪৮:0৪ 809 1800 870 (00918001010 80178 079 ২987০” 
আজ অবশ্য আমেরিকায় কাগজে কমে নিখরোদের দাত -আইন তুজে 
দিয়ে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুত; তাদের 
কোন অধিকাঁরই ফোথাও দেখতে গাওয়া যায় ন। রাজনৈতিক ও 
মাছাঙ্জিক জীবনে পদে পদে মনুত্যত্থের অধর্ধ্যাদ। কুলি+ম্জুর ও দাস-দাসী 
শ্রেণীর লোক এরা । .আমাদের দেশের হরিজনদেয় চেয়েও অক্প্হ্য 





উপসাগরের মাঝে ছোট এই আলকাটরস্‌ দ্বীপে কয়েদীদের জেলখান! করা হয়েছে ; 


হয়ে এয়া বাদ করছে। তালা হ'লে যে [801 730১8800এর গান 
গুনতে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সিনেমায় যায় সেই 7৪৫] 8০১০৪০%এর 
নিজের প্রবেশ অধিকার মে সব লিনেমীতে নেই! যে [07 7018 
বিস্তায় ও জ্ঞানে 761081 8৪১০ন এবং [21098610এর চেয়ে কোন 
অংলে কম নদ--ারও নাকি 12085 লাইব্রেরীতে প্রবেশাবিকাঁর 
ছিলনা। এই 1), 8018 হচ্ছেন 785810 10015051র 20.) 
এবং বা্নিনগ্রমুখ আরো ৫টা ই্টনিভারলিটির ডক্টর উপাধিপ্রাণ্ত। একই 
ঘের তথাকথিত ছ্বাধীদ নাগরিক হয়েও এদেশের উচ্চশিক্ষিত 
মহাজের লোকের পর্যগ্ত নিগ্রে! সহকন্মীফে রাস্তায় দেখলে চিনতে চায় 


না, এমন কি পরিচয়ও অন্ীকাঁর কক্ে। 100০:90টর এমন চূড়ান্ত 
হাস্কর দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কিনা সনদোহ। 
আফ্রিকা হতে আমদানী করা! এই হততাগ্যের দল স্বদেশ ও জাতির 
বন্ধন তুলেছে; এদের অতীত মুছে গেছে; ব্র্মান এইরাপ নির্যাতন ও 
নৈরাহ্থপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পথও অঙ্জানা। রা কোন দূর দেশের চার! 
গাছগুলি উৎখাত করে তুলে এনে এফ নৃঙন অনহার পরিবেশের মল” 
অপরিচিত মাঁটাতে অযত্বে রোগন কর! হয়েছে। অনন্ত দুঃখের মাঝে 
সুরু হয় এদের জীবনযাত্রী এবং শেষ হর অসীম অহহেলার মধ্যে ৮, 
জীবনের এ হেন সংগ্রামে পড়েও এরা নিজেদের শিক্ষার উন্নতিয় জন্য 
খুবই সচেষ্ট ও যত্ূবান। এগের শিক্ষালয়গুলি সর্বত্রই হ্বতস্ত্র। অর্থাৎ 
শ্বেতা ছাত্রদের কুল কলেজে এদের প্রবেশাধিকার নেই। তথাপি 
শিক্ষার্ষেত্রে এদের প্রতিভ| যথেই্ট দেখ! যাচ্ছে। অধুনা এদেয় মধ্যে 
শিক্ষাবিদ্তার আরে! জ্ুতগতিতে 
এগিয়ে চলেছে, নিগ্রে। গ্রেজুয়েটের 
সংখ্যা এখন প্রায় ৫৫০** হবে। 
“গত, মহাঘুদ্ধের পর নিখো- 
জাতির অবস্থার কিছুটা]! পরিবর্তন 
হয়েছে বটে, বিদ্তু এখনও চাকরির 
ক্ষেত্রে "এদের অধিকার সম্বন্ধে 
সরকারি মহল হ'তে খুঁবই সাবধান 
ও সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবরন্বন 
কেরা হয়। | 
পথের মাঝে এই সব নানারকম 
চিন্তা করতে করতে চলেছি, হঠাং 
দেখি ঝণাক| দিষে গাড়ী দাড়াল। 
উনি বলেন, নামতে হবে, 
880£010 0৮709 পৌঁছে 
গেছি। নেমে দেখি 1), 1001108 ও ভার স্ত্রী আমাদের 
নিতে এসেছেন। পরম্পর আলাপ-পরিচর় হল, 109, 0701108 
গাড়ী ঢারিয়ে আমাদের [0710815 [0দ1)এ নিয়ে গেলেন। 
ডাক্তারের লযাবরেটারি রুমে বর্দে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর!গেল। 
পথশ্রমে থুকুকে ক্লান্ত দেখে ডাক্তার অতি সযদ্কে তাকে তার 
আরাম কেছারায় ওইয়ে দিলেন, গায়ে একটি কম্ব ঢেকে দিয়ে ও পরযা 
টেনে দিয়ে বঙ্গেন *97]" “ঘুমাও।” এ দেশে ছোটদের আদর 
করে '0811108' বলেনা, বলে-_“0895”। . 
আমরা পৃথিবী গরিক্রষণে বেরিয়েছি গুনে তারা ছু'ঞজনে উচ্ছসিত 


১৪1৮ 


মাহ-১৬৫৪ ) 
গস্পাস্য্চান্রাস্থ্থাা্ালপ্্্চা্ালা যান বাথ ্প্াপ-ব্হগ গা হাব ানথাপা 
হতে উঠলেন। কথা-প্রসঙ্গে 100, 370110 বল্লেন, ভীয়াও দেশবিগেশে 
বেড়াতে ভালোবাসেন, পীপ্্ই কাজের জন্ত ভাদের জাপানে যেতে হবে। 
প্যাটশ বোমায় বিধ্বস্ত 170811098র অবশিষ্ট জীবিত অধিবামীদের 
দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন সম্বপ্ধে গবেষণা করতে যাচ্ছেন 
তিনি। সরকার মহল থেকে ভাবে) পাঠানো হচ্ছে। 
বেল! ২টোক় নিকটে একটি 0)38116 ]10000এ সবাই 
মিলে খেতে গেলাম। এটি একটি ধিকলা্গদের আশ্রম। কয়েকজন 
স্্ীলোক এই আশ্রম গরিচালনা করেন। তার! ম্বহস্তে আশ্রমের 
কল কাজ ও "রোগীর সেবা করে থাকেন। এই রেটুরেন্টে 
যাশীকছু লা হয় সবই সেই অনাথ আতুরদের অন্ত ব্যয় করা হয়: 
খাওয়ার শেষে 118. 01901101) আমাকে ও খুবুকে [01%97১10 
শসা পুরে দেখাতে দিয়ে গেলন। 980৫0 [001567810 
একটি ছোটখাট সহর বিশেষ। হাত্রজীবনের সাফলোর জস্থ আত 
সুচাররূপে এই 0016181101০) তৈপী করা হযেছে। ছাত্র 
জীবনকে-্নুস্থ মবল ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জঙ্ চেষ্টার কোন 
ক্রুটি করা হয়নি। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক এদের জীবনে শুধু বশে বা 





আমেরিকার ছ্টম লাইন ট্রেন 


জ্যাবরেটারিতেই সীমাবদ্ধ নয়; দৈনন্দিন জীবনের মাঝে ছাত্ররা 
শিক্ষকদের সাহচধ্যে সত্যিকার মানুষ হবার বনু উপাদান ও হুমোগ 


পেয়ে থাকে । প্রচুর অর্থ বায় করে এই [001৮97%18 গ০দ7ট তৈরী 
হয়েছে। এই 36990£070 [001507518র একট ছোট কাহিনী আছে। 

৫, 96500071 ছিলেন একজন অতি লাধারণ মানুব। তিনি 
সামান্ত চাকুরী জীবন হতে আরস্ত করে পরে ব্যবলারে কোটপতি 
হয়েছিলেন। একবছর তারা দ্বাসীস্ত্রী ঠাদের একটিমাত্র পুরলহ পৃথিবী 
ভ্রমণে ফেরিয়েছিলেন। ঘুরতে পরতে যখন ভারা ইটালীতে পৌঁছান, 
পুজি রোগাক্রান্ত হরে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেইথানে মারা যায়। 
শোকে মুহামান হয়ে মাতা পিতা স্বদেশে ফিরে ঘান। তাদের সেই 
একমাজ পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে আপন সঞ্চিত অর অন্দেক দান করে 
এই 85৪0৫2৫ ঢঘ1্তাগাতি তৈয়ী করেন। ছাত্রাবস্থার যে দীপ 
নিতে গেছে তার জীবনকে গ্রদীপ্ত করে তুললেন শত শত ছাত্রের 
জীবনের মধ্যে। সার্থক এ স্মৃতি! আমর! গওসাচটি দুরে দেখলাম | 
ময় যেন মৃক হয়ে কার করে চলেছে। এই নীরব নি্তদধ পরিবেশের 
মাথে এই রফম একটি আঘর্শ বিশ্ববিগ্তালয় গড়ে ভোলার বধার্থ যোগ্য 
স্থানই বটে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি হদৃষ্ঠ ০1991৩1এয় সামনে 


আক্কাম্পখ্ডেন বাজী. 


০০ 
এলাম 37501101 শীর্জা! দেখতে নিযে গেলেন।. শীর্জ্াটিয় 
চারিদিকে সবুজ মাঠ ও মাঠের শেষে চার কোনায় চারি ত্বত্ত ।. শীর্জায় 
সামনে সারা দেওয়ালের গায়ে নানা রংঞর ইটালি লাখ দিযে 
বীশুধৃষ্টের জীবনী আক1| ভিতরের হুলটি অতি জাহজমক্ষের সে 





সানফ্রানসিসকোর 177010119110818, ইহার ঠলাঁয় মাটার নীচে বশত 


গাড়ী রাধিবার গ্যারেজ রয়েছে 

সাঞ্জানো, অদজ্জিঠ বেদীর মধ্যভাগে দেওয়ালের গায়ে [855 9877০7এর 
হ্ববিগানি জীবস্তের মত ফুট উঠেছে। উপরে 78160) র ভু'ধায়ে 
বড় বড় পিতলের চোওগুলি গীর্জার চায় শিয়ে ঠেকেছে শ্রার্থমাকালে 
অর্গান বাজলে এই চোঙগ্লর ভিতর দিয়ে সুরের বঙ্ার গঠে। 
অনলাম 7 30781011এর সৃত্কার পর ভার সহধন্থিণী বাকি সদর 
অর্থ দান করে হ্বামীর গতির উদ্দেশে এই ০88%9]টি প্রতিষ্ঠা করেছেন | 
থামী ও পুত্রের সুতি মন্দিরে সর্ব দান করে 1006987010৫ মি 
হয়ে বাকি জীবনের এবশিষ্ট দিনগুণি এই গীর্জায় বলে ভগবৎ আরাধনা 
কাটিয়ে গেছেন। 

আমরা ল্যাবরেটারতে ফিরে শিয়ে দেখি তখনও 1315 0799110)। 
ও উনি কাঁজে বাণ। একটু পরেই রওনা হওয়া গেল। আফাদের 
বাসস্ট্রেশনে ডুলে দিয়ে 1). ও 1118. 0760190 ফিরে গেলেম। 





সান্ফানসিস্কোর মাছ ধারবায় বর রি 


গোধুলির আলোর মাঠের অপূর্বব শোষ্ভা দেখতে দেখে চলেছি, সাগর- 
তীরে এদে দেখি--মকাশে তখন লাল রং ছড়িয়ে পুধাদেব সাগর জাজ 
ডুব দিচ্ছেন। অঞ্চকারে আকাশ ঢেকে গেল, আমরা 380 7790518997ে 
ফিরে এলাম । (ক্রমশ: ). 





বাঙলার মঞ্চ ও চিত্র কোন পথে 


অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল 


4£0860105000%/0 85 10 ১৮৪৪০ বস্থজন 
বহুভাবে এই একটি কথীই বলে গেছেন। এটি যেকত 
বড় সত্যু, আজ.কার দেশ এবং মঞ্চ ও চিত্রের দিকে 
চাইলেই নে কথা বড় নিদীরুণতাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। 
ভগ্নহীল, 'ছিগপাল জোত-তাঁড়িত নৌকার মত ভারতবর্ষ আজ 
ভেসে চলেছে কোন অজান! অনির্দিষ্টের পাঁনে। সকলের 
সামনে আছে বাংল! দেশ। তার 50170601617 তাঁকে 
এগিয়ে দিয়েছিল, তাঁর 56171170070 তাকে গেছিয়ে 
দিয়েছে। তাঁই আঘাত যদি লাঁগে, তাকেই দিতে হবে 
আত্মবলিদাঁন সকলের আগে। প্রস্তুতি নেই, চেষ্টা নেই, 
সংযম নেই_আছে শুধু গালভরা বক্তৃতা আর কথার 
তুবড়ি। জাতির আশাআকাঙ্ধা, মঞ্চ আর চিত্রের ঠিক- 
একই পরিণতি । “অভাবনীয়” “অনবদ্য” 110? ইত্যাদি 
বাধা বুক্নীর অন্তরালে বিরাজ করে নিদারুণ ব্যর্থতা। 


. সন্তার দেশপ্রেম আর ধর্মের কচ কচির চাট্নী দিয়ে যে 


সমস্ত জিনিষ পরিবেশিত হয়, চিন্তাণিল তাতে ভীত হয়ে 
ওঠেন, জনসাধারণ বিরক্ত হন; ব্যাঙ্ক ফেল হয় এবং 
শেষকালে প্রযোজক হা-হুতাঁশ করেন; তবু বিরাম নেই 
এই একঘেষেমির। কিন্ত এ হলে চলে না, চল্বেও না। 
শোতের মুখে কুটির মত আমরা ভেসে যেতে পারি না 
আজকের দিনে পাঁরা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই বাধা 
দিতেই হবে। 

চিত্র আর মঞ্চ কত তাঁড়াতাড়ি দেশকে গড়ে তুলতে 
পারে, তার উদাহরণ রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিষেটার। 
আর এই চিত্র আর মঞ্চ কত তাড়াতাড়ি বে দেশকে 


' ধ্বংসের পথে নাঁমিয়ে আন্তে পারে, তার প্রমাণ আম'দের 


দেশের তথাকথিত নাটক ও ছায়াচিত্র, হুলিউড-আগত 
রুগন-রুচিপূর্ণ ছবিগুলি এবং তাদেরি অন্ধ এবং ব্যর্থ অনুকরণে 
তথাকথিত স্বদেশী হিন্দী ছবিগুলি। 
আজকাল চিত্র ও মঞ্চের প্রত্যেকটি নাটকে ঢুকিয়ে 
“দেওয়! হচ্ছে দেশের কথা। এতে করে নায়ক-নায়িকার 
00569 £0009170৩-এর সংগে সেগুলি ০:58 5:81 হয়ে 


গিয়ে রসিকজনের বিরক্তিধী উদ্রেক করে এবং যেটি 
সত্যিকারের সমস্তা-_সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে যে 
সমস্থা মানুষের জীবনকে ওতপ্রোত করে রেখেছে তার 
পরিস্ষুটনার মহাকল্পনা_কোথাঁও টনৈই। শুধু এইটিকে 
নিয়ে ছেলে ভুলাবার যন্ত্র্ূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। শমুদ্র* 
দর্শন, জীবনদর্শন আত্মদর্শন_এ কথাগুলো শুধু কথা 
হিসেবেই ব্যবহীর করা হচ্ছে, এদের নাম হয়েছে £বুকনী।%০ 
কারণ যারা এগুলোর ব্যবহার করে, তাদের নিজেদের 
এগুলো সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা নেই, তাই তাদের 
বক্তব্যও সুপরিশ্দুট হতে পারে ন|। “বাংলারপ্মাটিতে 
যাই আমন্ুক না কেন, তার একটা বিকৃতন্ধপ আপনা থেকে 
গড়ে উঠবেই”-এই বলেই হতাশ হয়ে একদল “সিনিক' 
সেজে বসে থাকেন। বেশী 7৩91506 ধারা জোর করে 
এগিয়ে আদেন, তীরা নেতা! হন। স্বার্থ তাঁদের প্রবল 
সবসময়ে তাই দেশের কোন লাভ হয় না তাদের নেতৃতে। 
আর একদল উদ্াসীন__সাতেও নেই, পাচেও নেই ) বড়- 
সাহেবের আমলের সুখের গল্পে এরা এখনও মাঝে মাঝে 
উৎস্থক হয়ে ওঠেন, তাহ কোনদিকে গঠনমূলক প্রচেষ্ট 
নেই বল্লেই হয়। ্ 

প্রায় ছুঃর্ছর হতে চল্ল, দেশ শ্বাধীন হতে চলেছে। 
অথচ মানুষের শিক্ষার সবচেয়ে সার্থক £7০01010) বলে 
মারা পৃথিবীতে যাঁর স্থান-সেই মঞ্চ ও চিত্রের দিকে 
কোন দৃষ্টি দেওয়া সরকার মনে করেন না। শিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং তার কতৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে 
কোন চিন্তা করেন নাহয় সাম্য নেই, ক্লিকের জোরে 
গদী দখল করেছেন; আর না হয়, প্ঘরের খেয়ে বনের 
মোষ তাড়াব কেন*_-এম্নি একটা আত্মকেন্ত্রিক মনোবৃত্তি 
নিয়ে তারা বসে থাকেন; কোন কোন রঙা'লয়ের কতৃপক্ষ 
চিত্র বা নাটকের শুভ উদ্বোধনের সময় দেশনেতা বা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের হোম্রাচোম্রাদের ধরে এনে সাম্নের 
আনে বদিয়ে দেন। অর্ধেক দেখবার পর আভিজাত্য 
বজায় রেখে চলে যাবার সময় কতৃপক্ষের অনুরোধে 


১৫ 


তা একটা মন রাঁথা কথা বলে যাঁন; আর কর্তৃপক্ষ তাই 
য়েঢাক.পিটিয়ে বেড়ীন। কারণ মাল তীরা যা তৈরী 
রেছেন তার ধারের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাদের 
[জেদেরই ; তাই ভার চাই ॥ কাটাতেই হবে যে কোন 
'কারে। জবাব-ব্যবসার দিকটা আপনারা ভাবতে 
ন না- অর্থাৎ প্রয়োঙ্গন টাকার ; ওটাই সবচেয়ে বড়, 
ণর কিছুই নয়। ফ্লাথচ টাকা হচ্ছে না, কারণ টাঁকা 
ভাবে হয় নাঁ_এটা ্টারা বুঝতে চান্‌ না কিছুতেই বা 
টুকারের দল খোসামোদের চোটে বুঝতে দেয় না 
কছুতেই। সন্তানের ধারা পিতামাতা, সমাঁজের ধারা 
[তিষ্াতা-তীরা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেন না। 
(কটা 17061101710 00120016এর /০৪০007এর দরুণ 
নজেদের খুব উচ্চস্তরের লোক ভেবে নিয়ে তাঁরা এ 
ইড়া্তাটায় যোগ দিতে চাঁন না। শিক্ষিত মাঞজিত থে 
'একজন এ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন 11171100106 
মাটা অঙ্কটাই তাদের চোথ ধাধিয়ে রাখে । তাই 
9005 07001010006 আনন ৪0008007 এই চিত্র 
নার রঙ্গমঞ্চ প্রায়ই অক্ষম ক্লিকবাঁজ "লোকের হাতে পড়ে 
শঙ্গষের সামনে এমন বিষছুষ্ট জিনিম পরিবেশন করে, 
শতে তরুণ মনের ক্ষুধার সামগ্রী নেই--পরিণত মনের 
ণাস্বনার চিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষ ভাহৃতাঁশ করে, আর 
রা তথাকথিত বড় হয়ে গেছেন, তারা তাদের [9৯১111১০1 
৪906 নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন পরম বিজ্ঞের মত। 

যে যুগটি এসেছে পেটি নত্যি বড় সাংঘাতিক । মা্গষের 
[ন এত বেশী 81781)1508] হয়ে পড়েছে। যে তার শান্তি 
নই। কেউ নিজের অবস্থায় সখা নয়, তাই অপরের দিকে 
যে দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়, তার মধো অপমান, ঈর্ঘযা আর 
বীচতা৷ ভরি হয়ে গেছে । মানুষ মানুষের সন্মনি করে না, 
রন্থা করে না; টেকা দিয়ে চলাই থেন যুগের বিশিষ্টতা। 
টকিল ব্যারিষ্টার চোর, মাষ্টার প্রফেপার গরীব, বাবসাদার 
কালো-বাজারী, ছাত্র দুবিনীত, কেরাণী জগতের সম্বন্ধে 
নিম্ন ধারণা পোষণ করে? মনজুর কপার পাত্র-এমন সব 
ধারণা মানুষের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হতে চলেছে। 
জাতিকে ধ্বংসের পথে এনে দিতে এই ধারণার মত 
কার্ধকরী হয়ত আর কিছুই নেই। এমন দিনে যে 
জিনিষটা দিয়ে এই শাস্তির আগুনে একটুখানি জল 


শালার সন্ত ও চিত্র ক্ষোন শত ১৪৯: 





দেওয়া যেত, তা হচ্ছে চিত্র আর মঞ্চ। হাজার .নেতার 
হাঁজার বক্তৃতা যা করতে পারে না, একটি মাত্র চিত্রে তা 
খুবই সম্তব। আদর্শের 98১101র এত বড় 7351410 
কল্পনা করাযায় না। গল্পের মাদকতীয় শ্রোতা বা দর্শককে 
মঞ্ধ করে সুবিধামত আদর্শের ৫7010 11)৫০% করবার 
মত এত কার্ষকরী উপায় আর নেই। তাই এই 
চিত্র আর মঞ্চের উন্নতির যে কত বড় প্রয়োজন তার 
ঠিকানা নেই। রর 

এতদিন ভয়ে গেল, এখনও জাতীয় রজমঞ্জ তৈরী হল 
না। জাতীয় নাটক “কুলীনকুলসনন্ব” সমাজের বুকে 
আঘাত হেনে চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিল। জাতীয় নাটক 
“নীল দর্পণে" চাষার মুখ দিয়ে নাটাকার খন বল্‌্লেন__ 
মোরা জেলে পচে মরব, তবু গোরাঁর নীলচাঁধ করব না 
ধ্বংসোন্বুথ বাংলা নবজীবন ফিরে পেল, বিকারগ্রন্ত 
বাঁঙালীকে স্থবমে প্রতিষ্ঠিত করল বিন্বনঙ্গল, চৈতত্রলীলা, 
সিরাঁজদৌলা, রাঁণা প্রতাপ । অথচ আজ এমন দিনে যখন 
এই জাতীর নাটকের বড় প্রয়েখজন, জাতিকে বীচাতে যে 
হবে মুতসঞ্জীবনী, হতমাঁন ভিক্ষুকে পরিণত মাকুষের বুঝে 
ঘে আনবে আশার আলো, ছুবলের বুকে যে দেবে 
অন্তপ্রেরণা, সে জাতীয় নাটক রচিত গল না, জাতীয় নাঁট্য- 
ম্ও রচিত হল না। . 

বাঙলার জলহাওয়ায়। বাঙলার ইতিহদে আছে 
নাটকের বীজ; তাই বাউলা দেশে নাটকের প্রচলঃ 
অনেকদিনের কথ! । নেপালে প্রাপ্ত নাট্যাবলী তার সাক্ষ 
প্রাণ হয়ে আছে। তাই জাতির এত বড় সঙ্কটম' 
মুহুর্ঠে নাট্যকার স্ষ্টি হয়নি, সে কথা আমি বল্তে পা 
না। নাট্যকার আছে, হয়ত কোথায় নিভৃতে বসে নিজে 
সাধনা করে চলেছে। কিন্ত স্বার্থান্ধ যুগ নিজের স্বার্থে 
খাতিরে ভাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না। তাই, সুধীবৃন্দ 
ধারা! সত্যিকারের দেশের মঙ্গল চান? তাদের করণে 
হবে জাতীয় নটট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, খুঁজে বের ক্র 
হবে সেই মহানাট্যকারের দলকে | যে ব্যর্থতা, যে সমহু 
মুর মানুষের মনের দ্বারে আঘাত দেয় অন্বরত, মানুষ ঘ 
নীচে নামুক, একদিন ন! একদিন তারই লেখনী অবল 
করে রচিত হবে সেই মহানাটক, যার মধ্যে আঁ 
অধঃগতিত মাচষের মঙা উতধানের চেস্কনা । 


হু 





আহকের বুগে মঞ্চে ও চিত্রে য। পরিবেশিত হচ্ছেতার 
খুটিনাটি বিচুর করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু 
সমগ্রভাবে এই কথা বল!,যায় এদের মাঝে সত্যিকাঁর 
বড় ড্রামা কিছু নেই, যা মান্তবকে ভাবায়, উদ্দদ্ধ করে, 
চতনা! আনে; তাতে থাকে সন্তার £010810০ আর 
56% 50011 1 এইভাবে ০৯1১1916101901) 01 ৪091050017৫ 
,এই যদি নোতুন বুগের অরষ্টাদের ধারণা হয়ঃ এই 
অমৃভের মার বিষ পরিবেশন যদি তাদের উদ্দেষ্ট তয়, 
তাদের ধ্বংসেই আনন্দ। যে সু নাট্যপরিবেশনের 
মাঝে আছে এত [০১5)0111)5 ঘা দিতে পাঁরে কত কিছু, 
তাঁকে নিযে এই 10801050০ মনৌবুত্তি অমার্জনীয় 
অপরাধ । মহামানবের চরিত্রের ০7171০818৩4 ধর্মপ্রাণ 
মানুষকে ০1191 করে পয়পা উপ1জন--হত্যাঁর চেয়ে জঘন্য 
অপরাধ; কাঁরণ এ জাতীয় নাটকে সমাজ-সত্তাকে ধীরে 





ধীরে আরও বিকৃতির পথে আনা হয়, মান্ষের মনুস্তব. 


আহত হয়। 


এই অপদার্থতা এবং অন্ধত্ের বিরুদ্ধে সত্যকারের' . 


আঘাত হান্তে হবে। হয়ত যাঁরা তথাকথিত প্রযোজক, 
যুদ্ধের কালোবাজারশ্ফীত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রযোজক, 
নারা মানুবকে 901০1. করে তাঁদের ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক 


আরও মোটা করতে চায়, তাদের শর্ত একটু হবে । কিন্তু 


$ 
দেশের স্বার্থের দিকে চেয়ে তাঁদের উপর করুণা করে কোন 


লাঁভ নেই। সর্পদষ্ট আঙ্গুল বেণীদিন দেহের সংগে লেগে * 


থাকা দেহীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয় এতটুকু। 
গম! যেথা ক্গীণ ছুবলত! 
হে রুদ্র, নিদ্ুর যেন হতে পারি তথা 
তোমার আদেশেঃ বেন রসনায় মম 
সতা বাক্য জলি ওঠে খরখড়গ সম: 


বাহির বিশ্ব 


স্রীঅতুল দত্ত 


£ চীনের সৃন্কট 
চীনে কমুনিষ্টদের বিশাল সামরিক সাফল্যে মার্শাল চিয়াংএর আনন 
উলিয়া উঠিগাঞ্থে। সমগ্র মাধরিয়ায় এখন কথ্যুলিষ্টদের নিরশুণ করত 
প্রতিতি5। পিপিং ও তিয়ানসিন অবরুদ্ধ। রাজধানী নান্কিংএর 
স্বাররক্ষী নুচাও পরিবেষ্টিত রাখিয়া কমু[নিষ্ট বাহিনী বছ দুর অগ্রদর 
হইয়াছে । নান্টকংএর প্রত্যক্ষ বিপদ আঁসন। ইয়াংদী . নদীর 
ভীরধন্তী এই নগরে এখন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রচিত হইতেছে। শক্রু- 
বাহিনীর খুরুত্বপূর্ণ খাটাগুলিকে চতুন্দিক হুইতে পরিবেষ্টনের বার 
সপপর্ণয়ণে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার পর পরবতী লক্ষ্যের দিকে অগ্রলর় 
হওয়াই কমুনিষ্টদিগের রপনীতি। এই নীতি জঙ্গুদরণ করিয়া 
কমুসিষ্টরা এত দ্রুত অগ্রদর হয় যে. পশ্চাঙত্বী অবরুদ্ধ স্থানগুলিকে 

মুক্ত কর! সরকারপক্ষের অসন্ভব হুইরা গড়ে। 
চির়্াং গল্তমেট্ট আরও সাদরিফ সাহায্যের জন্তু আমেরিকার 
নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছেন। চীনের বর্তমান আবস্থ! সন্থন্ধে 
প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমেরিকা হইতে সাহাযা লা্ের 
হ্যবস্থ। করিবার উদ্দেস্থে মাদাম চিয়াং কাই-সেক আমেরিকা গমন 
ফর়েন। রান গঞ্তর্ণমেন্ট কিন্তু এই সময় চীন সম্পর্কে ধেম 
উদ্ানীনত। প্রদর্পন করিতেছেদ। ইহায় কায়ণ কতকটা ছুর্বোধ্য। 


জাপান পরাঞ্জিত হইবার পর হুইতে বর্তমান সময় পর্যাস্ত চিনা 
গভর্ণমে্ট আমেরিকার নিকট হইতে নানাভাবে ৪শভ কোটা ডলারের 
অধিক সাহায্য পাইয়্াছেন। কিন্ত,এই সাফ্চাষ্যলন্ধ শক্তি সামরিক ক্ষেত্রে 
প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার কারণ চি্মাং গরভর্ণমেন্টের কুশীসন, 
সরকারী বর্দ্মচারীদের মধো ব্যাপক দুনীতি এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থ। 
হেতু জনসাধারণের দারুণ ছুঃখ ও অসন্তোষ । কিছুকাল পূর্ব মাকিণ 
পররাষ্ট্র মচিব মিঃ মার্শাল চীন পরিদর্শন করিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন যে, কুয়োমিন্টাং গভর্ণমেন্টের আমূল সংস্কার না হইলে 
চীনে সাহাবা প্রেরণ বৃথা । বস্তুতঃ অতদিন মাফিণ সাহাব্য হত ন 
কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তত কমুনিষ্টরাই সরক্ষারপক্ষের 
বিরুদ্ধে উহ! প্রয়োগ করিয়াছে । এক একটি যুদ্ধে জয়লা করিয়া 
কমুনিষ্টরা প্রচুর পরিমাণে মাফিণ সময়োপকরণ হত্তগত করিয়াছে ; 
সর়কারপক্ষের ুনীতিপয়ারণ সামরিক ক্র্দচারীর! শত্রুপক্ষের নিকট অস্ত্র 
বিক্রয় করিতেও ইতন্ততঃ করে নাই। দলে দলে সরকার পক্ষের সৈ্ত 
বছ অন্্শস্্ লইয়! কমুনিষ্টদেয় সছিভ যোগ দেয়। আমেরিকার ডঙ্গারে 
চীনের জনসাধারণের দুঃখের বিন্মুমাত্র লাঘব হর নাই। এই অর্থের 
অধিকাংশ অসাধু সরকারী কর্মচারী ও বাবনারীদের পকেটে গিয়াছে। 
এই লব কারণে চিনা গন্রমেন্টের আকুল আবেদদে আমেরিকায় গন্ছে 


মাঘ--১৩ক] 
জা স্সাপা স্পা স্থকা্লা স্পা টান স্পা স্ব ব্হাপা বযচানতা স্হান থা 
(হজে অতিতূত হওয়া খাভাবিফ নহে কিন্তু বর্তণান সামরিক অবস্থা 
[তাই আশঙ্কাজনক | নান্কংএর যদি পতন হয়, অথবা নান্কিংকে 
বদ্ধ রাখিয়া কমুনিষ্টবাহিনী যদি ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইতে পারে, তাহ! হইলে সাংহাই, হাংগাও প্রভৃতি উপকুলবন্থী নগরদহ 
সমগ্র দক্ষিণ-টান বিপন্ধ হইয়া ঠড়িবে। চিয়াং অথবা তাহার অন্য 
কোনও কুয়োধিন্টাঙগী সহযোগী এশিয়াখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া! ফরমোজায় 
যাই! কুযোমিপ্টাং পতাক। উ্ডীন রাখিতে বাধ্য হইবেন। কিন্ত 
এইভাবে কমুনষ্টদের আর্থতা বিস্তৃতিতে মা!ফন ঘুক্তরা্ট কি নিরপেক্ষ 
থাকিতে? কমূনিই রুশিরার উদ্দেগ্ঠেই সম প্রশান্ত মহাদাগরে মাফিণ 
রাষ্ট্রের সামরিক খাট প্রস্ত চ হইতেছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার 
প্রতি তাহার এত আগ্রহ পোভিয়েট-বিরোধী ও কমুন্জম্নবিরোধী 
উদ্দেস্ঠেই। বস্তুতঃ, সমগ্র জগতে কমুনজম্‌ প্রসারে বাধা দিবার মর্প্রধান 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মুফিণ যুক্তরাষ্ট্র দে কি চীনে কথুনগরধের 
এই শ্রদারে শেষ পর্য্যন্ত উদ।নীনই স্বাকিবে? ইহা কি সম্ভব? 
আগীতঃ দৃষ্টিতে টুম্যান গ্ত্ণমে্টেহ এই উদাপীত্ত পরনৃতপক্ষে 
উদ্দে্ট প্রণোদিত । কুয়োমিন্টাং গভ1মে্টকে চরম নতি স্বীকার 
করাইয়া চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ত্রে ঠাহারা পর্ণ 
কর্তৃত্ব চাহতেছেন। বলা বাহুলা, চিয্াং গন্তর্নমেন্ট এখন যে কোনও 
সর্তে মাঞ্ণ সাহাধ্য গ্রহণ করিত প্রস্তুত । ওয়াশিউনস্থিত চান! দূত 
ডাঃ ওয়েলেউন্‌ কু প্রকাশ করিয়াছেই যে, “ছুনীতি প্রতিরোধক” 
মাফিণ নিরস্্রণ তাহার। মানিয়। লইতে প্রস্তুত । এই দ্বশীতি টনের সবক্ষেত্র 
পরিব্যাপ্ত, হ্নরাং মাঞ্িণ নিয়ন্ত্রণও হইবে সর্ববগ্রামী॥ চিয়াং অথবা 
াহার অস্ত কোনও সহযোগী সম্পূর্ণরূপে মাপ যুক্তরাষ্ট্র ত্রীড়নক 
হইয়াই শাদনকাধ্য চালাইবেন। এইভাবে আমেরিকা তাহার সর্বাঙী 
বৃত্তে দক্ষিণ 'চীনে কমুনিক্বিরোধী পতাকা উড্ডীন রাখিতে সচেষ্ট 
হইবে। কমুনিষ্টদিগকে তাহাদের অধিকৃত অথ হইতে বিতাড়িত 
করিতে হইলৈ এখনই এই অঞ্চলে আমেরিকার পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানে 
প্রবৃত হওয়া প্রয়ো্ন। সে অভিযান কেবল চীনেই মীমাবদ্ধ থাকিবে না। 
অতি সন্বর দারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া চরম বিধ্বংসী তৃতীঃ 
মহাযুদ্ধ আরস্ত হইয়া যাইবে। আমেরিকা এখনই তত দুর অগ্রদর 
হইবার মত প্রস্তুত ছয় নাই। 
বর্তমানে চীনের গৃহ-যুদ্ধ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে 
- চীন ছুইভাগে বিভ্ হইবারই সম্তাবন]। নান্কিং অধিকার কগিতে 
পারিলেই কমুনিষ্টরা দেখানে পিপলস্‌ গতর্দমেন্ট করিবে। বস্ততঃ 
কমুনিষ্টদের ছার উত্তর চীন পিপলস্‌. গভর্মেনট প্রতিষ্ঠার কথা 
বছ পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোতিয়েট 
ফুশিয়ার সহিত ইঙগ-মাফিণ পক্ষের বিরোধ আরও প্রবল হইবামাত্র 
লোগুরেট রুশিক্প। ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রুলি এই পিপলদ্‌ 
গন্র্ঘে্টকেই চীনের প্রকৃত গতর্ণমে্ট বলিয়া শ্বীকার করিয়া 
জইহে। এই সময় এক নুতন আবন্থায় হৃটি হওয়াও আগন্তব নহে। 
কুটেন্‌ চিযাং গ্রেট প্রতি সন্ত নে চীনের কমুনি্টদিগকে খুব 


চি 


চপ... 


৯ 


সি কা পপ পা স্পা সি ক্স 
মারাত্ম্ধ বলিয়াও সে মনে করে ন। কাজেই, কমুমিষ্টর| যা মাহয়িধ 


শ্তিয় বলে ও জনসাধারণের লমর্থনে চীনের অধিকাংঠ অঞ্চলে তাহাদের 
রাজনৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহ সাহার 
বুটেনের মহামুভূতি পাইতে পারে। * 


বালিন-সমস্যা 


পশ্চিম জার্্ামীর নুন মুদ্। বার্লিনে প্রচলন করিবায় পরই গত জুম 
মানে মৌভির়েট রুশিয়া বাঁণিনে যে অবরোধ আস্ত কে, লে অবগ্জোধৎ 
এখনও চলিডেছে। বুটেন্‌, ফ্রান্স ও আমেরিকায় প্রতিনিধির! *মন্কোয 
যাইয়া দীর্ঘকাল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চতুঃশক্ির হিযকরণে 
বালিনের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে একট। আপোব মীমাংসাও ছইয়াছিল। 
কিন্তু মিত্রপক্ষ এই জিদ্‌ ধথিয়। থাকেন যে, বাপিনের অবরোধ পূর্য 
উত্তোলন করিতে হইবে, তাহার পরে চতুঃশক্ির নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাবাব্থ। 
শ্রচলনের ব্যবস্থা হইবে। পোিয়েট রুশিয়া শেষ পর্যাপ্ত এই প্রস্তাব 
করিয়াছিল যে, একই সময় অবরোধ উত্তোলনের ও মুসা বাবস্থায় চতুঃ- 
শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাবসা প্রবর্তিত হউক । সে প্রস্তাব অগ্রাহা হয়। 
সোগিয়েট কশিরার প্রতিবাদ উপেক্গা! করিয়া ইঙ্গ-মাফিণ-করাসী গক্ষ 
হইতে প্রনঙ্গটি জাতিসজ্বের নিরাপতা পরিহদে উত্থাপিত হই়াছিল। 
মোতিয়েট প্রতিনিধির “ভেটো” প্রয়োগে এই পরিষদের পক্ষে 
কোনও গিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। অতঃপর এখন হালিম 
সম্পর্কে একটা আপোধ-মীমাংসীর চেষ্টা আবার নুতন করিয়া হইতেছে: 
এই চেষ্টায় অগ্রণী হইয়ান্ছেন আর্ডেটিনার প্রতিনিধি ডাঃ ব্রাম্ধাংলিয়।। 
মিত্রপক্ষ নিরাপতা পঠিষদে বালিন গুসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঠকিয়াছেদ 
এই পরিষদ যে সোঠিয়েট রুশিরাকে সাঘেন্তা করিতে পারে নাঃ ই 
ভাহারা জানিতেন। তবু, ভাঙার এই আপার এ পরিষদের জা 
লইয়াছিলেন যে, উহাতে পোতিক্পেট-বিরোধী জনমত গঠিত হইত 
পারিবে। কিন্তু দে আশাও পূর্ণ হয় নাই। বালিন মম্পর্কে দোঞ্িযট 
রূশিক়ার দাবী যে অমঙ্গত মহে, ইহা হ্বীকার করিয়া লইক্াই ডাঃ 
মুগ লিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে আগোবের চেষ্টা করিতেছেন। 

বাণিন সনঘন্ধে কোনণ মীমাংসা হইলে লে মীমাংল! লামরিক- 
ভাবেই হইবে) স্বাযী মীমাংসা এখন আর সম্ভব নহে। বানিগের 
সমন্তাটি জান্্ানীর তথিষৎ সা্ান্ত প্রশ্নের সহিত বিশেষজীবে লিষ্ট |. 
মোতিয়েট রুশিয়। গোট্স্ডাদ্‌ চুজির ভিত্তিতে উক্যবন্ধ জার্দালী 
চার) পক্ষান্তরে, পশ্চিম জার্দাণীকে শ্বতত্্ রাষ্ট্রের রূপ বা 
আরোঙন মিত্রপক্ষ প্রান সমাধা করি ফেলিয়াছে। হন্যতঃ, 
ইউরোপ পুনর্গঠনের বে মাকিণী পরিকল্পনা, তাহা পশ্চিষ 
জার্মানীকেই ফেব্রু করিয়! পরিচালিত হইবে। মিআপগ্ষের এই 
আয়োজন বাতিল করি! উক্য্ধ জার্মানী গঠনের হ্যা আর 
সন্ত নহে। ঈন্-যাকিপন্ষরাণী কর্তৃতধে গাশ্চিম জার্দানী হি 
বত বাই হয়, তাহা হইলে লোভিয়েট রুশিয়! তাহার এলেক? 
অবস্থিত বালিনের একাংশে এই তিনটি পির পরতে বিন উপস্থি 


বু ঞ্ঞণ রহ ২ খণ্ড, ই সংখ্যা 





ককরিবেই। উরি সক্কন্ত সমতার মংলা হইলেও দৃতদ 
হিরোধের শুক ধু! বাহির করিতে তাহার বিল হইবে না। 
রড 

আমেরিকার ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনার শ্রমশিল্োন্নত র্যনহ 
পশ্চিম জার্দানীকে কেন্্র করিয়া! পরিচালিত হইবে-ইছাই আমেরিকার 
অসভিপ্রায়।, পরিকল্পনাটি সেইভাবে রচিত এবং লেইভাবে উহ্ীকে 
ক্ষার্ধাকরী করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। লোতিয়েট এলেকার বিকৃতি 
ইউরোথুকে *পুনগঠিত করিঘ্া সোভিরেট-বিয়োধী রাজনৈতিক ও 
'অর্থ নৈতিক প্রাচীর রচনাই তাহার উদ্দেগ্। কোনও বিশ্যে 
দেশকে উন্নত করা, কোনও বিশেষ দেশের অর্থনীতিকে জাতীর 
ভিত্বিতে গড়িয়া তোল| এই পরিকল্পনার উপেহ নহে। ১৬ 
দেশের (পশ্চিম জার্মানী লইয়া! ১৭টি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে 
গণ্চিম জার্মানীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টাই হইতেছে। এই 
জন্তই পশ্চিম জার্দানীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্ত্র রঢ়ে আন্তর্জাতিক 
কর্ৃত প্রতিষ্ঠার জন্ত মোভিরেট রুশিয্ার যে দাবী, এ/লো-স্তাকন 
শক্তি তাছাতে প্রবলগ্তাবে আপতি করে। ফ্রান্দের বর্তমান কতৃপক্ষ 
নিজ দেশের কমুানি্উদের আলায় অস্থির ; সুতরাং সোভিয়েট রূশিয়া 
মম্পর্কে তাহাদের বিয়পত| কম নছে। রুঢে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের ব্যবস্থা 
হইলে দোঙির়েট রুশিয়াও যে দে কর্তৃত্বের অন্ততম অংশীদার হইবে, ইহ! 
গুহার! জানেন। কিন্ত জার্মানীর সামরিক শক্তিতে পুনঃ পুনঃ নির্যাতিত 
ফরাসী জাতি সামরিক শক্তিদম্পন্ন জার্দ্ানীর পুনরভ্যখান সম্পর্কে 
অত্যন্ত আতঙ্বগ্রন্ত। এই জন ক্রাঙ্গের পক্ষ হইতেও রূঢ়ে আন্তর্জাতিক 
তত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছিল। এই প্রস্তাব তাহার শক্তিশালী 
মিত্রয়। প্রত্যাধ্যান করে। অভঃপর ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে, কুঢ়ের 
শ্রমশিক্পে ৬টি শকির পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিতিত হউক এবং এই 
জমপিক্সে উৎপর পণ্য এই ৬পক্তি কর্তক বন্টনের ব্যবস্থা হউক। 
এংলোঁন্টাকৃশন পক্ষ এই প্রস্তাবও অগ্রাহথ করেন। গত পীন্মকালে 


লওনে ৬পকির মন্গেলনে স্থির হয় হে, জার্মান শিল্পপতিয়াই রডের 
শরমশিক্প পরিচালনা করিবেন) কেবল পণ বন্টন-নিমন্্রণে ছয় শির 
করৃত্ব ধাকিবে। ফরামী জাতীয় পরিষদ তখন এই ব্যবস্থা অনুমোদন 
করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু ফরাসী জাতি মনোভাব ইহার বিগঙ্গেই 
ছিল। মপ্প্রতি লওনে আর এক সর্্মেলনে পূর্ব দিদ্ধান্ত বলবৎ রাখা 
হইয়াছে। এবার মঃ ভব গল পর্যন্ত ইহাতে প্রবল আপি জানাইয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি ফয়ামী জাতীয় 'পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে রুটের 
করল ও ইন্পাত শিল্পে জারা শিল্প তিনের 'র্তৃ্ব প্রততিষ্ঠার বিরদ্ধে 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 

রটে জার্দ্মান শিল্পপতিদের করৃ্ধ স্থাপনের এই ব্যবস্থায় পরোক্ে 
আশ্নেরিকারই কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতেছে। পশ্চিম জার্মানী এখন মিত্রপক্ষের 
সামরিক অধিকারে ; মাফিন-ুকতরাষ্্রই এই পক্ষের নিরছ্কুশ নেতা 
নৃতন ব্যবস্থার রূটের শরমশ্লি্ি প্রাচীনূ শিক্পপতি-সমবায়গুলির 
(০০7781098 ) ছাতে অপিত হইবে না। প্রাগ যুদ্ধকালীন দদবায়গুলি 
ভাঙ্গিয়া দিয়! শাশ্চিস জার্মানীর বর্তমান কর্তাদের নিযুক্ত ট্রাটিদে্ট হাতে 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুগি অগ্রিত হইবে! শিক্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত মালিক 
স্থির করিবেন জার্মানীর ভবিত্ৎ গরভর্ণমেন্ট। পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান 
কর্তাদের তত্বাবধানে গঠিত গণ-পরিষদে মেই গভর্শমেন্ট সম্পফিত 
শাননতস্ত্র রচিত হইবে। 

ইহা হুম্পইট যে, দ্বিবিধ 'গভীর উদ্দেস্য লইয়া রুঢ সম্পর্কে বর্তমান 
ব্যবস্থ| কর! হইডেছে। প্রথমতঃ আম্র্জাতিক কর্তৃত্বের ব্যবথ 
না করিয়া রশ প্রভাবে শ্রমণিল জাতীয়ণকরণের দাবী উখিত 
হইবার পথ বন্ধ কর! হইয়াছে। তাহার পর, পুবাতন শিল্পপতি 
সমবারগুণ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে এংলো-্তাকৃশান্‌ শক্তির 
প্রতিদ্বন্বীরপে জান্দানীর পুনরুখানের পথও বন্ধ কর! হইল| রুঢ়ের 
শ্রমশিল্পে আপাততঃ যে সব জার্মান ধনিক কর্তৃত্ব করিবে, তাহারা 
আমেরিকার অনুগত; উ সব শিল্পের মালিকানাও ভাঁবস্কতে এই 
শ্রেণীর জার্শানদের উপর বর্তাইবে। 





বিশ্বরূপ 


অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ 


দেয়ালে ফাটল ফু'ড়ি 
ফুটিয়াছে এক জীর্ণ চারায় 
একটি ফুলের কুড়ি। 
শিকড় সমেত উপাড়ি তাহারে 
ছাতে তুলে ধরি? দেখি বারে বারে। 
- ছোট চীরাগাছ, ছোট নীল ফুল 
ছাটি কচিপাতা) সর্প সরু মূল। 


এই তার পরিচয়? 
ছোট ফুল, তুমি নও ছোট নও, 
বিশ্বদেবের ছায়া তুমি হও। 
তোমারে জানিলে বিশ্বের জানি 
এক তারে বীধা সবি। 
ছোটর মীঝারে বিশ্বতুবন 
দেখে আপনার ছবি। 





শর সর্বত্রই আজকাল শ্রমিক শ্রেণীকে এই শ্রেণীর লাধারণ ধর্মঘট 
পালনে উদ্কানী দেওয়! হইতেছে। *্তথানে এই জাতীয় ধর্মঘট পালনে 
কেবল জনপাধারণের অন্থবিধা, হইবে তাহা লহ, পরন্ত উার ফলে 
দেশের অর্থ নৈতিক অবন্]ও অতান্ত খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়। 
শ্রমিক সম্প্রদায়েরও উহাতে কোন নুববিধ| হইবে বলিয়। মনে হয় না। 
দেশের, বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন 
এইরূপ ধর্মঘটের আহ্বান জাতীয় স্বার্থের কতথানি পরিপন্থী তাহা 
ব্লাই বাহুলা। -নির্ঘগন 


রখ ফু ঙ্ 


দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সমাঞজ-দেবাঁ সম্মেলনের উদ্ধোধন উপলক্ষে ভারতের 
প্রধান এ্্রী পঙ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলিতে গিয! 
বলিয়াছেন, রাজনৈতিক ম্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথ] নয়। পণ্ডিত 
নেহেরু সর্বত্রই এই 'কথা বারবার বলিতেছেন - ইহার এক বিশেষ 
তাৎপর্ঘয আনে । দেশের সর্বত্র আজ নানাদমচ্তাকে উপলক্ষ করিয়া যে 
সকল প্রতিক্রির। দেখ। দিয়াছে, রাজনৈতিক ম্বাধীনতাকে চরম জ্ঞান 
করাইতে তাহার নুচনা বগ! যাঁর়। সরকারী ক্শুচাগী হইতে আর্ত 
করিয়া কংগ্রেলকশ্ী, জনসাধারণ নকলের মধোেই এই রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার মোহ-বিভ্রান্তি অতি মাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে 
কোনত্রমেই হুজক্ষণ বল যার ন|। শরির 

ক রঙ ফু 

ভূতপূর্ব জনসংতরণ মন্ত্রী শ্রীচারচন্্ ভাণ্ডারী মহাশয় মন্ত্রিত্বের গদিতে 
বিয়া বলিয়াছিজেন__নিয়্্রণ প্রধী তুলিয়া দিলে দেশের প্রসথত ক্ষতি 
হইবে। তখন মহাল্মাদী জীবিত ছিলেন। মহাক্মাদী নিস তুলিয়া 
দিবার পক্ষপাতী হইলেও গান্ধী-পশ্থী ভাগনী মহাশয় আই, মি, এস 
প্রভাবে এবং মন্ত্রের খাতিরে গাীপ্গীর মতের বিরোধিতা করিতে 
কুষিত হন নাই। হঠাৎ ভাঙারী মহাশয়কে নি তুলি দিবার 
পক্ষপাতী দেখিয়! বিশ্মিত হইডেছি। তবে কি ইহ“বদলে গেল 
যতটা, ছেড়ে দিলাম পথট|1” -বর্ধনান 

ঞ ঙ্ ঙা 

পূর্বের সভাপতিগণের অঠিভাষণের ধার! ও প্রথা অনুযায়ী নয়। 
ডাঃ সীঠারামিয়া ভাহার নিজন্ব মনোভাব ও ধারা অনুপারে ও তারতে 
অবস্থ। পরিবর্তনের জন্ত কেবল সমালোচকের ও ইতিবৃত্ত লেখকের 
ভূমিকাই প্র করিয়াছেন। তিনি যে দকল বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহা খিবিধ তথ্যে পূর্ণও অনেকেরই কাছে লাগিবে। 
বর্তমানে কংগ্রেমকে পুরোছিত। উপদেষ্টা বা সমরাতিযান-পরিচালক 
ছইডে হইবে না। কংখ্রেদ বি শালনকারী কতৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে 


১৫% 


সংযোগ স্বাপন করিতে পারে, তাহ! হইলেই তাহা জনগণের কৃতজাত। 
অর্জন করিবে। | --মেশন 
রঙ ঙ্ চত 

মহীশুরের ভূতপূর্বব দেওয়ান এবং তার়তের একজন শেঠ ইঞ্জিনীয়য় 
স্তার এম বিশ্বশ্বরাইর। এবার মহীশুর বিশ্ববিদ্ঞাচয়ের লঙাবর্তন উৎমবে বে 
অগিভাষণ দিয়াছেন_ভারতের কলাণ ধাহারা আন্রিফুতার, সহিত 
কামনা করেন প্রতোকেরই সেইটি বার বার পড়িয়। দেখা কর্তব্য। দেশে . 
উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন কর্মাগণকে কটিনপরিআরথে 
অগ্ান্ত হইতে হইবে, কাজের সদয় ০:1108 1১০0৪ বাড়াইতে হইন্ে 
এবং দক্ষতার সহিত কাজ করিতে শিখিতে হইবে। আযেকিকায় 
শ্রমিকেরা এইভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, দেশকে সমৃদ্ধ ঝরিয়! 
তুলিয়াছে, ভারঙকেও দেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে | কঠিন 
পরিশ্রগ করিলে স্বাস্থ নষ্ট হয্গ এই জান্ত ধারণা দুর করিবার জন্ত তিমি 
আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিযাছেন। আমেরিকায় শ্্রীলোকের গড় পরমা 
হইতেছে ৬৩ বৎসর এবং পুরুষের ৬২ বৎনর। আয় ভারতে গড় পরমাঘু 
হষ্টঙ্েছে ২৮ বৎসর । অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম করিয়াও আমেকিকাক্ ” 
লোকের পরমামু তারতবাদীর পরমায়ু অপেক্ষা দ্বিওণ অধিফ। 
উপরনযদের ধধির়| নির্দেশ দিয়াছিলেন। রঃ 

ক্লোকটা এই £ ৬ ৯ ০22৮ 


বুর্বস্নেবেহ কর্দাণি জিজীবিবেধ শতং সমাঃ 
অর্থাৎ কাক্গ করিতে করিতেই একশত বৎমর বাচিতে চীছিবে। স্সীয়ধি 


ফু ক ঙ 
গত ১৫ই ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং এসোপিয়েশন অব ইত্যার পঞফগ 
বার্ষিক অধিবেশনে এদোলিয়েশনের' সভাপতি শ্ীবিনযন্ক যোহাটসীয় ' 
শ্রমিক ও শ্র্িক নেতাদের প্রতি তীন্র কটাক্ষ এবং গলতরষেণৌয় 
শিল্পনীতির মমালোচনার প্রত্যুত্তর ভারত সয়ফায়ের শিপ ও সন্ধবরা :" 
মচিব ডা: শ্যামাপ্রমাদ মুখোপাহ্যায় ঘে উক্তি করিয়াছেন তাছায় জন. 
ডাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশাকরি ডাঃ মুখার্জীর উদ্রিতে : 
শিল্পপতিরা কিছিৎ সংঘত হইফে। কারণ ডাঃ মুখার্মী ডাহাদিগন্ছে 
পট ভাবেই জানাইরা দিয়াছেন যে, দেশেস অগ্রগতি কাহারও অপেক্ষার 
বসিয়া থাকিবে না এবং তাহাদের বা অস্তান্ের ( ধনিকদের ) সাহাযো 
যদি দেশের উন্নতি সাধিত না হয় তাহা হইলে পু'জিহাদী অর্থনীতির 
অবলান খাবে ও নৃতদ প্রথার অবতারপ! হইবে। 

শ্র্থকদের সম্পর্কেও শিল্পপতিদিগকে সতর্ক হইসে হিরা ভা 
মগার্মী বলিয়াছেন “আপনারা কি ইহা! চান যে, হখন তখন গৃছিশ খা 
দৈসতবাহিনী ডাকিয়া সয়ফার অমিককে নারে কর়িষেন? প্রমিককে 


৬১০০০১০০০০০ 


( ত৬শ বহ, ২য় খণ্ড," সংখ্যা 


নর করার দায়িত্ব মালিফেয়। প্রমিকদের টার কযা যাইতে পারে, সরে হাচ্ছে এবং গোতিয়েট আদর্শে পরিচালিত সামাহাদীর দল এই 


কিন্ত কাজ, করান(ঘাইবে কি? হুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্তভাবে অগ্রসর 
'ছইতে হইবে ।র্বিস্ততঃ এই শ্রমিকেরা ঠাহাদেরই আত্ধীন্বজন, তাই- 
ভতী, ভাহাদেরই দেশবাসী-_-এ কথা বিশ্বৃত হইলে চলিবে ন| এবং ইছাও 
মনে রাখিতে হইবে যে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কেবল মাত্র লগ্্রীর 
বরপুত্জ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" ডাঃ মুখাজীর এই দৃঢ়তা বাঞ্তক 
উক্ভিতে শিল্পপতিদের চৈতক্োদয় হইবে কি? -সংগঠনী 
রি ঙ্ রঙ ক রি 
আমাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দগ্তরধানাগুলিতে সম্প্রতি ধাহারা 
ক্ষমতার আনে আমীন হইয়াছেন পদের মাদকত!| ভাহাদের মধো 
অনেককেই পাইরা বসিয়াছে। কয়েক বৎসয় পূর্বে আমাকে গান্ধীতী যে 
কথা বলিয়/ছিলেন এই প্রসঙ্গে আমি তাহার পুনরুল্েথ করিতে চাই। 
১৯৪* সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখ । গান্ধীলী তখন দুইদিনের জন্ত 
শান্তিনিকেতনে আসিরাছেন। স্ধযায় তিনি যখন যখারীতি ভ্রমণে 
বাহির হন তখন তাহার সহিত থাকবার পৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। 
গুরুদেব রবীন্ত্রনাথ 'স্টামলী'তে ঠাহার থাকিবার ব্যবস্থ| করিয়াছিলেন। 
আমর! 'হ্যামলী'তে ফিরিবামাত্র সাদ্ধা প্রার্থনাসভার অন্ প্রস্তত হইয়! 
[তিনি অকম্মাৎ বলিলেন, "মস্ত্িতবগ্রহণর ফলে আমাদের ভান ভাল 
ক্ষ্মীদের মধ্যে এতঙগনের নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে জানিলে আমি 
কখনও এই পরামর্শ দিতাম না।” আমি ভ্াহার মুখের আকৃতি লক্ষ্য 
করিলাম । প্রচ ন্তর্দাহে লেই মুখ কঠিন হই! গিয়াছিল। 
টা স্হরিজন পত্রিক 
ঞ ঙ্ 
বহরমপুর়ে গত ১৯শে ডিসেম্বম যুশিদাবাদ জিলার প্রাথমিক 
_বিশ্তালয়ের শিক্ষক সম্মিলনে পশ্চিঘবঙ্গ সরকারের কৃষি-সচিব 
প্রীধাদবেত্রনাথ পাঁজ| এই প্রদেশে শিক্ষাপঞ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন-- 
এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জাজ যখন অক্প-বস্থের 
নমন্ত। সর্বাপেক্ষা প্রবল সমন্তা, তখন যে শিক্ষায় তাহার সমাধান হইতে 
পারে, ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষা! গ্রদান কর! সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্ত 
কিরূপে তাহ! হইবে, তাহ! তিনি বলেন নাই। সেদিনও শিক্ষ-সচিব 
ছুংখ করিয়াছেন, পশ্চিমবন্ষে শিক্ষার জন্ত যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তাহাতে 
উদ্দেষ্ঠ সিদ্ধ ছইতে' পারে না। কিন্তু বতদিন সরক্কারী দপ্তরের 
বায়বাছল্য দূর কর! না হইবে, ততদিন জর্থাভীব ঘুচিবে না| "দেশ 
ফু ঙ্ 
পৃ'জিপুতিদের গুদামে মাল ধরে রাখার কারসাজি আর চোরা- 
ফায়বারীদের বেপরোয়| উৎপাত আজ পনেরো মাসের মধোও কংগ্রেল 
সন্তর্থমেন্ট ফোনও রকমেই বন্ধ করতে পারছে না। এটাকে জনমাধারণও 
সাদের অক্ষমত! ফলে মেনে মিতে পারছে না। বরং এটাকে তার 
কংগ্রেসের ঘেচ্ছাকৃত 'উনাসীন্ত অথবা শাসনের অহোগাতা বলেই মনে 
কষছে এবং কংগ্রেসকে' 'পুজিযাদী সরকার বলে অপবাদ দিচ্ছে | 
_জনসাধায়ণের সমর্থন ও সহামুভূতি থেকে কংত্রেধ তাই ক্রমেই দৃক 


সুযোগে অনারাদে তাদের প্রস্তাব বিস্তার করছে। কমিউনিষ্ট 'দমন 
নীতি বাঁ নিরাপত্তা আইন গাঁশ করিয়ে যেমন এই সামাবাদী বস রোধ 
কর! যাবে না, তেমনি কন্টেণল চালু করেও পু'জিপতিদের কালো. 
বাজজারী উৎপাত দমন করা যাবেধনা। জনসাধারণের ছুঃথ ছূর্দশ দূর 
করতে পারলেই আমাদের বিশ্বান সাম্যবাদী শিবির শুন্ত হয়ে ধাবে। 
কারণ সাধারণতঃ এদেশের জনসাধারণ শাস্তিপ্রিয়। তারা পেট ভয়ে 
খেতে পরতে পেলে সরকারের বিরদ্ধে ংকোনও সংঘর্ষে যোগ দিতে 
চাইবে না। জলের কল বন্ধ করা বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংসু রর 
মুষ্টিমেয় দুক্ধৃতিকারীর দুর্বৃদ্ধিগ্রহৃত বড়ঘন্ত্রের ফলেই ঘটছে একখ 
হয়ত ঠিক, কিন্তু এর পশ্চাতে রয়েছে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধ 
দলবিশেষের দীর্ঘ-দঞ্চিত আক্রোশ ! কমিউনিষ্ট-দমন-নীতির প্রতিশেঠি 
বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্ত থেকেই তারা কংগ্রেপ সরকারকে আধাত করে 
তাদের বিপন্জ ও অচল করে তোলবুর চেষ্টা! করছে । এই দেশপ্রোহিত 
ও বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করতে ছলে শ্রমিকদের সম্বন্ধে উষ্গারনীবি 
অবলঙ্বনে ওদের গশ্চাতের প্ররোচনাকারীদের ছূর্বল করে ফেল 
দরকার। ছুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেই মানুব শান্ত হয়ে থাকে 
ক্রমাগত অভাবের তাড়নায় উত্যক্ত হয়েই মানুষ মরিয়! হয়ে ওঠে এব 

এই ধরণের নব সাজ্বাতিক হিংস্র কার্ধ করতেও পশ্চাদপদ হয় না। 
_পাঠশাল! 

ক ক 
গত এক মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিভালয়ের সমার্ত; 
উৎসবে একাধিক ভারতীয় জননায়ক ও শিক্ষাবিদ বিশ্ববিষ্ঞালয়ে' 
পরীক্ষোভীর্ণ ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন। ঠাহাদের কথ! মূলত 
এক-_ন্বাঁধীন ভারতের নুতন পরিস্থিতিতে ছাত্রগণের নূতন কর্তব্যবো 
জাগরিত করিতে হইবে। স্বাধীন নাগরিকের গুরুতম দাঠিত্ব বহ্‌ 
করিবার উপযোগী চরিত্র ও মনোভাব গঠন করিতে হইবে। আম; 
এই উপদেশ সর্ববান্তঃকরণে দমর্থন করি। মত্যই আজ দেশের ইত 
গণের নিকট এক মহৎ কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে । সেই ওহ 
পালনে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্ত শিক্ষা ও সংস্কারে আমু! 
পরিবর্তন আবশ্যক | দেশ যতদিন বিদেগীয় শাসকের করতলগত ছি 
তখন যে নকল চিন্ত] ও কার্ধ্য প্রয়োজনীয়, এমন কি প্রশংসনীয় বলি 
মনে হইত আঙ্গ তাহ! বর্জন করিয়া] এক নূতন রাষ্ট্রচেতনা জাগাই। 
তুলিতে হইবে। দেই রাষ্ট্রচেতনার বিশেষ হইবে প্রতিকূলত! নহে- 
মহধোশিতা, বিপ্রোহের ব্যাকুলতা নহে, ধৈর্যের সহিত হুদিনের জ 
অপেক্ষা। বর্তমানের ছুঃথকষ্টের অন্ধকারের মধ্যে ভর্িস্ততের উজ্ছ 
আলোকের প্রতীক্ষার আজ নাগরিকগণকে সকল কর্তব্য সম্প 
ষরিয়! যাইতে হইবে। --শিক্ষক 
ূ ফু রঙ 

গ্ণপরিষদ গৃহে ভারতের রাষ্টরপাল শীচক্রবর্তী রাজাগো পালাচা? 
াষ্্র নিয়্্রগাবীন শ্রষিক বীম! কর্পোরেশনের উদ্বোধন ক্ষরেন। বা 


মী্--১৩৫৫ ] 


পরিচালিত এই বীম| পরিকল্পান| শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্ব! 


সহকলজ্পন্ন 


! 
ভর 


স্বাসান্মান্ডলা স্পা স্পা স্হা্লা স্বা স্ফা্কা স্হান স্কিপ সান স্া্া ্প্াথস্াপ ্ ও 
ৃ আমরা যদি মনে রি থাকি গভর্দরমন্ট যখন কংত্রেসের, তখন আর 


আর্ত করার পথে প্রথম পাদক্ষেপ স্বরপ। এই অস্তাবনাপূর্ণ 
পরিকজ্নাটি কেবল যে ভারত সরকারের মনোভাবের সহিত সামগ্রসত 
রাখিয়া রচিত হইঘাছে, তাহা নছে,__উপরস্ত সমগ্র এশিঞ়ার মধ্যে এই 
জাতীয় পরিকল্পন! এই প্রথম। শরীক বীমা কর্পোরেশনের উদ্বোধন 
প্রলঙ্গে ভারত সরকারের শ্রম-সচিব মাননীয় জগজীবন রাম বলেন যে, 
“সামাজিক নিরাপত্ত। যে বল একান্তভাবে কাঘা, তাহা নহে, ইহা 
একটি অতীব জরুরী জাতীর সমস্ত] বর্তমান পরিকল্সনাটিতে শ্রমিকদের 
যাবতীয় ঝু'কি বহিবান্র ব্যবন্থ! করা হয় নাই--এমন কি, ইহাতে সকলের 
স্থানও করা যায় নাই। হুমংগঠিত পিস প্রতিষ্ঠানসমূহের সবাস্থা, বীমা ও 
চিকৎসা সাহাযাই প্রধান মমন্তা, এই সম্া। সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। 
আগিকার এই দামান্ত হৃত্রপাত ভবিয্ুতে বিরাটাকার ধারণ কৰিবে। 
_আধিক বাংল! 


আচ ঙ ্ 


যানবাহনের স্থবাবস্থা না থাকার ফলে পলীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তাথাটের সংস্কার করিয়া যাহাতে যানবাহনের 
নুব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের সরকারের কর্তব্য। অত্যধিক 
ভিড়ের চাপে সহরের আবহাওয়া দূষিত হইতে চলিয়ান্ছে। যানবাহনের 
ব্যবস্থা ও সহরের ক্বখনুবিধার বাবর্থী করিয়া দেশের প্রাণকেন্ 
পলীগ্রামকে বাচাইতে ও দূষিত আবহাওয়া হইতে সহরকে রক্ষা করিষার 
কার্ধোয আর বিলম্ব না করিলেই ভাল হয়। সমাধান 


ক 


“সংস্কৃত ভাবা বাতীত ভারতেরধ্রাট্রভায! হইদাত ফোগাঙা অন্য কোন 
ভাষার নাই। কোন প্রাদেশিক ভাষার সংস্কৃত ভাযার-স্যায় বহুল 
প্রচারও নাই। ভারতবর্ষের এমন একটি গ্রাম নাই, যেখানে অন্ততঃ 
৫18 জন লোকও সংস্কৃত জানে না।” ম অখিল 
ভারত দেবভাষা পরিষদ সম্মেলনের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি 
মহামছোপাধার প্রীতুক চিননন্বামী শান্্ী মহোদয় সভাপতির অভিভাষণ 
প্রদঙ্গে উ্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রমাণ ও ধুক্তি ত্বারা তিনি 
ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, সংস্কৃত ভাষা বিশাল ভারতের কেবলমাত্র 
রাষ্ট্রগাবা হে; পরস্ত বৈদেশিক দেশ-সমূহর সহিত স্গ্ধ ও মম্পর্ক 
রক্ষার বাবস্থাদিও অতীতে সংস্কৃত ভাষার মাধমে হইত। ইহার তুরি 
ভুরি প্রমাণ আছে। -ন্বসংয 


চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে 


রঙ ঞ্ 


সবটশ শাসনকে উ্গুলিত করিয়া কাখ্েস আপনার শক্তির বিপৃজতাকে 
প্রধাপিত্‌ করিয়াছে, কিন্তু বরা আমরা এখনও অর্জন করিতে পারি 
মাই। এই কঠিন সতাকে অস্ত্রের মধ্যে উপলঙ্ধি করা প্রর়োজন। 
ভারতের লাতপক্ষ গ্রাম যে তিমিরে ছিল এখনও দেই তিমিরেই মাছে 


চিন্তা কি-_তবে ভূল 'করিব। ক্ষার একটা ট্দর মোহ আছে, 
ক্ষমতার অপবাধহার হওয়াও অধাাবিক নছে। কংট্রস গবর্মেন্টের 
হাতে এখন শাদনদওড। শাদনস্ষমষ্ার অপবাবহার হইলে মিগীড়িত 
জনগণের আশ্রয় কোথায়? জআশ্রয়--কংগ্রেল। কংগ্রেস জনগণের 
মনে রাষ্টরচৈতন্ত উদ্ধন্ধ করিবে, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া শতধাহিচ্ছি্ 
জনসাধারণকে এক সুত্রে বাধিষে। অত্যাচার হইলে অত্যাচারের কথা 
কতৃপিক্ষের গোচরে আনিবে ও সেই অহ্যাচারের যাহাতে প্রতিকার হয 
তাহার গন্ত হব্গ নর্ত্য রলাতল আলোড়িত করিয় তুলিবে। » , 
-লোৌকলেবক 


? 


ক । ঞ 


সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীর ছায়োদঘাটন করিতে গিয়া ঝড় ছুঃখেই আচার্য্য 
বিনোবা ভাবে বলিয়াছেন, “কংগ্রেসকম্মীর! পুর্ন ত্যাগকে মূলধন 
করিয়া নিজের নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে। তাহাদের মধ নুন 
ধরণের ত্যাগের কোন প্রেরণা দেখা যাইতেছে'ন1। কংগ্রেসের মধ্যে 
আজ সহোর কোন স্থান নাই। আজ তাহাদের মধো ক্ষমতার জন্ত 
কাড়াকাড়ি পড়ি শিয়াছে।” আচার্য ভাবের এই উদ্তি মর্ান্তিক, 
হইলেও সহ্য। শ্বরাল এখনও দূরে, কিন্তু কংগ্রেনকম্টীর! দ্বরাজের 
মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছিবার কথা তুলির গিয়া ক্ষমতাকে করতলগত 
করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে বদর্ময প্রতিযোগিতা সুরু করিয়। দিষাছে। 
বহ জেলায় কংগ্রেস নেতাদের কাজ হইয়াছে, কর হইয়া আবকগণকে * 
দুই হন্তে অনুগ্রহ বিচরণ করা। এই অনুগ্রহ বিতরণের পিছনে আনেক 
ক্ষেত্রেই রহিয়াছে আগামী নির্বাচন যুদ্ধে কেন! ফতে করিবার পাটারারী 
কৌশলী বুন্ধি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুজিতে হইলে 
মকল এ্রেণীর লোকেরই সহযোগিতা প্রয়োজনীয়। নেতাদের মধ্য 
সাধারণের সহযোগিতা চাহিবার মনোবৃত্তির একস অভাব দ্নেখ! 
যাইতেছে। 
--লোকসেবক 


রঙ ঞ 


গহ ১৯৪১ সালের বগ্যায় আমীরপুরে দামোদরের উত্তর বাধ তাত 
শকিগড় পধাগ্ত সহন্্ সহস্র বিধা উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে মোট] বালু” 
জমিয়। মঞভৃমিভে পরিণত হইয়াছে । এ অঞ্চলের অধিযাগীর1-4 
যাহাদিগকে অমির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের চুরবন্থায় অন্ত 
নাই। লীগ মঙ্তি্ধের আমলে মহাক্মা গান্ধী যখন কলিকাডার জামেন 
তথা হইতে বীরতূদ যাইবার পথে শক্তিগড়ের নিকট জজিগুলির অবস্থা: 
াছাকে দেখানো হয়। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্ত তৎকালীন লীগ: 
মসত্রদতাকে অনুরোধ করিয়ানিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কল ছয় মাই 
তাহার পর অনেক বৎসর গিষ্লাছে, এখন দেশ গ্বাবীন হইয়াছে এবং 
কংগ্রেম পরিচালিত জাতীয় রূরকার দেশের শাননতার গ্রহণ করিয়াছেন 


















গতগণ জাতীয় দরকারকে থছ আবেদন করিাছে, কিন্তু এখনো 
বিশেষ কোন না পাইতেছে না। নানা কাজের মধ্যে এতদিন ব্যস্ত 
খাঁকিলেও যাহাতে এই বদর ধাণ্ত উঠিবার পরেই ই অঞ্চলের বালুপড়া 
অধিগুলির উদ্ধার ছয় তাহার জন্ত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
জমিতে কমল হইবে ন| এবং তাহার খাজনা গুধিতে হইবে এরপ বাবস্থা 
বাস্তবিকই হুঃলছ। 


্ 


ক ঙ 
রঙ র্‌ 


গত ১৭ই অগ্রহায়ণ র্যান্তেনশ কলেনত প্রা্থণে অনুষ্ঠিত উৎকল বিশ্ব- 
বিজ্ালয়ের ৫ম বার্তিক সমাবর্তন উৎপবে বা প্রসঙ্গে ডাঃ সর্বপল্লী 
রাধাকৃফন্‌ হলেন, “গত দেড় বংসরকাল আমাদের নেতৃবর্গকে লক্ষ লক্ষ 
আশ্রযপ্রার্থীর পুনর্ধদতি স্থাপনে এবং দেশীয় রাজ্যসমূছকে আমাদের 
রাজনীতিক কাঠামোর অন্তছূক্তি করার ব্যাপারে নিদারুণ পরিশ্রম 


করিতে হইয়াছে । বিরাট সামান্িক ও বৈহয়িক সমন্তা সমাধানফল্পে 


তাছারা উৎদাহী ও চরিজ্রবান হুবক-যুবতীর সাহাযা চান। সমাজের 
সর্বস্তরে ব্যাপক ছুর্নাতি, শাসনকার্যে যোগাতার অপহৃব এবং মামূলী 
শাদন পরিচালন! বাবস্ায় আইন সঙার স+স্যাদের হস্তক্ষেপের জগ্ক তাহারা 
তীত্র ভাবায় অভিযোগ করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা 
উপেক্ষা করিয়! বাতি ও দলগত ্ার্ধাসদ্ধি করায় নেতৃবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ 
-করিতেছেন। ম্বাধীনভালাভে আমর ক্ষমতামহ হইরা মানসিক ক্ষমতা 
ছারাই। ফেলিয়াছি বলিয়! মনে হয়। সাঙ্গলোর মধ বআমাদের দুর্বলতা 
ধর! পড়িযাছে। অধুনা দেশবাদী পরীক্ষার সম্মুখীন; হ্বাধীনতার ভিত্তি 
হুদ করিতে হইলে যে মহৎ গুণাবঙ্গীর অন্য আমরা হ্বাধীনত। লাত 
স্করিয়াছি, তাঁহার বিকাশনাধন প্রয়োজন । 

চীন, ত্রদ্ধ ও মালয়ে যেদব ঘটন| ঘটিতেছে, সে বিষয়ে আমাদের 
বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। মান্সবাদের অন্তনিহিত গুণাবলীর অগ্যই 
সাধারণ লোক সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, আমাদের 
সামাজিক সংস্থায় মূপগত ত্রুটির জঙ্থই এ আকর্ষণ। দারিজ্র্য ও বৃতৃক্ষার 
ফলেই অন্ধ গোড়ার সি হইয়া থাকে । আঘাদের বিচু/তির মধোই 
বিপদ নিছিত। সমাঙ্গ বদি দুর্ধল হয়, যুব-সমাজের যদি আশাভঙ্গ ঘটে, 
সামাজিক সংস্থা ঘদি অবিচার ও অন্যায়ের প্রাবলা হয়, সমাজের উচচ- 
পরে আছে বলিয়াই হদদি ছর্নীতির নছিত আপসরফ! করিতে হয় এবং 
"পতন রক্ষায় যদি আমরা অপারগ হয, তাহ! হইবে অনদাধারণ 








দামোদর . 


, ছুটি প্রস্তাবেরই উত্তর দিয়েছেন। 


[৩৬শ বর্ষ, ২য় খত, ইয় সংখ্যা 





হতাশার নুষ্ধন পথের সন্ধান করিরে আমর অভিযোগ করি 
পায়িনা। * 
স্পউদ্বোধন 


ঙ ঙ্ ঙ্ 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে তা নিয়ে কারও কারও মনে পর্ন 
জেগেছে: (১) ভারভ কি আগেকার মতোই কমনওয়েলথ জাতি- 
সমূহের অন্ততুক্তি থাকবে? এবং (২) ভারত কি আগামী ঘদ্ে ইপ- 
মাফিন দলে ধোগনান করবে! স্প্রতি কংগ্রন ওয়ার্কিং কমিটি এই 
প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ঠার! এই অতিমত প্রকাশ করেছেন যে, 
“ভারত পূর্ণ শ্বাধীনত| লাভ করেছে এবং সেখানে প্রঙ্গাতত্্র প্রতিঠিত 
হচ্ছে। তার ফলে বিতিন্ন জাতিপমূহের মধো সে তার স্তাধ্য ধা 
লাভ করবে। হুতরাং বুটেন ও কমনওয়েল্থের সঙ্গে তার সম্পর্কের 
পরিবর্তন হতে বাধ্য ।* 
কিন্তু সেই সম্পর্ক যে ঠিক কি হবে নে নম্বদ্ধে মপষ্ট ক'রে কিছু বলেন 
নি। তা কি মন্পূর্ণরগে ছিষ্ন হবে না কিছুটা থাকবে? 
দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ওয়াকিং কমিটির অভিমত স্পঠভর। বলেছেন : 
“সকল জাতির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ ও মহযোগিতামুলক সম্পর্ক বজার রাখাই 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতি হওয়! উচিত । ধ্য সামরিক অথবা অন্য মৈত্রীর 
ফলে পৃথিবী ছুটি বিবদমান ধরলে বিশ্ক্ত হতে পারে কিংবা বিশ্বপাস্তিতে 
ব্যাথাত ঘটতে পারে, তেমন দৈত্রী ভারত পরিহার ক'রে চলবে। 
এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনো দ্বার্থ নেই। কিন্ত প্র্থ এই যে, তা 
দতা সত্যই সম্ভব কিনা? মাঞ্িন যুক্তরাষ্ট্র গত মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত 
নিরপেক্ষ ও লিপ্ত. থাকতে গারেনি। অধ্ঠ তুরস্ক এবং কমনওয়েল্‌খের 
অন্তর্গত হয়েও আরার্ধাও তা প্রেছে। অবগত ছোট রাষ্ট্র ব'লেই 
হুরতে| পেরেছে এবং তার জহ্থো তাঁকে বেগও কম পেতে ছয়নি। রাষ্ট্র 
হিদাবে ভারত অবগ্ ছোট নয়, কিন্ত শিপ্ড। তা ছাড়! প্রধান রঙ্গমথ 
থেকে (যদি অবশ্য ইউরোপই সময রঙ্গমঞ্চ হয়) দুরেও অবস্থিত। 
হতরাং ভারতের পক্ষে এক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাক। আমন্তব হবে না। কিন্ত 
রঙ্গম্চ বে বিশ্বের ভাগ্যদেবত। কোথায় পাতছেন, ত| কি কেউ নিশ্চর 
ক'রে বলতে পারে? সেরকম ক্ষেত্রে ভারতের বিবেচা হযে, অন্ধভাবে 
কোনে! একটি ঘলের লেজ বাধ! থাক| নয়, ন্যায় ও নীতি কোন দলের 
পক্ষে এবং ফোন দলের সঙ্গে তার আদর্শ ও কল্যাণ জড়িত, তাই 
বিবেচনা করা । সবর্তমান 








ললানট্রসভিল্প অভিজ্ঞাষণ-_ 
কংগ্রেসের জয়পুর/অধিবেশনের সভাপতি শ্রীষুত পর্টরতি 
সীতারামিয়া তথায় £ে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, 
' তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব দেখা যায় নাই। শ্রীমুত 
সীতারামিয়া দীর্ঘকাল কংগ্রেঘের কাছের সহিত নিজেকে 
সংযুক্ত রাখিরাছেন। বর্তমান সনে লোক শুধু নী'ত-কথা: 





জাপুর গার্ধীনগরে নিন্দিত তোরণ, উহাতে ভারতের 


সংস্কৃতি অন্কিত ফটো পান্জা মেন 


গুনিয়া সন্থ্ট থাকিতে পারে না। স্বাধীন ভারতে এই 
প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কংগ্রেলকর্থীরা দেশের 
শাঁসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সময়ে জনগণের সহিত 
কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের সহিত দেশের শাদনবব্যবস্থার 
সম্পর্ক কি হইবে তাঁহা জানিবার জন্ত সকলে উদগ্রীব হইয়া- 
ছিল, রাষ্ট্রপতি সে বিষয়ে জনগ্রণকে কোন নির্দেশ দিতে 


১৫৭ 


পারেন নাই। তাহার মধ্যে সর্দার বল্লতত1হ এম ঘ$৩৯ 
পঙ্ডিত জহরলালের ভাবগ্রবণ আদর্শবাদ বা ডট 'রাজেন্র-, 
প্রসাদের বর্মকুখলতা কিছুরই পরিচয় পাওয়া সয় ্লাই। 
সেজন্য লোক তাহার অভিভাঁষণ পাঠ করিয়। হতাশ 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে যেমন দেশের শাসকবৃন্দের 
সুধিধা অস্থবিধার কথা ভাবা প্রয়োছন। তেদনই সঙ্গে সঙ্গে 


গান্ধীনগরে ( জয়পুর ) নিশি ৩৭টি তোরপের অন্থতগ-_ঝাজপুচানার 

গ্রাদাভিন অস্ষিচ ফটো পানা খের, 
দেশের অগণিত জনগণের দুঃখ কষ্টের কথাও চিন্তা বন্ধ 
দরকার! রাস্রপতির অভিভামণে তাহার অভাব দেখ! 


গিয়াছে। দেশবাণী বর্তমানে নান! কারণে অধীর হইয়াছে 


-এ সমযে তাহাদের মধ্যে নূতন প্রেরণা দানই রাষ্ট্রপতির 
প্রথম কর্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া ভিনি:ঘে বিরভিম্রাী 
অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের উদেপ্ত ও লক্ষ 





০১৩০ 


দত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান লোকের নিকট দেশবাসী যাহা আশা 
করিয়াছিল, তাহা পায় নাই। তিনি যে নৃতন ওয়াকিং 
কমিটী গঠন করিয়াছেন, সেই কমিটা যদি উপযুক্ত কর্মপন্থা 
স্থির করিতে পারে, তবেই কংগ্রেসের আস্তত্ব সার্থক 
হয়! থাকিবে। | 
ভাম্ষান্র ভিন্ভিভে শ্রদেম্প গউম- 

ঠাসা 1স্ধী তাহার হত্যার মাত্র ৫ দিন পূর্বে ১৯৪৮ 
পালের ২৫শে জানুয়ারী তাহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে 





জয়পুরের পথে রাষ্ট্রপতির মিছিল-_বলীবর্দ বাহিত রৌপ্যরখে রাষ্ট্রপতি ডাঃ সী্রামিয়া 


বলিয়াছিলেন__“কংগ্রেস ওয়াকং কমিটির সদস্যগণ ভাষার 
ভিদ্বিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের বিষয় আলোচনা 
করিতেছেন। কংগ্রেস ইতিপূর্ধেই উক্ত নীতি গ্রহণ 
করিয়! শাদন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে উহা কার্যকরী করার 
অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছে। কারণ এইরূপ ভাবে গ্রদেশ- 
সমূহ পুনর্গঠিত হইলে উ দেশের সংস্কতিমূলক উত্নরনের 
সহায়ক হইবে, ইহার পর গরণপরিষদের সভাপতির 


বু 
দ্বিতে) বিবে্না করার জন্ত কমিশন গঠিত হইগ্লাছে। 


৮ + * রন - । | 
দ্বন্ধে লোক রঃ সন্দিহান হইয়া সিজন তাহার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ঘ্বাঁয়সঙ্গত দাবী হিসাবে অন্ঠ 


[ ৬৬শ বর, য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 


প্রদেশতুক্ত অঞ্চগগুলি ফিরাইয়া পাইবার কথা কেহ বিবেটনা 


করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। দিল্লীতে গণপরিষদের 


সদস্যগণ একযোগে এ দাক্ি উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
কেন্তরী় মন্ত্রিসভার সদস্য ড্র শ্রীশ্তামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ও শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র নিয়োগী মহাঁশরও তাহাতে যৌগদাঁন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরকয়েক মাস অতীত 
হইলেও সে দাবীর আলোচনার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত 
হইল না। নূতন রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টি সীতারামিয়া ভাষার 


কটো-_পান্ন। মেন 


ভিত্তিতে এদেশ গঠনের দাবী যে সঙ্গত, সে. কথা বার বার 
উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বীস, কংগ্রেস ওয়ার 
কমিটির বাঙ্গালী সদন্ত দ্র শ্রীধুত প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের 
চেষ্টায় নূতন কমিটি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কাধ্যারস্ত 


করিনেন এবং বাঙগলীর প্ঠায়সঙ্গত দাবা রক্ষার যথাযথ 


ব্যবস্থা অবলদ্ছিত হইবৈ। 
ম্পিজ্কচাল ভুললবন্থা_ 

বাধীনতার পর ১৬ মস অতীত হইলেও ভারতেরশিক্ষা- 
ব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনকপ ব্যবস্থায় কেহ মনোযোগী হন 









নাই। কেরাণী তৈম়ারী করিবার জন্ত বৃটাশ সরকার 


এদেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিল তাহাই, 


.চািতেছে। নিয়মে নহে, ব্যতিক্রমে এদেশে বহু মনীষী 
শিক্ষ! লাভ করিয়া প্রক্কৃত মনুম্ত্ব অর্জন করিয়াছেন এবং 
তাহাদের চেষ্টার ফলেই, এদেশের সংস্কৃতিরক্ষা সম্ভব 
হইয়াছে-_তীহারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন 
করিয়াছেন। সম্প্রতি মাদ্রীজে বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ের সিনেট হলে 
আস্তবিশ্ববিষ্ঠ।লয় স্মনের পঞ্চবাধিক সভার ষষ্ট অধিবেশন 


। 


অথগ্ুজ্যোতি লগা জয়পুর মিছিল__দশসুখে হস্ীপৃষ্ঠে “জাতীয় পহাকা" 


হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্ভালয়সমূঙের 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সমন্ধে তদন্ত করিবার 
জন্ত সার ডাঃ এস্‌ রাঁধাকষ্ণনের সভাপতিত্বে যে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় কগিশন গঠন করিয়াছেন, সেই কমিশনের 
সদশ্তগণও ত্র সময়ে মাদ্রা্জে উপস্থিত থাঁকায় ত্তীহারা 
উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ব- 
বিগ্ভালক্নের ভাঁইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ-লক্ষপন্থামী মুদেলিয়ার 


উক্ত অধিবেশনে লভাপতিত্ব করেন এবং ভারত, সিংহল 
চা 
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ও ব্রদ্ের ২৩টি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের। ভাইস-চ্যান্েলার 
প্রতিনিধিবর্ণ তথায় উপস্থিত ' ছিলেন। ॥ প্রকৃত: মহুয়ার 
যাহাতে উন্মেষ হয়, সেইরূপ শিক্ষা-বযবথী স্থির করিব 
এখন প্রকৃত সময় আসিয়াছে--এ. কথা আজ আমাদের 
বিশ্বৃত হইলে চলিবে না। দেশে গত ২ শত বৎসর ধরিয় 
মে কুশিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, ভাহাতে দেশবাসী তথাকৰিং 
শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দ্রিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা দে 
লৌককে মান্য করে নাই; তাহার প্রধাণ_আজ চাবি 


ফটো পারা সে. 
দিকের ছুর্নীতি। শিক্ষার বনিয়াদ ভাল থাঁকিলে মাছ 
এমন ছুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিত না। শিক্ষার পরিবর্তাে 
ব্যবস্থা করার সময় সে জগ্ক নীতি ও সংশিক্ষারর ব্যথা 
প্রথমেই করা প্রয়োজন । দেশ যাহাতে আর ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর না হয়, আমাদের সর্বদা সে বিষয়ে ল্য 
রাখিতে হইবে+ বর্তমান শিক্ষা মাহুষকে বিলাসী, পরি 
বিমুখ ও সহরমুখী করিয়া তোলার “ফলে আজ তারতের 
গ্রামঙ্জলি নই হইয়। গিয়াছে । তাহার কলে দেখেও 






ভব *পরিবত্তিত “হয় ও দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সজে 
মানুষ নিজের প্রকৃত অবস্থা, হাদয়ঙ্গম করিয়া দেশের ও 
নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়। নচেৎ শুধু 
সম্মিলন করিয়া বা তদন্ত কমিশন বাইয়া কোন লাভ 
হইবে না। বর্তমান তদন্ত কমিশনের নির্দেশের ফল যেন 
সুদূর-প্রসারী হইয়া দেশের সমৃদ্ধি লাভের উপায় স্থির 
করে, আজি গকলে সর্ববান্তঃকরণে তাহাই কামনা করিতেছে। 


সে 


ডাঃ সার রাঁধাকুষ্ণন ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষক-_তিনি যে 
এ বিষয়ে সর্ধদা অবহিত থাকিবেন এবং তাহার সহকর্মীদের 
এএ বিষয়ে তীহছার মতাঁবলম্বী করিতে পাঁগিবেন, সকলে 
তাঁগই আশা করে। 
চলন্ত ও ভাঙ্াল্র ব্যবহান্স- 

গত বড়দিনের ছুটাতে বোস্বায়ে ভারতীয় দীর্শনিক 
মক্মিলনের ২৩শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশী 
হিন্দি বিশববদ্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস-কে-মৈত্র উক্ত 
অভ্ভায় সভাপতিত্ব .করিয়াছেন, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস-চ্যা্েলার ডাঃ এম-আর-জয়াকর দার উদ্বোধন 








জাসদ ব্যাশ স্বল্প ক 


করিয়াছেন এবং বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস-চ্যান্েলার 
ডাঃ পি-ভি-কাঁনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে 
সমঘ্ধনা জাঁপন করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ধারণা-. 
দর্শন বিলাসের সামগ্রী-_মাঁনষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক লাই ; কবে ও কি প্রকারে 
মানগষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উপ্তব হইয়াছে তাহা বলা 
যাঁয় না। .ভারতের দর্শন তাহার আগ্নিবাসীদের জীবন ও 
মনের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ (ঘ দর্শনের সাহীষ্য 
ভিন্ন ভারতবাসী কোন দিন কোন কাজ করে নাই। তাই 


রা 
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জয়পুর কংগ্রেসে 'থাানগরে' কংগ্রেলের বিষয় নির্ব্যাচন সমিতিতে (১৬ই ডিলেশ্বর ) ভারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী দার প্যাটেলের বন্ৃা_ 
পশ্চাতে রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত নেহরু, মৌলান। আজাদ, ্ীজগজীবন রাস প্রতৃতি 


ফটো্প্রচার বিভাগ 


তাহাদের সমাজ, রা গ্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁহাঁদের জীবন এত 
সুপ্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। দার্শনিকগণ 
যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে নির্দেশ 
না দেন, তবে তাহাদের সার্থকতা কোথায়? আজ 
ভারতবর্ধকে একথা বিশেষ করিয্না বুঝিতে হইবে, যে 
ভারতের দার্শনিকগণ যে নির্দেশ গ্রদান করিতেন, তাহার 
অনুদরণ করিয়াই ভারতীয়গণ তাহ'দের জীবন স্ুসংবন্ধ ও 
সুপরিচালিত করিবার স্থযোৌগ লাঁভ করিতেন। দর্শনকে 
জীবন হইতে পৃথক রাখার ফলে আজ ভারতে এরূপ 
শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ মৈত্র প্রভৃতির 


্ 8:১১ এ. 
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মত ব্যক্তিদের দ্বারা আজ ভাঁরতে নূতন আলোক প্রচারিত 
“হইলে তত্থারা ভারতবাদী আবার তাহাদের শান্তিময় জীবন 

ফিরাইয়া পাইবে--ইহাই আমরা মনে করি। 

* মুক্ত ওকি কিডীন 

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত পষ্টভি সীতারামিয়া গত ৫ই জানুয়ারী 
দিল্লীতে বসিয়া নৃতন )কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটার সদস্যদের 
নাম ঘোষণা করিয়াজছন। এবার সদস্যর সংখ্যা ১৫ স্থানে 
২**জন করা হইয়াছে। জয়পুর কংগ্রেসের তাহাই 
নির্দেশ ছিল । বোগ্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার সভাপতি 
্রীএস-কে-পাতিল, অস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি 


সাকা বাতা সাপ কা পা সারা ছল বকা বাপ্পা চা পাস 





আত্মনিয়োগ করিবেন। পুরাতন সদশ্তদের মধ্যে পাজি 
জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্নভভাই পেটেল, মৌলানা - আঁ 
কালাম আজাদ, রফি আমেদ 'কিদোয়াই, প্রীঙ্গগজীবনরাস, 
পণ্ডিত গোবিনাবল্লভ পন্থ, সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণ, 
ডাক্তার রাজেন্্রপ্রসাদ, ডাক্তার প্রফুললচন্্র ঘোষ, প্রীশ্কর 
রাও দেও ও শ্রীমতী স্ুচেতা কৃপালানী সদস্য হইয়াছেন। 
্রশন্কর রাও দেও ও প্রীকালা বেস্ট রাও,ছুই জনে 
সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিবেন ও সর্দারজী পূর্বের 
মত, কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। নূতন কমিটাতে বাঙ্গালা, 
হইতে ডক্টর প্রছুচন্্র ঘোষ-_একজন মাত্র সদস্ আছেন। 





জয়পুরে রাষ্ট্রপতির মিষ্ছিলের পুরোভাগে মীরাট হইতে আনীত 'অথগজে]াতি 


প্রীএন-জি-রঙ্স, তাঁমিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার 
সভাপতি শ্রীকামরাজ নাঁদার, আলাম প্রাদেশিক কংগ্রে 
কমিটার সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্মা, কর্ণাটক প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটীরসভাপতি মহীশূররাজ্যবাঁসী শ্রীনিজালিঙ্গাপ্লা 
রাঁজপুতানা প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটার সভাপতি 
প্রীগোকুল ভাই ভাট ও আলোয়ার নিবাঁপী (গোয়ালিয়র ) 
শ্রীরাম সহায় সদশ্ত হইয়াছেন। মা্রাজের রাজস্ব-্ত্র 
শ্রীকালা ভেম্কট রাও নূতন সদন্ত ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত 
হইয়া! মন্তিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসের সেবায় 


ফটো--পা। লেন 


্ীযক্তা স্থচেতা বা্গালার মেয়ে হইলেও সিদ্ধী বিবাহ, 
করিয়াহেন। তিনি আঁর বাঙালী নছেন। এবার দক্ষিণ 
ভারত হইতেই অধিক সদস্য গ্রহণ করা হুইয়াছে। 
উড়িগ্তা হইতে এবার কোন সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই কেন, 
তাহা বুঝা গেল না। রাষ্ট্রপতি মিজে দক্ষিণ ভারতের, 
লোক, কাছেই তাহার দেশবানীদিগকে . অধিক বিশ্বীস্” 
ভাজন ও কাজের লোক মনে করাই তীহার পঞ্ষে 
ত্ব(ভাবিফ। কেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভার সমস্তগণ কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটারও সদন্ত থাঁকিবেন, এ ব্যবস্থা বর্তমান যুগোপযোগী 





চিল ৭ 
নহে জয়পুর কংঘ্সের অধিবেশনে এ ধিষষে সমালোচনা 
টা সত্বেও কয়েকজন নেত। হয়ত মনে করেন যে 
তাহার! সদন্ত না থাকিপে'কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটার 
কাজ চলিবে না। রাষ্পতির পক্ষে তাহাদের প্রভাব 
মুক্ত হইয়া থাকাও সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। কাঁজেই 
নুতন ওয়বকিং কমিটার সদস্ত তালিকা দেখিয়া দেশের 
ধোক অন্ত হইতে পারে নাই। 
শ্রাঞ্ষেম্পিক গভ্শল ও কহঞ্রেস- 

জয়পুর কংগ্রেসে পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণর ডক্টর কৈলাস- 
নাথ কাজু; বিহীরের গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে ও 





জয়পুরে সর্ষে্াদ় প্রদর্শনীতে নুরযজ্ঞ-_ প্রবিনোবাভাবে, প্রীপক্কর রাঁও প্রভৃতি হৃতা কাটিতেছেন 
ফটো-_ পান্না দেন 


উঁডগ্তাঁর গভর্ণর শ্রীমাসফ আলি যোগদান করিয়াছিলেন। 
তাহীরা কি জন্ কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন 
তাহ! জানা যায় নাই। তাহারা যদি শ্বব্যয়ে কংগ্রেস 
দেখিতে গিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কাহারও কিছু 
ধলিবার নাই। যদি এ সফরের খরচ সরকারী তহবিল 
হইতে প্রদত্ত হইয়া ধীকে, তবে জনগণ অবশ্াই তাহাতে 
মাপত্তি করিতে পারে। তাহাদের মত কাঁজের লোকদের 
পক্ষে কংগ্রেস দেখিতে যাওয়ার কোন সার্থকতা থাকিতে 


[ ৩৬শ বর্ষ, ২য় খড, হর অংখ্যা 





পারে না। কোন কোন প্রদেশ হইতে মনত্রীরাও কংগ্রেঃ 
দেখিতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে যদি বর্তমীম শীর়্ন. : 
ব্যবস্থার সমালোচনা করিবার অধিকারী বলিয়৷ মনে'করা 
হয়, তবে তথায় প্রাদেশিক গত্র্ণনর বা মন্ত্রীদের যোগদান না 
করাই সঙ্গত বিবেচিত হইবে । 
সৎস্কভ ভা! শু স্লাস্ট্রভাম্ম 

ডাক্তার কৈলাশনাথ কাট্জু যখন উড়িস্তার গভর্ণর 
ছিলেন, তখনই তিনি এক সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন 
যে সংস্কৃত ভাষাই সর্ব-ভারতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার সম্মান 
পাইবার যোগা। গত ১৫ই পৌষ কলিকাতা গভর্ণমেন্ট, 
সংস্কৃত কলেজে জয়ন্তী উৎসবেও 
তিনি সেই কথা আবাঁর উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি.বলিঙ্শীছেন 
--পিংস্কত ভারতের অকল 
প্রাদেশিক ভাষার মাতৃম্বূপ__ 
এই মাতা হত-সৌন্দধ্য বা 
জরাপ্রস্ত নহেন, সম্পূর্ণ জীবন্ত । 
ইনিই ভারত-মাতা। ভাহাঁকেই 
ভারতের বাষ্টরভাষা করা 
কর্তব্য ।” একদল লোক হিন্দী 
বা হিনুস্থানী ভাাকে সর্ব- 
ভারতীয় ভাষারূপে চালাইবাঁর 
চেষ্টা করিতেছেন। তীহাদের 
কি জানা নাই যে দক্ষিণ 
ভারতের প্রায় সকল লোকই 
হিন্দী ভাষায় অনভিজ। 
হিন্টীকে রাষ্ট্রভাষা করা 
হইলে বাঙ্গালা দেশের 
থেমন অন্ৃবিধা হইবে, মাদ্রাজ, বোদ্াই, মধ্যপ্রদেশেরও 
নানাস্থানে সেই অস্থবিধা হইবে। কিন্তু তাহার স্থলে 
সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে এ সকল প্রদেশের ত কোন 
অন্গুবিধাই হইবে নাঁ-_তাহা ছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের 
অধিবাসীদেরও সংস্কৃত-ভাষা আয়ত্ব করা আদৌ কষ্টকর 
হইবে না। যাহাতে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, 
সেজস্ত ভারতের সর্বত্র প্রবল আন্দোলন হওয়া উচিত। . 


গু 


মহারাষ, বাঙ্গাল। মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কত ভাষায় 


মাহ] 





শিক্ষিত লৌকসংখ্যা অধিক। ডাঃ কাঁটদ্ধুর মত তাহারা 
ন্দ্ধ এই কথা গ্রচার করিলে গণপরিষদে এই দাবী 
উপেক্ষিত হইবে না। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে 
দেখা যায়, সংস্কত ভাষার জাষউট্রতীষা হইবার যোগ্যতা যত 
অধিক, ভারতে আর কোন ভাষার যোগ্যতা তত 
অধিক নহে। 


সস বঙ্গে ভুনীভি দসন্ম_ 


পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট সম্প্রতি এক ইন্তাহার প্রচার 
করিয়া সকলকে জানীইয়াছেন যে তাহাদের ছুর্নীতি-দমন- 
বিভাগে সন্তোষজনক কাজ চলিতেছে । আমরা এই ইন্তাহার 
পাঠ করিয়া স্তত্তিত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে কোথায় 
যে ছুর্নীতি বন্ধ হইয়ছে, তাহা দেখিতে পাই না। 
কলিকাতা সহর রেশন এল|কা, তথায় মাথা পিছু সপ্তাহে 
এক সের ৬ ছট|ক চাউল বরাদ্দ আছে। নূতন লোক 
সহরে আসিলে তাহার রেশন কাড করিতে অফিসের দোষে 
২ সপ্তুহ সময় লাগিয়। বায়__ক]ুজেই মামু চাউলের 
অভাবে খাইতে পায় না। কিন্তু সহরের রাজপথে গ্রকাশ্ত- 
ভাঁবে যে সাড়ে ১৭ টাঁকা মণের চাঁউল ৩০ টাকা মণ দরে 
বিক্রীত হয়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-কত্ঠাদের অজ্ঞাত । 
সহরের বহু স্থানেই এইরূপ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থ। আছে 
ও এক এক স্থানে ৫ণজন চাউল বিক্রেতা পাশাপাশি বসিয়া 
চাউল বিক্রয় করিয়া থাকে। কাপড় সন্ঘন্ধেও ত্র একই কথ! 
বলা যাঁয়। দোকানে কাপড় পাওয়া ঘাঁয় মা-কাঁরণ 
দৌকানীকে নির্দিষ্ট মূলো তাহা বিক্রয় করিতে হয়। আর 
সেই ৬ টাকা জোড়ার কাপড় পথের ধারে ১০ টাঁকা জোঁড়া 
দরে সর্বত্রই কিনিতে পাওয়া যাঁয়। এইভাবে কলিকাতার 
রেশনিং ব্যবস্থা চলিতেছে। মানুষ বাধ্য হইয়া ছুনীতি- 
পরাগ্মণ হয় ও সরকারী ব্যবস্থা তাহাকে সে কার্যে সাহায্য 
করিঘা থাকে। পুলিস এ সকল কাজ দেখিয়াও দেখে না। 
ইহার পরও যদি কর্তৃপক্ষ বলেন যে ছুর্নীতি দমন কার্ধ্য 
সন্তোষজনক হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণ কি মনে 
করিবে? আমরা শাসকবর্গকে একটু সচেতন হইয়া 
বিবৃতি প্রকাশ করিতে রা বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি। 
তাহারা যদি মাটীর পুতুলের মত চৌথ থাকিতেও না 
দেখেন, তবে সে দোষ কি জনসাধারণের ? 









কামার আদ্র. নূ' 
আচার্য জে-বি-কুপালনী কংগ্রেসের লাগি 
ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কংগ্রেগ নেতৃতৃন্দের সহিত 
একমত হইতে না পারিয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। 
একদিকে যেমন তিনি নিষ্ঠাবান কর্মী, অন্তদিকে তেমনই 
তাহার সাহসও অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি ক্ষমতার 
আড়ম্বর' সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।. তাহাতে 
তিনি বলিয়াছেন_-কংগ্রেপের সেবকগণ দেশের শাসন 
ক্ষমত! লাঁভ করিয়া অর্থাৎ বড়লাটঃ ছোটলাট, মন্ত্রী গ্রসৃতি 





পিত জহরলাল নেহরু ও সর্দার বগতাই পেটেল জয়পুরে কংগ্রেণ 
অধিবেশনে যোগদান করিতে বাইতেছেন। ফটে |--পা। সেন 


নিষুক্ত হইয়া দেশের আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন লীগ 
করিতে সমর্থ হন নাই। তাহারা যে সমন্ত গৃহে বাঁস করেন 
তাদের ঠাটঠমকের কোনই পরিবর্তন হয় নাই? উর্ধীপর 
ভৃত্য ও চাপরাশির সংখ্যা কমে নাই-_পার্টি ও খানাপিনাঁ 
ঘটারও বিরাম নাই। এখনও সর্বত্র বহসংখ্যক করি৷ 
প্রহরী দাড়াইয়া পাহারা দিয়া থাফে।--এই সকল 

জকজমক না থাকিলে যে বর্থীদের সন্মান বা গ্রতিগাঁ 
কষিয়া যাইবে, এমন মনে করিবার কোন ফারগ নাহি 


'জানিরাকেন যে কংগরেসকর্্ীরা| নূতন পদ গাইয়া 
চারা! রক্ষা করার জন্ত এত ব্যস্ত; তাহা আমর! বুঝিতে 
পারি না বিশেষ করিয়া যে সকল ভারতীয় নেতাকে 
রাষ্ট্রদূত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাদের 
ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া সকলেই স্ত্তিত হইয়া যান। এই 
ব্যয়বাহুল্য না করিলে বিদেশে ভারতের নৃতন রাষ্ট্রের 
মর্যাদা রক্ষিত হইবে না-_-পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত 
লোকও ঘে কেম এমন মনে করেন, তাহা বুঝা কঠিন।, 
মগ্কো বা নিউইয়র্কে রাষ্ট্রদূতের জন্ত যে বিপুল অর্থব্যয় করা 
হইয়াছে, তাহা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে শোভন 








জয়পুরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ গষ্টতী সীতারামিয়া পত্র পাঠ করিয়া পর্ডিত 


নেহকুকে গুনাইতেছেন। ফটো-পান্না মেন 


হয় নাই। লগ্ুনেও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তীহার অফিসঃ 
আসবাবপত্র, মোটর গাড়ী প্রভৃতির জন্ত অত্যধিক ব্যয় 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে জনগণের সমালোচনা উপেক্ষার 
বিষয় নহে। ভারত চিরদিন দারিপ্র্যকে সম্মান দিয়াছে, 
নাড়ঘর জীবন যাত্রাকে সমর্থন করিয়াছে--দেই ভারত 
প্থাথীন হইয়া অনাবস্ঠক আঁড়ম্বরের জগ্ত যদি অর্থের 
১8 করিবে না। আজ 
"সারতে কেন মীরা বা! প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যে ভাবে রাষ্ট্র 
পরিচালনার খ্যয় বাঁড়াইয়া দিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর 


ী 


_10৮শ বর, ২ খণ্ড ২য় সংখা 


কল্পনার অতীত ছিল। যে দেশে গান্ধীজি বর্তমান যুগেও 
সর্বত্যাগী হইয়া দেশের সকল অধিবাঁসীর পূজার পার 
হইয়াছেন, সে দেশে মন্ত্রীদের ঘন ঘন উড়োজাহাজ 'চড়িতে 
দেখিলে লৌক সত্যই মনে করে যে গান্ধীজির প্রদর্শিত পথ 
কংগ্রেন ত্যাগ করিয়াছে-_ভারতের চিরন্তন সভ্যতা নষ্ট 
করিবার জন্ত সকলে উদ্যোগী হইয়াঠে। আমরা কংগ্রেস- 
সেবক মন্ত্রীদিগকে সকল দিক বিদ্বচনা করিয়া কাজ 
করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস) লৌক*আজ 
ভৃতপূর্বব রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপাঁলানীর কথা ধীরভাবে 
চিন্তা করিবে ও তাহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিব! 
ভারতের গৌরব সর্বত্র অক্ষুপ্ন রাখার ব্যবস্থা করিবে। 
মানক্ভুনে হ্রাকলী ও শ্শিক্ষা 

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাঁসী বঙ্গভাষাঁভাবী-_ 
এতদিন পর্যন্ত তীহারাই জেলার সকল সরকারী চাকরীতে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি বিবার গভর্ণমেণ্ট এ জেলাটিকে 
হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত সকল সরকারী 
চাকরী হইতে ব্গভাষাভাবীদিগকে মরাইয়া সেই সৃকল 
স্থানে হিন্দীভীষাভাষী লোক বসাঁইতেছেন। তাহার ফলে 
বর্তমানে মানভূম জেলায় মানভূমবাপী নছেন এমন লোকই 
অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকরী পাইতেছেন। সকল 
ছোট ছোট কাজের জন্ত মানভূমের এলাকার বাহির হইতে 
হিন্দীভাষাভাধী লোক আনায় সরকারী কাজেরও 
অন্থবিধার অন্ত নাই। সহমা সকল স্থানে হিন্দী ভাষা 
ব্যবহারের ব্যবস্থার ফলে সাঁধারণ লোক কিছুই জানিতে 
বা বুঝিতে পারে না- সেজন্য লোকের হায়রাণির অন্ত 
থাকে না। বাহির হইতে যাহারা সরকারী "চাকরী 
করিতে আসিতেছেন, তাহারা সাধারণ লোকের সহিত 
মেলামেশা করেন নাফলে উভয়পক্ষের কষ্ট হইতেছে । 
বঙ্গভাষাভাবীদিগকে এইভাঁবে ছলে, বলে ও কৌশলে 
জেলা হইতে তাঁড়াইবার ব্যবস্থা দেখিয়া লোক স্তস্তিত 
হইতেছে। এই সঙ্গে জেলার গ্রামে গ্রামে হিন্দী শিক্ষক 
প্রেরণ করিয়া লোককে হিন্দীভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা 
হইতেছে। শিক্ষকগণ স্কুল খুলিয়া বসিয়া থাকেন- শিক্ষার্থী 
পাওয়া যায় না--এনূপ ঘটনাও বিরল নহে। বজভাষা- 
ভাষীদ্দিগকে জোর করিয় হিন্দী শিখাইয়! হিন্দী ভাঁবাভাষী 
বলিয়! ঘোঁষপা করার জন্ত্রই ইহা করা হইতেছে । এ বিধযবে 





স্টিত ০ 





হগ্রেসেতন উর্ধতম কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোন ফল হয় 
ইি। কতদ্দিন বিহার গতর্ণমেণ্টের এইরূপ শ্রেচ্ছাচারিত। 
র্লিবে তাহা কে বলিতে পারে ? 

নমবাক্স সম্সিভি গল ন-- 

(পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ধদশের সর্বত্র সমবাঁয় সমিতি 
[ঠন দ্বারা লোককে সমবায় প্রথায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে 
টপদেশ দান করায় পঞ্টিম বাঙ্গালার সর্বত্র সর্ধার্থ-সাধক 
1 মালটি-পারপাসেন্‌ লমবাঁয় সমিতি গঠনের হিড়িক পড়িয়া 
গয়াছ্ছে। সমবায় প্রথায় কাঁজ করিলে দেশ উন্নত হইবে-_ 
দেশের বহু অভাব অভিযোগ আমরা নিজেদের চেষ্টায় দূর 
চরিতে পারিব--এ সকল সত্য কথা। কিন্ত বর্তমানে 
[হারা সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাদের 
ঘধিকাংশের উদ্দেশ্য যে সাধু নহে, তাহা তাহাদের কর্ম 
প্রচেষ্টা দেঁখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সমবায় সমিতি গঠন 
করিলে বস্ত্র বা! খাগ্যদ্রব্য বিক্রয়ের দোকান পাওয়ার সুবিধা 
ইবে বলিয়াই দেশের একদল স্বার্থপর লোক এই সমিতি 
ঘঠন করিতেছেন। গত মহাঁমুদ্ধের সময় যাহারা নানা 
প্রকারঅসং উপায় অবলম্বন বর্ণরয়া বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়াছেন, তাহাঁদের মধ্যে অনেকে সহসা কংগ্রেস-সেবী 
পাঁজিয়া এই সকল সমিতির মধ্যে আসিয়। উপস্থিত 
ইইতেছেন। মজার কথা এই যে, ধাহারা সারা জীবন 
রিয়া কংগ্রেপ তথা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের বিরোধিতা 
করিয়াছেন, ধাহাঁরা জীবনে বেঞ্জনদিন খন্দর পরিধান করেন 
দাই__আজ তাহারা খদ্দর পরিতে আরম্ত করিয়াছেন ও 
দেশসেবক সাঁজিরা সমবায় সমিতির মারফত আবার 
কালো-বাজার চাঁলাইবাঁর আশায় কর্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
ইয়াছেন। এব্যাঁপাঁর দেখিয়া দেশের সাধারণ লোক 
ধক্কিত হইয়াছেন। বর্তমান সমবায় মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী 
নাইতি নিজে কংগ্রেস-সেবক__দেশের জনগণের স্খ- 
হুঃখের সহিত তাহার সংযোগ আছে। কাজেই লৌক 
শাশা করে__সমবায় বিভাগে ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে 
হাতে দুর্নীতি প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সর্বদা অবহিত 
থাকিয়া তিনি কাধ্য করিবেন। বালালা দেশে বহুবাঁর 
দরকারী চেষ্টায় বহুসংখ্যক করিয়া সমবাষু সমিতি গঠিত 
হইয়াছে এবং দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে সকল 
দমিতি দেশবাদীর উপকার সাধন না করিয়। বহু দরিদ্র 






অধিবাসীর স্চিত অর্থ ন্টই করিয়াছে [সবর ধণদান সনি 
ওব্যা্গুলিও এদেশে আশাঙপ সাফলালাত করিতে পার 
নাই। আজ স্বাধীন দেশে লৌক আশা করে;নবগঠিত সমর 
সমিতিগুলি যেন দেশের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হয় । 





জয়পুরে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রাটপতি। 


ফটো. পাহা্দেক ১ 
ক্ঘাত্থ্য সম্মেলন শু 
গত বড় দিনের ছুটাতে কলিকাতায় এবার বা 
চিকিৎসক ও স্বাস্থা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ভ্তাছা 
মধ্যে সর্বপ্রধান ছিপ_নিখিল ভারত মেডিকে! 
কনফারেশ্সের রজত জয়ন্তী অধিবেশন । গত ২৮শে ডিসেম্ব 
কলিকাত| মেডিকেল কলেছের মাঠে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণ' 
রক্ত সরোজিনী নাইডু উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেঃ 
কাণীবাপী ডাক্তার ক্যাপ্টেন '৭দ-কে চৌধুরী. তথায় 
সভাপতিত্ব করেন ও কললিকাতাবাদী ভাঃ অমলকুম]ুর. 
রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিন্পে প্রতিনিধিগণকে 
সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের ৯৮ 
শত চিকিৎসক সন্িলনে উপস্থিত হইইয়াছিলেন। দেশে 
চিকিৎসা-শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বারে 
চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িতেছে -কিন্কু তাহা দ্বারা, দেশ 


সা 
২11 চিকিৎসকের দর্শনী করিকাতার মত মহরে ৩২ টাকা 





1০৬ উাকা পর্যন্ত হইয়াছে এবং মফঃ্বলে ৮ টাকা ও 


১৮ টাকার শিয়া দাড়াইয়াছে। গ্রামে এখনও অধিক- 


সংখ্যক চিকিৎসক যাইতে সম্মত হন না। কংগ্রেসের 


চেষ্টায় বহু শিক্ষিত চিকিৎসককে গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থ। 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমত্ডিত হয় নাই। 


' সকলেই ধিক অর্থ উপার্জনের লোভে সহরের দিকে 
চুটিয়া আমে-ফলে গ্রামে রোগীদের চিকিৎসার অভাবে 


বা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া মাঁরা যাইতে হয়। 


পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ শুধু পাশ্টাত্য 
গঁধধের প্রতিই অন্থুরাগী হন। ফলে বিলাতী পেটেন্ট 
উধধ ব্যবছার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পাশ্চাত্য 


ধায় শৈক্ষিত সাতে “বিলাতী €পটেন্ট ওষধের 








দালান, ছাড়া আয কিছু বলা যায় না। দেশ স্বাধীনতা 
লাভে পর যদি দেশ হইতে. এই মনোভাব দূর করার 
ব্যবস্থা না করা হয়, তবে এই সকল চিকিৎমক-সন্মেলন বা 
স্থাস্থ্া-সক্মিলনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা 
মনে কন্ধি না। দেশে খা্বাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগের 
, সংখ্যা বাঁডিতেছে-_চিকিৎসকগণ দেশী খাগ্য, বা উধের 
ব্যবসা না করিয়া শুধু বিলাতী থান্য ও বিলাতী খধধের 
স্্াবস্থা দিদ্বা দেশের যে কত অপকার সাধন করেন 
 স্কাহীরা কি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না। এ দেশে খাস্ 
বা উহ পরস্তুতের.. কারখানাও আশী্থরপ বৃদ্ধি পায় নাই 
শক হল চিকিৎসক খদি সে কার্যের ভার গ্রহণ করেন+তাহা 
হইবে আসর! মে কমে বিদেশী টিনে-ভরা বা শিশিতে-তরা 
গাছ ভাগ, সাতে পারি ও দেবী উথের ব্যবহার ছারা 


বাস হইতে» তাহা ছনপাডীরণ বুঝিতে পারে 


বিদেশী উধধ ও খাণ্চেয় আমদানী বন্ধ করিতে পারি, স্বাধীট 
ভারতে সকলের সে কথ! সর্বাগ্রে চিন্ত/ করা বিশেষ প্রগোজন 
ট্রীতিমল্র ভাঙা স্রন্ি__ তা 

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী গত ১লা জানগয়ারী হইথে 
গ্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ধার্তায়াতের ও মাসিক টিকিটের 
ভাড়া বাড়ায়! দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে ই্রামের যাত্রীর! 
অনেক রকম সুবিধা ভোগ করিষ্েন। কোম্পানী একে 
একে সে সঞ্ষল সুবিধা হুইতে-্ান্সফার. টিকেট, চিপ, 
মিড্‌ডে ফের প্রভৃতি-_সাঁধারণকে বঞ্চিত করিক়াছেন। 
ট্রাম কোম্পানী যে লাভ করেন না তাহা নহে। উত্ত 
বিলাতী কোম্পানী বৎসরের শেষে বহু টাক! লাভ করিয়া 
বিদেশে লইয়া যান। অথচ যে সকপ কর্মী এখানে ট্রাম 
চালান, তাহাদের উপযুক্ত বেতনাদি দানের কোন ব্যবস্থা 
নাই। সম্প্রতি এক ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করিয়ী আঁমিক- 





টি এআর মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ _ আচার্য কৃপালানী, ডক্টর স্থাসা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মী সয়োজিনী নাইডু, 
ডাঃ কাটজু, ভীঘুত জানে, মৌলান! আজাদ প্রভৃতি 


ফটো--পান্না ঙ্ 

দিগকে স্থবিধা দানের অভিনয় করা হইয়াছে বটে, কিছ 
শ্রমিকরা তদ্বারা বিশেষ লাভবান হন নাই। তাহা গত 
মাসের কয়দিন ধর্মঘট হইতেই বুঝিতে পারা যাঁয়। 
কোম্পানীর আয় অধিক করার ব্যবন্থ! হইল-__কিন্তু বায় 
বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হইল না-_ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইবে না 
যেস্বাধীন ভারতেও ধনী দ্বারা শ্রমিকের শোষণ বন্ধ হইবে 
না। ধাহারা ট্রামে চড়েন ত্রীহাদেরও এ বিষয়ে কর্তব্য 
আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ট্রামের যাত্রীরা সংঘবদ্ধ 
হইয়া এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে বন. 
অনাচার বন্ধ করিতে বাঁধ্য করিতে পারেন। আমাদের 
বিশ্বাস, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ভাড়াবৃদ্ধি ব্যবস্থা সঞুর কার 


'লঙ্গে শ্রমিকগণ ও হাত্রীরা যাহাতে অধিক ন্ুযোগ্‌ সুবিধা 


ভোগ করে, তাহা ব্যবহথাতেও আর অনবহিত্ত থাকিবেন না।; 






বালকের 'শত রাণ উঠতো না। অপর 
ইত্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে বে বাণ তুলেছে জ € 
খথযন্ত হয়তো উঠতো না। অন্তত: উইকদ এবং ওয়ালকটের 
. মত ছু'জন ব্যাটসগ্যানকে তিন তিনবার আউট করার 
সুযোগ নষ্ট 14 বিপক্ষদলকে যে নৈতিক বলে বলীয়ান 
ক্কর| হয়েছে এ* বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উইকস 
মধ্যাফভোজের পুর্ব্রে নিজন্ব ১০১ রাণ ক'রে আউট 
হন। এই'শতরাঁণ ক+রে পৃথিবীর টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে 
এভার্টন উইকস এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 
ইতিপূর্বে অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেষ্টম্যাচে 
উপধূপরি পাঁচবার সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। একমাত্র 
উইকস এই প্রথম সেই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। 
স্তীয়. ইনিংসে শত রাণ পূর্ণ করার পর আর মাত্র এক 
রাঁণ তিনি যোগ করেন এবং গোলাম আমেদের হাতে 
«কট এ্যাণ্ড বোল্ডি আউট+ হয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। 
মধ্যাহুভোজের সম্বয় ওয়েট ইত্ডিজ দলের ১৩৯ রাণ 
উদ্ঠ ৫ উইকেটে । গোঁমেজ ২& এবং ওয়ালকট ৪৪ রাণে 
নট আউট থাকেন। 
মধ্যাহ্ছভোজের পর গোমেজ ক্রিশ্চিয়ানী এবং ক্যামেরণ 
আউট হয়ে যান। ওয়ালকট উভয় দলের মধ্যে এই টেষ্ট 
খেলায় সর্বপ্রথম ওভার বাউগ্ডারী করেন অমরনাথের বলে 
নিজস্ব ৮৭ রাঁণের মাথাফ়ি) এরপর মীনকড়ের বলে স্ট্রেট 
.দ্রাইভ ক'রে দ্বিতীয়বার ওভার বাউগ্ডারী করেন কিন্ত 
পুনরাক্ম মানকড়ের বল ওভার বাউগ্ডারীতে পাঠাতে গিয়ে 
বাউগডারী সীমানায় অমরনাঁথের হাতে ধরা পড়ে আউট হন 
১০৮ রাঁণ কারে। ভারতবর্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সফরে 
ওয়লিকটের নিজস্ব এক হাজার সম্পূর্ণ রাণ পূর্ণ হয়। 
ওয়ালকট আউট হুবার পর গভার্ড ৯ উইকেটের ৩৩৬ রাপে- 
. দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিরেয়ার্ড করেন। 
ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে 
চতুর্থ দিনের শেষে ৬৬ রা উঠে। মুস্তাক আলী এবং 
এ ই্াহিদ বথাকুমে ৪৫ এবং ২১ রাগ ক'রে নট আট 
.খাকষেন। | 
৪ঠা জানুয়ারী, টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ 
র খেলা হিশেষ আকর্ষনীয় হয়ে উঠে সুন্ডাক আলীর 




























ছিল। শেষ দিনের বেদে দেখবা জা, 

জনসমাগম হয় এবং জা আলীর শরণ রণ 
সময় উদ্ভানটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে 
পূর্ণচ্ছেদ ঘটতে সময় নেয় । মধ্যাফতোজের 
দলের ছু উইকেটে ১৭৮ রাগ. উঠে. 
১০৬ এবং ইব্রাহিম ২৫ রাঁণ করে আউট হম। . 
নট আউট থাকেন মোদী ও হাজারে যথাক্রছধে .. 
৭রাণকরে। 


টিনা খেনীর + 
দেখার জন্ত দর্শকবৃন্দ উদগ্রীব হয়ে উল্তী” কিদ্ত ঈ 


হাজান্দের অপহযোগের দরুণ মোদী শেষ পর্থ্ন্তঃ 
করতে সক্ষম হ'ন না, ৮৭ রাগে গভার্ডের বলে হি 
হচুতে ধর! পড়েন। ইতিপূর্বে তিনি ছু'বার 
িয়ে রক্ষা পান। মোদীকে রা এরি 
হাঁজারের অখেলোয়াড়ী মনোভাব 'দর্শরুবৃদ্মকে, 
করে তুলেছিলো। অনেক্ষের কাছে হাজীর 
দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মোদী আউট 
হাজারের জুটি হন। 
চা-পানের সময় ভাঁরতীর়দলের ৩ উই 
উঠে। ক্কোরবোর্ডে রাণ উঠেছিল হাজারের, 
অমরনাঁথের ৬ রাঁণ উতয়েই নট আউট । 
নির্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ হলে দেখা! গেল সু 
৩ উইকেটে ৩২৫ রাপ উঠেছে। হাঝারে এবং জান 
থাক্রমে ৫৮ ও ৩৪ রাঁপ ক'রে নট অকিট রইলেন: 
পঞ্চম দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভার 
তীয় ইনিংসের খেল! শেখ করার হস টু 


ওয়েষ্টইণ্ডিজ দলের কিছ্ডিং দর্শকদের 
তুলনায় আমাদের কিচ্ছিং অনেক খারাপ, 
নিীকস তউ আ্যাজ্জ $ 







৯ টাকায় গা ছড়ায়... এইফেচ পান) 
চিরতবধ $ ২৭৩ (ফাঁদকার ৭৪.। ফাঁগু সন ১২৬ 
7০), কাপে ও উইকেট পান) ও ৩৩৩ (৩ 
টি ». স্ইকেট $ আর. এস মোদী ১১২ 
সুতি, হাঁারে নট আউট ১৩৪ এবং অমরনাথ 
এ ৯ হি .নট আউট ৫৮1) 
:. খ্যাতনামা! ক্রিকেট খেলোমাড় এবং অষ্ট্রেলিয়া দলের 
উন. ভল্‌ ব্রযাডমানক্ষে ইংরাজী নববর্ষে “নাইট” 
চটি শপম্থপেরি নে খুলল লোক ৪ 
জে ০০ (অষ্ট্রেলিয়া) £ ১৯৩৫-১৯৩৩ 
লে দক্ষিণ আর্তিঞ্চীর বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে কেপটাউনে 
১৯২ বাণ) জোত্ানদবার্গে ১০৮ এবং ভারবানে ১১৮ রাগ 
পরব ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলগডর বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে ত্রসবনে 
৮৯৯ রাগ । মোট ৪টি সেক্্রী। 
৮ এ $ দক্ষিণ আফ্রিকা); ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ইত পক্ষেস্ঠারবানে ১০৩ এবং ১৯৪৭ সালে নটিংহামে 
উীশধবং ১০৪. এবং লর্ডসে ১১৭ রাণ। মোট ৪টি সেঞ্চুরী। 
1. ই উইকম (ওয়ে ইত্িজ): ১৯৪৮ সালে ইংলগ্ডের 


টরারিপচাদ ১. এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষের 
০ িপিতে ১২৮১ বোস্থাইতে ১৯৪) ক'লকাতায় তৃতীয় 


আল স্ঞম ইনিংঙগে ১৬২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ 
বাগ ই উইকস উপবু্টপরি পাঁচবার টেট য্যাচে শতাধিক 
প্মীন্ ক'রে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছেন? 

ইল €9- চদ্তিকঞ আক্ত্রিক্কা $ 

».. সবিতীয় টেষ্ট ২. ইংলগু :. ৬৮ ( ওয়াসক্রক ৯৯৫১ হাটন 
1৯৫৮ ডেনিস কম্পটন ৯১৪ । ম্যাকা্ধি ১০২ রাণে ৩ এবং 
আযান ১০৭ বাণে ৩ উইঃ) | 

বঙ্গ আক্রিকা £ ৩১৫ (মিচেল ৮৯ ওয়েড ৮৫। 






রণ অধিত চিট “ধা... 
টপ খ্যাপাধ্যার প্রীত মড়িজ উতিহাসিক-চিত্ 


পট নাঙগাট হইছে তা জনা তাওবা 
্ 3" টিকিএসকের দর্শনী ফলিকাঁতার মত সহরে ৩২ টাকা ভারতে ডি ও 
৬৪ টাকা পর্যন্ত হইয়াছে এবং মফংম্বলে ৮ টাকা ও খিল ই 


_বগ্কাশিষঠগৃকাবণী 
“বিথী” ২ 


এ অগাদক-ীফীন্দাথ যুধোগাথায় এ. 






৪ ধাপে এবং রাইট ১১৪ বাপে উই) 
৬ 


 ইংলগু-বনাঁম দক্ষিণ আক্রিকা দলের দ্বিতীক্ টেষ্ট ম্যাঁচ 
খেলা দ্র গেছে। টাক 28 ্‌ 
তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ; ইংলগ্ড'ঃ ৩০৮স্গ্রথম ইনিংস 
(ওয়াসক্রক ৭৪। রোয়েন ৮* রাঁণে & উই) ও ২৭৬ 
_ দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ভিক্লয়ার্ড) 1 
দক্ষিণ আফ্রিকা: ৩৫৬- প্রথম ইনিংস।(বি মিচেল 
১২০ এডি নোর্ঁ ১১২। কম্পটন ৭* রাগে ৫ উই: ) 
১৪৪-_দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উই: )। 
তউন্মিস ৪ 
-্তাশনাল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার 
ফলাফল 
পুরুষদের সি্লসে দিলীপ বন্ধু ৩-৬; ৬-৩, ৬-৩১ ৮৬ 
গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় সুমন্ত সিশ্রকে 
পরাজিত করেন। 
মিক্সড ডবলসে সুমন্ত মিএ ও শ্রীমতী মোদী ৭-৫ ও ৬-৪ 
গেমে দিলীপ বন্ধু ও শ্রীমতা কে সিংকে পরাজিত করেন। 
পুরুষদের ডব্লসে দিলীপ বস্থ ও নরেন্ত্রনীথ ৭-৫? ৬-২ 
এবং*৬-৪ গেমে সুমন্ত মিশ্র এবং রমা রাঁওকে পরাজিত 
করেন। মহ 
মহিলাদের সিঙ্লসে শ্রীমতী কে সিংহ ৩-৬১ ৯-৭ এবং 
৬-৩ গেমে কুমীরী পি খান্নাকে পরাজিড করেন। 
৫উষ্টে উভ্ভক্স ইন্িথিসে তেঞুগুলী £ 
এপর্যন্ত ১৩ জন ক্রিকেট থেলোয়াড় ক্রিকেট' টেষ্ট 
ম্যাচের ইতিহাসে একই টেষ্ট ম্যাচের উভঘন ইনিংসের 
খেলাতেই সেখুরী করেছেন। সর্বশেষ এই কৃতিত্ব অর্জন 
করেছেন ই উইকন ইডেন উদ্ভানে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম 
ওয়েস্ট ইত্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলাতে । একমাত্র হার্বাট 
সাটক্রিফ এবং জর্জ হেডলে ছাড়া অপর কোন ক্রিকেট 
খেলোয়াড় জীবনে ছুবার এই সম্মান লীত করতে পারেননি । 
ভবিষ্যতে এ রেকর্ডও হয়তো! আর থাকবে না। : 


উপেন্রনাখ দত্ত প্রণীত উপাম | 
“কল পাঞ্জাবী"-__২২ 
ছপূর্বদকৃফ ভট্টাচার্য প্রসীত উপ্ঞাম “অন্তরীপণ--ও১ 







